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(ত্রয়োদশ খণ্ড)
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অ্যাটেনশন!
পরবর্তী পেজগুলোতে যাওয়ার আগে কিছু কথা জেনে রাখুনঃ
· ডকুমেন্টটি যতদূর সম্ভব ইন্টার‌্যাক্টিভ করা চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ডকুমেন্টের ভেতরেই অসংখ্য ইন্টারনাল লিংক দেয়া হয়েছে। আপনি সেখানে ক্লিক করে করে উইকিপিডিয়ার মতো এই ডকুমেন্টের বিভিন্ন স্থানে সহজেই পরিভ্রমণ করতে পারবেন। যেমন প্রতি পৃষ্ঠার নিচে নীল বর্ণে ‘সূচিপত্র’ লেখা শব্দটিতে কি-বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি এই ডকুমেন্টের সূচিপত্রে চলে যেতে পারবেন।
· তারপর ‘দলিল প্রসঙ্গঃ বিদেশী প্রতিক্রিয়া-জাতিসংঘ ও অন্যান্য রাষ্ট্র’ শিরোনামে কিছু লেখা আছে। এটি যুদ্ধদলিলের ত্রয়োদশ তম খণ্ড থেকে সরাসরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে আপনারা জানতে পারবেন যে এই ডকুমেন্টে আসলে কী কী আছে।
· তারপর ‘সূচিপত্র’। এখান থেকেই মূল দলিল শুরু। সূচিপত্রটি সরাসরি দলিলপত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূচিপত্রে লেখা পেজ নাম্বারগুলো
· যুদ্ধদলিলে মোট ১৫ টি খণ্ড আছেঃ
প্রথম খন্ড : পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড : পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড : মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড : মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড : মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড : মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড : পাকিস্তানী দলিলপত্র: সরকারী ও বেসরকারী 
অষ্টম খন্ড : গণহত্যা, শরনার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা
নবম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খন্ড : বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড : সাক্ষাৎকার
· এই ডকুমেন্টে প্রতিটি দলিলের শুরুতে একটা কোড দেয়া আছে।
খণ্ড নম্বর. দলিল নম্বর. পেজ নম্বর.
অর্থাৎ 13.144.465 এর অর্থ আলোচ্য দলিলটি মূল সংকলনের ১৩তম খণ্ডের ১৪৪ নং দলিল, যা ৪৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। দলিল নম্বর বলতে সূচিপত্রে উল্লিখিত নম্বরকে বুঝানো হচ্ছে।
· মনে করুন, ২৬ শে মার্চ উপলক্ষে আপনি কোন ম্যাগাজিনে একটি লেখা দিবেন। এই ফাইলে তখন ২৬ শে মার্চ লিখে সার্চ দিলেই ৬ষ্ঠ তম খণ্ডের সেই সংক্রান্ত সকল দলিল পেয়ে যাবেন। ফলে রেফারেন্স নিয়ে লিখতে আপনার খুবই সুবিধা হবে। কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই। আমরা যেন সঠিক ইতিহাস চর্চা করে বেড়ে ওঠা একটি প্রজন্ম হয়ে উঠি। এটা আমাদের নিজেদের জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। যে জাতি নিজের জন্মের ইতিহাস জানে না, সে জাতির চেয়ে দুর্বল সত্ত্বা পৃথিবীতে আর কিছু নেই।
· মনে করুন, আপনি নিজের এলাকা নিয়ে জানতে চান। তবে নিজের এলাকার নাম লিখে এই ডকুমেন্টে সার্চ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ঢাকা এলাকার হলে Ctrl+F চেপে “ঢাকা” লিখে সার্চ করুন। ত্রয়োদশ তম খণ্ডের ঢাকা নিয়ে সকল দলিল আপনার সামনে চলে আসবে। দেশকে জানার প্রথম শর্তই হলো নিজের এলাকাকে জানা। 
মনোযোগ দিয়ে সারসংক্ষেপটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। এবার বিস্তারিত।
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বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ত্রয়োদশ খন্ডে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত উক্ত বিষয়ের উপর বিভিন্ন বির্তক ও প্রস্তাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত দলিলসমূহ অন্তভূক্ত করা হয়েছে। 
দলিলের প্রাপ্যতা অন্যান্য খন্ডের বিভাজন এবং সন্নিবেশের কাজকে প্রভাবিত করেছে। তবে ত্রয়োদশ খন্ডে এই সমস্যা ছিল অন্যরূপ। এখানে বিশাল এবং বিরাট সংগ্রহ থেকে দলিল বাছাই করাই ছিল প্রধান সমস্যা। অতএব সম্পাদনা এবং নির্বাচন দুরূহ ছিল। 
বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা সংগঠন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি যে বলিষ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছিল, তার একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরাই এ খন্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে যাবতীয় দলিল নির্বাচিত ও উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিক্রিয়াও এতে সংযোজিত করা হয়েছে। 
মূল বিভাজনগুলোর ভিত্তি হচ্ছে, ব্যক্তি বা সংগঠনের ভূমিকা এবং গুরুত্ব। যে সকল রাষ্ট্ৰীয় বা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কোনো মূল বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি সেগুলো একত্রিত করা হয়েছে একটি আলাদা বিভাজনে। 
মূল বিভাজনগুলো হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামেঃ 
(ক) যুক্তরাজ্যের ভূমিকা - পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৯৮ পর্যমত 
(খ) মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভূমিকা - পৃষ্ঠা ২০১ থেকে ৫৫৪ পর্যন্ত 
(গ) সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা- পৃষ্ঠা ৫৫৭ থেকে ৫৮২ পর্যন্ত 
(ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা - পৃষ্ঠা ৫৮৫ থেকে ৬০৮ পর্যন্ত 
(ঙ) অন্যান্য রাষ্ট্ৰীয় নেতৃবর্গের ভূমিকা ও বিবৃতি- পৃষ্ঠা ৬১১ থেকে ৬৯৮ পর্যন্ত 
(চ) জাতিসংঘ- পৃষ্ঠা ৭২১ থেকে ৯৬৮ পর্যন্ত 
যুক্তরাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী ভূমিকা এসেছে কমন্স সভার কার্যবিবরণী, বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এবং নেতৃবর্গের বিবৃতি ও তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। পাশাপাশি এসেছে রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবসমূহ। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যাবে কংগ্রেসের কার্যবিবরণী, নেতৃবর্গের বিবৃতি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রচারকার্য এবং মার্কিন নাগরিকদের কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত দলিলপত্রে। এছাড়া কংগ্রেস সদস্যদের কাছে লিখিত বা তাদের দ্বারা লিখিত চিঠিপত্রও সংযোজিত করা হয়েছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে সরকারী দলিলপত্রের মাধ্যমে। এই ভূমিকার পরিচিতি এসেছে নেতৃবর্গের বিবৃতি এবং রাষ্ট্রীয় দলিলে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 
জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের দলিলপত্র সর্বশেষ উপস্থিত করা হয়েছে। এই অংশে আছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদের বির্তক ও প্রস্তাব, মহাসচিবের আবেদন এবং অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের বক্তব্য , বিবৃতি ও কার্যবিবরণী। 
সামগ্রিকভাবে এই খন্ডে প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সারা বিশ্বে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তারই একটি প্রতীকী চিত্র উপস্থিত করা ।
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বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব (স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম) : Mr. Speaker, আপনার এবং house এর অনুমতিক্রমে, পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে একটা বিবৃতি দিতে চাই।
পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমরা শোকাহত। আশা করি অবস্থা স্বাভাবিক হবে। আমরা বুঝতে পারছি এটা পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপার, তাই কোন রাজনৈতিক পক্ষ নেয়া হবে না। আপাতত নিরপেক্ষ থাকলেও পরিস্থিতিটা কড়া নজরে রাখা হবে এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত তথ্য আদান প্রদান করে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি আমরা।
একপক্ষ আগে, ঢাকার ডেপুটি হাই কমিশনারের আদেশে ২০০ জন ইউনাইটেড কিংডম এবং কমনওয়েলথ নারী এবং শিশুকে অপসরণ করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা চলাকালীন সময়ে কোন ব্রিটিশ নাগরিকের আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। ভাষণ দেয়ার সময় পূর্ব পাকিস্তানে নাগরিক ছিল ৭০০ জন। ২৫ শে মার্চে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিস এবং লাইব্রেরী আক্রমণ করা হয়েছিল। কাউন্সিলের স্টাফ মেম্বার কেউ আহত হয়নি জানা গেলেও, ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি। যেহেতু পাকিস্তানের সাথে আমাদের যোগাযোগ সীমিত, যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য নেই। এ বিষয়ে আমি হাউজকে অবহিত করতে থাকব। 
Mr. Healey: রিপোর্টটির জন্য ধন্যবাদ। আমরা সবাই শোকাহত। পরিস্থিতি বিবেচনা করলে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকার জন্য কাউকে দোষ দেয়া যাবে না। আমরা বিশ্বাস করি যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য গ্রহণসাধ্য হবার পর সে আরেকটি বিবৃতি দেবে।
House পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত ব্রিটিশ নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত। একারণে Right. hon gentleman এর কাছে দুটো প্রশ্নের উত্তর আশা করবো। প্রথমত, সে কি জানে ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসের হামলার জন্য কারা দায়ী? এবং এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি? দ্বিতীয়ত, তাকে পূর্ব পাকিস্তান কি সহায়তা করবে যদি আরো ব্রিটিশ নাগরিককে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরিয়ে আনতে হয়?
Sir Alec Doglus-Home: দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, হ্যা। কিন্তু ডেপুটী হাই কমিশনারের মতে আপাতত কোন নাগরিককে আনা উচিৎ হবে না। আক্রমণের জন্য দায়ী ছিল আর্মী। আমরা এটা পাকিস্তানের অথরিটির নজরে এনেছি এবং তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছি।
Mr. Thorpe: আমরাও এই শোকটা অনুভব করি। কিন্তু পাকিস্তানের এই দুঃসময়ে একসাথে পাশে দাড়ানোই কমনওয়েলথের কর্তব্য যেমনটা বন্যার সময়ে করেছিল। 
নাইজেরিয়া নামক আরেকটি দেশের গৃহযুদ্ধে এই দেশের সম্পৃক্ততার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে পররাষ্ট্র সচিবের কাছে নিশ্চয়তা চাই; তাদের কোন পক্ষকেই আমদের সামরিক সহায়তা দেয়ার প্রশ্নও যেন না ওঠে।  
Sir Alec Doglus-Home: আমাদের এই ঘটনায় জড়ানোর কোন উদ্দেশ্য নেই। কারণ এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। যেহেতু পাকিস্তানের সাথে কোন চুক্তি করা হয় নি, আপাতত অস্ত্র সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না বলে মনে হয়।
Sir F. Bennett: পাকিস্তান সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে নেই জানতে পেরে আমি আনন্দিত, যা ব্যাপারটাকে আরো খারাপ দিকে নিয়ে যেতো। কিন্তু অন্য কোন দেশ যে হস্তক্ষেপ করার চিন্তা করছে না, এর কোন গ্যারান্টি আছে? কারণ ব্রিটেন ছাড়া যদি অন্য কোন দেশ হস্তক্ষেপ করে তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।
Sir Alec Doglus-Home: আমি যতটুক জানি বাহিরের কোন দেশের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে নেই।
Mr. Shore: এসব খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পররাষ্ট্র সচিব কি পাকিস্তান সরকারকে তাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর নির্দয় দমনমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে তীব্র নিন্দা আরোপ করবে? এবং এটাও কি জানিয়ে দিবে যে আমরা বলছি তাদের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেয়া উচিৎ, হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা উচিৎ, শেখ মুজিব এবং তার অনুসারীদের উপর নিপীড়ন বন্ধ করা উচিৎ? এছাড়াও মাননীয় সচিব তার ক্ষমতার সবটুকু দিয়ে পাকিস্তান সরকারের উপর বলপ্রয়োগ করবে যেন বাংলাকে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত গড়ার অধিকার দেয়?
Sir Alec Doglus-Home: আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য করলে কোন লাভ হবে। সবাই হিংস্রতা এড়িয়ে চলতে চায়। আর প্রেসিডেন্ট এই কাজ গুলো করছে পাকিস্তান বিভক্ত হওয়া থামানোর জন্য। আমাদের এই ব্যাপারে জড়ানো বা হস্তক্ষেপ করা উচিৎ হবে না।
Mr. wilkinson: পাকিস্তানের দুঃখজক পরিস্থিতির জন্য আমিও ক্ষোভ প্রকাশ করছি যাদের সাথে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কও আছে। আমার Right hon. friend পাকিস্তানে অবস্থানরত ৭০০ জন ব্রিটিশ নাগরিকের কথা যখন বলছে তার মাঝে কি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়া পাকিস্তানিরাও আছে? নাকি শুধু ব্রিটিশ? তাছাড়াও এদেশের সাথে সম্পর্কিত পাকিস্তানী নাগরিকদের নিরাপত্তার খোজ নেয়া উচিৎ।
Sir Alec Doglus-Home: ৭০০ জনের মাঝে পাকিস্তানীরা নেই। যেসময় আমরা ২০০ জনকে অপসরণ করেছিলাম, ডেপুটি হাই কমিশনার তাদের সকলের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। এমুহূর্তে যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। তবে কেউ যদি পাকিস্তান ত্যাগ করতে চায় তাদেরকে আনার ব্যবস্থা করা হবে।
Mr. Alexander W. Lyon: পূর্ব পাকিস্তান এবং Biafran এর অবস্থার পার্থক্য আছে। এটা চিন্তা করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে অস্ত্র পাঠাবো কি পাঠাবো না?
Sir Alec Doglus-Home: ব্যাপারটা একটা আনুমানিক পরিস্থিতি যা আমাদের এখন বাদ দেয়া উচিৎ।
Mr. Judd: আমি Right. Hon gentleman এর সাথে একমত। আমাদের পাকিস্তানের এরকম ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কিন্তু সে কি মানবে না যে পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণ গুলোর একটি হলো পূর্ব পাকিস্তানে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রচার অনুপযুক্ত হওয়া। এই civil সমস্যার সমাধান হলে আমাদের কি উচিত নয় পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য সর্বোপরি চেষ্টা করা?
Sir Alec Doglus-Home: অদ্ভুত ব্যাপারপটা হলো, প্রথম বারের মতো কোন পূর্ব পাকিস্তানী পাকিস্তানের সরকার হতে পারার পরও সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে।
.
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                                             পাকিস্তান
স্যার এলান ডগলাস হিউম, সচিব, বৈদেশিক এবং কমনওয়েলথ বিষয়ক দপ্তরঃ
মাননীয় স্পীকার এবং হাউসের অনুমতিক্রমে আমি পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আবারও আমার বক্তব্য পেশ করতে যাচ্ছি। গত রিপোর্টে হাউসকে আমি যেরকমটা জানিয়েছিলাম,পূর্ব পাকিস্তানে এখনো হানাহানি চলছে।সকল ঘটনা সম্পর্কে আমাদের তথ্য নেওয়া সম্ভব হয়নি,কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে,এতে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা উৎকণ্ঠারসহিতপাকিস্তানেররাজনৈতিকআলোচনাগুলোরগতিপ্রকৃতিঅবলোকনকরছিলামএবংআমারবন্ধুপ্রতীমমাননীয়“প্রধানমন্ত্রী”, প্রেসিডেন্ট “ইয়াহিয়া খানের” কাছে তাঁর মত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে,রাজনৈতিক বৈষম্যগুলো সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত।প্রেসিডেন্ট যে এই বিষয়ের সুরাহা চান সে বিষয়ে আমরা অবগত ছিলাম,আমরা আশা করেছিলাম এই বিষয়ে তিনি সফল হবেন।আমরা এটা ভেবে ভীত হয়েছিলাম যে,কোন ধরণের সংঘাত/উগ্রতা পাকিস্তানের সাংবিধানিক কাঠামোয় স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।আমাদের পরিতাপের বিষয় এই যে,সকল আলোচনা ভেস্তে গিয়েছিল এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা মানুষের প্রাণসংহার ও পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের দুর্দশা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলাম এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের একটি বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছিলাম,সেই বক্তব্যে তিনি(প্রেসিডেন্ট) জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করেছিলেন।আমাদের অকপট আশা ছিল যে,এই উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত হবে। এই বিষয়ে আমি আমার সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করে বলতে চাই যে,পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন উদ্দেশ্যই তার সরকারের নেই।পাকিস্তানের জনগণকেই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং বাইরের কোন হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরো কঠিন এবং জটিল করে তুলবে। ব্রিটিশ সরকার এবং জনগণ,গত বছর পূর্ব পাকিস্তানের সাইক্লোনপীড়িত মানুষের প্রতি তাদের সহানুভূতির প্রমাণ দিয়েছে।যদি এখনো তাদেরকে এরকম কোন অনুরোধ করা হয়,তারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত কোন ব্রিটিশ স্থাপনা বা নাগরিক এর কোন ক্ষয়ক্ষতি কিংবা আহত হওয়ার কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে কিনা হাউস সেটা জানতে চেয়েছিল,আগের বক্তব্যে উল্লেখিত ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রাঙ্গনে হামলা ছাড়া আর কোন ঘটনা আমরা পাইনি।তবে,দূরবর্তী অঞ্চলের কিছু ব্রিটিশ নাগরিকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।এমতাবস্থায়,যেসব নারী ও শিশুর এই দেশে অবস্থান করা জরুরি নয়,তাদেরকে ডেপুটি হাইকমিশনার মহাশয় দেশত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন।ফলস্বরূপ, একশ জনের মতো যুক্তরাজ্যের নাগরিক রয়্যাল এয়ার ফোর্স এবং বেসামরিক বিমানে করে ঢাকা ছেড়েছেন এবং আমার সর্বশেষ বক্তব্যের পর থেকে ৪০ জন ব্যাক্তি নৌপথে চট্টগ্রাম ছেড়েছেন। ঢাকায় নিযুক্ত ডেপুটি হাইকমিশনার এবং তাঁর সহকর্মীদের,পূর্ব পাকিস্থানের ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ, রয়েল এয়ার ফোর্স এবং বাণিজ্যিক জাহাজের সদস্যবৃন্দকে এমন বিপদজনক অবস্থায়,অত্যন্ত নিষ্টার সাথে এবং ঠান্ডা মাথায় তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য,তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 
...
মিঃ হিলেঃ কিছুক্ষণ আগে বক্তব্যপ্রদানকারি ভদ্রলোক(জনাব,হিউম),বর্তমান অবস্থার ভূক্তভোগীদের সরকার কর্তৃক ত্রানসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করার ইচ্ছার কথা বলেছেন-হাউস তার বক্তব্যকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি ব্রিটিশ নাগরিকদের নিয়ে আসার ব্যাপারকেও হাউস সমর্থন করে।তাঁর(হিউম) পাশাপাশি আমরাও সেই ব্যাক্তিদের সম্মান জানাতে চাই,যারা ঐরকম কঠিন অবস্থায় আটকে পড়া মানুষদের বের করে আসতে সাহায্য করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত নির্বিচারে মানুষহত্যা এবং বাইরের হস্তক্ষেপের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে বলা পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্যের সুত্রানুসারে,আমি দুইটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে আগ্রহী।প্রথমত,পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত তাৎক্ষণিকভাবেবন্ধহওয়াউচিতএবংদ্বিতীয়ত,পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান,ঐ অঞ্চলের মানুষের মতানুসারে হওয়া উচিত,যে মত সাম্প্রতিককালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে,এই হাউসের সবাই শেখ মুজিবর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।আমার আগের বক্তব্যদানকারী ব্যাক্তি কি তাঁদের বর্তমান অবস্থা ও ঠিকানা সম্পর্কিত কোন তথ্য হাউসকে জানাতে পারবেন?হাউসের দুপাশে বসে থাকা সকল সদস্যের ইচ্ছা যে,জনগণ সাম্প্রতিককালে বিপুল ভোটের মাধ্যমে যে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন,তাঁদেরকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হোক-এই কথাটি তিনি পাকিস্তানের সরকারের কাছে প্রকাশ করবেন এমন নিশ্চয়তা কি তিনি হাউসকে দিতে পারেন? 
...
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ আমরা আশা করি রক্তপাত অতি শীঘ্রই বন্ধ হবে।অতি সাম্প্রতিককালে সেখানে নির্বাচন হয়েছে এবং সংবিধান গঠনের জন্য এসেম্বলী আহবান করার কথা ছিল।আমরা আশা করি,এই প্রক্রিয়া আবার শুরু হবে ।আমরাও ন্যায় ও সহানূভূতি দেখানোর পক্ষে কিন্তু আমার পূর্বতন বক্তা(জনাব,হিলে),আমাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বলবেন না। 
...
মিঃ ব্রায়ানঃ যদিও কমনওয়েলথভূক্ত বন্ধুপ্রতীম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত,পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল দেশের দু অংশে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য-এই বিষয়ে আমার পূর্বতন বক্তা (জনাব,হিউম)অবগত আছেন কি? 
...
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ অন্যান্য সকলের মতো,আমিও নিশ্চিত যে,পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রয়োজন।আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা-যেটি সমস্যাটির সমাধান করবে,তার অংশ হিসেবে আমরা সাহায্য করতে আগ্রহী।যদিও,আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটানো এবং দেশটিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। 
...
মিঃ শোরঃ পূর্বতন বক্তা দ্বন্দ্বের নিরসন এবং বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপনের জন্য যেসব প্রস্তাব করেছেন,সে প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত জানাই।শেখ মুজিবর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সচল রাখার নিমিত্তে নির্বাচিত দলের জনপ্রতিনিধিদের মুক্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তান সরকারকে বোঝানোর জন্য তিনি কি নতুন কোন বিষয় যোগ করতে চান কিনা সেটা জানতে চাই? 
...
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ আমাদের দৃষ্টিতে সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসা উচিত,এই বক্তব্যের এর চেয়ে বেশি কিছু বলার এখতিয়ার আমার আছে বলে,আমি মনে করি না।এই কথা বলার জন্য রাজনৈতিক আলোচনার প্রয়োজন।আমি ব্রিটিশ সরকারের একজন সদস্য হয়ে, এই ব্যাপারে কি ধরণের আলাপ হওয়া উচিত,সেই সংক্রান্ত কোন আদেশ পাকিস্তানের কোন নাগরিককে দিতে পারি না। 
...
মিঃ সেন্ট জন স্টেভাসঃ নিরপেক্ষ ও হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে আমার পূর্বতন বক্তা(জনাব,হিউম) যে ঘোষণা দিয়েছেন,সেটা আমি পুরোপুরি সমর্থন করছি।ভারতসহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাস্ট্রের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে কি আমাদের কি একই নীতি অবলম্বন করা উচিত? 
...
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ যতটুকু আমি জানি,ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে,পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন উদ্দেশ্য ভারতের নেই এবং ভারতের জনগণকেও এই বিষয়ে মন্তব্য না করার নির্দেশ দিয়েছে।
...
মিঃ থর্পঃ আমাদের মধ্যে সবাই একমত যে,আমাদের পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।আমি পূর্বতন বক্তার(জনাব হিউম) কাছে জানতে চাই,কমনওয়েলথ প্রাথমিকভাবে যখন দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা স্থাপন করতে পারছিল না তখন কেন কমনওয়েলথ এর মহাসচিবের সাহায্য চাওয়া হয়নি? 
...
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ এটা অবশ্যই পাকিস্তান সরকারের ব্যাপার,তারা যদি চায় তারা সেটা নিতে পারে। 
...
মিঃ ডগলাস ম্যানঃ আমার পূর্বতন বক্তা(জনাব হিউম) কি,সমগ্র পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন? গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনার পর,তারা আবার কখনোই কি একীভূত হতে পারবে?তিনি কি আরো অবগত আছেন,যদিও ব্যাপারটি অভ্যন্তরীণ,কিন্তু অন্যান্য দিক বিবেচনায় এই বিষয়টি যৌক্তিক এবং প্রাসঙ্গিক;যা মোটেও খাটো করে দেখার যোগ্য নয়।ব্রিটিশ সরকারের এই ব্যাপারে প্রভাব/ক্ষমতা আছে এবং যুদ্ধবিরতি কার্যকরের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের উচিত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা।আমার পূর্বতন বক্তা কি আরো অবগত আছেন যে,এই হাউসের উভয় পাশের মানুষের এই বিষয়ে মত আছে।যেটার পক্ষে আজকে একশর ও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে,যেটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতি কার্যকরে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। 
...
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ অবশ্যই আমি সকল সম্মনিত সুধীজনের অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করব।এই ব্যাপারে যতটা সম্ভব করা যায়,আমরা তা করব।আমরা পাকিস্তানের বৈষম্য নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।আমরা বিশ্বাস করি যে,এই বৈষম্য বন্ধ হবে।আমি চাই না,এই বৈষম্য বাইরের কোন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাপ্ত হোক,যদিও বাইরের কোন শক্তির পরামর্শের মাধ্যমেও প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে পারে।।
.
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পাকিস্তান (সাহায্য)

গত পাঁচ বছরে পাকিস্তানে প্রদত্ত মোট সাহায্যের কি পরিমাণ অংশ প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানের পিছনে ব্যয় করা হয়েছে তা জনাব স্টোনহাউজ পররাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্র বিভাগের সচিবের কাছে জানতে চান।

জনাব উড: পুরো পাকিস্তানের খরচের হিসাব একত্রে রাখা হয় বিধায় প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের হিসাব পৃথকভাবে দেয়া সম্ভব নয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য গত পাঁচ বছরে যে পরিমাণ সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা নিম্নে দেয়া হল:

পূর্ব পাকিস্তান									মিলিয়ন (ইউরো)
১৯৬৬-৬৭									৩.৪
১৯৬৭-৬৮									৪.২
১৯৬৮-৬৯									১.০
১৯৬৯-৭০									০.৪
১৯৭০-৭১									০.১২২

পশ্চিম পাকিস্তান								মিলিয়ন (ইউরো)
১৯৬৬-৬৭									১.৯
১৯৬৭-৬৮									১.৬
১৯৬৮-৬৯									২.৫
১৯৬৯-৭০									৩.৬
১৯৭০-৭১									১.৬

নতুন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একই সময়কালে প্রকল্প ব্যতীত মোট সাহায্য ধার্য করা হয়েছিল ২৮.৮ মিলিয়ন ইউরো। কিন্তু প্রদেশদ্বয়ের জন্য পৃথকভাবে সাহায্যের পরিমাণের কোন পরিসংখ্যান নেই।
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পররাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্র বিভাগ
পাকিস্তান

স্বাধীনতাকালীন সময় থেকে এখনো পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যুক্তরাজ্য মাথাপিছু কি পরিমাণ অর্থসাহায্য দিয়েছে, পররাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র বিভাগের সচিবের কাছে জনাব স্টোনহাউজ তা জানতে চেয়েছেন।

জনাব উড: ১৯৫১-৫২ অর্থবছর থেকে পাকিস্তানকে ব্রিটেন অর্থসাহায্য দেয়া শুরু করে এবং তখন থেকে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছর পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রদত্ত মোট অর্থসাহায্যের পরিমাণ ১০৪ মিলিয়ন ইউরো। যেহেতু পুরো অর্থটাই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হয়েছে সেহেতু, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু অর্থসাহায্যের হিসাব পৃথকভাবে দেয়া সম্ভব নয়।

জনাব উইলকিনসন পরবর্তীতে পররাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্র বিভাগের সচিবের কাছে আরও জানতে চেয়েছেন, পাকিস্তানে বিশেষ সাহায্য প্রদানের জন্য অন্যান্য দেশের সাথে একযোগে তিনি বর্তমানে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

জনাব উড: সাহায্য প্রদানকারীদের সর্বশেষ মিটিংয়ে বৃটিশসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্য প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তান সরকার এখনও পর্যন্ত কোন ত্রাণের জন্য আবেদন করেনি, তবে আমার ধারণা অনুযায়ী ব্যাপারটি তাদের বিবেচনায় আছে।
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প্রঃ৬| মিঃ বার্নস প্রধানমন্ত্রীর কাছেজানতে চাইলেন পরবর্তীতে কখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সরকারী বৈঠকের সম্ভাবনা আছে?
প্রধানমন্ত্রীঃ আমি এই জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেছি। এই মুহূর্তে তার সাথে সাক্ষাতের কোন পরিকল্পনা নেই, যদিও তার সাথে আমার যোগাযোগ আছে কুটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে। উপরন্তু গত এক সপ্তাহ আগেই প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত মিঃ আরশাদ হোসেনের সাথে আমার বৈঠক হয়েছে।
মিঃ বার্নসঃ সন্মানিত প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি এটা মেনে নিবেন যে, যখন একটি দেশ আরেকটি দেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সেটা অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে বা অন্য কোন সাহায্য সরবরাহের মাধ্যমে, তখন সেই দেশের অধিকার থাকে অপর দেশটি কোন ঘটনা সম্পর্কে কথা বলার, যেমনটি পাকিস্তানে এখন হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী কি তৈরি আছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এটা বলার জন্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দ্বারা দখলকৃত থাকবে ততক্ষণ ব্রিটেন নতুন কোন সহযোগিতা পাকিস্তানকে করবেনা?
প্রধান মন্ত্রীঃ এখানে দুটো দিক রয়েছে আপনার করা প্রশ্নটির। আমি আপনার সাথে একমত এই বিষয়ে যে, আমরা আমাদের সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে এই পরিস্থিতিতে এই বিষয় টা নিশ্চিত কর তে চাই, প্রেসিডেন্ট নিজেই প্রকাশ্যে পাকিস্তানে সাম্প্রতিক জটিলতা নিয়ে রাজনৈতিক সমাধানেরঘোষণা দিক।কিন্তু সম্মানিত বার্নস এর এটাও মনে থাকার কথা ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য দেয়ার নীতি বলবত থাকে, নির্বিশেষে একটি দেশের জাতীয় জীবনের উপর সে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কখনোই বলবোনা আমাদের এই নীতির পরিবর্তন আনা হোক।
মিঃ বার্নসঃ সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে যা বললেন সেটার উপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, তিনি কি অবগত আছেন, এখন পূর্ব পাকিস্তানের ১০ লাখ শরণার্থী বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রিত আছেন এবং ভারত সরকার তাদের খাবার থাকার জায়গা ও স্বাস্থগত সেবা দিতেহিমশিম খাচ্ছে? তিনি কি অমন কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন যেটা এই ক্রমবর্ধমান করুণ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সাহায্য তরান্বিত করবে?
প্রধানমন্ত্রীঃ হাজার হাজার শরণার্থী যেটা খুবই দুঃখজনক বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আছেন। শেষ তথ্যমতে ৬০০,০০০, যদিও সেটা এখন আরো বেশি। আমরা জানি, সংখ্যাটা দৈনিক ২০০০০ করে বাড়ছে। আর সম্মানিত উত্থাপিত নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিয়ে জানাতে চাই যে, আমরা ব্যক্তিগত সাহায্যকারী সংখ্যাগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখছি, যারা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করছে। আমরা জানি, তারা আগামী দুদিনের মধ্যে প্রথম ফ্লাইটলোড প্রত্যাশা করছে।
মিঃশোরঃপূর্ববাংলায়জনসাধারণেরউপরপাশবিকদমনপীড়নেরবিভিন্নঅভিযোগেরপ্রেক্ষিতেসম্মানিতপ্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানপ্রেসিডেন্টেরবাসরকারেরউপরচাপপ্রয়োগএকপর্যবেক্ষকপাঠায়।অভিযোগেরসত্যতানির্ণয়করাএবংযদিঅভিযোগসত্যহয়সেটাবন্ধেকোনপদক্ষেপনিবেনকি?
প্রধানমন্ত্রীঃসম্মানিতবন্ধুনিশ্চয়ইআমারকাছথেকেপ্রতাশ্যাকরেননাআমিআমাদেরপ্রধানমন্ত্রীওপ্রেসিডেন্টইয়াহিয়ারমধ্যেযেগোপনীয়কথাবার্তাহয়েছেতাপ্রকাশকরব।আমিঅবশ্যতারসাথেএকমতযেখানেঅভিযোগআছেওভুলউপস্থাপনআছেএকটিসমাধানেরসেখানেসঠিকউপায়টিহবেপর্যবেক্ষকথাকা, সেটাআন্তর্জাতিকসংস্থাবানির্দিষ্টদেশগুলোরবাসংবাদসংস্থারদ্বারা, যারানিজেরাইপরিস্থিতিপর্যবেক্ষণকরতেপারবে।
মিঃহুগোফ্রেসারঃআমিনিশ্চিতযেহাউসসম্মানিতপ্রধানমন্ত্রীরনিকটকৃতজ্ঞতারদেওয়াকাজেরজন্য, আমিকিতারকাছেজানতেপারি, এখনকিকোনসম্ভাবনাআছেআন্তর্জাতিকত্রাণসংস্থাগুলোরপূর্বপাকিস্তানেগিয়েকাজকরার।এখনপর্যন্তযদিওঅনেকসংস্থাঅপেক্ষাকরছেযাওয়ারজন্য, কিন্তুকাউকেইঅনুমতিদেয়াহচ্ছেনা।এটাখুবইজরুরীবিষয়এবংআমিভাবছি, আমাদেরসম্মানিতবন্ধুআমাদেরজানাবেনকিএবিষয়েএইমুহূর্তেপাকিস্তানসরকারেরসাথেতারআলোচনা?
প্রধানমন্ত্রীঃআমিজানিআন্তর্জাতিকত্রাণসংস্থাগুলোবিভিন্নক্ষেত্রেতৈরিএইকঠিনসময়েসাহায্যকরারজন্য।আমাদেরওইসবসংস্থাগুলোরসাথেযোগাযোগআছেযারাএইদেশেআমাদেরকাছেবিষয়টিনিয়েএসেছে।আমিআশাকরি, আগামী৪৮ঘন্টারমধ্যেতারাতাদেরসাহায্যদিতেসক্ষমহবে।আন্তর্জাতিকসংস্থাগুলোরসাথেওআমাদেরকথাবার্তাহচ্ছে, কিন্তুআমিএইমুহূর্তেসম্মানিতবন্ধুকেজানাতেপারছিনাতারাকখনতাদেরসাহায্যপৌছাতেসক্ষমহবে।
মিঃজনমেন্ডেলসনঃ এইবিষয়েআলোকপাতকরেপ্রধানমন্ত্রীরকাছেজানতেচাইতিনিকিএকমতযেএখনমাধ্যমহিসেবেকমনওয়েলথকিংবাকমনওয়েলথঅন্তর্ভুক্তদেশগুলোরপ্রধানমন্ত্রীদেরএকটিযৌথদলেভূমিকারাখতেপারে? এবংএরআরেকটিসুবিধাহবেভারতওপাকিস্তানেরমধ্যকারমতনৈক্যেরধারএড়ানো?
প্রধানমন্ত্রীঃআমিযদিমনেকরতামঅপরএরমাধ্যমেকোনযুক্তিযুক্তঅগ্রগতিসম্ভবতাহলেআমিএকমুহূর্তদ্বিধাকরতামনাএইবিষয়ে, কিন্তুসম্মানিতবন্ধুএবংহাউসএটাউপলব্ধিকরবেনযেকমনওয়েলথদেশগুলোরমধ্যেনির্দিষ্টদ্বন্দ্বআছে।এইসমস্যারউপরেএবংআমিনিশ্চিতনাএইমুহূর্তেতাদেরকেএকত্রকরলেকোনউপকারহবে।
মিঃবিগয-ডেভিসনঃএইপ্রশ্নেরবিপরীতেসম্মানিতবন্ধুগণদ্বারাপ্রশ্নকৃতকিছুকিছুপ্রশ্নএইধারণাইকিউন্মোচিতকরেনাযে, তাদেরকেউকেউএখনোএইধারণারসাথেখাপখাইয়েনিতেপারেনিযেব্রিটেনএখনআরভারত-পাকিস্তানউপমহাদেশেরসাম্রাজ্যবাদীশক্তিনয়।
প্রধানমন্ত্রীঃআমিসম্মানিতবন্ধুরসাথেএকমতযেআমাদেরকেএকটিদেশহিসেবেপাকিস্তানস্বাধীনতাওসার্বভৌমত্বেরউপরসম্মানরাখতেহবে।আমিএটাসবসময়ইখুবপরিষ্কারভাবেপাকিস্তানেরপ্রেসিডেন্টেরনিকটজানিয়েএসেছিযেএটাইব্রিটিশসরকারেরমনোভাব।একইসময়েএইদেশেএবংহাউসেবর্তমানসমস্যানিয়েএকটিগভীরঅনুভূতিরয়েছে।এটাবিভিন্নসময়েদেখাগিয়েছে।যেমন, যখনপূর্বপাকিস্তানেরকিছুঅংশঘুর্ণিঝড়েরআঘাতেক্ষতিগ্রস্থহয়তখনঅসংখ্যস্বেচ্ছাসেবকপাওয়াগিয়েছিল, যেটাবিশ্বকেঅবাককরেছিল, যেটাআমারনিজস্বযোগাযোগথেকেজানি।এখানকারপরিস্থিতিরসাথেযেটারমিলরয়েছে, এইদেশেরঅনেকেইএবংহাউসবর্তমানসমস্যারবিষয়েগভীরভাবেভাবিতএবংসাভাবিকভাবেইতারাচায়সাহায্যকরতে।
মিঃডালিএলঃ এটাকিউদ্বেগেরবিষয়নয়যে, যেযুদ্ধাস্ত্রগুলোপূর্ববাংলায়ব্যবহারকরাহচ্ছেতারঅনেকগুলোই CENTO সদস্যদেশগুলোদ্বারাপ্রাপ্ত।এইদেশসহপ্রাপ্তযেসবএরব্যবহারকরারকথাছিলসম্পূর্ণভিন্নউদ্দেশ্যে।
প্রধানমন্ত্রীঃএটাসবসময়ইএকটাকঠিনপরিস্থিতিযখনজোটেরঅন্তর্ভুক্তকোনএকটিদেশেঅভ্যন্তরীণগোলযোগচলে।অন্যদিকেপাকিস্তানসরকারেরযেমনযুদ্ধাস্ত্রআছেতারঅনেকগুলোইএসেছে CENTO এবংব্রিটিশসরকারেরবাইরেথেকে।

.
[bookmark: b5]13.05.12
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পাকিস্তানকে প্রদত্ত বৃটিশ সাহায্য প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি
	কমন্স সভার কার্যবিবরণী
	৬ মে, ১৯৭১



পাকিস্তান (সাহায্য)

গত পাঁচ বছরে পাকিস্তানে প্রদত্ত মোট সাহায্যের কি পরিমাণ অংশ প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানের পিছনে ব্যয় করা হয়েছে তা জনাব স্টোনহাউজ পররাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্র বিভাগের সচিবের কাছে জানতে চান।

জনাব উড: পুরো পাকিস্তানের খরচের হিসাব একত্রে রাখা হয় বিধায় প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের হিসাব পৃথকভাবে দেয়া সম্ভব নয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য গত পাঁচ বছরে যে পরিমাণ সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা নিম্নে দেয়া হল:

পূর্ব পাকিস্তান									মিলিয়ন (ইউরো)
১৯৬৬-৬৭									৩.৪
১৯৬৭-৬৮									৪.২
১৯৬৮-৬৯									১.০
১৯৬৯-৭০									০.৪
১৯৭০-৭১									০.১২২

পশ্চিম পাকিস্তান								মিলিয়ন (ইউরো)
১৯৬৬-৬৭									১.৯
১৯৬৭-৬৮									১.৬
১৯৬৮-৬৯									২.৫
১৯৬৯-৭০									৩.৬
১৯৭০-৭১									১.৬

নতুন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একই সময়কালে প্রকল্প ব্যতীত মোট সাহায্য ধার্য করা হয়েছিল ২৮.৮ মিলিয়ন ইউরো। কিন্তু প্রদেশদ্বয়ের জন্য পৃথকভাবে সাহায্যের পরিমাণের কোন পরিসংখ্যান নেই।
.
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	পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য দান সম্পর্কে বিতর্ক
	কমন্স সভার কার্যবিবরণী
	৭ মে, ১৯৭১



পররাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্র বিভাগ
পাকিস্তান

স্বাধীনতাকালীন সময় থেকে এখনো পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যুক্তরাজ্য মাথাপিছু কি পরিমাণ অর্থসাহায্য দিয়েছে, পররাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র বিভাগের সচিবের কাছে জনাব স্টোনহাউজ তা জানতে চেয়েছেন।

জনাব উড: ১৯৫১-৫২ অর্থবছর থেকে পাকিস্তানকে ব্রিটেন অর্থসাহায্য দেয়া শুরু করে এবং তখন থেকে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছর পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রদত্ত মোট অর্থসাহায্যের পরিমাণ ১০৪ মিলিয়ন ইউরো। যেহেতু পুরো অর্থটাই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হয়েছে সেহেতু, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু অর্থসাহায্যের হিসাব পৃথকভাবে দেয়া সম্ভব নয়।

জনাব উইলকিনসন পরবর্তীতে পররাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্র বিভাগের সচিবের কাছে আরও জানতে চেয়েছেন, পাকিস্তানে বিশেষ সাহায্য প্রদানের জন্য অন্যান্য দেশের সাথে একযোগে তিনি বর্তমানে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

জনাব উড: সাহায্য প্রদানকারীদের সর্বশেষ মিটিংয়ে বৃটিশসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্য প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তান সরকার এখনও পর্যন্ত কোন ত্রাণের জন্য আবেদন করেনি, তবে আমার ধারণা অনুযায়ী ব্যাপারটি তাদের বিবেচনায় আছে।
.
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	ত্রাণ সাহায্য প্রদান ও সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র সচিব হিউম এর বিবৃতি ও এ সংক্রান্ত বিতর্ক 
	কমনস সভার কার্যবিবিরণী 
	১১ মে, ১৯৭১ 




১১ মে ১৯৭১ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্থানে ত্রাণ সাহায্য প্রদান ও এবিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার ডগলাস হিউম এবং অন্যান্য সাংসদদের মধ্যে কথাপকথন ছিল অনেকটা এরকম-
স্যার ডগলাস হিউমঃ গত বৃহস্পতিবার পাকিস্থানের পরিস্থিতি নিয়ে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছিল। আমি এখন এবিষয়ে আলোকপাত করছি-
গত অধিবেশনেই পূর্ব পাকিস্থানের পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সরকারের উদ্বেগ এবং সেখানকার দুর্দশা লাঘবে আমাদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। সাম্রতিক দ্বন্দ্বে পূর্ব পাকিস্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এবছরের শেষের দিকে সেদেশে, বিশেষ করে যেসব এলাকা যা গত বছরের ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়েছিল সেখানে ব্যাপক খাদ্য ঘাতটি দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে। । আমি আবারো বলতে চাই যে আমাদের সরকার যে কোন আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নিতে সব সময়ই প্রস্তুত। এবং আমাদের মনে হয় এধরনের কার্যক্রম জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়াটাই উত্তম। 
আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলার পর জাতিসংঘের মহাসচিবকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি যে সে যেন পাকিস্থান সরকারের কাছে তার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সাহায্য নবায়নের প্রস্তাব দেয়। উ. থান্ট পাকিস্থান সরকারের সাথে সাহায্য পাঠানোর সমস্যা গুলো নিয়ে এখনো কথা বলেনি। তবে সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে যে কোন ধরনের উদ্যোগে পাকিস্থান সরকারের সম্মতি ও সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। আমরা অবশ্যই সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছি। 
সাহায্য সহযোগিতা দিতে গেলেও পাকিস্থানের অর্থনীতির কিছু সাধারণ সমস্যা আছে। পাকিস্থান বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি সহ কিছু ভয়াবহ অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করে চলেছে। বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এইড কনসোর্টিয়ামের অধীনে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ভর করছে এখানে নেয়া সিদ্ধান্তের উপরেই। 
তবে সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যক উদ্বাস্তু যারা ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্থান থেকে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ব্রিটিশ চ্যারিটিজের একটি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই সাহায্যদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা খাদ্য এবং আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহণের জন্য সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে। আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের সরকারের তাৎক্ষণিক ভাবে উচিত তাদের কে সাহায্য দেয়া এবং আমি তা ইতিমধ্যে দিয়েছিও। প্রায় ১৮ হাজার পাউন্ডের একটি সম্পূরক বন্দোবস্ত উপযুক্ত সময়ে নেয়া হবে এবং যদি প্রয়োজন পড়ে তো “সিভিল কন্টিনজেন্সি ফান্ড” থেকে অগ্রিম দেবারও ব্যবস্থা করা হবে। 
উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য জাতিসংঘে ভারতীয় সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের একটি টিম এখন ভারতে কতটুক আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রয়োজন তা মুল্যায়ন করছে। আমি যা আগেই বলেছিলাম, অন্য সমস্যা গুলোর মতই এই সমস্যাটাও আন্তর্জাতিক ভাবে মোকাবেলা করাটাই সব থেকে ভালো হবে। 
মি. হিলিঃ আমি নিশ্চিত যে সংসদের উভয় পক্ষের সদস্যগণই এই সমস্যাতে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একমত হবেন। প্রকৃতপক্ষে শুধু সাহায্য ছাড়াও কিছু সম্ভাব্য বিপদে জাতিসংঘের সরাসরি সম্পৃক্ততাই সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। 
তবে ভদ্র মহোদয় হয়তো স্বীকার করবেন যে তার কিছু কথাতে তিনি এই মানবিক বিপর্যয়ের কিছু কারনকে আড়াল করেছেন। এটা কি সত্যি না যে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে যাদের কে খাওয়ানোর জন্য ভারতীয় সরকারের হিসাব মতে প্রতি মাসে প্রায় ২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের সাহায্য দরকার? এটা কি সত্যি না যে পূর্ব পাকিস্থানে এর চেয়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের সাহায্য দরকার? 
পূর্ব পাকিস্থানে এইসব প্রয়োজনে যে সাহায্য যাচ্ছে আপনি কি তাতে সন্তুষ্ট? আপনি কি জানেন যে রেড ক্রসের একটি বিমান চিকিৎসার মালামাল নিয়ে অবতরণের অনুমতি পায়নি? এবং আপনি কি জানেন যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সুত্র বলছে বিশাল পরিমাণ ওষুধ সামগ্রীর মজুদ চিটাগাঙে থাকা সত্ত্বেও তা বিতরণের অনুমতি এখনো পাওয়া যায়নি? 
আপনি কি মানবেন যে পাকিস্থানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান এই এলাকার মানুষের দুর্দশা দূর করতে খুব কমই সাহায্য করবে যদিনা এই সমস্যার সমাধানে পূর্ব পাকিস্থানের মানুষের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি  রাজনৈতিক মিমাংসা নেয়া  না হয়, যে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ তারা দেখিয়েছিলেন কিছুদিন আগের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে?
আমার আগের প্রশ্নে আপনি কথা দিয়েছিলেন আপনি জানাবেন যে শেখ মুজিবুর রহমান কি পাকিস্থানের কারাগারে বিচারের সম্মুখীন হচ্ছেন? আপনি কি মানবেন যে পাকিস্থানকে যদি  অগণতান্ত্রিক নেতৃত্বর হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে পাকিস্থানের ক্ষমতা অন্য কোন শক্তির হাতে চলে যেতে পারে যা কিনা শুধু পাকিস্থানের জন্যই নয়, বরঞ্চ এই উপমহাদেশের জন্যই একটি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে?
স্যার ডগলাস হিউমঃ আপনার মতই বলতে চাই এটা আসলেই একটি অনেক বড় মানবিক বিপর্যয়। যত সংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং সম্ভাব্য যে পরিমাণ ত্রাণ এই বছরের শেষের দিকে দরকার হতে পারে তা অনুমান করে সহযেই বলে দেয়া যায় যে এই মানবিক বিপর্যয় কতটা ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। এই কারনেই জাতিসংঘের এগিয়ে আসাটা খুব জরুরী। সম্ভবত একমাত্র জাতিসংঘই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে এবং আমার বিশ্বাস জাতিসংঘ তা করবে। 
আপনার রাজনৈতিক মিমাংসা নিয়ে করা প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি এটা অবশ্যই শুধুমাত্র পাকিস্থানের জনগনের জন্যই হতে হবে। বাইরের কেউ তা চাপিয়ে দিতে পারবেনা। আমি আগেই বলেছিলাম, রাজনৈতিক মিমাংসার ব্যাপারে আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছি। এবং সব কিছুর শেষে এইটাই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু এটা হতে হবে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট এবং জনগনের জন্য।
মি হিলিঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কি আমার প্রশ্নের নির্দিষ্ট করে উত্তর দেবেন? পাকিস্থানে ইতিমধ্যে পৌছে যাওয়া ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সাহায্য বিতরণে পূর্ব পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ যে অনুমতি দেয়নি এব্যাপারে আপনার কাছে কোন তথ্য আছে কি? 
স্যার ডগলাস হিউমঃ রেড ক্রসের একটি চালান পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ ঢুকতে দেয়নি। আমাদের যতটুকু মনে হয় যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য থাকার পরেও তা বিলি করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে- এক, সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দুই, বর্তমানে এই বিলি করার কাজটি পাকিস্থান আর্মিকেই করতে হবে, যে আর্মি নিজেই এখন একটা বড় সমস্যা। তাই আমার আবেদন হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব একটি গ্রুপের সেখানে যেয়ে কতটুক সাযাজ্য প্রয়োজন এবং কিভাবে খাদ্য জনগনের কাছে পৌঁছান যায় তা নির্ধারণ করা। অন্য সমস্যা গুলো এখন ততটা বড় নয়। 
মি. উডহাউজঃ  মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কি জানেন ব্রিটেনের “চ্যারিটি কমিশনার” একটি নির্দেশ জারি করেছেন যে “পাকিস্থান ফ্লাড রিলিফ ফান্ডের” টাকা বর্তমান দুর্যোগে ব্যবহার করা যাবেনা? যদি এই নিষেধাজ্ঞাটা পুরোটাই কৌশলগত কারনে হয় তাহলে আপনি বলবেন কি এই নিষেধাজ্ঞাটা কিভাবে উঠানো যায়?
স্যার ডগলাস হিউমঃ আমরা এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেছি। যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে তাতে এই নিষেধাজ্ঞাটা উঠানো খুবই কঠিন হবে। আসলে যেসব এলাকা এখন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা এবং আমরা যদি সেখানে খাদ্য নিয়ে যেতে পারি তো সে কাজে যতটুকু টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে তাও বর্তমান দুর্যোগে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
মি. থরপঃ জাতিসংঘকে ত্রাণ দেয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মনে করাতে মি. পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনি কি জানেন যে এখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থান থেকে ভয়াবহ নৃশংসতার খবর আসছে? কমনওয়েলথ বা জাতিসংঘের একটি পর্যবেক্ষক টিম কি সেখানে পাঠানো যায় যা এই উদ্বেগজনক অভিযোগ কে হয় প্রমাণিত করবে না হয় উড়িয়ে দেবে?
স্যার ডগলাস হিউমঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়না যে পর্যবেক্ষকদের পাকিস্থানে যাওয়াটা কোন কাজের কথা হবে। এটা মনে করার কোন কারনই নেই যে তাদের কে পূর্ব পাকিস্থানে ঢুকতে দেয়া হবে। আপনি সম্ভবত জেনে থাকবেন যে ছয়জন আন্তর্জাতিক সাংবাদিক কে এই সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্থানে ঢুকতে দেয়া হয়েছে। তাই সেদেশ থেকে আরও কিছু তথ্য আমরা পাব। 
মি. শোরঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলবেন যে ত্রাণ এবং সাহায্য দানকারীরা কি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানে অবাধে চলাচল করতে পারছে? পাকিস্থান সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে আপনি কেমন সাড়া পেয়েছেন?
স্যার ডগলাস হিউমঃ পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আমাদের বলেছেন যে তাদের একটি রাজনৈতিক মিমাংসার ইচ্ছা আছে এবং তিনি পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে চান। আমরা আশা করি যে এমনটিই হবে। পূর্ব পাকিস্থানে এখন সাহায্য শুরু করার সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে গত তিন মাসে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন আবার ঠিক হবে, সাহায্যও যাওয়া শুরু করবে। 


.
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জনসাধারনের বাসস্থান
শুক্রবার, ১৪ইমে,১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তান


বেলা ১১.৫
জনাব ব্রুস ডগলাস- মান(কেনসিংটন,উত্তর)আমি সরে যাওয়ার জন্য অনুরধ করছি,
যে, এই বাসস্থান পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া হত্যা ও ধ্বংসের এবং বছরেরে শেষের দিকে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট এর ভীতি প্রদর্শনে তার সরকারি প্রভাব দেখিয়ে তাদের শত্রুতা শেষ করে নিরাপদ করার জন্য, জাতিসংঘ বাঁ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংগঠনে ভর্তি, এবং একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির কৃতিত্বে যা পাকিস্তানের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্মান রাখবে। 

এই মোশন আর্লি ডে মোশন নং ৫০৯ এর তুলনায় একটু বেশি সুনির্দিষ্ট যা আমি উত্থাপন করি, পূর্ব পাকিস্তান একটি যুদ্ধবিরতি নিরাপদ করার জন্য তাদের সরকারি কলিংযের প্রভাব ব্যাবহার করতে। এই মোশন ৩০০ সম্মানিত সদস্যের দ্বারা সাক্ষর করানো হয়েছে, যা আমি মনে করি এই সংসদের জন্য একটি রেকর্ড, এবং এই উদ্বেগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশের অনুভুতি হাউসে প্রতিফলিত হচ্ছে । আমি আশা করি যে  এই কথনে পরিবর্তন পূর্ববর্তী মোশনের অর্জিত সমর্থন থেকে সরে আসবেনা। এই দ্বিতীয় মোশন শুধুমাত্র প্রথমেই পূর্ব বাংলার দুঃখজনক পরিস্থিতি অন্তরনিহিত ছিল তা আরও বিশদভাবে ব্যখ্যা করবে, যার উপর ব্রিটিশ সরকারের উচিত কিছু প্রভাব জাহির করা। 

বিয়োগাত্নক ঘটনার প্রকৃতি পরিমাণ সুপরিচিত হয়। যারা মৃত তাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অফিসিয়াল অনুমান হচ্ছে শুধুমাত্র ১৫,০০০ জন মারা গেছে। কিন্তু সর্বনিম্ন স্বাধীন অনুমান ১০০,০০০ থেকে শুরু, এবং অনেকে হিসাব করে যে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে এক লাখের বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু মৃতের সংখ্যা যতই হোকনা কেন, এটা নিশ্চিত যে দুই লাখের বেশি মানুষ দেশের এই আতঙ্কিত পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ছিল, যে তারা একেবারে মর্মস্পর্শী অবস্থায় তাদের বাস্থান ভারতে সরিয়ে নিয়েছে। 

২২শে এপ্রিল। আমি এবং আমার সম্মানিত  বন্ধু সদস্য( জনাব স্টোনহাউজ) পশ্চিম্বঙ্গের শরণার্থী শিবিরের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ক্যাম্পটি ছিল সাংঘাতিক জনাকীর্ণ। তারা খুঁটির উপর ছাঁদে গুলি ছোড়ার তেরপল, সাহে ঢেউ তোলা লোহার স্থল এবং খড় মাদুরের ছাদ স্থাপন করেন। সেই সময় প্রতি পরিবারের জন্য ১০ বাই ১০ ফিট স্থান বরাদ্দ ছিল । ক্যাম্পের প্রায় সব ফ্ল্যাট নিম্নস্তরের স্থলে অবস্থিত ছিল, এবং যে সময় আমি সেখানে ছিলাম সেখানে কেবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। 

সত্য যে হাজার হাজার পরিবার বর্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাদের বাসভবন সরিয়ে নিতে বাদ্য হয়েছে, পরিস্থিতি হচ্ছে যে জায়গায় ক্যাম্পগুলো অবস্থিত সেগুলো অদুর ভবিষ্যতে প্লাবিত হতে পারে যদি ইতিমধ্যেই প্লাবিত না হয়ে থাকে তাহলে সেখানে শুকনো মাটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থায়ী কক্ষ থাকতে হবে, পালিয়ে যাওয়া পরিবারের অবস্থা যা প্রতিফলিত করে। 

ক্যাম্পে পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল, কিন্তু সেই খাদ্য ভারতীয় সরকারকে দিনে ৬টি নতুন পয়সায় মাথাপিছু এক রুপি খোয়াতে হয়। যখন প্রতিফলিত হয় যে ২০০ মিলিয়নের বেশি ভারতীয় নাগরিক দিনে মাথাপিছু এক রুপির মানের নীচে বাস করছে, কেউ প্রশংসা করতে পারে যে স্ত্রেন যা ভারতীয় সরকার নিজেই নিজেদের জন্য বহন করতে পারেনা। উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সহায়তা অপরিহার্য, যা ভারতের একটি অসামান্য সামাজিক ো রাজনৈতিক সমস্যা, সেইসাথে আর্থিক সমস্যাও বটে। 

কিন্তু উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতের সমস্যা পুরোপুরি ভিন্ন, আমরা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের শর্ত সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। আমি ২৪শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি, ভারত সরকারের জ্ঞান অতবা অনুমোদন ছাড়াই, তারা যেভাবে আমাকে বলেছিল যে তারা আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে মনযোগী হবে যদি আমি ভেতরে যেতাম। আমি বাংলাদেশের ধারণকৃত এলাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম।

আমি চেয়েছিলাম, প্রথমে, উদ্বাস্তুদের থেকে কিছু তথ্য পেতে, এবং বুধবারের জন্য সম্মানিত সদস্য এবং আমি ক্যাম্পের কিছু সংখ্যক দের সাথে কথা বলেছি। ঘতনা তাদেরকে কনরকম পরিবর্তন ছাড়া বলা হয়েছিল। মাননীয় সদস্যদের উপর আমার আশ্বাস যে যারা নৃশংসতায় নিজেদের ঠেলে দিয়েছিল তাদের গুজব তইরিতে আমাদের সতর্কতা ছিল না ।  আমরা নিজেরাই নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম, এবং আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করেছি কেন তারা তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। 

বার বার আমরা একই ঘটনা বলেছি: পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সেনা কর্তৃপক্ষ গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন, যা পড়ি রক্ষিত হয়নি, পুরুষদের মাঠে এবং পরে মহিলা ো শিশুকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, একটি বিরাট সঙ্খ্যার মানুষকে হত্যা করার পর গ্রাম গুলো জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। 

বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে আমি আরও উদ্বাস্তু দেখেছি, যে আমাকে বেশি অথবে একই রকম গতনা বলেছে। এই ব্যক্তিরা ভারত সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলো। তাদের গ্রামে, যেখানে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিলো তা থেকে ৪ মেইল দূরে, সেই সকালেই দগ্ধ করা হয়েছে। উদ্বাস্তুরা আমাদের বলেছেন যে গ্রামে যে ফসল রোপণ করা হয়েছে এমনকি যা করা হয়নি যা তারা ভারত সীমান্তে আসার সময় অতিক্রম করতে এসেছে। বাংলাদেশের শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে রোপণ চলছে। 

এটা সুস্পষ্ট ছিল যে পাঞ্জাবিদের ঘৃণ্য, পুর পাকিস্তানের মানুসদের মধ্যে গত ছয় সপ্তাহে যা তৈরি করা হয়েছে, যার সিংহভাগ বাঙালি, পাকিস্তান আবার এক হতে পারে এটা খুব অসম্ভব। 

উভয় পক্ষের নৃশংসতা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হত্যাকন্দ জুদ্ধের একটি বাজে ব্যবসা। আমরা অনেক উৎস থেকে পরস্পর বিরোধী প্রতিবেদন শুনেছি, এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রেস থেকে, নৃশংসতার প্রকৃতির। ২রা মে সানডে টাইমস একটি বিবরণ উপস্থাপন করে যেখানে যেখানে বর্তমান নৃশংসতা বাঙ্গালিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং বাংলা বিডিআর বিদ্রোহের এই বিয়োগাত্মক ঘটনা পুরোটা পরিকল্পিত। 

বিবরণ সত্য হলেও এটি দুঃখজনক যে সংবিধানের একটি পত্রিকা সানডে টাইমস এটি পরিষ্কার করে নি যে যেই প্রতিবেদক বিবরনটি উপস্থাপন করছেসে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের নয় সম্পাদক ও কারাচি নিউজের। যেটি পশ্চিম সরকার মালিকাধীন প্রেস ট্রাষ্ট অথবা অন্যান্য স্বাধীন বিবরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমা সাংবাদিকরা সথিক, প্রতিটি বিবরণ থেকে এবং জনসংযোগ বিবৃতি থেকে এটি স্পষ্ট যে মাননীয় সদস্যবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকমিশন থেকে পেয়েছে, যে হত্যাকাণ্ড পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনী তেকে শুরু হয়েছিল, একটি সম্ভাব্য বিডিআর বিদ্রোহের প্রতিরোধ হোক বা না হোক। 

সেটাই প্রথম স্পষ্ট বিষয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রতিদিনের বিলিপত্রের সাথে জয়লাভ দাবি করা । তৃতীয় দফা হচ্ছে হত্যাকাণ্ডের স্কেল এবং ঘৃণাকারী পাকিস্তান এখন একটি একক মৃত রাজ্য। তাজউদ্দীন আহমেদের ভাষায়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা,
‘পাকিস্তান মৃত এবং ম্রিতদেহের পরবতের নীচে চাপা পড়েছে’ 
পূর্ব পাকিস্তান কে নিচে ধরে রাখা শুধুমাত্র বৃহৎ সামরিক বাহিনী দ্বারা সম্ভব।
আমি পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে সেনা ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছি। আলোচনা থেকে, আমি তার সাথে ছিলাম, এবং বাংলাদেশ আর্মির দ্বিতীয় নির্দেশ। মেজর ওসমান, কিছু জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতি হচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তান কে জোর করা অব্দি যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়টি হছে পক্ষের একটি ক্ষমতা ছিল, বাংলাদেশ সেনাভিনি, আওয়ামী লীগ সংগঠন এবং গেরিলা জদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, স্মরণীয় হচ্ছে যে, আমরা যা বলেছে তা অনুযায়ী , মুলত গ্রামাঞ্চল এখনো বাংলাদেশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। 

এটি, অবশ্যই, সথ্য যে পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনী, ভালো সরঞ্জাম এবং উচ্চতর অগ্নি ক্ষমতা, কোর্স করার জন্য বাছাই করা যেকোনো এলাকায় পাঠাতে পারেন, জতদিন না সেতু উড়িয়ে দেয়া হয়। দেশ যোগাযোগের জন্য এই সেতুর উওর নির্ভরশীল, এবং এই সেতু ছাড়া জল্পথের উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়তে পারে। 

মুলত গ্রামাঞ্চলের প্রশাসন বাংলাদেশ আর্মি দ্বারা বাহিত হয়। তাদের জনসংখ্যার সিংহভাগ সারগর্ভ সমর্থন আছে, যা পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর জন্য প্রতিকূল। প্রকৃতপক্ষে, সন্তোষজনক ভাবে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অসম্ভব হবে। 

আমার কাছে চিন্তার বিষয় হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এবং রোগ নিয়ে চিন্তিত। তিনি আমাকে জানান দেশের এক-তৃতীয়াংশে রোপণ করা হচ্ছেনা এবং শস্য এলাকায় উচ্চতর অনুপাত, যা প্রধানত খাদ্য ফসলের উপরেই নিরভত হয়। 

যে কোন স্বাভাবিক বছরে পূর্ব পাকিস্তান দুই লাখের মধ্যে এবং তিন লাখ খাদ্য শস্য আমদানি করে। এই বছর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কোন আমদানির অনুমুতি দিচ্ছে না। গতবছর নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে সেখানে শস্য বিশেষ করে চালেরত স্টক ধ্বংস হয়েছে।  

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার লাখ লাখ মানুষের অনাহারের আশঙ্কা নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। তারা ফসল রোপণ নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করছেন, অন্তত তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে, কিন্তু কিছু এলাকা মানুষের কাজ করার জন্য অনেক বেশি বিপদজনক। 

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী ঘটনা যা আমাকে মুগ্ধ করেছে তা ছিল বাকি বিশ্ব বর্তমান অবস্থাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা নিয়ে বাঙ্গালী মানুস গভীরভাবে ক্ষুব্ধ, এটি ছিল সংযোগ যা আমি মনে করেছিলাম পাকিস্তানের ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব ইত্যাদি। 

হাউস মুলত সেখানে তিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেশনে একটি প্রস্তাব প্রত্যাহার হওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ও আসাম এবং তারপর ব্বাকি ভারতের। যা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এবং তারপর ১৯৪৭ এ মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব পেশ করা হয়; প্রত্যেক এলাকায় সিদ্ধান্ত নেয়ার বিধান। কিছু কিছু জায়গায় গণভোট হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে লেজিসলেটিভ পরিষদ যুক্ত করা সেচ্ছাসেবীদের সিদ্ধান্ত ছিল। এটি সেই সিদ্ধান্ত যা পূর্ব বাংলার মানুস এখন বাতিল করারা চেষ্টা করছেন। 

আমি পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণের কথা মনে করিয়েছি যা পাকিস্তান স্থাপন থেকেই অব্যাহত ছিল। আমি এখন হাউসে যে তথ্য দিতে পারি তা তা বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী থেকে পাওয়া নয় কিন্তু স্বাধীন সুত্রে জানা গেছে, এবং আমি ২৯শে মার্চের ফাইনানশিয়াল টাইমস ে একটি বিশেষ বিবৃতি রেফার ক্রতে পারি।

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু অ্ায় ছিল প্রায় সমান। যাইহোক, সাহায্যে ব্যায়ের বৈষম্যের ফলে, সংগ্রহ ও করের খরচ, চাকুরিতে বৈষম্য, পাঞ্জাবীদের জন্য কাজে অগ্রাধিকার, এবং পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা, যা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ বাণিজ্য অংশীদার পশ্চিম বং পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ বাণিজ্য অংশীদার পূর্ব পাকিস্তান কে হারায়, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর বিশাল অর্থনৈতিক নির্যাতন হচ্ছে। 

গত বছর আওয়ামীলীগের নির্বাচন বিস্ময়কর নয়, যা পূর্ব পাকিস্তানের কিন্তু পাকিস্তান রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ের প্রোগ্রাম ছিল, জনপ্রিয় ভতের ৮০ শতাংশ ১৬৯তির ১৬৭ টি আসন লাভ করেছে। এই অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের ফলে, আওয়ামী লীগ কে পুরো পাকিস্তানের সরকার হিসেবে গন্য করা হয়। এটা সেই দাবি করে না। যাইহোক, ফলে ২৫ মার্চ ১১ টায় যুদ্ধ ঘোষণা দেয়া হয় যারা নিজের দেশের জনগণের অধিকার দাবির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। 

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী তার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সরকার দেখতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, এবং সর্বোপরি ব্রিটেনের ঐতিহাসিক সম্পরকের কারণে। আমি তার কাছে ব্যখ্যা করি এবং আমি মনে করি যে, তিনি যদি এবং জতক্ষন না বাংলাদেশ বাহিনীর পূর্ব বাংলার একটি বড় অংশ গ্রহণ এবং প্রশংসা করেন, এটি প্রয়ুন হতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্য প্রদান করা, বিদেশি সরকারের পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে কাজ করা। এ ব্যপারে তারা নিদারুনভাবে উদ্বিগ্ন যে তাদের নির্বাচিত সরকারকে তাদের এইভাবে স্বীকৃত করা উচিত ছিল। আমি তাদের ধীশক্তি দেহে মুগ্ধ হই। সরকারের সদস্যদের সিংহভাগি সামাজিকভাবে উদার এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমি তাদের হাউসের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের মিলিয়ে দিতে পারবো। তারা গেরিলা যুদ্ধে পাওায়া কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন এবং সামাহিক গণতন্ত্র আদরশ ধারণকারী। একই সাথে একজন গেরিলা ও উদার হওয়া কঠিন। একটি গেরিলা যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। সবথেকে খারাপ, যদি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এযাবতকালে আরও বেশি সফল হয় তাহলে ভারতের ভেতরে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। 

ভারত সরকারের মনভাব অন্যতম সঠিক। আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবিং দিল্লীর অন্যান্য মন্ত্রী ও যারা আমাকে মুগ্ধ করে তারা পশ্চিম পাকিস্তনারে বিরোধ বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং পরবর্তী কয়েকবার চীনের সাথে জরিত থাকার। তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনমত ভারপ্ত সরকারকে অনুমুতি দেয় না।

ফলে এটি অবশ্যম্ভাবী যে গেরিলা কার্যকলাপ থেকে উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পে ঘাঁটি গাড়বে। এটা সীমান্তে ঘটা অনেক বিপদ বাড়তে পারাকে নিত্রিত্ত দেয়া। সত্য যে বাংলাদেশ বাহিনিকে সীমান্তে ফিরে আসার জন্য জোর করা হয়, মানে হচ্ছে সীমান্তে দুর্ঘটনা ঘটবে এবং পশ্চিম বাংলায় যুদ্ধ পরিচালনার ঘাঁটি তে অথিক বিপদের আশঙ্কা থাকবে। যদি পদক্ষেপ না নেয়া হয় এই অবস্থা একটি দীর্ঘ পরিনাম দেকে আনবে এবং লক্ষ লক্ষ ম্রত্তুর দুঃখজনক যুদ্ধ। যাইহোক এত একটি যুদ্ধ যা প্রতিরোধ করতে পারে। এটি এক যা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা গম্ভিরভাবে এবং দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তানে প্রভাবিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বৃহৎ আমদানি বিল হয়েছে। যার বিদেশি রিন অনুমান করা হয় প্রায় ১,৮০০ মিলিয়ন। জুদ্ধের শুরুতে ের মজুদ প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ছিল এবং মে মাসে ইতিমধ্যে ভারতে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধে খরচ হয়, নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন, যখন এমনকি তারপর, দেখা করতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

টুডেস টাইমস পশ্চিম পাকিস্তানেরতীব্র আর্থিক সঙ্কতের উপর এখনো রিপোর্ট করেনি। সংবাদ-সপ্তাহের এ সপ্তাহের সংখ্যায় গতকালের ফাইনানশিয়াল টাইমস ের নিবন্ধন্তি নিয়ে আলোচনা করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি দেউলিয়া, ধ্বংসের পথে। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি যুদ্ধে প্রতিদিন সরকারের প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার খোয়াতে হয়। এই পরিস্থিতিতে বাকি বিশ্ব একটি ভালো চুক্তি জাহির করেছে। আমি মনে করি যখন পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ হয় তখন আমাদের উচিত পুরো সাহায্য প্রদান স্থগিত করা। কোন ইভেন্তের জন্য আমাদের অবশ্যই নতুন কোন সাহায্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া উচিত নয় এবং আমাদের উচিত জথাজথ কিস্তিতে বিদ্যমান ঋণের সার্ভিসিং অঙ্গিকার করা। 

আমি আশা করি ব্রিটিশ সরকার পসচিম পাকিস্তানে যুদ্ধ চলাকালীন সাহায্য প্রদান স্থগিত করা নিয়ে প্রেস করবেন। আমি আশা করি যে বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মনিটারই ফান্ড নিঃসন্দেহে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করা যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তাঙ্কে সাহায্য করা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রভাব ব্যাবহার করবে। আমাদের সকল সামরিক সহায়তা শেষ করা উচিত কোন ছোট যন্ত্রাংশ বা গোলাবারুদ প্রদান বিতরণ থেকে, যেমন নিম্ন লিখিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার। আমি আশা করি যে জাতিসংঘে প্রেসের জন্য অন্য দেশগুলকে যুক্ত করতে পারি,  ত্রাণ সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক তহবিল সংগঠনএ সঠিক বন্তন নিশ্চিত করার জন্য। ত্রাণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং যারা অভুক্ত রয়েছে তাদের রেখে ের সামরিক বাহিনিকে আরও মানুস হত্যা করার জন্য ব্যবস্থা করা হয় । 

সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক চাপে আমরা যাই জাহির করিনা কেন আমাদের উচিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তাঙ্কে তাদের সেনা প্রত্যাহার করতে ব্যবহার করা, আওয়ামীলীগ বাংলাদেশ সরকারে অনুমুতি, পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনে নিতে। এখনো একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কে মধ্যপন্থী ো দায়িত্বশীল দের নেতৃত্ব থেকে সুরক্ষিত করার ভালো সুযোগ রএছে। এটি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলর মধ্যে একটি হবে কিন্তু ভারতের সাথে বানিজ্যের জন্য ম্ুক্ত থাকবে। পশ্চিম বঙ্গের পন্য ঠিক সেগুলই যা পূর্ব পাকিস্তনাএর প্রয়োজন হয়। বিশ্বের দুই দরিদতম দেশে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য স্বাধীন থাকবে। জত বেশি যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে দারিদ্র, পীড়া কমার৪ সম্ভাবনা তত কম থাকবে এবং গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে মৃত মানুষের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। 

মাননীয় স্পিকার- অনেক সম্মানিত সদস্য কথা বলতে ইচ্ছুক। যারা আমার চখে ধরা পড়েছে তাদেরকে সঙ্খিপ্ত যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য দিতে হবে। 
বেলা ১১.২৭
বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রী( জনাম রিচারড উড)- মাননীয় সদস্য কেংসিংটনের জন্য, উত্তর (জনাব ডগলাস মান) একটি দুরদান্ত ইভেন্ত সম্প্রতি পাকিস্তান কে স্পর্শ করেছে। আমি আশা করি কমনস হাউস আমাকে এই বিতর্ক বেড়ে খুব তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিবে যা আমাদের সব দুঃখকষ্ট বোধ, না দশ না শত সহস্র কিন্তু লাখ লাখ মানুস এই সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে দূরে সরে গিয়েছে। আমি মনে করি সেখানে আজ সাধারণ চুক্তি হবে যে আমরা মানুষের পীড়া দূর করার জন্য এবং রাজনৈতিক ো অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনতে যাই করতে পারি তাই করার চেষ্টা করতে হবএ। হাউস্তি স্বাভাবিকভাবে, এবন্য ন্যায়ত, অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিসয়ে বিতর্ক করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু আমার মতে এটি বঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন, বর্তমান অবস্থার পটভূমি দেখে আমাদের সিদ্ধান্তের মনোভাব ঠিক রাখা উচিত। পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যেই ভ্রমণ করুক, অন্যান্য দিকে, দেশের দুতি অংশ অনইক্য দ্বারা তাড়িত করা আবশ্যক। এটি একটি দেশ যা ভউগলিক দিক থেকে অনন্য। অন্যদিকে যদি তারা দুতি অংশ পরিদর্শন করে। আমি সেখানে রমজান ের রথমে ভ্রমণ করেছি, আমার মনে হয় তারা মুসলিম ধরমের মধ্যে কত ঘনস্ত সম্পরক বজায় রেখেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ১০০ লাখ মুসলিমের জন্য পাকিস্তান ইসলামী স্বদেশ প্রতিস্থা করেছিল। অনেক মাননীয় সদস্য যারা নিজেরা দেখেছেন তারা সম্মত হবে যেই দেশ বিভক্ত হয়ে অন্তত ১০০০ মেইল দূরে চলে গেছে তাদের অসুবিধা দেখা সরকারের জন্য কঠিন হবে। কিন্তু এই সহজাত ভউগলিক অসুবিধা শুধুমাত্র বেশি পরিচিত তাই  এই হাউসে পাকিস্তান সংক্ষিপ্ত স্বাধীন ইতিহাস।    
.
mou
রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের রাষ্ট্রপতিত্বের পর, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের দ্বারা পুনরায় সামরিক শাসন ঘোষণা করা হল যখন তিনি মার্চ, ১৯৬৯ এ ক্ষমতায় এলেন।  কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল একটি বেসামরিক গণতান্ত্রিক শাসনের হাতে শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর।
গত নভেম্বরে গঙ্গা অববাহিকায় ঘুর্নিঝড়ের পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সফরে আমার সুযোগ হয়েছিল রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করার, এবং আমার সম্মানিত বন্ধু প্রধানমন্ত্রী, যা হাউস জানে, গত জানুয়ারিতে তার পাকিস্তান সফরের সময় তার সাথে আলোচনায় বসেছিলেন। আমি তখন আশ্বস্ত ছিলাম এবং এখনও আশ্বস্ত আছি যে রাষ্ট্রপতির পুরোপুরিভাবে একটি বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠ অভিপ্রায় ছিল।
কিন্তু তখন রাষ্ট্রপতি জোর করেছিলেন, এবং তখন থেকে জোর করছেন যে পাকিস্তানকে একটি একক মুসলিম রাষ্ট্রের মর্যাদা বজায় রাখা জরুরি। নির্বাচন গুলির ফলাফল ছিল পরিষ্কার, যেটি পাকিস্তানে সর্বপ্রথম সার্বজনিন ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করে ছিল। শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ পুর্ব পাকিস্তানে অপ্রতিরোধ্য জয় পেয়েছিল এবং নির্বাচনী পরিষদে সামগ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। শেখ মুজিব এবং লীগ একটি কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে লম্বা সময় ধরে প্রচারণা করেছেন যেখানে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ছিল পুর্ব পাকিস্তানে বৃহৎ মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অপেক্ষাকৃত কম নিয়ন্ত্রণ থাকবে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক বিষয়ে। 
যেহেতু হাউস জানে  যে, নির্বাচনের পড়ে রাষ্ট্রপতি, শেখ মুজিব এবং জনাব ভুট্টো,পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এর মধ্যে প্রাথমিক কথা বার্তা হয়েছিল। যেহেতু হাউস আরও জানে যে দুর্ভাগ্যবশত এটি সমঝোতায় পৌঁছেনি এবং ঢাকায় একটি লম্বা সময় ধরে আলোচনা চলেছিল , রাষ্ট্রপতি মার্চের শেষ দিকে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন।
যেহেতু সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ করেছেন, পুর্ব পাকিস্তানে নৃশংস কার্যাবলি সংঘটিত হয়েছে- যা তিনি সঠিক বলেছেন-দ্বন্দ্বের উভয় পক্ষের দ্বারা। পুর্ব পাকিস্তান সম্প্রদায়ে সকল শ্রেণীর মানুষের দুর্দশা এবং জীবননাশ আজ আমাদের গভীর উদ্বেগের ভিত্তি, একটি দেশ যেটির সাথে ব্রিটেনের এবং অনেক মানুষ যারা সেখানে বাস করেছে অনেক গভীর বন্ধন রয়েছে, একটি দেশ যেটি কমনওয়েলথ এর সাথী সদস্য এবং একটি দেশ যেখান থেকে অনেক মানুষ ব্রিটেন এ বসবাস করতে এসেছে। সেসমস্ত নিকট বন্ধনের জন্য, অতীত এবং বর্তমান উভয় সময়ে  আমরা পাকিস্তানের মত দেশের প্রতি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায়।
এই সংবিগ্ন পরিস্থিতিতে যেটি মার্চ এর শেষ এবং এপ্রিলের শুরুর দিক থেকে অবস্থা করছে, এটি আমাদের জন্য জরুরি যে আমরা পুর্ব পাকিস্তানে আমাদের নিজস্ব জাতীয় অধিবাসীদের সাহায্য করি দেশ ত্যাগের জন্য যদি তারা নিরাপত্তার খাতিরে এটি জরুরি মনে করে। এই ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৮০০ ব্রিটিশ অধিবাসী দেশ ত্যাগ করেছে।
লিডস, পুর্বের (জনাব হিলি) যোগ্য সম্মানিত সদস্য এই সপ্তাহে আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধু, পররাষ্ট্র সচিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শেখ মুজিবের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে,  এবং আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং আমাকে অনুরোধ করেন এই যোগ্য সম্মানিত ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার এবং এটি করতে বলেন। এই প্রশ্ন, অন্যান্য অনেক বিষয়ের মাঝে একটি বিশয় যেটির ব্যাপারে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির সাথে যোগাযোগ রেখেছেন, এবং আমাদের সাম্প্রতিক তথ্য এটি যে শেখ পশ্চিম পাকিস্তানে নিরাপত্তা হেফাজতে আছেন এবং এটি সম্ভাব্য যে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে, কিন্তু আমাদের কাছে কোন সুনিশ্চিত প্রতিবেদন নেই যে তাকে পুর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে।
আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি যে আমাদের মাঝে পাকিস্তানে অতিসত্ত্বর জরুরি বিশয় কি হতে পারে এই ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ প্রভেদ হবে কিনা, যদিও আমি সম্পুর্ন স্পষ্ট করেছি যে বিভিন্ন পন্থার মাঝে গভীর পার্থক্য হবে যেটির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। একমাত্র বিচক্ষণ উদ্দেশ্য হতে পারে সেই দেশে শান্তি এবং স্থিতিশীলতার পুনঃসৃষ্টি। আমরা আমাদের স্বার্থ পাকিস্তানের সরকারের কাছে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছি এবং সেই সরকার আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছে যে তারা এই উদ্দেশ্যের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত।
কিন্তু রানীর সরকার এবং পাকিস্তানের বাইরে অন্যান্য সরকারের জন্য তিনটি আলাদা সমস্যা প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রথমটি হল পুর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে দুর্দশা এবং সম্ভাব্য খাদ্যস্বল্পতা দূরীকরণ; দ্বিতীয়টি হল যা সম্মানিত সদস্য উল্লেখ করেছেন শরনার্থীদের দুর্দশা দূরীকরণের সমস্যা যারা পুর্ব পাকিস্তান অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছে এবং তৃতীয় সমস্যা হল দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন সহায়তা।
১১ এপ্রিল এখানে তার বক্তব্যে আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধু পররাষ্ট্র সচিব আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রচেষ্টায় রানীর সরকারের অংশগ্রহণের তৎপরতার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন, এবং তিনি ১১ মে বলেছিলেন, আমেরিকান রাষ্ট্রসচিবের সাথে পরামর্শের পর, যে আমাদের দৃষ্টিতে এটি জাতিসংঘের মাধ্যমে উত্তমভাবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুতরাং, উ থান্টের কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল যেটিতে পরামর্শ ছিল যে আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য তার প্রস্তাব পুনরায় করা উচিত। উ থান্ট পাকিস্তান সরকারের সাথে ত্রাণ সমস্যার ব্যাপারে যোগাযোগ রেখেছেন এই উদ্দেশ্যে, একটি বিশেষজ্ঞ দলকে একটি বস্তুনিষ্ঠ মুল্যায়ন তৈরির জন্য যে কি প্রয়োজন এবং একটি আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যেকোন প্রয়োজনীয়তা সহায়তা গ্রহণ করার জন্য।
দ্বিতীয় সমস্যা যেটির উপর সম্মানিত সদস্য তার অধিকাংশ বক্তব্য নিয়োজিত করেছিলেন সেটি হল উল্লেখযোগ্য সংখক শরনার্থী বর্তমানে ভারতে অবস্থা করছে। আমি এই ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের গভীর উদ্বেগের ব্যাপারে অবগত এবং আমি এই সরকারের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারি যে এই অবস্থার মোকাবেলা করা উচিত। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এই ব্যাপারে আমার সাথে দুই দিন পুর্বে আলোচনা করেছেন, এবং আবারও এই সমস্যার নিশ্চিতভাবেই যেটি দরকার সেটি হল আমাদের অবশ্যই এটি আন্তর্জাতিকভাবে সমাধান করা উচিত।
প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যেটি আমার সম্মানিত বন্ধু হাউসকে বলেছেন, আমরা অতিসত্বর সহায়তা করেছিলাম ব্রিটিশ দাতা সংস্থা গুলোকে সহযোগিতা প্রস্তাবের মাধ্যমে যেটি ছিল ৬ মে ত্রাণ সরবরাহ নিয়ে আকাশ পথে যেতে তাদের সমর্থ করা। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে দাতা সংস্থাগুলো এই পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে এবং আমি আশা রাখি যে এটি বজায় থাকবে। আমি বুঝতে পারছি যে দাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি- সম্ভবত ওয়েনসবারির যোগ্য সম্মানিত সদস্য (জনাব স্টোনহাউস) এবং অন্যনান্য সম্মানিত সদস্যরা সম্ভবত এর উপর মন্তব্য করতে সমর্থ হবেন- বর্তমানে ভারতে পরিস্থিতির যাচাই করছেন। আমি আরও বুঝতে পারছিযে ভারতীয় সরকার জাতিসংঘের কাছে সহায়তার জন্য আবেদন করেছে, এবং জাতিসংঘ শরনার্থী হাই কমিশনের একটি দল বর্তমানে ভারতে আছে। আমাদের এটির প্রতিবেদনের জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করা উচিত। একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রচেষ্টা স্পষ্টত প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টিতে এটি জাতিসংঘের ভারতীয় সরকারের সহযোগিতায় পরিচালনা করা উচিত।
তৃতীয় সমস্যা যেটি আমি উল্লেখ করেছিলাম সেটি হল পৃথক সমস্যা পাকিস্তানের অর্থনীতিতে অসুবিধা এবং সহায়তা যেটি এটিকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন। এটি একটি বিশয় যেটি আমরা বিশ্ব ব্যাংকের  এবং পাকিস্তান ত্রাণ সংঘের অন্যান্য সদস্যের সাথে  আলোচনা করছি   শর্ত স্থাপনের চেষ্টা করার জন্য যার অধীনে এমন সহায়তা আরও কার্যকরী ভাবে প্রদান করা যেতে পারে।
আমি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের জনাব ম্যাকনামারা এর সাথেওএটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এটি আমার কাছে পরিষ্কার যে  অন্যান্য দাতারা আমদের উদ্বেগের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে এবং  আমাদের সাথে সহমত যে দাতা দেশ এবং সংস্থাগুলোকে অবশ্যই একসাথে কজ করতে হবে। আমরা তাই আশা করছি যে পাকিস্তানের ব্যাপারে একটি সংঘ সভা শীঘ্রই আয়োজন করা হবে, যেটিতে পরবর্তী সহায়তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হতে পারে।         
.
Mou
যখন তিনি মঙ্গলবারে হস্তক্ষেপ করলেন লানার্ক এর যোগ্য সম্মানিত মহিলা সদস্য (মিসেস হার্ট), পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে অসমতার উল্লেখ করলেন। সম্মানিত ভদ্রলোক এই সকালে এই ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলেন। আমরা এবং সংঘের অন্যান্য সদস্যরা এই ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন এবং আমরা এই দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটার অনেক পুর্বে পুর্ব পাকিস্তানে আমাদের ত্রানের বৃহত্তর অংশ ব্যয়ের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করছি। এটি শুধুমাত্র আমরা নই যারা এই উপসংহারে পৌঁছেছে। ১ নভেম্বর পুর্ব পাকিস্তানে পা রাখার পুর্বে আমি যখন ইসলামাবাদে ছিলামামাকে পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত করা হয়েছিল যে এই ভারসাম্যহীনতা যা অতীতে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং যেটি তারা জানতে পেরেছে, ভবিষ্যতে বিহিত করা উচিত। আমার মনে আছে যে বাক্য প্রতিনিয়ত আমার সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছিল সেটি ছিল-“ পশ্চিম থেকে পুর্বে প্রয়োজনীয় সম্পদের স্থানান্তর”। সুতরাং, এটি এমন কিছু নয় যেটি আমরা নিজে থেকে চিন্তা করেছি; পাকিস্তান সরকারের এতে সমর্থন আছে।
আমাদের ত্রাণ সহায়তা বিশেষভাবে উপদিষ্ট ছিল, যা যোগ্য সম্মানিত মহিলা জানেন, পানি এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম কর্মসুচিতে যেটি বিশ্বব্যাংক গত জুলাইতে প্রস্তুত করেছিল। এটি, যেমন যোগ্য সম্মানিত মহিলা জানেন,  দেশব্যাপী সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি খুবই বিশাল এবং উচ্চাভিলাষী কর্মসুচি, এমন এক প্রকার যেটি যেকোনো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই প্রয়োজন।
গত শরতে পুর্ব পাকিস্তান থেকে ফেরার পর, আমরা পাকিস্তান সরকারের সাথে কিছু সমঝোতায় পৌঁছেছিলাম, কার্যক্রম কর্মসুচিতে আমাদের নিজস্ব ব্রিটিশ অবদান কি রুপ নেয়া উচিত। আমরা নানবিধ সম্ভাবনার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। কিছু এই আলোচনায় ফলপ্রসূ হচ্ছিল, কিন্তু হাউস এই ব্যাপারে স্পষ্ট অবগত থাকবে, এ সমস্ত এখন স্থির আছা। আমাদের বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শকদের পুর্ব পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছে এবং ঋনের অধীনে ব্রিটিশ দ্রব্যাদির সরবরাহ স্থগিত করা হয়েছে।
সম্মানিত সদস্যরা দেখে থাকবেন যে এক্সপোর্ট ক্রেডিটস গ্যারান্টি বিভাগকে বাধ্য করা হয়েছে পাকিস্তানের সাথে পরবর্তী কোন রপ্তানি লেনদেন বন্ধ রাখার জন্য। আমাকে বলা হয়েছে যে এটি একটি পদক্ষেপ যা অনেক অনিচ্ছার সাথে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভাগের স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে এটির কর্তব্যের আলোকে, পাকিস্তানে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এটি অবশ্যম্ভাবী। এই গোলযোগের দ্বারা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয়নি, অনেক গুরুতরভাবে ভবিষ্যৎ রপ্তানি আয়ও মারাত্নকভাবে কমে যেতে পারে। এসমস্ত কিছু,যা  ইতোমধ্যে একটি নাজুক অর্থনীতিতে পুর্ববর্তী বন্যার ধকলের উপরে অবস্থান করছে, বৈদেশিক ঋনের বর্তমান ভার পরিশোধ অব্যাহত রাখার জন্য পাকিস্তানের সামর্থ্যের উপর গুরুতর শঙ্কা উত্থাপন করবে।
এই বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা যা আমি উল্লেখ করেছি, একটি বিরোধকে সামনে নিয়ে আসে যেটি এই বিতর্কে সম্ভবত একটি বড় অংশ দখল করে আছে। রানীর সরকার উদ্বিগ্ন, যেমনটি আমি আশা করি যে আমি স্পষ্ট করেছি যে, পাকিস্তানে উন্নয়ন সহায়তা পুনরায় শুরু করা যখন এটি শুরু করা যাবে। সম্মানিত ভদ্রলোক তর্ক করেছিলেন, যেটি কোন সন্দেহ নেই যে অন্যন্য সম্মানিত সদস্যরাও তর্ক করবেন এই বিতর্কের সময়, যে আমাদের পাকিস্তানকে পরবর্তী কোন সহায়তা দেয়া উচিত নয় যতক্ষন না রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমে রাজি হবেন। যদিও ত্রাণ সহায়তা সমস্যার সাধারণ সমাধানে একটি ভূমিকা রাখতে পারে। আমি গভীরভাবে দ্বিমত পোষণ করি যে এটিকে একটি নির্দিষ্ট সমাধান চাপিয়ে দেয়ার জন্য দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেটিকে পর্যবেক্ষকরা, ঢাকা অথবা ইসলামাবাদ থেকে হাজার মাইল দূরে থেকে ভুলঅভাবে চিন্তা করেতে পারেন যে এটি শান্তি স্থাপনে অবদান রাখবে এই জ্ঞানের সাথে যেটি অবশ্যই অসম্পুর্ন।
সুতরাং, দ্বিধা সমাধানের জন্য যেটি আমি অধিক ইতিবাচক উপায় বিবেচনা করি সেটিকে প্রাধান্য দেব। আমরা প্রস্তুত। আমি পুনরায় বলছি যে, উন্ননের জন্য ত্রাণ সহায়তা পুনরায় চালু করার জন্য, কিন্তু আমরা স্পষ্টত এটি করতে পারি শুধুমাত্র যদি শর্তগুলো পুনরধিষ্ঠিত করা যায় যার অধীনে এই সহায়তা কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুতরাং, এটি রানীর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যে পুর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধান জরুরি এবং এটি অবশ্যই পাকিস্তান সরকার এবং জনগনের বিশয় যা তাদের অর্জন করতে হবে। আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধু  প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাথে ঘনিষ্ঠ এবং গোপন যোগাযোগ রেখেছেন, তাকে বলেছেন এই সমঝোতার লক্ষ্যে কাজ করতে। আমি অবগত আছি যে রাষ্ট্রপতিও সেটি করতে চান। আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধু বৈদেশিক এবং কমনওয়েলথ বিষয়ক রাষ্ট্রসচিব পুর্ব পাকিস্তানের দুর্দশা সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যেটি আমি আশা করি আমি পর্যাপ্তভাবে এই সকালে উল্লেখ করেছি, এবং আমাদের আশা যে এই দ্বন্দ্বের একটি সমঝোতা যথাসম্ভব শীঘ্রই অর্জিত হবে সকল দলেনর গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে।
আমি আশা করি এটি স্পষ্ট যে আমি কি বলেছি , আমি হাউসকে এই পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কোন উপদেশ দেয়ার অবস্থানেই নেই, যেটি আমি মনে করি ভুল হবে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়ার, যেটি আমাদের একটি সুযোগ দিয়েছে সেটি থাকার যা আমি আশা করি একটি কার্যকরী এবং গঠনমূলক আলোচনা হবে।সরকার হাউসের এই উদ্বেগের ব্যাপারে অবগত এবং বিশেষত অনেক সম্মানিত সদস্যের উদ্বেগের যাদের অনেকের নির্বাচনী এলাকা পাকিস্তানের সাথে ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক বন্ধনযুক্ত। এটি একটি উদ্বেগজনক ব্যাপার যেটির আমরা পুরোপুরি অংশীদার এবং আমরা একটি সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করি যেটি আমাদের সমর্থ করবে সেই ভূমিকা পালন করতে যেটি আমাদের পালন করা উচিত সমগ্র পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য। ১১:৪৭ এ এম
জনাব মাইকেল স্টুয়ার্ট (ফুলহাম)- আমরা সবাই আমাদের সম্মানিত বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞ কেনসিংটন, উত্তর এর সদস্য জনাব ডগলাস-মান এর প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এবং যিনি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং উদারভাবে এটির সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।আমরা বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে বাধিত এই বিতর্কে শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করার জন্য। আমরা এটি শুনে আনন্দিত যে সরকার ইতোমধ্যে ভবিষ্যতে ত্রাণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পদক্ষেপ নিয়েছে- জাতিসংঘের মহাসচিব এবং দাতা সংস্থাগুলোর সাথে তাদের যে আলোচনা হয়েছে।
প্রতি সপ্তাহের অতিক্রমের সাথে এই সমস্যা ব্যাপকভাবে প্রকট হবে এবং হতে থাকবে, প্রশ্ন হল এই সমস্যাগুলোর প্রতি কেমন আচরণ হবে, দুর্দশাগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে- তারা কি পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ- ত্রাণের পাওয়া এবং ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে।
সমানভাবে, যা মন্ত্রী বললেন, যদি ত্রাণ সহায়তা পুনরায় চালু করা হয় এবং যদি এটি দেখানো হয় যে পুর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তার দিকে  পক্ষপাত দেয়া হচ্ছে যেটি তিনি বর্ননা করলেন, এই নিতিগুলর বাস্তবতায় রুপান্তর পুর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর উপর নির্ভর করবে। সুরাং আমাদের এই দিকটি বিবেচনা করা কর্তব্য।
আমি এখানে অন্য সকলের মত জানি সেই সমস্যাগুলোকে যা ঐ পরিস্থিতিকে একটি সরকারকে ঘিরে ধরে। এই দ্বন্দ্বের  এবং নাইজেরিয়ার দ্বন্দ্বের মাঝে অনেক বৈসাদৃশ্য আছে কিন্তু একটি আনুষ্ঠানিক এবং আইনি সাদৃশ্য আছে যেটির কিছু গুরুত্ব আছে। এটি হল যে উভয় ক্ষেত্রেই এটি একটি  কমনওয়েলথ দেশে এটি একটি বেসামরিক যুদ্ধ। আই উপলব্ধি করছি যে যুক্তরাজ্য সরকার যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে সেটি হল- আমরা কিভাবে কিছু উপকার করতে পারে পাকিস্তানের কাছ থেকে পুরোপুরি কোন আরোপের প্রসঙ্গ ছাড়াই যে আমরা এটির অভ্যন্তরীণ ব্যপারে হস্তক্ষেপ করছি এবং সম্ভবত এটি সিন্ধান্ত নেয় যে আমরা যা করছি সেটি বিপরীত ফল বয়ে আনবে।     

    
.
আমি বিশ্বাস করি একটি উত্তর রয়েছে যেটি আমি আশা করেছিলাম যে মন্ত্রী দেবেন। এটি হল কমনওয়েলথ কাঠামোর মাধ্যমে কাজের চেষ্টা করা। এই বিষয়ে ব্রিটেনের একার কাজ করার চেষ্টা সন্দেহের উদ্রেক করবে যে আমরা পুনরায় সর্বশক্তির দেশ হওয়ার চেষ্টা করছি।
কমনওয়েলথ এর গঠন এবং কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট সৃষ্টির সমগ্র চিন্তার অন্যতম কারণ ছিল যাতে কমনওয়েলথ দেশগুলো একে অপরের সংস্পর্শে থাকতে পারে এমন একটি পন্থায় যেটি শত্রুতা বা হস্তক্ষেপ এর অভিযোগ এর উদ্রেক করবে না। আমি এটি শুধুমাত্র একটি সাধারণ বা তত্ত্বীয় নিতিকথা হিসেবে বলছিনা। এখানে উদাহরন স্বরুপ বলা যায় যেখানে নাইজেরিয়ার সাদৃশ্য কিছুটা গুরুত্ব বহন করবে। আমার মনে আছে যে ১৯৬৯ এর শুরুর দিকে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী দের সম্মেলনের সময়ে, প্রধান আওলোও এখানে এই দেশে ছিলেন নাইজেরিয়ান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। লন্ডনে আরও ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী সরকারের প্রতিনিধিরা। ব্রিটিশ সরকার সমর্থ ছিল, কমনওয়েলথ সম্মেলনের পটভূমিকার প্রেক্ষিতে, প্রধান আওলোও কে বিচ্ছিন্নতাবাদী সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার জন্য রাজি করানোতে, যেখানে প্রধান চালিকাশক্তি ছিল কমনওয়েলথ পৃষ্ঠপোষকতা। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক ছিল যে ঐ প্রতিনিধিরা সেই সুযোগ প্রত্যাখান করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে, দেশটি বলেছিল “এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার” যেহেতু কমনওয়েলথ কাঠামোতে কিছুটা প্রস্তুত ছিল সমঝোতার সম্ভাব্যতা আলোচনা করার জন্য। আমার ধারণা সরকার তাদের যা আছে তার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারত না কমনওয়েলথ কাঠামোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে এই ভয়াবহ দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রচার করতে।
আমাদের আরও  মনে রাখা উচিত যে নাইজেরিয়ান সরকার, নিসন্দেহে তাদের সার্বভৌম মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের তাদের শক্তিসমুহের সাথে সহযোগী হিসেবে থাকতে দেয়ার জন্য ইচ্ছুক ছিল, আসলে দেখার জন্য তারা কেমন আচরণ করেছিল এবং বিশ্বের কাছে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য। তারা এটিকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তাদের মর্যাদার পতন হিসেবে দেখেনি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। আমি জানি না পাকিস্তনা সরকারের আচরণ কেমন হতে পারে। কিন্তু নাইজেরিয়ার স্থাপন করা দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে , পাকিস্তানে ভয়াবহ গনহত্যার উপর  বিশ্ববাসীর নিঃসন্দেহ উদ্বেগের প্রেক্ষিতে, আমি বিশ্বাস করি যে এটি এমন একটি বিষয় যা তাদের বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত। 
আমি এর বেশী কিছু বলব না যেহেতু আমি জানি অনেকেই এই বিতর্কে অংশ নিতে ইচ্ছুক। আমি  যতদুর সম্ভব পরিমিতভাবে পরামর্শ দিতে পারি যে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই তারা ত্রাণ সহায়তার জন্য এই পর্যন্ত যা করেছে তার জন্য। আমি বিশ্বাস করি তারা হাউসের পুর্ন সমর্থনের জন্য আশ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে, পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর জন্য যা শেষ পর্যন্ত নেয়া যেতে পারে। আমি শুধু পরামর্শ দিতে চাই, এ ছাড়াও, যে একটি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা যা এখনও সেভাবে ব্যবহার করা হয়নি যেভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল যা হয়ত কার্যকরী হতে পারে। সকাল ১১;৫২
জনাব হিউ ফ্রেসার (স্ট্যাফোর্ড এবং স্টোন); আমিও কেনসিংটন, উত্তর (জনাব ডগলাস মান) এর সম্মানিত সদস্যকে অভিনন্দন জানাতে চাই যিনি যুক্তিযুক্ত এবং কূটনৈতিকভাবে এই বিতর্কের সুচনা করেছেন। আমি আরও অভিনন্দন জানাতে চাই বৈদেশিক উন্নয়ন এর যোগ্য সম্মানিত মন্ত্রীকে তিনি যা বলেছেন তার উপর যেটি অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি অত্যন্ত যৌক্তিক বক্তব্য ছিল। আমি মনে করি তিনি যা বলেছেন সেটি থেকে একটি উপসংহার টানা ন্যায়সঙ্গত হবে যে যে প্রভাব যা আমাদের আছে সেটিকে আনা হবে দেখার জন্য যে একটি সমাধান পাওয়া যেতে পারে।  
এটি কিছু আবেগের সাথে যা আমি অনুসরণ করি  ফুলহাম এর যোগ্য সম্মানিত সদস্য (জনাব মাইকেল স্টুয়ার্ট), সেই সময়ের পরে যখন আমরা নাইজেরিয়ান বেসামরিক যুদ্ধের উপর বিবাদে জরিয়ে ছিলাম। আমিও একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তার সাথে যোগদান করতে চাই এই পরামর্শ দেয়ার জন্য যে অন্যান্য পন্থাও রয়েছে যেখানে আরও অধিক অর্জন করা সম্ভব, জাতিসংঘের মাধ্যমে অথবা এই দেশের একা কাজ করার চাইতে।
এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই যে যে পুর্ব পাকিস্তানে বর্তমান ভয়াবহতা একটি বাস্তবিক সমস্যার উপস্থাপন করছে যা শুধুমাত্র হাউসের নৈতিক জ্ঞানকে প্রভাবিত করবে না, বিশ্বের ঐ অংশের স্থিতিশীলতার প্রশ্নকেই প্রভাবিত করবে। কেনসিংটন, উত্তর এর সম্মানিত সদস্য যেটি স্পষ্ট করেছেন, অন্যান্য শক্তিও রয়েছে যারা জনগনের দুঃখদুর্দশার উপর সমৃদ্ধিলাভ করার চেষ্টা করছে এবং একটি এলাকার শান্তি বিনষ্টের চেষ্টা করছে যেখানে দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি বিশ্বশান্তির জন্য অত্যাবশ্যক। আমি এই বিষয়কে ভীষণ উদ্বেগজনক হিসেবে বিবেচনা করি, শুধু এই কারণে নয় যে যে সমস্ত জনগন দুর্দশা ভোগ করছে তাদের প্রতি আমাদের অনুভুতি আছে এবং পাকিস্তানে আমাদের অনেকেরই বন্ধু রয়েছে, এই কারণেওযে এটি এশিয়ার স্থিতিশীলতার উপর বাস্তবিক হুমকি তৈরি করতে পারে। সুতরাং, দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধুমাত্র একটি উন্নত পরিস্থিতি তৈরির জন্য জাতিসংঘের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যা এই পর্যন্ত রানীর সরকারের দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে, তার থেকেও এই প্রচেষ্টা আরও বড় মাপের এবং আরও অনেক গভীর মাত্রায় হতে হবে।
এখানে আমি অতিসত্ত্বর ফুলহামের যোগ্য সম্মানিত সদস্যের সাথে যোগদান করব। আমি বিশ্বাস করি যে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়ে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, এভং আমি মনে করি যে এটি প্ররোচিত হওয়া উচিত। কিন্তু জাতিসংঘের বাইরেও আরও দুটো এলাকা আছে যেখানে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং খাদ্য বন্তনের আশু সমস্যা মোকাবেলার জন্য সহায়তা সুলভ করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি সেন্টো চুক্তির অধিনে-যেতি সর্বোপরি পাকিস্তানের কাছে অনেক গুরুত্বপুর্ন এবং যেটির আমরা এবং তুরস্ক, অন্যান্যদের মাঝে সদস্য- একটি প্রস্তাবনা করা উচিত যে প্রকৌশল দল সে সমস্ত সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করার জন্য সুলভ রাখা উচিত যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে প্রকৌশলী এবং যেগুলো মোকাবেলা করা স্পষ্টতই পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সাধ্যের বাইরে। আমি আরও বিশ্বাস করি, যেটি ফুলহামের যোগ্য সম্মানিত সদস্য পরামর্শ দিয়েছেন, যে এটি পাকিস্তানী সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত যে পর্যবেক্ষকদের এটি দেখতে দেয়ার অনুমতি দেয়া উচিত যে খাদ্যদ্রব্য যেগুলো  সহজলভ্য,  ভিতরে ধুকছে এবং সরবরাহ করা হচ্ছে।
শেষে, আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দায়িত্ব এবং গুরুত্ত্বের একটি স্থান আছে যেটি আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধুর দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছে এবং আমাদের এটি স্পষ্ট করা উচিত যে সহায়তা বর্ধিত করা অসম্ভব সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ সেই স্থানের অবকাঠামো ত্রাণ সহায়তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি বিশ্বাস করি না এটি একটি হুমকি। এটি একটি বাস্তবিক বিষয় এবং আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধু অনেক দায়িত্বজ্ঞানের সাথে এটির উপর আলোকপাত করেছেন এবং বিষয়টির উপর বেশীদূর চাপ প্রয়োগ করেননি।
  কোন ধরণের মানবিক বিষয়  থেকে বেশ দূরে- এবং এটি আমাদের সকলকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে প্রভাবিত করেছে-কিন্তু হাউস অফ কমন্স হিসেবে আমাদের সরকারের উপর প্রভাব আনতে হবে এর ফলাফলের জন্য। আমাদের পরামর্শ হল যে এই দেশ এবং আমাদের সরকারের ভীত হওয়া উচিত নয় যেটি তারা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কমনওয়েলথ এর একজন প্রধান সদস্য হিসেবে, প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে এবং সেন্টো চুক্তির সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন এবং গতিশীল সদস্য হিসেবে, আমাদের সুযোগ আছে এটি দেখার যে এই ভয়াবহ অবস্থা হল নিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্বশান্তির হুমকি হিসেবে পরিণত হয়নি, যেটি সহজে হতে পারত। সকাল ১১;৫৯
জনাব পিটার শোর (স্টেপনি); আমি আমার সম্মানিত বন্ধু কেনসিংটন, উত্তর এর সদস্য (জনাব ডগলাস মান)কে হাউসের সামনে এই প্রস্তাব তুলে ধরার জন্য অভিনন্দন জানানোর জন্য আমার যোগ্য সম্মানিত বন্ধুদের সাথে যোগদান করলাম। আমি তার প্রতি ধন্যবাদ জানাই, এবং অন্যান্য যোগ্য সম্মানিত বন্ধুদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা পুর্ব পাকিস্তানে গিয়েছেন যতদুর পর্যন্ত তাদের যাওয়া সম্ভব ছিল, এবং যারা সরাসরি যা খুজে পেয়েছেন সেটি সহ ফিরে এসেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সাধারণ যুক্তিকে যেটি ছিল পরিস্থিতি যাচাইয়ে আমাদের অন্যতম বড় সমস্যা ছিল “লৌহ পর্দা” যেটি পুর্ব পাকিস্তানে গত ছয় সপ্তাহের অধিকাংশ সময় জুড়ে নেমে ছিল।
আমরা ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানি যেগুলো অতিসত্ত্বর পুর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা দখল বা বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোগদখলকে ত্বরান্বিত করেছিল। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানতাম এবং আমরা জানতাম প্রসঙ্গত যে এটি সেই পরিস্থিতি ছিলনা যেটিতে পুর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিরা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু এটি ছিল সেই ঘটনা যাতে তারা তখনও রাজনৈতিক কর্মসুচির উপর জোর দিচ্ছিলেন যেটি তারা তাদের নিজেদের দেশের জনগন এবং সর্বোপরি সবার কাছে তুলে ধরেছিলেন-পাকিস্তানের স্বাধীনতা।
তখন থেকে, যাইহোক, এবং সৈন্যবাহিনীর পুর্ব বাংলায় স্থানান্তর এবং আক্রমণের কিছু দিনের মধ্যে আমরা অব্যাহত এবং সুশৃঙ্খল তথ্যের থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। প্রতিনিধিদের একত্রে আনা হয়েছিল এবং সম্ভব্য শীঘ্র মুহুর্তে তাদের দেশ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন, পাঁচ বা ছয় সপ্তাহ পর, আমরা পরবর্তী প্রতিবেদন গুলো গ্রহণ করা শুরু করেছি যেহেতু বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি, শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির মাঝে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন কি হচ্ছে সেটির কিছু অংশ ঘুরে দেখার জন্য। 
আমি এক মুহুর্তের জন্য ঘুরে দেখব প্রতিবেদনটি যেটি বুধবার, ১২ মে ফিন্যান্সিয়াল টাইমে প্রকাশ পেয়েছিল, আগেরদিন ঢাকা থেকে এটি জনাব হার্ভে ষ্টকউইন দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেনঃ
“সকল নিরপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত যে মৃতের সংখ্যা শত থেকে হাজারে পৌঁছেছে”।
“অব-নগরায়ন ব্যাপক মাত্রায় অব্যাহত আছে; অধিকাংশ শ্রমিক কারখানা থেকে এবং চাষিরা ক্ষেতে থেকে অনুপস্থিত থাকা অব্যাহত রাখছে”।
এই প্রতিবেদনগুলো যেমন আছে তেমন  ছাড়াও, পুর্ব বাংলা থেকে, আমরা জানি যে ব্যাপক মানবস্রোত সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম বাংলা এবং ভারতে যেতে বাধ্য হচ্ছে।
স্পষ্টতই, আমরা একটি মহাবিপর্যয়  প্রত্যক্ষ করছি এবং আমার অশুভ অনুভুতি হচ্ছে যে এটির মাত্রা অনেক ব্যাপক যেটি আমরা এখনও বুঝতে বা বিশ্বাস করতে শুরু করিনি। আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, সুতরাং, কঠিন প্রশ্ন-সর্বদাই ব্রিটিশ সরকারের জন্য কঠিন এর প্রেক্ষিতে  যে শুধু একটি মিত্র রাষ্ট্র নয়, কমনওয়েলথ এর সহযোগী দেশ হিসেবে পুর্বে কি বিষয় রয়েছেঃ এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি?
আমি কখনোই একজন সেরকম মানুষ ছিলাম না যে হালকাভাবে জোর দেবে যে আমাদের করা উচিত, এটি যেমন ছিল, একটি প্রথম প্রাধান্য হিসেবে আমাদের অভ্যন্তরীণ উদ্বেগকে পরিতৃপ্ত করার জন্য কিছু জ্ঞানের প্রেক্ষিতে, এমন ভাবে কাজ করা উচিত যেটি নৈর্ব্যক্তিকভাবে আসল পরিস্থিতিকে সহায়তা করে না। এই ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র সচিবের কাছ থেকে বিভিন্ন  বক্তব্য শোনার পর এবং এটি জেনে যে তিনি পাকিস্তান সরকারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব তৈরি করেছেন, যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বাস করা যে ঐ ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বের খুবই কম প্রভাব আছে, সর্বত্তোমভাবে। আমি মনে করি যে আমরা কথা বলে ঠিক কাজ করেছি, এবং সাধারণভাবে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে।
যখন আমি বলি “আমরা” আমি বস্তুত সংসদের সকল সদস্যকে বোঝাই, এবং, আমি আরও আশা করি যে সরকার নিজেরাই যদিও হয়তোবা এত দৃঢ় ভাষায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা সঠিক মনে করবে। 
.
Dibya
এর দ্বারা আমি মন্ত্রীর বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণের একাংশের সাথে যুক্ত হলাম যা এই বিয়োগন্তক ঘটনার জন্ম দিয়েছে এবং যার প্রতি আমি সম্মতি জানাতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে, যথার্থ ভদ্রলোকেরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নামকরা সংগঠনের উচ্চপদধারী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমার জানামতে বিশ্বের কোন দেশ এভাবে বিভক্ত নয়। এক অংশ থেকে আরেক অংশের দূরত্ব ১০০০ মাইল। এমতাবস্তায় শক্তিশালী সার্বজনীন চেতনাই শুধুমাত্র অংশদুটিকে একত্রে রাখতে পারত।

১৯৪৭ সালে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীরা এই শক্তিশালী সার্বজনীন চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। সত্যিটা হল, বিশ বছর কিংবা এরচেয়েও বেশি সময় পার হতে হতে এই চেতনা দূর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাকে প্রতিস্থাপিত সাধারণ কাজের জন্য গড়ে তোলা নতুন বন্ধন।

দুই অঞ্চলেরই ইচ্ছা না থাকলে এইধরনের রাষ্ট্রকে একত্রে ধরে রাখা সম্ভবপর নয়। আমার মনে হয়, সেই ইচ্ছাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তা আর পুনরায় জেগে উঠবেনা।

মাননীয় ভদ্রলোকের বিবৃতিতে কিভাবে বোঝাপড়া হচ্ছিল সেই ব্যাপারটি উঠে আসার পরপরই তিনি আমার সমর্থন হারালেন এবং আমার মধ্যে সহানুভূতি জাগ্রত হল। তার বিবৃতি অনুযায়ী, ইয়াহিয়া খান অসামরিক গণতন্ত্রের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি সবসময়ই এটি করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত এটাই হতে চলেছিল। কিন্তু যখন গণতন্ত্র জাগ্রত হল এবং তিনি লক্ষ্য করলেন এটি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং ধ্যানধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তিনি এটিকে গুঁড়িয়ে দিলেন। তিনি গণতন্ত্রকে ভেঙে দিয়েছিলেন- এটাই ছিল তার অপকর্ম, তার পাপাচার। তিনি জনগণের সম্মিলিত প্রত্যাশার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না। এটা অনেকটা গতবছরের ১৮ জুনের মত ছিল, যখন দেখলাম ভোটসংখ্যা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আমাদের একদমই পছন্দ হয়নি তখন ভদ্রলোক যাতে সরকারের প্রথম সারিতে তার বর্তমান অবস্থা ধরে রাখতে না পারে সেজন্য আমরা সৈন্য নিয়োগ করলাম।

এটা ছিল দন্ডনীয় অপরাধ, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপরাধ। বিষয়টা পরিষ্কার করি। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ এটি দুই খন্ড হবে নাকি একত্রেই থাকবে সে বিষয়ে আমি মাননীয় ভদ্রলোকের সিদ্ধান্তের ওপরে কথা বলতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম জনগণই সে সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংস কর্মকান্ড দ্বারা তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

এটি বলার সময় নিজের মধ্যপন্থী অবস্থা দেখে আমি নিজেই অভিভূত, আমি আমাদের লক্ষ্য ও নীতিমালা যার জন্য কিছু জঘন্য ঘটনা ক্রমানুসারে সংঘটিত হয়েছে বিবেচনায় আনলাম এবং কয়েক মূহুর্ত চিন্তা করলাম তা নিয়ে আমরা কি করতে পারি। মন্ত্রী আমাদের সাহায্য কর্মসূচির ব্যবহার সম্পর্কে কি বলেছেন এবং তার মন্তব্যের নিহিতার্থ আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারছি। সাহায্য কর্মসূচি আরম্ভ করার সময় তিনি বলেছিলেন এটি অবশ্যই রাজনৈতিক ফয়সালা দ্বারা চালানো যাবেনা, কারণ স্ট্যাফোর্ড এবং স্টোনের (জনাব হুগ ফ্রেসার) মাননীয় সদস্যরা দেখিয়েছিলেন রাজনৈতিক অবকাঠামো কোন ধরনের মারাত্মক এবং অসম্ভব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে এই কর্মসূচি পুনরারম্ভ করা সম্ভব হবেনা। অবশ্যই তাই হওয়া উচিত এবং এটাও ঠিক পাকিস্তান সরকারেরও তা বোঝা উচিত। যেহেতু ত্রাণ কর্মসূচির জন্য সাহায্যের সাথে শুভেচ্ছাও পাঠানো হচ্ছে আমার মনে হয় আমাদের সকল সংস্থা এবং যেসব শক্তি আমাদের আয়ত্ত্বাধীন সেগুলো আমাদের সচল করা উচিত। জাতিসংঘের সাথে নেয়া উদ্যেগটিকে আমি অন্তঃস্থল থেকে সমর্থন করি এবং আশাকরি তা সফল হবে।

আমি মনে করি দেশে যেকোন ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রণয়নের ব্যপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাস করি স্ট্যাফোর্ড ও স্টোনের মাননীয় সদস্য এবং আমার মাননীয় বন্ধু যিনি ফুলহ্যামেরও সদস্য (জনাব মাইকেল স্টুয়ার্ট) এই প্রশ্নে একই চিন্তাধারা পোষণ করেন। 
.
Ahsan
স্যার ফ্রেডেরিক বেনেট (টর্কি)
স্টেপনির রাইট অনারেবল মেম্বার তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক সময়ের সাংবিধানিক ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁর ভাষ্য তুলে ধরে ধরেছেন। তাই আমি ঠিক করেছি, কিভাবে দেশটি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সাংবিধানিক দিক দিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল তা তুলে ধরবো। নির্বাচনের আগে শেখ মুজিব নিজে একটি আইনি কাঠামোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন। শুধু তিনি নন, আওয়ামী লীগও এর উপর ভিত্তি করেই নির্বাচনে লড়াই করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়।
কাঠামোটি থেকে আমি শুধুমাত্র একটি উক্তি তুলে ধরছিঃ
“সমগ্র দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন বিষয়ে দায়িত্ব সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতে হবে, এবং সেটা আইনি, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক-সব বিষয়েই।“
শেখ মুজিবের দল নির্বাচনে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করার পর কিছু বিষয় সামনে নিয়ে আসে, তার মাঝে কয়েকটি আমি এখন তুলে ধরবো।
তিনি বলেন, জাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে, সহজে বিনিময় ও পরিবর্তনযোগ্য দুটি পৃথক মুদ্রা থাকতে পারে, অথবা সকল ক্ষেত্রেই একটি মাত্র মুদ্রাও চালু রাখা যেতে পারে। এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এর পর বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং প্রিজার্ভ গঠন এর কথা। আলাদা রাজস্ব ও আর্থিক নীতির কথাও বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অধীনস্ত থেকেও প্রতিটি রাষ্ট্র আলাদা আলাদা ভাবে নিজ অঞ্চলে কর ও শুল্ক আরোপ এবং আদায় করবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এ বিষয়ে কোন এখতিয়ার থাকবে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য চুক্তি থেকে শুরু করে ব্যবসাকার্য পরিচালনা, সবই পৃথকভাবে হতে হবে।
দেশটির অখণ্ডতা ধরে রাখার জন্য যে আইনি কাঠামো প্রয়োজন, তার সাথে উপরোক্ত বিষয়গুলো কি আদৌ সংগতিপূর্ণ? যে প্রস্তাব একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে সেটা মেনে নেয়া কি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব? উপরের প্রস্তাবগুলো দেখার পর এটা অন্তত স্পষ্ট, কেন জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তাঁর উপদেষ্টা মণ্ডলী ধরে নিয়েছেন যে সমস্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নির্বাচন হয়েছিল তা সবাই বর্জন করেছে। যদিও বলা হয়ে থাকে তার পক্ষ থেকে সমঝোতায় আসার জন্য তখনও কোন রকম চেষ্টা করা হয় নি। তবে আমি আনন্দিত যে আমার রাইট অনারেবল বন্ধুটি তার সমঝোতায় আসার চেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন। যখন শেখ মুজিব পাকিস্তানের রাজধানীতে যেয়ে আলোচনায় অস্বীকৃতি জানালেন, তখন জেনারেল ইয়াহিয়া নিজেই ঢাকা চলে যান। সেখানেই তিনি শেখ মুজিবকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, যাতে তিনি সবার সাথে সহযোগীতা করেন। তিনি শেখ মুজিবকে আলোচনার জন্য রাজধানীতে ডেকে না এনে নিজেই দুইবার ঢাকায় চলে যান। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কি করা সম্ভব? এরপর তিনি বুঝে যান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কারো কোন ইচ্ছা নেই, আর তখনি শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ।
জনাব জুলিয়াস সিলভারম্যান (বার্মিংহাম, অ্যাস্টন)
শেখ মুজিব শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনই পেয়েছেন এমনটি কিন্তু নয়, আইনসভার সিংহভাগ সদস্যও তাঁর পক্ষে ছিলেন, তাই নয় কি?
স্যার এফ. বেনেটঃ
আমি মনে করি, যখন কোন ব্যক্তি যুক্তি সহকারে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন তখন কোন অনারারি সদস্যকে কথা বলার সুযোগ দেয়া একটি ভুল সিদ্ধান্ত- এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উনি যেরকমটি বলছেন আমি সেরকম কিছু বলিনি। আমি বলেছি শেখ মুজিব নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে যে আইনি কাঠামোর বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছিলেন, নির্বাচনের পর তা থেকে তিনি সরে এসেছেন। তিনি তাঁর দেশের ভোটার দিয়েই নির্বাচনে সুস্পষ্ট বিজয় নিশ্চিত করেছেন এ কথা সত্য, কারণ সমগ্র পাকিস্তানের মাঝে সেখানে ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই পরিস্থিতিকে কোন ভাবেই যুক্তরাজ্যের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করা যাবে না। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। তাই এই দেশের দুই অংশকে একত্রে রাখতে হলে হয় যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে এটা ঠিক করে নিতে হবে অথবা পূর্বে উল্লেখিত আইনি কাঠামোকে মেনে নিয়ে একটি সমঝোতায় আসতে হবে। 
পাকিস্তানিরা অত্যন্ত গর্বিত জাতি। তারা খুব ভালো করেই জানে কমনওয়েলথ এর অন্তর্গত দেশসমূহের মাঝে এই দেশটি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা এটাও জানে তাদের সমস্যাগুলোর জন্য ব্রিটেনও কিছুটা দায়ী, যার দায়িত্বও ছিল এই রাষ্ট্রের জন্ম। সুতরাং আমাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয় সে ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এমনকি এই ‘হাউজ’ এ বসে কোন পক্ষ নেয়া থেকে বা কাউকে ভালো বা মন্দ বলা থেকেও আমাদের বিরত থাকা উচিৎ।
কোন পক্ষকে দোষারোপের থেকে এই ভোগান্তির অপসারণে আমি বেশি আগ্রহী। এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঠিক সেই কাজটিই আমি করে চলেছি। যখনই কোন দেশ আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, ফলাফল হয়েছে হিতে বিপরীত। এক পাকিস্তানি ব্যক্তি আমার কাছে একবার জানতে চেয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়ের পর পাকিস্তানে সদ্য গঠিত আইনসভার প্রথম আলোচনা যদি হয় কিভাবে প্রভাব খাটিয়ে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যার সমাধান করা যায়-তাহলে আমার কেমন লাগবে? আমাদের কাছে তুলনাটি সামঞ্জ্যস্যপূর্ণ মনে না হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানিদের কাছে ব্যাপারটি ঠিক এরকমই। কানাডার ব্যাপারে ফরাসিদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। কানাডার সরকার সর্বদাই বাইরের প্রভাব প্রতিহত করার ব্যাপারে সচেষ্ট। আমরা দেখেছি, জেনারেল দ্য গল এর অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে কুইবেকে কি ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সাহায্য যদি করতেই চাই, আমাদের কারো পক্ষ নেয়া চলবে না। আমাদের মনোযোগ থাকবে সর্বোচ্চ সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে। যদি আমাদের কোনপ্রকার কাজে মনে হয় আমরা অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছি, তাহলে পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবেই খারাপের দিকে যাবে।
আমার মতে, পাকিস্তানের সামনে এখনো সুযোগ আছে, যদি পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ফিরে আসে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদকে একসাথে বসার জন্য আহ্বান জানানোর ব্যাপারটি বিবেচনা করতে ইচ্ছুক। যদি তেমনটি কখনো ঘটে, আমার কাছে মনে হয় এ ব্যাপারটি স্পষ্ট যে নতুন করে আর কোন নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। উপরন্তু, প্রাদেশিক পরিষদের সভায় আওয়ামী লীগের যে সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মাধ্যমেই আইনি কাঠামোটির বিভিন্ন দিক বজায় রাখা সম্ভব হবে। যদি উদ্যোগগুলো সফল হয়, দেশটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এটা হবে এক শুভ সূচনা।
কি কি উপায়ে আমরা সাহায্য করতে পারি তা আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এবং তা অবশ্যই সাহায্য পাঠানো বন্ধ করে বা অবরোধ আরোপ করে নয়। আমাদের আরও বেশি পরিমাণ সাহায্য পাঠাতে হবে এবং সে সাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যেন এর পুরোটাই পূর্ব পাকিস্তানে যায়। এছাড়াও কমনওয়েলথ যে উদ্যোগটি নিয়েছে আমি তাকে সমর্থন জানাই। কেননা তাদের নেয়া এই উদ্যোগের ফলে যা অর্জন করা সম্ভব তা এর অন্তর্গত কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেই অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। আশা করি সবাই তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবেন। 
ব্রিটেনের সংসদের যে সমস্ত সদস্য সেখানকার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আগ্রহী, তাদের সামনেও একটি সুন্দর সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। আমাদের সামনে এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে পাকিস্তান আমাদের দেশ থেকে নির্দলীয় ভিত্তিতে পরিদর্শক দল যাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। যদি আমাদের পক্ষ থেকে পরিদর্শনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয় তাহলে প্রথমে ভারত যেয়ে তারপর পূর্ব পাকিস্তান যাওয়াটা হবে একটি মারাত্মক ভুল। কাশ্মীরে চলমান উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে আমাদের ভারতে আলাদা ভাবে যেতে হবে। সংসদ সদস্যদের একই দলের প্রথমে ভারত এবং সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তান যাওয়াটা মোটেও উচিৎ হবে না। যদি এমনটি হয়, তাহলে এত কিছু করেও কোন সুফল বের করে আনা যাবে না।
পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাসমূহ যথেষ্টই আতঙ্কজনক। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাধা তৈরি করার বদলে যদি আমরা ক্ষত সারানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেই তাহলে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, এশিয়া মহাদেশেরও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হবে।
.
Nowshin
জনাব ডেনিস হেলি (লিডস, পূর্ব)- বিতর্ক তুলে ধরা এবং সরিয়ে ফেলা এবং সথিক তথ্যের যে বক্তব্য তিনি দেন তার জন্য পুরো হাউজ আমার সম্মানিত বন্ধু উত্তর কেনসিংটন এর সদস্য ( জনাব ডগলাস-মান) এর উপর কৃতজ্ঞ । বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ সম্মানিত বন্ধুর দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব অনুসরণ করেছে।

পাকিস্তান দুর্যোগের দুটো দিক রয়েছে। আমাদের মাথায় প্রথম এবং সবথেকে টাটকা দিক হচ্ছে প্রকাণ্ড মনুষ্য ট্র্যাজেডি, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসাধারণ রাজনৈতিক বিপদ।  বিশ্ব মানবিক বিয়োগ দ্বারা স্তব্ধ হয় তাই এখনো পুরোপুরি সতর্ক হতে পারেনি, আজ দেখতে পাচ্ছি যা এর থেকেও বড় মানবিক বিচ্ছেদ দেকে আনতে  পারে। আমরা এখনো মানবিক বিয়োগাত্মক স্কেল উপলব্ধি করতে পারিনি। আমরা ভারতের শরণার্থী সমস্যা স্কেল জানি। ইসরাইল এবং নিউজিল্যান্ডের দুই লক্ষ্যেরও বেশি লোক তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে এবং গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের বিবেচনায় বৃহত্তর নিরাপত্তা এলাকায় বাস করছে। উদ্বাস্তুদের দেখাশোনা করার খরচ বছরে ১৪০ ডলার  ভারত সরকার অনুমান করছে। এখনো দিনে প্রায় ৬০,০০০ উদ্বাস্তু কে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।যদি প্রবাহ অদুর ভবিষ্যতে না থামে তাহলে, ভারত সরকারের অনুমান অনুযায়ী এই সংখ্যা পাঁচ লাখে পৌঁছাতে পারে। 

প্রশাসন অ যোগাযোগ খুব ভালভাবে ধ্বসে পড়েছে বলে পূর্ব পাকিস্তানের এই সীমারেখা এবং সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের খুব কম বিস্তারিত জানা আছে। কিন্তু আমরা জানি বাইরে বিশাল এলাকা জুড়ে এত বিশৃঙ্খলা রয়েছে যে কিছু শহরে, বর্তমান হতনার কারণে সাম্প্রতিকতা বেড়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানি সেখানে শহরের বাইরে বিশাল এলাকায় বিশৃঙ্খলা রয়েছে এবং কিছু শহর সাম্প্রতিক মানবহীন ঘটনার ফলে পরিণত হয়েছে। আমরা সাম্প্রতায়িক সহিংসতার আতঙ্কজনক গল্প শুনেছি। সেখানে শুধুমাত্র এক সম্প্রদায় দ্বারা ভয়াবহ গণহত্যা পরিচালিত হয়েছে। আমরা জানি দেশের সর্বত্র প্রভাবশালী সমাজের ভয় রয়েছে। ফলে দুর্ভিক্ষ ো রোগের প্রভাব ৭০ থেকে ৭৫ মিলিয়ন বেড়ে গেছে। এটি মানুষের সমস্যা।
 
আমি মনে করি দৃষ্টান্তমূলক সদস্য এই বাড়ি চিনতে পেরেছে এবং মানুষের তাৎক্ষণিক সমস্য ো দুঃখকষ্টে স্বস্তি এসেছে। আমরা সরকারের সাথে সবাই একমত যে এই ত্রাণ একা এক দেশের জন্য খুব বড় একটি সমস্যা, এমনকি এক দেশের গোষ্ঠীর জন্য। শুধুমাত্র জাতিসংঘের সংস্থা বিয়োগাত্মক দের প্রয়োজনীয় ত্রাণ সংগ্রহ করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের জাতিসংঘ দ্বারা অবিলম্বে ব্যবস্তা কার্যকর হতে পারে। ভারত সরকার বলেন যে তারা জাতিসংঘের সাহায্য চান এবং যেকোনো ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে তারা সাহায্য করতে সক্ষম। 

পূর্ব পাকিস্তান এখনো কিঞ্চিৎ একটি রহস্য। আমি মনে করি মন্ত্রী বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে মহাসচিবের যোগাযোগ ছিল কিন্তু আমি তাকে যা বুঝেছি, সংবর্ধনা সম্পর্কে কোন চুক্তি এখনো জাতিসংঘের দলের কাছে পৌঁছায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ঘটনা হচ্ছে যে, এমনকি পাকিস্তান যদি জাতিসংঘের শাজ্য নিতে রাজি হয়, একটি সুষম বন্তনের মাধ্যমে কঠিন শারীরিক সমস্যা হতে পারে।  

উদাহারনস্বরূপ আমরা জানি যে, গত নভেম্বরের সর্বনাশা বন্যা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের যে অংশ এখনো কষ্টভোগ করছে তাদের ৪.৫০ লক্ষ্য মানুষের জীবন বাইরের ত্রাণ সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। এখনো ১৫০,০০০ টন চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ত্রানের জন্য তাদের আপিল কোন কাজে লাগবে না। 

আমরা এও জানি যে যখন আন্তর্জাতিক রেড ক্রস বর্তমান কষ্টভোগ সম্পর্কে জ্ঞ্যাত হয়ে ঢাকায় অবিলম্বে একটি বিমান পাঠাতে চায়, াকিস্তান সরকার এটি অবতরণের অনুমুতি দিতে অস্বীকার করে। জাতিসংঘের তাৎক্ষণিক সমস্যা নিরনয়ের সুযোগ এবং কিভাবে সুপারিশ পূরণ করা হয় টা থাকা আবশ্যক। সরকারের উপর আমাদের সবার আশা অদুর ভবিশ্যতের এই চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রভাব ব্যবহার করা। 

এই ঘতনায় বেশ কিছু দৃষ্টান্তমূলক সদস্যের সথিক ভুমিকা সম্পর্কে ধারণা আছে। মন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের সাথে আমাদের একটি ঐতিহাসিক যোগাযোগ আছে; মানবিক বন্ধন আছে। পাকিস্তান ে নিয়ে আসার জন্য আমাদের ১৯৪৭ এর নিস্পত্তি দায়ী। জনাব শোর ঐতিহাসিকভাবে সঠিক, যখন তিনি বলেন একটি রাজ্য যার উপাদান ১০০০ মেইল পৃথক তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। 

জনাব শোর: আমি টা বলিনি।
জনাব হেলি: এর জন্য এই ঘটনা ঘটা সম্ভব। এটি মালয়শিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ঘটে, যেখানে হাওয়াই এবং আলস্কা বিশাল দূরত্বে পৃথক রাষ্ট্র। আমরা আশাবাদি যে, এটি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাথে ঘটবে। আমরা আমাদের নিজস্ব ইতিহাস থেকে জানি যে যদি কোন রাষ্ট্রের উপাদান ব্যপকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, এটি আবশ্যকরূপে গুরুত্তপুরন যে স্বার্থ এবং দূরবর্তী উপাদান নিকতবরতি হওয়ার আকাঙ্খার জন্য সরকারের সম্মান দেখানো উচিত। আমরা ১৮তম শতাব্দীর কঠিন পথের মধ্যে এই কঠিন সমস্যা সম্পর্কে জেনেছি, অথবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর উপস্থিতি নেই। 

আমরাও পাকিস্তানের এস.ই.এ.টি.ও এবং সেন্টোর মিত্র। আমি আশা করি যে, মন্ত্রী পাকিস্তানে কোন অস্ত্র না পাঠানো এবং জতক্ষন অরজন্ত কষ্টভোগ সমাধানের দিকে না যাচ্ছে ততক্ষন কাজ করার প্রস্তাব না করার আশ্বাস দেবেন। 

বিভিন্ন সম্মানিত সদস্য বলেছেন, ব্রিটেন, প্রাক্তন যুদ্ধ ক্ষমতা এখন একটি কঠিন অবস্থানে আছে। আমাদের দেয়া কোন পরামর্শ অন্যদের কাছ থেকে আসা পরামর্শ থেকে কম স্বাগত। তুর্কির একজন সমান্নিত অদস্য হিসেবে (স্যার এফ বেনেট) বলেন, আমাদের উত্তর আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা ভালো ইচ্ছার সিঙ্গে দেখে এবং সাম্প্রদ্যিকতা এবং ধর্মীয় পার্থক্য থেকে আহরিত সমস্যা সবসময় সরকারি ক্ষমতা দিয়ে সমাধান করা যায়না। একটি জাতি যার উত্তরে কোন অধিকার আছে অবশ্যই অনন্য রাজনিতিতে সমস্যা সমাধানের কোন অধিকার নেই। 

যাইহোক, সেদিন বলা হয় যে, যখন আমরা সরকারকে আবশ্যম্ভিকরূপে পররাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকায় নিজেদের গোপন উপস্থাপনা, পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আমাদের সংযোগ প্রকৃতি, এবং আমাদের দায়িত্ব সান্নিত সস্য যারা সরকারি সস্য নয় উভয়ই উদ্বেগ প্রকাশে বেশি অধিকার ও দায়িত্ব রাখে।
সম্মানিত সদস্য দ্বারা শনাক্তকৃত কেন্দ্রীয় সমস্যা হচ্ছে, যদি পূর্ব পাকিস্তান এর রাজনৈতিক সমস্যার কোন নিষ্পত্তি না দেয় তাহলে পাকিস্তানে প্রয়োজনের মাত্রানুযায়ী ত্রাণ বিতরণ এবং কার্যকরী অর্থনৈতিক সহায়তা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। এক স্বীকারোক্তি যে পূর্ব পাকিস্তানে আমি পুনঃপ্রতিবিম্ব যা সাধারণ প্রশাসন হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে তা ধীর কঠিন এমনকি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির পরেও বিশ্বাস করি। উত্তর কেনসিংটনের একটি ব্যাপার আছে যার সাথে আমি সম্মানিত সদস্যদের সাথে মত পোষণ করবনা। আমিমনে করি যে তিনি প্রশাসনিক ও সামাজিক সমস্যার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন সরকারের ক্ষমতাকেও রটিয়েছেন। উপায় সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় সত্য এই যে, আওয়ামী লিগ ের যে বিয়োগাত্মক নাটকটি ঘটেছিল, যেমন বলা হয়েছে, অপ্রতিরোধ্য প্রাপ্তি সমর্থন- ১৬৭-১৬৯ আসন না রাজনৈতিক না প্রশাশনিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল। বস্তুত, যদি এটি এমন হতো যে, জেনারেল চৌধুরী, একটি নির্লিপ্ত ভারতীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে লেখা, অন্য কোন দিন লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে ঘটনা খুব ভিন্ন হতে পারতো। 

পরিস্থিতি এমন যে সরকারি উতরাধিকার পরিস্থিতি এখন পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশের একটি বড় অংশ, সৈন্যদের একটি বড় অংশ এবং সরকারি কর্মকর্তা দের একটি বড় অংশ, হত্যা করা হয়েছে যারা খমতার ট্যাক্সে মানুষের দলে আবদ্ব হয়, অনেক বেশী অভিজ্ঞ দক্ষ ও রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে প্রস্তুত পূর্ব পাকিস্তানে হতে পারে। যাই হোক, আমার কাছে এই মনে হচ্ছে যে, কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সাম্প্রতিক আওয়ামীলীগ নির্বাচনে অপ্রতিরোধ্য আস্থা জ্ঞ্যাপন করে, এবং এটি করতে পারেনা এবং অবশ্যই না, রাজনৈতিক নিষ্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারো দ্বারা অগ্রাজ্য হতে পারেনা। 

আমি মনে করি যে শেখ মুজিবউর রহমান কে পাকিস্তান সরকার করা হবেনা । আমার কাছে এই মনে হচ্ছে যে, তারা রাজনৈতিক নিষ্পত্তি পুরোপুরি অসম্ভব করে ফেলতে পারে। এরথেকেও খারাপ হচ্ছে, অন্য নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের সম্প্রদায়ে উপস্থিত হতে বাধ্য থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, যে ভূখণ্ডে রাজনৈতিক অভিজাত ধ্বংস বিদ্যমান সেখানে কোন শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি সাজানো একেবারে অসম্ভব। আমি আশা করি যে, সরকার তাই করবে যা তারা পাকিস্তান সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে যে, সেখানে উন্নতি হতে হলে, শেখ রহমানের মুক্তি এবং সমস্যা সমাধানের দাওয়াত এ দায়িত্ব গ্রহণ করা অনেক ভালো কাজ। 

আমার দ্বিতীয় দফা হচ্ছে যদি সেখানে দ্রুত রাজনৈতিক উন্নতি না ঘটে, একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য, সম্ভাব্য অপ্রতিরোধ্য পতন, কোন সংগঠিত সরকার এবং, প্রক্রিতপক্ষে বিভিন্ন পূর্ব পাকিস্তানের সংগঠনের সম্মানে। নৈরাজ্য যে, এই ধরনের একটি দুঃখজনক এবং বিপদজনক ধোস অঘরে যোগ দিবে, শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষই নয় অথবা, প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান কিন্তু উপমহাদেশের সমগ্রদের জন্য। আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গের ভাঙ্গন নিশ্চিত, এবং কেউ ভাবছে যদি পূর্ব পাকিস্তান সরকার অনেক্তাই আলাদা হয় যায় তাহলে বিশ্বের সে অংশে শিহরিত অবস্থা কিভাবে ছড়িয়ে পড়বে। 

যে পটভূমির বিরুদ্ধে , আমি এ সমস্যার পুরবাতিক্রমে কিছু বলতে চাই। প্রথমত সেখানে ত্রানের একটি সমস্যা রয়েছে। আমি আশা করি আমরা সবাই একমত এবং মন্ত্রী এ সম্পর্কে কিছু বলবেন যদি তিনি কথা বলতে আব্র অনুরধ করেন যে জাতসঙ্ঘের সমালোচনামূলক চলন্ত বিষয় সাহায্য পেটে এবং পাকিস্তান সরকার মহাসচিবের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

আমি আশা করি যে ব্রিটিশ সরকার জাতিসংঘের সাহাজ্যে উদার অবদান রাখবেন, এবং তাই বাকি বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমি জানি যে মন্ত্রী দাবি করেননা যে ১৮০০০ ডলার ইতিমধ্যে দেয়া সমস্যা স্কেলের তুল্য, এবং আমি এও আশা করি যে, কিছু দেশ যার কিছু ঐতিহাসিক দায়, এবং সঙ্গে, নিকটতম পাকিস্তানে মানবন্ধন, এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে যা শুধুমাত্র সমস্যা স্কেলের সঙ্গে তুল্য নয় কিন্তু বিশ্বে অন্যদের আশা যা দেবে। 

তুর্কির সম্মানিত সদস্যদের ধারণা সে এলাকায় একটি সংসদীয় প্রতিনিধি ডল পাঠানো যেতে পারে। আমার বলাতা গ্রাজ্য করা উচিত নয় যে, একটি প্রতিনিধিদলের পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তান উভয় পরিদর্শন করা উচিত, কিন্তু আমার মনে হয়, শুধুমাত্র যদি আমরা সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাতে পারি আমরা আমাদেরকে সংসদে ভালো অবহিত করতে পারিনা কিন্তু কিন্তু যারা যেতে পারে, ফিরবার সময়, ত্রাণ সমস্যায় আরও জনস্বার্থ যোগ করতে পারে এবং সমস্যার স্বস্তি করতে পারে। 

ত্রান সমস্যার সাথে, পরবর্তী সমস্যা, সাহায্যের। মন্ত্রী যা বলেন তাতে আমি পুরোপুরি সম্মতি দিচ্ছি। আমরা বন্দোবস্তের প্রকৃত নির্দেশ দিতে পারিনা, কিনতু আমরা মনে করি আমরা পারবো, এবং অবশ্যই, একটি শর্ত হিসেবে কার্যকর সাহায্যের বন্দোবস্ত । সর্বশেষে, যেমন বলা হয়েছে ই.সি.জি.ডি ইতিমধ্যে বাধ্য হয়েছে, নিজস্ব চার্টার দ্বারা, অস্তিত্বহীন বাহ্যিক কারণে পাকিস্তানের জন্য ক্রেডিট নিশ্চয়তা প্রত্যাখ্যান করা ধার্মিক প্রতিপন্নতা,এবং আমি মনে করি আন্তর্জাতিক ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মণিটারি ফান্ড উভয় ভিন্ন বিধিতে আবদ্ধ হওয়ার ব্যপারে আমি ঠিক বলেছিলাম যা তাদের বিভিন্ন সাহায্যের  শর্ত এবং যুক্তিতে স্থাপন করেছে। এটি ভদ্র রাজনৈতিক শারির কোন প্রশ্নের মধ্যে পড়েনা। এটি পুরো বিশ্বের করদাতাদের জন্য খরচকারি প্রতিস্থান্সমুহের প্রশ্ন। 

উত্তরের সাহায্য বন্ধে আমি আম্ার সম্মানিত সদস্যদের সাথে একমত নই। আমি আশা করি যে আমি মন্ত্রিকে সথিক ব্যখ্যা দিতে পেরেছি যখন তিনি ব্রিটেনের দেয়া সাহাজ্যের বাল্ক পূর্ব পাকিস্তান প্রকল্পে আলো ঘনীভুত হওয়ার কথা বলেন, এবন এই বিয়োগাত্মক ঘটনায় আমাদের দানকৃত সাহায্যের জন্য জ্বর করা উচিত, আমাদের নিজেদের দ্বারা অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা যা অনশগ্রহন করে, মুলচ পূর্ব পাকিস্তানে ঘনীভূত।   
.
bokul
মিঃ উডঃ এই পরিষদে কোন ভুল বোঝাবুঝি হোক আমি চাই না। সেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং আমরা এক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের সমর্থন পাচ্ছি। কিন্তু যেমনটি মাননীয় ভদ্রমহোদয় বলছিলেন এবং আমিও বলার চেষ্টা করছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আগের শান্ত অবস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মসুচির এগিয়ে নেয়া অসম্ভব হবে। 
মিঃহ্যালিঃ আমি সেটা স্বীকার করি এবং আমার মাননীয় বন্ধু ল্যানার্কের সদস্য যদি সরাসরি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন তিনও একই পথ অনুসরণ করবেন।
পরবর্তী ব্যাপার হচ্ছে জাতিসঙ্ঘের সম্পৃক্ততার সমালোচনামূলক গুরুত্ব। আমি ফুলহামের সদস্য (মিঃ এম. স্টুয়ার্ট) আমার মাননীয় বন্ধুর সাথে একমত পোষণ করছি যে, কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সম্ভবত গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে,কিন্তু কমনওয়েলথ এর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বিশেষ জটিলতা রয়েছে। কারণ ঐ অঞ্চলে কমনওয়েলথ এর সবচেয়ে বড় দেশ ভারত এবং এক্ষেত্রে তার কাছে কমনওয়েলথের চেয়ে জাতিসংঘের গ্রহণযোগ্যতা বেশি হবার সম্ভাবনা বেশি,কিন্তু চেষ্টা গুরুত্বপূর্ন।
সংকটের যে প্রকৃতি, মানবিক সমস্যা ও তাকে অনুসরণ করে রাজনৈতিক সমস্যার যে বিপদ যদি দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি না হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা গুরুত্বপুর্ন হয়ে উঠবে। স্বল্পমেয়াদে সাম্প্রতিক বিয়োগান্তক ঘটনায় দুর্ভোগ লাঘবের এটাই  একমাত্র উপায়। আমি বিশ্বাস করই জাতিসংঘের সংশ্লিষ্টতা এই দুঃখজনক ঘটনাকে একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘাতে পরিনত রোধ করা এবং বিশ্বশান্তির হুমকি প্রতিহত করায় দারুণ আশাবাদের কাজ করবে। জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে পরিবেশ তৈরি করবে। 
এক্ষেত্রে পরিস্থিতি পুর্বতন নাইজেরিয়া বা কঙ্গোর মত নয়,মূলত একজন কঙ্গো সমস্যা নিয়ে যত চিন্তা করবে তত গভীর বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। অবশ্যই বড় পার্থক্য হচ্ছে, কঙ্গোর মর্মান্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে। আর পুর্বপাকিস্তানের নির্মম ঘটনা সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তী রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারনে যেখানে ব্রিটেনের বড় দায় রয়েছে। যদি অন্য কিছু না হয়, এই নির্মম ঘটনা আমাদের সকলের দৃশ্যমান উদ্বেগকে যুক্তিযুক্ত করে। 
স্যার রিচার্ড থম্পসনঃ এই বিতর্কের অন্যসকল বক্তার মত আমিও উত্তর কেনসিংটনের মাননীয় সদস্যকে(মিঃ ডগলাস ম্যান) ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ তিনি এত গুরুত্বপুর্ন একটি ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন। 
আমার জন্য এটা একটি চলমান বিতর্ক, কারণ আমি জন্মসূত্রে এবং বিভিন্ন সংগঠনের কারণে উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার ঘটনাপ্রবাহের সাথে দীর্ঘ সময়ধরে যুক্ত। আমার জীবনের এক-চতুর্থাংশ পৃথিবীর  ঐ অংশে অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছি,আমার জীবিকা নির্বাহ করেছি। নিজের ভাষার চেয়ে আমি প্রথম যে ভাষা শিখেছি তা হল বাংলা। যদিও আমি এখন পুনর্মূল্যায়িত হতে চাইব না,কারণ এতে মরিচা পড়ে গেছে,কিন্তু যদিও এটা আমার দেশ নয় তবুও পৃথিবীর ঘটনা আমাকে উদ্বিগ্ন করে। আমি জানি অন্য যেকোন স্থানের চেয়ে আমি বেশি আপন অনুভব করতাম। 
এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল, পুর্বের একসময় আমি কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিষয়ক উপপররাষ্ট্র-মন্ত্রী ছিলাম এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে ভারত,পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের সিন্ধু অববাহিকা চুক্তি স্বাক্ষরে যুক্ত ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি ভারতের পাকিস্তানের মধ্যে সেটা ছিল সবচেয়ে অর্থবহ একক সহযোগিতা চুক্তি যা তাদের স্বাধীনতার পর থেকে কল্পনাও হয়নি। আর আমরা যারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলাম তাদের আশাবাদ এটা দেশ দুটির মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের নতুন যুগের সূচনা করবে।
আমি পূর্বেই বলেছি, পুর্ব পাকিস্তানের জনগন যারা ভয়াবহ বিপর্যয় ও সংকটের মাঝে পড়েছে তাদের জন্য আমার গভীর সমবেদনা রয়েছে। একইভাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে একটি আসন্ন হুমকি ও অনেকাংশে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু যে বাড়াবাড়ি ঘটেছিল বলে আমরা বিষ্বাস করি আমরা তা উপেক্ষা করতে পারিনা,আর যদি তা না করে থাকে তবে একটি নিরর্থক যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে।
এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে সমর্থ হলেন না যে নির্বাচনে তিনি অসাধারণভাবে তার প্রদেশে ব্যাপক জয় পেয়েছিলেন। এটা ছিল একটা দীর্ঘ সামুরিক শাসনের পরিসমাপ্তি যা পাকিস্তানে একমাত্র শাসনব্যাবস্থা ছিল। আমরা প্রশংসা করতে পারি কারণ এক ব্যক্তি এক ভোটের মাধ্যমে গনপরিষদের জন্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল পুর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে পাচ প্রদেশের জন্য একটী প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব করা ও পুর্ব পাকিস্তানের প্রতি পুরনো বৈষম্য দূর করা যা আমাদের অনেকের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল, আমি মনে করি তা এখনো বিদ্যমান। যদি তিনি এই ফলাফল নিয়ে অগ্রসর হতেন তবে তিনি হতেন পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। মূলত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্ভাবনা দেখেছিলেন। 
যাইহোক সে সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে কিন্তু সেটা আমাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। রহমান দৃশ্যত বিচ্ছিন্নতা অন্তর্ভুক্ত করে অন্যান্য শর্তসহ একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন যা ছিল যে ভিত্তিতে নির্বাচন হয়েছিলেন তা বহির্ভুত। যা নির্বাচনের পূর্বে পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের কাছে প্রকাশ করা হয়নি এবং কোন কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহন করতে পারেনা। আমি টর্কও্য়ের মাননীয়  সদস্য(স্যার এফ. বেনেট) আমার বন্ধুর সাথে আমি একমত কার্যত একটি যুদ্ধবিরিতি হয়েছে। এটা বলা হচ্ছেনা যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ,গোলাগুলি,লুটতরাজ,সীমান্ত ঘটনা এবং এমন কিছু গঠছে না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী একটু বেশি কঠোর ছিল।
বিপরীত প্রতিবেদন সত্বেও আমি বিশ্বাস করি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করছে। চট্রগ্রাম বন্দর পুনরায় তার কার্যক্রম শুরু করেছে এর অর্থ দেশ থেকে রপ্তানী হচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে শহরে ফিরে আসছে,কাজ পুনরায় শুরু হচ্ছে, এই বিতর্কে যা হচ্ছে তার বিপরীত ঘটছে। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ ও তাদের চাষাবাদের  ওপর প্রভাব খাদ্য সরবরাহে খুব গুরুত্বপূর্ন, যত বলা হচ্ছে পরিস্থিতি ততটা গুরুতর নয়। আমি বিশ্বাস করি চাষাবাদ চলমান রয়েছে।  
.
Bokul
পাতা-৪২ 
এতকিছু সত্ত্বেও আমরা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের ডাক দিতাম তাহলে সেটা বেশীক্ষণ টিকতে পারতো না । রাজনৈতিক প্রবাসী এবং কতিপয় ব্যক্তি যারা নিয়ন্ত্রন করে তাদের দুর্দান্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পুনর্বাসনের ভয়াবহ সমস্যা দৃশ্যমান ছাড়াও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির দেহাবশেষ চলছে । 
আমাদের অবশ্যই ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে হবে । যদি আমরা শান্তি-সংস্থাপন করতে পারি তাহলে স্বাভাবিক সময়ে ফিরে আসা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার।জানি এই ক্ষত খুব দ্রুত সেরে উঠবে না কিন্তু তাতে অনেকটা এগিয়ে থাকবে । প্রথমত ত্রান এবং পুনর্বাসন , দ্বিতীয়ত নিষ্পত্তি যা টেকসইয়ের আশা জাগায় । 
প্রথমদিকের মূল সমস্যা হল যোগাযোগব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যা অত্যান্ত খুবই জরুরী প্রয়োজন,তারপর খাদ্য-চিকিতসা সহ অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ উপাদানের সহজলভ্যতার প্রশ্ন তোলা। পশ্চিম পাকিস্থানের সরকার বলেছে খাদ্য সরবরাহে নয় বরং খাদ্য বন্টনে শোচনীয় অবস্থা বিরাজমান । 
যাইহোক, আমি মনে করি পাকিস্থানী সরকার আগের চেয়ে আরো নমনীয় হবে, এখন পর্যন্ত তারা জাতিসংঘ , কমনওয়েলথ বা সেনটর যেকোন ত্রান সরবরাহকারী দলকে অনুমতি প্রদান করেছেন । সকল প্রস্তাবনা গুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখা হয়েছে । আমি ব্যক্তিগতভাবে সেনটোর প্রস্তবনা গুলো পছন্দ করেছি কারন- আমাদের ক্ষমতা জড়িত মূলত মুসলমানদের ক্ষমতা এবং সেটা অত্যান্ত আবেগময় অবস্থায় পরিগণিত হতে পারে । 
কিন্তু আমি আশা করি পাকিস্থান সরকার আরো আন্তরিক হতে পারে যেখানে তারা নিরীক্ষকের সম্ভাব্য শর্তাবলী নিয়ে মোকাবেলা করবে তবে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে প্রাপকদের তাদের অধিকার যেন যথাযথভাবে বন্টন করতে পারে । আমি তাদেরকে প্ররোচিত করেছিলাম ব্যাপারটা অত্যান্ত গুরুত্বের সাথে নিতে। আমি জানতাম যে জাতির গর্ব সেখানে বিপদাপন্ন এবং কতটা পীড়াদায়ক তা আমরা জানতাম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ত্রান পাওয়া যার জন্য আমরা অভিলাষী হয়েছি । 
প্রাচ্যের সম্মানিত সদস্যদের (মিঃ হিলি ) মতে তারা বলেছিল- যদি আন্তর্জাতিক উৎস থেকে বড় আকারে সাহায্য প্রদান করা হয় ,যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন তাদেরকে যুক্তিযুক্ত এবং যথাযোপযুক্ত উপায়ে নিশ্চিত করতে । যদি আমি আমার চিন্তাভাবনায় ঠিক থাকি এবং আমি জানি আমি ঠিক তাই যতদ্রুত সম্ভব পুনরায় যোগাযোগ করা । তারপর বিধান জারি করতে হবে যা দেশের উপকারী হয় এবং পরিচয় বহন করে করে উদাহরণসরূপ সিমেন্ট , রেললাইন ,ফ্লাট মোড়া নৌকা । একই সাথে অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে আমাদের নিজস্ব সম্পদ অপচয় করা অনুচিত বলে মনে করি । 
সাম্প্রতিককালে পশ্চিম পাকিস্থানে আঘাত হানা হ্যারিকেনের জন্য জন্য বাচ্চাদের দুধের বোতলসহ অনেক কিছু পাঠানো হয়েছে । সবাই জানে পশ্চিম পাকিস্থানে বাচ্চারা দুধ খায় । তবে বোতল প্রাপকেরা জানে না এগুলো দিয়ে তারা কি করবে । আমি মেনেই নিয়েছি এগুলো উদ্দেশ্য প্রণেদিত ভুল ছিল । যাইহোক এটা দেখে খুব ভাল লাগছে যে সাহায্যের প্রক্রিয়া সঠিক ভাবেই চলছে এবং প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ ,কালভার্ট , ও সেতু পুনঃনির্মানের পরিকল্পনা করা উচিত । 

রাজনৈতিক নিষ্পত্তির হেতু, আমি দৃঢ়ভাবে তাদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছি যারা বলে থাকে পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধীনতার সম্ভবপরতা তাদের কাছে বোধগম্য নয় (Interruption) । নূন্যতম সাহায্যের সম্ভবনা ছাড়াই প্রশাসনের সাথে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম গ্রুপ যা ২৫ বছর আগেই ভারতের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়া যা তাদেরকে এখন উদ্ধিগ্ন করেছে আলাদা হবার জন্য যেটা তাদের বোধশক্তির কোন অর্থই প্রকাশ পায় না । 
পূর্ব পাকিস্থানের অস্তিত্বের পুরো ঐতিহাসিক কারনীটা এখনো সত্য যে মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা শাসিত অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় বিশাল শংকায় দিনাতিপাত করে । পাকিস্থান গঠনের ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে , আমার অভিজ্ঞতায় বিবেচনাযোগ্য এমন কিছুই আমি শুনিনি , দেখিনি বা শিখিনি আমার বন্ধু ,সরকারি বা বেসরকারি সুত্র থেকে যারা রাষ্ট্রবিষয়ক মৌলিক পরিবর্তনের কোন পরামর্শ দিবে। আমি যদি সেখানে থাকতে পারতাম ! 

মিঃ জুলফিকার সিলভার ম্যানঃ এটা সত্য যে প্রায় ৬০ মিলিয়ন লোক ভারতে থাকতে পছন্দ করে তাছাড়া প্রায় শত শত শরনার্থী ভারতে প্রবেশ করেছে ? ভদ্রলোকের বক্তব্য অস্বীকার করবেন ? 
স্যার আর থম্পসনঃ মোটেও না । ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধীবাসীদের সংখ্যা কম নয় । স্বাধীনতা লাভ এবং আলাদা হবার পূর্বে সংখ্যা অনেক ছিল ।যারা জন্মগত ভাবে এখানকার তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে চায়নি । 
যাইহোক ,পূর্ব পাকিস্থানে ৮০ লাখ লোকের মধ্যে সমমনা মুসলিম দল আছে । সবচেয়ে কঠিন দিক অতিক্রম করতে হয়েছে অতীতে যখন ভারতের স্বাধীনতা নিদারুনভাবে সমালোচিত হচ্ছিল তখন বাঙালী মুসলমানেরা ছিল সর্বেসর্বা যে তাদের ছিটমহল থাকা এবং পাশ্চাত্যের ইসলামী সমমনা ভাইদের সাথে রাজনৈতিক সংযোগ থাকা উচিত। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে এসব কিছুই পরিবর্তন হবে , তার জন্য প্রয়োজন একটি ভাল লেনদেন। ২৫ টা বছর প্রমানের জন্য কিছুই নয় । 
ভয় থাকে যে , আমি নিশ্চিত পূর্ব-পাকিস্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করে কিছু মানুষ ,যারা সমস্ত আঘাত বাতিলের চেষ্টার পেছনে মুসলিম রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্য ছিল । অর্থনৈতিক বা কৌশলগত ভিত্তি নেই যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র বোধগম্যভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে । যদিও আমরা সচেতন পশ্চিম পাকিস্থানের নাগরিক অধিকার অবহেলার বিষয়ে , তার অবহেলা এবং দরিদ্রতা স্বাধীনতাকে থামিয়ে দিতে পারেনা । 
শতবছর ধরে পূর্ব পাকিস্থান ঐতিহ্যগতভাবে দরিদ্র,অনুন্নত এবং কৃষিপ্রধান। আমরা প্রায়ই বলে থাকি তারা পাট চাষ করে আর কলকাতা সেই লাভ ঘরে তোলে । যা এখনো সত্য। কলকাতার আশেপাশে নগরায়নের ফলে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে যার পুরো লভ্যাংশটা যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্থানীদের হাতে অথচ পূর্ব পাকিস্থানের অশিক্ষিত চাষীরা যারা সরাসরি উতপাদন করতো তারাই মানবেতর জীবন যাপন করতো । 
মিঃ সিডনী বিডওয়েল(সাউথ অল)ঃ এই অংশে বিরাট সম্মাননা আছে অভিজ্ঞতার জন্য । এটা কি সত্য নয় যে  পশ্চিম পাকিস্থানীরা অব্যাহতভাবে পূর্ব পাকিস্থানীদের উপর বাজে ব্যবহার করছে ? এটাও কি সত্য নয় যে রাজনৈতিক সমাধান কার্যত অসম্ভব যেখানে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যতা যথেষ্ট রয়েছে ? যখন পূর্ব পাকিস্থানকে ব্যবহার করা হত সকল মুনাফা ও লাভের উৎস হিসাবে , তাছাড়া তখন কি পশ্চিম পাকিস্থান পূর্বকে কলোনি হিসাবে বিবেচনা করতো ?  
.
nijhum
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একটা অন্যতম কারন হল দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা। তবে আমি সন্তুষ্ট যে, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার একটিকে তুলে নিয়েছে। নিশ্চিতভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান চাইলে সাধারন নির্বাচনের ফলাফলকে স্বীকার করে নিতে হবে যার অর্থ হতে পারে, পুরো দেশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে।


মি. বিডওয়েল: আর চাপের ব্যাপারে কী বলবেন?

স্যার আর. থম্পসন: এটা ছিল রক্ষাকবজ যা ঐ অবস্থানের প্রতিবিহিত করতে পারতো এবং আমি যে যদি এটাকে কাজ করার একটা সুযোগ দেওয়া হত, শেষ পর্যন্ত এটা প্রতিবিহিত করতো।

মি. বডওয়েল: নিষ্ঠুর সামরিক চাপের প্রতিবিহিত?

স্যার আর. থম্পসন: একজন ভদ্রলোক কোন বিষয়ের উপর তার মতামত দ্বারা অভিহিত হন।এটা নতুন কোন সমস্যা নয়। গোটা পাকিস্তানের স্বাধীনতার সাথেই এটা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পূর্ব পাকিস্তান  পাট রপ্তানীর সম্পূর্ন প্রাপ্য পাচ্ছিল না, যেখানে সম্পূর্ণ অর্থনীতি এর উপর নির্ভর ছিল।
এটা আগেই ঠিক করা ছিলো যে এটি সংশোধন করা হবে, কিন্তু তা এই বিদ্রোহের জন্য  বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি৷ যাইহোক, এটি এখনো হতে পারে৷ আমি আশাবাদী যদি সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির অধীনে পূনর্বাসন এবং সহায়তা কর্মসূচি চালু করে৷ তাদের মধ্যে অনেকেই টিকে থাকবে, কিছু ভবিষ্যতকে ন্যায্য করার জন্য প্রশাসন পুণর্গঠন এবং বিন্যাসে সরকারের সাথে এগিয়ে আসবে৷ প্রস্তাবটি নতুন সংবিধানের এক ব্যাক্তি এক ভোট ধারনার অন্তর্ভুক্ত আইনি কাঠোমোয় রূপায়িত হবে , সরকারের ধারনা পাঁচটি প্রদেশে বিকেন্দ্রিকরণে পূর্ব পাকিস্তানের  গণপূর্ত ব্যায় ভাগ কম ছিলো৷ আমি বিশ্বাস করি সমতা আসবে এবং যৌক্তিকভাবে সন্তোষজনক ফলাফল সুরক্ষিত হবে, একটি নতুন সংবিধান করা হবে পুরাতন সামরিক আইন প্রতিস্থাপন করার জন্য৷ পাকিস্তানের চূড়ান্ত স্থিতি ই হবে প্রত্যাশার সর্বোৎকৃষ্ট পুনর্মিলন , এবং আমি শেষ করবো রাস্ট্রপতির কিছু উদ্ধৃতির দ্বারা
আমি তোমাদের সত্যি বলছি যে আমার লক্ষ্য একই রয়েছে যথা জণগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। অবস্থার সম্মতিসাপেক্ষে যত দ্রুত সম্ভব আমি এই বিষয়ের অর্জনের প্রতি পরিষ্কার পদক্ষেপ নেবো। 
১: ১০ পিএম,
জনাব জন পারডোয়ে (কর্ণেল, উত্তর)
: (মি. ডাগলার মান) উত্তর, কেনিংসটনের সদস্য, এই বিতর্ককে পরিচিত করার জন্য আমিও মাননীয়কে আমার অভিনন্দন দিতে চাই এবং তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রসারিত করতে চাই। সকল সম্মানীয়’র ভয়াবহ অবস্থা অভিহিত করতে আমি তার সাথে যোগ দেবো। 
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তারা জানালো কি কি ঘটেছিল, কি কি ঘটছে আর কি হতে পারে যদি না কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়। আমি বিশেষভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তার এই উপকারের জন্যে কারণ অবস্থাটা আমার জন্যে একদম অপরিচিত ছিল,  তখনও  যদি আমাদের কোন ধরণের বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হতো,  যা মার্কসবাদী বা সমাজতান্ত্রিক কোন বিপ্লব ছিল না,  কিন্তু তবুও উনিশ শতকের একটি সংস্কার মুক্ত বিপ্লব ছিল। সম্ভবত আমরা এসবের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতাও হারিয়েছিলাম। এটা একটা মারাত্মক বিপদ যে এই বিতর্ক কেবল ভয়াবহ একটি প্রকাশ, কেবল বলার অপেক্ষা রাখে না, ওয়েল বাস্তবে সেখানে আমাদের করার মত কিছু নেই। সেখানে কিছু কথা ভেতর ভেতর চলছিল,  আর এই বিতর্কের শুরুতেও এই ঘটনার কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিলো, যদিও মনে হচ্ছিলো আমাদের আর কিছুই করা উচিৎ হবে না,  যেন আমাদের মাঝে সমাজতন্ত্রের আর কোন শক্তি বাকি নেই, ঐ প্যাক্স ব্রিটানিকা এখন মৃত, যদিও এই ঘটনার অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ ছিল, আর আমাদের এর মাঝ থেকে বের হওয়াটাও জরুরী ছিল, আর এই অভিব্যক্তির সঙ্গে ভয়, শঙ্কা এবং অন্তর্বেদনাও উপস্থিত ছিল।
আমি যে সত্যটা বিশ্বাস করিনা তা হলো, যে আমরা পরবর্তী ইম্পেরিয়াল শক্তি মানে আমরা আমাদের ক্রমাগত ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি অবশ্যই অন্য পাশে অতিবাহিত করবো। যদি আমরা কাজ করতে পারি তবে তা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং তা করার আমাদের ইচ্ছা ও সংকল্প হলো একটি সন্মানজনক প্রতিক্রিয়া এবং তা শুধুমাত্র সাম্রাজ্য-উত্তর ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া নয়।। পাকিস্তানের অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র মানব পরিপ্রেক্ষিতে এবং কারন তা বিশাল মানব সহানুভূতি উত্থাপন করছে তার জন্য নয়, কিন্তু কারন হচ্ছে এটি একটি বিশ্ব ক্ষুদ্র সমস্যা যা  সারাবিশ্বের মুখোমুখি হচ্ছে। এই সমস্যা গুলো হছে  অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অসহ্যকর দারিদ্র, অনাহার, অবিরাম সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং ভয়ানক সমস্যাটা হচ্ছে যাকে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বুঝিয়ে থাকি। যেমন টি বলা হয়েছে, যে কেউ পাকিস্তানের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে, দেশটির মধ্যে সহজাত ভৌগলিক অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এটা সম্ভবত ভৌগলিকভাবে অনন্য নয়।কারণ সেখানে অন্য দেশ আছে যাদের অন্তত তাদের উপাদানের অংশের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। যখন একটি দেশের দিকে তাকিয়ে ভৌগলিক ভাবে এভাবে বিভক্ত করা হয় , সমস্ত ইতিহাস তখন চিৎকার করে বলে যে, দুটো অংশকে শুধু ধর্মের কারনে একসাথে ঝুলিয়ে রাখা অসম্ভব। 'আমি মনে করি, স্বার্থের কারণে সমাজে শ্রেণী থাকবে! তবে আমি এটাও মনে করি না, মার্কসবাদীরা ইতিহাসকে যেভাবে সাজিয়েছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন, ঠিক সেভাবেই অর্থনৈতিক-স্বার্থে সমাজে শ্রেণী থাকতে হবে!
পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে দুইটি আলাদা উপাংশের মধ্যে এই ধরনের স্বার্থভিত্তিক সম্প্রদায় নেই এবং বিগত বছরগুলোতেও ছিল না। রাষ্ট্রটি তার ভিত্তি এবং উপস্থিতির জন্য এক ধরনের ভয়, এমনকি ঘৃণা নিয়ে ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীল। এরকম ভয় বা ঘৃনার প্রতি পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহ না থাকার অনিবার্য কারন আছে। ক্রয়ডন (Croydon) দক্ষিনের সম্মানিত সদস্য (স্যার আর. থম্পসন) ২৫ বছর আগে যে মতবাদ উত্থাপন করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্যই ছিল। কিন্তু এই ভিন্নতার উপাদান ছিল- (এবং আমাদের সার্বভৌম ইতিহাসের উপর আমার পড়া,  এটি যদি তার না হয়)- আমরা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে ভাগ করে শাসন করার জন্য এসব সম্প্রদায়কে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতাম। একটা বড় পরিসরে আমরা ধ্বংয়াহ করে ফেলি, যেমনটা আয়ারল্যান্ডে বছরের পর বছর করেছি, আমাদের নিজস্ব সার্বভৌম কারনে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ।

স্যার আর.থম্পসন: আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে সম্মানিত ভদ্রলোক পুরোপুরি ভুল ছিলেন। আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে ঐকিক রাষ্ট্র চেয়েছিলাম। আমরা প্রায় পেরেছিলামও, এবং এটাই ছিল একমাত্র কারন যে আমরা এমন একটা অচলপ্রায় রাষ্ট্রে ছিলাম যেখানে কোন কার্যকর সরকার না রেখে আমাদের সরে আসা সম্ভব ছিল না, এটা আমাদের বিবেক-বিরুদ্ধ ছিল,কিন্তু যেহেতু এটা সবচেয়ে ভালো ছিল যা অর্জন করা যেত, দেশটিকে ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করে।
.
Joya Korem
প্রধানত ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে কাশ্মীর বিতর্কের মতবিরোধ থেকে এর উৎপত্তি।
অতীত ইতিহাস জানা না থাকলে এ পরিস্থিতি অনুধাবন করা খুব কঠিন। বাংলায় মুসলিম শাসনের পূর্বে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা তাদের স্বদেশীয়দের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত। সাধারণ মানুষের ভাষা তাদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, তাদের ভাষা ছিল দেবতাদের ভাষা সংস্কৃত। ইসলামের কারনেই বাংলা সাহিত্য আকৃতিলাভ করেছে ও সহনশীল মুসলিম শাসকগণের অধীনেই বাংলা কবিতা উচ্চমার্গে পৌঁছেছে। পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে স্থাপিত ব্রিটিশ আধিপত্যে বাংলার মুসলমানদের মর্যাদা হ্রাস পায়। এরপর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমানদের অবজ্ঞা করতে থাকে ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা উর্দু ভাষা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার ছাড়া আর কিছু নয় এই অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত হচ্ছে এমন ধারনা মুসলিম লীগকে একটি জনপ্রিয় দলে পরিণত করে, যা সম্ভবত অন্য যেকোন জায়গার চেয়ে বাংলায় গভীরভাবে অনুভুত হয়েছে। 
কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ সালে আদি একক-বাংলার প্রথম ভাগাভাগি ছিল হিন্দু অর্থ যোগানদাতাদের কঠোর অর্থনৈতিক দমন থেকে বাংলার মুসলিমদের উদ্ধার বা উদ্ধার প্রচেষ্টার একটি চমৎকার পদক্ষেপ, যদিও তা তাঁর দ্বারা সূচিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে বাংলার দ্বিতীয় দেশভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম দেয়। আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করি যে, বাংলার কোন অংশই মোহাম্মাদ ইকবালের প্রথম রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না; তবে অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগের ঘটনাপ্রবাহ, ত্রুটি সমূহ ও ভুল বোঝাবুঝি পাকিস্তানের সাথে এর অন্তর্ভুক্তিকে অপরিহার্য করে তোলে। 
পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ এই হাউসের কেউই অস্বীকার করে না। পশ্চিমাদের দ্বারা শোষিত পূর্ব পাকিস্তান একটি দুগ্ধদায়ী গাভী হিসেবে গণ্য হচ্ছে যা পাকিস্তানেরই একটি রাজ্য। তবে এটুকু বলা উচিত, পূর্ব পাকিস্তানের অনেক উচ্চ প্রশাসনিক পদে পশ্চিমাদের অন্তর্ভুক্তি দেশভাগের সময় হিন্দু কর্মকর্তাদের অভিবাসনের কারনে হয়েছিল।
কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না যে তহবিল, আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন হয়েছে, যদিও আমি মনে করি যে, এই অধিকার প্রয়োগের উদ্যোগটি মাননীয় সদস্যদের পরামর্শের কিছু পূর্বেই গৃহীত হয়েছে। এটিও বলা বাহুল্য যে, এমনকি ১৯৬৮ সালের পূর্বেও পাকিস্তানের ছয় জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তিনজনই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। 
একটি আমেরিকান নথিতে, যা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন মাননীয় সদস্যদের নিকট প্রচার করেছেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে "পাগল" এবং "ক্ষমতামত্ত" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যারা জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চেনেন তারা কখনই এই বর্ণনার সাথে তাকে মেলাতে পারবেন না। আমি বাংলাদেশের সমর্থনকারীদের এই পরামর্শ দেই যে, যদি তারা এই দেশের জনগণের যুক্তিসঙ্গত মনে ছাপ রাখতে চান, তবে এধরণের ভাষা প্রয়োগ করবেন না। সন্দেহাতীত ভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান একজন পেশাদার সৈনিক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ পতাকার অধীনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তার রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে ও নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে উদগ্রীব। তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে ভারসাম্যহীনতা, অসমতা, অবিচারের প্রতিকারের ব্যপারেও সচেষ্ট।
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেউ অস্বীকার করবেন না যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। শুধু শেখ মুজিব রহমানের আওয়ামী লীগই নয় বরং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল দলই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যপারে একমত ছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের দাবী আমরা কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই শুনতে পাই না, বরং পশ্চিমের প্রদেশ গুলোও স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিমের দলগুলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন শেখ মুজিব রহমান ও তার লীগ সমর্থিত আইনি কাঠামোতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। আমি জানি না তা কেনসিংটন, নর্থ বা অন্য যে কারও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অস্বীকার করা হয়েছে কিনা।
বিতর্কের মনোভাব নিয়ে নয়, বরং যেহেতু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া খুব কঠিন তাই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মানিত  ভদ্রলোক কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই বিবৃতি গ্রহণ করেছেন যে, তিনি শেখ মুজিব রহমান কর্তৃক আশ্বস্ত হয়েছেন যে, তাঁর মনে সংবিধানের যে রূপরেখা রয়েছে তা শুধুমাত্র ক্ষোভ প্রশমনে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সামগ্রিক ভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সংহতি বজায়ের উদেশ্যেও নিহিত। আমি এর বিপক্ষে কোন অবস্থান দেখিনি এবং আমি মনে করি যে এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
জনাব ডগলাস মানঃ মাননীয় ভদ্রলোক যেরূপ আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি স্বীকার করি যে, আওয়ামী লীগার দের নির্বাচন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পরিষ্কারভাবে এটি শেখ মুজিবের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অংশ ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান সামগ্রিক পাকিস্তানের একটি রাজ্যের অংশ হিসেবে থাকবে, তবে এর অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে; এবং নির্বাচনী বিজয় লাভের পর অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন আওয়ামী লীগের জোরাল দাবিতে পরিণত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ ঘোষণা নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবের নিকট বিস্ময়কর। আমি আশা করি যে, মাননীয় ভদ্রলোক এটিও স্বীকার করবেন যে, যুদ্ধটি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সূচীত হয়েছিল এবং এটি আমেরিকান অধ্যাপকগণ নন যারা “ পাগল ও ক্ষমতামত্ত” বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন এবং হত্যাযজ্ঞের সূচনা করেছিল পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ।
জনাব বিগস-ডেভিসনঃ এসব জটিল ঘটনাসমূহ অনুসন্ধান করা কঠিন। অবস্থাদৃষ্টে যা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে তা হল, নির্বাচনের সুবিধা নিয়ে একটি একক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী না হয়ে শেখ মুজিব বরং পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতায় মনোযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটি আমার নিজস্ব অভিমত।
পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ানক নৃশংসতার ঘটনায় হাউস গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমি আনন্দিত যে, কেনসিংটন, নর্থের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, সকল নৃশংসতাই একপাক্ষিক ভাবে সংঘটিত হয়নি এবং সব কিছুই পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হয়নি। আমি ভেবেছিলাম যে, গার্ডিয়ানের গত ১০ই মে প্রকাশিত ঢাকা থেকে এস. আর. ঘাউরিঁর প্রতিবেদনটি চিত্তাকর্ষক ছিল, যখন তিনি বললেন যে,
“অবশ্যম্ভাবীভাবেই, এই রক্তাক্ত নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে বেচারা বিহারী……. পাকিস্তানের বন্দর কেন্দ্রিক দ্রুত বর্ধমান, সেই মতাদর্শ জড়িয়ে আছে যা এই দেশের জন্ম দিয়েছিল এমনকি নিজেকে এর জিম্মাদার, ব্যাখ্যাকারী ও চালনাকারী রূপে নিয়োগদানকারী। ২৩ বছরে দুই বার উদ্বাস্তু হওয়ার বেদনাদায়ক ইতিহাস রয়েছে বিহারীদের……পাকিস্তান তার আবেগ ও তার আশ্রয়।
এই দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহে কেউ কেউ বিহারী সম্প্রদায়কে কিছুটা ভুলে গিয়েছে।
এটি এখন ক্রমান্ময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, অনেক খারাপ গল্পই অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আমি এতে বিস্মিত নই। যখন আমি পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলাম এবং হিন্দু ও শিখ সংখ্যালঘু, মুসলিমরা যাদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তাদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিলাম, আমাকে গুলিচালনার নির্দেশ দিতে হয়েছিল, হতাহতের সংখ্যা এক হাতেই গুনে দেয়া যেত, কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই সকল জেলায় ছড়িয়ে পড়ত যে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে যে কেউ তাই আশা করে।
আমি খুব আনন্দিত যে, ভারতীয় বেতারের প্রচার অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যাদেরকে “নির্মূল” করার কথা বলা হয়েছিল তারা জীবিত আছেন এবং বাঙ্গালী কবি বেগম সুফিয়া কামাল মারা যান নি।
হত্যাকাণ্ড সকল বিবেচনায়ই খুবই ভয়ানক হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রতিবেদনে আমার প্রশ্ন রয়েছে। এমনকি আমি সন্দেহ করি যে আসলেই কি উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২ মিলিয়ন। এই সপ্তাহের শুরুর দিকে যখন আমার ডানে সম্মানিত বন্ধু পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিব তার বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, ঐ সীমান্ত ছাড়িয়ে যাওয়া আন্দোলনে, সেখানে সর্বদাই ঝামেলাপূর্ণ ও ঘাটতিপূর্ণ সময় ছিল, এবং আমি খুবই আশা করি, যেহেতু পরিস্থিতি সমূহ ক্রমান্ময়ে স্বাভাবিক হচ্ছে – ক্রয়ডন, দক্ষিণের আমার মাননীয় বন্ধু আমাদের আশা করার কারন দেখিয়েছেন যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে পাল্টা একটি আন্দোলন হবে, তাই ক্রমেই পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।
কেনসিংটন, নর্থের মাননীয় সদস্য বিষণ্ণ ছিলেন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। আমি আশা করি যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল চৌধুরীই সঠিক এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়াছে। গেছে। একটি গেরিলা সংঘর্ষ জ্বলে উঠতে পারে। সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বাংলায় নতুন কিছু নয়। প্রথম দেশভাগের সময় ১৯০৫ সালে যা ১৯১১ তে শেষ হয়েছিল, এবং বেসামরিক অবাধ্যতার সময়েও এই উদ্বেগ ব্যপক ছিল।
তবে স্বাভাবিকতার লক্ষণ রয়েছে। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দরা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে সামনে এগিয়ে আসছেন এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানর চেষ্টা করছেন। চালনা ও চট্টগ্রামে পাট বোঝাই করা হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার মাঝে আমি কোন রাজনৈতিক সমাধান দেখতে পাই না। কিন্তু, রাজনৈতিক সমাধান পাকিস্তানীদের জন্যই। আমি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি যে, তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যেমন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। একজন সামরিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি অন্য সবার চেয়ে ভাল জানেন যে বেয়নেটের উপর কেউ চিরকাল বসতে পারে না। 
পরিশেষে আমি এই ব্যপারে ব্রিটিশদের চাওয়া উল্লেখ করতে চাই। আমরা অবশ্যই চাই যে, কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ সমুহ যারা আমাদের সাথে CENTO ও S.E.A.T.O তে সম্পৃক্ত রয়েছে, তাদের মাঝে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বিরাজ করে। যদি বিচ্ছিন্নতা হয় তবে সেটাই সর্বশেষ হবে না। যারা পখতুনিস্তান চায় তাদের এমনকি পাকিস্তানের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেও পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা ইন্ধন যোগাবে। এটা বিস্ময়কর নয় যে ভারত, তার সকল সমস্যা ও বিভিন্ন ভাষাগত প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও, ভারত যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর, সতর্ক রয়েছে, এবং ব্রিটিশ সরকারও সঠিক ভাবেই কম রক্ষণশীল নয়, যেহেতু বর্তমানে বিচ্ছিন্নতা সমস্ত উপমহাদেশের জন্য একটি হুমকি স্বরূপ, এবং শুধু পাকিস্তানে নয়; যেখানে চীন প্রয়োগ করেছে এবং সীমানায় উপস্থিত ও অতিক্রম করছে, অপেক্ষা করছে।
জনাব ডেপুটি স্পিকার (স্যার রবার্ট গ্র্যান্ট-ফেরিস): ডানের সম্মানিত ওয়েন্সবারির সদস্য (জনাব স্টোনহাউস) কে ডাকার পূর্বে, আমার মনে হয় এই হাউসের কার্যক্রমের সহায়ক হবে, যদি আমি বলি যে, এখন থেকে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যারা বিতর্কে অংশ নিতে চান প্রত্যেকেই অংশ নিতে পারবেন, গড়ে ১২ মিনিটের মধ্যে তাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন। পর্যাপ্ত সময় ছেড়ে যাচ্ছি ডানের লানার্কের মাননীয়া সদস্যা (মিসেস হেইট) ও বিতর্ক সমাপ্তির জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে।


.
নিলয় কুমার সরকার

দুপুর ১টা বেজে ৪২ মিনিট। 
Mr. John Stonehouse (Wednesbury): হাউস বিতর্ক সূচনা এবং মধ্যপন্থী উপায়ে সে বিষয় প্রবর্তন জন্য আমার সম্মানিত বন্ধু কেনসিংটন এর সদস্য (জনাব ডগলাস মান) এর প্রতি কৃতজ্ঞ। 
আমার পর্যবেক্ষণ যা অনারারি সদস্য Croydon , দক্ষিণ (স্যার আর থম্পসন)  দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু রাজনৈতিক পয়েন্ট মোকাবেলা করতে চান যা অনারারি সদস্য Chigwell (জনাব বিগস ডেভিসন) দ্বারা উত্থাপিত হয়। আমি আমার বক্তৃতা যে অংশ অনারারি সদস্য কর্নত্তয়াল (জনাব Pardoe), এর কথাকে সমর্থন করে তার জন্য আনন্দিত।  
প্রথমত, আমি মনে করি হাউস একমত হতে হবে যে এটা খুবই উদ্বেগজনক ব্যাপার যে আমাদের এই বিতর্কের জন্য প্রায় সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং আমার অনারারি বন্ধু সদস্য কেনসিংটন, এর  ব্যালট জেতার ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এটা বরং বিষণ্ণকর যে আমাদের সংসদীয় পদ্ধতি বিশ্বের উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সরকারি বা বিরোধী দলের  জন্য বরাদ্দ করার অনুমতি দেয় না। যাইহোক, আমরা আজ বিতর্ক করছি এবং আমি আনন্দিত যে আমরা এই সুযোগ পেয়েছি। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক বিতর্ক প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। উভয় পক্ষের কাছ থেকে অবদান অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে, তাদের অনেক গভীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। 
আমি আমার সাম্প্রতিক সহযোগী ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে তিন সপ্তাহ আগে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ব বাংলার সীমান্ত থেকে আমার সফরের কথা বলতে প্রথম চাই, এবং আমি হাউসে নিশ্চিত করে বলছি অনারারি বন্ধু সদস্য, কেনসিংটন উত্তর এর কথা যে শিবিরে তাদের আমি দেখেছি। সে সময়  দিনে ঢালাও  হারে সীমান্তের উপর আতঙ্কজনক-শরণার্থী ছিল। আগ্রহউদ্দীপক বিষয় হল- আমি এটা নিশ্চিত করছি যে যেহেতু উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই সংখ্যাগুরু মুসলিম,  হিন্দু নয়।  এই অবস্থা যে বিভাজনের সময় প্রয়োগ এবং তার পরের থেকে যখন পূর্ব থেকে মানুষ পালিয়ে আসত তা  থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। পরিস্থিতি এমন ছিল যে সংখ্যাগুরু হিন্দু ছিল, ছিল যদি না সব হিন্দু, একটি মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে তারা ভয় করে যে তারা অবদমিত হবে তাই তা থেকে পালিয়ে আসত। পরিস্থিতি এখন এমন যে শরণার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পালিয়ে আসছে মুসলিম রাষ্ট্র থেকে যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল। 
এই পরিস্থিতিতে, এটা ভারতীয় সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবদান যে, তারা অবাধে লাখ লাখ না হলেও হাজার হাজার এই শত শত গ্রহণ করেছে যেখানে তারা নিজেরাই অধিক জনসংখ্যার দেশ, এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই, তাদের সম্পদের সর্বোত্তম সান্ত্বনা এবং খাদ্য তারা প্রদান করেছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই মানবিক কাজের জন্য অভিনন্দিত হওয়ার প্রাপ্য। এটা হয়ত সহজ হত তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া, আর বলে দেয়া, "এটি আমাদের সমস্যা নয়"। 
প্রধানমন্ত্রী নেহরু, পার্টিশন এর সময়ে, একটি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য ভারতে যাওয়ার অধিকার থাকবে। স্পষ্টত যে এই গ্যারান্টি পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়নি। ভারত, প্রকৃতপক্ষে, তার অধিকার র‍্যেছে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার এবং উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহ প্রতিরোধ করবে যারা শুধুমাত্র জনাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যার যোগ করবে না কিন্তু সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা জন্য কারণ তৈরি করতে পারে, যেমন সেই এলাকার হিন্দুপ্রধান মানুষজন অনুভূত করছে যে পালিয়ে আসা মুসলমানদের নিজেদের অবস্থার চেয়ে ভাল সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 
একটি বিপজ্জনক দিক হল, একটি বিশেষ জেলার জনসংখ্যার অর্ধেক শরনার্থী হয়ে এসেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসন অর্থ দিয়ে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে দিতে পারে যারা ভারতীয় অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে পূর্ব বঙ্গের পরিস্থিতির উপর থেকে নজর সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। 
আমি যে গল্প শুনতে পেলাম তাতে আতঙ্কিত ছিলাম। আমি সেসব গল্প যা প্রেস রিপোর্ট করা হয়েছিল তার পুনরালোচনা করতে চাই না- আমরা তাদের পড়েছি - কিন্তু আমার হাউসকে বলতে হবে যে আমি উদ্বাস্তুদের থেকে সরাসরি শুনেছি তা সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল। আমি একটি গ্রুপের সাথে কথা বলেছি যাদের স্ত্রীরা তাদের সন্তানদের ধরে ছিল। তাদের গল্প শোনানোর সময় তারা কাঁদছিল। তারা বলছিল তাদের স্বামীরা যারা কোন নেতা নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থক নয়, পাকিস্তানি আর্মি প্লাটুন গ্রামে ঢোকার পর তাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঠান্ডা মেজাজে তাদের গুলি করে। 
উদ্বাস্তুরা নিজেরা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নির্বিচারে ক্ষেতে কৃষক হত্যা করতে দেখেছিল। তারা বলেন এই নৃশংসতা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিহারীদের দ্বারা সংঘটিত, বিহারীদের আচরণ  সম্পূর্ণ আগ্রাসী ছিল কারণ তারা সেনাবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আমি বিতর্ক করব না যে অন্য দিকেও নৃশংসতা ছিল, এবং তাদের সমানভাবে আক্ষেপ করতে হবে। বাঙালিদের বিহারীদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার ঘটনা হয়েছে। কিন্তু এই সবের কারণ হল পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গত বছর নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ইচ্ছার অভিব্যক্তির প্রতি সমর্থন বজায় রাখার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। 
এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে ক্যাম্পে থাকা হাজার হাজার মানুষ যারা ভারতে পালিয়ে এসেছে, প্রকৃতপক্ষে যেখানে মুসলিমরা স্বেচ্ছায় আসতে চায় না, যারা বছরের পর বছর ভারত এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছড়ানো প্রপাগান্ডার শিকার, তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের কার্যকলাপে আশাভঙ্গ ও মোহভঙ্গ না হলে পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে আসতে চাইত না। 
আমাকে না শুধুমাত্র, অন্যান্য পর্যবেক্ষকের যারা সেখানে ছিল, তাদের কাছে মানুষের ভয়ংকর ঘটনার কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘটেছে। সরলভাবে, সেখানে বড় অনুপাতে একটি গণহত্যার হয়েছে। এটা অচিন্তনীয় যে একটি গণহত্যা না হলে সুবিশাল সংখ্যার মানুষ এই সীমান্ত জুড়ে পালিয়ে আছে । 
যারা এই সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে পেতে চান নৃশংসতার এবং  সামরিক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকার নিন্দা করতে হবে। এটা যথেষ্ট নয় যে অন্য দিকে হত্যাযজ্ঞ হয়েছে পাশাপাশি পরিস্থিতির পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। আমি একমত সেখানে সম্ভবত ঘটেছে, কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সামরিক শক্তির বড় হত্যাযজ্ঞ যা পশ্চিম পাকিস্তানীরা গোপনে কয়েক সপ্তাহ ধরে গোপনে রেখেছে যখন আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছিল। যখন কয়েক মাস আগে থেকে পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষের বিপদ বিবেচনা করা হয় পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে, অনেক এলাকায়, সেখানে বিতরণ ও যোগাযোগের অভাবের কারণে খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। সড়ক ও রেলপথ কাটা হয়েছে। যে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ফাইনান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন দুই দিন আগে জনাব হার্ভে স্টক উইন এটি নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু আগামী কয়েক সপ্তাহের দুর্ভিক্ষ বিপত্তি  যা অবশ্যই আসবে, আমাদের নিজেদেরকে ব্যসচেতন রাখতে হবে যেন এটিকে তুচ্ছ না ভাবা হয়,  প্রধান ধান ফসল, তথাকথিত আমান ফসল, প্রাক বর্ষা সময়কালে রোপণ করা হয় নি।
এই ফসল থেকে পূর্ববাংলায় উত্পাদিত মোট ধানের ৬০/৭০ শতাংশ আসে এবং যদি এটা রোপণ করা না হয়, এটা অক্টোবর এবং নভেম্বর  চাষ করা যাবে না। দুর্ভিক্ষ আসবে সম্ভবত যা ১৯৪৩ সালে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ এর সর্বনাশা প্রভাবের সমান হবে। 
আমাদের নিজেদেরকে সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করা উচিত। প্রথম প্রয়োজন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা শরণার্থী শিবিরে এইড সহায়তা করা। এখানে, আমি বলতে চাই ত্রাণ সংগঠনগুলো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহানুভূতিশীল এবং সহায়তার জন্য আবেদন সাড়া দানকে প্রশংসা করেন। তার উষ্ণ প্রতিক্রিয়া এবং কর্ম গতির ফলে, আমরা ওয়ার অফ ওয়ান্ট, অক্সফাম ও খ্রিষ্টান এইডের দেয়া ত্রান প্লেন ভরে পাঠাতে পেরেছি। কিন্তু এই এইড, যদিও এটার প্রশংসা করা হয়, কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রের একটি বিন্দু মাত্র। 
আমি আজ একটি টেলিগ্রাম পেয়েছি কলকাতা থেকে পাঠানো, রেভারেন্ড জন হেস্টিংস, কলকাতার একজন মন্ত্রী যিনি অনেক বছর ধরে ত্রাণ কাজে কলকাতায় নিবেদিত এবং যিনি এখন ক্যাম্পে সহযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট।  তিনি বলেন:
“সবাই দাতাদের ও পররাষ্ট্র সচিবের প্রতি তাঁবু ও সরবরাহ চালান এর জন্য কৃতজ্ঞ। অফিসিয়াল শরণার্থী সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ১.৮ মিলিয়ন; পুরো ভারতে ২.৫ মিলিয়ন। ১ মিলিয়নের জন্য ভাল আশ্রয় এখনও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।“
তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে, আমরা নিজেদের পূর্ব বাংলায় সমস্যা নিয়েও চিন্তা করা উচিতঃ 
 “আমরা বাস্তব সমস্যা এড়ানোর জন্য সন্দেহভাজন হয়ে যাব যদি আমরা শরণার্থী সেবা থামিয়ে দিই।“
প্রথমত, তারপর, শরণার্থী ক্যাম্পে: ব্যাপক সহায়তা হতে হবে সেখানে। এখানে, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ যদিও আসছে একটু ধীরে, সেটিকে স্বাগত জানানো হবে। জাতিসংঘ ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে, শুধুমাত্র ক্যাম্পে শরণার্থীদের বিশেষ সহায়তা দেবার জন্যই নয়, সীমান্ত জুড়ে তাদের পুনর্বাসন করার জন্যও। পূর্ববাংলার নিজের পরিস্থিতি এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রত্যাশিত দুর্ভিক্ষের জন্য জন্য জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর এখন দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিকল্পনা শুরু করা উচিত। 
আমি কিছু রাজনৈতিক পয়েন্টে আসছি যা বিতর্কে উত্থাপিত হয়েছে এবং আমি Torquay এর অনারারি সদস্য (স্যার এফ বেনেট) এবং তার অনারারি বন্ধু সদস্য Croydon, দক্ষিণ এর মন্তব্যের কিছু বিষয় অবিলম্বে নিতে চাই। Torquay এর অনারারি সদস্য বলেন, শেখ মুজিব রহমান নির্বাচনের সময় স্বীকার করেছিল একটি ঐক্যবদ্ধ দেশে ধারাবাহিকতা জন্য নির্দিষ্ট আইনি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং  তিনি একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শনের প্রচার করছিলেন  শুধুমাত্র নির্বাচনের পরে। অনারারি ভদ্রলোক বলেন নির্বাচনের পূর্বে ছয় দফা আইনি কাঠামোর সংগে মিলে নি যার ব্যাপারে শেখ মুজিব রহমান একমত ছিলেন। 
 অনারারি জেন্টলম্যান যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। আমি এখানে Keesing এর সমসাময়িক আর্কাইভ থেকে করা ৬ই ফেব্রুয়ারি একটি ডকুমেন্ট দেখাচ্ছি যা দেখায় যে, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন যা ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব রহমান দ্বারা পেশ করা হয়। এটা কোন নতুন প্রোগ্রাম নয়, এটা এমন কিছু, যার জন্য আওয়ামী লীগের বহু বছর ধরে কাজ করেছে। ছয় দফা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের বেশ কিছু পয়েন্ট ছিল যে পয়েন্টগুলা যা শেখ মুজিব রহমান নির্বাচনের পর অনুসরণ করতে চাইবেন যা নির্দেশিত ছিল বলে উল্লেখ করেন Torquay এর জন্য অনারারি সদস্য। 
বস্তুতপক্ষে, মানব ইতিহাসে খুব কমই এরকম স্পষ্ট নির্বাচনী প্রোগ্রাম যেখানে এক ব্যক্তি এক ভোট বা আরও স্পষ্ট করে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে।  এখানে আমাদের ছয় দফা আছে। নির্বাচনে যে তারা পাকিস্তানের একটি এক দেশের আইনী কাঠামোর মধ্যে হবে না সময় কোন প্রশ্ন ছিল না। ইয়াহিয়া খান এবং তার সহযোগীদের থেকে এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে কোন আপত্তি পেশ করা হয় নি কারণ, অবশ্যই তারা এটি পূর্ব বাংলায় এই পরিমাণে সমর্থিত হবে আশা করেনি। শুধুমাত্র নির্বাচনের পর, যখন পূর্ববঙ্গে আসনের ৯৮ শতাংশে এই ধরনের একটি প্রোগ্রাম উপর জয়ী হয়, আপত্তি উত্থাপিত হতে শুরু করেছিল। 
এখন আমরা গভীর দার্শনিক ও সাংবিধানিক সমস্যায় জড়িত। আমি একজন সম্মানিত সদস্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম এবন তার মন্তব্য ছিল, “তারা তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। একবার আমরা এটা তাদের দিয়েছি, নিজস্ব রসে সিদ্ধ হওয়া তাদের নিজেদের ব্যাপার। তারা একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি. আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারব না। তাদের কঠিন উপায়ে শিখতে হবে।“ আমি এ সব বিষয়ে এ মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে পারি না। আমি কর্নওয়াল, উত্তর এর  অনারারি সদস্যের সঙ্গে একমত। সম্মানের সঙ্গে আমাদের অন্যান্য দেশের ব্যাপারে আগ্রহ থাকবে, বিশেষত যখন গণহত্যা সংগঠিত হয় এবং গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনাকে অস্বীকার করা হয়, এটা একটা দায়িত্ব যা আমরা হৃদয় থেকে উপলব্ধি করি। 
এখন জাতিসংঘের কার্যাবলী। আমি একমত যে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে ত্রাণ প্রচার সাহায্যার্থে নিতে এবং দুর্ভিক্ষ এড়ানো সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। কিন্তু জাতিসংঘকে  শুধুমাত্র এটি নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত হবে না। চার্টার দশের ধারা ১ এ জাতিসংঘের প্রথম উদ্দেশ্য হল যেঃ
শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য, এবং শেষপর্যন্ত: শান্তির জন্য হুমকি প্রতিরোধ ও অপসারণের জন্য কার্যকর সমষ্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণ”
সবাই স্বীকার করে যে এটি শান্তির জন্য একটি ব্যবস্থা, চীন একপাশে সঙ্গে ্খেলছে এবং U.S.S.R. সম্ভবত অন্য পাশে খেলছে। 
প্রবন্ধ ১ অব্যাহত:
“আগ্রাসী কর্মকাণ্ড বা শান্তির ভঙ্গের অন্যান্য কার্যকলাপ দমন করা” 
একটি আগ্রাসী ঘটনা ঘটেছে, পাকিস্তানি আর্মি দ্বারা, আমরা যেসব প্রমাণ শুনেছি যেভাবে নিরীহ মানুষকে আক্রমণ ও হত্যা করা হচ্ছে যা গত ২০ বছরের মধ্যে ঘটা সব থেকে বাজে ঘটনা। 
পরবর্তীতে,
 শান্তি ভঙ্গ হতে পারে এমন কর্মকান্ডের শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিক আইন, সমন্বয় বা আন্তর্জাতিক বিরোধ বা পরিস্থিতি নিষ্পত্তিকরণ যা মূলনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।
.
আমি অপূর্ব 
এতে এমন কিছু নেই যা একে শুধুমাত্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাথে অপর সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে যদি এমন বিভক্তি দেখা দিতে থাকে যা বিশ্ব শান্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে তবে জাতিসংঘের এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিৎ। জাতিসংঘ সনদের ধারা ১ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুসারে, ‘জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ’ এর অধিকার রয়েছে। এটি যদি সততার সাথে প্রয়োগ করা হয় তবে নিশ্চিতভাবেই এটি পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যও প্রযোজ্য, যারা কীনা আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিকে বিপুল ভোটের মাধ্যমে সমর্থন দিয়েছে এবং পূর্ব বাংলায় তারা নিজেরা আস্থা রাখতে পারে এমন সরকারের ব্যাপারে তাদের চাহিদা ব্যক্ত করেছে। আমি সেই সব সম্মানীত সদস্যের সাথে একমত যারা মনে করেন অখণ্ড পাকিস্তানকে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় এবং বাংলাদেশ সরকার অবশ্যম্ভাবী ভাবেই গঠিত হবে। এই ৭৫ মিলিয়ন মানুষ গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। তবে, যাই হোক, জাতিসংঘ হয়ত নিজে এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিতে পারে না এবং আমি জাতিসংঘের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করতে চাই। জাতিসংঘ সনদের ধারা ৩৩ অনুসারেঃ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে এমন যে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে প্রথমেই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। “নিরাপত্তা পরিষদ” ধারা ৩৪ অনুসারে, “যে কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে কী না তা জাতিসংঘ খতিয়ে দেখতে পারে।“ আমার মনে হয় এই বিতর্কে অংশ নেয়া প্রত্যেক সম্মানীত সদস্য একমত হয়েছেন যে এক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি প্রযোজ্য। অতএব, জাতিসংঘের শুধু ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নিলে চলবে না, যদিও এটাও জরুরি, কিন্তু, সনদের এই ধারার প্রয়োগেও মনোযোগী হতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘ বৃহৎ শক্তিগুলোর এক ক্লাবে পরিণত হয়েছে। এটি এমন একটি ক্লাব যেখানে শুধু সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো প্রবেশাধিকার পায়। মানবতা জাতিসংঘের কাছে কোনো মূল্য পায় না যদি না কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র তার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একটি দুঃখজনক বিষয় এবং আমি আশা করি যে, কোনো একসময়ে, এ বিষয়ে এমন কিছু করা হবে যাতে করে কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়াই নিপীড়িত মানবতা জাতিসংঘের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে ইতোমধ্যে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল এবং আরও কিছু এজেন্সির ক্ষেত্রে এটি হয়েছে। পূর্ব বাংলার গত কয়েক সপ্তাহের বিদ্যমান পরিস্থিতির মতো অবস্থার প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো একটা সুযোগ থাকতে হবে যেন কোনো বৃহৎ বা ক্ষুদ্র শক্তির কাছ থেকে অনুরোধ আসার অপেক্ষা না করে ধারা ৩৩ ও ৩৪ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যদি কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র এখন এ ধরণের কোনো পদক্ষেপ নেয়, হয়তো তাহলে জাতিসংঘ নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করতে পারে। একটি যুদ্ধবিরতি এবং সুষ্ঠ যোগাযোগ এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ ও রোগব্যাধী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে তা নিশ্চিত করার পরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ব পাকিস্তানে একটি গণভোটের ব্যবস্থা করা যায় যেন কোনো সন্দেহের অবকাশ ছাড়া নির্ধারণ করা যায় যে জনগণ স্বাধীন বাংলাদেশ চায়, না কি পশ্চিমের সাথে একই রাষ্ট্র হিসেবে একত্রীভূত থাকতে চায়। আমি বিশ্বাস করি তাদের সিদ্ধান্ত কী হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে নেয়া হয়ে গিয়েছে। যদি, যে কারণেই হোক, জাতিসংঘ গত বছরের নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি একটি গণভোট তাদেরকে সহায়তা করতে পারে। সিগওয়েল এর সম্মানীত সদস্য বাংলাদেশি সমর্থকদের দ্বারা প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তির ভাষাকে অসংযত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতার নেশায় মত্ত এবং পাগল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমার জানতে ইচ্ছে হয়, সম্মানীত সদস্য দুই দিন আগে আমার হাতে আসা পাকিস্তানের মহামান্য হাই কমিশনার জনাব সালমান এ. আলীর পাঠানো অপর একটি দলিলেরও এমন সমালোচনা করবেন কী না। দলিলটি কিছুটা এরকম- “আওয়ামী লীগ যাদেরকে প্ররোচনার মাধ্যমে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদেরকে নাৎসি স্টাইলের কৌশল খাটিয়ে নিজেদের পথে আনতে চেষ্টা করেছিল। সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল এবং অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট অংশের দ্বারা নির্দেশিত ও পরিচালিত হত্যাকাণ্ড সমূহের সত্যিকারের মাত্রা এখন পরিষ্কার হচ্ছে।“ সম্মানীত সদস্য অপর পক্ষের ‘বাড়াবাড়ি’র নিন্দা করেছেন। আমি আশা করবো তিনি এই বাড়াবাড়িরও নিন্দা করবেন। আমি এর উল্লেখ করছি এটা দেখানোর জন্য যে, এই বিরোধে উভয়পক্ষই কিছু অত্যন্ত নিন্দনীয় বক্তব্য দিচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি না এরকম প্রতিটি অভিযোগ, পালটা অভিযোগের বিচার করতে যাওয়া আমাদের নিজেদের জন্য কোনো সুবিধার কারণ হবে বা সমস্যার সমাধান অনুসন্ধানে কোনো সুবিধার কারণ হবে। সময়মত, ঘটে যাওয়া মৃত্যুগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রতিবেদন আসবে, কিন্তু আজকে আমাদের উদ্দেশ্য তদন্ত নয়, দোষারোপ নয়, বরং চলমান যে কোনো বাড়াবাড়ির নিন্দা করা যা আমি একটু আগে কলকাতার যে টেলিগ্রামের কথা আমি বলেছি তাতে উল্লেখ করা হয়েছে এখনও চলমান হিসেবে, এই আশায় যে আমরা এর একটি বিহিত করতে পারবো, এর এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করতে পারবো যা সম্পূর্ণভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তিকৃত। মি. বিগস ডেভিসনঃ সম্মানীত সদস্য আমার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন। আমি মনে করি না যে দু’টি বিবৃতি পরস্পর তুলনাযোগ্য। একটি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ, অপরটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সততার বিরুদ্ধে আক্রমণ। আমি পরেরটির ব্যাপক প্রতিবাদ করছি। এই দু’টি তুলনাযোগ্য নয়। মি. স্টোনহাউসঃ আমি বিশ্বাস করি যে, পরিস্থিতি নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দিকেই নির্দেশ করছে। এতে অনেক মাস লাগতে পারে, বা বছরও লাগতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি এক হাজার মাইলের বেশি দূরত্বে অবস্থিত ৭৫ মিলিয়ন মানুষের একটি দেশে, বিহারি সংখ্যালঘু ব্যতীত যার অধিকাংশই বর্তমানে তাদের বিরোধীতা করবে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন পুনর্বহাল করা অসম্ভব হবে। এই পরিস্থিতিতে, দীর্ঘযাত্রায়, পূর্ব বাংলার জনগণের জয় হবেই। অতএব, আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের উচিৎ হবে না পশ্চিম পাকিস্তানিদের এটা ভাবতে উৎসাহী করা যে, তারা কোনো ‘স্বাভাবিক’ পরিস্থিতিতে ফেরত যেতে পারবে যাতে তারা দেশের এই অঞ্চলে তাদের শাসন চালিয়ে যেতে পারবে। আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের জন্ম হবেই, এবং আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে, বিশ্ব শান্তির স্বার্থে তাদেরকে এটি অর্জনে সহায়তা দেয়া উচিৎ।
.
ফারজানা আক্তার মুনিয়া 
২ঃ১০ অপরাহ্ণ রেভারেন্ড ইয়ান পেইসলি (অ্যান্ট্রিয়াম, উত্তর)ঃ অন্য সকল সম্মানীত সদস্যের ন্যায় আমিও এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক, সম্মানীত সদস্য, কেনসিংটন, উত্তর (মি. ডগলাস মান)কে সাধুবাদ জানাতে চাই। পূর্ব পাকিস্তান ট্রাজেডির প্রতি আলোকপাত করে এমন যেকোনো কিছুই স্বাগত জানানোর যোগ্য। যাই হোক, এখানে আরও একটি ট্রাজেডি আছে। সেটি হলো, অনেকের মধ্যে এক ধরণের উদাসীনতা, সচেতনতার অভাব, এমনকী গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি সম্পর্কে নির্লিপ্ততাও আছে। নিজের এবং বিশ্ব স্বার্থের কারণে, যেসব বিষয়ের সম্পূর্ণভাবে নিন্দা করা উচিৎ সেসব বিষয়ে প্রকাশ্যে এবং স্পষ্টভাবে কিছু না বলার একটা প্রবণতা আছে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করি, যখন আমরা অত্যাচার, সহিংসতা, রক্তপাত, অরাজকতা এবং অনাচারের সাথে মানিয়ে নিয়েছি। পুরো জাতি জুড়ে যে গভীর উদ্বেগ থাকা উচিৎ, তা নেই। কোনো বিতর্ক যদি আমাদের এই জাতিকে নাড়া দিতে পারে তো সেটি হচ্ছে এই বিতর্কটি। আমি বিতর্কে অংশ নেয়া সকল সম্মানিত সদস্যের উদ্বেগ প্রকাশকে স্বাগত জানাই। যাই হোক, জাতি জুড়ে যে আগ্রহের অভাব তা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রনহীন সমাজ আমাদের নৈতিকতার যে অবক্ষয় ঘটিয়েছে তারই প্রমাণ দেয়। যে গভীর আন্তরিক উদ্বেগ থাকার কথা ছিল তা নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সন্ধ্যা ঘনিয়েছিল সাইক্লোনের মাধ্যমে। এখন তারা তাদের মধ্যরাত পার করছে, আর সে কী এক মধ্যরাত! প্রতিবেদনগুলো যদি অতিরঞ্জিতও হয়ে থাকে, তবুও কোনো সন্দেহ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানে এক বিভৎস হত্যাকাণ্ড চলেছে। হাউস এর এদিকের এক সম্মানিত সদস্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের ২৫ মার্চের বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। সেটি ছিল একটি দুঃখজনক বক্তব্য, কারণ এটি ছিল সেই একই দিন সন্ধ্যায় যে দিন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে হানা দিয়েছিল, এবং কোনো সন্দেহ নেই যে সেখানে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড চলেছে। সেখানে ভয়াবহ নৃশংসতা ঘটানো হয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমি বিশ্বাস করি যে নৃশংসতা উভয়পক্ষের উপরই ঘটানো হয়েছে। তবে, এটা বলাও ঠিক হবে যে, এক পক্ষের ক্ষেত্রে তা নিরাশা এবং গভীর হতাশার বোধ থেকে এসেছে, আর অপর পক্ষে তা বর্বর সামরিক শক্তির জোর থাকার ফলাফল। আমরা যারা এই হাউসে আছি তাদেরকে বর্বর সামরিক শক্তির নিন্দায় সর্বজনীন হতে হবে। গৃহসমূহ ধ্বংস করা হয়েছে, পরিবারগুলোকে হত্যা করা হয়েছে এবং শহরগুলোতে ধর্ষণ করা হয়েছে। দশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং শত সহস্র মানুষকে গৃহহীন করা হয়েছে। আমি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই। আমি একে প্রথমত মানবিক কারণে স্বাগত জানাই। মৃত এবং মৃতপ্রায় মানুষের আর্তনাদ যেন বৃথা না যায়। অত্যাচার, রক্তপাত এবং আমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের ভাইদের আর্তনাদে সরকার এবং রাষ্ট্রের দৃঢ় অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিৎ। এটা এমন দিন নয়, যখন আমাদের আলোচ্য এই মাত্রার একটি ইস্যু এবং ট্রাজেডি নিয়ে কোনো সরকার গড়িমসি করতে পারে। গণতন্ত্রের স্বার্থেও এই প্রস্তাবকে সমর্থন দিচ্ছি, কারণ এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ও আমার নিজ দেশের পরিস্থিতিকে সমান্তরাল ভাবে দেখানোর একটা চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু, সম্মানিত সদস্যদের সচেতন থাকতে হবে যে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষ যুক্তরাজ্যের অংশ হিসেবেই থাকতে চায়, পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধিকার চায়। দু’টো পরিস্থিতি সমান্তরাল নয়। এই হাউসে আমরা সময়ে সময়েই শুনে থাকি যে, সকল সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে এটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তারা কী ধরণের দেশে বসবাস করতে চায় এবং কী ধরণের সংবিধানের অধীনে কাজ করতে চায় তা বলার অধিকার। অবশ্যই গণতন্ত্রের স্বার্থেই তাদের অধিকার আছে তাদের কণ্ঠ বিশ্বের কাছে পৌঁছানোর। যদি বিশ্বনেতাদের মাঝে এই হাউসের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হয়, যদি সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয়ের অধিকারের রক্ষক হিসেবে এই হাউস জনগণের আস্থা পেতে চায়, তাহলে সরকারকে অবশ্যই আজ সম্মানিত সদস্যদের প্রস্তাবিত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দেখাতে হবে যে তারা সঠিক পথে চলতে চায়, সেই পথে যা এই সকল মানুষকে তাদের গভীর ও ভয়াবহ সংকট এবং ভয়ংকর কষ্টের সময় সাহায্য করবে। ২ঃ১৬ অপরাহ্ণ মি. জুলিয়াস সিলভারম্যান (বার্মিংহাম, অ্যাস্টন)ঃ আমি কি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য আমার সম্মানিত বন্ধু কেনসিংটন, উত্তর এর সদস্য (মি. ডগলাস মান) এর উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দনসমূহ পৌঁছানো হয়েছে তাতে আমার কণ্ঠও যোগ করতে পারি? এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে এই হাউসের প্রত্যেক সদস্য এবং দেশের সকলের সচেতন হওয়া উচিৎ। এমনকী যদি অপর একটি সরকারের নিন্দা করার বিষয়ে আমাদের সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অনীহার কারণটি কেউ বুঝতেও পারেন, তবু সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক প্রভাব সহকারে, যেকোনো মূল্যে এই হাউসের এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে, কী ঘটেছে সে বিষয়ে সত্যটি সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার। ৭৫ মিলিয়ন মানুষের একটি জাতি স্বায়ত্তশাসনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে, স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতার জন্য নয়। তারা শুধু তাদের মতামত প্রকাশ করেনি। তারা এটি স্পষ্টভাবে করেছে এমন একটি নির্বাচনে যা সুষ্ঠু হয়েছে বলে উভয়পক্ষই একমত হয়েছে। সম্ভবত নির্বাচনে সকল পক্ষের আশানুরূপ ফলাফল আসেনি, কিন্তু নির্বাচনটি সুষ্ঠু হয়েছে সে ব্যাপারে সাধারণভাবে সবাই একমত। পূর্ব বাংলায় এর ফলাফল স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বিপুল সমর্থন দিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবেই সেখানে দর কষাকষি শুরু হয়ে যায়। তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বিভক্ত হবার আগেই, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা গঠিত, সদ্য নির্বাচিত দলটির উপর বর্বর নির্যাতন চালানো শুরু করে, যাদেরকে কিছুদিন আগেই জনগণ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। হতে পারে যে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া এবং পাইকারি গণহাত্যার বর্ণনাগুলোতে কিছুটা অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে এটা বোঝার জন্য যে, যদি, এমনকী এর অর্ধেকও সত্যি হয় তাহলেও পূর্ব পাকিস্তানে যা হচ্ছে তা ক্ষমার অযোগ্য। আমরা ২ মিলিয়ন মানুষের উদ্বাস্তু হবার খবর পেয়েছি, সিগওয়েলের সম্মানিত সদস্য (মি. বিগস-ডেভিসন) বলেছেন যে সংখ্যাটি সম্ভবত সঠিক নয়। সেটা যাই হোক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিপুল পরিমাণ শরণার্থী, যাদের অধিকাংশ মুসলিম, তাদের নিজেদের গ্রাম, মাটি, বাড়ি ত্যাগ করে এমন এক অচেনা দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে যে দেশকে তারা বহু বছর ধরেই শত্রু জ্ঞান করে আসছে। অবশ্যই, কোনো ভয়ানক শক্তি দ্বারা চালিত না হয়ে এই অপসরণ ঘটেনি। এই বিষয়টি, যে কোনো অবস্থায়, পূর্ব পাকিস্তানে যা হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা যে ভয়ঙ্কর কাহিনীগুলো শুনছি তার বড় অংশকে সমর্থন করে।
.
রাফি শামস 
একাধিক সম্মানিত সদস্য জানিয়েছিলেন, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান অপসরণ চেয়েছিলেন তাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আলোচনা ভেঙে দেয়ার এবং তার মিলিটারী ফোর্স পাঠানোর কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল । এই মতামতের কোন বৈধ ভিত্তি আমি পাইনি। সাড়ের সাত কোটি মানুষের একটি জাতি যদি স্বাধীনতা চায় , কেন তাদের ভাগ্য নিরুপণের অধিকার তাদের থাকবে না? এরকম একজন জেনারেলের, যার কিনা কোন বৈধ সাংবিধানিক অবস্থান নেই,যে কিনা কোন সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে এই অবস্থানে আসেনি , বরং এসেছে সেনাবাহিনীর হাত ধরে- তার কী অধিকার আছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামতকে উপেক্ষা করার? যদিও তারা এত দূর অবধি চিন্তা করেনি, তারা চেয়েছিল অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার। এই দেশ গুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলতে পারি তারা এটা করতে বাধ্য হয়েছিল। 

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে। সমস্যা হল, ঠিক যখন আলোচনা চলছিল তখন সৈন্য ও অস্ত্র বোঝাই যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় উপদ্বীপ ধরে যাত্রা শুরু করেছে। তাই প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে এই আলোচনা কি তবে শুধু মাত্র সময়ক্ষেপণ ছিল নাকি সৎ উদ্দেশ্যেই এটা চলছিল? তবে এই আলোচনা সত্যি হোক বা নাই হোক, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ কোন অবস্থাতেই বিশ্ব জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 

ঘটনা সমূহ সম্পূর্ন পরিষ্কার। আমি জানিনা,কিভাবে ইতিহাস কিংবা সাংবিধানিক খুঁটিনাটি এই সমস্ত পরিষ্কার ঘটনবলী কে নস্যাৎ করতে পারে। 

এরকম অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের মতে এরকম অবস্থায় যদি সরকার কোন মতামত দিতে যায় তবে সেটা সরকারের জন্য হীতে বিপরীত হবে। এর বাইরে আমি আশা করছি জাতিসংঘ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কোন বিবৃতি প্রদান করবে। আমি এমন কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম যারা আশা করে সরকার ক্ষতিগ্রস্থ দের ত্রাণ ও সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমি নিশ্চিত, এখন পর্যন্ত যে ১৮০০০ ইউরো সাহায্য হিসেবে দেয়া হচ্ছে সেটা অপ্রতুল, এ ব্যাপারে মন্ত্রী আমার সাথে একমত হবেন। এটি খুবই সামান্য। আমি আশা করছি এটা মাত্র শুরু। বড় অংকের সাহায্য সরকারের থেকে প্রয়োজন হবে এবং আশা করছি অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ গুলোও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। সামান্য সম্পদের গরিব দেশ ভারত কেবলামাত্র ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এই ভয়াবহ দুর্যোগের সম্পূর্ণ চাপ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই বোঝা বিশ্বের সকল দেশেরই গ্রহণ করা উচিত। 

আমি মনে করিনা কেবল মাত্র স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা এই সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে কারণ এই সমস্যা বিশাল। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই বলেছেন পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে। সুতরাং এটি এখন সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। সরকারের সাহায্য ছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সঙ্ঘ গুলোও এখানে কাজ করতে পারবেনা। আমি আশা করব সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে,ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের বিশেষ এবং ঐতিহাসিক অবস্থানের জন্যই।  

পূর্ব-বাংলার মানুষদের ত্রাণ পৌছানোর আগে এটিও মাথায় রাখতে হবে যে, তাদের মনে হতেই পারে পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে আসা এই ত্রাণ সাহায্য আসলে তাদের সাহায্য করার জন্য নয়, বরং আধিপত্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। কাজেই যদি এবং যখন এধরনের সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে সরকার এবং জাতিসঙ্ঘ এই সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষন বজায় রাখবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে মানবিক বিবেচনায় দেয়া সাহায্য যেন অন্য কেউই ব্যবহার না করে। 

আমি ধারণা করছি এই সমগ্র কক্ষ আশা করে সরকার এই পরিস্থিত মোকাবেলায় সংবেদনশীল হবে, বিশেষ করে ভারতে অবস্থানরত বিশাল উদ্বাস্তু শিবিরের ব্যাপারে। 


মি.বার্নার্ড ব্রেইনি (এসেক্স, সাউথ-ইস্ট) ঃ এই বিতর্ক আমাদের সম্মানিত সদস্যদের তীব্র সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। একদিকে এনিয়ে দ্বিমত করার অবকাশ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সাথে কী হচ্ছে। এতক্ষন আমি যতগুলো বক্তব্য শুনলাম তা থেকেই এটি পরিষ্কার। আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত এবং সবাই বাস্তবিক কোন কিছু করতে আগ্রহী। 

অন্যদিকে পাকিস্তান একটি সার্বভৌম দেশ যাদের সাথে আমাদের দীর্ঘ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক আছে। এই দেশটি সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছে। সে সময় অন্যান্য দেশের সাথে আমরাও তাদের পাশে ছিলাম সেটা সত্যি, কিন্তু যেহেতু পাকিস্তান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমাদের এ ব্যাপারে মত প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং একই সাথে আমাদের কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 

এটা আমাদের বোঝা উচিত যে, যেমনটা আমরা অনেকেই নাইজেরিয়ান গৃহ যুদ্ধের সময় থেকে বলে আসছি , আমরা এখন আর কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ গুলোর শাসনকর্তা নই, আমাদের আইন সেখানে এখন আর চালু নেই। অনেক সময়ই প্রাক্তন রাজকীয় শক্তিদের হস্তক্ষেপ তাদের বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে। স্বাধীনতা মানে কেবল নিজেদের নীতি গ্রহণের স্বাধীনতাই নয়, বরং ভুল করার স্বাধীনতাও। 

তারপরও, আমরা ব্যাপারটা এভাবে ছেড়ে দিতে পারিনা। সব কিছুর পরও ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের সাথে আমাদের গভীর বন্ধন রয়েছে। তিন শতক জুড়ে আমাদের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের,যারা এখন ভারত এবং পাকিস্তান,যে সম্পর্ক ছিল তা আমরা মুছে ফেলতে পারবনা কারণ তারা আমাদের ইতিহাসের অংশ। ভারত ও পাকিস্তানের অনেকের সাথেই আমাদের অনেকের গভীর ও আত্মিক যোগাযোগ আছে। সেই সাথে আছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক। তাই আমরা, আমাদের সম্মানিত সদস্যরা যেমনটা বললেন, ভারতীয় উপমহাদেশের এই বিভাজনে আমাদেরও দায়বদ্ধতা আছে। 

পাশাপাশি, অন্যান্য দেশ গুলোর সাথে আমরাও ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করেছি,আর তাই এই দু দেশেরই উন্নতির পিছনে আমাদের ভূমিকা আছে। সমগ্র বিশ্বে রোগ,শোক ও অশিক্ষার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে শান্তি ছড়ানো ছাড়া ব্রিটিশদের কোন স্বার্থ নেই। এটা এমন একটা অবস্থা,যা ব্রিটেনের জন্য নতুন ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মানুষ ব্রিটিশ প্রভাবের কথা বলে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে, যে কোন বিচারে ,এটা অনেক বিশাল হতে পারে। 

আমার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলা উচিত নয়, অন্যান্য সম্মানিত সদস্যদের মত আমার এত তথ্যসূত্র নেই। 
.
Farhana
মন্ত্রী সাহেব বলেন ব্রিটীশ সরকার পাকিস্তান সরকার কে তখন ই অনুদান দেয়ার কথা চিন্তা করবে যদি তা সঠিক ভাবে বিতরন নিশ্চিত করা হয়। এই ব্যাপারে আসলে একটি রাজনইতিক ঐকমতে আসতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান কি রাজনৈতিক ভাবে কখনো একটি স্থির অবস্থায় আসতে পারবে? আমার ধারনা, পাকিস্তান সরকারের হাতে যদি বিশয়টি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান কখনই হবে না। 
জনাব জেমস কিলফেডার বলেন, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান সরকার কখনোই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গনতান্ত্রিক সরকার গঠনে যথাযথ উদ্যোগ নেয় নি। আমরা সবাই জানি যে আর্মি যখন কোনো দেশের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন করে তখন নির্বাচনে অনেক কারচুপি হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এই ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার বা প্রেসিডেন্ট কেউ ই কোনো ব্যাবস্থা গ্রহন করেনি।
অপরদিকে, জনাব বারন্স এর মতে ২৫ মার্চ ও তার ফলাফল সরূপ পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যে রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে সহজে ্পূরব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থায় কোনো স্থিরতা আসবেনা যতক্ষন না বিশ্বের অন্যান্য দেশ পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি না করে।
সরকারের আন্তর্জাতিক ভাবে অনুদান চাওয়ার সিধান্ত কে আমি স্বাগত জানাই কিন্তু সরকারের আগে নিজেদের রিলিফ কমিটি গূলোর উপর জোর দেয়া উচিত। কারন আন্তর্জাতিক ভাবে বিষয়টির সমাধান হওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । আমাদের নিজস্ব সংস্থা গূলোর ই এই ব্যাপারে অতি দ্রুত ও যথাযথ ব্যাবস্থা নেয়ায় ব্যাপারে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে। সরকারের যাথাযথ সহযোগীতা পেলে তারা তড়িৎ গতিতে সব কাজ ঠিক সময়ে সম্পাদন করে ফেলতে পারবে।
আমি মন্ত্রী মহোদয় কে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ধারনআ দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি যে ব্রিটিশ সরকার রিলিফের ব্যাপারে (আন্তর্জাতিক রিলিফ যা ইউনাইটেদ নেশান এর মাধ্যমে পাঠানো হবে ও দেশিয় সংস্থা উভয়) কিভাবে সহোযোগীতার কথা বলেছেন । ফরেন সেক্রেটারি কে মঙ্গলবার এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি, তিনি যোগাযোগ ব্যাবস্থার কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন যে পাকিস্তানী আর্মি দের মাধ্যমে রিলিফ বন্টন করা হবে।
রিলিফ কমিটির সমস্যা গুলো খুঁজে বের করতে হবে। উপযুক্ত সাহায্য ও প্রষ্ঠপোষকতা পেলে রিলিফ কমিটি সব কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।
দেশের এমন অবস্থায় আর্মি দের মাধ্যমে খাদ্য বন্টন করতে হলে খুব বাজে অবস্থার সৃষ্টি হবে। নাইজেরিয়ান কনফ্লিক্ট এ যে সমস্যা গূলো তৈরি হয়েছিল তা এখানেও দেখা দিবে। সাধারন জনগন কে কখনোই এটা বুঝানো সম্ভব হবে না যে আর্মিরা সুষ্ঠু ভাবে খাদ্য বন্টন করবে।
আমি আমার সম্মানিত বন্ধু কে অভিনন্দন জানাচ্ছি বিষয়টি তিনি উত্থাপন করেছেন বলে যা একটি বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে এমন ২য় বার হল যে ইউ এন ও কমন ওয়েলথ, একটি কমন ওয়েলথ এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহায্য করতে অক্ষম হল। এই দুট সংস্থা কে তাদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে হলে এই সমস্যা মোকাবেলায় কোনো না কোন দক্ষ উপায় যেভাবেই হোক খুজে বের করতে হবে/

যথাযথ কর্তৃপক্ষ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আমার দৃষ্টিতে এনেছে এবং তা হল, পাকিস্তান হাইকমিশন ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেছে যাতে ব্রিটিশ নিরাপত্তা রক্ষি বাহিনি পাকিস্তান এর ব্যাপারে আরো তথ্য যোগাড় করে, বিশেষ করে- পাকিস্তানি ও ব্রিটিশ দের মধ্যে কয়জন বিদ্রোহের সাথে জড়িত আছে।।
এসব বিদ্রোহের সাথে যারা জড়িত তারা কিছু সপ্তাহ ধরেই অনেক কে ইন্টারভিউ দিচ্ছে, যার মধ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর লোকজন ও আছে। সবাই নিরাপত্তা কর্মীদের দুশ্চিন্তা সম্পর্কে অবগত আছে। এই নিয়ে অভিযোগ করার কনো অবকাশ নেই যে নিরাপত্তা কর্মীরা action bangladesh এর লোকজন দের জিজ্ঞাসাবাদ কেন করছে, কারন তারা এই চাকরীতেই নিয়োজিত এবং এই জন্যই তাদের বেতন দেয়া হয়। এটি হতাশাজনক হলেও এখন অনিবার্য পরিস্থিতি যা মেনে নিতে হবে।
তারচেয়েও বড় যে অভিযোগটি একটি বিশ্বস্ত সূত্রে সামনে এসেছে তা হল, পাকিস্তানি হাইকমিশনের কাছে অনেক তথ্য পাচার হচ্ছে, মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানানো হল।
Mr. John H. Osborn Sheffield. Hallam এর মতে, একটি স্বাধীন দেশের উপর ইচ্ছামত বিতর্কিত ভাবে যা কিছু ইচ্ছা করা যায়না। এই পরিস্থিতি থেকে দেশ কে রক্ষা করে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় নিএ যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব । আমাদের কি কি করনীয় এই ব্যাপারে আলোচনা করে একটি সিধান্তে আসতে হবে। দেখতে হবে আমাদের ক্ষমতা আসলে কত টুকু। কারন আমাদের হাতে আর একচ্ছত্র অধিকার নেই, এছাড়া কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া আর সৌহার্দ পূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে।
কিন্তু পূর্ব পাকিতানে নির্বিচারে গনহত্যা চলছিল যা মানবতার জন্য হুমকিসরূপ। এই থেকে প্রমান হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবিরা বাঙ্গালীদের উপর কি ভয়াবহ জুলুম করছিল। পাকিস্তানী মিলিটারি রা যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছিল তা আর কোন রকম রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে পরেনা। কিন্তু এই জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব কারোর ই কারোর ই সম্পূর্ণ ভাবে নিন্দা করা যায়না।
সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। আমরা জানি ইয়াহিয়া খান মিলিটারি সরকার এর হাতে সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তানত্র করতে চেয়েছিল। আমি এই নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করি যে শেখ মুজিবর রহমান তার ক্ষমতার উপযুক্ত প্রইয়োগ করে নির্বাচনে জয় লাভ করতে পারেন নি। এবং দুই বছর আলোচনা করেও তিনি কোন সমঝোতায় আসতে পারেন নি।
তথাকথিত 'ছয় দফা' নিয়েও ওনেক আলোচনা হয়েছে। একটি হল, federal gvt নিরাপত্তা ও বৈদেশিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে। আরেকটি হল, সংবিধান একটি নিজস্ব ফেডেরাল এর আওতায় থাকা উচিত। সম্প্রতি আরো কিছু বিশয় এখানে যুক্ত হয়েছে, মিলিটারি দের সরিয়ে নিয়ে তাদের ব্যারাক এ ফিরে যেতে বলা এর মধ্যে একটি।
সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়েও একটী দন্দের সৃষ্টি হতে পারে, ভোটার রা ভাবতে পারে তারা একটী বিভক্ত প্রদেশ সৃষ্টির জন্য ভোট দিয়েছে। বাংলাদেশ এটিকে দুটি জাতির মধ্যে যুদ্ধ বলে ঘোষনা দিয়েছে, আমাদের মাঝেও এই নিয়ে তর্ক হবে যে এটি কি আসলেও নাকি সামরিক যুদ্ধ নাকি মুক্তির জন্য যুদ্ধ। এটি যাই হোক না কেন তা নিয়ে আফসোস করা উচত নয় এবং যা নিন্দা করার মত বিষয় তা নিয়ে অবশ্যই নিন্দা করা উচিত। গত ২৫ বছর নিয়েই পাকিস্তান বিভক্তিকরন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখন বাংলাদেশ এই বিষয়ে বিশ্বের সহানূভুতি পাচ্ছে।
এখন আমরা বুঝতে পারছি যে বাংলাদেশ কে ছোট করে দেখা ঠিক হয়নি, সেখানে এক বিশাল বিপ্লব ঘটছে। স্বাধীনতার জন্য তাদের ঘটানো বিপ্লব যার সাথে বায়ফ্রার বিপ্লবের মিল পাওয়া যায়। 
জনাব মাইকেল স্টুয়ারট নাইজেরিয়ার সাথেও এর মিল খুঁজে পান। যদিও আমরা আসলে সঠিকভাবে জানিনা যে কি হয়েছিল, Anthony Mascarenhas এর মতে বিদ্রোহ প্রথম বাঙ্গালীরাই শুরু করেছিল। 
ব্রিটিশ সরকার ও আমেরিকান সরকার এই বিদ্রোহের ব্যাপারে একই রকম ধারনা পোষন করেন, অপরদিকে চীনা সরকার পাকিস্তান কে সমর্থন করে, এরমধ্যে ভারত রেফুজি দের নিয়ে অনেক ঝামেলায় আছে। রেফ্যুজি ক্যাম্প গুলর অবস্থা অনেক শোচনীয় ছিল, এবং এও বুঝা যাচ্ছিল যে যেভাবে এরা আসছে কিছু দিন এর মধ্যেই এর সংখ্যা ২/৩ লাখ এ ছড়াবে, চমকপ্রদ ব্যাপার হল, রেফ্যুজি দের মধেয় কিন্তু সবাই মুসলিম ছিল না। 

বর্ডার এ ভারত ও পাকিস্তান এর মধ্যে এ নিয়ে অনেক গোলমাল হচ্ছিল, আমরা ব্রিটিশ রা জানতাম যে কোন ব্যাপারে আসলে আমাদের কতটা ভূমিকা রাখা উচিত ও কোথায় কি করা উচিত। শোনা যাচ্ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তান কে আর কোনো রকম সাহায্য করা হবেনা, কিন্তু আমরা কোন একটি জাতিএ ধ্বংস হতে দিতে পারিনা। 
আমি সরকারের এই সিধান্ত কে স্বাগত জানাই যে তারা পূর্ব পাকিস্তান কে সাহায্য করতে যাচ্ছে। বহির্বিশ্বের চাপ এইদিক এই ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান এর সাহায্য প্রয়োজন । শেফিল্ড এলাকায় আমি এমন অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছি যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে এবং তারা জানে যে তাদের পরিবার পরিজন কি অবস্থায় আছে বা তাদের সাথে কি হয়েছে। 

.
Nury
(১) 
শেফিল্ড সকাল তারবার্তায় মর্ট রোজেন ব্লুম এর " শকুনে পূর্ণ বাংলাদেশ " এর অধিকাংশ সংগঠকের পরিবার পাকিস্তানে(গঠনের পেছনে) ছিল এবং মৃত(মেরে ফেলা হয়েছে)। এই দুঃখজনক ঘটনাটি আমাদের সকলকে অনুপ্রানিত করে।
(২)এইজন্য কি আমরা অপরিহার্যভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে দোষারোপ করতে পারি?যেখানে যোগাযোগের একটি ব্যর্থতা রয়েছে।পাকিস্তান সরকারকে অবশ্যই এই ঘটনা দেশের জনগণের সামনে আনা উচিত। সমস্যার সম্মুখীন নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা ছিল সপ্তাহ এবং মাসের জন্য।আমরা শুনেছিলাম কেবলমাত্র বিয়াফ্রামের গল্প।সাংবাদিকরা পেছনের কাহিনী সামনে এনেছিল যা আমাদের সকলের উদ্বেগের কারন।আমাদের সত্যিটা জানাতে এবং পাকিস্তান সরকারের গঠনমূলক মনোভাব জনগনের সামনে তুলে ধরতে কিছু প্রচেষ্টা অবশ্যই ছিল।
(৩)গ্রেট ব্রিটেন একটি বিশ্বের শক্তি হিসেবে আর নেই কিন্তু এটি একটি সমাধান অর্জন করতে  নৈতিক প্রভাব এবং বৈশ্বিক নৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে। চুড়ান্ত সমাধান অবশ্যই পাকিস্তানে।একটি অব্যাহত সাহায্যের কার্যক্রম অবশ্যই পরিচালিত করা হয় কিন্তু এটি অবশ্যই যথাযথভাবে শাসিত এবং যেটি কঠিন হবে কারন আমি সরকারের ভাল অবস্থা বুঝতে পারি যেখানে সরকার নিজেই প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে চাইবে।
একই ধরনের সমস্যা যেটি নাইজেরিয়াতে আমরা পেয়েছিলাম।ভারতীয় উপমহাদেশে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল তা মুক্ত বিশ্ব সদয়ভাবে গ্রহণ করেনি।আমরা চাই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক কিন্তু যে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে তা থেকে কেবলমাত্র একটি উপলব্ধি আসতে পারে,আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব হলো আমাদের প্রভাব খাটিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এদের মধ্যকার যারা একে অপরের সাথে কথা বলতে চায় না এবং সেখানে ঘৃণার অবস্থান থেকে সহানুভূতি প্রতিস্থাপন করতে হবে।
৪)
বিকেল ৩ টা বেজে ৮ মিনিট,
জনাব ফ্রাঙ্ক জুদ (পোর্টসমাউথ,পশ্চিম) :
আমি যোগদান করেছি সেখানে, যে আমার সম্মানিত বন্ধু(মি: ডগলাস মান)উত্তর কেসিংটন এর সদস্য একটি বিতর্ক উপস্থাপন করবার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।আমি যোগদান করেছি তাদের সাথে যদিও তারা মন্ত্রী তাদের সমর্থনে ভালো খবর যা বলেছিল তা প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল।নথিভুক্ত হয়েছিল জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কর্ম এবং উন্নতি অগ্রগতি সম্পর্কে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার মধ্যে কোন দুর্দশায় দ্রুত প্রয়োজনে একটি সমন্বিত ড্রাইভ সংগঠিত করতে চেস্টা করেছিল।
(৫) 
আমার মন্ত্রীর কাছে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন আছে।তিনি কি একটি আশ্বাস দিতে পারেন যে,সরকার এদেশের কোন ছাত্রছাত্রীকে পৃূর্ব পাকিস্তানে পড়াশুনা করার অনুমতি দিবেনা।জোরপূর্বক তাদের গবেষণা শেষ করতে হবে অস্বাভাবিক তারাতারি? যদি সরকার কোন শিক্ষার্থীকে এরকম দূর্ভাগ্যপূর্ণ অবস্থায় পায়।আমি অশা করি যে তারা তাদের গবেষণা যেন সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করবে।
(৬)
আপাত দৃস্টিতে বড় ঝড়ও পরে শান্ত হতে পারে।এ থেকে এই পর্যায়ে কোন ভিত্তিহীন অসম্পূর্নতা উদ্ভূত হলে আমাদের তাই সতর্ক হতে হবে।যুদ্ধ এবং হত্যা বিচারে প্রাথমিক পর্যায়ে যা যা ঘটেছে তার উপর বর্তমানে কোন গল্প নেই।এরকম আপাত শান্ত পরিস্থিতিতেও আমাদের শিথিল আচরনের কোন কারন নেই।যদি পাকিস্তান সামরিক সরকারের গোপন করার ভয় না থাকে তবে আগ্রহী হয়ে এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দ্বারা অনুৃৃমোদন দিয়ে সেখানে থেকে সহযোগীতা করা উচিত।
.
৭১ পৃষ্ঠা --------------------------->>





খুব সত্যি যে একটি দেশের উন্নয়নশীল দেশের সাথে সম্পর্ক অআছে মানে দাতা দেশ উন্নত দেশগুলোর ঘটনায় মধ্যস্থ করে কারন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকার ঐ দেশকে সমর্থন দিয়ে থাকে তা নিচে দেওয়া হলো। ঘটনা হলো একটি দেশ সার্বভৌম দেশের সাথে সামরিক সহযোগীতা করে মানে হলো যে,কারন এটি দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা নীতির উপর নির্ভর করে প্রথম দেশের সহযোগীতার উপর হস্তক্ষেপ করছে।




-যদি বাসস্থান এই কারনে গ্রহণ করতে হয়,অআমরা নিজেদেরকে যে প্রশ্নটি অবশ্যই করব তা হলো,হস্তক্ষেপের যে নীতি পাকিস্তানে অআমরা চালু করেছিলাম সেখানকার অআবহাওয়ার একটা পরিবর্তন দরকার।আমি তর্ক করে প্রমাণ করব যে সেখানে এটির একটি পরিবর্তন দরকার।সফল হতে হলে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে।একটি সুস্থ অংশীদারিত্বের অর্থ হলো যে,অংশীদাররা সবাই কথা বলতে এবং অধিবেশন কালে তাদের কথা নিঃসংঙ্কোচে বলবে।আমি অআমার সংগঠকদের বাড়ি যেতে পারব না এবং একটি সরকারের সমর্থনে তাদের করের ব্যবহার প্রতিপাদন করতে পারব না।যেটিতে আমি বিশ্বের যে কোন এলাকায় খুঁজে পাই অসমর্থনীয় এবং শোচনীয় শাসন ব্যবস্থা। যদি সংজ্ঞানুসারে একটি সফল অংশীদারিত্ব গঠনে কাজ করা হয় তবে অআমাদের একটি অধিকার অআছে অংশীদারিত্ব গঠনে কিছু বলতে।



-আমি বিশ্বাস করি যে,সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য থেকে কমনওয়েলথের রুপান্তরের সাথে কমনওয়েলথের মধ্যে অংশীদারিত্বের উপর অআমরাই নতুন সম্পর্ক চালু করেছি।যদিও অআমরা অতি মেজাজের কারনে সেখানকার সংবেদনশীলতা বুঝেছি। পোস্ট সাম্রাজ্যবাদের এই যুগের উপর অআমাদের অক্ষমতার একটি অনুভূতি,সুপারিশের জন্য এটি অর্থহীন।এখন অআমরা সাম্রাজ্যবাদী দায়িত্বের নিষেধ থেকে মুক্ত।অআরো অআছে যেমন,অআমরা খোলাখুলি এবং মুক্তভাবে সমতার হিসেবে দেশে অংশীদার হিসেবে কথা বলতে পারিনা;যেমন পাকিস্তান।যখন অআমরা ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই অআমরা দেখতে পাই সবচেয়ে খারাপ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সাজানোর উপর নিযুক্ত করা হয়েছে।তাই নয় কি।



পরবর্তীতে অআমার মনে হয়েছে যে, বিশ্বের সম্প্রদায়ের অআবশ্যিক পারস্পারিক অধীনতায় স্পস্ট করে প্রমাণ দেখায় পাকিস্তানে কি ঘটেছিল।অআমরা দেখেছি যে,শরণার্থী সমস্যা অআসলে তাৎক্ষনিক একটি অআন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিনত হয়েছে।ভারতে যে সকল শরণার্থী অআছে বর্তমানে কেবলমাত্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাই না,ভারতে এটি একটি কৌশলগত সমস্যা। গেরিলা কার্যক্রমের কারনে সৃস্ট দ্বন্দ্ব থেকে দায়মুক্ত থাকতে ভারতকে খুঁজে নিতে হবে কঠিন পথ।যেটির উপর ভিত্তি করে হতে পারে শরণার্থী শিবির। সুতরাং এটি একটি অআন্তর্জাতিক সমস্যা।



অআমরা অআরো জানি অআমার ডানের সম্মানিত বন্ধু লীডস এর সদস্য, পূর্ব (মিঃ হেলি) এটি তৈরি করেছিল যা খুব স্পস্ট করেছিল মূলত সেখানে অআরেকটি অআন্তর্জাতিক মাত্রার সমস্যা ছিল। কারন সম্ভাবনার সাথে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা অআমরা অবশ্যই বিবেচনায় রাখব।রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সম্ভাবনা যেটি তা হলো তৎক্ষনাত এলাকার জন্যই নয় অআমাদের সকলের জন্য দলগুলো দ্রুত বর্ধিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ন ফলাফল দিয়ে দলের জন্য অপেক্ষা করছিল।



অতএব, আমি বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের সামরিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে অআমাদের স্পস্টাস্পস্টিভাবে কথা বলা উচিত।এবং এটার জন্য একটা পরিকল্পনা দরকার যে, যদি অআমরা ঐ শাসন ব্যবস্থার সাথে কোন সাহায্য এবং উন্নয়নমূলক সম্পর্ক চালু রাখতে চাই। যে পরিমান নির্মমতা এবং পাকিস্তানের জনগনের উপর চাপিয়ে দেওয়া স্বৈরাচারী নীতিগুলি মেনে অআমরা অধীন থাকতে পারব না।এই শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলতে অআমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। এটি অআমাদের নিকট পরিস্কার যে,সংযুক্ত একটি পাকিস্তানের একমাত্র কার্যকর ভবিস্যৎ এর জন্য যেটি ভাল ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং দুটি অংশেই স্বেচ্ছাসেবী সহযোগীতা এবং যেটি একটি অংশের উপর অন্য অংশের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়ায় একটি সংযুক্ত পাকিস্তানের অনিবার্য বিচ্ছিনতায় প্রতিশ্রুত হয়।
.
Nabila
পৃষ্ঠা-৭৬-৭৯
খণ্ড-ত্রয়োদশ


দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে,এবং প্রত্যেক ব্যাক্তি সদস্যেরই উচিত তাদের মতামত প্রকাশ করা।
পূর্ব পাকিস্তানের সহায়তার প্রয়োজনীয়তার উপর একাগ্রতা নিয়ে মন্তব্য দিয়ে আমি উপসংহার টানতে চাই।আমি, দক্ষিণ-পূর্ব (জনাব braine),এসেক্সের সম্মানিত সদস্য এবং আমার পোর্টস্মাউথের সম্মানিত বন্ধু,দক্ষিনের (জনাব Judd) এর কথা শুনে খুশি হয়েছিলাম এবং অন্যান্যরাও এই ব্যাপারে জোর সমর্থন দেয়।সম্ভবত সম্মানিত সদস্যগন তাদের একান্ত এবং ব্যাক্তিগত চলমান পর্যবেক্ষনের উপর জোর প্রদানের জন্য।এবং এতে আরও কিছু সংখ্যা যোগ করা উচিত।করাচিতে মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের মাথা পিছু আয়ের প্রায় ৬০শতাংশ উপরে।পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের মাথাপিছু আয়ের প্রায় ২৫শতাংশ উপরে।যাই হোক না কেন,এটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে এই পরিসংখ্যান ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতরের সংকীর্ণ ফারাককে প্রদর্শন করে।পূর্ব পাকিস্তানের ওই সময়ে এই নিদারুণ ত্রুটিপূর্ন ফলনের পেছনে কি কারণ ছিল এর ভেতর প্রচেস্টা ছিল তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের এবং তারা এই সমস্যার কারণও ধরতে শুরু করে।
আমার সম্মানিত বন্ধু,ইস্ট হ্যামের সদস্য,উত্তর(জনাব প্রেন্টিস) এই মাসের শুরুতে মন্ত্রির তরফ থেকে প্রত্যুত্তর দেন যার মূল বক্তব্য ছিল,তিনি এবং আমি আমাদের দ্বায়িত্বের ভাগ যা কিনা ব্রিটিশ সহায়তার অধীনে কেবলমাত্র এক-পঞ্চমাংশ এই বছর সংঘটিত হয়েছে এবং এর বেশিরভাগই শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে।আমরা আরও বেশি আনন্দিত কারণ এই প্রোগ্রাম আমরা প্রবর্তন করেছিলাম এবং প্রধানমন্ত্রী সেচ ও কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে এই কার্যক্রম এখনও চালু রেখেছেন।আমি আশা করি এই চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটবে এবং এই বৃহদ কার্যক্রমে আমরা অবদান রাখতে পারব।
যা প্রয়োজন,ভারতকে তার সম্পর্কের সমস্যা সমাধানে,পূর্ব পাকিস্তানে ইউনাইটেড নেশানের ত্রাণ সহায়তার জন্য দ্রুত কার্যক্রমের প্রয়োজন অথবা শান্তিপূর্ন অবস্থার মাধ্যমে যেন পাকিস্তানকে পুনরায় সহায়তা প্রদান করা যায় তার জন্য যৌক্তিক উদ্দেশ্যের প্রয়োজন যাতে করে তীব্র উদ্বেগের মাধ্যমে সরকার তা অনুভব করতে পারে,যা কিনা আজ যারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তাদের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে,এবং সেই উদ্বেগ এবং জরুরি অবস্থা সাহায্য সংঘ এবং উইনাইটেড নেশানের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
বিকাল ৩:৪৩
জনাব উডঃ যদি এই প্রতিষ্ঠান আমাকে বিদায় দিতে রাজি থাকে,তবে আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেস্টা করব।
বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় এবং ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে বলা যায় একটি চমৎকার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।সম্ভবত এই সম্পর্কে আমার বলার তেমন কিছুই নেই।আমার সম্মানিত বন্ধু,পররাষ্ট্র সচিব এবং কমনওয়েলথ এফেয়ারস এর জন্য সতর্কতামুলক প্রত্যুত্তর দিলেন সম্মানিত সদস্য উত্তর(জনাব ডগ্লাস-ম্যান)কে যখন তিনি কেনসিংটনকে নিয়ে গত মঙ্গলবার একটি প্রশ্ন করেছিলেন।এই ব্যাপারে আমি একটা মন্তব্য যোগ করতে পারি,যা বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে যুক্ত থেকে আমি শিখেছি যে,সময়ে সময়ে যে সব সমস্যা আমাদের সামনে আসে কিংবা প্রদর্শন করা হয় তা আমরা যেমনটা জানি তার চেয়ে অনেক সহজভাবে দেখানো হয়।এটি একটি সমস্যা এবং আমার কাছে এটি অনেক বড় কঠিন বিষয় বলে মনে হয়।
পাকিস্তান সরকার এবং অন্যান্য সরকারের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে,যখন সম্মানিত সদস্য Wednesbury(জনাব স্টোনহাউজ) উইনাইটেড নেশান এবং হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার মতামত দিচ্ছিলেন তিনি অনুচ্ছেদ ২(৭) এর সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি যা আমার আশা করা উচিত ছিল।কারণ এই অনুচ্ছেদে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সদস্য রাস্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে সরাসরি আলোচনা করা হয়েছে।
অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আমি যদি কিছু বলতে চাই তবে তা হচ্ছে,গ্রেট ব্রিটেন এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট।এবং যারা বিতর্কে অংশ নিয়েছেন তারা সবাই এই ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করেছেন।ভারতের সাথেও আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট।
জনাব স্টোনহাউজঃ সম্মানিত সদস্যগন কি এই ব্যাপারে একমত হতে পারেন যে অনুচ্ছেদ ২ কাউকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম যে একমাত্র ইনাইটেড নেশানই সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে এছাড়া পৃথক কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই।
জনাব উডঃ যদি আমরা ইউনাইটেড নেশানের দলিল নিয়ে বিতর্কে বসতে চাই,তবে আমার অন্যান্য যে সকল বিষয়ে উত্তর দেয়া দরকার তা ব্যাতিত আমরা কাঙ্ক্ষিত সময়ে আলোচনা শেষ করতে পারব।সম্মানিত সদস্যগন এই ব্যাপারে খেয়াল করে থাকবেন যে ইউনাইটেড নেশান এই সম্পর্কে তার মতামত ব্যাক্ত করবে,অনুচ্ছেদ ২(৭) এর আলোকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এই ক্ষেত্রে অসমীচীন।আমার মনে হয় আমার চালিয়ে যাওয়া উচিত কারণ এখানে আরও অনেক প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছে এবং সেগুলোর উত্তর আমার দেয়া প্রয়োজন।
পুর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিনতিতে যেই উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে ইতোমধ্যে আমি ভারত সরকারের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করেছি ,যার পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় হাই কমিশনার আমার কাছে পুর্বেই জানিয়েছেন।ভারতীয় সরকার ভালো করে জানেন যে তাদের এই অসহায় অবস্থার সাথে মর্মান্তিক কষ্টের ভার লাঘবের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় যোগ দেবার জন্য আমাদের ইচ্ছার কথা।
সম্মানিত সদস্যগনের মধ্য অনেকেই ত্রাণের বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন।ভারতে ত্রাণ সহায়তার ক্ষেত্রের প্রশ্নে,আমি যা বুঝি তার উল্লেখ আমি ইতোমধ্যে দু’বার করেছি যে কি অবস্থার উদ্রেক হতে পারে।wednesbery এর সম্মানিত সদস্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ,কারণ আমার সম্মানিত বন্ধুর কাছে যেই অবদানের জন্য তিনি যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তার জন্য,হয়ত এই ব্যাপারে এখন আমরা একমত হতে পারব।সম্মানিত সদস্যের প্রতি আমার উত্তর হচ্ছে যে,না ১৮০০০ পাউন্ড  সহায়তার ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার ব্যাপ্তি নয় যদি না সেখানে সর্বোচ্চ পরিমান সহায়তার কথা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় উল্লেখ থাকত,যেখানে আমাদের অবশ্যই সহায়তা প্রদান করার দরকার হত।
আমরা চ্যারিটেবল সোসাইটি এবং ইউনাইটেড নেশানের হাই কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষা করছি।সম্মানিত লেডি লানার্কের সদস্য(মিসেস হার্ট) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমরা কখন রিপোর্ট পাব।আমি বুঝতে পারছি যে অক্সফামের ব্রিগেডিয়ার ব্ল্যাকম্যান এই সপ্তাহান্তে বাংলা থেকে ফিরে এসেছেন এবং অক্সফামের আবাসিক প্রতিনিধি অন্যান্য ক্যাম্প পরিদর্শন করছেন।এটি রিপোর্টের অন্য প্রান্ত ব্যাখ্যা করছে।উইনাইটেড নেশানের হাই কমিশন ক্যাম্প এখনও পরিদর্শন করছেন।আমি জানি না এই রিপোর্ট কখন আসবে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে কমিশন আসছে সপ্তাহে দিল্লি ফিরে যাবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা রিপোর্ট পাবার পর খুব বেশি দেরি হবে না।
লিডসের সম্মানিত সদস্য,পূর্ব(জনাব হ্যালি) বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন,খুবই স্বাভাবিকভাবে,পাকিস্তানের নিজের ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের যোগান নিয়ে।উ থান্ট দু’টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন,প্রথমত পাকিস্তান সরকারের উচিত আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ত্রাণ সহায়তা গ্রহন করা দ্বিতীয়ত তাদের একটি দল গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকা যারা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে নিরুপন করবে।উ থান্টের এইসব পদক্ষেপের পাশাপাশি পাকিস্তান সরকারের উপর দ্রুত আন্তর্জাতিক সহায়তারও আশা করছি।
এখানে অন্যতম সমস্যা, বিমানপোতের সাথে সংযোগের ক্ষেত্রে যা কিনা Wednesbury এর সম্মানিত সদস্য এর মর্ম বুঝবেন,এবং সম্মানিত সদস্যগন এ ব্যাপারে অবহিত আছেন যা কিনা চট্টগ্রামে অবতরন করেছে এবং আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে অঙ্গিকার বদ্ধ যে এইগুলো ঘূর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় পূনর্বাসন কাজে ব্যাবহৃত হবে।যদি আমরা ত্রাণ ও সরঞ্জাম পেতে চাই তবে যে ত্রাণ আনতে পারবে,যা আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুগ্রহ,তবে আমাদেরকে অবশ্যই পাকিস্তান সরকারের মতামত ও অঙ্গিকারনামা গ্রহন করতে হবে যাতে করে আমরা যেভাবে চাই তা সেভাবেই ব্যাবহৃত হবে,কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার মতামত বদলে যাবে,যা কিনা আমি আশা করছি সভায় ভাগ করে নেয়া হবে যে আমরা এটা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পেতে পারি এবং সেই পথেই আমরা কাজ করছি।
ফুলহামের সম্মানিত সদস্য(জনাব এম. স্টুয়ার্ট) এবং অন্যান্যরা কমনওয়েলথের কাজের সম্ভাবনার ব্যাপারে ধারণা দেন।আমার ধারনা আমার সম্মানিত বন্ধু স্টাফোর্ড এবং স্টোনের সদস্য (জনাব হিউ ফ্রেসার) CENTO এর মাধ্যমে কাজের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।আপাত অবস্থান বলতে নিরীক্ষণ ছাড়াও লিডসের সম্মানিত সদস্য পূর্বদিক কর্ত্রিক প্রদত্ত হয়েছে যা কিনা আমাদের সবারই কম বেশি হয়েছে যেটা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তি সমস্যার কারণে হয়েছে।আমাদের যে কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্রগতি সাধনে সাবধান থাকা দরকার সেটা কমনয়েলথ হোক,CENTO হোক কিংবা ইউনাইটেড নেশানই হোক না কেন।আমাদের সেসকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোনিবেশ করা দরকার যা পাকিস্তান সরকারের কাছে সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য হবে।ইউনাইটেড নেশানের সম্পৃক্ততা সম্মানিত সদস্যগন এবং আমিও কামনা করি যদিও আমার সম্মানিত বন্ধু ফরেন ও কমনয়েলথের সেক্রেটারি সম্মানিত সদস্যের এই ভাবনাকে অসম্মান করবেন না তথাপি অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোও আমাদের পরিক্ষা করে দেখা দরকার।
লিডসের সম্মানিত সদস্য অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন।আমার সম্মানিত বন্ধু প্রশ্ন পর্যালোচনা করেছেন।একমাত্র উল্লেখযোগ্য অস্ত্র লেনদেন করা হচ্ছে ১৯৬৭ সাল থেকে চলে আসা একটি চুক্তির ধারাবাহিকতা যা কিনা নৌ বাহিনির জাহাজ সংশোধনে এবং রাডারের যন্ত্রপাতির জন্য করা হয়।এছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অস্ত্রের লেনদেন যুক্তরাজ্য ও পাকিস্তানের মধ্যে আজ অবধি সংঘটিত হয় নি।এবং আমার সম্মানিত বন্ধু বেশ আনন্দিত এটা জেনে যে এই চুক্তির কোন ধরনের পরিবর্তন আপাতত করতে হচ্ছে না আর আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে আমাদের নেয়া পদক্ষেপ কোন কাজে আসবে।
ব্র্যান্ট ফোর্ড এবং চিজউইকের সম্মানিত সদস্য (জনাব বার্নস) পাকিস্তানি হাই কমিশনের মাধ্যমে এই দেশে পাকিস্তানি নাগরিকদের কার্যক্রম অনুসন্ধানের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন।আমি যা বলেছি তা থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান যে পাকিস্তান হাই কমিশন থেকে এই ধরনের কোন তথ্যের জন্য পররাস্ট্র মন্ত্রনালয়ে অনুরোধ করা হয় নি।
পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা কার্যকরভাবে পুনরায় শুরু করবার জন্য সাহায্যের বিধান পুনরায় চালু করবার সক্ষমতার প্রশ্নে বিতর্ক আবারও কেন্দ্রিভুত হচ্ছে।পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতে ত্রাণ সহায়তাকে অভ্যর্থনা জানানো ছাড়াও 
এই ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছে যে,রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপন করা ছাড়া এই কার্যক্রম পুনরায় শুরুর আশা আমরা করতে পারি না।
সেখানে আরও একটি সাধারন চুক্তি করা হয়েছে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে ভবিষ্যতে সহায়তা দেবার জন্য জোর প্রদান করা হয়েছে।সম্মানিত লেডি তার পূর্ন সমর্থন দিয়েছেন।আমি পুনরাবৃত্তি করছি গত নভেম্বরে যখন থেকে আমি পাকিস্তানে আছি তখন এই মতবাদ পাকিস্তানি সরকারের মাধ্যমে সবার সাথে ভাগ করেছে।
আমার এর সম্মানিত বন্ধু এসেক্সের সদস্য দক্ষিণ-পূর্ব (জনাব ব্রেইনি) সহায়-সংঘের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন।যে বৈঠকের কথা তিনি ভাবছিলেন তা ১৯৭০ এর জুলাই মাসের সরকার পরিবর্তনের পরই সংঘটিত হয়েছিল।সেই সময় বিশ্বব্যাংক তাদের কার্যপ্রক্রিয়ার প্রোগ্রাম সৃষ্টি করে।সভায় আসন্ন বছরের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমান ছিল ৩৭৬ মিলিয়ন ডলার।আমার সম্মানিত বন্ধু তার গানিতিক দক্ষতার কারণে সহজেই অনুমান করতে পারবেন অর্থের পরিমাণ।এই ত্রাণ কর্মসুচির বৃহত্তর দিক ছিল পাকিস্তানে গিয়ে কার্যক্রমে অংশগ্রহন করা।যখন জরুরি অবস্থার জারি হয়েছিল তখন আমরা তিনটি প্রধান আলোচনায় এগিয়ে ছিলাম এবং এর মধ্যে একটি মূলধন প্রকল্প আমরা আমাদের ত্রাণ কর্মসুচির আওতায় আনতে চেয়েছিলাম।সহায়-সঙ্ঘ সেদিন থেকে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সমস্যার মোকাবেলা করছে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে।আমার সম্মানিত বন্ধুরও এই বিষয়টি মাথায় ছিল।সেই সময়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে যাই কারণ তাকে রিপোর্ট করবার মত তেমন কোন তথ্য আমার কাছে ছিল না।একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দাতা এবং পাকিস্তান সরকারের মাঝে আলোচনা চলছিল।আরও একটি বৈঠক হবে এবং আমি আশা করছি সেখানে অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে।
পোর্টসমাউথ.ইস্টের সম্মানিত সদস্য (জনাব জুড),তিনি আমাকে অবগত করেছিলেন যে তাকে দ্রুত যেতে হবে,পূর্ব পাকিস্তানি শিক্ষার্থীদের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন যে যাদেরকে তাদের ছাত্রজীবন স্থগিত করতে হবে।আমি নিশ্চিতভাবে বলেছিলাম যে, শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায় তহবিলের অভাবে কোন পুর্ব পাকিস্তানি শিক্ষার্থিকে অকালে ছাত্রজীবন বন্ধ করতে হবে না।আমি সম্মানিত মহোদয়কে তার আশ্বাস দিয়েছিলাম।
আমরা বেশ কিছু ভাষণ শুনেছি,যার বেশ কিছুতে পূর্ব পাকিস্তানকে অপসারনের সম্ভাবনার ব্যাপারে সমর্থন ছিল।অন্য্যগুলোতে যদিও এই সম্ভাবনাকে সমর্থন দেয়া হয় নি তথাপি পাকিস্তানের দুই অংশের শান্তিপূর্ন এবং গঠনমূলক পূনর্মিলন নিয়ে সন্দেহ ছিল।এই ধরনের জল্পনার মুল্য প্রায় না থাকার মতই।পূর্বে আমি যা বলেছিলাম পরিশেষে আমি তাতেই বহাল থাকব,যে উদ্দেশ্য আমি উত্থাপন করেছি তা কামনীয়;সমগ্র পাকিস্তানের,পূর্ব এবং পশ্চিম,শান্তিপূর্ন ও স্থিতিশীল পুনরায় সৃষ্টি করা প্রবলভাবে কাম্য,যদি কিনা তা সাধিত হতে পারে,আমি অঙ্গীকার করছি যে আমরা আমাদের সকল ধরনের চেস্টা বহাল রাখব এবং পাকিস্তান সরকারকে তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার জন্য যে কোন ধরনের চাপ প্রদানের আদেশ অব্যহত রাখব।
প্রশ্ন করা এবং করতে সম্মত হওয়া।
সংশোধিত
এই প্রতিষ্ঠান,পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া হত্যাকান্ড ও ধ্বংসের এবং বছরের শেষে খাদ্যাভাবের সম্ভাব্য সঙ্কটের ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন,মহামান্য সরকারকে এই বিবাদের সমাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য তার সকল ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে,ইউনাইটেড নেশান অথবা অন্যন্য ত্রাণ সহায়তা সংস্থার স্বীকৃতি এবং রাজনৈতিক সমঝোতা অর্জনই পাকিস্তানের জনগনের গনতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান দেবে।
.
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জনাব শোর যুক্তরাজ্য থেকে পাঠানো কি ধরণের ত্রাণসামগ্রী পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে পৌছেছে;আর ত্রাণদানকারী সংস্থাগুলো বিতরণ কাজ পরিদর্শন করার সুযোগ পাচ্ছে কিনা তা পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিষয়ক সচিবের নিকট জানতে চাইলেন। 
পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিষয়ক সচিব(স্যার এলেক ডগলাস হিউম) এর বক্তব্যঃ আমি আমার পূর্বতন বক্তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি এই বিষয়ে গত ১১ই মে এবং ১৪ই মে হাউজে পৃথক বক্তব্য রেখেছিলাম।(ভলিউম ৮১৭. সি.২০৬-২১৩ ; ভলিউম ৮১৭. সি. ৭৬১-৭৬৭) 
জনাব শোর এর বক্তব্যঃ সম্মানিত বক্তার খেয়াল আছে কি,পাকিস্তানে একটি পর্যবেক্ষণকারি দল প্রবেশের প্রস্তাব,পুনরায় পাকিস্তান সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য,তিনি ইউ থান্টকে কিছু কাগজ জমা দিয়েছিলেন।সে বিষয়ে পাকিস্তান সরকার ইউ থান্টকে কোন জবাব দিয়েছে কি?তিনি কি অবগত আছেন,গত ১৩ তারিখ চিঠি-আদান প্রদানে বিষয়ে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে,তাতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। 
স্যার এলেক ডগলাস হিউম এর জবাবঃ আমি এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি।জাতিসংঘ এবং বিশ্বব্যাংক পাকিস্তান সরকারের সাথে যোগাযোগ করছে।আমি আজকে,নতুন কোন তথ্য জানাতে পারছি না,তবে বলতে চাই যে,তাদের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে এবং প্রত্যাশা করি তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলদ্ধি করতে পেরেছে। 
জনাব হিলে এর বক্তব্যঃ প্রেস রিপোর্টে বলা হচ্ছে-জাতিসংঘ পূর্ব বাংলায় ত্রানসামগ্রী পাঠাতে চায়, এই মর্মে পাকিস্তানকে “ইউ থান্ট” যে অনুরোধ করেছিল,পাকিস্তান সরকার সে অনুরোধ প্রত্যাখান করেছে।এই বক্তব্যটির সত্যতা কতটুকু-সেটা কি মাননীয় সচিব আমাদের জানাতে পারবেন?প্রকাশিত রিপোর্টসমূহ সত্য হতে পারে–এই ধারণা করে কি তাঁর সরকার কি কোন বিবৃতি তৈরি করেছে? 
স্যার এলেক ডগলাস হিউম এর জবাবঃ এখানে দুইটি বিষয় আছে।প্রথম বিষয়টি হল,ভারতে অবস্থিত শরনার্থী ক্যাম্পগুলোর কথা চিন্তা করে বলা যায় যে,ত্রানসামগ্রী দুটি ভাগে ভাগ হওয়া উচিত,এমনকি এক্ষেত্রে ভারতের শরনার্থী ক্যাম্পগুলোকেই প্রাধাণ্য দেওয়া উচিত।পরের চিন্তা হল,যদি পুর্ব পাকিস্তানে তীব্র দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে তাহলে সেখানেও প্রচুর ত্রানসহায়তার দরকার পড়বে।বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সরকার বলছে-ত্রানসামগ্রী শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো উচিত এবং সেটা অবশ্যই সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বিতরণ করা উচিত।ত্রাণসামগ্রী জাতিসংঘ কর্তৃক বিতরণের ব্যাপারে,ইউ থান্ট এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা এখনো চলছে। 
জনাব হিলে এর বক্তব্যঃ পূর্ব বাংলার প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ এখন বন্যাজনিত কারণে প্রচন্ড দুর্দশার মধ্যে আছে,চট্টগ্রামে এখন যে খাদ্য মজুদ আছে,তা যদি দ্রুত সবার কাছে পৌঁছান না যায়,তাহলে সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষের কারণে মারা যাবে।একথা গত শুক্রবার বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন।–এবিষয়ে আমরা সকলে অবগত আছি। এ বিষয়ে কি কোন অগ্রগতি হয়েছে? 
স্যার এলেক ডগলাস হিউম এর জবাবঃ ভারতীয় সরকারের অনুরোধে,এ বিষয় বিবেচনায় জাতিসংঘের একজন দূত এখন ভারতে অবস্থান করছেন। আমি আশা করি যে, অতি শীঘ্রই তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে কোন সুপারিশ আমরা পাব।আর হ্যাঁ,যদি প্রয়োজন হয়,আমরা ত্রাণপরিবহন কাজের ব্যাপারে সাহায্য করব,কিন্তু সেটা হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার ছত্রছায়ায় এবং এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সবচেয়ে ভালো উপায়/মাধ্যম হতে পারে। 
২৮। জনাব গ্রেভিল জেনার, বৈদেশিক এবং কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিবের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের ব্রিটিশ নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিষয়ক তিনি(বৈদেশিক এবং কমনওয়েলথ সচিব) কি কোন পুনঃ কোন নোটিশ দিবেন কিনা তা জানতে চাইলেন। 
স্যার এলেক ডগলাস হিউম এর জবাবঃ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত যুক্তরাজ্যের কোন নাগরিকের হতাহত হওয়ার নিশ্চিত খবর পাওয়া যায় নি। একটা রিপোর্টে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রমকালে এক যুক্তরাজ্যের নাগরিকের আহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তদন্ত ব্যতিরেখে ঐ ঘটনার কোন সত্যতা নিশ্চিত করা যায় না। 
জনাব জেনার এর বক্তব্যঃ সম্মানিত বক্তা কি অবগত আছেন,আমাদের দেশে অবস্থানরত অনেক মানুষের আত্মীয়-স্বজন পুর্ব পাকিস্তানে আছেন,তাঁদের আত্মীয়-স্বজন জীবিত কি মৃত সেই খবর তাঁরা পাচ্ছেন না ? তিনি কি এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন,যাতে এখানকার মানুষগুলো (ব্রিটিশ নাগরিক বা নাগরিক নয় সবাই)তাঁদের পরিবার ভালো আছে কি নেই, সেই খবর নিতে পারে? 
স্যার এলেক ডগলাস হিউম এর জবাবঃ লন্ডনে পাকিস্তান দুতাবাস থাকার অন্যতম কারণ তো এটাই। তাঁদের আত্মীয়দের পাকিস্তানের রাস্ট্রদূতের কাছে যাওয়া উচিত যে কোন ধরণের তথ্য ও পরামর্শের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। 
জনাব,জর্জ কানিংহাম এর বক্তব্যঃ মাননীয় সচিব কি স্বীকার করবেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার কোন ব্যক্তির পক্ষে হাইকমিশনে গিয়ে তাঁর আত্মীয়ের খোঁজখবর নেওয়া নিতান্ত অসম্ভব? ব্রিটিশ নাগরিকরা ব্রিটিশ কূটনৈতিক দপ্তরসমূহ থেকে যেরকম সুবিধা পায়,এই দেশে অবস্থানকারী কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিক নয় এমন ব্যাক্তিদেরও এই ব্যাপারে অনুরূপ সাহায্য দেওয়া হবে,এইরকম কোন নিশ্চয়তা কি তিনি(সচিব) আমাদের দিতে পারেন? 
স্যার এলেক ডগলাস হিউম এর জবাবঃ হাইকমিশনের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য থাকলে,পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ হাইকমিশনে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য গিয়ে কোনরকমের অসুবিধায় পড়ার কথা না।আমি ভেবেছিলাম যে,পার্লামেন্টের সম্মানিত সদস্যরা হয়ত ভালোভাবেই জানেন-আমাদের কাছে যে পরিমাণ তথ্য আছে,তার চেয়ে বেশি তথ্য হাইকমিশনের কাছে আছে।যদি মানুষ অসুবিধায় পড়ে,আমরা তাঁকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারব এবং তা করব।কিন্তু হাইকমিশনই এক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা-যেখান থেকে তাঁরা সাহায্য পেতে পারে। 
স্যার এফ. বেনেট. এর বক্তব্যঃ আমার বিরোধীদলীয় সদস্যের বক্তব্য,পাকিস্তানের হাইকমিশনার প্রতি নীরব অসমর্থনের প্রমান নয় কি?এটা কি এমন কোন ব্যাপার যে, ডেপুটি হাই কমিশনার একজন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী নয় বলে তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন না? 
স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ হ্যাঁ,আমার ভাবা উচিত যে, হাইকমিশনার এবং তাঁর সহকারীরা পাকিস্তানি নাগরিকদের তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে তথ্য দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।যদিও বর্তমানে তথ্য পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
৩১) জনাব জুড পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিবের কাছে জানতে চাইলেন,পূর্ব পাকিস্তানে চলমান সংঘাত এর পর থেকে পাকিস্তানে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুনঃমূল্যায়নের জন্য তিনি পাকিস্তানের ত্রাণদানকারী সংস্থাকে তিনি কি কি প্রস্তাব দিয়েছেন? 
বৈদেশিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রী(জনাব, রিচার্ড উড) এর বক্তব্যঃ আমি প্রস্তাব দেওয়ার মতো এমন কোন অবস্থানে নেই।আমাদের মত হল,বর্তমানে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছে,তা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। 
জনাব জুড এর জবাবঃ আমার পুর্বতন বক্তাকে তাঁর মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তাঁকে অনুরোধ করতে চাই,পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যাতে ত্রাণসুবিধা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় সেটা নিশ্চিত করার নিমিত্তে ,তিনি যাতে সবসময় কনসর্টিয়ামের(সংস্থাটির) রিভিউ আহব্বান করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। 
জনাব উড এর জবাবঃ এই বিষয়ে সংস্থাটির(কনসর্টিয়াম)মতৈক্যে পৌঁছানো উচিত, আমি এই বিষয়ে খুবই চিন্তিত এবং এজন্য সংস্থার(কনসর্টিয়ামের) সামনের সভায় আমাদের অবস্থান কি হবে নিশ্চিত করতে,আমি বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করছি। 
জনাব টিলনে এর বক্তব্যঃ গত কয়েক বছর ধরে,ঝড় ও বন্যার মতো জরুরি পরিস্থিতির জন্য ফান্ড সংগ্রহের যে কথা চলে আসছিল,সেটা কি আমার মাননীয় সহকর্মী বিবেচনায় রাখবেন না? 
জনাব উড এর বক্তব্যঃ আমি এই বিষয়ে নোট নিয়ে রাখছি। 
জনাবা হার্ট এর বক্তব্যঃ এই জুনেই দাতাসংস্থার প্রস্তাবিত বৈঠক আয়োজিত হবে,এই বিষয়টি কি আমার পূর্বতন বক্তা কি নিশ্চিত করতে পারবেন?গত শুক্রবারে,হাউজে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নানা মতের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের প্রস্তাব এবং সংস্থার(কনসর্টিয়াম) সাধারণ আলোচনা অনুযায়ী,এই বিষয়ে আলোচনার অগ্রগতির খবর কি আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তা হাউজকে নিয়মিতভাবে জানাতে পারবেন?
জনাব উডের বক্তব্যঃ আমি আশা করি আমার পূর্বতন বক্তা কে উভয় বিশয়ের আমি সন্তোষজনক জবাব দিতে পারব।
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পূর্ব পাকিস্তান

	পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী (স্যার এ্যালেক ডগলাস-হোম): সংসদীয় সভার মাননীয় স্পিকার, আপনার অনুমতিক্রমে আমি একটি বিবৃতি প্রদান করতে চাই।
	পূর্ব পাকিস্তান হতে ভারতে শরণার্থীদের প্রবাহে পাকিস্তানের পরিস্থিতির চরম অবনতি হওয়ার সময় হতেই সংসদে বিতর্ক হয়েছে। এই সংখ্যাটি এখন আনুমানিক ভাবে ৪০ লক্ষাধিক বলে পরিগনিত হচ্ছে।
	এপ্রিলেই এটা স্পষ্ট হয়েগিয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের চলমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কিত পরিস্থিতির গুরুতর আকারের রূপ নিতে পারে। এইজন্যই আমেরিকার স্বরাষ্ট্র সচিব এখানে যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার সভার জন্য ছিলেন তখন আমরা যৌথভাবে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট তা উপস্থাপন করি এবং তাঁর কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই যেন পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের একটি দলকে তৈরী করা হয় যাতে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ধারণা করতে পারে এবং সেই হিসাবে পর্যাপ্ততানুযায়ী আন্তর্জাতিক ত্রাণ গঠন করতে পারে।
	ভারতে শরণার্থীদের জন্য উ থান্টের দ্বারা জারিকৃত প্রথম আর্থিক আবেদনের প্রেক্ষিতে এর পরের দিনই যাদের সবচাইতে বেশী ত্রাণের প্রয়োজন তাদের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মহামান্য রানীর প্রশাসন ১ মিলিয়ন পাউন্ডের  অনুমোদন দেন। একই সাথে আমরা ৭৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যমানের খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করি। আহ্বানের দুই সপ্তাহের মধ্যেই সর্বমোট অবদানের যে পরিমাণ তার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশই হচ্ছে মহামান্য রানীর প্রশাসন দ্বারা দেওয়া সহযোগীতার। অন্যান্য দেশগুলো সরাসরি ভারতকেই সাহায্য প্রদান করেছে এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে জাতিসংঘের ত্রাণ সাহায্যের জন্য আরো যোগাড় করা হচ্ছে, কিন্তু তার চাইতেও আরও বেশী সাহায্যের প্রয়োজন হবে যদি তা মহসাচিবের দেওয়া ১৭৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের লক্ষ্যে  পৌঁছাতে হয়।
	এছাড়াও, সেইখানে যারা যারা কাজ করছেন তাদের দেওয়া ভাষ্য অনুযায়ী দ্রুতই অন্যান্য যে সকল অত্যন্ত জরুরী সহযোগীতার প্রয়োজন তার জন্য আমরা আরও সাহায্য করার ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই তা অনুমোদন করেছি যাতে জাতিসংঘের তহবিলে কোনরূপ ঘাটতি তৈরী না হয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে ত্রাণ সংগ্রহের সেই প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দরকারি ব্যাপারগুলো যাতে  পূরণ করা যায়।
	শরণার্থীদের অব্যাহত বর্ধিত আগমন এবং ৪ঠা জুনে ভারত সরকার কর্তৃক কলেরার মহামারী হিসেবে রূপ নেওয়ার ঘোষণায় কিছু বিষয় এখন চিহ্নিত করা গিয়েছে, যেমন- আশ্রয়, ঔষধ সামগ্রী, পরিবহন এবং খাদ্য।
	সাহায্যের প্রথমভাগে ৬ইমে’র শুরুতেই বৃটিশ দাতব্য সংস্থাগুলো পরিবহনের মাধ্যমে তাঁবু পাঠিয়ে যার মূল্য পরিশোধ করেছিল মহামান্য রানীর প্রশাসন। বর্তমানে আমরা পাঠানোর জন্য বড় আকারের তাঁবু সিঙ্গাপুর হতে সংগ্রহ করছি। গতকালই আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, কলেরার ভ্যাকসিন, সিরিঞ্জ এবং স্যালাইনের জন্য আমরা মূল্য পরিশোধে প্রস্তুত আছি যাতে আর্থিক সংকটের জন্য কোন প্রকারের দেরী না হয়। ১ মিলিয়নেরও বেশী ভ্যাকসিন ডোজ ও একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল সম্বলিত দুইটি বৃহৎ চালান 
 
পাতা নংঃ ৮৩

বৃটিশ দাতব্য সংস্থা দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছে। সরবরাহ যাতে ঠিকমতো পৌঁছায় তার প্রয়োজনানুযায়ী আমরা পরিবহণের ব্যবস্থা করেছি এবং যতক্ষণ এরূপ সাহায্যের প্রয়োজন থাকবে ততোক্ষণ এমনই করে যাবো। উ থানটকে আমি বলেছি যে, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যোগ্য প্রশাসনিক লোকের যোগান দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। খাদ্যের বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সহায়তা জাতিসংঘের মাধ্যমে পৌঁছানো হবে।
	এই ব্যাপারটি মোকাবিলায় বৃটিশ দাতব্য সংস্থার সাড়া দেওয়াটা দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু এই প্রকারের সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় পরিষদের দ্বারা সমন্বয়ের ও নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। ভারত সরকার এতে উদারতা এবং সংস্থানের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, এই বোঝা শুধুমাত্র তাদের একার  উপর বর্তায় না। তাই মহামান্য রানীর প্রশাসন মনে করেন যে, এর দায় দায়িত্ব অবশ্য জাতিসংঘকে গ্রহণ করতে হবে।
	উ থান্ট জাতিসংঘের হাই কমিশনারকে শরণার্থী বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়গ করেছেন। বর্তমানে হাই কমিশনার নিজেও পাকিস্তানে অবস্থান করছেন এবং তার প্রতিনিধিত্বকারীদেরকে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে রেখেছেন।
	উ থান্টকে আমি বলেছি যে, আমরা আর্থিক ও পরিস্থিতির বিবেচনায় অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাতে আরও অবদান রাখতে প্রস্তুত আছি এবং আমি মনে করি যে সমন্বয়কারী নিশ্চিত করবেন যে জন-সংস্থা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎসগুলোর সাহায্যকে প্রয়োজনানুসারে সর্বোচ্চ ব্যবহারিকতার বিচারে প্রয়োগ করবেন।
	এখানে তিনটি সমস্যা রয়েছে যা একটি অন্যান্যগুলোর সাথে সংযুক্ত।  প্রথমটি হচ্ছে শরণার্থীরা। এদের অব্যাহত আগমন থামাতে এবং পাকিস্তানে তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তৈরীর আস্থা যোগাতে  হবে যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরই নির্ভর করছে। দ্বিতীয়ত, পুরো দেশজুড়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে জীবনধারণকে সামাল দিতে পারার মতো পাকিস্তানের অর্থনীতির সেই যোগ্যতার হতে হবে। কিন্তু উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করার অন্তবর্তীকালীন সময়ে নতুন কোন ত্রাণের সরবরাহ না আসলে  হাজারো লোককে কর্মহীন করে দিতে পারে যা এই বিদ্যমান হৃদয় বিদারক পরিস্থিতিতে নতুন দুর্বিপাকের ক্ষেত্র যোগ করবে মাত্র। 
	সর্বশেষ হচ্ছে, এই বছরের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খাদ্য উৎপাদনের স্বল্পতায় দুর্ভিক্ষের বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা। এই প্রয়োজনীয়তার বিচারে পাকিস্তান সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের সমন্বকারীর  সাথে সহযোগীতার মাধ্যম পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।
	পরিস্থিতির অগ্রগামীতা সম্পর্ক আমি আমাদের সংসদকে অবহিত করবো।
	মিসেস জুডিথ হার্টঃ আমি সম্মানিত রাইট ভদ্রমহোদয়কে তাঁর বক্তব্যের জন্য এবং বৃটিশ দাতব্য সাহায্যকারী সংস্থার প্রচেষ্টা নিয়ে তাঁর নিজস্ব উপলব্দিকে জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি কি তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করতে পারি?
	প্রথমত, দুর্ভোগ এবং প্রয়োজনের ব্যাপারে পুরোদস্তুর বর্ণনা দেওয়া,  তিনি কী বর্তমানে উ থান্টের জাতিসংঘ ওসরাসরি ভারত উভয়কেই ত্রাণ কার্যকলাপে আরও বেশী করে সহযোগীতা করার বিষয়টিকে বিবেচনা করবেন না, যখন ২ মিলিয়ন পাউন্ড সহ আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি করার বিষয়টি রয়েছে তখন কী তা এই বিষয় নিয়ে বৃটিশদের বর্তমান উদ্বেগের মাপকাটি নয়?
	দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ ত্রাণ কার্যক্রমে মাননীয় রাইট ভদ্রমহোদয় কী নিশ্চিত করছেন যে আসন্ন পাকিস্তান এইড কন্সোর্টিয়ামের সভায় পাকিস্তান অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটাপন্ন পটভূমিতে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে সে সরকার তার কথামতো শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান কী অন্য কোন অর্থে বা ভবিষ্যৎ ত্রাণ কার্যক্রমের চাইতে অপরিহার্য হিসেবে পুনঃবিবেচনা করবে?
.
সুজয় বড়ুয়া 
<<<ত্রয়োদশ খণ্ড- ৮৫ পৃষ্ঠা>>> 
তৃতীয়ত, পরবর্তী কথাগুলো এই দ্বন্দ্বের প্রভাব সম্পর্কিত- পাকিস্তানের মধ্যে যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেটি এখন পাকিস্তানের সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং সেটি আন্তর্জাতিক শান্তি এবং এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পূর্বের সম্মানিত বক্তা কি এই বিষয়ে আমার সাথে একমত যে, বিষয়টিকে এখন আর শুধুমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে, বিবেচনা করা যায় না? জরুরি বিষয় হিসেবে নিরাপত্তা কাউন্সিল কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টি উত্থাপন করা যায় কিনা, সেটা কি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন? স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ বর্তমানে আরো আর্থিক বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তা যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলছি, এটা করা উচিত হবে কিনা সেটা অবশ্যই আমরা বিবেচনা করে দেখবো। ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে সরাসরি কোন অনুরোধ আমাদের কাছে আসে নি, যদিও জুনের ১৭ তারিখে ভারতীয় কনসোর্টিয়াম এর সভা বসার কথা রয়েছে। সে সময়ে, আমাদের ধারণা অনুযায়ী ভারতীয় কোন অনুরোধ আসে কিনা, সেটা দেখার জন্য আমি ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই। সাহায্য সংক্রান্ত পাকিস্তানী কনসোর্টিয়াম এর অনেক আগেই বৈঠকে বসবে। কনসোর্টিয়ামের সব সদস্য পাকিস্তান সরকারকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, সেখানে একটি রাজনৈতিক কাঠামো থাকতে হবে, যার মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা হবে।
.
আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তা তাঁর সর্বশেষ পয়েন্টে, বিষয়টিকে পাকিস্তান অথবা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় থাকছে না উল্লেখ করে এবং বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদে তোলার কথা উল্লেখ করেছেন, সেটার উত্তরে বলছি, বিষয়টি অবশ্যই প্রথমত ভারত অথবা পাকিস্তানের এবং এদের মধ্যে কেউই এখন এধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়নি। . জনাব, হ্যারল্ড উইলসনঃ আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তা কি অবগত আছেন যে পুরো হাউজ এবং আমি বিশ্বাস করি সারা দেশের প্রতিনিধি নির্বাচনকারীরা জানেন পূর্বের ঘটা যেকোন ঘটনার চেয়েও খারাপ মানবিক বিপর্যয় সেখানে হয়েছে,যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, এমনকি যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও?
.
নিশ্চয়ই, এমতাবস্থায় যখন বিষয়টিকে যথাযথ কোন উপায়ে মোকাবেলা করার কোন ইচ্ছে নেই, আমি কি আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তার কাছে জানতে চাই- তিনি কি অবগত আছেন দেশজুড়ে এমন মনোভাব আছে যে, এ বিষয়টিতে জরুরি তাগাদার অভাব আছে বলে তারা মনে করে? (সম্মানিত সদস্যমণ্ডলী-"ননসেন্স")। যদি অপরপক্ষের সম্মানিত সদস্যরা বাধা দানে নিমগ্ন হন, আমি আগে যা বলেছি তা অবশ্যই আবার বলবো যে, ধারণা করা হয় সেখানে ত্রাণসহায়তা বিষয়ের চেয়ে "সাধারন আলোচনা" এর বিষয়ই অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। . উদাহরণস্বরূপ, বৈদেশিক সচিব কি অবগত আছেন, কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেছে, যখন প্রধানমন্ত্রী আমাকে জরুরি ও গুরুত্বের দিক উল্লেখ করে তাঁকে চাপ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং এই সপ্তাহগুলো কেটে গেলেও যে, তাঁর কাছ থেকে ঐ প্রশ্নের বিষয়ে কোন রিপোর্ট হাউজ পায়নি?
.
এটির গুরুত্ত্বের কথা তুলে ধরে, আমার পূর্বের সম্মানিত বক্তা ১৭ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলছেন। তিনি কি এখানে এবং এখন সরকারী ডেসপ্যাচ বক্স থেকে জরুরি নিবেদন করে যথাযথ পন্থা যেটা অবলম্বন করে হাউজের প্রধানের সাথে আলোচনা করে আগামীকাল হাউজে এই জরুরী বিষয়ের আলোচনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে কিনা, তা জানাতে পারবেন? (সম্মানিত সদস্যমণ্ডলী- "আগামীকাল এই বিষয়ে আলোচনা হবে")। আমি বলেছি যে আমাদের এ জরুরি বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। আগামীকাল সাহায্য বিষয়ক আলোচনাটি আরো বেশি গঠনমূলক হবে কারণ এতে উভয় পক্ষের সম্মানীত সদস্যরা বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাবেন। যদি সাধারণ সাহায্য সংক্রান্ত বিতর্কে বেশিরভাগ কথাই যদি পাকিস্তান সম্পর্কিত থাকে- তাহলে ব্যাপারটা অশোভনীয় হবে। . আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তা কি হাউজের মূলবিষয় পুনঃনির্ধারিত করার জন্য, তার পূর্বতন সম্মানিত বন্ধুপ্রতিম বক্তাকে অনুরোধ করবেন- আমাদের সরকার এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করুক, 

<<<<ত্রয়োদশ খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা>>> . সম্ভবত সাহায্য সংক্রান্ত আলোচনা দীর্ঘায়িত করে - তা আমরা চাই না? আমরা এখনো পর্যন্ত যতগুলো মানবিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এর মধ্যে একটি অন্যতম জরুরি ঘটনা। আমরা যদি আগামীকালেরর মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করতে না পারি, তাহলে ত্বরিতগতি দেখাতে না পারার কারনে আমরাও অপরাধী হব। . স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ অবশ্যই, এটি আমাদের অনেকদিনের দেখা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম; এবং বিষয়টি কেউই অস্বীকার করছে না। আমার পূর্বের সম্মানিত বক্তা আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আমি যে বলেছিলাম-যুক্তরাজ্য থেকে যে সাহায্য এসেছে, তার চল্লিশ শতাংশ সাহায্য গতো সপ্তাহ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে কথাটি সম্ভবত তিনি শুনেননি। . তারিখের কথা বলতে গিয়ে আমি ১৭ জুনের কথা উল্লেখ করেছি কারণ পূর্বের সম্মানিত বক্তা ল্যানার্ক এর সদস্য (মিসেস হার্ট) ভারতের একটি অনুরোধের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি যে তারিখের কথা বলেছেন, সে তারিখে কনসোর্টিয়ামে যেখানে তাঁদের মধ্যে সভা হওয়ার কথা আছে, সেখানে ভারত কাছ থেকে কোন অনুরোধ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি এখন থেকে সেই সময়ের মধ্যে কোন অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়, আমরা তা সরবরাহ করবো।
.
আমি আশা করবো, এই দেশের সমালোচনা করার পরিবর্তে - যেটা আদৌ প্রয়োজন নেই<বিরতি>আমার পূর্বের সম্মানিত বক্তা এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাতে মানুষকে যুক্ত করতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। . জনাব, বয়েড কার্পেন্টারঃ মহারাণীর সরকার সাহায্য পাঠানোর দিক দিয়ে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন- সেটা সারা বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, সেটার প্রশংসা করার পাশাপাশি আমি আমার সম্মানিত পূর্বতন বন্ধুর কাছে জানতে চাই, পাকিস্তান সরকার কিংবা ঢাকায় নিযুক্ত সহকারী হাই কমিশনারের বরাত দিয়ে তিনি কি বলতে পারবেন,কি কি কারণে এই বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে, এই কারণগুলো কি এখনো বিদ্যমান আছে এবং এই কারণগুলোর কি প্রতিকার আছে?
.
জনাব, বয়েড কার্পেন্টারঃ মহারাণীর সরকার সাহায্য পাঠানোর দিক দিয়ে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন- সেটা সারা বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, সেটার প্রশংসা করার পাশাপাশি আমি আমার সম্মানিত পূর্বতন বন্ধুর কাছে জানতে চাই, পাকিস্তান সরকার কিংবা ঢাকায় নিযুক্ত সহকারী হাই কমিশনারের বরাত দিয়ে তিনি কি বলতে পারবেন,কি কি কারণে এই বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে, এই কারণগুলো কি এখনো বিদ্যমান আছে এবং এই কারণগুলোর কি প্রতিকার আছে? . স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ এই মানুষগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করছে ভয়। তারা পালিয়ে গিয়েছিলো কারণ তারা মনে করছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের কাছে অসহনীয় জনসংখ্যাকে দমন করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই কারণেই তারা ভারতীয় সীমান্তর দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। এই সব শরনার্থীদের ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে হবে, যেটা তাদের তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা জোগাবে। আমি পাকিস্তানী সহকারী হাইকমশিনারকে নিয়মিতভাবে দেখেছি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার তৎপরতা দেখে সন্তুষ্ট। তিনি বলেছেন যে তারা উদ্দেশ্য যত দ্রুত সম্ভব এই বিষয়টির সুরাহা করা। যদি, এমনটা ঘটে তাহলে আমরা কিছু শরণার্থীকে ফিরতে দেখবো। কিন্তু আমি এই ভেবে ভীত যে, এটি না ঘটা পর্যন্ত তারা ফিরবে না।
.
জনাব মাইকেল স্টুয়ার্টঃ আমার পূর্বতন সম্মানিত বক্তা কি বলতে পারবেন এই পরিস্থিতে কেন ঢাকায় নিযুক্ত মহারাণীর প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনতে আপাত প্রস্তাব আনা হয়েছে, এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? . স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে কারণ তাকে প্রচুর ধকল পোহাতে হয়েছে এবং তাঁর স্বল্প বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা তাঁকে পরিবর্তন করছি। . জনাব ডাডস পারকার, এমন পরিস্থিতিতে কি পরিমাণ সুবিধাদি, মানুষ ও সামগ্রী সিঙ্গাপুরে পাঠানো প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে? . স্যার এলেক ডগলাস হিউমঃ আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিমান ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছি এবং আমরা 
.
পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮ (৮৭ এর দ্বিতীয় প্যারা থেকে শুরু)


মিস্টার ডেভিড স্টিলঃ তিন মাস আগে, ৭ এপ্রিল তারিখে, ব্রিটিশ চ্যারিটির সমন্বয়ক তার রিপোর্টে অবর্ণনীয় যে দুঃখজনক পরিস্থিতির পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, সেটি সম্পর্কে সরকার কি অবগত ছিল?যদি সরকার অবগত থেকে থাকে, তাহলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ, সরকারী বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার লক্ষে যথেষ্ট সমন্বয় করা হয়েছিল কিনা, এ ব্যাপারে সরকারের মান্যবর ভদ্রমহোদয় ও তার অধীন বিভাগ কি নিশ্চিত?

স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোমঃ আমি মনে এটি নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, প্রয়োজনমাফিক মোতায়েনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক যানবাহন আমাদের কাছে আছে, এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহারের জন্য কিছু বাড়তিও মজুদ আছে।

স্যার এইচ লেগ-বুর্কঃ মহারানির সরকার এ বিষয়ে যা যা ত্বরিত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়েছে, তা পুরো জাতির চিন্তা ও প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, এ বিষয়ে কি আমার বন্ধু সরকারের মান্যবর ভদ্রমহোদয় অবগত আছেন?

চূড়ান্ত দুর্ভোগ ও অচলাবস্থার মাঝে এই শরণার্থীদের কলিকাতা অভিগমনের যে ধারা – সেটি কি আমার মান্যবর মন্ধু বিবেচনায় নিয়েছেন? কলেরা রোগ প্রতিষেধ করার চেয়ে কলিকাতা অভিমুখে শরনারথীর ঢল থামানো যে বেশি জরুরি, সেটি কি তিনি অনুধাবন করেন? এই ঢল থামানোর জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রতিরোধব্যবস্থা বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে কমনওয়েলথের কোন সমন্বিত পদক্ষেপের অনুরোধ আসলে, সেটি কি যথাযথ বিবেচনায় নেয়া সম্ভব?

স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোমঃ আমার জানা মতে, বর্তমান পরিস্থিতে ভারত সরকার মনে করছে যে বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ তাদের আছে। তবে তারা যদি কোন রকম সহায়তার প্রয়োজন বোধ করে, তারা অবশ্যই নির্দ্বিধায় সেটি জানাতে পারে।

মিস্টার ডগলাস-মানঃ আমি মেনে নিচ্ছি যে ফরেন সেক্রেটারি মহোদয় শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি কি তার ইতোমধ্যে উল্লেখিত উন্নয়ন সহায়তা বন্ধের পাশাপাশি ঋণ সুবিধা বন্ধ করার কথাও বিবেচনা করবেন? তার কারণ, বিশ্বের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে পাকিস্তান সরকার নিশ্চিতভাবেই আর এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেনা। আমরা ছাড়াও অপরাপর আন্তর্জাতিক দাতারা পাকিস্তান সরকারকে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আর্থিক সম্বল যোগানো বন্ধ করবে, এটি কি তিনি নিশ্চিত করতে পারবেন? 

স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোমঃ আমরা পাকিস্তানকে এই যুদ্ধা চালানোর আর্থিক সম্বল যোগাচ্ছিনা। যে উন্নয়ন সহায়তা আমরা সেখানে দিচ্ছি সেটি সুনির্দিষ্টভাবে উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসংস্থান এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি আগেও বলেছি, এই উন্নয়ন সহায়তা বন্ধ করলে সেখানে মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে। বিদ্যমান দুর্ভোগের সাথে মানুষের জন্য আরও বাড়তি যাতনা তৈরী করার কোন যুক্তি আমি দেখিনা। তবে আমাদের কন্সোর্টিয়াম অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাকিস্তানে উন্নয়ন সহায়তা কিভাবে যাচ্ছে সেটি নিরীক্ষা করে দেখবে।

স্যার এফ বেনেটঃ সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে শরণার্থীদের একটি বড় এবং ক্রমবর্ধমান অংশই হিন্দু। ১৯৪৭ এর পরিস্থিতি মাথায় রেখে, এটি বলা কি অত্যুক্তি হবে যে একটি অসামান্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে? যদি ধর্মের ভিত্তিতে এই শরণার্থীকূল দুরাবস্থার শিকার হয়ে থাকে, তাহলে তারা কি আদৌ স্বদেশে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে আমলে নেবে? ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে অতীতে যে জনগোষ্ঠি দেশত্যাগ করেছে, তারা কখনোই আদি নিবাসে আর ফিরে যায়নি।

স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোমঃ আমি মনে করি এই ভীতিটি প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করছে।

মিস্টার আলফ্রেড মরিসঃ আন্তর্জাতিকভাবে ত্রাণ সহায়তার মজুদ গড়ে তোলার জন্য আমার প্রস্তাবের জবাবে ২৪ নভেম্বরে মাননীয় সেক্রেটারী যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে তিনি এই বিষয়টিকে ‘জরুরী’ বলে অবিহিত করেছিলেন। আমি এই প্রস্তাবটি হেগ এ আই পি ইউ কনফারেন্সে পেশ করেছিলাম – এটিকে জরুরী বলে আখ্যা দিয়ে জরুরী পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার কথা কি তাঁর মনে আছে? এটি কি ব্রিটেনের পক্ষ থেকে নেয়া একটি জরুরী আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হতে পারেনা?

স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোমঃ আমি আশা করি আমার মাননীয় বন্ধু আমাকে কালক্ষেপনের দায়ে আভিযুক্ত করছেনা – যেমনটি তিনি গতকাল করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। ওই প্রস্তাবের পরপরই আমি জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের কাছে বার্তা পাঠাই, এবং তিনিও এই প্রস্তাব অনুযায়ী একটি স্থায়ী ব্যবস্থা বা সংস্থা গঠনের জন্য যাচাই বাছাই’র প্রক্রিয়া শুরু করেন। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এরকম হৃদয়বিদারক সংকট ঘটে যাওয়ার আগেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারা। আগামী এক মাসের মধ্যে এই যাচাই বাছাই এর প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবে। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব এই বিষয়ে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছেন। তবুও, যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে আমি তাকে এই বিষয়টি আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে জোর অনুরোধ করব।

স্যার থমাস আর থম্পসনঃ আমার মান্যবর বন্ধু কি মনে করেন এই সংকটের মোকাবেলায় পাঠানো বিদেশি ত্রাণ সাহায্য কিভাবে বিতরণ ও সমন্বয় হচ্ছে তাঁর ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট? তিনি কি লক্ষ করেছেন যে সরকারি ও বেসরকারি সব ধরণের উৎস থেকে প্রেরিত ত্রাণ সামগ্রী এমন সব এলাকায় জড়ো হচ্ছে যেখানে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কার্যত নিঃশেষ হয়ে আসছে? এই অবস্থা সামাল দেয়ার মত যথেষ্ট লোকবল বা সামর্থ জাতিসঙ্ঘের আছে বলে কি তিনি মনে করেন? বিকল্প হিসাবে ভারত সরকারকে বাড়তি লোকবল নিয়োগ করতে বলাটাই কি সমীচিন হবেনা? বিশেষ করে যেহেতু সমস্যাটির উপস্থিতি ভারতের নিজের মাটিতেই?

স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোমঃ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ছে বলে আমি মনে করিনা। ভারত সরকার তাদের সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে, এবং তাদের আরও সাহায্য প্রয়োজন কিনা সেটা নির্ধারণের ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের দরকার বিদেশ থেকে আসা ত্রাণ সামগ্রীর শ্রেয়তর ব্যবস্থাপনা। এই সমন্বয়ের ভার কেবল ভারতের কাঁধে চাপিয়ে না দিয়ে জাতিসঙ্ঘের পক্ষ থেকে নিয়োজিত প্রতিনিধিকেও এই দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি তাঁর টীম সহ ঘটনাস্থলেই আছেন, আমরা ঊথান্ট’কে (জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব) বলেছি আরও সাহায্য বা প্রশাসনিক লোকবল প্রয়োজন হলে সেগুলো দেয়ার জন্য ব্রিটেন প্রস্তুত আছে।

মিস্টার শোরঃ শরণার্থীদের সহায়তা ও ত্রাণ দেয়ার জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে, আমি সেগুলোকে স্বাগত জানাই। কিন্তু আমরা কি এটি বিবেচনায় নিচ্ছি, যে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের বিদ্যমান নীতি ও অভিযানের কারণেই এই সমস্যার উদ্ভব? তাদের চলমান কর্মকাণ্ডের কারণেই এই শরণার্থী সমস্যার উদ্রেক। ফরেন সেক্রেটারী মহোদয় কি এই সমস্যার বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষে কোন ন্যয়সম্মত উদ্যোগ নেবেন?


(৮৮ এর শেষ প্যারা বাদে)  

 
  

  
.
স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ সর্বপ্রথমে আমাদের পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে বোঝাতে হবে যে যদি দেশটিকে পুনরায় একত্রিত করতে হয় তবে এরূপ একটি মীমাংসার প্রয়োজন হবে। আমার মনে হয় তিনি তা মেনে নিয়েছেন। তিনি আমাদের বলেছেন যে তিনি ব্যস্ত হাতে পূর্ব পাকিস্তানে এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছেন যা শরণার্থীদের ফিরে আসবার আত্মবিশ্বাস জাগাবে। আমি তথ্য পেয়েছি যে এ ব্যাপারে তিনি হাই কমিশনারের সাথেও কথা বলেছেন। আমার মনে হয় না ঠিক এই মুহূর্তে আমরা এর চাইতে আর বেশি কিছু করতে পারব। তবে স্বাভাবিকভাবেই চলমান ঘটনাবলির প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি বজায় থাকবে।

মি. লংডেনঃ আমার সম্মানিত বন্ধুর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে এবং কোনোভাবেই সরকারের বিরোধিতা না করে আমি কি ভবিষ্যতের ব্যাপারে আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারি? একটি আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঘটা এবং সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বিশ্বজুড়ে প্রতিবারই বিবেকবর্জিত যে বিলম্বের দেখা আমরা পাই, এর কারণ কী? কেন জাতিসংঘ এই কেন্দ্রীয় কমিটিকে স্থায়ীরূপ দেয় নি?

স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ সেটা জাতিসংঘের বিষয়। ম্যানচেস্টার, ওয়াইদ্যানশো এর সম্মানিত সদস্য (মি. অ্যালফ্রেড মরিস) তার প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে আমি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তাদের ব্যাপারে অবগত আছেন। আমি আশা করব যে ইউ থান্টের তদন্তকাজ এটাই প্রমাণ করবে যে এমন একটি কমিটি স্থাপন করা সম্ভব, যাতে করে জরুরি কোনো অবস্থা তৈরির সাথেসাথেই বর্তমানে চলমান পদ্ধতিতে যে মূল্যবান সময়ের অপচয় হয় তাকে পাশ কাটিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও জনবলের ব্যবস্থা করতে পারি। আর যেরূপ আমি বলেছি, এই প্রতিবেদন দ্রুতই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মি. কার্টার-জোনসঃ আমি সম্মানিত সজ্জনকে ভারতকে ইতোমধ্যেই পাঠানো সাহায্য বিষয়ে তার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান কি এটাই প্রমাণ করে না যে চাহিদার তুলনায় এই সাহায্য কতটা অপ্রতুল? এই লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগীর জন্যে আমাদের এই উদ্যোগ যে আরো অনেক বৃহদাকার রূপে দরকার, সেটাই কি প্রতীয়মান হচ্ছে না?

স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ আমি নিশ্চিত যে টাকা-পয়সার কোনো সমস্যা হবে না। কলেরা মহামারীকে ঠেকাতে ঘটনাস্থলে এখন প্রয়োজন সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপের। যন্ত্রপাতি, ভ্যাকসিন ও যথেষ্ট পরিমাণে স্যালাইন সেখানে মজুদ আছে, এবং আশা করা যায় যে মহামারী দ্রুতই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

মি. টম কিং: এই জরুরি সমস্যার ব্যাপারে স্বল্পমেয়াদী এই সচেতনতাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার সম্মানিত বন্ধু কি এই ব্যাপারে একমত হবেন না যে বিশ্বে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি আমাদের বিপদসংকেত দেখাচ্ছে? বিশ্বজুড়ে এই ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের যে আরো জোর দেয়া প্রয়োজন সেটা কি তিনি এখনো উপলব্ধি করতে পারেন নি?
স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ ভারতীয় সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমার সম্মানিত বন্ধুর উত্থাপিত বিষয়ের প্রতি আমাদের সরকারও অবশ্যই আগ্রহী।

মি. জন মেনডেলসনঃ সম্মানিত বিরোধীদলীয় নেতার প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিবের দেয়া বক্তব্যের আলোকে আমি আমার, এবং আরো অনেক সম্মানিত সদস্যবর্গের লভিত কিছু অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আলোচ্য বিষয়ে আমাদের সরকারের চলমান কার্যাবলি সম্পর্কে আমি যখনই কথা বলি, তখনই অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে যে এ বিষয়ে আরো দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর ছিল কি না এবং প্রকৃতপক্ষেই খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে কি না। প্রশ্নকর্তাদের মাঝে সকলপ্রকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষই রয়েছে। সম্মানিত সদস্যবর্গের এই বিষয়টি এখানে উত্থাপন করা প্রয়োজন। পররাষ্ট্র সচিবের উচিৎ বিরক্ত না হয়ে উত্তর প্রদানের এই সুযোগকে স্বাগত জানানো। (সম্মানিত সদস্যবর্গঃ “ওহ”) আমি জানি বিষয়টি বিতর্কিত, তবে অকপটে করা প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ সম্মানিত সজ্জনের স্বাগত জানানোই উচিৎ। শুধুমাত্র সাহায্য করবার মধ্যে আটকে না থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিকে পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের একটি কমিশন পাঠাবার অনুমতি প্রদানের বিষয়ে বলবার সময় কি এখনো আসে নি যাতে করে যেসকল জনগণ ফেরত আসতে বা থেকে যেতে ভয় পাচ্ছে তারা আন্তর্জাতিক নজরদারিতে অধিকতর নিরাপদ বোধ করতে পারে?

স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ এ মুহূর্তে পাকিস্তানে অবস্থানরত একটি আন্তর্জাতিক দল সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা পরখ করে দেখছে। আমি সম্মানিত সদস্যকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে পাকিস্তান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং আমরা একটি রাজনৈতিক মীমাংসা নির্ধারণ করে দিতে পারি না। আশা করি আমি কোনো বিরক্তি প্রকাশ করছি না। তবে যখন আমি এই সভাকে অনুরোধ করব যেন তারা আমাদের এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের যথাযথ স্বীকৃতি দেন এবং অন্যদের আরো বেশি করে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করেন, মনে হয় না সেটা ভুল কিছু বলা হবে।

মি. ব্রাইনিঃ ফসলহানি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আসন্ন আরো বৃহদাকার এক দুর্যোগের প্রতি আজ বিকেলে সম্মানিত সহকর্মী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জাতিসংঘের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার আলোকে আমার সম্মানিত বন্ধু বলতে পারেন কি যে খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কমনওয়েলথ দেশগুলো – বিশেষ করে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড- এর সাথে প্রস্তুতিমূলক কোনো আলোচনা শুরু করা যায় কিনা, যাতে করে আসন্ন এই বিরাট খাদ্য চাহিদা মেটাতে এখন থেকেই খাদ্যশস্য মজুদ করে রাখা যায়?

স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ এ কারণেই আমেরিয়াকন স্বরাষ্ট্রসচিব এবং আমি এপ্রিল মাসে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এখন সেখানে জাতিসংঘের একটি দল কর্মরত আছে যারা দ্রুতই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বরে চাহিদা কেমন হতে পারে তার হিসাব দিতে পারবে। আমি অবশ্যই সেই প্রতিবেদন হাতে পাবার চেষ্টা করব। যদি কমনওয়েলথ দেশগুলোকে খাদ্যের চাহিদা ও মজুদ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দিয়ে সাহায্য করা যায় তবে তাও করা হবে।

মি. স্টোনহাউসঃ মানবিকতা ও সহানুভূতির সাথে তাদের অনুরোধে সাড়া দেয়ায় ব্রিটেনের দাতব্যসংস্থাগুলোর কাছে পররাষ্ট্র সচিবের যে সমাদর সে বিষয়ে কি তিনি অবগত আছেন? জাতিসংঘের কাছে আবেদন বিষয়ে প্রদত্ত তার জবাবের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে জানতে চাই, ভারতের এ বিষয়ে কোনো আলোচনার সূচনা না করার পেছনে যে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে তা কি তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন? পূর্ব পাকিস্তানে চলমান সংঘর্ষকে তারা সমর্থন করছে, এমন কোনো অভিযোগের দায় ভারত নিজের মাথায় নিতে চায় না। এ বিষয়ে তারা অতি সতর্ক। যখন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আগামী সপ্তাহে এখানে আসবেন তখন এ বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব তার সাথে আলোচনা করবেন কি? যদি ভারতীয়রা এর পক্ষে থাকে তবে আমাদের সরকার এবং পূর্ব বাংলার জনগণের উপর এক সামরিক শাসকগোষ্ঠীর চালানো নির্যাতন, যা পররাষ্ট্র সচিব টেমসের সন্নিকটের কিংস্টোনের সম্মানিত সদস্য (মি. বয়েড কার্পেন্টার) এর প্রশ্নের জবাবে ব্যক্ত করেছেন, এর কারণে ভীষণ রকম ক্ষুদ্ধ বিশ্ব মানবের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র সচিব তা উত্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি?

স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ অবশ্যই আমি এসকল বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করব। যদি ভারতীয় সরকার আমাদের সরাসরি সাহায্য চায়, তবে অবশ্যই আমরা সানন্দে তা বিবেচনা করব। আমি আশা করি সম্মানিত ভদ্রমহোদয়া এবং অন্যান্যদের কাছে আমি এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে পেরেছি যে আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সীমারেখা নেই। আমরা দেখতে চাই ঠিক কী প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে আমরা আরো অর্থ সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করব। নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় সরকারকেই দিতে হবে।
.
hasan latif 
পৃষ্ঠাঃ ৯১ 
মিঃ হ্যারল্ড উইলসনঃ একটি জরুরী বিষয়ের উপর বিতর্কের জন্য স্বাভাবিক চ্যানেলের usual channels (pls chk) মাধ্যমে আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী অথবা যদি তিনি চান তাঁর ডানপন্থী সংসদীয় নেতা প্রস্তুত আছেন কিনা? সংসদের কারও এই বিতর্কে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য আগ্রহ/ মানসিকতা থাকবে না, কিন্তু সমস্যাটির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বিষয়ে সংসদের উদ্বেগের কারণে এই বিতর্ক অবশ্যই যৌক্তিক। ডানপন্থী মহোদয় বা যে কেহ উত্তর দিতে চাইলে আমার পরবর্তি জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি/ তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ৯ নং স্থগিতাদেশের উপর তাৎক্ষণিকভাবে বিতর্কের জন্য আগ্রহ রয়েছে কিনা যেটি ত্রান সংক্রান্ত বিতর্ক হওয়ায় বিষয়টি কঠিন হবে। এই বিষয়টি আলোচনার জন্য ত্রাণ সংক্রান্ত বিতর্ক টেনে আনা ঠিক হবে না কেন না, আমাদের ডানপন্থী বন্ধু ত্রাণ সংক্রান্ত প্রশ্নের অনেকগুলোর উত্তরেই বিষয় বস্তু থেকে অনেক দুরে সরে যান। হাউজ অফ কমন্স এর নেতা ও পরিষদের সভাপতি লর্ড (মিঃ উইলিয়াম হুইটল) আমি ডানপন্থী নেতার প্রতি কৃতজ্ঞ, এই বিষয়ে সংসদের উদ্বেগও সম্পুর্নরূপে প্রশংসণীয়। আগামীকাল, যেমনটি ডানপন্থী মহোদয় জানেন, সংসদ স্থগিতের গতির জন্য ত্রাণ এর উপর বিতর্কের পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্থগিতের গতিতে যা উত্থিত হয়েছে তা আমাদের জন্য নয় বরং তার ব্যাপকতা সম্প্রসারিত। এই দু’টি বিষয়কে আজ ও আগামীকালের মধ্য বিভাজন করে অথবা এরকম কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার সম্ভাবনা নিয়ে স্বাভাবিক চ্যানেলে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।স্বাভাবিক চ্যানেলের usual channels (pls chk) মাধ্যমে আলোচনার জন্য আমি খুবই প্রস্তুত আছি। মিঃ হ্যারল্ড উইলসনঃ ডানপন্থী মহোদয়কে তাঁর তাৎক্ষণিক উত্তরের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আমরা এমনভাবে সহযোগীতার জন্য প্রস্তুত থাকব যাতে করে সরকারকে সরকারের সময় অপচয় করতে না হয়, উদাহরণস্বরূপঃ ৭:০০ বা ৮:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান সমস্যা বিতর্ক চলতে পারে এবং তারপর, সংসদ একমত হলে, সময় বর্ধিত করা যেতে পারে যাতে করে তারপরও অন্যান্য ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর যথোপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিতর্ক চলতে পারে। মিঃ বার্ণসঃ আমি তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ নং: ৯ অনুসারে “যেসমস্ত উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছে তাঁদের অনুকূলে বৃটিশ সরকারের সহযোগীতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং একই সময়ে তাঁদের নীতি পাকিস্তানের নিকট ব্যাখ্যাকরণ” শিরোনামে একটি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় আসার জন্য অনুরোধ করছি যা জরুরীভাবে বিবেচণা করা উচিৎ। আমি বুঝতে পারছি যে আগামীকাল ত্রাণ সংক্রান্ত বিতর্ক হবে, কিন্তু বৃটেনের সহযোগীতার বিষয়টি এতই জরুরী ও নির্দিষ্ট যে সাধারণ বৈদেশীক ত্রাণ সংক্রান্ত বিতর্কে নিমজ্জিত হলে তা হবে সম্পুর্ণভাবে অযৌক্তিক। দ্বিতীয়ত, এই সংসদের জানা উচিৎ যে ভারত ও বৃটিশ হাইকমিশনেও যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে যে পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বৃটেনের অবস্থান আসলে কোথায় যা বৈদেশীক ত্রাণের অঙ্গীকার হতে সম্পুর্ণ পৃথক, যেমনটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, যার উপর আগামীকাল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। এ কারণে দেশে ও সংবাদ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত ব্যাপক উদ্বেগ থাকায়, আমি আকূলভাবে পরামর্শ দিচ্ছি যে এই বিষয়টি নিজে থেকেই আগামীকাল একটি জরুরী বিষয় হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবেই বিতর্কের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। পৃষ্ঠাঃ ৯২ মিঃ স্পীকারঃ সম্মানীত সাংসদ তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ নং: ৯ হতে সড়ে এসে “যেসমস্ত উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছে তাঁদের অনুকূলে বৃটিশ সরকারের সহযোগীতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং একই সময়ে তাঁদের নীতি পাকিস্তানের নিকট ব্যাখ্যাকরণ” শিরোনামে একটি সুনির্দিষ্ট ও জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব করেছেন। ধারণা করা যায় যে মাননীয় স্পীকার তাৎক্ষণিক আদেশ নং-৯ অনুসারে আদেশে উল্লেখিত প্রভাবকসমূহ বিবেচণা করবেন বলে আমি মনে করি এবং সংসদের ফ্লোরের কোথায় কি আলোচনা হচ্ছে সে বিষয়ে টুকে/ নোট নেবেন। আমি দুখিঃত যে সম্মানীত সাংসদ যে আবেদন করেছেন, যার জন্য তিনি মহানুভবতা দেখিয়ে আমাকে যে নোটিশ দিয়েছেন, তাঁর আবেদনের সাথে আমি একমত নই। পরবর্তিতে- মিঃ হুইটলঃ বিরোধী দলের নেতার সাথে আলোচনা অনুসারে সংসদের জন্য এটা জানা উপকারী হতে পারে যে ইতোমধ্যেই স্বাভাবিক চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে আলোচনা সংঘটিত হয়েছে। এটা প্রস্তাব করা হয়েছে যে আগামীকাল স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত আলোচনা ৮:০০ ঘটিকা পর্যন্ত কেবল পাকিস্তানের অবস্থার উপর হতে থাকবে এবং তারপর এক ঘন্টার বিরতি দিয়ে ত্রাণ এর উপর আলোচনা শুরু হয়ে তা ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলতে থাকবে। তারপর দিনের কার্যসূচীর ক্রম স্থির করা হবে। আমি আশা করি যে এই ব্যবস্থাপনা সংসদে সন্তোষজনকভাবে বিবেচণা করা হবে এবং একই সাথে ভেব দেখা হবে যে আগামীকালের কার্যসূচী পরিবর্তনের জন্য সংসদে পর্যাপ্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
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১৯৭১ সালের ২৩ জুন হাউজ অব কমনস সভায় যুক্তরাজ্য সরকারের পররাষ্ট্র সচিব এলেক ডগলাস হোম এর বিবৃতির সারসংক্ষেপ।
২১  জুন সোমবার ভারতের পররাষ্ট্র সচিব মি. শরণ সিং এর সাথে আমিসহ আমার ডান দৃষ্টান্তমূলক বন্ধু প্রধানমন্ত্রীর একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, আলোচনা চলাকালীন ভারতে ব্যাপকভাবে ক্রমাগত উদ্বাস্তুু প্রবেশ যে একটি স্থায়ী বিপদ ও বোঝার সৃষ্টি করছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে সরকার তাদের যে  উদ্বেগ প্রকাশ করছে সে বিষয়টি তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেন। 
ইন্ডিয়া এইড কনসরটিয়ামের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর ওনার সরকার উদ্বাস্তুদের সহযোগিতা ও ভারতীয় সরকারের অর্থনৈতিক বোঝার উপশমের জন্য সরকার পাঁচ মিলিয়ন টাকা সুলভ করে।
কনসরটিয়ামের অন্যান্য সদস্যদের মত আমরাও এই অবদানে সাহায্য করি এবং আমাদের স্বাভাবিক উন্নয়নের উপর ভারত সহযোগিতা করে।উপরন্তু ভারতে উদ্বাস্তুদের সরাসরি ত্রান প্রদানের জন্য সরকারের সহযোগিতায় আরও ১ মিলিয়ন টাকা প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়।
ওনার সরকার ত্রানের জন্য সকল ধরনের সহযোগিতাকে সহজলভ্য করে এবং ভারতে পুনর্বাসনের জন্য এর পরিমান ৮ মিলিয়নে বর্ধিত করে।এটি একটি মানবিক কাজ যার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই যেখানে আমি আশা করি ইউনাইটেড ন্যাশনের বেশিরভাগ বেশিরভাগ সদস্যই তাতে অংশগ্রহন করবে।এই পর্যন্ত প্রায় ২৩ জন অংশ নিয়েছে।
২১ জুন পাকিস্তান কনসরটিয়ামের সদস্যদের একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট গুলো বিবেচনা করা হয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতিনিধিগন যারা পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শন করেন এবং ইসলামাবাদের সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেন।
নতুন যেকোন সহযোগিতায় যেকোন কিছু দানের জন্য কোন অঙ্গীকারবদ্ধতার কথা বলা হয় নি যদিও সকলেই পূর্ব পাকিস্তানের এই মানবিক মুক্তির জন্য ইউনাইটেড ন্যাশনের কার্যকর নজরদারিতে অবদানে সম্মতি প্রকাশ করে।
মহামান্য সরকারের নীতি সেই অবস্থান প্রকাশ করে যে পাকিস্তান ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প যতদূর সম্ভব ক্রমাগত চালনা করছে কিন্তু সত্যিকারের একটি রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অগ্রগতির বিষয়ে একটি দৃঢ় প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি নতুন ব্রিটিশদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।
পূর্ব পাকিস্তানের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে দুইজন ব্রিটিশ নাগরিক মি. পি. জে. চালমার্স ও জে. ওয়াই বয়েড যারা উভয়ই সিলেট জেলার চা-রোপন এস্টেট এ কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতির তথ্য আইন সভায় আমাকে রিপোর্ট করতে হয়।
পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত উভয়েরই ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানের মার্শাল ল শাসন ও ভারতীয় সরকারের মাঝে অনুসন্ধান করে তাদের কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।
এই পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপত্তার জন্য গভীর শংকার তৈরি হয় এবং আমি মহামান্য সরকারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি এবং এই উদ্বগময় সময়ে দেশে তাদের স্বজনদের নিকট আইনসভা ১টা নিশ্চয়তা প্রদান করে।

 পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পালিয়ে গেছে তারা তাদের বাড়িতে ফিরে আাসবে এই আাশাই পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন যে তারা যে শংকা বোধ করছে তাদের সেই শংকার কোনো কারন নেই।
মাহামান্য সরকার তার নিকট একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা পুনরুদ্ধারের গুরুত্বকে প্রকাশ করে যেখানে আস্থাই পারে তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক জীবন পুনরুদ্ধার করতে।
আমার দেয়া বিবৃতির মাধ্যমে আমি এই ডানপন্থী ভদ্রলোক কে তার সাধারন অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ফলাফল বা রাজনৈতিক ভবিষ্যত কি হতে পারে প্রকাশ্যে আমার এই বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য এই সময় সহায়ক হবে না।
আমাদের ব্যক্তিগত অনেক পরামর্শের ভিত্তিতে ২৮ জুন প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি প্রদান করেন। একটি আশা ছিল এবং আমরাও তার কাছে এই আশাই প্রকাশ করেছিলাম যে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পশ্চিম পাকিস্তানে একত্রিত করতে সক্ষম হবেন। আমরা মনে করি এটি অপরিহার্য।
ভারতীয় সরকার এ ধরনের কোনো প্রস্তাবনা উত্থাপন করে নি এবং আমার মনে হয় যে অতঃপর আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই উত্তম এবং উদ্বাস্তুদের  একটি বৃহদাংশ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তার বিবৃতিতে প্রকাশ করেন,এছাড়াও সেই অংশে ইউনাইটেড ন্যাশনের যুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে অকালীন হবে।
যেখানে একটি রাজনৈতিক বিবৃতি আবশ্যক।সেখানে একটি বেসামরিক সরকারও বহাল থাকতে হবে।সরকারের প্রশাসনিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন অবশ্যই হতে হবে।দৃষ্টান্তমূলক সদস্যরাই চিহ্নিত করবে যে একমাত্র সেনাবাহিনীই খাদ্য বিতরনের মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে।
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পুর্ব বাংলা

মি। হীলে (এক ব্যাক্তিগত বিজ্ঞপ্তিতে) পররাষ্ট্র এবং কমোনওয়েলথ সচিবকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এবং তার সরকার কি পূর্ব পাকিস্থানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নীতি প্রনয়নে কোন বিবৃতি প্রাদান করবেন কি না।


স্যার এলান ডগলাস হিউম, সচিব, বৈদেশিক এবং কমনওয়েলথ বিষয়ক দপ্তরঃ
ইস্ট বেঙ্গলের বর্তমান অবস্থা আমাদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলছে; ২৩শে জুন পার্লামেন্ট হাউজে আমার বক্তব্যের পর বেশ কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পূর্বের বেসামরিক প্রশাসন এবং সরকার গঠনের  লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রস্তাব করেছেন। একজন বেসামরিক গভর্নর এবং বেশ কিছু বেসামরিক মন্ত্রীর নাম ঘোষনা করা হয়েছে; প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, নির্বাচিত সরকার গঠনের জন্য, সাধারন নির্বাচনের ঘোষনা দিয়েছেন; ১৯৭১ সালের ১ম মার্চ থেকে ৫তম সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য সাধারন ক্ষমা ঘোষনা করেছেন। তবে ধারনা করা হয়, এই প্রস্তাব থেকে লাভবান হওয়া, অনেক ব্যাক্তিই ইন্ডিয়াতে পালিয়ে গেছেন।
আমরা এসব উন্নয়নকে নির্বাচিত সরকার গঠনের একটি ধাপ মনে করে স্বাগত জানাই এবং আদেশক্রমে পুর্ব পাকিস্তানকে তাদের সাধারন অবস্থায় ফিরে আসার জন্য আহবান জানাই।
যদিও ইস্ট পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থায় আমরা অত্যন্ত চিন্তিত; ইন্ডিয়াতে পালিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে, যা বর্তমানে, ইন্ডিয়ান সরকার মতে, প্রায় ৮ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে; এত সংখ্যাক উদ্বাস্তুদের চাহিদা পূরন করা ইন্ডিয়ান অর্থনীতি এবং তার সম্পদের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে; তবে ইন্ডিয়ান সরকার যে ভাবে এত বিশাল জনগোষ্ঠির অন্তঃপ্রবাহকে অবিচ্ছেদ্দ সমর্থন করে যাচ্ছেন, তার জন্য ইন্ডিয়ান সরকারকে আমি ব্যাক্তিগতভাবে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই; তবে এরুপ সমস্যা সমাধান শুধু ইন্ডিয়ার একার দায়িত্ব নয়; ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান সরকার ৮মিলিয়ন পাউন্ড, রিলিফ এবং ইন্ডিয়াতে পুনর্বাসনের জন্য লিন্ড প্রদান করেছেন; ইউ থ্যান্টের সাহায্যের আবেদনে, আমরাও ইতমধ্যে প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড ইস্ট পাকিস্তানে পাঠিয়েছি; আমরা আশা করছি, জাতিসংঘের অন্যান্য দেশও ইউ থ্যান্টের এই সাহায্যে আবেদনে এগিয়ে আসবেন।যেহেতু সংসদে আমি আগে বলেছি, আমরা আরো সাহায্য প্রেরনের জন্য প্রস্তুত আছি।
আমি নিশ্চিত যে, সংসদ আমার এই গভীর উদ্বেগকে গুরুত্বারোপ করে, ইস্ট-পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে আসন্ন খাদ্য সংকট, শিশু মৃত্যুহার এবং রোগ-ব্যাধিকে, রিপোর্টে উল্লেখ করবেন। এটা আমাদের দৃঢ় দৃষ্টি যে, আন্তর্জাতিক রিলিফ ব্যাবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের কোন মানবিক দূর্যোগ প্রতিহত করার জন্য, ইউনাইটেড ন্যাশনস ভুমিকা অনসিকার্য; আমাদের সকলেরই উচিত ইউনাইটেড ন্যাশনস'এর রিলিফ অপারেশনের এমন চেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো এবং তাদের সাহায্যে সপুর্নভাবে এগিয়ে আসা; এই লক্ষ্যে আমি আগামী সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড ন্যাশনের সাধারন-সচিবের সাথে বৈঠকের সিন্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে এক যোগে, উপমহাদেশের এহেন সমস্যা দূরকর এবং যথা সম্ভব উদবাস্তুদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে এনে, সাধারন জীবন-যাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করা।
মি. হিলেঃ প্রথমত আমি ফরেইন সক্রেটারি কে তার বক্তব্যের জন্য আন্তরিক অভনন্দন জানাতে চাই, বিশেষ করে, যে আন্তরিকতার সাথে তিনি বক্তব্যটি উপস্থাপন করলেন। আমি বলতে চাই, আমরা সকলেই এটা মানি যে, তার মহিমান্বিত সরকার এই বিয়গান্তক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেবেহাল আছেন, কিন্তু, তিনি নিজেই বলেছেন, এই সমস্যার সমাধান, ইন্ডিয়া বা ব্রিটেইন বা অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বা কিছু রাষ্ট্রের পক্ষে একা সমাধান সম্ভব নয়।
ইউনাইটেড ন্যাশনের সংস্থাগুলো কতৃক, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন না করা গেলে, ক্রিসমাসের আগে, লক্ষাধিক কিংবা তারো বেশী মানুশ মারা জেতে পারে, এ ব্যাপারে মাননীয় বিশিষ্ট সদস্যরা কি অবগত আছেন?
মাননীয় বিশিষ্ট সদস্যরা কি আরো অবগত আছেন যে, এক মাস পুর্বে আমি তাকে বলেছিলাম, মৌসুমি বায়ু শেষ হওয়ার সাথে সাথে, পুর্ব পাকিস্থানে যুদ্ধ লাগার সম্ভবনা আছে, যার ভয়াবহতা শুধু উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না? তাই তিনি যখন আগামী সপ্তাহে জাতিসংহ যাবেন, তিনি কি  এটা নিশ্চিত করবেন, জাতিসংহ, শুধু রিলিফের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেবেন না, বরং তার চেয়ে ভয়াবহ এবং গুরুত্বপুর্ন, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে দায়ত্ব নেবেন?
স্যার এলেক ডগলাস হোমঃ আমি মি. হীলের কাছে, তার বক্তব্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যেহেতু তিনি বললেন, এই সমস্যার পরিধি অনেক বেশী, এটি সত্যি আমাদের মাথা ব্যাথার কারন। আমার মনে হয়, পুর্ব পাকিস্থানের এক মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ্য শুরু হতে যাচ্ছে। যদিও আমাদের পক্ষে একেবারে সঠিক তথ্য যোগার করা খুব কঠিন, তবে, রিপোর্ট বলছে, যদিও মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমান খাবার মজুদ আছে, তবে তা সবার কাছে পৌছে দেয়ার জন্য, যোগাযোগ ব্যাবস্থা খুবই করূন। তাই, জাতিসংঘের কাছে, অনেক সমস্যার একটি হচ্ছে, কিভাবে এই খাবার, দরকারী জায়গাগুলোতে পৌছে দেয়া।
আগামী সপ্তাহে ইউ থ্যাণ্টের সাথে বৈঠকে, আমি এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং তার সাথে, আমেরিকান রাষ্ট্র সচিব এবং অন্যান্য যারা এই সমস্যার রিলিফ এবং মানিবিক ব্যাপারে আলোচনায় আগ্রহী, তাদের সাথেও বৈঠক করবো।
রাজনৈতিক ব্যাপারে, একটা বন্দোবস্ত দরকার, যাতে, ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্থানে ফেরা উদবাস্তুদের সার্থ্য রক্ষা হয়। এটা আরো জটিল বিষয়, এবং উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যাতিত, জাতিসংঘের একার পক্ষে এই ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব নয়।করব।যেহেতু, যতদূর আমি জানি, পাকিস্থান, উদবাস্তূদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে, তাদের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের যে কোন সংখ্যক কর্মীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে ইন্ডিয়া এই ব্যাপারে জাতিসংঘের সাথে কাজ করতে অমত প্রকাশ করেছে, এবং তাদেরকে পাকিস্থানে ফিরে গিয়ে, পাকিস্থানের সাথে কথা বলার আহবান করেছে।
মি। হীলেঃ আমি পররাস্ট্র সচিবের সাথে একমত যে, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্থান উভয়ের সম্মতি ছাড়া, জাতিসংঘের একার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান খুব জটিল, কিন্তু, তিনি কি এই ব্যাপারে অবগত নন, যদি জাতিসংঘ তার নিজের মহাসচিবের কথা মত কাজ না করে, তবে, তা শান্তি এবং লক্ষ্যাধিক মানুশের জীবনের জন্য মারাত্নক ঝুঁকির কারন হতে পারে? যদি ইন্ডিয়া এবং পাকিস্থান, উভয়ের সম্মতিতে কোন সমাধানে না পৌছানো যায়, তবে, তিনি যখন আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের অধিদপ্তরে যাবেন, তিনি কি নিরাপত্তা পরিষদে এই ব্যাপারে সম্পুর্ণ আলোচনা করবেন?
স্যার আলেক ডগলাস হোমঃ নিউ ইয়র্কে আমি ইন্ডিয়ান পররাষ্ট্র মন্তীর সাথে দেখা করবো এবং এই ব্যাপারে আলোচনার চেষ্টা করবো। আমি জানি না, এই ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনা কতটা সাহায্য করবে, তবে, আমি নিশ্চিত, যদি ইন্ডিয়া এবং পাকিস্থান এই ব্যাপারে জাতিসংঘের সাথে সহোযগীতা না করে, তবে তার পরিনতি যুদ্ধ দিয়ে হবে।
মি। ব্রেইনীঃ এটা কি সবসময় সঠিক যে, পর্যাপ্ত পরিমান খাবার থাকা সর্তেও, শুধুমাত্র, যোগাযোগ ব্যাবস্থার কারনে, সঠিক ভাবে বিতরণ না করার জন্য দুর্ভিক্ষ্য শুরু হয়? আমার সন্মানিত প্রিয় বন্ধুরা কি এই ব্যাপারে অবগত আছেন যে, পুর্ব পাকিস্থানে জাতিসংঘের মাঠ কর্মীরা বলছে, যদি জাতিসংঘ কোন পদক্ষেপ না নেয় তবে, কল্পনাতীত এক বিপর্যয়ের জন্ম দেবে আর এই বিপর্যয়ের ফলে, পাকিস্থান থেকে ইন্ডিয়াতে গমনরন উদ্বাস্তু দের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেবে, কারন, ক্ষুদার্থ মানুশ এক জায়গায় থেমে থাকে না? তাই আমি কি আমার সন্মানীত বন্ধুকে, তার পেশকৃত বক্তব্য বাস্তবায়নে জোর দিতে পারি? আমি নিশ্চিত যে, তিনি, আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের মিটিংএ, যে সকল সরকার, ইউ থান্টের আপীল, যা কিনা শুধু পুর্ব পাকিস্থানের মানবীক রিলিফ সম্পপর্কীত না বরং ইন্ডিয়ার এই অসহনীয় উদবাস্তু সমস্যা সমাধানের ব্যাপার্‌ উদাসীন ছিলেন, তাদের মনোযোগ আকর্ষনে সক্ষম হবেন।
স্যার আলেক ডগ্লাস হোমঃ আমি আমার মাননীয় বন্ধুর আবেদনকে সমর্থন জানাই। আমি শুধু ইউ থ্যান্টের সাথেই দেখা করবো না, বরং এই সকল বিষয় উপস্থাপন করে, সমাবেশে বক্তব্য উপস্থাপন করবো। সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন বিষয়, এই সমস্যা সমাধানে, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্থান, উভয় পক্ষের সহযোগীতা।এক পক্ষের অমতে, এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।
মি। স্টোনহাউজঃ পররাষ্ট্র সচিব কি এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন যে, তিনি এই সমস্যায় যেভাবে মানবিক এবং সহানুভুতিপুর্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাতে তিনি এবং সংসদ, উভয়ই ব্যাপকভাবে প্রস হয়েছে? তিনি কি সাধারন সভায় তার বিবৃতিতে, এই ভয়ংকর অবস্থার কথা উল্লেখ করে, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের আবেদন করবেন, তা পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের অমতে গেলেও, কারন যতদুর শোনা যায়, পুর্ব পাকিস্থানে বেসামরিক যুদ্ধের সম্ভবনা আছে, আর যেহেতু, পাকিস্থান আর্মি সম্পুর্ন পুর্ব পাকিস্থান নিয়ন্ত্রন করে না, কারন তার অনেক বড় একটা অংশ বাংলাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? তিনি কি তার বিবৃতির আলোকে স্বীকার করবেন না যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে এবং তাকে এই আলোচনার সামীল না করলে, এই অবস্থার নিয়ন্ত্রন সম্ভব নয়?
স্যার অ্যালেক ডগ্লাস হোমঃ মাননীয় মহাদয়, যেহেতু আপনারা জানেন যে, আমরা ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টের কাছে বিচারে ক্ষমাশীলতা প্রদানের আবেদন করেছি এবং বিষয়টি এখন দেখা হচ্ছে। আমরা মনে হয়, আমরা এর চেয়ে বেশী কিছুই করতে পারি না, তবে আমরা বেশ আশাবাদী।মানিনীয় মহাদয়, আমি এই সকল বিষয় নিয়ে ইউ থ্যান্টের এবং জাতিসংঘের সাথে আলোচনায় উপস্থাপন করবো এবং আশারাখি ফিরে এসে সংসদে বিবৃতি পেষ করবো।

মি। পার্ডোঃ আমি মাননীয় অ্যালেক ডগলাস্কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই, ব্রিটিশ সরকারের এমন সাহাজ্যের জন্য। কিন্তু তিনি কি আমাদের, বর্তমানে শেখ মুজিবের শারিরীক অবস্থা এবং তিনি কবে নাগাদ মুক্তি হতে পারেন, এই অবস্থা সম্পর্কে ধারনা দিতে পারেন, যেহেতু তার মুক্তি ব্যাতীত, অবস্থা নিয়ন্ত্রের কোন সম্ভবনা নেই? পররাষ্ট্র সচিব কি আমাদের আরো বলতে পারেন যে তিনি কমোনওয়েলথ ভুক্ত দেশের সাথে, সম্মিলিতভাবে পাকিস্থানের উপর জোর করার ব্যাপারে কি বলেছেন?
স্যার অ্যালেক ডগলাসঃ অনেক দেশই পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছে। এটাই আমি জানি। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বেশী প্রকাশ্যে কিছুই বলা আমার পক্ষে অনুচিত।
মিঃ বিগস-ড্যাভিসনঃ পুর্ব পাকিস্থানে  দুর্ভিক্ষের প্রভাব এড়ানোর জন্য সকল ব্যাবস্থা কি গ্রহন করা হয়েছে? আমি জতদুর জানি, পাকিস্থান সরকারের যানবাহন ক্রয়ে বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল এবং কিছু চালান বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আমার মানিনীয় বন্ধু কি, এই ব্যাপারটা একটু দেখবেন যে, কি করা জেতে পারে?
স্যার অ্যালেক ডগ্লাসঃ আমরা ইতিমধ্যে রিলিভ বিতরনের জন্য ভাসমান নৌকা দিয়েছি, এবং আমাদের সাধ্যের ভিতরে আর যা যা বিতরণ করতে পারি, আমরা তা করবো; কিন্তু যেহেতু আমার মাননীর বন্ধু বলেছেন, এই মুহুর্তে যাতায়াত ব্যাবস্থাটা প্রধান সমস্যা, খাদ্য বিতরন না।
মিঃ প্যাজেটঃ আমার প্রিয় বন্ধু কি একমত প্রকাশ করবেন যে, দুর্ভিক্ষ এবং উদবাস্তু সমস্যা সমাধানের পর, প্রধান ইস্যু হবে, পুর্ব পাকিস্থানের অধিকাংশ মানুশ, অপ্ল সংখ্যাক পশ্চিম পাকিস্থানিদের এমত আচরনের কারনে, পাকিস্থানী আর্মির শাষন ব্যাবস্থা আর মেনে নেবেন না? আমরা কি, ১৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত এই দুটি রাষ্ট্রের, ভংগন ঠেকাতে কিছু করতে পারি?
স্যার আলেক ডগ্লাস-হোমঃ আমি জানি না, আমরা এই দুটি রাষ্ট্র পৃথক হয়ে গেলে, শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় আমরা আসলেও কিছু করতে পারি কি না। আমি মনে করি, অনেক ব্যাক্তি, আশংকার সাথে এই ব্যাপারটি দেখছেন। প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, সাধারন নির্বাচন এবং নির্বাচিত সরকার গঠনে তার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন। আমি মনে করি, তার এই উদ্দেশ্য পুরনের উপর এই অবস্থার সার্বিক অবস্থা নির্ভর করছে।
মি। মৌলেঃ আমি জনাব স্টোন হাউজের সাথে একমত হয়ে, মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব কে, এরুপ বিষাদগ্রস্থ অবস্থায় তার এই মানবিক এবং দ্রুত উদ্যোগকে স্বাগত জানাই; কিন্তু, মানিনীয় সচিব কি অবগত আছেন যে,   প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এই গনতান্ত্রিক সরকার গঠনের আলোচনা কি সত্যিই তাদের কাছে স্বাগত হবে, যারা দেখেছে, শেখমুজিবের অপরাধ এবং তার কারাবরনের কারন ছিল, গনতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং তার অধিকাংশ সংখ্যা প্রাপ্তি? মানিনীয় সচিব কি আরো অবগত আছেন যে, পাকিস্থানী আর্মি অনেক সেচ্ছা সেবক সংস্থা, বিশেষ করে, ওয়ার অন ওয়ান্টএর মত সংস্থাদের বাংলাদেশে রিলিফ এবং ত্রান প্রদানে জেতে দিচ্ছেন না?
স্যার অ্যালেক ডগ্লাস হোমঃ আমি জতটুকু জানি, পাকিস্থানী সরকার, স্বেচ্ছা সেবক সংস্থাদের ব্যাপারে খুব আশাবাদী, তবে তারা চায়, যেসব জাগয়া বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রাস্থ সে সব যায়গা, সে সব যায়গায় রিলিফ এবং ত্রাণ কার্যক্রম চলুক। তবে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে চাই, জাতিসংঘের পুরা ত্রান ব্যাবস্থাকে পর্যালোচনা করা উচিত। এছাড়া এখানে অনিশ্চয়তা রয়ে যাবে। কিন্তু আমি আশাবাদী, স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা গুলোকে কাজে লাগানো হবে।
মিসেস। হার্টঃ মি। হিলের এ যাবত বিবৃতি থেকে এটা কি আমরা বলতে পারি, তিনি এই ব্যাপারে একমত যে, সুষ্ঠূভাবে খাদ্য বিতরনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক উপস্থিতি দরকার, তানাহলে এই, কোন পদ্ধতি  অবলম্বন না করে, ত্রান বিতরন করা হলে, তা সামরিক উদ্দ্যশে ব্যাবহার হতে পারে?
দ্বিতীয়ত, মি। হীলে, কি সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন, ওইসব প্রশ্নের ব্যাপারে, যা ব্রিটেইনের বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে?
তৃতীয়ত, জনাব হীলে যখন নিউ-ইউর্কে যাবেন, তিনি কি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পাকিস্থান এইডের কন্সোরটিয়ামের সাথে আলোচনায় করবেন, যেন ইয়াহিয়া খানকে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা স্থীতিশীল করার জন্য একটি অকৃত্রিম ব্যাবস্থা গ্রহন করতে তাড়না প্রদান করা হয় এবং ইন্ডিয়াকে অতিরিক্ত অর্থনৈতক সাহায্য প্রদান করা হয়?
স্যার অ্যালেক ডগ্লাস হোমঃ আমার মনে হয়, একটি গুরুত্বপুর্ণ আন্ত্ররজাতিক উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।পুর্ব পাকিস্থানে ইতিমধ্যে ৪০ জন কর্মী কর্মরত আছেন, এবং আমার মনে হয় আরো কর্মীর প্র্য়োজন হবে, বিশেষ করে যারা, যোগাযোগ এবং যাতায়াতের ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমি আগামী কাল স্বেচ্ছা-সেবক সংস্থাগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করবো এবং মিসেস হার্টের উপস্থাপিত প্রশ্নগুলোর নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবো; দেখা যাক তারা কতদুর কি করতে পারে। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছি না যে, আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো কি না, তবে আমি চেষ্টা করবো। পাকিস্থানের সার্বিক সাহায্যের ব্যাপারে, কোন্সোর্টিয়ামের পুরো পাকিস্থানের সার্বিক উন্নয়নে, একটি পরিকল্পনা প্রনয়নের চেষ্টা করছেন। মিসেস হার্ট, আমি মনে করি, পাকিস্থানের সম্মতিক্রমে, কনসোর্টিয়ামে একটি সর্বসম্মত নীতি প্রনয়ন হয়েছিল যে, অধিকাংশ সাহায্য পুর্ব-পাকিস্থানে প্রদান করা হবে, তবে, সেটা নির্ভর করছে সেখান কার রাজনৈতিক গঠন্ততন্ত্রের উপর যাকি না ভবিষ্যত রাজনৈতিক স্থীতিশীলতা আনবে। 
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যুক্ত রাজ্যের হাউস ওফ কমন্সে  পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সচিব, স্যার এলেক ডগলাস হিউমের বিবৃতি
১৮ই অক্টোবর,১৯৭১
মি. করম্যাক পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সচিবকে তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের শরণারথীদের জন্য সরকার কর্তৃক কৃত সহযোগীতা্র ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন । 
স্যার এলেস ডগলাস হিউম- পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তান সরকার ও জনগনের রাজনৈতিক মীমাংসার দ্বায়িত্বের ব্যাপারে আমি বার বার বলেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে মানবিকতার ক্ষেত্রগুলই আন্তর্জাতিক চাপা উদ্বেগের মূল কারন, এবং উ থান্ট এর বর্তমান আবেদন এবং ১১ই অক্টোবরের যুবরাজ সাদরুদ্দিন খানের আবেদন এর প্রেক্ষিতে আমি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করছি যে, গভর্নমেন্ট ভারতে শরণার্থী দের জন্য ৭.৫ মিলিয়ন পাউন্ড এবং পূণরায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১ মিলিয়ন পাউন্ড ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
এতে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বমোট ১৪,৭৫০,০০০ পাউন্ড শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য এবং ২ মিলিয়ন পাউন্ড পূর্ব  পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য দেয়া হয় । আমি আশা করব অন্যান্য দেশ গুলোও উ থন্ট এর এই আবেদনে মহত্বের পরিচয় দিবে। 
মিঃ প্রিন্টিস – পররাষ্ট্র সচিব কি সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাবের সঙ্গে সম্মত হবে যে শরণার্থীদের জীবিত রাখার জন্য প্রতিদিন ১ মিলিয়ন পাউন্ডের চেয়েও বেশি খরচ হচ্ছে এবং যতটা সাহায্য বাইরের দেশ থেকে এসেছে গত ছয় মাসের খরচ তার দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হয়েছে। 
অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ থেকে এর চেয়ে আরও বৃহত্তর পরিসংখ্যান প্রয়োজন হতে যাচ্ছে ।   
স্যার এলেস ডগলাস হিউম- আমরা আমাদের মতো যথাসাধ্য করে যাবো কিন্তু আমি মনে করি অন্যান্য দেশের প্রচেষ্টা ও আমাদের প্রচেষ্টার সাথে যেন মিলে । 
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ব্রিটিশ হাউয অভ কমনস-এ যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিব, স্যার অ্যালেক ডগলাস-হোম এর বিবৃতি
নভেম্বর ৪, ১৯৭১
 
ভারতীয় উপমহাদেশ প্রসঙ্গে, কমনওয়েলথ এর সদস্য বৃহৎ দু’টি দেশ, যাদের সাথে বন্ধুত্বকে আমরা মূল্যবান মনে করি, বর্তমানে যেন কোনো এক গ্রিক ট্রাজেডির মত, তাদের নিজেদেরকে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কুণ্ডলির দিকে ধাবিত হতে দেখছে যাতে কীনা যুদ্ধের ঝুঁকিও বিদ্যমান। মানুষের দুর্দশা, যা কীনা এখানে ব্যাপক মাত্রায় বিদ্যমান, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মানব সভ্যতার এই শিক্ষা লাভে ব্যর্থতার কথা যে, মানুষ রাজনীতির চেয়ে বরং খাদ্য চায়, এবং যুদ্ধের চেয়ে শান্তি চায়। গত সপ্তাহে মিসেস গান্ধী যখন লন্ডনে ছিলেন তখন তাঁর সাথে প্রধানমন্ত্রী এবং আমার আলোচনা হয়েছে। আমি আশা করি যে হাউয বুঝবে যে, যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তা গোপনীয় এবং আমি সে আলোচনার পূর্ণ বিবরণ পেশ করতে অপারগ। এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব সম্পর্কেও আমাদের অবগত রাখা হয়েছে।
ভারতে শরণার্থীরদের বন্যার দ্বারা সৃষ্ট এই জরুরী অবস্থায়, আমাদের বুঝতে হবে এই পরিস্থিতিটি বিভিন্নভাবে ভারতের জীবনযাত্রায় যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তাকে, যা সরকারের এ সংক্রান্ত নীতিকে দু’টি লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করেছে। প্রথমত, দুর্দশা, যা মর্মান্তিক এবং ব্যাপক, তা লাঘবের চেষ্টা। আমরা ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড সহযোগিতা পাঠিয়েছি ভারতে শরণার্থীদের এবং ২ মিলিয়ন পাউন্ড পাঠিয়েছি পূর্ব পাকিস্তানে। এটি করার পর, আমি মনে করি যে আমরা অন্য দেশগুলোকেও আহ্বান জানাতে পারি এই পর্যন্ত যতটুকু তারা করেছেন তার চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে আমাদের সাথে মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য।
দ্বিতীয় হচ্ছে এই পরিস্থিতির রাজনীতি। এই দু’টি রাষ্ট্রের যুদ্ধের মতো সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার বিপদটি গুরুতর এবং বাস্তব।এই পরিস্থিতিতে, আমাদের প্রথম দায়িত্ব আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের সংযম কামনা করা। আমি অব্যাহতভাবে আমার দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করেছি যে, উত্তেজনা প্রশমন এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে সত্যিকারের উন্নয়ন তখনি আসবে যখন অখণ্ড পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে।
কিন্তু এটা বলে আমাকে এটাও যোগ করতে হবে যে, পাকিস্তানিরা ছাড়া অন্য কেউ পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য সাংবিধানিক আদর্শ কি হবে তা নির্ধারণ করতে পারবে না। পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্ধারিত না হলে কোনো সমাধানই টিকবে না।
গৃহযুদ্ধের দুর্বিপাকের পর, ঐক্য ফিরিয়ে আনা দুষ্কর। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একজন বেসামরিক গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। তিনি ডিসেম্বরে উপনির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছেন, এবং ২৭ ডিসেম্বরকে ঘোষণা দিয়েছেন নতুন জাতীয় সংসদের বৈঠক এর তারিখ হিসেবে। তিনি সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করেছেন। ভারত থেকে ফেরত আসা শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের অভ্যর্থনা কেন্দ্র তিনি মেনে নিয়েছেন। আমি তথ্য হিসেবে এগুলো ঘোষণা করছি। শরণার্থীরা ভারত থেকে পাকিস্তানে ফেরত আসার মত পরিস্থিতি তৈরিতে এই পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট হবে কীনা তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কিন্তু এরকম একটি সমাপ্তি টানার জন্য আমাদের সকলকে কাজ করে যেতে হবে। শরণার্থীদের ফেরত যাওয়া ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। আপাতত আমরা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কে আহ্বান জানাতে থাকবো উপমহাদেশের শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এমন যেকোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকতে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান দুর্বিপাকের সাথে যুদ্ধ যুক্ত করা হবে চূড়ান্ত দুর্যোগ।
পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাকিস্তান দিয়েছে। তার মধ্যে প্রথম হলো সীমান্তে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার। দ্বিতীয় হলো, ঘটনাস্থলে জাতিসংঘের প্রতিনিধি গ্রহণের সদিচ্ছা প্রকাশ, প্রথমত, পর্যবেক্ষণের জন্য, এবং দ্বিতীয়ত, ফেরত আসা শরণার্থীদের গ্রহণ এবং তাদেরকে তাদের বাসস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য। আমি নিশ্চিত নই এই বিষয়টি ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীরা বুঝতে পারছে কীনা। কিন্তু, ভারত মনে করে এই ধরণের যে পদক্ষেপগুলো আমি উল্লেখ করেছি তা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীর ধারা অব্যাহত আছে। পাকিস্তান থেকে কী পরিমাণ শরণার্থী এখনও ভারতে প্রবেশ করছে সে সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য রয়েছে। আমি জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে জানতে চেয়েছি, এ বিষয়ে সত্যটি তিনি উদ্ঘাটন করতে পারবেন কীনা, কারণ, এই পর্যায়ে অন্য রাষ্ট্রগুলো কোনো সুসংহত কৌশল উদ্ভাবনের পূর্বে এটি জানা জরুরী যে এই স্রোত বন্ধ হয়েছে না কি চালু আছে।
আরও একবার বলছি, এখানে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো পশ্চিম পাকিস্তান এর শাসক গোষ্ঠী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম এমন পক্ষের মধ্যে আলোচনা, এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও আলোচনা।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা সংঘটনে আমাদের যদি কিছু করার থাকে আমরা তা আনন্দের সাথে করবো।

.
[bookmark: b15]13.15.103-104
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	"পাক ভারত পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনস সভায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি"

	দি টাইমস
	৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ 



"পাক ভারত পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনস সভায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব এলেক ডগলাস হোম এর বিবৃতি"
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহের প্রকোপ স্থানীয় সরকারের ও তার সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের কাছে একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। গত কয়েক মাসে আমরা দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে দেশ দুটির মাঝে সম্পর্কের ক্রমান্বয় অবনতি ঘটেছে। আমাদের ও অন্যান্য ক্ষমতাসীন দেশগুলোর চেষ্টা সত্বেও ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন তাৎক্ষণিক ভাবনার বিষয় এটাই, যুদ্ধটা বন্ধের চেষ্টা করা এবং একটি সঙ্গতিপূর্ণ ও সভ্য সমাধানে পৌছতে দুপক্ষের ইচ্ছেগুলোকে আমলে নিয়ে সাহায্য করা।
আমরা যখন প্রথম ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে ৩ জানুয়ারীর আক্রমণ ও যুদ্ধের বিষয়ে জানতে পারি তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও মিসেস গান্ধীর কাছে আবেদন করে তারা যেন তাদের ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত কিছু করার চেষ্টা করে এই যুদ্ধের বিস্তার রোধ করার জন্য। আমরা অন্যান্য দেশগুলোর সাথেও যোগাযোগ রাখছি।

বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনসমূহ
সামরিক পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদনগুলো বিভ্রান্তিকর। এটা পরিষ্কার যে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এবং ভারত-পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপক লড়াই চলছে। আর দুটো দেশেরই বিমান ও নৌবাহিনী এতে বিদ্যমান আছে।
আধুনিক যুদ্ধাবস্থায় যেটা সম্ভব সেটা লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আকাশ থেকে হামলার সময় সাধারন জনগণকে নিশানা করা হচ্ছেনা।
হাউসকে জানানো যাচ্ছে যে, এই বিষয় নিয়ে ৪ ডিসেম্বর এবং গতকাল নিরাপত্তা পরিষদে সভা হয়েছে। এটা শুরু থেকেই পরিষ্কার ছিল, যে কোন প্রকার যুদ্ধবিরতি বা সেনা প্রত্যাহারের আহবানে রাশিয়া তার "ভেটো"(Veto) ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
স্থানীয় সরকার পক্ষ থেকে বিষয়টি এভাবে দেখা হচ্ছে, এই মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কোন ব্যর্থ সমাধান উপস্থাপন করে কোন লাভ নেই, যখন এটা জানাই যে সমাধানটি একটি বা অন্য আরেকটি দেশের ভেটো ক্ষমতা দ্বারা নাকচ হয়ে যাবে।
আমরা আমাদের সাধ্যের সমস্ত কিছু দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি এই প্রতিকূলতা সমূহকে অতিক্রম করে যাওয়ার এবং নিদারুণভাবে জটিল এক পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করার যে পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধের বিস্তার হয়েছে।
এই প্রচেষ্টা সমূহ এখন পর্যন্ত লাভবান হয়নি, কিন্তু আমরা সেগুলো অব্যাহত রাখবো। জাতিসংঘের অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে একটা ভূমিকা থাকতে হবে। সেটা শুধু যুদ্ধ বন্ধের জন্য নয়, যুদ্ধ পরবর্তী উন্নয়নের জন্যও। 
যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের কিংবা যুক্তরাজ্যের সম্পত্তিতে কোন ক্ষতিসাধন হয়েছে, ভারতে কিংবা পাকিস্তানে এমন কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। যদিও চা বাগানের ক্ষতি অনিবার্য হতে পারে। ২৩ নভেম্বর ইসলামাবাদে অবস্থিত হাই কমিশনার পাকিস্তানের সীমান্ত জেলায় অবস্থিত যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। যখন এটা সম্ভবপর ছিলো।
লড়াই এর বিস্তার লাভের পর থেকে আকাশ থেকে আক্রমণের, চলাফেরার উপর আরোপিত বিধিনিষেধ, সাধারণ বিমান পরিবহনের স্থতিকরণ, এসব বিষয় আমলে নিয়ে পরবর্তীতে তিনি স্ব স্বস্থানে অবস্থানের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।
বর্তমানে কোন উদ্ধার কার্যই ভারত বা পাকিস্তানে করা হচ্ছেনা। যদিও আমি পরিস্থিতি পর্যালোচনার মধ্যে রেখেছি এবং প্রয়োজনে যেকোন পদক্ষেপ নেয়া হবে।
উপমহাদেশের জনসাধারনের জন্য যুদ্ধ শুধুমাত্র বিয়োগান্ত ঘটনা। আমি হাউসকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সবকিছুই করবো। এই উদ্বেগকর পরিস্থিতি সমাধান এবং প্রয়োজনিয় সমঝোতা কাজটি সাধনের জন্য।
(দি টাইমস, ৭ ডিসেম্বর,১৯৭১)
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  স্যার এলেক্স ডগলাস স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সেক্রেটারি ব্রিটিশ    হাউজ অফ কমনস ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭১

ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে চলছে প্রচন্ড শত্রুতা। ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের অনেক ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে, যশোর শহর পুরোটা দখল করে নিয়েছে এবং রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে ফেলেছে। শুধু তাই নয় বরং ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাহিনীর মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে বিভিন্ন বর্ডার এলাকাতেও, যেখানে পাকিস্তানী বাহিনী ঢুকে পড়েছে ভারতের অভ্যন্তরে।

আপনারা জানেন ডিসেম্বর এর ৯ তারিখে করাচীতে একটি ব্রিটিশ জাহাজ আক্রান্ত হয়েছিল। সেখানে ৭ জন ব্রিটিশ নাগরিক মারা গিয়েছে এবং ৬ জন আহত হয়েছে। অবশ্য এই ব্যাপারে ইতোমধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী দু:খ প্রকাশ করেছেন। আমরাও এর ক্ষতিপূরণ দাবি করি। তবে এই ঘটনা ছাড়া আর কোন ব্রিটিশ নাগরিকদের হতাহতের খবর পাওয়া যায় নি।
                             এয়ারলিফট
আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে করাচী, ইসলামাবাদ ও ঢাকা থেকে বিমানযোগে সকল ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশিদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। খুলনা ও চট্টগ্রাম এ কোণো আমেরিকান রয়ে গিয়েছে কিনা সে বিষয়ে আরো নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ অবশ্য নিজ ইচ্ছায়ই পাকিস্তানে অবস্থান করছে। এছাড়া সকল ব্রিটিশ নাগরিক যারা ফিরে আসতে চেয়েছিলেন তাদেরকে বিমানযোগে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মাত্র তিন দিনে ১৩০০ এর অধিক মানুষকে রয়্যাল এয়ার এর মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এটা খুব সহজ কাজ ছিল না। বিশেষত এমন একটা সময় যখন ঢাকা শহর এরকম প্রচন্ড হুমকীর সম্মূখীন। আমার বিশ্বাস হাউজের সবাই আমাদের এই অসাধারণ অর্জনে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে কার্পণ্য করবে না। আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনার এবং কিছু স্টাফ এখনও ঢাকা রয়েছে।
                                অস্ত্র বিক্রয় 
যুদ্ধ শুরুর পর আমরা অস্ত্রবিক্রির নীতিমালায় কিছু রিভিউ করেছি। আমি ডিসেম্বর এর ৬ তারিখে দেওয়া কথামত সেইসব রাষ্ট্রের সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখছি যারা ভারত ও পাকিস্তানে অস্ত্রের মূল যোগানদাতা। এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই, এমন যোগাযোগের কারণে অস্ত্র বিক্রির উপর সাধারন নিষেধাজ্ঞা আসার কোন সম্ভাবনা নাই। এমতবস্থায় আমাদের আচরন কেমন হবে তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আপনারা সবাই জানেন ভারতের জন্যে কোন সামরিক সহায়তা নেই। অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রীর জন্যে ভারতীয় সরকারের সাথে বিভিন্ন কোম্পানীর দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি রয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতি, উপমহাদেশের বর্তমান শত্রুতামূলক অবস্থান, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এর আচরণের উপর ভিত্তি করে উক্ত অস্ত্র সরবারহকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা হচ্ছে। বিগত কয়েকটি বছর ধরে আমরা পাকিস্তানকে নিয়মিত অস্ত্র সরবারহ করছি না। তাই পাকিস্তানের সাথে আমাদের এমন কোন চুক্তি নাই। 
                           যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা 
এই হাউজ ইতোমধ্যেই জেনে থাকবে যে রাজনৈতিক উপায়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব একাধিকবার দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর এর ৭ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল এসেম্বলি তে ভোটাভুটি হয়েছিল। যেখানে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই যুদ্ধবিরতি ও নিজ নিজ সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নেবার আহবান জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে সব উদ্যোগই ব্যার্থ হয়।

এমতবস্থায় বাস্তবতার আলোকে যুদ্ধ সমাপ্ত করার জন্যে একটি গ্রহনযোগ্য সমাধান প্রয়োজন। এই জন্যে আমরা সিকিউএইটি কাউন্সিলের সকল সদস্যের সাথেও যোগাযাওগ রাখছি যেন দ্রুততম সময়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো যায় এবং একটি গঠনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

.
[bookmark: b17]13.17.109
শিরোনামঃ বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের দাবিতে লর্ড সভার সদস্য লর্ড ফেনার ব্রকওয়ের ভাষণ
সূত্রঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস
তারিখঃ ৪ এপ্রিল,১৯৭১

এপ্রিল ৪,১৯৭১ তারিখে এক জনসভায় বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের দাবিতে লর্ড সভার সদস্য লর্ড ফেনার ব্রকওয়ের ভাষণ
হাউজ অফ লর্ডসের এর সদস্য, ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের জন্য ব্রিটিশ আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি  লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, তিনি তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন বাঙলার মাটিতে, যার জন্য তিনি সবসময়ই নিজেকে বাঙলার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দেন। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান স্বৈরাচারী শাসকদের মত পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করে যাবে, এমন ইচ্ছা সম্ভবত ব্রিটেনের কখনই ছিল না। তিনি অবিলম্বে পূর্ব বাঙলার মানুষের দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি অবসানের দাবি জানান। তিনি সভায় পাঁচ দফা দাবিও রাখেনঃ
(ক) অবিলম্বে পূর্ব বাঙলার দুর্গত মানুষের জন্য কার্যকরী ত্রাণ পৌঁছাতে হবে।
(খ) সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। 
(গ) পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে।
(ঘ) অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের সভা ডেকে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসে দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দিতে হবে।
(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে বিশ্ব শান্তির জন্যও হুমকি স্বরূপ বলে উল্লেখ করে জাতিসংঘকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান।
(চ) তিনি আরও জানান, ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়া কমনওয়েলথ সম্মেলনে গৃহীত ‘সিংগাপুর বিবৃতি’তে উল্লেখিত স্বাধীনতার শর্তগুলো পাকিস্তান পূরণ করেছে। পূর্ব বাঙলার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠাতে কমনওয়েলথের প্রভাবশালী সদস্য যেমন ব্রিটেন, ভারত এবং কানাডার সরকারপ্রধানদের তিনি অনুরোধ করেন।
নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করে সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের প্রস্তাবনাকেও তিনি জোরালো সমর্থন জানান। 
গার্ডিয়ান পত্রিকার সংবাদদাতা মার্টিন অ্যাডেনি ২৫ মার্চ ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি সেদিন ঘটে যাওয়া ঘটনার এক মর্মান্তিক বর্ণনা দেন।
পূর্ব বাঙলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর চালানো সশস্ত্র দমন পীড়ন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়- এই যুক্তির তীব্র সমালোচনা এবং প্রতিবাদ জানান লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ের মন্ত্রী এবং বর্তমান এমপি পিটার শোর। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পাকিস্তানের ঘটনাবলীর দিকে গভীর মনোযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সেই সাথে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের উপর চাপপ্রয়োগ করে হলেও পূর্ব বাংলায় রক্তপাত বন্ধের বিনীত আহ্বান জানান। তাঁর মতে, পূর্ব বাঙলার ভবিষ্যত নির্ধারণের দায়িত্ব সে অঞ্চলের মানুষের উপরই ছেড়ে দেয়া উচিৎ, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উপর নয়। তিনি আরও জানান, এপ্রিল ৫ এ অনুষ্ঠিতব্য কমন্স এর সভায় পূর্ব বাঙলার পরিস্থিতির একটি ইতিবাচক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্রিটিশ সরকারের উপর লেবার পার্টি তার সমস্ত প্রভাব খাটাবে। 
.
[bookmark: b18]13.18.110
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ

	বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের দাবীতে লর্ড সভার সদস্য লর্ড ফ্রেনার ব্রকওয়ের ভাষণ
	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস
	৪ এপ্রিল, ১৯৭১




৪ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে এক যুক্তরাজ্যের এক জনসভায় হাউস অফ লর্ডসের সম্মানিত সদস্য লর্ড ফেনার ব্রকওয়ের বক্তব্যঃ

লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে, একি সাথে হাউস অফ লর্ডসেরএকজন সম্মানিত সদস্য এবং উপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলন এর অন্যতম পথনির্দেশক ছিলেন। তার বক্তব্যে উল্লেখ্য হয় যে তিনি তার শৈশব এর একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন এই বাংলায় এবং একারনেই তিনি নিজেকে বাংলার একজন বন্ধু হিসাবে ভাবেন। পাকিস্তান এর সুচনার কথা স্মরন করে তিনি বলেন যে খুব ব্রিটিশরা কখনই এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেনি যে এটির পশ্চিম অংশ বা পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার মানুষের উপর স্বৈরাচারী শাসন চালাবে। তিনি অনতিবিলম্বে পূর্ব বাংলার এই ভয়াবহ মানবিক দুর্যোগের অবসান দাবি করেন। তার দাবি সমুহ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ
১। পূর্ব বাংলার দুর্গত মানুষদের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ত্রান সামগ্রী সরবরাহ করা।
২। সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি প্রদান করা।
৩। পাকিস্তানি আর্মিদের পূর্ববাংলা হতে অবিলম্বে উতখাত এবং তাদের আক্রমনের উপর যথার্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা। 
৪। গণতান্ত্রিক  পন্থায় নির্বাচিত গনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অবিলম্বে একটি জাতীয় অধিবেশন ডাকতে হবে। দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ কি হবে তা তাদের দ্বারা নির্বাচিত  গনপ্রতিনিধিরাই নির্ধারণ করবে। 
৫। একি সাথে তিনি এই উদ্ভুত পরিস্থিতিকে একটি আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি একটি হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করে, উক্ত বিষয়ে জাতিসংঘের সাহায্য কামনা করেন। 
৬। তিনি একি সাথে এ বিশয়টি নিশ্চিত করেন যে, উক্ত বছর জানুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যে ঘোষনাপত্র প্রকাশ করা হয়, কমনওয়েলথ এর সদস্য হিসাবে পাকিস্তান তাতে স্বীকৃতি প্রদান করে, এবং একি সাথে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের জন্য প্রণীত বিধিমালার অনুমোদন করে। তিনি আশা করেন যে, প্রভাবশালি কমনওয়েলথ রাষ্ট্র যেমন ইংল্যান্ড, ইন্ডিয়া কিংবা কানাডা কমনওয়েলথ সচিবালয়ে পূর্ব বাংলায় কমনওয়েলথ এর একটি পর্যবেক্ষণকারী দল পাঠানোর প্রস্তাব উত্থাপন করবে। তিনি পূর্ব বাংলার চলমান পরিস্থিতি বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে একটি সভা আমন্ত্রনের জন্য ইন্ডিয়ার প্রস্তাব এর প্রতি সমর্থন জানান।  
তার বক্তব্যের পর, দ্যা গারডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক, মারটিন আডেনি, ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় অবস্থানকালীন তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। 
এর পর, পিটার শোর, লেবার গভর্নমেন্ট এর একজন এম পি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী, এই বক্তব্যতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন যে পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাসমুহ নিতান্তই পাকিস্তানের আভ্যন্তরিন বিষয়। তিনি অবিলম্বে যুক্তরাজ্যের সরকারকে এই বিষয়ে নজরদারি করার উদ্যোগ নাওয়ার দাবি জানান। তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান, যেন অবিলম্বে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর সাথে আলোচনা করে এই রক্তপাত বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষের ভবিষ্যৎ তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে, পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মিরা নয়। একি সাথে শোর ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতি আহবান জানান যেন তারা আসন্য ৫ এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য কমনস ডিবেটে, ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ সরকারের উপর সম্ভাব্য সকল চাপ সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ সরকার পূর্ববাংলার এই পরিস্থিতির অবসানে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহনে প্রভাবিত করে।   
.
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পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগন অপরিমেয় এক দুর্ভিক্ষের মুখোমুুখি হতে পারে অক্সফাম এবং ওয়ার অন ওয়েন্ট রিপোর্টে বলা হয়। ভয়াবহ পরিনতি হতে পারে তাই অব্যস্মাভীভাবে নিম্মোক্ত বিষয় বিবেচনা করা উচিতঃ
১। গত নভেম্বরে সাইক্লোনে যে ক্ষতি হয় এর দেনা প্রচুর পরিমানে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় যা এখনও বন্ধ হয়নি।
২। গচ্ছিত খাবার যা চিটাগং বন্দর ও অনান্য স্থানে জমা আছে তা চালানো অপছন্দনীয় হলেও এগুলো দেওয়া যেতে পারে এবং কিছুটা ক্ষতিপূরন হতে পারে। 
৩। দুর্ভিক্ষ এখনকার ছোট শস্য বুনতে সংগ্রহে ব্যহত হতে পারে। বসন্তের ফসল বুনতে বাধা দিতে পারে যা  বর্ষার প্রধান ফসল যার তেল এবং কৃষকের অনান্য ফসল কাটার বস্তুর সরবরাহ  বাধা এটা আমাদের মতামত যে দুর্ভিক্ষ নূন্যতম মাত্রায় যেতে পারে যদি সরকার জাতিসংঘে এবং অনান্য অর্ন্তাজাতিক সংস্থা , এজেন্সি যদি একসাথে পাকিস্তানি সরকারের সাথে কাজ করে সাপ্লাই প্রতিষ্ঠা করতে সাইক্লোন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার প্রথম এবং তারপর দেশের বাকী এলাকার জুনে বর্ষার বৃষ্টির আগেই আমরা বৃটিশ সরকারের এরকম একটা সহযোগীতা পূর্ন ব্যাপারে উদ্যোগ চাইছি।
পৃষ্টা-১১২
বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কিত ভবিষ্যতের মুক্তি এবং পুনর্বাসনের কাজ। অথবা ভবিষ্যতের ত্রান ও পুর্নবাসনের কাজের সাথে সম্পর্কিত পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্তিতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।
১। বর্তমান সেনাবাহিনী আসে পূর্ব পাকিস্তানি ২৫ মার্চ হইতে সম্পূর্ন গোপনীয়তার দায়বদ্ধতা থেকে মার্চের শুরুতে একটি নিবিড় সেনাবাহিনী তৈরি করা হয় ৩০,০০০ থেকে ৭০,০০০ মানুষের যৌক্তিক নিয়মে সেনাবাহিনীর লক্ষ হয় সকল বাংলাদেশী জাতীয়বাদী সংঘটন পিষে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রন করার জন্য।
২। সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য অর্জন করা হয়নি। সকল রিপোর্ট থেকে এটা মনে হবে যে যদিও নিয়ন্ত্রন হয়েছিল ঢাকার মধ্যে মোটামুটি দ্রুত কিন্তু এটা চট্রগামে সহজে ছিল না এবং কিছু ছোট শহর গুলোতে এখনো কোন প্রভাব পড়তে পারে নি অধিকাংশ গ্রাম এলাকাগুলোতে স্পষ্টভাবে , পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙ্গালিদের স্পষ্টভাষী অবমাননার তাদের বাংলা জাতীয়বাদী আন্দোলনের মূল শক্তি অবমূল্যায়নের দিকে নিয়ে গেল। যাই হোক সেনাবাহিনী সম্ভবত নিহত করেছে প্রকৃত  সম্ভাব্য নেতাদের এবং গুড়ো করে দিয়েছে তাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ।
বিদেশী সরকার গুলো আচরন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন এবং তাদের সামকরন ভাবে নেতিবাচক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে সেনাবহিনীর প্রাথমিক নির্মম সাফল্যর। 
ইউ.কে এর যথেষ্ঠ বিনিয়োগ ছিল পশ্চিম পাকিস্থানে এবং যেহেতু দুর্যোগের আশংকা তাই হাই কমিশন খুব সতর্কের সাথে নিরুৎসাহিত করেছে ত্রান সংস্থাগুলোকে  যাতে তারা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় অতিরিক্ত ত্রান না করে কেননা এটা ক্ষতিকর হতে পারে । এটা ভাবার বিষয় যে হাই কমিশনের নূন্যতম ধারনা ছিল যে, দীর্ঘমেয়াদী সৈন্য শক্তি প্রয়োগ হতে পারে কারন আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য যথেষ্ট ছিল এটা শক্তি প্রয়োগ শুরুর আগেই
১

থেকে জানত। ইউ.এস স্বেচ্ছাকৃত শক্তি প্রয়োগের ব্যপারে তেমন আগ্রহী ছিলনা অন্যদিকে ইউ.কে গ্রহনযোগ্য বিনিয়োগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সত্যিকারার্থে তেমন উদ্ভিগ্ন ছিল না কেন্দ্রিয় সরকারের সাথে কোন প্রকার 
গোপনীয় যুদ্ধ কৌশল নিয়ে সাহায্য করা সভ্যতার চীন তাদের অঞ্চলের উপর দিয়ে সামরিক বাহিনীর চলাচলের অনুমতি দিয়েছিল এবং যেহেতু ২৫ মার্চের ঘটে যাওয়া ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যাপক কিছু ছিল। যেহেতু চীন সম্পূর্ন ঘুরে যাওয়া সম্ভাবনা ছিল যখন তারা মরিয়া বাহিরের সাহায্যেও জন্য একমাত্র রাশিয়ার একটা দেশ যারা নথিযুক্ত করেছিল। যারা উচ্চকন্ঠে সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল এবং তারাই বৃহৎ আকারে হাত বাড়িয়ে চরমভঅবে পরাস্থা নেতৃত্বহীন বাংলার পাশে চীন কিছু করবার পূর্বেই যাতে ফের রাজনীতিকভাবে কিছু সুবিধা নেওয়া যায় এবং বাংলা থেকে চীন পন্থীভাব নিশ্চিত করতে । ইন্ডিয়া চোখে আঙ্গুল দেবার মত আগ্রহ , আবেগ প্রদর্শন করেছিল বাঙ্গালিদের জন্য যা না বলা হত পূর্ব পাকিস্তান তাদের বহু সুবিধা পেত না। যা দেখে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের রাজনীতিতিতে একটা প্রভাব বিরাজ করে। তথাপি ইন্ডিয়ান ধারা বাজায় রেখে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দিপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী আর্মি অপারেশান চালিয়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে উদ্দিপ্ত করতে থাকেন তাদের তীব্র কঠিন কষ্টদায়ক চাপ থেকে । বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রাসঙ্গিক বিষয় নয় কিন্তু হতে পারত যদি সামরিক আক্রমন চলতে থাকত যা ঘটেছিল ভিয়েতনামের সাথে।
এখানে তিনটি বিষয়ে সম্ভাব্য ফলাফল ছিল। 
পৃষ্টা-১১৩
মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ত্রয়োদশ অধ্যায়
ক। সেনাবাহিনী সর্বাতœকভাবে নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিয়েছে যা সত্যিই অবিস্বাস্য সম্ববত এপ্রিলের শেষ নাগাদ এটা হবে। 
খ) বাহিরের কোন সাহায্য ছাড়াই বাঙ্গালিরাও সর্বাতœকভাবে নিয়ন্ত্র নিয়ে নিয়েছে এটাও সত্যিই অবিস্ব্যাস্য। 
গ। মূল শহর বন্দর বিমান বন্দর এবং তার আশেপাশের অঞ্চল সেনাবাহিনীর দ্বারা কোন নিয়ন্ত্রন ছাড়াই সামরিক অচলাবস্থা চলছে যা শুধু মাত্র দেশের অন্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করছে। 
৫। যদি বিবেচনা করা হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পশ্চিম সরকারের চাপ ছাড়ই এমন অবস্থা দাড়াবে যেখানে অধিকাংশ লোকজন হতাশা ও পরাজয়ের অনুভূতি নিবে এবং এটা নি:সন্দেহে নকশাল বাদী সত্যবাদী , পশ্চিমা বিরোধীদের সমর্থন বৃদ্ধি করবে।যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তাঘাট, ব্রীজ , কালভার্ট, গাড়ীঘরা নৌকা ও রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাতœকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এবং এর সাথে অভ্যন্তরীন ও আমদানীতে ও খাবারের বিতরন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং জরুরী ত্রান সহায়তা দরকার পড়বে। তথাপি এখন সামরিক সরকার স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশী সহায়তা দিতে অনুমোতি দিবে। 
 ৬। যদি সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয় তবে আওয়ামিলীগের বাকীদের পরিস্থিতির উপর ঢিলেঢালা বজায় রাখতে যেখানে অধিকাংশ নেতা সৈন্য দ্বারা গুলিবিদ্ধ এটা বিভ্রান্তি বাড়বে এবং অস্থিরতা তৈরি হবে কিছু সময়ের জন্য । সুযোগ দিতে এই জন্য উপরে বর্নিত একই চরমপন্থার জন্য বিবেচনাযোগ্য সুযোগ আসবে। তথাপি সাধারন জনগন তাদের সাফল্য নিয়ে উজ্জল হবে এবং সকল সমস্যার জন্য পাকিস্তানি আর্মিদের উপরে দোষ চাপাবে এবং ফলশ্রুতি সর্বক্ষেত্র থেকে ব্যাপক বিদেশী সাহায্য গ্রহন করা হবে যা অর্জিত নিবিড় ভাবে চিহ্নিত করা হয়নি । 
২

পশ্চিম সরকার বা পশ্চিম পাাকিস্থানের সরকারের কাছে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের উপর যা কিনা পর্যাপ্ত পরিমান চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
স্বল্প মেয়াদী ত্রান ব্যবস্থা এই মহামারী সমস্যা খানিকের জন্য স্বস্তি দিতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদী সুযোগ সুবিধা নির্ভর করছে বাঙ্গালীর অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর। এই ধরনের একটি পরিস্থিতিতে সিবিসি দলিল স্বল্পমেয়াদী ও অনিশ্চিত কৌশলের চেয়ে।
৭। যদি সি বিবেচনায় নেয়া হয় যতদূর এর সম্ভাব্য পরিমান হবে। অচলাবস্থা যে মূলে অমূল বৃষ্টি আসা পর্যন্ত চলবে। আর্মি ও জনগনের জন্য যোগান ব্যবস্থা অসহনীয় হয়ে যাবে। এই মন্দতার কৌশলগত ব্যবস্থা।বাঙ্গালির সাফল্য শুধুমাত্র বাহিরের ত্রান সামগ্রী জনগনের মধ্যে ক্ষুদা ও অপুষ্টি ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে সাইক্লোনে আক্রান্ত গ্রামআঞ্চল দেড় মিরিয়ন জনগনের দুর্দসা লাঘবে সৈন্য নিয়ন্ত্রন থেকে চেষ্টা করবে না। 
পৃষ্টা-১১৪
৮। এটা এখন অনুমান করা সম্ভব যে , ঘুর্নিঝড় ও সৈন্য দ্বারা গৃহিত সামরিক অভিযানের ফলাফল মানুষের চাহিদা কী রুপ নিবে। 
অ.	দেশের সব অংশে খাদ্য সরবরাহ ভেঙ্গে পড়েছে অবহেলিত হচ্ছে। যদি বৃষ্টি আরম্ভ হতে শুরু করে তবে করে অধিক পরিমানে প্রয়োজনীয় খাবার ঘুর্নঝড় আক্রান্ত এলাকায় সরবরাহ প্রায় অসম্ভব। চট্রগাম ডাকের সংরক্ষন ক্ষমতা হবে দেড় লক্ষ টন। এটা মর্চের মাঝামাঝি ছিল। এটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অবুমেয় যে সেখানে পরবর্তী দুমাসের জন্য সন্তুষ্ট পরিমান খাদ্যদ্রব্য কিংবা খাদ্যশস্য ছিল সমগ্র দেশের জন্য। এলাকার ক্ষতির পরিমান ছিল অজানা। সে সময়ে আমদানিকৃত শস্যের পরিমান একটু বেশি ছিল। ১৮/০৩/৭১। উপরন্তু তার সময়ের মাঝামাঝি সময়ের ফসল শীতের সেচের মাধ্যমে বোরো ফসল এপ্রিলের দিকে উঠিয়ে আনা উচিত। স্থানীয় লোকবল সাধারন ভাবে সহজলভ্য না হওয়ার দরুন আমদানীকৃত স্থানীয় শ্রমের উপর নির্ভরশীলতার দরুন ফসল উৎপাদন সম্পূর্ন রুপে হবে না। কারন শ্রম তখন সহজলভ্য হচ্ছে না। 
ই.	যোাগাযোগ নিচের সংক্সিপ্ত বিবরন থেকে অনুমান করা যেতে পারে ঃ বহু যানবাহন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু রাস্তা, সেতু ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ট্রেনের লাইন নেক জায়গায় কেটে ফেলা হয়েছে এবং মজুদ কিছু হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘুর্নিঝড়ের কারনে নৌ বানিজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না।  
ঈ. ভবিষ্যৎ কৃষি উৎপাদন ঃ আক্রান্ত এলাকার ষাড় আমদানী বন্ধ হয়ে পড়েছে। অবৈধ পথে ইন্ডিয়া থেকে         আমাদনী বড় পরিমানে আমদানী বন্ধ । তার মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ করার জন্য অনেক গুলো জবাই করা হয়েছে। খাদ্যের জন্য বীজ ব্যবহারের ফলে এবং সার সরবরাহ বিঘিœত হবে সারা দেশ । 
উ. কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরন ঃ চাষাবাদের সময় লক্ষণীয় কমাতে হবে এবং জ্বালানী সরবরাহ স্বল্প সময়ের মধ্যে হতে হবে। সাথে ধানক্ষেতের উপড় উপর বায়ু অদূষনকারী সেচন প্রয়োগ এবং মূল ফসলের নামে সহায়ক ফসল উৎপাদনে একটি বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এটি যদিও অত্যন্ত ব্যয়বহুল একশ একর প্রতি খরচ ৩০০ ডলার। 
৩
ঊ. মেডিকেল এটা ধারনা কারা যায় যে মেডিকেল সুবিধা সরবরাহ আর্মি দ্বারা বড় পরিসরে পরিচালিত হবে এবং সত্যিকারের জরুরী মেডিকেল সেবায় প্রয়োজন পড়বে যা সাইক্লোন পরবর্তী সময়ে নেয়া হয়নি/বাস্তবীকভাবে অনুপস্থিত। 
ঋ. ভবন ও নিরসন: সময় এমন হয়ে গেছে যে পুরোপুরী স্থয়ী ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান আত্রান্ত এলাকায় খুব কম পরিমানই নেয়া যাচ্ছে। এটা হতে পারে এই কারনে যে মজুদের কিছু পরিমান বা সংরক্ষিত মজুদের কিছু এলোমেলো হয়েছে ১৯৭১ এর মধ্য থেকে যে ভবনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারজন সকল সম্প্রদায়ের সমর্থনে একটা সাধারন ভবন তৈরির নীতিমালা প্রয়োজন। 
এ. সাইক্লোন ও সতর্কতা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: সতর্কতা ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ বাথ মেরমতের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে। এবং মে ও আক্টোবর মাসের ঘুর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান সম্ভাবনা সম্পূর্নভাবে অপ্রস্তুত ও প্রতিরক্ষাহীন অসহায় জনগনের উপর আঘাত আসবে যার ক্ষতি হবে অসামাঞ্জস্যপূর্নভাবে। 
   



৪
.
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ভিয়েতনামে ‘মাইলাই’ একটি ব্যতিক্রম, আর গোটা পুর্ববংগই মাইলাই – ডগলাস ম্যান 
(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল-ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান আজ এখানে বলেন যে, ভিয়েতনামে মার্কিন ফৌজ সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, ইয়াহিয়াশাহীর বর্বতা তাকেও হার মানিয়েছে। তিনি বলেন, ভিয়েতনামে মাইলাই একটি ব্যতিক্রম, আর গোটা পুর্ববংগই মাইলাই। আজ সকালে কলকাতা প্রেসক্লাবে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের এক বৈঠকে তিনিবলেন, পুর্ববংগে নরহত্যা অভিজান বন্ধ করবার জন্য, পাকিস্তান সরকারকে মুক্তির পথে চলতে বাধ্য করবার জন্য সারা বিশ্বকে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে মিঃ ম্যান বলেন, এই ব্যাআরে ভারতবর্ষ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছে। যথেচ্ছ নরহত্যাকে তিনি কোনমতেই একটি দেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন না। কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশন যেভাবে আনুগত্য পরিবর্তন করেছে, ইংল্যান্ডে সেরকম কিছু হলে আপনি কি করতে বলতেন?- এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ ম্যান বলেন, তিনি একজন আইনজীবি। আইনের কথাই তিনি ভাবতেন। কেউ বাড়ি জবরদখল হয়েছে মনে হলে ইংল্যান্ডেও আইনের আশ্রয় নেয়াই একমাত্র পথ। তিনি জানান, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ২২০জন সদস্য পুর্ব্বংগে যুদ্ধবিরতির দাবী জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনিই প্রথম স্বাক্ষরকারী। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের জন্য যে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়েছে মিঃ ডগলাস তার চেয়ারম্যান। তাঁর ধারণা ইংল্যান্ডের সরকারের মনোভাব পালটে গেছে, ওখানকার সংবাদপত্রগুলি খুব সুস্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানী বর্বরতার নিন্দা করেছে। হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এই হত্যা বন্ধ করবার জন্য ব্রিটিশ এবং অন্যান্য সরকারকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। মিঃ ম্যান অনেকগুলো উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসেছেন। শিবিরের ভিতরে গিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন। ইংল্যান্ড কি বাঙ্গালীদেরকে সাময়িক সাহায্য দেবে? না। তবে কেউ দিলে বাধাও দেবে না। পরে মিঃ ম্যান কুটনৈতিক মিশনে গিয়ে হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে আর্তত্রাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, ভারতের পক্ষে একক এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। মিঃ ম্যান বলেন, মিঃ স্টোনহাউস এই সাহায্য সংগঠনের জন্যই এসেছেন। মিঃ ম্যান যাদের সংগে কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই যশোর জেলা থেকে এসেছেন। এদের সংগে কথা বলে মনে হয়েছে, পাঞ্জাবী মিলিটারি দিয়ে পরিকল্পিতভাবে মানুষ খতম করা হচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম লোক নেই, জল নেই। মাঠে শস্য নেই, থাকলেও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আশংকা করা হচ্ছে। বিভিন্ন পক্ষের সংগে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, যুদ্ধ পরিস্থিতি বাঙ্গালীদের পক্ষে নৈরাশ্যজনক নয়। আবার ভারতীয় সংবাদপত্রে যেমন দেখানো হচ্ছে, তেমন আশাব্যঞ্জকও নয়। অতিরিক্ত আশাবাদী চিত্র একে ভারতীয় সংবাদপত্র মুক্তিকামী বাঙ্গালীদের ক্ষতি করবেন বলে তিনি মনে করেন। বৃটিশ সরকার নতুন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নে নেতৃত্ব দেবে বলে তিনি মনে করেন না।
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আক্রমণকারী পঃ পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক আবরোধ করতে হবে বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিনিধির দাবী \বিশেষ প্রতিনিধি/
.
বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের প্রতিনিধি শ্ৰী বি ডগলাস ম্যান শুক্রবার প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে। সেখানে জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ওখানে যুদ্ধবিরতি করতে পশ্চিম পাকিস্তান যাতে বাধ্য হয়, তার জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও কমনওয়েলথের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক অবরোধ করতে হবে। 
বাংলাদেশের জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে শ্রী ম্যান বাংলাদেশ সীমান্তে এসেছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি অভিভূত কষ্ঠে বলেন, শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলে পাক সৈন্যদের মর্মান্তিক হিংস্রতার তিনি যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়েছেন। নির্বিচারে মানুষকে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। চারদিকে একটা আতঙ্কের আবহাওয়া। এর পিছনে উদ্দেশ্য কি তিনি জানেন না। তবে তিনি এটা বুঝতে পারছেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। যা হয়েছে তা আক্রমণ - পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ। আন্তর্জাতিকভাবে একটা আক্রমণের ঘটনা হিসাবে এটিকে সকলের গ্রহণ করা উচিত। গোলাপী শংকটের সঙ্গে অক্সফোর্ড টাই পরা কেনলিংটনের এই তরুণ সুদর্শন এম-পি সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ববঙ্গে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেনের সংসদ সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির তিনি একজন সদস্য। 
.
সীমান্তের অভিজ্ঞতা
শ্রী ম্যান বলেন, সীমান্তের শরণার্থীরা আমাকে বলেছেন পাঞ্জাবী সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে এসে নির্বিচার হত্যাকান্ড চালিয়েছে। বাড়ী-ঘর-দোরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর আওয়ামী লীগ নেতাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। অত্যাচারের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি খুবই স্পষ্ট। তবে এই ব্যাপক নির্বিচারে হত্যাকান্ড বাঙালীদের তাড়ানোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে কিনা, তা তিনি বলতে পারেনা। 
শ্রী ম্যান মনে করছেন, পূর্ববঙ্গে যে সব মানুষ এখনও আছেন, তাঁরা না খেয়ে মরবেন। কারণ বীজ বোনা হয়নি। চাষবাস বন্ধ। এর ফলাফল হবে মর্মম্ভদ। আরও উদ্বাস্ত্ত আসতে থাকবেন। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে অবিলম্বে যুদ্ধপীড়িত মানুষদের উদ্ধার করা দরকার। 

বায়াফ্রার সঙ্গে তুলনা হয় না
বাংলাদেশের অবস্থাকে অনেকে বায়াফ্রার সঙ্গে তুলনা করছেন, কিন্তু শ্রী ম্যানের মতে, বায়াফ্রার সঙ্গে এখানকার পরিস্থিতির তুলনাই হয় না। বায়াফ্রাতে পূর্ববাংলার মত একটা নির্বাচন হয়নি। তাছাড়া ফেডারেল সরকারের সঙ্গে বায়াফ্রা এমন ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্নও ছিল না।
তবু বায়াফ্রার কথা মনে করে অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু এটি বাজে তুলনা’। শ্রী ম্যান কদাচ মনে করেন না যে, বাংলাদেশে আজ যা হচ্ছে, তা শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনা। 
শ্রী ম্যানের বিশ্বাস, পৃথিবীর লোকেরা ভাল করে জানে না, পূর্ববঙ্গে কী হচ্ছে এমনকি তাঁর নিজের দেশের সরকার ও জনগণও বিশদ খবরাখবর জানেন না। বৃটিশ সরকার এই জন্যই চুপ করে আছেন বলে শ্রী ম্যান মনে করেন। 
প্রশ্নঃ আপনি কেন বৃটিশ হাইকমিশনারকে অনুরোধ করছেন না, ঘুরে সব দেখে গিয়ে সরকারকে জানাতে? 
উত্তরঃ আমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। দেখলাম তিনি আমার চেয়েও বেশী খবর রাখেন। 
প্রশ্নঃ বৃটিশ সংবাদ পত্রগুলি কি পূর্ববঙ্গের এই যুদ্ধের খবর ছেপে দিচ্ছেন? 
উত্তরঃ সিরিয়াস কাগজগুলি ভাল খবরই দিচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় আমাদের পপুলার খবরের কাগজগুলি ভালভাবে কভারেজ দিচ্ছে না। 

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা আছে? 
উত্তরঃ দেখুন, ভারত যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে চীন এগিয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার নয়। 

প্রশ্নঃ আপনি তো সব দেখে গেলেন, আপনার কি মনে হল ভারত এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে? 
শ্রী ম্যানের সঙ্গে সঙ্গে জবাবঃ আমি ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি যে, ভারত এমন কিছু করছে না, যেটি অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। 

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেনঃ আচ্ছা মিঃ ম্যান, পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ মোহাম্মদ মাসুদ কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশনের খবর নিতে এসেছেন। সরকারের বদলে আপনারা এমন একটা অবস্থায় পড়লে কি করতেন? 
শ্রী ম্যানঃ আমরা ব্যাপারটা আদালতের ওপরেই ছেড়ে দিতাম। আমি একজন আইন ব্যবসায়ী। আমি বুঝি এটি সম্পূর্ণ আইনের এক্তিয়ার। 

পূর্ববঙ্গে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কমিটি
বৃটেনে পূর্ববঙ্গে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কমিটি-জাসটিস ফর ইষ্টবেঙ্গল কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন জন হ্যানাম (কনজারভেটিভ এম-পি), জন পারদো (লিবারেল এম-পি)। কমিটিতে আরও দুজন সদস্য আছেন, তাঁরা কেউ এমপি নন। শ্রী ম্যান এই কাটমির অবস্থায়ী চেয়ারম্যান। কমিটির ছয় দফা উদ্দেশ্যঃ (১) হত্যা ও যুদ্ধ বন্ধ করা, (২) আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া, (৩) যতদিন পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান ধবংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবেন, ততদিন পাকিস্তানে উন্নয়নমূলক সাহায্য বন্ধ রাখা, (৪) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, (৫) শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ (৬) সিংহলে পাকিস্তানের সামরিক দ্রব্যাদি নামানোর অধিকারের অবসান।
কমিটি তাঁদের কার্যবিবরণীর এই খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তান কথাটাই ব্যবহার করেছেন- বাংলাদেশ নয়।
.
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	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বিবিসি গৃহীত জন স্টোনহাউসের সাক্ষাতকার
	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস,
	২৭ এপ্রিল, ১৯৭১



বি বি সি-র সাথে জন স্টোনহাউসের সাক্ষাতকার, ২৭ শে এপ্রিল ১৯৭১
জন স্টোনহাউস লন্ডনে ফিরে ২৭ শে এপ্রিল আজকের বি বি সি অনুষ্ঠানের এক সাক্ষাতকারে বলেন, পূর্ববঙ্গে যে ভয়াবহ ঘটণা ঘটছে তা গত যুদ্ধের পর আর কখনো দেখা যাইনি-তিনি আর যুক্ত করেন যে, পূর্ববঙ্গের ভয়াবহতাকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সাথে তুলনা করলে ভিয়েতনাম যুদ্ধকে একটি “টি পার্টির” মত মনে হবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫শে মার্চ ছাত্র-কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে লাইনে দাড় করিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যার ঘটনাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি গভীর হতাশা ব্যক্ত করে বলেন যে, ৯৮ শতাংশ ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে একটি নির্বাচনকে শুধু প্রত্যাখানই করেনি একে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শণপূর্বক সামরিক যানতা এদেশের জনগনের উপর এক নিষ্পেশনের নীতি গ্রহণ করে। জন স্টোনহাউস বলেন যে, আমাদের এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় নয়, আমাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

.
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পাকিস্তানে রপ্তানির উপর বীমা স্থগিত করেছে  ব্রিটেন
জে ডি সিং 
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, বার্তা সংস্থা, লন্ডন, মে ১৪। 

ব্রিটিশ রপ্তানীকারক বিভাগ  ভবিষ্যতে পাকিস্তানে রপ্তানির উপর বীমা সুবিধা স্থগিত করেছে। 
এটা পাকিস্তানে ব্রিটিশ রপ্তানির উপর বিদ্যমান অঙ্গীকার সম্মান করবে কিন্তু  ভবিষ্যতে আর কোন বীমা সুবিধা প্রদান করবে না। 
ব্রিটিশ রপ্তানীকারকদের পাকিস্তানে পণ্য সরবরাহ করার আগে নগদ অর্থ প্রদান করার জন্য চাপ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সচরাচর  রপ্তানিকারক বিভাগ পণ্যের  চালান দেয়া জন্য  অপরিশোধ-এর বিরুদ্ধে বীমা করে।  
বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, “আমরা এই পদক্ষেপ নেয়ায়  দুঃখপ্রকাশ করছি কিন্তু আমরা আমাদের পথ  বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি এবং এটি একটি বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত”।  
এই সিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট ও  পাকিস্তানের ভবিষ্যত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উপর  বিভাগীর  মূল্যায়ন এবং  তাদের  ঋণ প্রদানের  সামর্থ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। পূর্ব বাংলার সংকট সকল চালানকেই প্রভাবিত করছে ফলে দেশটি  তার বৈদেশিক মুদ্রার  প্রধান উৎস  থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।  পাকিস্তানে ব্রিটিশ রপ্তানিমূল্য গত বছর  900 মিলিয়ন রুপির বেশি ছিল।  
সম্ভবত অতীব মূলধনী পণ্য রপ্তানি করতে ব্রিটিশ  পাকিস্তানে অনুমোদিত বীমা কভার স্থগিতাদেশ দিয়েছে। 
সিদ্ধান্তটি এমন  একটি সময়ে আসে যখন পাকিস্তান পশ্চিম ঋণদাতাদের সরকারী ঋণ পরিশোধ স্থগিত করে। স্থগিতের ব্যাপারটি বিশ্ব ব্যাংক বিবেচনা করছে।আগামী মাসে প্যারিসে  অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান সাহায্য সংস্থা এর সভা থেকে একটি সিধান্ত আশা করা হচ্ছে।

.
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      ****** পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ করার দাবি যুক্তরাজ্যে *****
.
লন্ডন, মে ১৪। "বাংলাদেশের পরিস্থিতি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, ব্রিটিশ সরকারের এই অবস্থান প্রত্যাখান করে,  বাংলাদেশ থেকে ইসলামাবাদ যতোক্ষণ না পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার না করে তখন অবধি পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদান বন্ধ রাখার দাবিকে গতোকাল  ব্রিটিশ এমপি, শিক্ষাবিদ, রিপোর্টার ও ব্যবসায়ী নিয়ে গঠিত ২০০ জনের ও বেশি একটি দল আবার পুনর্জীবিত করেছে। " পিটিআই এর বরাত দিয়ে। 
.
দ্যা টাইমস পত্রিকা গতকাল এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, ব্রিটিশ সরকারকে বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক হারে আন্তর্জাতিক ত্রাণসহায়তা দেওয়ার উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার  আর্জি জানিয়েছেন। 
.
 বিজ্ঞাপনটার শুরুতে একটি স্লোগান লেখা ছিলো " পাকিস্তানের এই মুহূর্তের অবস্থা দেখায় যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যার চেয়ে মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ; দশ লক্ষ মানুষের জীবন ও মৃত্যু সকলের সমস্যা" যেটা এই জাতীয় পত্রিকার ভেতরের একটি পৃষ্ঠার তিন চতুর্থাংশ জায়গা দখল করেছে। অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে ছিলো একটি ছবি যেখানে পাকিস্তানি সেনাদের হামলার শিকার  পূর্ব বাংলার কোন একটি গ্রামের  এক মধ্যবয়স্ক বাঙালির শরীর দেখানো হয়েছে।

"একশন বাংলাদেশ" এর অর্থায়নে, আজকে "হাউস অফ কমন্স" এর শ্রম সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনার প্রাক্কালে বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শিত হয়েছে। জনাব ব্রুস ডগলাস ম্যান এর গতিময় তৎপরতা এবং শেষে বাংলাদেশ বিষয়ে ব্রিটিশ নিষ্ক্রিয়তা এবং ২০৩ টি সাক্ষর যার মধ্যে লর্ড ফেনার ব্রুকওয়ে ও আছে।  সাক্ষরকারীদের মধ্যে পশ্চিম ভারতীয় লেখক জনাব, ভি এস ন্যায়পাল এর নাম ও রয়েছে।
.
বিজ্ঞাপন টি হল: "২৫ শে মার্চ , পাকিস্তানি বাহিনী নিয়মিতভাবে ও বর্বরতার সহিত পূর্ব বাংলার মানুষ হত্যা করা শুরু করেছিলো যাদের লক্ষ্য ছিলো দেশের নকশাল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া।" 
.
সেনাবাহিনীর অত্যাচার সহস্রাধিক মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না বরঞ্চ রোপন, চাষাবাদ, খাদ্য আমদানি তে বাধা দিয়ে তারা আরো দশ লক্ষের ও বেশি মানুষকে অনাহারে ভোগাচ্ছে। 
.
যখন ব্রিটিশ সরকার বলছে যে, এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, তখন বস্তুতপক্ষে তারা বলছে, যদি দেশের জনগণ অপরপক্ষ কে ভোট দেয়, তাহলে সরকারের অধিকার আছে তার দেশের জনগণকে মেরে ফেলার কিংবা জনগণকে অনাহারে রাখার।

" আমরা নিন্মসাক্ষরকারী ব্যাক্তিরা, পূর্ব বাংলা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত, পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানো বাতিল করার জন্য  ব্রিটিশ সরকারকে আহবান জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর জন্য,  যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলছে, সেখানে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ব্রিটিশ সরকারকেও সে উদ্যোগে যুক্ত হওয়ার জন্য, আমার আবারো আহবান করছি। "
.
রয়টার আরো লিখেছে- ব্রিটেনের ইয়ং লিবারেলের চেয়ারম্যান - জনাব, পিটার হেইন আজ বলেছেন যে, দেশটির পূর্বাংশ হতে, সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত,  ব্রিটেনের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো সকল  সাহায্য বন্ধ করা।

ত্রয়োদশ খণ্ড - ১২৩ পৃ
.
দ্যা টাইমস পত্রিকায় পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন: " সম্ভবত পাকিস্তান সংকট বিষয়ে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টিকে কেন্দ্র করে,  এ সপ্তাহে একটি পার্লামেন্টারি বিতর্কের মাধ্যমে, বাংলাদেশ এর মানুষের উপর চালানো পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের কারণে সৃষ্ট অপরাধবোধ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে  বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে। "
.
এপি ওয়াশিংটন থেকে যোগ করেছে :  সাহায্য-সহায়তা পূর্ব বাংলার মানুষদেরও দেওয়া হবে এমন নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানো বন্ধ রাখতে, দি ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে পরামর্শ দিয়েছে। 
.
সম্পাদকীয় কলামে পত্রিকাটি লিখেছে, পাকিস্তানী সেনা সরকারের একজন প্রতিনিধি তার দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করার জন্য একশ মিলিয়ন ডলার সাহায্য চাইতে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সহায়তা দেওয়ার পূর্বে  প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উচিত বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা করা উচিত। যতটুকু আমরা দেখতে পাই, যদিও  পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতে ব্যবহৃত নাও হয়, ইহা পাশবিকতার কাজে ব্যবহৃত হবে।
.
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                        পূর্ব বাংলার নৃশংসতা 

জনাব, সাংবাদিকদের মতো আমাদের সেরা কোন গল্প খোজার সময় নেই । আমরা প্রত্যেকে প্রায় ২০ বছর ধরে পশ্চিম বাংলায় বসবাস করছি এবং আমরা আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ জন শরণার্থীর সাথে কথা বলেছি । পূর্ববাংলায় আসলে কি ঘটছে তার চিত্র এখন আমাদের কাছে সন্দেহাতীত ভাবে পরিষ্কার । এখানে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আছেন যারা পুর্ব বাংলার ররাজনৈতিক নেতা , ডাক্তার , অধ্যাপক , শিক্ষক এবং ছাত্রদের পাকিস্তানী বাহিনীর  মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হতে দেখেছেন । এখানে আরো আছেন যারা ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে ভাগ্যক্রমে বেচে ফিরে এসেছেন ।

দিনে বা রাতে গ্রামবাসীদের ঘেরাও করা হয়েছে ।  গ্রামবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে যেদিক পেরেছে পালিয়ে গিয়েছে আর  যাদের পাকিস্তানী বাহিনী খুজে পেয়েছে ধরে জবাই করেছে অথবা গুলি করে মেরেছে । মহিলাদের  ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ব্যারাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । নিরস্ত্র মানুষদের উপর বেয়নেট চার্জ করা হয়েছে বা নির্যাতন করা হয়েছে ।

সাত সপ্তাহ পরেও নির্যাতনের ধরন এখনো একই আছে । বিশ্বাসযোগ্য সুত্রে আরো জানা গিয়েছে যে , ছোট্ট শিশুদের বেয়নেটের উপর ছুড়ে ফেলা , মেয়েদের উপর বেয়নেট চার্জ করা, শিশুদের বেয়নেট দিয়ে টুকরো করে ফেলাসহ নানা উপায়ে তারা নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর নির্যাতন করছে । খবরগুলো বিশ্বাসযোগ্য এই কারনে নয় যে এগুলো অনেক মানুষই একই ধরনের সাক্ষ্য দিচ্ছে বরংচ এগুলো এজন্য বিশ্বাসযোগ্য যে যারা এসব ঘটনা আমাদের কাছে বলছে তারা মোটেও রাজনৈতিক সুবাধা পাবার জন্য এসব বলছে না , তারা এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা এসবের শিকার । 
আমরা একজন মা ও একটি শিশুর কাটা হাত এবং পা দেখেছি ।  এগুলো ছিলো বর্ডার থকে অনেক দূরে এবং বুলেটের  আঘাতে  তৈরি ক্ষততে পচন ধরে গিয়েছিলো । অনেকে তাদের কন্যাকে ধর্ষিত হতে দেখেছে এবং সন্তানদের মাথা দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে দেখেছে । কেউ কেউ তাদের স্বামী সন্তান ও অভিভাবকদের কোমড়ে দড়ি বেধে একসাথে হত্যা করতে দেখেছে । পরিবারকে পুরুষশুন্য করার জন্য পুরুষদের ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে । বনগাঁ হাসপাতালে আমরা একটি মেয়েকে পেয়েছি যাকে কেউ শান্ত করতে পারছেনা সে বারবার পাগলের মতো প্রলাপ করেই যাচ্ছে “ তারা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে , তারা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে “ । আরেকটি মেয়ে রয়েছে তার পাশের বেডে যে দিনের পর দিন ক্রমাগত ধর্ষণ ও গোপনাঙ্গে বেয়নেটের আঘাতে মারাত্তকভাবে অসুস্থ হয়ে  এখনো কাঁপছে ।

প্রায় ৪০০ নিরিহ মানুষকে ঝাওডাঙ্গায় হত্যা করা হয়েছে যারা ভারতে আশ্রয় নিতে ছুটে আসছিলো । তাদের দলটিকে প্রথমে ঘিরে ফেলা হয়েছে তারপর নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে । কেন তাদের এভাবে হত্যা করা হচ্ছে ? তারা ভারতে যেয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের কথা ফাঁস করে দেবে একারনে নাকি তারা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি তারা যে  গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বেছে নিছে যা তাদের একটি নির্দিষ্ট রাষ্টে স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি দেয় সেজন্য ! 

আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলের শক্তিকে তারা বিনাশ করতে চেয়েছিলো । প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের অনেকেই পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে যাদের উপর গুলি করেছিলো তাদেরই রুমমেট পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা । পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া নৃশংসতার একটি আরেকটি উদাহারন ।
পূর্ব বাংলায় শোষনের মাত্রা চরমে পোঁছে গিয়েছিলো । চালের দাম ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে দ্বিগুণ । শেখ মুজিবের সমর্থকেরা গণতান্ত্রিক ভাবে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত ছিলো এবং তারা জনগনের অকুষ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলো ডিসেম্বরের নির্বাচনে  ১৬৯ আসনের ১৬৭ টি তে জয়ী হয়ে । কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া এর সামরিক জান্তা ও জনাব ভুট্টো তা মেনে নিতে পারেন নি । 

এই সমস্যা কি ভারতের ? এটি আক্ষরিক অর্থেই পাকিস্তানের সমস্যা । কিন্তু পশ্চিমারা কি করছে ?  পূর্ব বাংলায়  গণহত্যা নির্যাতন ঘটে চলেছে পাকিস্তানি শাসকদের মদদে ।আজ পূর্ব বাংলার মানুষ অসহায় , কে তাদের জন্য রিলিফের ব্যবস্থা করছে ? কারা তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচারণা চালাচ্ছে ? এই রাজনৈতিক জটিলতা কি মিথ্যা ? আজ কি কোন সরকার বা কোন দেশের জনসাধারণ নেই যারা পূর্ব বাংলার মানুষকে ও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাবে ? এখানে কি কোন ঐক্যমত নেই যারা সঠিক উত্তরটি দিতে পারবে ?   
                                                                 রেভারেন্ড জন হ্যাস্টিং ,
                                                              রেভারেন্ড জন ক্ল্যাপহ্যাম ,
                                               সাদ্দার স্ট্রিট মেথডিস্ট চার্চ ,কোলকাতা ।

অনুবাদকঃ মাসরুর আহমেদ মাকিব । 
১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা 
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পূর্ব বাংলা ট্রাজেডির প্রত্যক্ষদর্শী বৃটেনের শ্রমিক দলের এম.পি মিঃ মাইকেল বার্নস এবং ‘ওয়ান অন ওয়ান্ট’ সভাপতি ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ-এর বিবৃতি
কলকাতা,জুন ১:  মিঃ মাইকেল বার্নস,বৃটিশ লেবার এমপি, যিনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে ভুক্তভোগীদের গতকাল দেখেতে এসেছেন, তিনি বলেছেন-“বিশ্বকে অবশ্যই এই দুঃখজনক ঘটনাটির সমাধান করার জন্য একটি সমাধান খুঁজতে হবে।” 
তিনি পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে সেটাকে শুধুমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলাকে অর্থহীন(বোকামি) বলেছেন। তিনি এবং তাঁর সরকার এই ব্যাপারটিকে জাতিসংঘরের সামনে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
মিঃ বার্নস এবং ‘ওয়ান অন ওয়ান্ট’ সভাপতি ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ,বৃটেনের একটি দাতব্য সংস্থা, যারা সীমান্তের  কিছু সংখ্যক ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে, তাঁরা বলেছে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই যতদ্রুত সম্ভব সাধ্যমতো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছে যে, যুক্তরাজ্যের উচিৎ অবিলম্বে তাঁদের সাহায্যের পরিমান এক মিলিয়ন থেকে দশ মিলিয়নে উন্নীত করা। মিঃ চেসওয়ার্থের মতে, সে অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূর্ব বাংলার সাইক্লোন আক্রান্ত এলাকার জন্য দেয়া হবে। 
মিঃ চেসওয়ার্থ বলেছেন, বৃটিশ পররাষ্ট্র (বৈদেশিক) মন্ত্রীর ব্যক্তিগতভাবে এখানে পরিদর্শন করা উচিৎ  কারণ এখানে সমস্যার মাত্রা এতোই বৃহৎ যে, লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং মস্কোর পক্ষে এটা পরিমাপ করা কঠিন হবে। তিনি আরও বলেছে, “এখানে যা ঘটছে সেটা বিশ্ব শান্তির জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি নয়?” 
সেনাবাহিনীর কার্যকলাপে বাংলাদেশের মানুষেরা পালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের কার্যকলাপ চরম দুর্দশা এবং ভোগান্তি নিয়ে আসছে। 
 মিঃ বার্নস বলেছেন, কিছু মানুষ তাঁকে বলেছে, সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার জনগণকে তাঁদের “রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি” পরিবর্তন করতে জোর করছে যেমনটা চাইনিজরা তিব্বতিদের ক্ষেত্রে করেছিলো। 
মিঃ বার্নসের মতে, বিশ্বের সকল দেশ যারা পাকিস্তানকে অস্ত্র এবং উন্নয়ন সাহায্য দিয়েছিলো সেসবই এখন পূর্ব বাংলার বর্তমান বিয়োগান্তক ঘটনার সাথে জড়িত কারণ পাকিস্তান তার নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেই অস্ত্রের ক্ষমতা প্রদর্শন করছে। 
মিঃ বার্নস ভাবছে, দাতা দেশগুলোর এখন জাতিসংঘের মাধ্যমে কিছু  শর্ত দিয়ে অস্ত্র নেয়া অথবা উন্নয়ন কাজগুলো করতে হবে যাতে পাকিস্তান সরকারের মত সরকারেরা বুঝতে পারে যে, যদি তারা নিজ দেশের মানুষের সাথে  তাঁদের (দাতা দেশগুলোর) দেয়া সাহায্য ব্যবহার করে সামরিক অভিযানে জড়িয়ে পরে তাহলে তাদের প্রতি দাতা দেশগুলোর মনোভাব কি হবে।   
মিঃ বার্নস বলেছেন,যদি পূর্ব বাংলার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান পাওয়া যায় তাহলে বিশ্ব সম্প্রদায়কে অবশ্যই পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিক চাপ দিতে হবে পূর্ব বাংলা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং  জনগণের সাথে একটি আন্তরিক সমঝোতায় আসার জন্য। 
এই প্রসঙ্গে মিঃ চেসওয়ার্থ এবং মিঃ বার্নস উভয়ই বলেছেন, এরকম কোন নজির নেই যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগে বৃটেন সাথে ছিল না। 
মিঃ বার্নস বলেছেন যদি বৃটেন ও আমেরিকা এবং পুরো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই পথ অনুসরণ করে এবং এই প্রশ্নে একত্রিত থাকে, তাহলে পূর্ব বাংলার জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদি আন্তরিক ও গণতান্ত্রিক  সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি আবারো বলেছেন, সে বৃটিশ সরকারকে এই ব্যপারে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাপ দিবেন। 
যখন তাঁর মিঃ হিথের প্রতি তাঁর না-বোধক মনোযোগ ছিল, তখন তিনি মিসেস. ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে পাকিস্তানে সাহায্য স্থগিত করেছিল। মিঃ বার্নাস বলেছেন, বৃটেন পাকিস্তানে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থগিত করবে না। কিন্তু তারা কোন নতুন সহযোগিতার অঙ্গীকার করবে না যদি পাকিস্তান পূর্ব বাংলার সাথে একটি সমঝোতার বন্দোবস্ত করবে। 
মিঃ চেসওয়ার্থ আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে বৃটেন থেকে পাকিস্তানে কোন সহযোগিতা যাবে না। এটা এমন একটা সময় ছিল  যখন সাহায্যের কার্যক্রম ব্যহত  হচ্ছিলো এবং কিছু প্রযুক্তিগত সহায়তা, যেমনঃ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য,  চলমান ছিল। 
মিঃ বার্নস এবং মিঃ চেসওয়ার্থ উভয়ই ব্যাখ্য করতে ব্যাথিত হচ্ছিলেন যে, আগামী বছরের জন্য কি সাহচর্য সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যখন সাহচর্য দেশগুলো কিছুদিন পূর্বে ফিরে যাবে, তারা ব্যয় পরিকল্পনা জুলাই পর্যন্ত মুলতবি করবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবে এবং বৃটেন দাবি করেছে পূর্ব বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের কোন অনুমেয় কারণ ছিল না। 
 মিঃ চেসওয়ার্থ বলেছেন, পূর্ব বাংলার বিয়োগান্তক প্রতি বৃটেনের প্রতিক্রিয়া ছিল এক প্রচণ্ড ধাক্কার মতো। যুক্তরাজ্যের মানুষের কাছে এটা বোঝা কষ্টকর ছিল যে এরকম নৃশংসতা সত্যিই ঘটতে পারে! 
তিনি তাঁর সংগঠনকে বলেছিল,জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হিসেবে এবং ত্রান বিতরণ নিয়ে যুদ্ধকে স্বীকার করে নিতে বাংলাদেশ সরকারের কোন দ্বিধা ছিল না। একই সময়ে, তিনি আরো যোগ করেন যে, পাকিস্তানের সামরিক শাসনের জন্য একচেটিয়াভাবে সকল সরবরাহ বিতরণ করা ভুল হবে। 
সবশেষে, মিঃ চেসওয়ার্থ পূর্ব বাংলায় একটা “গুরুতর” দুর্ভিক্ষের আশংকা করছিলেন কারণ দেশের বৃহত্তর একটা অংশে বীজ বপন করা হয় নি। 
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১২০ জন লেবার দলীয় এম.পি.-এর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন
এস. নিহাল সিং

লন্ডন, জুন ১৬ একশ বিশ জন লেবার দলীয় এম.পি. গতরাতে হাউস অভ কমন্স-এ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবি জানিয়েছেন। দাবি উত্থাপনকারীদের মধ্যে ছিলেন লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মি. ইয়ান মিকার্ডো, এবং প্রধান দাবি উত্থাপনকারী ছিলেন মি. জন স্টোনহাউস, যিনি গত এপ্রিলে পশ্চিম বঙ্গ সফর করে এসেছেন। গত সপ্তাহে হাউস অভ কমনস-এ এ সংক্রান্ত বিতর্কের পরই এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো, তবে এ ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে সরাসরি বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, ব্যাপক হারে বেসামরিক নাগরিক হত্যা এবং উচ্চ মাত্রার নৃশংসতা চালানোর মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলা শাসন করার সকল অধিকার হারিয়েছে। প্রস্তাবে পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকি এবং জেনোসাইড কনভেনশনের লঙ্ঘন- উভয় বিবেচনায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করা হয়। এতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত।
দু’টি বিষয় এই সুস্পষ্ট অবস্থানের জন্য দায়ী। সম্ভবত লেবার দলের মধ্যে মি. হ্যারল্ড উইলসন এর দাবিকৃত পাকিস্তান বিষয়ক বিতর্কের সময় শূন্য বিরোধী বেঞ্চ একটা অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সমস্যা সমাধানে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, শরণার্থী সহায়তার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও, ইয়াহিয়া সরকার পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ধামাচাপা দেয়ার পর পাকিস্তানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রতিই অধিক মনোযোগী।
বাংলাদেশ বিষয়ে এই জোরালো পদক্ষেপ নেবার বিষয়ে লেবার দলের সিদ্ধান্ত তাদের জাতীয় নির্বাহী দ্বারা এ সংক্রান্ত দু’টি প্রস্তাব পাশের মাধ্যমেও স্পষ্ট। প্রধান প্রস্তাবটিতে ব্রিটিশ সরকারকে নিরাপত্তা পরিষদে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন, উ থান্টের ত্রাণ তহবিলে ব্রিটেনের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং শরণার্থীদের স্বার্থে ভারতকে উদার সহায়তা দেবার আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলো অকার্যকর হয়ে পড়ায় সেখানে সাহায্য পাঠানো অর্থপূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং, দুর্ভোগ কমাতে সাহায্য করার জন্য সরকারের উচিত পাকিস্তানকে সাহায্য সীমিত করা এবং এই মর্মে এইড পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে অবিলম্বে একটি দুর্যোগ সহায়তা কমিশন গঠনের আহবান জানানো হয়েছে।
ব্রিটিশ লেবার পার্টিতে বাংলাদেশের জনগণ অতি দ্রুত মিত্র অর্জন করে নিলেও, ব্রিটিশ সরকার কতখানি সাড়া দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং ব্রিটেনের সবাই মূলতঃ মুক্ত বাজার নিয়ে অধিক আগ্রহী।
পিটিআই adds: সুইডেন, হল্যান্ড, ইটালি, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরি সহ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে পাকিস্তান পূর্ব বাংলার উপর কোনো ‘একতরফা’ সমাধান চাপিয়ে দিতে পারে না এবং তারা অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রসমূহ সহ এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর উপর চাপ প্রয়োগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর ব্যক্তিগত দূত হিসেবে সফরকালে শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রী মি. মইনুল হক চৌধুরী এর কাছে এই রাষ্ট্রসমূহ এই মনোভাব ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনার জন্য সফরে যাওয়া চার ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে তিনিই প্রথম সফর শেষ করে দেশে ফিরেছেন।
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	বাংলাদেশে গনহত্যাঃ ইন্ট্যারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের গৃহীত প্রস্তাব ।
	সুত্রঃ ইন্ট্যারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ , 
	২৫ জুন ১৯৭১ ।



বাংলাদেশে গণহত্যা ও আমাদের প্রস্তাব

২৫শে মে লেডি গিফোর্ডের সভাপতিত্বে কনওয়ে হলে  ইন্ট্যারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ আয়োজিত সভায় জনাব জন পিটার-মিলসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণহত্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এতে সাহায্য করেন , ব্যারিস্টার  অশোক সেন ( ভারতের সাবেক আঈন মন্ত্রী) ,বিচারপতি আবু এস চৌধুরী  (উপাচার্য ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) , এবং বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি  ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন , ব্যারিস্টার লর্ড গিফোর্ড । নিম্নোক্ত প্রস্তাব সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

সভায়  তাৎক্ষনিক ভাবে আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মারক  বিষয়ে একটি প্রাথমিক কমিটি গঠন করতে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিতে  বলা হয় । উক্ত কমিটি করার প্রস্তাব দেয়া হয় যেনো ঐ কমিটি  জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে যুদ্ধাপরাধ নিয়ে একটি কমিটি করার করার জন্য চাপ দিতে  পারে ইসলামাবাদের পাকিস্তান সরকারের আচরন  ও ঢাকায় অবস্থানকৃত তাদের সামরিক অফিসারদের  বিরুদ্ধে উত্থিত পরিকল্পিত  অপরাধ  ও গণহত্যার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য । কমিটি তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা স্মারক লঙ্ঘনের তদন্ত করবে এবং জড়িতদের  শাস্তির মুখোমুখি করবে । 
.
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	বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করছেঃ চারজন বৃটিশ এমপির ঘটনা বর্ণনা 
	দ্যা স্টেটসম্যান,
	২৯ জুন ১৯৭১




ব্রিটিশ এমপি দের মতে,  বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করছে
সোমবার দুপুরের প্লেনে কোলকাতা থেকে ৪ জন ব্রিটিশ এমপি ঢাকায় অবতরন করেন। তাদের চারজনের পূর্ববাংলা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট থেকে এই উপসংহারে পৌছান যায় যে, সেখানে আতংকের আবহাওয়া বিরাজ করছে। পূর্ব বাংলায় আর্মির শাসন চলছে, মানুষ এখনও একটি জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে, বুলেটে আহত হয়ে হাত কেটে ফেলা হয়েছে, এমন মানুষেরও দেখা পাওয়া গেছে সেখানে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা ভারি গোলাগুলি বর্ষণের সাক্ষিবহন করছে। সব মিলিয়ে পূর্ব বাংলার চলমান পরিস্থিতিকে কোনভাবেই স্বাভাবিক বলা যায়না।
এই চারজন ঢাকায় একটি স্পেশাল আরএএফ প্লেন এ অবতরন করেন। এই চারজন হলেন, মিঃ আরথার বটমলি (এলএবি), মিঃ রেগ প্রেন্টিস (এলএবি), দুইজনই পূর্বে বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন, মিঃ জেমস রামসডেন, পূর্ববর্তী কনজারভেটিভ পার্টির যুদ্ধ অবস্থা বিষয়ক সচিব এবং মিঃ টোবি জেসেল (কনজারভেটিভ)। তাদেরকে কোলকাতায় অভ্যর্থনা জানান, মিঃ অশোক রয়, যুগ্ম সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, মিঃ এফ এস মাইলস, কোলকাতায় কর্মরত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার এবং অন্যান্য সরকারি উচ্চতর পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। তারা “রাজভবন” এ অবস্থান করছেন। এর আগে ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন এ মিঃ টোবি জেসেল বলেন যে তার কাছে সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে যে, পূর্ববাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর চরম নিপীড়ন ও নির্যাতন চালান হয়েছে। একি সাথে তিনি বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।  
কনজারভেটিভ পার্টির এই এমপি আরো বলেন, একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া এবং স্থানীয় লোকদের অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া আরও বেশি ভয়ের কারন। পাকিস্তানি আর্মিদের কে অবশ্যই অবাধে এবং বিধিবহির্ভূতভাবে গুলি চালান বন্ধ করতে হবে।  
মিঃ রেগ প্রেন্টিস জানান যে উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলার জনগনদের এখন ফিরে যাওয়া সমীচীন হবে বলে তিনি মনে করেন না, সেখানে এখনও ত্রাশের রাজত্ব বিরাজ করছে। তিনি জানান যে সেখানে এখন আর্মির শাসন চলছে এবং মানুষ তাদেরকে ভয় পাচ্ছে। পূর্ববাংলার পূর্বাংশে এখনও একটি জটিলাবস্থা ও মানুষের মধ্যে ভীতি কাজ করছে। 
পূর্ববাংলায় চারদিন অবস্থানকারি এই দলটি পূর্ববাংলায় চারদিন অবস্থান করে চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলাসমুহ প্লেন এবং হেলিকপ্টার যোগে ঘুরে বেড়ান। ভ্রমনের বর্ণনা দিয়ে মিঃ আরথার বটমলি বলেন, আমরা একটি বেশ লম্বা সময় ধরে হেলিকপ্টারে যাত্রা করেছি যেন আমরা সব পর্যবেক্ষণ করতে পারি। মিঃ টোবি জেসেল বলেন, তিনি যাত্রার সময় বিধ্বস্ত মানুষজন, বাড়িঘর এবং ধংশপ্রাপ্ত গ্রাম দেখতে পান। তিনি বলেন যে তারা একটি গ্রাম পরিদর্শন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা যেতে পারেননি কেননা পাকিস্তানি আর্মি গ্রামটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং যাওয়ার পথটি যথাসম্ভব প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ছিল।  
এসময় মিঃ রামসডেন কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি আদৌ মনে করেন কিনা যে পূর্ববাংলার এই পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে নিরসন করা সম্ভব? উত্তরে তিনি বলেন যে যে ধংসজজ্ঞ চালানো হয়েছে তা পুরবাবস্থায় ফিরিয়ে নাওয়া, একটি রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে বেশি জরুরি। 
শরণার্থীদের ফিরত যাওয়া প্রসঙ্গে মিঃ জেসেল বলেন যে পূর্ববাংলায় শরণার্থীদের জন্য যে অভ্যর্থনাকেন্দ্র খোলা হয়েছে, তাতে অত্যন্ত কম শরণার্থীই সাড়া দিয়েছেন বলে পাকিস্তানি সরকার যথেষ্ট হতাশ। তিনি জানান যে পাকিস্তানি সরকার আশা করেছিল যে চুয়াডাঙ্গায় যে অভ্যর্থনাকেন্দ্র খোলা হয়েছে তাতে প্রতিদিন গড়ে ৫০০ শরণার্থী আসবেন, কিন্তু তারা সেখানে মাত্র ২০০ জন শরণার্থী দেখতে পান, যাদের মধ্যে মাত্র দুইজন হিন্দু ব্যাক্তি ছিলেন। 
আরেক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ রামসডেন বলেন, ঢাকার কিছু কিছু অংশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে তার মনে হয়েছে, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক বলা যায়না। দেশের সামান্য কিছু অংশে রেইল এবং স্টিমার যাতায়াত অব্যাহত আছে বলে তিনি জানান। 
পূর্ববাংলায় কোন ধরনের নিপীড়নের উদাহরন চোখে পড়েছে কিনা, সে বিষয়ে জানতে চাইলে মিঃ বটমলি বলেন, আমি নিপীড়ন শব্দটি ব্যাবহার করবনা। মুল কথা হচ্ছে যে এটি ঘটেছে এবং এটিকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমরা এমন মানুশজন দেখে এসেছি যাদের হাত কেটে ফেলা হয়েছে, বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছে এবং তারা এখনও সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।
এমপিগন ইংল্যান্ড এ ফিরে যাওয়ার পর নিজ নিজ পার্টির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তাদের এই পর্যবেক্ষণ বিবরণী রিপোর্ট করবেন।
.
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পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থীরা
সম্পাদকের কাছে পত্র
লেডি আলেকজান্দ্রা মেটকাফ এর নিকট হইতে
জনাব
আমি পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে কিছু সময় ব্যয় করে মাত্র ফিরলাম। পত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিওতে শরণার্থী শিবিরের অবস্থা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাকে মোটেও অতিরঞ্জিত বলা যায় না। সমস্যার তাৎপর্য বিচারে শরণার্থী শিবিরের অবস্থা সত্যি ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক যা আমার দেখা অনেক দুর্যোগকবলিত এলাকায় আমি প্রত্যক্ষ করিনি।

৫০ লক্ষ নিঃস্ব অসহায় মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ও প্রতিদিন নতুন করে আগত জন-মানুষের স্রোত সামাল দেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব যদিও তাদের প্রচেষ্ঠা প্রসংশার দাবীদার। শিশুদের মাঝে পুষ্টিহীনতা ভয়াবহ রূপ ধারন করছে। সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড ‘কল্যাণী’ হাসপাতালে চিকিৎসার মাধ্যমে হাজার হাজার অপুষ্টির শিকার শিশুর জীবন রক্ষা করতে পারলেও ইতোমধ্যে অগণিত শিশুর মৃত্য হয়েছে।

আমি যে বিষয়টা জোর দিয়ে বলতে চাই তা হলো আগামী দুই থেকে তিন মাস বর্ষাকাল, এ সময়ে শরণার্থী ক্যাম্পে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিবে। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে অবস্থার আরো দ্রুত অবনতি ঘটবে, রোগ-শোকের প্রার্দুভাব ছড়িয়ে পড়বে যার ফলে হাজার হাজার লোক মারা যাবে। ভয়াবহ কলেরার প্রার্দুভাবকে নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে, বিপদ কেটে গেছে ভাবলে ভুল করা হবে কারন আরও ভয়াবহ সমস্যা সামনে অপেক্ষমান।

রিলিফের পরিমাণ বাড়াতে হবে কমানোর সুযোগ নাই।

আপনার একান্ত অনুগত

আলেকজান্দ্রা মেটকাফ, ভাইস চেয়ারম্যান, ‘সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড’।
৬এস ইটন প্যালেস এসডব্লিউওয়ান।
 জুলাই ৩ ।

.
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বৃটিশ এম. পি. মিঃ আর্থার বটম্ লে ও টবী জেসেল-এর বক্তব্য
বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ মিঃ টবি জেসেলকে, যিনি সদ্য ভারত ও পাকিস্তান ভ্রমণ করে দেশে ফিরে আসা তিন জন সংসদ সদস্যের মধ্যে একজন, ফুল প্রদান করেছেন।
মিঃ জেসেল (কনজারভেটিভ), যিনি চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্পষ্টবাদী ও সরাসরি কথা বলেন, লন্ডন বিমানবন্দরে রিপোর্টারদের/ সাংবাদিকদের জানান যে তিনি ভারতে অবস্থিত শিবিরগুলোর পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের তিনি দুইটি প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “আপনারা কি ফিরে যাবেন?” উত্তর ছিল: “সব কিছু নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত, না”।
মিঃ জেসেল এর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল: “আপনারা কখন ফিরে যাবেন?” উত্তর ছিল: “যদি শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে যেতে বলেন, আমরা যাব”।
মিঃ রেনাল্ড প্রেন্টিস (লেবার)কে একজন পাকিস্তানী রিপোর্টার/ সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে সাহায্যকে চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা কোন সু-নীতির মধ্যে পরে কি না। তিনি মাত্র সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের প্রসেডিংসে এরকম প্রশ্ন দেখেছেন, যেখানে ১০০ টির মধ্যে ৯৯টির ক্ষেত্রেই তিনি সাহায্যকে চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহারের বিপক্ষে, কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান ক্ষেত্রে এটা যৌক্তিক ছিল।
গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় 
মিঃ বটমলে চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে একমত হয়ে পূর্বে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্ভুত অবস্থার তিনটি ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য প্রদান করেনঃ পূর্ব বাংলায় চলমান সংকটের ভীতি, সেখানে চলমান নৈরাজ্য এবং উদ্বাস্তুদের আরও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা। 
মিঃ বটমলে বলেন যে তাঁর সমগ্র দায়িত্বকালীন সময়ের মধ্যে এই দায়িত্বকালীন সময়টিই ছিল সবচেয়ে হৃদয়বিদারক। তিনি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান-কে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছেন যিনি পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটছিল তা জানেন না বলে মনে হয়েছে। (italic)
কিন্তু জেনারেল টিক্কা খান, তিনি মনে করেন, ঢাকায় ভুল ব্যক্তি ছিলেন যার এই অবস্থার অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব কি হবে তার জ্ঞান বা উদ্বেগ কোনটিই ছিল না। সেনাবাহিনী শুধুমাত্র নৈরাজ্য বপনই করেনি বরং তা অবিরতভাবে চালিয়ে যায়।
	পাকিস্তানের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে কেবলমাত্র একটি স্থান ছাড়া পূর্ব বাংলার যে স্থানে যেতে চেয়েছেন তাঁদের দলটি সেখানেই গিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।
	মিঃ বটমলে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে জানান যে তিনি শুধু একজন প্রধানমন্ত্রীই নন বরং একজন মহা রাজনীতিবিদের মত আচরন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি প্রজ্ঞা ও সহানুভূতির সাথে ব্যাপক সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন এবং তিনি সবরকমের সহায়তা প্রাপ্য।
 	তিনি বৃটিশ সরকার ও জনগণের নিকট উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রান প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন এবং ভারতীয় প্রশাসনের চমৎকার কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁদের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন।
 	উদ্বাস্তুদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরতে বাধা দেয়া হচ্ছিল কি না জিজ্ঞাসা করা হলে, মিঃ বটমলে জানান যে, “এমনটি কেন হবে?” উদ্বাস্তুরা, তিনি জানান যে, ভারতের জন্য অনিবার্য সমস্যার সৃষ্টি করছিল।
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শিরোনামঃ লেবার পার্টির আন্তর্জাতিক কমিটিতে পাকিস্তান পরিস্থিতি আলোচনা 
সূত্রঃ লেবার পার্টি তথ্য বিভাগ 
তারিখঃ ৮ জুলাই, ১৯৭১
.
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি 
লেবার পার্টির তথ্য বিভাগ হতে ইস্যুকৃত 
পাকিস্তান 
লেবার পার্টির আন্তর্জাতিক কমিটির আজকের বৈঠকে পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং নিম্নলিখিত রেজুলেশন গৃহীত হয়। 
১। পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মানুষদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে এন ই সি (ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল)  গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তানের অধীনে বর্তমান সংঘাত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। পাকিস্তানের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব এবং শান্তির হুমকি বন্ধ করা একমাত্র সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই সম্ভব এবং  আশু প্রয়োজনীয়তা শরণার্থীদের মধ্যে মানবিক যন্ত্রণার তীব্রতা এবং যথাসময়ের পূর্বে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ব্রিটেন থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া দাবি করছে। সুতরাং, এটি মহামান্য সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অবিলম্বে নেয়ার জন্য আহবান জানায়- 
(ক) নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানে সংঘাতের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরী যা অন্যের শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ এবং নিরাপত্তাকে বিপদসংকুল করে তুলছে। 
(খ) বর্তমানে উ থান্টের ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ অবদান বাড়ানো এবং ভারতের শরণার্থী সমস্যার খরচ মেটাতে তার প্রতি উদার বাড়তি সাহায্যের একটি তাৎক্ষণিক দ্বিপাক্ষিক প্রস্তাব করা। 
ন্যাশনাল ইকোনোমিক কাউন্সিল আরও বিশ্বাস করে যে, এই অবস্থায় এটা ঠিক যে ব্রিটিশ মানুষের জানা উচিত আসন্ন পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়াম সভায় মাননীয় ব্রিটিশ সরকার কি প্রস্তাব করবে, যা পাকিস্তান যে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি তা বিবেচনা করবে।  
ন্যাশনাল ইকোনোমিক কাউন্সিল  বিশ্বাস করে যে, এমন একটি অবস্থার অবতারণা হয়েছে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ধস নেমেছে, তাই উন্নয়নের জন্য সাহায্য অর্থপূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং, এটি মাননীয় সরকারকে বিনীত অনুরোধ করে কনসোর্টিয়ামের আসন্ন সভায় পূর্ব পাকিস্তানে যতদিন না পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি অর্জন করা সম্ভবপর হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি সাহায্য ত্রাণ এবং প্রকৃত রোগ ও পীড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা, মনে রাখতে হবে যে, যেসব মানুষের সাহায্য অতি প্রয়োজনীয় তারা বর্তমানে পাকিস্তানে নেই। 
২। “ভারত ও পাকিস্তানের পর্যাপ্ত ত্রাণ না পাওয়ার সুস্পষ্ট ব্যর্থতা এবং বর্তমান সময়ে অন্যান্য অনুরূপ বিপর্যয়ে প্রযুক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে এই কমিটি মাননীয় সরকারকে আহবান জানায় একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ কমিশন প্রতিষ্ঠার উত্থাপন করার জন্য। এই কমিশন অবিলম্বে গঠন করা উচিত এবং ত্রাণে, পরিবহনে এবং বড় মাপের সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ লোকজনের দ্বারা গঠন করতে হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেমন পাকিস্তানের নতুন পরিস্থিতিতে কমিশন নিয়মিত বৈঠক করবে এবং বৈশ্বিক মাপে কী ধরনের পদক্ষেপ জাতিসংঘের দ্বারা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজনীয়- এ ব্যাপারে রিপোর্ট করবে। কমিশন অবিলম্বে প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ে তাৎক্ষণিক ত্রাণ পৌছানো, জীবন বাঁচানোর জন্য স্থায়ী যন্ত্রপাতি স্থাপন করবে, অপরিহার্য চিকিৎসা সরঞ্জামে সজ্জিত করবে এবং যতদিন না পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব নয় ততদিন প্রয়োজন মোতাবেক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেয়া”।

শরণার্থী 
সম্মেলন সুবিস্তৃত শরণার্থী সমস্যায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণভাবে অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ায় তার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারত সরকার এই বোঝা অনুপাতহীনভাবে বহন করছে এবং সম্মেলন শরণার্থীদের সাহায্যে পূর্ণ দায়িত্ব নেয়ার জন্য জাতিসংঘের একটি দুর্যোগ ত্রাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান জানায়। সম্মেলন এমন একটি সংস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন অঙ্গীকার এবং একই সময়ে তাৎক্ষণিক সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্রিয় করতে ভারত সরকারের প্রতি দ্বিপাক্ষিক সহায়তা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। 
সাহায্য 
সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া পাকিস্তানে দীর্ঘ-মেয়াদী সাহায্য একটি নিন্দিত সামরিক শাসনের প্রতি ভর্তুকি মনে হবে। সেই জন্য সম্মেলন সকল দেশ এবং বিশেষ করে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের সদস্যদের জরুরী মানবিক সাহায্য ব্যতিত সকল সাহায্য থামিয়ে রাখা উচিত যতদিন না পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মানুষ একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানে সম্মত হচ্ছে।    
রাজনৈতিক সমাধান 
সম্মেলন বিশ্বাস করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর পরেই একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছানো সম্ভব- 
(১) পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনীর দমন শেষ হয় গেছে। 
(২) পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ  এবং বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দেয়া হয়েছে। 
যেকেনো রাজনৈতিক সমাধান পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদের সাথে আলোচনা করা এবং এ অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। 
শান্তির জন্য হুমকি 
সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে উপস্থিত অবস্থা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি গঠন করে। তাই জাতিসংঘের উচিত পূর্ব বাংলার মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সরাসরি নিজেকে এর কাজে জড়িত করা। সম্মেলন জাতিসংঘের বর্তমান অধিবেশনে এ ব্যাপারটি তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে আহবান জানায়। 
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বাংলাদেশে গণহত্যা
আইরিশ এম পি
স্টাফ রিপোর্টার

আইরিশ এম পি স্যার এনটনি এসমন্ড এবং মিঃ উইলিয়াম লগনান গত বুধবার কলকাতায় একটি প্রেস কনফারেন্স এ বলেন বাংলাদেশ থেকে ৭ মিলিয়ন শরণার্থীর ভারতে অনুপ্রবেশ দেশটির অর্থনীতিতে একটি ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে। ডঃ লগনান এর সাথে শরণার্থীদের কথপোকথনে জানা যায় যে শরণার্থীদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাঁর আহব্বানে শরণার্থীদের একটি বিশাল অংশ বাংলাদেশে ফিরে যেতে প্রস্তুত।
তাঁদের মতে শরণার্থীদের প্রভাবে বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ নাজুক এবং দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান গ্রহন না করলে তা আরও ভেংগে পড়তে পারে। সডঃ লগ্নানের মতে শরণার্থীদের বাইরে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনের ফলাফল অগনাতান্ত্রিক হবে, উপরন্তু বাংলাদেশে বসবাস্কারী জনগণের ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদেরও পরিত্যাগ করা সম্ভব হবেনা।
ডঃ লগনান বাংলাদেশে চলমান রত অবস্থাকে গনহত্যা বলে আখ্যায়িত করলেও মিঃ এনটনি আন্তর্জাতিক আইনের আদলে গন্নহত্যার বিষোয়টি নিয়ে সন্দিহান। তবে তাঁরা কেউই বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত কোণো রাজণৈতিক সমাধান দিতে রাজি হননি। তবে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা মিঃ ভুট্টো এবং পুর্ব বাংলার নেতাদের সাথে আলোচনায় বসতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্যার এনটনি বলেন ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক বক্তব্য বেশ অসঙ্গগতিপুর্ণ। বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তানি বলেন, “ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাই কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্থক্ষেপ করার অধিকার রাখেনা।”
তাঁরা উভয়েই ভারতের শরণার্থী ব্যবস্থাপ্নায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।
দমদম থেকে আমাদের সংবাদ প্রতিবেদক জানান আইরিশ এম পি দ্বয় এখান থেকে পাকিস্থানে ভ্রমণ করবেন এবং ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করবেন। পুর্ব বাংলার শরণার্থীদের অবস্থা যাচাই এর পর তাঁদের দিল্লী ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে। আয়ারল্যান্ড ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহায়তা করতে প্রস্তুতু বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে জেনেছেন বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা ভারতের অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাঁরা পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করে পারস্পারিক সমঝোতার ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তাঁদের তিন দিন ব্যাপী কলকাতায় অবস্থান কালে তাঁরা নদীয়া ও ২৪ পরগণার শরণার্থী শিবির ভ্রমণ করবেন বলে জানান।

.
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.
অপারেশান ওমেগা
৩ ক্যালেডনিয়ান রোড, লন্ডন এন ১
“কষ্টে জর্জরিত জনগণ ও সাহায্য করতে সক্ষম ব্যাক্তিদের মধ্যেকার দেয়াল কখনই আইন্সিদ্ধ হতে পারেনা। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করায় কোনো বাধা ই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা।”
প্রেস স্টেটমেন্ট ৩০-০৭-৭১

পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিণী বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর অবিরত নির্যাতন আর নিষ্পেষণ চালাচ্ছে। বাকি বিশ্ব এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ রয়েছে, যা বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন জনগণকে কোণ্ঠাসা করে ফেলেছে।
এই যুদ্ধাবস্থা বাংলাদেশে খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট সৃষ্টি করেছে।
মানবিক দিক থেকে চিন্তা করলে অপারেশন ওমেগার বাংলাদেশে প্রবেশ করা ব্যাতীত অন্য কোনো উপায় নেই। কারণ প্রথমত, বাংলাদেশের জনগণরা একাকী নয় এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে জাগ্রত করা। দ্বিতীয়ত, যাদের সাহায্য প্রয়োজন তাদের সাহায্য করা।
অপারেশন ওমেগার উদ্দেশ্য মুলত নিম্নরূপঃ
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগণের কাছে পর্যাপ্ত খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া।
পাকিস্তান সরকারকে অপারেশন ওমেগার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও করা হবে। তবে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য পাকিস্তানের অনুমতি গ্রহন করা হবেনা কারণ অপারেশন ওমেগা বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের কোনো কতৃত্ব নেই।
আমরা সাধারণ মানুষ হিসাবে বিশ্বাস করি যে বিশ্বের মানবিক সাহায্যে বরাদ্দ অনুদান কখনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং তার উপর অভাবগ্রস্থ ও সাহায্য প্রার্থী জনগণের অধিকারই সর্বাগ্রে।
অপারেশন ওমেগার পদ্ধতি নিম্নরুপঃ
ওমেগা টিম প্রথমে ভারতে সফর করবে এবং সেখানে অবস্থানরত ওমেগা টিমের অন্যান সদস্যদের সাথে মিলিত হবে। সেখান থেকে সম্পুর্ণ ওমেগা টিম বাংলাদেশের পথে পাড়ি দিবে।

ভারত থেকে ওষুধ এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী কেনা হবে এবং দুটি যানবাহনে করে তা ভারত থেকে বাংলাদেশে নেওয়া হবে। ওমেগা ১ বাহনটি দিল্লীতে পৌঁছানোর পর যথাশীঘ্র সম্ভব কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে সবচেয়ে উপযোগী উপায়ে ব্যবহৃত হবে।
দুটি যানবাহন একসাথতে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। কোনো কারণে প্রথম বাহনটি নিশ্চিল হয়ে গেলে দ্বিতীয় বাহনটি  সাহায্য নিয়ে জনগোনের কাছে পৌঁছুবে এবং ভারতীর সীমান্তে যোগাযোগ রক্ষা করবে। লন্ডনের সাথে জরুরি যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন ওমেগা স্বেচ্ছাসেবক সর্বদা সীমান্তে এবং একজন কলকাতায় অবস্থান করবে।
অপারেশন ওমেগা বাংলাদেশে তথা বিশ্ব ইতিহাসে একটি নতুন দিগন্ত সূচনা করতে পারে যখন প্রতিটি দেশের সরকারকে অবশ্যই মানবিক দিক বিবেচনা করে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে, যখন কোনো দেশের সরকারই চিঠি দলিল আর রেজলুশ্যনের আড়ালে লুকিয়ে মানবিক দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে যেতে পারবেনা।
.
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এ্যাকশন বাংলাদেশ
৩৪ স্ট্র্যাটফোর্ড ভিলা
লন্ডন এন ডব্লিউ ওয়ান
এ্যাকশান বাংলাদেশ, একটি ব্রিটিশ গ্রুপ, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালে একটি সভায় স্থাপিত হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন পীস নিউজের প্রতিনিধি, ইন্টারন্যাশনাল কনসান্স ইন অ্যাকশন, পীস প্লেজ ইউনিয়ন, থার্ড ওয়ার্ল্ড রিভিও, ইয়ং লিবারেলস, বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, বাংলাদেশ নিউজ লেটার এবং পীস কমিটির বন্ধুরা সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। 

এটির উদ্দেশ্য ছিল পাবলিক, প্রেস এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদের জন্যে তথ্য সরবরাহ করা যাতে তারা ‘পূর্ব পাকিস্তান থেকে সৈন্য তাড়ানো এবং ত্রাণ পৌছানো’- এর ব্যপারে কিছু করতে পারে। 

ডায়েরিঃ
এপ্রিল ২৮ঃ 
ইংলিশ স্পিকিং ইউনিয়নের বাইরে সংঘটিত বিক্ষোভের কো-স্পন্সর ছিলাম, যেটি পাকিস্তান ক্রিকেট একাদশের জন্যে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। “খেলা শুরু কোরো না- যুদ্ধ বন্ধ কর!”

মে ১৩ঃ 
দ্যা টাইমসে একটি ৩/৪ পেইজের বিজ্ঞাপন দিই (‘এই মুহূর্তে এটাই দেখানো দরকার যে মানুষ একটি ‘অভ্যন্তরীণ সমস্যা’ থেকেও বেশি কিছু’’)। এটিতে সর্বস্তরের ২০৬ জন মানুষ স্বাক্ষর এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন, এবং মে ১৪-তে হাউজ অব কমন্সে বিতর্কের আগের দিন প্রকাশিত হয়। 

বার্মিংহাম রিলিফ এবং অ্যাকশন কমিটির কো-স্পন্সরে হাউজ অব কমন্সের বিপরীতে আলবার্ট বাঁধের উপরে একটি মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়ঃ “এম.পিজ শো ইউ কেয়ার” !

মে ২৫ঃ 
বাংলাদেশে খাদ্য এবং ওষুধপত্র পৌঁছাতে সমর্থন পাওয়ার জন্যে ‘ব্রেক দ্যা ব্লকেড রেজোলিউশন – অবরোধ কর্মসূচী তুলে নাও’ – শীর্ষক একটি বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার সূত্রপাত করি। 

জুন ৩ঃ 
কেনসিংটনের দ্যা ভেরে হোটেলে গান্ধীর বিশিষ্ট শিষ্য, জয়প্রকাশ নারায়ণের সাথে এই বিষয়ে ক্রমেই বেড়ে যাওয়া ব্রিটিশ অ্যাকশনের জন্যে আয়োজিত একটি সংবর্ধনার সংঘটন এবং স্পন্সর করি। 
জুন ৭ঃ 

ওয়্যার রেজিস্টরস ইন্টারন্যাশনাল, কমিউনিটি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশন গ্রুপ, ম্যানচেস্টার, এবং পিস নিউজের সহযোগিতায়ঃ অপারেশন ওমেগা চালু করা হয়। এটি ‘পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের’ ‘অনুমতি’ ছাড়াই, বাংলাদেশের মানুষের কাছে সরাসরি খাদ্য এবং চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার জন্যে একটি প্রচেষ্টা। 

জুন ১০ঃ
লন্ডন অঞ্চলের বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে (বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি, বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন ইন গ্রেট ব্রিটেন, বাংলাদেশ যুব সংঘ, বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি ইন স্ট্রিথাম, অ্যাকশন কমিটি ফর বাংলাদেশ (উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম লন্ডন), বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিল এবং পরিচালনা কমিটি) যুক্ত হয়ে “স্টপ এইড টু পাকিস্তান ক্যাম্পেইন”- চালু করেছি। 

জুন ১১ঃ 
অপারেশন ওমেগা -এর উপরে দ্যা গার্ডিয়ানে প্রকাশিত ১/৪ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে কো-স্পন্সর করেছি। 

জুন ১৪-১৮ঃ 
“স্টপ এইড টু পাকিস্তান ক্যাম্পেইন” – পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের ১০টি দেশের লন্ডন দূতাবাসের বাইরে ৫ দিনের মধ্যে ১০টি বিক্ষোভের আয়োজন করে। “পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করা মানে বাংলাদেশের জনগণকে গণহত্যা করা !” প্রতিটি দূতাবাসের একজন প্রতিনিধির কাছে নিজ নিজ হেড অব স্টেট বরাবর একটি চিঠি হস্তান্তর করা হয়।  

জুন ১৫ঃ 
“স্টপ এইড পাকিস্তান ক্যাম্পেইন”-এর দুই প্রতিনিধিকে এই ইস্যুতে ফরাসিদের উদ্বেগ বাড়াতে প্যারিসে পাঠানো হয়েছে ২১শে জুন প্যারিসে সংঘটিতব্য পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের সভার আগেই। 

জুন ১৮ঃ 
নিউ স্টেটসম্যান-এরঃ “অ্যাকশন বাংলাদেশ” শীর্ষক ১/৪ পৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তিতে স্পন্সর করেছি। 

জুন ১৯ঃ
“স্টপ এইড টু পাকিস্তান”- এর আরও ৬ জন প্রতিনিধিকে প্যারিসে পাঠানো হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩ জন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ফিরেছে। 

জুন ২১ঃ 

প্যারিসঃ সকাল এগারোটা। বিশ্বব্যাংক ভবন-যেখানে পাকিস্তানে সাহায্য প্রস্তাব নিয়ে টাটকা আলোচনা চলছিল- তার বাইরে বিক্ষোভের জন্যে কো-স্পন্সর করেছি। প্রায় ১৫০ জন বাঙালি ব্রিটেন থেকে এই বিক্ষোভ সমর্থনে এসেছিল। বার্মিংহাম থেকে ২টি কোচ এবং আরেকটি লন্ডন থেকে এসেছিল। রয়টার্স এবং এ.পি. উভয়ই এই বিক্ষোভ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিল। 
প্যারিসঃ বেলা ৪টা। ফরাসি প্রেসের কাছে এক প্রেস কনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসার আগে তিন প্রত্যক্ষদর্শী- তাদের বিবরণীতে তারা কি দেখে এসেছেন তা বিবৃত করেন। ফরাসি সংবাদপত্র কমব্যাট ২২শে জুন তাদের সাক্ষ্যের পূর্ণ বিবরণী ২২শে জুন প্রকাশ করে। 

জুন ২৫ঃ 
দ্যা ট্রিবিউনে প্রকাশিতঃ “অ্যাকশন বাংলাদেশ” বিজ্ঞপ্তি স্পন্সর করেছি। 

জুন ৩০ঃ 
“পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতি”- শীর্ষক দ্যা টাইমসে প্রকাশিত সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা(পৃষ্ঠা ৩)-এর বিজ্ঞাপন স্পন্সর করেছি। এটিতে হাউজ অব কমন্সের কাছে প্রেরিত রেজ্যুলেশনটি ছিল, যাতে ২১০ জন এম.পি স্বাক্ষর করেন, যেখানে ছিলেন ১১ জন প্রিভি কাউন্সিলর এবং ৩০ জনেরও বেশি সাবেক মন্ত্রী। 

জুলাই ১ঃ
অপারেশন ওমেগা-এর প্রথম দল এবং গাড়ি- ওমেগা ওয়ান – বেলা বারোটায় বাংলাদেশ অভিমুখে ট্রাফালগার স্কয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে। 

ভবিষ্যৎ কর্মসূচীঃ 
ওমেগা ২, ওমেগা ৩, ইত্যাদি ...............................
ট্রাফালগার স্কয়ার সমাবেশ বেলা ২.০০ – সন্ধ্যা ৬.০০ টা, রোববার পহেলা অগাস্ট। 






____________
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লর্ড ফিনার ব্রোকওয়ে, লন্ডন, আগস্ট ৬
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে হিটলারের সময় হতে আজ পর্যন্ত গনতন্ত্রকে নির্লজ্জভাবে প্রত্যাখানের নজির হলো পাকিস্তানী সামরিক জ্যান্তা কর্তৃক পূর্ববঙ্গে সামরিক হস্তক্ষেপ । বিশ্বের ধনী রাষ্টগুলোর জন্য এটা সত্যি লজ্জাজনক যে, জনদূর্ভোগ লাঘবের জন্য তারা সঠিকসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পূর্ববঙ্গের হত্যাযজ্ঞ ছিল হিরোশিমার ট্রাজেডির পর সংগঠিত পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম।
মিঃ রেগিনাল্ড প্রিনটিক, লেবার এম পি, লন্ডন, আগস্ট ৫
বৃটেন ও অন্যান্য দেশগুলোর উচিত ভারতকে নতুনভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যার মাধ্যমে ভারত শরণার্থী শিবিরে পূর্ববাংলার সত্তর লাখের ও অধিক শরণার্থীকে সামাল দিতে পারে। এটা একটা সম্ভাব্য সামরিক সমাধানকে বাঁধা দানের সাথে সাথে জনহিতকর কাজের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। পূর্ববাংলায় সংগঠিত ট্রাজেডির আকার ও ভয়াবহতা নিরূপন করা এতই দূরহ যে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। প্রথম দর্শনে আমি বলতে পারি যে, এ রকম ভয়াবহ ঘটনা আমি কখনও দেখিনি এবং আশা করব যেন ভবিষ্যতে এমন নৃশংস ঘটনার সম্মুখিন না হই।
শরণার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের নিয়ে গঠিত মুক্তি ফৌজ গেরিলারা এসব অঞ্চলে সাফল্য লাভ করছে, আমার মনে হয় অধিকাংশ জনগনই এদের পক্ষে। পাকিস্তানের অবস্থান শান্তির জন্য হুমকি স্বরূপ যা সমগ্র মানব জাতির জন্য মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দিতে পারে।
মিঃ ডোনাল্ড চেজওর্থ, লেবার এম.পি,নয়া দিল্লি, আগস্ট ৬
(শ্রী পৃথিব চক্রবর্তীর সাথে সাক্ষাতকার ও ‘দি হিন্দস্তান টাইমস’ ৭ আগস্ট প্রকাশিত)
একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তানী সামরিক জান্তাদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সমঝোতার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি বরং এরা এর বিরোদ্ধে কাজ করিছল। সামরিক জ্যান্তাদের নৃশংসতার একটাই পরিনতি যা গেরিলাদের যুদ্ধের প্রতিজ্ঞাকে অনড় ও মনোবলকে চাঙ্গা করছে। ফরাসীদের বিরোদ্ধে আলজেরীয় গেরিলাদের যুদ্ধ কৌশলের চেয়েও মুক্তি ফৌজ গেরিলাদের যুদ্ধ কৌশল উচুমানের ও অধিক কার্যকর ছিল বলে মনে হয়েছে। গেরিলাদের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনে পাকিস্তানী সামরিক জ্যান্তাদের দক্ষতা আলজেরিয়ায় ফরাসী বাহিনীর চেয়ে নিম্নমানের ছিল। রেলওয়ে যেগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা ছিল তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।
ইসলামাবাদের সামরিক জ্যান্তা ও বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের সমঝোতার সম্ভাবনা অনেক আগেই শেষ হয়েছে, তাদের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা বাংলাদেশের জনগনের মনোবলকে আরো দৃঢ় করছে পশ্চিম পাকিস্তানের শৃংঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত ও স্বাধীন করতে।
ভারতের সাথে যুদ্ধ ছাড়া আর বিশেষ কোন সুবিধা পাকিস্তানী নেতারা কিভাবে আশা করতে পারে আমার তা একেবারেই বোধগম্য নয়। আমার বিশ্বাস বিশ্ব জনমত মুক্তি ফৌজকে সহায়তার অজুহাতে পাকিস্তানী বাহিনীর ভারতের বিরোদ্ধে সামরিক হস্তক্ষপকে মেনে নেবে না। যে কেউ চাইলেই দেখতে পারে যে, মুক্তি ফৌজের অপারেশন বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে।
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ইয়াহিয়া খানের গোঁয়ার্তুমি।

আমি চাই ভারত ও পাকিস্তান কাছাকাছি আসুক। আমি চাই এই দুটো দেশ আবার এক হয়ে যাক। তবে এ ব্যাপারে আমি শুধু আশাই করতে পারি, না হলে আবার তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি বলে ভুল বোঝার সুযোগ তৈরি হতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশ আরও বিভক্ত হোক তা কোনভাবেই কাম্য নয়, কারণ এ অঞ্চলের রয়েছে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর গণিত ও পদার্থবিদ্যায় দক্ষ জনবল, যা আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। আরও বিভক্তি এই জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পথে বিশাল অন্তরায়। কিন্তু সামরিক বাহিনী যদি বর্তমান পরিস্থিতি তাদের মত করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তবে পাকিস্তানের ভেঙ্গে যাওয়া ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার ছেড়ে দেয়া। পাকিস্তানে আমার সফরের সময় জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকেও একই কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমার কথায় তার সাড়া খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিলো না। আমি তাকে উপমহাদেশে ব্রিটিশদের পরিনতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা থেকে শিক্ষা নিতে বলি। আমি তাকে এই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে আজ আমরা যাদের কারাবন্দী করি তারাই কিন্তু পরবর্তিতে জাতীয় নেতায় পরিণত হয়।

.
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	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ 

	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বৃটিশ এম,পি মিঃ পিটার শোর-এর বক্তব্য
	 মান্থলী কন্টেম্প্রারী 
	৩১ আগস্ট,১৯৭১ 



“নিদারুণ যন্ত্রণার মৃত্যু এবং জন্মের নাভিশ্বাস” 
বাংলাদেশের ঘটনা একটি প্রাচীন জাতির(পাকিস্তান) নির্মম মৃত্যু এবং একটি নতুন জাতির (বাংলাদেশ) জন্মের নাভিশ্বাস (আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণা)।  
বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান হল অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং পূর্ব বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা। 
বাংলাদেশ সরকারের নেতাদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি, মোটকথা স্বাধীনতাই পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিকতা আনতে পারে। 
 ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে আমি বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং লেবার পার্টির নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করবো যাতে তারা পাকিস্তানের বোধোদয় ফিরিয়ে আনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সাময়িকভাবে তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিত করে। 
যুক্তরাজ্যের উচিৎ পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের প্রতি সকল সাহায্য বন্ধ করে দেয়া যতক্ষন না পর্যন্ত তারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের নৃশংস দমন বন্ধ না করবে।  
মিঃ পিটার শোর, ব্রিটিশ এম,পি
আগস্ট ৩১, নয়া দিল্লী। 

.
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পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে ব্রিটিশ এমপি জনাব বার্নার্ড ব্রেইন এর বিবৃতি

যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনই হস্তক্ষেপ না করে তবে,  রাত্রি যেমন নিশ্চিত দিন অনুসরণ করে চলে তেমনি অক্টোবর নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানেও একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতে পারে। গত সপ্তাহে টরোন্টোতে কানাডার অক্সফাম কতৃক আয়োজিত একটি বেসরকারি সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষজ্ঞগণ এরুপ অসন্তোষজনক উপসংহারে পৌঁছেছেন। 

গত মাসে, বিশ্বব্যাংকের একটি মিশন পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে রিপোর্ট করেন যে, তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখছেন না । মানুষ এখনো ভীত এবং অনাস্থাবাদী । অনেক কর্মী এবং সরকারি কর্মচারী দায়িত্বে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যাবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। 

সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে  পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত রয়েছে। ভারতে এখন ৭.৫ মিলিয়ন শরণার্থী এবং তাদের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ভয়াবহ শারীরিক অবস্থা পিছনে ছুটে যাওয়াদের সঙ্কটাপন্ন দশার যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ। বিদ্রোহ অব্যাহত রয়েছে। প্রদেশের নির্বাচিত নেতা  শেখ মুজিবুর রহমান এখন বেসামরিক প্রশাসন থেকে দূরবর্তী,  একটি গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের সম্মুখীন । 

এখন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে বৃহত্তর দুর্ভিক্ষ এগিয়ে আসছে সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কী?

প্রথমত, এটা স্বীকৃতি দিতে হবে যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং সমৃদ্ধ মাটি থাকা সত্ত্বেও এই প্রদেশে ক্ষুধা ও অপুষ্টি একটি সার্বজনিন রোগ। এখানে মৌলিক খাদ্য ভাত এবং সবজি, মাছ ও ডাল সম্পুরক খাদ্য। মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য বিরল বিলাসদ্রব্য। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত বছর গড় মাথাপিছু খাদ্যশস্য ভোগ ছিল ১৬.১ আউন্স। যা উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের ২৭০০ ক্যালোরির তুলনায় শুধুমাত্র ১৭০০ ক্যালোরির যোগান দেয়। বস্তুতপক্ষে, পাকিস্তান  সরকার কতৃক ১৯৬৪ সালে পরিচালিত পুষ্টি জরিপের তথ্যানুযায়ী,পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ জনসংখ্যার গড় প্রোটিনযুক্ত খাবার গ্রহণ শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত ছিল এবং অর্ধেক ছেলেমেয়েরা অপুষ্টির সীমান্তরেখার উপর ছিল। শিশু মৃত্যুর হার  তাদের পঞ্চম জন্মবার্ষিকী পর্যন্ত ২৬ শতাংশ ছিল যা ইউরোপে গড় ২.৪ শতাংশ।

এসবের প্রভাব টরন্টো সম্মেলনে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ডঃ জন রোড দ্বারা বর্নিত হয়, যিনি সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর মূল বিষয়টা ছিল যে একটি মানুষ, যার খাদ্য এবং কল্যাণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই অত্যন্ত প্রান্তীয়, সেখানে যদি শুধুমাত্র একটি চিরাচরিত খাবার সরবরাহে প্রান্তিক ঘাটতি হয় তবে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।তা সত্ত্বেও, যদি একটা বড় ঘাটতি হয় তবে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ অনিবার্য এবং লক্ষ লক্ষ মৃত্যু নিশ্চিত।

ঘাটতি সম্পর্কে তথ্য কি কি?  ১৯৬৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান বছরে গড়ে ১০.৮ মিলিয়ন টন শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু এখনো চলমান ঘাটতি মেটাতে বছরে ১.২ মিলিয়ন টন আমদানি করতে হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক কার্যসূচী দেশীয় উৎপাদনে ১৯৭৫ সাল নাগাদ একটি বৃহৎ বৃদ্ধি পরিকল্পনা করে । কিন্তু তা যদি অর্জন করাও যায়, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে  আমদানি এখনও প্রয়োজনীয় হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, আদৌ বৃদ্ধি না পেয়ে, উৎপাদন মারাত্নক ভাবে ব্যাহত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন কতৃক আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য তৈরি করা সাম্প্রতিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে ডঃ রোড কতৃক উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী,আগামী বছরের দেশীয় উৎপাদন বর্তমান সমস্যার পুর্বের অনুমেয় হিসেবের চেয়ে ২.২৮ মিলিয়ন টন কম হতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পূর্ব পাকিস্তান বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর বৃহত্তম খাদ্য ঘাটতির মুখোমুখি। দুর্ভিক্ষে যে তিন মিলিয়ন মানুষের ক্ষতি হয় তা স্মরণ করে এই বিষয়ে জড়িত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ধারণা উপলব্ধি করা যাবে। 

এরুপ  ভীতিকর পরিস্থিতির কারণসমূহ গণনা কঠিন নয়।শত হাজার কৃষক ভারতে পালিয়ে গেছেন এবং এখনও পালাচ্ছেন।  কৃষিঋণ ব্যাবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।  গণপূর্ত  কার্যক্রম  ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কার্যক্রম বস্তুত  স্থগিত আছে, এবং প্রদেশের সর্বত্র নগদ অর্থের তীব্র ঘাটতি বিরাজমান। গোপন মজুত বাড়ছে এবং চালের দাম আচমকা বেড়ে গেছে। 

ডঃ রোড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমেয় ত্রাণ উদ্ধৃত করে বলেন যে, দেশীয় উৎপাদনের সম্পূরক হিসেবে ২.৯ মিলিয়ন টন শস্য আমদানি প্রয়োজন হবে, গড় মাথাপিছু দৈনিক ভোগ ১৫ আউন্স (১৬০০ ক্যালোরি)  নিশ্চিত করার জন্য। এটি একটি সর্বনিম্ন ধারণা, যেহেতু একজন প্রাপ্তবয়স্কর ১৬০০ থেকে ১৯০০ ক্যালোরি প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে।  কিন্তু এখন পর্যন্ত ১৯৭০ সাল নাগাদ, কোন স্বাভাবিক বছরে খাদ্যশস্যের সর্বাধিক আমদানি  ছিল ১.৫ লাখ টন, তাই প্রায় দ্বিগুণ পরিমান আমদানি ও তার সুষম বন্টনের সম্ভাবনা বর্তমান পরিস্থিতিতে ঘাটতিপূর্ণ।  

এমনকি যদিও প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য জাহাজে যেতে পারে এবং খালাস হতে পারে, তাদের ঘাটতিপুর্ন এলাকায় স্থানান্তর করা ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ।চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বন্দর ধারণক্ষমতার নিচে পরিচালিত হচ্ছে। কারণ প্রচুর বন্দর শ্রমিক পালিয়ে গেছে। সামরিক সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহীদের অন্তর্ঘাত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সড়কএবং রেল যোগাযোগ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে।

প্রায় ৯০ শতাংশ  জনগণ  গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, এবং এই অনুপাত এখন সম্ভবত আরও বেশি কারণ শহুরে জনসংখ্যার অর্ধেক পালিয়ে গেছেন। কিন্তু এখানে, যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল সেখানে সবচেয়ে বেশি ভঙ্গুর। বাস্তবে ভয় যে, যদি খাদ্য বিতরণ শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তারা প্রথমে আদেশের পুন ইকেপ্রতিষ্ঠাঅগ্রাধিকার দেবে এবং খাদ্যকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করবে না । যদি সেটা হয়, বিদ্রোহীরা এই প্রক্রিয়া ব্যাহত করাবে সে আশা করা যেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে ডঃ রোড  টরন্টো সম্মেলনে তিনটি জরুরী প্রয়োজনের কথা বলেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক মতামতকে দাবী জানাতে হবে যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিপক্ষ দলকে খাদ্য আক্রান্ত এলাকায় পৌঁছানোর অনুমতি দিতে হবে যা সেনা বা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয়ত, খাদ্য সরাসরি প্রয়োজনগ্রস্থ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য একমাত্র নিশ্চিত পথ হল, পাকিস্তান সরকারকে এটা মেনে নিতে হবে যে খাদ্য বিতরণ জাতিসংঘের  কর্মীদের তত্ত্বাবধানে এবং অধীনে হওয়া উচিত। তৃতীয়ত, একটি বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক দলকে বিলম্ব ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ইহার কাজ হবে সর্বাধিক প্রয়োজনগ্রস্থ এলাকাসমূহ নির্ধারণ করা, বর্তমান খাদ্য মজুদ মূল্যায়ন করা, ত্রাণসামগ্রীর ধরণ এবং পরিমাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং  প্রয়োজনীয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা এবং বেসামরিক উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ও পরিবহন সুবিধাসমূহ  মেরামতের তদারকি করা, আকাশ এবং জলপথে সহজগম্য খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বিতরণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি প্রণয়ন।

এরুপ প্রয়োজনীয়তায়, এবং তাদের দ্রুত মেটানোর ক্ষেত্রে, কার্যকর ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত করার  যুক্তিসঙ্গত একটি সুযোগ রয়েছে। তাৎক্ষণিক চাহিদা পুরণে, জরুরী খাদ্য সরবরাহ করা উচিত। বন্দরে যানজট এড়াতে, এবং সড়কের ভাঙ্গন এড়াতে এবং রেল যোগাযোগে উপকূলে জাহাজ ব্যবহার করা উচিত। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে পৌঁছাতে বিস্তৃত জলপথে একটি ছোট নৌবহর-ব্যাবস্থা ব্যবহার করা যেতে পারে। 

কিন্তু সময় গুরুতরভাবে সংক্ষিপ্ত। বিশ্ব সম্প্রদায়কে এখনই কাজ করতে হবে অথবা একটি অকল্পনীয় মানবিক দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
.
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ব্রিটিশ এমপি, মিঃ পিটার শোর-এর বক্তব্য
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
বক্তব্যের উপর একটি রিপোর্ট নিম্নরূপঃ 
স্টেপনি-এর লেবার দলের এমপি মিঃ পিটার শোরের দৃষ্টিতে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্রিটিশ সরকারের উচিত হবে না বাণিজ্যিক অথবা আর্থিক সাহায্য আবার শুরু করা। 
মিঃ শোর, যিনি মাত্রই স্টেপনির বিশপ, রাইট রেভারেন্ড ট্রেভর হাডলস্টোন-এর সাথে দিল্লী এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক সপ্তাহের পরিদর্শন শেষে ফিরেছেন, তারা পররাষ্ট্র সচিব, স্যার ডগলাস-হোমের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারকে বুঝতে হবে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে এবং সেখানে ক্ষমতা থেকে সরে আসতে শুরু করতে হবে। 
গতকাল (২রা সেপ্টেম্বর), মিঃ শোর বলেন, “এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার একটি সন্তোষজনক সীমারেখা গ্রহণ করেছে, কিন্তু অক্টোবরে বাণ্যিজ্য সুবিধা পুনরায় শুরু করা উচিত হবে কি না তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।”
“পশ্চিম পাকিস্তান সরকার, সাহায্য পুনরায় শুরু করার জন্যে, পূর্ব বাংলায় একটি বিশদ উইন্ডো ড্রেসিং অপারেশন*(*অর্থনৈতিক বিবরণী দেয়ার আগে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার নামই হচ্ছে উইন্ডো ড্রেসিং অপারেশন) –এর কেস দাঁড়া করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে কেউই এটা দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয়।”
“আমাদেরকে অবশ্যই আমেরিকান সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে যার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। আমেরিকান সরকারের নীতি অনিশ্চিত, যদিও তারা তাদের নিজস্ব কংগ্রেস থেকেও চাপে আছে।”
“সিনেটর কেনেডির ভারত সফর থেকেই এটি বেড়ে চলেছে, এবং আমি আশা করি যে ব্রিটেনে যেভাবে ধারণার পরিবর্তনের শুরু হয়েছে একইভাবে আমেরিকান ধারণাও পরিবর্তিত হতে থাকবে।”
মিঃ শোর বলেন, “এটা পুরোদস্তুর সত্য যে, পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে।” তিনি বলেন, “শুরু থেকেই তারা ভৌগলিকভাবে ১,০০০ মাইল দ্বারা পৃথক ছিল।”। তিনি বলেন, “এখন তারা রাজনৈতিক এবং সার্বজনীন লক্ষ্যের অর্থে ঠিক একই দূরত্বে পৃথক হয়েছে। তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।”
“পূর্ব পাকিস্তানের আপামর উৎসুক জনতার ইচ্ছার প্রেক্ষাপটে, যেটি এখনও প্রতি মাসে এক মিলিয়নেরও বেশি হারে বেড়ে চলেছে, আমি দেখতে পাই না যে, ভয়াবহ কোন চাপের ভিত্তিতে, যা বস্তুত স্বৈরশাসন;  পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের পক্ষে এই দুই অসম পাকিস্তানকে একত্রে এনে একটি অবিভক্ত রাজনৈতিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।”
মিঃ শোর, যিনি সফরকালে “বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী” তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে একটি আলোচনায় বলেন যে, “যদি পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এখনই পূর্ব বাংলা থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে শুরু না করে, আরেকটি তিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত গৃহযুদ্ধ নিশ্চিত শুরু হবে যেখানে অন্যান্য জাতি জড়িত হতে পারে।”  

.
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মিঃ এইচ.এল. কার্কলে, ডিরেক্টর, অক্সফাম-এর চিঠি
দি টাইমস, লন্ডন
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
স্যার, আমি বার্নার্ড ব্রেইনি-এর অবেদনের(প্রবন্ধ, ১লা সেপ্টেম্বর) পক্ষে জোরালোভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক দুর্ভিক্ষ এড়াতে এখনই ‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ’ আবশ্যক। 
পরিষ্কারভাবে এই অবস্থা ব্যক্তি ও বেসরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিন্তু এখন সেখানে ছোটখাট গ্রুপগুলো দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারি এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্যে চাপ অব্যাহত রাখতে পারে। 
মানুষের অবশ্যই যথেষ্ট পরিমানে সাহায্যের জন্যে ইচ্ছা থাকতে হবে যাতে তাদের সরকার জনগণের অর্থ জনস্বার্থে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ব্যয় করে, যে দেশেই দুর্ভিক্ষের এই ভয়াল থাবা বিস্তার করুক না কেন।  
ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য পরিস্থিতি অনিশ্চিত। একজন অক্সফাম প্রতিনিধি পরিদর্শনকালে, জানতে পারেন একটি পরিবার, ৮১ জন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিল- স্পষ্ট করা যাক, এটি পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেই অন্তর্গত ছিল। 
বিপদ আরও বেড়েছে বন্যা, জলোচ্ছাস এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে অধিবেশনে নাই সে ঘটনার জন্যে। কারন গণসচেতনতা এবং সর্বোচ্চ স্তরে কার্যকলাপ বজায় রাখার জন্যে এই ফোরামের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 
প্রকৃতপক্ষে, খাদ্যবস্তু ঘাটতি সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়, যেটা এই প্রযুক্তিমনস্ক প্রজন্ম সহজেই লড়াই করতে পারবে, কিন্তু একদিকে আন্তর্জাতিক সহানুভূতির জগদ্দল চাপের শুরু এবং আরেকদিকে জনগণ ও সরকারের ইচ্ছা পূরণের দ্বিমুখী সমস্যা। জনগণের প্রতিক্রিয়া এক স্বতঃস্ফূর্ত দান-এর আকারে পরিচালিত হয় এবং তারপরে ভুলে যাওয়া হয়।  
২৬শে জুলাই থেকে, ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থার মূল চালিকাশক্তি, খ্রিস্টান এইড, অক্সফাম এবং ওয়্যার অন ওয়ান্ট- পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ সাহায্য প্রদানে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এটা কি বেশি আশা করা হয়ে যাবে যে, এই শেষ সময়ে, “আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়” হয়তোবা “আমরা কতটুকু খরচ করতে সমর্থ?”-এই নীতিবাক্য না মেনে ইতিবাচক “কি পরিমান লাগবে”- নীতিতে এগিয়ে আসবে?
আজকের এই সংকীর্ণমনা বিশ্বে, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুধা নিপীড়িত অনাহারী শিশু এবং বুড়ো মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে কেউই রেহাই পাবেন না, সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মতামত যাই হোক না কেন। এবং এ কাজে বিশ্বের হাতে মাত্র এক বা দুই সপ্তাহ সময় আছে। 
ইতি, আপনারই;
এইচ.এল.কার্কলে, ডিরেক্টর, অক্সফাম,
২৭৪, বানব্যুরি রোড, অক্সফোর্ড,
২রা সেপ্টেম্বর। 

.
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কুয়ালালামপুর, কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে মিঃ আর্থার বটম্‌লে(ব্রিটেন)-এর বক্তৃতা
১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
.... কিন্তু আমি মনে করি, আবারও যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা খুব সাধারণ কারণে হয়েছে। যখন সেনাবাহিনী আসলো, তখন প্রথমেই তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করেছিল, এবং থানার অভিমুখে রওনা হয়েছিল। এখন, সরকারী সূত্রমতে, যখন থানার কাছাকাছি এসেছিল, তখন পুলিশেরা সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু আমি একটি দ্বিতীয় গল্প শুনেছি যেটিতে ছিল যে, এই সামরিক নেতাদের মধ্যে এক অহংকারী, আত্মরম্ভী নেতা পুলিশদের অস্ত্র সমর্পণের দাবি জানান, এবং পুলিশ প্রধান বলেন, “কার নির্দেশে?”। এরপরই আবারও আরেকটি দাবি ওঠে, “অবিলম্বে অস্ত্র ফেরত পাঠাতে হবে, যদি তা না করা হয়, তাহলে আমরা গুলিবর্ষণ করবো।” এবং গুলিবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর পুলিশ সদস্যরা ও সৈন্যবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে করলো যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সৈন্যবাহিনী তাদের সবাইকে কচুকাটা করবে। এবং এই কারনে, আমরা এই পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছি যেখানে এসব লোক দেশের রাষ্ট্রপতির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এবং এখানে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে তারা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে আইন-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু একজন বেসামরিক প্রশাসক যিনি কিনা এই কঠিন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তরণে ব্যবস্থা নিতে পারতেন, তার বদলে একজন সামরিক কমান্ডার, জেনারেল টিক্কা খান-কে বসানো হল, যাকে সরানো হয়েছে বলে আমি খুবই আনন্দিত। যখন আমি জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন যে, যদি এই সৈন্যবাহিনীকে যে কেউ কোনরকম বিপর্যয়ে ফেলার জন্যে চেষ্টা করে, তাহলে তৎক্ষনাৎ তাদেরকে গুলি করে মারার নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। এই নীতি অনুসরণ না করার জন্যে আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম। আর ঠিক এই নীতির কারনেই, শহর ও গ্রামে যেসব সৈন্যবাহিনী ছিল, যারা এমন ধরণের নেতৃত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, তারা বন্য পশুর মত আচরণ শুরু করলো এবং এর ফলে হাজার হাজার ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলিমরা প্রথমে গেল, তারপরেই হিন্দুরা। হিন্দুদের ব্যপারটা বোঝাই যাচ্ছিল কারন তারা এ ধরণের পরিস্থিতির সাথে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। এবং এই কারনে আপনি এমন এক পরিস্থিতির শিকার যেখানে লাখ লাখ শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভারত তার নিজের কোনো কারণ ছাড়াই সম্ভবত একটি দেশের পক্ষে সবথেকে বড় একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আমি শরণার্থী শিবির দেখেছি, এখানে ভারতীয় প্রশাসনের অসাধারণ সব কাজ আমি দেখেছি। তারা খাদ্য ও সরঞ্জামে অপ্রতুল। এটি সত্যি যে বৈশ্বিক সাহায্য আসছে, কিন্তু অপর্যাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, আমার নিজের দেশ, ৮ মিলিয়ন পাউন্ড-এর সমপরিমাণ সাহায্য ভারতকে এবং ১ মিলিয়ন পাউন্ড পাকিস্তানকে দিয়েছে, এবং আমি আস্থার সঙ্গে বলতে পারি, আমরা আরও সাহায্য দিতে যাচ্ছি। ভারতের এই সমস্যা এমন একটি সমস্যা যেটা সব কমনওয়েলথভুক্ত দেশের মাঝে ভাগ করে নেয়া উচিত ছিল এবং পালাক্রমে সকল কমনওয়েলথভুক্ত দেশের উচিত ছিল জাতিসংঘের ওপর সামগ্রিকভাবে চাপ অব্যাহত রাখা.....। 
.... সবশেষে আমি এটা বলতে চাই যে, মিঃ প্রেসিডেন্ট, বিশ্বের এই অংশে আমরা শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব শুধুমাত্র যদি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি, যিনি তার জনগণের হয়ে কথা বলতে সক্ষম, শেখ মুজিব-কে, স্বীকৃতি প্রদান করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্টকে বলেছি এবং আমি এখানে আবারও বলি, একজনের উচিত ব্রিটিশ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমরা একদিন একজনকে জেলখানায় বন্দি করি এবং তার পরের দিন সে জাতির নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়।
.
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লেবার পার্টি
২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
বিচারপতি জনার চৌধুরী
বাংলাদেশ অফিস
১১ গোরিং স্ট্রিট, 
লন্ডন, ইস্টার্ন সেন্ট্রাল ৩। 

জনাব,

বৃটিশ ওভারসীস সোশ্যালিস্ট ফেলোশীপ

আমি আপনার কাছে নিশ্চিত করার জন্যে লিখছি যে, আপনার সাথে এই প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব ডালজিৎ শিবাই এর সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছিল যেন তিনি ব্রিটিশ ওভারসিজ সোশ্যালিস্ট ফেলোশিপ এবং বাংলাদেশের এমপি মিঃ পিটার শোর-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ৫ই অক্টোবর, রোজ মঙ্গলবার, বিকাল ৫:১৫ মিনিটে,  ব্রাইটনের লিউস রোড; ব্রাইটন লেবার ক্লাবে আয়োজিত একটি মিটিংয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি লেবার পার্টির সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে চান এবং আপনার থাকার জন্যে ব্রাইটন, কিংস রোডের বেডফোর্ড হোটেলে ৩রা অক্টোবর থেকে ৫ম অক্টোবর পর্যন্ত বুকিং দেয়া হয়েছে । 

লেবার পার্টির সদস্য এবং ব্রিটেনের অভিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ ওভারসিজ সোশ্যালিস্ট ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠানটি লেবার পার্টির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সাম্প্রতিক সময়ে, এই প্রতিষ্ঠানটি লেবার পার্টির সদস্যদের মাঝে পররাষ্ট্র বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানানোর জন্যে জোর দিয়েছে। এই ফেলোশিপের চেয়ারম্যান, এমপি মিস জোয়ান লেস্টর, যিনি ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং লেবার গভর্ণমেন্ট-এর একজন সদস্য। 

আমি ব্রাইটনে মঙ্গলবার উপস্থিত থাকবো এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করবো। 

আপনার অনুগত,
টিম রিডৌট
সেক্রেটারি। 

_________________
.
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	টাইমস অফ ইন্ডিয়া 

	৪ অক্টোবর, ১৯৭১।





    

           লেবার প্রতিনিধির পাকিস্তানের প্রতি ইঙ্গিত 
        পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানো প্রতিরোধ করতে আহব্বান 


ব্রাইটন, ৪ অক্টোবর, পিটিআই এর এক রিপোর্টে জানা যায় আজ লেবার পার্টির নির্বাহী কমিটি তাদের জাতীয় সম্মেলনে পাকিস্তানকে নিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করে যেখানে পূর্ব বাংলায় চলমান ঘটনাসমূহের উল্লেখ ছিলো । বিবৃতিটি বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছিলো এবং তা বৃহস্পতিবারের সম্মেলনে গৃহীত হয় । 

বিবৃতিটিতে পূর্ব বাংলায় চলমান পরস্থিতিতে  সরাসরি যুক্ত হয়ে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে কাজ করতে  জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় । এখানে আরো উল্লেখ করা হয় সমাধানটি যেনো জনগনের মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে করা হয় এবং তা যেনো তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় ।আরো উল্লেখ করা হয় , একটি সমাধান হতে পারে যদি পূর্ব বাংলার বর্তমানে নিপীড়িত হতে থাকা  ও জেলে বন্দী থাকা রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদান এবং তাদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে । 

বিবৃতিতে তারা এইড-পাকিস্তান  তথা পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানোর সাথে যেসব দেশ বা প্রতিষ্ঠান জড়িত তাদের পূর্ব বাংলার চলমান পরিস্থিতির সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন ধরনের সাহায্য  বিশেষ করে যেকোন ধরনের মানবিক সাহায্য পাঠানো থেকে বিরত থাকতে আহব্বান জানান । দীর্ঘ মেয়াদে সাহায্য পাঠালে তা হবে একটি নিন্দিত সামরিক শাসনকে ভর্তুকি প্রদান করা । 

 বিবৃতিতে শরণার্থীদের সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের  ভুকিকা অপর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।ভারতে শরণার্থীদের যে পরিমাণ সাহায্য করছে তা ভারতের একার প্রতি বৈষম্যমুলক ও বোঝা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । দলটি এই ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে আরো  অধিক হারে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছে । 

আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আরো উল্লেখ করেনঃ বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রতিনিধিদের কাছে একটি আবেদন প্রদান করার জন্য সকালে কনফারেন্স হলের বাইরে উপস্থিত হয়েছিলেন । তারা তাদের আবেদনে পাঁচটি বিষয় তুলে ধরেন। এগুলো হচ্ছে , বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মির অপসারন ,জাতিসংঘে ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশের গণহত্যা সনদের উপর বাংলাদেশের পরিস্থিতি উত্থাপন করা , পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি অপসারন করা না পর্যন্ত ব্রিটেনের পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানো বন্ধ রাখা , আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য না পাঠাতে প্ররোচিত করা এবং সর্বশেষ ব্রিটেন সহ অন্যান্য “ সভ্য দেশ ” কে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আহব্বান করা । 

রেন্টার ও এএফপি থেকে প্রাপ্তঃ একজন ডমিনিকান যাজক ফাদার জেন উভস জলিপ আট দিন ইন্ডিয়া ও পূর্ব বাংলা সফর করে আজকে প্যারিসে বলেছেন পূর্ব বাংলায় উদ্ভূত সমস্যর সমাধান একমাত্র সামরিকভাবেই সম্ভব । তিনি উল্লেখ করেন, ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার্থে পূর্ব বাংলার নেতার সাথে আলোচনার রাস্তা পরিত্যাগ করে এই সমস্যা সামরিকভাবেই  সামাধান করতে চাইছেন । ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর পিস মুভমেন্ট নামক সংগঠনের অধীনে এই সফর শেষে তিনি আরো বলেন , “ পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশ এর স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে । বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনী গঠন করছে এবং সেনা নিয়োগের জন্য সকল শরণার্থী ক্যাম্পে অফিস স্থাপন করেছে । সেখানে তরুনরা সামরিক পোষাক পরে রয়েছে এং পশ্চিম পাকিস্তান আর্মির কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে করে আনা হয়েছে ।“ তিনি আরো যোগ করেন ,মুক্তিবাহিনী উত্তরে ভারত আয়তাধিন ১৩৬০ বর্গ কলোমিটার সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়েছে এবং এই দলে  সৈন্য সংখ্যা ৮৫০০০ । ৬৫ কিলোমিটার পশ্চিমেও সমান আকারের আরেকটি বিভাগ মোতায়েন রয়েছে ।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক দূত প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান জেনেভাতে বলেছেন , পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের এই বৃহৎ এবং অমানবিক সমস্যা মোকাবিলায় জরুরি সাহায্য প্রয়োজন । জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক নির্বাহী কমিটির ১০ দিন ব্যাপী সভায় উপস্থিত ৩১ টি দেশের প্রতিনিধিদের তিনি বলেন ,এই  বছরে বৈশ্বিক শরণার্থী সমস্যা আরো ভয়াবহ এবং ক্রমবর্ধমান বিস্ফোরক হয়ে উঠেছে । তিনি আরো উল্লেখ করেন বাংলাদেশী শরণার্থী সমস্যায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আশাব্যাঞ্জক মাত্রায় সাহায্য পাওয়া গিয়েছে যার  পরিমাণ ১১৫ মিলিওন ডলার এবং এই ব্যাপারে  এখনো আরো সাহায্য প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন । বর্তমানে  সেখানে যেসব জিনিস প্রয়োজন সেগুলো জরুরিভাবে পাঠানোর জন্য  তিনি লিস্ট আকারে  বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে পাঠাবেন বলে আরো উল্লেখ করেন । 
   এই পরিস্থিতি উত্তরনে  আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের  আরো বেশি সাহায্য সহযোগীতা ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে সবার আরো অধিক মনযোগী হওয়া প্রয়োজন । সাম্প্রতিক বন্যা শরণার্থী ক্যাম্পের মারাত্তক ক্ষয়ক্ষতি করেছে এবং ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাহত হবার ফলে সমস্যা আরো ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে । দুর্বল বৃদ্ধ এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব আরো মারাত্বক  আকারে পড়বে বলে প্রিন্স আগা খান উল্লেখ  করেন । 

.
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ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস
যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন
৩ এন্ড স্লীং স্টীট, লন্ডন, তারিখঃ ১১ অক্টোবর, ১৯৭১

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস’র ১০ ই অক্টোবর এর নির্বাহি কমিটির বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
জাতীয় নির্বাহী কমিটি গৃহীত নোট সমূহ 
১. লক্ষ লক্ষ  বাঙ্গালী শরণার্থী,যারা অনাহার ও নানা রোগে আক্রান্ত পাকিস্তান থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদের অবস্থা সত্যি অবর্ণনীয়। 
২. পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির পূর্বাভাস
৩. পূর্ব পাকিস্তানে রিলিফ বিতরণে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের    জন্য অনেক আবেদন করেছে।
৪. জরুরী অবস্থা বিবেচনায় কোন সম্মেলন ডাকা হয়নি;
সিদ্ধান্তসমূহঃ
১. সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনগুলো ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস এর
সংশ্লিষ্ট দেশের আগ্রহী অথবা প্রত্যক্ষভাবে পূর্ববঙ্গে রিলিফের কাজে জড়িত, তাদের নিকট প্রেরণ করা;
২. মেইন মেইলের মাধ্যমে ঐসব দেশসমূহকে বৈদেশিক শাখার সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা;
৩. ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস-এর বেঙ্গল ডিজাস্টার ফান্ডে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া;
৪. আসন্ন ১২ই ডিসেম্বরে নির্বাহী কমিটির সভায় গঠিত আইপিজি-‘র অনুরোধের ভিত্তিতে 
আলোচ্য ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে;
৫. ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সাহায্যের আবেদন বৈদেশিক শাখায় প্রেরণ করা;
৬. এই রেজুলেশন স্টুডেন্ট প্রেস সার্ভিস ও মেইন মেইলের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আবেদন
সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী আজ পাকিস্তানী শাসক সামরিক জান্তার পরিকল্পিত গণহত্যার শিকার। শত সহস্র মানুষকে সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করা হয়েছে। ৬০ লাখের অধিক লোককে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য করা হয়েছে। বেঁচে থাকা অধিকাংশই আবার স্বজনহারা।
কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর একটি নতুন দিগন্ত সুচনা হওয়ার আশা করা হয়েছিল । বৃহৎ স্বায়ত্বসাশনের লক্ষে পূর্ব বাংলার আপামর জনতা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। কিন্তু জনতার রায়কে প্রত্যাখান করা হয়েছে। পাকিস্তান পার্লামেন্টে অধিকাংশ আসনে বিজয়ী নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক দলকে অস্বীকার করার সাথে সাথে পার্লামেন্টকেও নিগৃহীত করা হয়েছে। যারা মানবাধিকারের কথা বলে তাদের দিকে বন্দুকের নল তাক করা হয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী লেখক,ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতাদের উপর সামরিক একনায়কত্বের মাধ্যমে অত্যাচার ও আগ্রাসন চালায়। পূর্ব বাংলায় যে ঘটনা ঘটছে তা কেবল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়, এটা একটি আর্ন্তজাতিক ঘটনাও বটে। বিশ্ব সম্প্রদায় কি এই গণহত্যার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে?
অতএব, আমরা সারা বিশ্বের বিবেকবান নর-নারীর সমর্থন ও সরকারসমূহকে তাদের প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে আমাদের দাবীর সাথে একাত্ত্বতা প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি
দ্রুত সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করা
পূর্ব বাংলার জনগনের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধান উপস্থাপন করা
এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে শরণার্থীরা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে নিরাপদ ও সম্মানজনকভাবে বসবাস করতে পারে।
সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানকে প্রলম্বিত করতে পারে এমন সকল সাহা্য্য/সহায়তা প্রত্যাহার করা।
আমরা সারা বিশ্বের সকল জনগন ও সরকারের প্রতি শরণার্থীদের কল্যানে আর্ন্তজাতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক ভারতের দিকে দ্রুত তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করছি, যাতে শরণার্থীদের ক্ষুধা, রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে ও তীব্র বর্ষায় তাদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে পারে।

.
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হাউজ অফ কমন্স
 ১১ অক্টোবর ১৯৭১
জনাব আলি,
	২৯ সেপ্টেম্বর এর চিঠির জন্য জনাব উইলসনের পক্ষ থেকে আপনার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
	আপনি অবশ্যই অবহিত আছেন যে জনাব উইলসন পুর্বপাকিস্থানের করুণ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। তিনি আপনার চিঠির জবাবে আমাকে এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমি আশাবাদী যে আপনি কাজের চাপ অনুধাবন করতে পারবেন।
	বিগত জুন মাসে যখন স্যার অ্যালেক ডগ্লাস হোম পুর্বপাকিস্থানে সাহায্যের বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেন, বিরোধীদলীয় বক্তা সম্মানিত (দা রাইট হনার) ডেনিস হিলি ইউ থান্টের আবেদনে ভারত সরকার কে দেওয়া ১০ লক্ষ ইউরোর সহায়তা সীমার উর্ধ্বে দেওয়া ৫০ লাখ ইউরো অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া কে স্বাগত জানান। তিনি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির সুনিশ্চিত অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোন সহায়তা না দিতে দৃঢ় ঐকমত্য প্রকাশ করেন।
	আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে জনাব উইলসনের অনুরোধে ৯ জুন হাউস অব কমন্সে পুর্ব পাকিস্তান নিয়ে একটি বিশেষ বিতর্ক হয় এবং তিনি বিষয় টির উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি না করায় সঅরকার কে তিরস্কার করেন। এ বিতর্কে বিরোধী দলীয় অবস্থানে সম্মানিত (দা রাইট হনার) জর্জ থমসনও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য এবং সে প্রয়োজনে শেখ মুজিব কে অন্তর্ভুক্ত করতে আহ্বান জানান। আমাদের মতে একটি নিষ্পত্তি পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের কাছেই গ্রহনযোগ্য হবে। আমি জুন মাসে লেবার পার্টির আন্তর্জাতিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত একটি অনুবন্ধ, এবং লেবার পার্টির গত সপ্তাহে প্রকাশিত অনুবন্ধ সংযুক্ত করছি। 
	যখন স্যার এলেক. ডগ্লাস হোম বিরোধিদলীয় অনুরোধে এ বিষয়ে অতিরিক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। সম্মানিত (দা রাইট হনার) ডেনিস হিলি জাতিসংঘ যাতে নিজ দায়িত্বে পাকিস্তানে ত্রান এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রনের জন্যে পররাষ্ট্র সচিব কে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান। 
	আমি আশা করি আপনি একমত হবেন যে, লেবার পার্টি তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন.
চিঠির জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।
.
[bookmark: b48]13.48.162
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ

	স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে লেবার পার্টির সমর্থনের আভাস দিয়ে বৃটিশ এমপি মিঃ মিকার্ডোর চিঠি 
	ব্যক্তিগত চিঠি 
	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১ 



হাউজ অফ কমনস
প্যালেস চেম্বারস
ব্রিজ স্ট্রিট লন্ডন, এসডব্লিউ ১এ ২জেএক্স

জনাব এম এ এইচ মিয়া বি.কম
৩৭ বিসকট হাউজ
ডেভাস স্ট্রিট
লন্ডন
ই৩ ৩এলজেড
১৩ অক্টোবর, ১৯৭১
সুপ্রিয় জনাব মিয়া, লেবার পার্টির কনফারেন্স থেকে ফেরার পর অবশেষে আমি ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পেলাম আপনার ৩ তারিখে পাঠানো চিঠির জন্য। আমি নিশ্চিত আপনি এই কনফারেন্সে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতিতে গৃহীত রেজোল্যুশনটি এবং এই কনফারেন্সে এবং কনফারেন্সের বাইরে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভায় যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে সেসব ব্যাপারেও জেনেছেন। লেবার পার্টির বিশাল একটা অংশ আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। 

বিনীত

স্বাক্ষরিত

জনাব মিকাডো কর্তৃক নির্দেশিত 
এবং তাঁর পক্ষে স্বাক্ষরিত

হতেঃ জনাব ইয়ান মিকাডো
এম,পি 


.
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	       শিরোনাম
	                     সূত্র
	                তারিখ

	   বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর
     ষাট ব্যক্তির প্রতিবেদন 
	        অক্সফোম রিপোর্ট
	       ২১ অক্টোবর,১৯৭১



                                  বাংলার সংকট নিয়ে ষাট ব্যক্তির সাক্ষ্য
(২১শে অক্টোবর, ১৯৭১ সালে, এইচ. লেজলী কির্কলে, ডিরেক্ট, সি. বি. ই. অক্সফোম, অক্সফোর্ড, কর্তৃক প্রণীত)
ষাট জন নারী এবং পুরুষ এমন এক পরিস্থিতি দেখেছে এবং এর মধ্য দিয়ে বসবাস করেছে যাকে বলা যায় “বর্ণনাতীত” । এটি হল তাদের তা ব্যখ্যা করার চেষ্ঠা। এটি হল একটি ট্র্যাজিডির তাদের রেকর্ড ,তাদের কন্ঠ, তাদের সাক্ষ্য ।
সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং মাদার তেরেসা সম্পর্কে পুরো পৃথিবী জানে।অন্যরা যারা আন্তর্জাতিক সাংবাদিক বিশেষত এই ডকুমেন্টে সাক্ষ্য দিয়েছেন হলেন মাইকেল ব্রুনোসন (আইটিএন), ক্লারে হলিংওয়ার্থ (টরোন্টো টেলিগ্রাম), জন পিলগার (ডেইলি মিরর) ,নিকোলাস টমালিন (সানডে টাইমস)। সাথে অন্যরা হলেন ব্রিটিশ, ইউরোপীয়ান অভিজ্ঞ রিলিফ কর্মী। সকলেই অসংকোচে এবং বিনালাভে তাদের সময় এবং কর্মশক্তি দিয়েছেন ।
তারা হলেন প্রত্যক্ষদর্শী, এবং তারা যে গল্প বলেন তা ভয়ানক।এই গল্প হল লক্ষাধিক, ভীত, গৃহহীন, মৃত্যুগামীদের।এটি একই সাথে বিশ্ব সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক উটপাখির মতো আচরণে জোটবদ্ধ হবার গল্প।
হয়তবা এটি এমন যে পৃথিবীবাসী জানে না।তবে সত্যকে বলতে দেওয়া হোক।হয়তবা এটি এমন যে আমরা কোনভাবেই এই দুর্যোগের ব্যাপ্তিকে বুঝতে পারব না।ইতোমধ্যে একত্রে সুইডেন এবং নিউজিল্যান্ডের সমান জনসংখ্যা তাদের মাতৃভূমি হতে পালিয়েছে। আরো লক্ষাধিক যারা রয়ে গিইয়েছে এখন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে।এটি চিন্তা করতে বাধ্য করতে করে না।তবে আমাদের করতে হবে।যদি একটি ছোট মেয়ে অক্সফোমকে লিখতে পারে এবং বলতে পারে যে “আমরা সাহায্যের সিদ্বান্ত নিয়েছি।আমরা একত্রে ৫৬.১৫ ইউরো সংগ্রহ করেছি।আমরা সকলেই ৯’/২”, তবে ঈশ্বরের দোহাই এ বিশ্ব সরকারসমূহ এই বিষয়ে জরুরী চিন্তা করতে পারে।শত হাজার যারা অক্সফোমের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন এবং দিয়ে যাবেন এবং সমসাময়িক পৃথিবীর অন্যান্য সংস্থার নামে আমি আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ের সাথে নিম্নের আবেদনসমূহকে সামনে আনছিঃ
ব্রিটিশ সরকারের প্রতি – আমি অতিস্বত্বর নতুন করে ২৫ মিলিয়ন ইউরো শরনার্থী ত্রাণ চাইছি।ব্রিটেন দিয়েছে, তবে তা কোনোভাবেই পরিস্থিতির পর্যাপ্তের কাছাকাছি না।আরো ২৫ মিলিয়ন ইউরো এর মানে হল ব্রিটেন এক মাসের ত্রাণ খরচ মিটিয়ে দিয়েছে।অন্তত জাতি হিসেবে আমরা এইটুকু করতে পারি।
বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি- আমি চাইছি যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এখন সভা ডেকে, সেক্রেটারি জেনারেলের ব্যক্তিগত চেয়ারম্যানশীপের অধীনে, কর্তৃত্বের সাথে অতিস্বত্বর পাঁচ জনের একটি কার্যবাহী দল নিয়োগ করা হোক যাতে ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ কার্যক্রমের জরুরী তহবিল এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।আমি আরো মিনতি করছি যে প্রত্যেক সরকার এই অত্যাবশ্যক মানবিক কার্যক্রমের অবদানে মুক্তভাবে সকল যথাযথ সম্পদ ব্যয় করি।
পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতি – আমি চাইছি বিস্তীর্ণ ইউএন দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কার্যক্রমে তাদের পূর্ণ সমর্থ এবং উৎসাহ, এবং শরনার্থীদের তাদের ঘরবাড়িতে ফিরে যেতে সাধারণ ভাবে সংগতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক।
মানুষ – সাধারণ মানুষের প্রতি – আমি চাই যে তারা তারা তাদের যত্ন এবং দেয়া অব্যাহৎ রাখে।আমি চাই যে তারা এমনকি একটি জীবনকেও পরিহার্য মানতে অস্বীকার করে।
এটি, আমার কাছে অকল্পনীয় যে, আমাদের কম করা উচিত।
সংকটের সংক্ষিপ্ত পটভূমি- ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতাকালে , “ব্রিটিশ ভারত” চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিলঃ ভারত, বার্মা, এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান; পরবর্তীতে ইসলামবাদ এর ভিত্তিতে একটি দেশে মিলিত হয় কিন্তু হাজার মাইলে আলাদা থাকে, আলাদা ভাষা ও এমনকি আলাদা হাতে লেখা। এটি এমন যে খ্রিষ্টবাদের ভিত্তিতে, গ্রীস আর ব্রিটেন একদা একটি দেশ হিসেবে মিলিত হয়েছিল।
অনেক বছর ধরে, পাকিস্তানে পূর্বের বাঙালীদের ,পাঠানদের, পশ্চিমের বেলুচ্চিদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সামরিক স্বৈরশাসনের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়ে আসছিল। ক্ষমতা কিছু মানুষের হাতে কুক্ষগিত করে রাখা হয়েছিল।বাইশটি পরিবার দেশের অর্ধেক শিল্প সম্পদের মালিক ছিল।
কয়েক বছর ধরে, পূর্বে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ যাচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে ৫৫% রপ্তানী পূর্ব হতে এসেছিল; তারপরও ৭০% আমদানী গিয়েছে পশ্চিমে। পাট, যা দেশের রপ্তানীর ৪০% বহন করে, পুরোটা আসে পূর্ব হতে।তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬৬-৭০), ৫২% রাজস্ব পূর্বে বরাদ্দ করা হয়েছিল ;শুধুমাত্র ৩৬% সেখানে ব্যয় করা হয়েছিল।
১৯৬৯ এর মার্চে আইয়ুব খান পদত্যাগ করে্ন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক অনুসৃত হন, যিনি সিভিলিয়ান্দের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল।দুঃখজনক ভাবে ,এটি ছিল গণতন্ত্রের পথে প্রথম ধাপ – ১৯৭০ এর ডিসেম্বর এর সাধারণ নির্বাচন – যার কারণে সংকট শুরু হইয়।এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৫৭টি আসন অর্জন করে এবং একইসাথে জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনে নিয়ন্ত্রণ নেয়।তার কার্যক্রম বন্ধ হয় শুধুমাত্র পূর্বের অল্প বিচ্ছিন্নবাদের কারণে।
পূর্বে জে আ ভূট্টো জিতে সে সাধারণ পরিষদের ৩রা মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম সভা বয়কট করে।ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদ স্থগিত করে।পূর্বের স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে সাথে হত্যা এবং লুন্ঠন ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে।
২৫শে মার্চ ,পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য পূর্বে আনা হয় ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এ তড়িত নিয়ন্ত্রণ আনতে।
একটি রক্তবন্যা বয়ে যায় ভয়ানক অনুপাতে।নারী এবং শিশুরা মেশিন গান বিদ্ব এবং ধর্ষিত হইয়।মে এর শুরুতে শরনার্থীর একটি বড় অংশ যাদের ৬৫% হিন্দু ,ভারতের সীমানায় ঢল পড়ে; তাদের পিছনে একটি গণহত্যা সাক্ষী রেখে।জুনের মাঝামাঝিতে পঞ্চাশ লক্ষাধিক জড় হয়েছিলঃ যেটি এসএস কর্তৃক ইউরোপে হামলার ধরুণ মানুষের প্রস্থান পরবর্তী সবচেয়ে বড়।ভারত সরকার খাদ্যের জন্য ক্যাম্প তৈরী করে,কিন্তু সেখানে পয়ঃনিষ্কাশনের, বিশুদ্ব পানির, ভীষণ অভাব ছিল।কলেরা ছড়িয়ে পড়ে।তখনি বর্ষা চলে আসেন।এবং সেখানে সব সময় আরো শরনার্থী আসতে থাকে যতক্ষণ না এর সংখ্যা বর্তমান অনুসারে নব্বই লক্ষে পোছায়, ১৫-৪০০০০ প্রতিদিন।
পোপ পল কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য সাহায্যের আহবান-“লক্ষাধিক মানুষ, অমানুষিক অভাবের পরিস্থিতিতে আছে ।একের পর এক দুর্যোগ এই মানুষগুলোকে আঘাত হানছে যারা নিতান্তই গরীব।
এখানে ভয়ানক খবর এবং ঘটনার কমতি নেই, যাতে প্রকাশ পায় ভয়াবহ অসামঞ্জস্যতা যা সাহায্য প্রয়োজন আর যা আসলে লভ্য এর মধ্যে।অসংখ্য জীবন বাচাতে মানুষকে সাহায্যের ব্যপারে জেগে উঠতে হবে।সরকারি এবং বেসরকারি সাহায্য ,সাথে আমাদের নিজেদের সহযোগীতাও জড়িত কিন্তু এটি নিতান্তই অপর্যাপ্ত।এটি আশা করা অতিরিক্ত নয় যে পুরো পৃথিবী এই মানুষগুলো এই মানুষগুলোর অঙ্গীকার দ্বারা আবেগতাড়িত হবে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, ও অর্থ পাঠাবে।
এই শরনার্থী কার্যকরম এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই শতাব্দীতে দেখা সবচেয়ে বড়।এই কার্যক্রম বর্তমানে ছয় মাস ধরে ৩৫০ মিলিয়ন ডলারে চলছে, প্রতিদিন ১ মিলিয়ন ডলারেরও উপরে।
যুক্তরাষ্ট্র হাই কমিশন ভারতের বোঝা মেটাতে শরনার্থীদের জন্য তহবিলের ডাক দিয়েছেঃ এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ১১৪ মিলিয়ন এসেছে একটি দেশ হতেঃ আমেরিকা
ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগীতা হল ৮ মিলিয়ন এবং পাকিস্তানের জন্য ১ মিলিয়ন।এর সাথে সাথে ব্রিটিশ দাতব্য তাদের কর্মসূচিতে ১ মিলিয়ন ব্যয় করে।
ব্রিটিশ সরকারের কাছে লেসলি কির্ক মোট অনুপাতের হিসেব পেতে চাইছে,যেখানে দুটো বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন।
১৯৫০ হতে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তানে আসা আন্তর্জাতিক সাহায্য হিসেব করা হয় ৬,০৩৩ মিলিয়ন এর উপর।বর্তমানে অবস্থার দরুণ পাকিস্তানে বড় দাতব্য দেশগুলো কর্তৃক নতুন সাহায্য স্থগিত করা হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের সাথে গ্রহণযোগ্য সঞ্চয়ের সাথে।(গত বছর ,পাকিস্তানে ব্রিটেনের সাহায্য ছিল ৯’/২ মিলিয়ন)
২ প্রেসিডেন্ট নিক্সন বর্তমানে কংগ্রেসের কাছে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন চাইছে।
(অক্সফোম স্বীকারোক্তি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যারা এই ষাট এর সাক্ষ্য সম্ভব করেছে; অবগশগ্রহণকারীদের তাদের সাক্ষ্য তৈরি করেছে নিজেদের মুখের, ছবিতে অথবা স্কেচে।তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অক্সফোমের সাথে এক হওয়া জরুরী নয়; তাদের বক্তব্য দ্বারা বাধ্যও অক্সফোমের নীতির কাছে।আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্লারে হোলিং ওয়ার্থ, নিকোলাস টমালিন এবং মার্টিন উলকটকে যারা মূল প্রবন্ধের জন্য সময় দিয়েছেন; দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, দ্য সানডে টাইমস এবং দ্য গার্ডিয়ানকে যারা সেগুলো প্রচার করেছে; রোমানগো ক্যাগোগনি, এলান লিথার, এবং ডোনাল্ড ম্যাককুলিনকে তাদের ফটোগ্রাফের জন্য, দ্য অবসারভার এর ডেনিস ও’ডায়েরকে তার ডিজাইনের জন্য; সকল প্রতক্ষ্যদর্শীদের যারা বক্তব্য সময়মতো পাবলিকশনের জন্য দুর্ভোগ ও ব্যয় বহন করেছে; সর্বশেষ জেলার্ড স্কারফে যাকে আমরা প্রতক্ষ্যদর্শীর বক্তব্যের জন্য রিং করেছি , কিন্তু তিনি বলেছেন “আমি কথা বলার মানুষ নই” এবং আমাদের এই ছবিগুলো দিয়েছেন)

                        সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি
                              দুঃখের বিচিত্রতা
সম্পূর্ণ কৌশন এখন সারা বিশ্ব কর্তৃক বোঝা হয়নি। আমি আপনাদের এটি বলতে পারি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজ চোখ দেখবেন না আমরা এর তীব্রতা বুঝতে পারবেন না।শুধুমাত্র এইখানে অবস্থান করে আপনি মানুষগুলোর অনুভূতি এবং অঙ্গীকার উপলব্ধি করতে পারবেন, এবং সহিংসতার তীব্রতা যা শরনার্থী তৈরিতে এবং বেসামরিকের হতাহতের সংখ্যা বাড়াতে বলবৎ রয়েছে।
ভারতে আমি শরনার্থী এলাকা পরিদর্শন করেছি কলকাতা হতে পূর্ব বাংলা সীমানা জুড়ে এবং পশ্চিমে পশ্চিম বাংলা থেকে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং শহরে উত্তর হতে পশ্চিমের ত্রিপুরা রাজ্যের আগারতলা পর্যন্ত।
ঢাকার দক্ষিণে অবস্থিত বরিশাল  এবং খুলনা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসে বীভৎস বর্বরচিত অত্যাচার।
 আবালবৃদ্ধবনিতা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি,তাদেরকে অনিশ্চিত ভাগ্যের বিড়ম্বনায় রাস্তার ধারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বিচরণ করতে দেখা গেছে।পাকিস্তানের সৈন্য ও তাদের দোসর বা সহযোগী দালালদের অবর্ণনীয় অত্যাচার যেমন অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ,লুটপাট,নিপীড়ন,হত্যা'র মতো বীভৎস ঘটনা এদের মুখে বলতে শোনা গেছে।রাস্তার ধারে অনেক শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তাদের পিতামাতাকে সাহায্যের জন্য রাস্তায় হাতবাড়াতে দেখা গেছে।মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক আনুষঙ্গিক দুর্যোগ থেকেও তারা রেহাই পায়নি।যারা এ অবস্থা দেখেছে তারা ভেবেছে আরও কতদিন,আরও কত রাত বিশ্রামহীন,আশ্রয়হীন,খাদ্যহীন অবস্থায় এদের পাড়ি দিতে হবে।
  একটি পঙ্গু শিশু যে নাকি জীবনে আর হাঁটতে পারবেনা তার অসহায় চাওনি এবং ছোট তাঁবুর নিচে মাদুরে শুয়ে থাকা ভীতসন্ত্রস্ত শিশুটি দেখছে তার মা বাবা ভাই বোনের করুণ মৃত্যু- এমন দৃশ্য কখনো মন থেকে মুছে ফেলা যাবেনা।আমরা পৌঁছার কয়েক মুহুর্ত পূর্বে কলেরায় মৃত ছোট শিশুটির গায়ে ঢাকবার মতো একখন্ড কাপড়েরও ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেনা তার দশবছর বয়সী বোনটি।যখন আমি শরণার্থী শিবিরের একজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করি তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কিসের,তখন তিনি জবাব দিলেন তার প্রধান জরুরী প্রয়োজন হলো মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা।তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ একটি শরণার্থী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এই স্থানটি মূলত নিম্ন এবং মধ্য আয়ের লোকদের আবাসস্থল হওয়ার কথা ছিলো।এখন তা এক লক্ষ সত্তর হাজার শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল।
  পূর্ববাংলার এই করুণচিত্র শুধুমাত্র পাকিস্তানের বা ভারতের ছিলোনা,এই করুণচিত্রটি ছিলো সারা বিশ্বের। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সমস্ত বিশ্বের মানবসম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগ।
  সাধারণ মানবতার দাবি আমেরিকা এবং সম্মিলিত জাতিসংঘের।এ সত্য মেনে নেওয়া উচিৎ যে এ সমস্যাটা শুধু ভারতের নয়,এটা সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের একটি দায়িত্ব।
         মাদার তেরেসা
  ( "দি মিশনারিজ অফ চ্যারিটি" এর প্রতিষ্ঠাতা মাদার তেরেসা।গত বছর তিনি পোপের পুরস্কার গ্রহণ করেন।তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে কলকাতার মুমুর্ষ এবং দুস্থদের নিয়ে কাজ করেছেন।তাঁর আদেশ অতি অল্প সংখ্যক ক্যাথলিকদের মতোই ছিলো।তাঁর সাতশত পরিচারিকা ও সন্ন্যাসিনী ছিলো।তারা বস্তিতে বসবাস করতো এবং তারা দরিদ্রের মতো খাবার গ্রহণ করতো।) 
  ভারতীয়দের এই সমস্যাকে সারা বিশ্বের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
   এই লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী শরণার্থীদের সার্বিক দায়িত্ব ভারত ইতোমধ্যে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে নেবে।তাদের এ সমস্যা বহির্বিশ্বে তুলে ধরার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী চমৎকার একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। চলো আমরা স্মরণ করি :
  পাকিস্তানের জনগণ,ভারতীয় জনগণ, ভিয়েতনামের জনগণ এবং পৃথিবীর যে যেখানেই থাকুকনা কেনো সবাই ঈশ্বরের সন্তান।সবাই এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি।আজকে পাকিস্তানের জনগণ আমাদের নিকট আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তারাও কিন্তু এ বিশ্বে ঈশ্বরের পরিবারেরই সদস্য।

এটা শুধু ভারতের সমস্যা নয়।এটা সারাবিশ্বের সমস্যা।সমস্যাটা বিশ্বকে বহন করতে হবে এবং বিশ্বকেই এর সমাধান দিতে হবে।

  আমাদের ভারতবাসীর জন্য এ সমস্যাটা ভাল কিছু নিয়ে এসেছে।কারণ আমাদের দেশের জনগন এটার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং করবে।
  কিন্তু সারাবিশ্ব এ বিষয়ে আন্দোলিত হবে।আমরা যা হই না কেন,আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে,আমাদের লক্ষ লক্ষ শিশু ক্ষুধা,অপুষ্টি এবং আরও অন্যান্য সমস্যায় ভুগছে যার সমাধানে আমাদের জনগন প্রশংসা পাবার যোগ্য।যদি খাদ্য,আমিষ এবং আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে বিশ্ব এগিয়ে না আসে তবে এ শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগবে এবং মারা যাবে।এ কারণে বিশ্বকে এর জবাবদিহি করতে হবে।
   আমি শরণার্থীদের নিয়ে ৫/৬ মাস যাবৎ কাজ করছি।আমি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মারা যেতে দেখেছি।সেকারণে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে,পরিস্থিতিটা কত নাজুক এবং এদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা কত প্রয়োজন। 
  বিশ্বের কাছে এটা একটা আবেদন,এবং বিশ্বকে এর জবাবদিহি করতে হবে।
       নিকোলাস টমালিন
  (আমাদের মধ্যে যারা এটা দেখেছে তারা বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা একার পক্ষে সমাধান করা কতখানি অসম্ভব।'সানডে টাইমস'এর নিকোলাস টমালিন ইন্ডিয়ায় অবস্থানরত শরণার্থীদের সম্পর্কে এক অনবদ্য প্রবন্ধ লিখেছেন।)
    বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের এই ভয়াবহ দুর্যোগটি বিশ্বকে মোকাবেলা করতে হয়েছে।গত ২৫শে মার্চ-এ পাকিস্তানি জেনারেলরা সেনাবাহিনীকে নিজদেশের মানুষের উপর আক্রমণের জন্য লেলিয়ে দেওয়ার হুকুম হিটলারের যুদ্ধের পরিস্থিতির চেয়েও ভয়াবহ ছিল।
  ৯০ লক্ষ ভুক্তভোগী শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয় এবং সাড়ে ছয় কোটি নিষ্পাপ বাঙালি পূর্বপাকিস্তানে থেকে যায়,যাদের দুঃখ-দুর্দশা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।যুদ্ধসহ,দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঘূর্ণিঝড়,অবিচারসহ বিভিন্ন ধরণের সরকারি অত্যাচার দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যা বিগত ১৫ বছরের ভিয়েতনাম, বিয়াফ্রা এবং আফ্রিকার রক্তাক্ত সংঘাতের চেয়েও মারাত্মক ছিলো।
   প্রতি সপ্তাহে যেখানে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছিল এবং আমরা যারা এগুলো দেখছিলাম তাদের  সহায়তা করার মতো কোনো উপায় ছিলোনা।কারণ আমরা নিরুপায় ছিলাম।
   স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য এবং দুস্থদের সাহায্যের জন্য বিশ্বের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন শহর-নগরের জননগন এবং বিভিন্ন সংস্থা আবেগ তাড়িত হয়ে কনসার্টের আয়োজন,সভা-সমাবেশের আয়োজন প্রভৃতির মাধ্যমে নগদ টাকা এবং তহবিল গঠন করতে উদ্যোগ নেয়।ওই সংস্থার কিছু সদস্য শরণার্থীদের সেবা করার মানসে ভারতে চলে আসে।
   অক্সফামের মতো দাতব্য ত্রাণ বিতরণকারী সংস্থা যারা নাকি দুস্থ মানুষের দুর্দশা লাঘবে সক্ষম তারাও লোকবল,অর্থবল এবং অক্ষমতার কারণে প্রকৃত সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়নি।
তাদের অবশ্যই ইয়াহিয়া খান এবং তার পাকিস্তান সরকারকে বল প্রয়োগ করার জন্য একটি কঠিন এবং দক্ষ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দরকার যাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ড বেআইনি এবং নির্বোধের এবং তা অচিরেই বন্ধ করা উচিত। এরপর তাকে এবং তার অনুসারীদের বাধ্য করতে হবে যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তান হতে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেয় এবং যেসব শরণার্থী ফিরে আসতে চায় যেন তাদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এরপর তাদের ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত সরকারকে রাজি করাতে হবে সেসব শরণার্থী গ্রহণ এবং সাহায্য করার জন্য যারা আর ফিরে আসতে চায় না। সর্বোপরি মানুষকে অনাহার, অসুস্থতা এবং অভাব থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের  কয়েক শত লক্ষ পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে।

যদি এই সকল প্রক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায় তবে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব। পূর্ব পাকিস্তান সাধারণভাবে বলতে গেলে বাংলা, এখনও একটি দুর্যোগ পূর্ণ এলাকা। কিন্তু তারপরও এখানে একটি সুখি অবস্থা বিরাজ করছে।

গত সপ্তাহে কলকাতায় কিছু শরণার্থী শিবির ঘুরে আসার পর থেকে এই বিপর্যয় নিয়ে লেখার কথা ভাবছিলাম। আমি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রান্ড হোটেলের বড় সুইমিং পুলের পাশে একটি নরম গদিতে শুয়ে শুয়ে ঠান্ডা বিয়ার পান করছি, সাথে আছে চিনাবাদাম এবং মাঝে মাঝে কুঁচকানো কাগজে ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি (আই লাভ ইউ)’ নামের একটি কমিক পড়ছি যেখানে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পাহাড় থেকে স্কিইং করে নেমে আসছিল, তখন মেয়েটি বললো, “আমি স্টিভ কে ভালোবাসি, কিন্তু যখন সে আমার অতীত জানবে তখন সে কি করবে? সে কি আমার অতীত ভুলতে পারবে?”

আমি প্রচুর সাঁতার কাটি, অদ্ভুদ স্বাদের জুস খাই এবং চেষ্টা করি বাঙালি বেয়াড়া ছেলেটার উপর বিরক্ত না হতে যে আমাকে ভালো বখশিশের আশায় রাজা-মহারাজাদের মত খাতিরদারী করছে।

আমি এই সব কিছুই করেছি কেননা শরণার্থী শিবিরে যা ঘটছে তার আতঙ্ক কাটানোর জন্য আমার একটি লম্বা সময় দরকার। আমার সংবাদপত্রের সহকর্মীর অবস্থাও আমার মতই। আমি এসব উল্লেখ করছি কেননা অন্যান্য সকল পরিস্থিতিতে তারা এসব অতি আতঙ্কজনক ঘটনা এবং মানব দুর্বিপাকের অসহনীয় অভিজ্ঞতা দেখতে সক্ষম হয়েছিল এবং তা তাদের ভেতরে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

আমি তাদেরকে বায়াফ্রা থেকে ভিয়েতনামে অথবা বাংলার ঘূর্ণিঝড় থেকে ফেরার পর দেখেছি। তারা উদ্বিগ্ন ছিল, সমব্যথী ছিল কিন্তু তারা আবেগের সাথে মানিয়ে নিয়ে জানত। কিন্তু এবার তারা মানতে পারছে না।

একজন সহকর্মী যার আগে একবার গলার ক্যান্সারের অপারেশন হয়েছিল সে আবার ইতিমধ্যে দিনে সত্তরটি সিগারেট খাওয়া শুরু করেছে। একত্রিত হওয়া পত্রিকার লোকজন আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হয়ে যায়।

একজন জীর্ণশীর্ণ ছোট বাঙালি বালিকার আয়নার টুকরাতে নিজেকে দেখার ছবির দিকে তাকিয়ে কেউ একজন বললো, “অক্সফাম পোস্টারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে” এবং তা শুনে সবাই হাসলো।

একজন আলোকচিত্রকর বললেন, “আমি আজ একটি অসাধারণ ছবি তুলেছি।” দুইটি শিশু একত্রে মাটিতে মৃত্যুবরণ করছে।”

“আমি এর চেয়েও ভালো কিছু পেয়েছি”, অন্য একজন বললো। “আমি তাদেরকে হাত ধরাধরি করা অবস্থায় পেয়েছি।”

কলকাতায় বাকিরাও সবাই সমান আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। একজন স্থানীয় কূটনৈতিক, যিনি এই দ্বিতীয় দফার পরেও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন, এবং প্রচন্ড আবেগ নিয়ে যুদ্ধের ব্যাপারে কথা বলছেন। তার মতে হয়ত এই নভেম্বরে, অথবা পরবর্তী নভেম্বরের ভেতরেই ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে শুধুমাত্র যে কোন একটি দেশই টিকে থাকবে। তার মতে, ভারত সরকারের পক্ষে এই নব্বই লক্ষ কর্মহীন নতুন অভুক্ত বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক ভার বহন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যে আসামে বিদ্রোহ চলছে যেখানে পাহাড়ি লোকজন সমতলের বাঙালি যারা তাদের পাহাড় থেকে তাড়িয়ে দেয় তাদের অপছন্দ করে। এখনই তাদের ওখানে, এমনকি কলকাতার শিবিরগুলোর আশেপাশে লড়াই ও সংঘর্ষ চলছে। সর্বপ্রথমে ভারতীয় কৃষকেরাই তাদের দুঃখের সাথীদের স্বাগত জানায়। এখন যদি তারা কোন অপরিচিতকে অনাহারের কারণে তাদের কাজ ছিনিয়ে নিতে, তাদের জমি দখল করতে এবং তাদের মালামাল অথবা নারীদের হরণ করতে দেখে,তখনই তাদের লড়াই শুরু হয়।


সুতরাং, এই কূটনৈতিকের যুক্তি অনুসারে, ভারত (স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে) খুব দ্রুতই পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীকে এক সপ্তাহের মধ্যে নিষ্কাশনের জন্য তাদের উপর সেনা আক্রমণ চালাবে। এরপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের প্রদেশ বানাবেন কি বানাবেন তার

বাংলায় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকতো না, মোদ্দাকথা, এমন আজগুবি রকমে পাকিস্তানকে প্রদেশে ভাগ করতে হয় না, ভৌগলিক ভাবে এ অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা ছিল যা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও সামঞ্জস্যপূর্ণ। 
সাম্প্রতিক ইতিহাস খুবই বেদনাদায়ক। দুর্ভাগ্য থেকে দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্য আরো বেশি দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে যা আরো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শোষণ, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, ধর্মান্ধতা আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় টিকে থাকতে পারে নি। এমন অসহায় এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জায়গায় কিভাবে পাকিস্তানের জন্মদাতা সুশৃঙ্খল পাঞ্জাবী শাসকরা নিয়ম এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে? তারা কিভাবে তাঁদের উৎসাহী ব্যবসায়ীদের এখান থেকে লুটপাট করা থেকে বিরত রাখবে? তারা কিভাবে ইসলামের নীতি বিরোধী হবে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কমাতে কেমন করে সুষ্ঠু জন্ম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? 
এটা বোধগম্য হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তান এক রকম ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে যেখানে লম্বা, বাদামি, আবেগহীন পশ্চিমা এবং খাট, কৃষ্ণকায়, উত্তেজিত, মেধাবি প্রাচ্যের মাঝে জাতিগত বিরোধ রয়েছে। পাঞ্জাবী এবং বিহারীরা বাঙ্গালীদেরকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য দুস্থ হাভাতে বানরের থেকে খুব বেশি কিছু মনে করত না। এবং তাঁদের দিক থেকে অবস্থাদৃষ্টে এই বিশ্বাসটিই আরো ভালভাবে প্রমাণিত হয়। 
বাঙ্গালীরা পশ্চিমা ধাঁচের সামরিক শাসক, বণিক সম্প্রদায়, ইংরেজ পুঁজিপতি থেকে কোন অংশে কম না এমন মহাজন দেখে এসেছে। যারা ছিল আরো কম উদার, তাঁদের বিশেষ আবেগ অনুভূতির প্রতি কম সংবেদনশীল এবং আরো কম মত প্রকাশের সুযোগদানকারী। বৈরিতা এতটাই বেড়ে গেছে যে বিস্ফোরিত হওয়ার আগে বিগত মার্চ মাস থেকে বাঙ্গালীরা যেভাবে আগ্রাসী প্রদর্শন শুরু করেছে এবং তাঁদের মাটিতে সকল পশ্চিমা ‘বিদেশী’দের হত্যা করা শুরু করেছে তা মোটেও অবাক করার মতো নয়। কারণ, তারা এতই বেশি দিন ধ্বংসপ্রায় জীবন কাটিয়ে এসেছে যে এমন আক্রোশ (যা কিনা পুরো উপমহাদেশ জুড়েই সংঘাতপূর্ণ ঐতিহ্যের একটি অংশ) পুরোপুরিভাবেই বোধগম্য। এবং সবশেষে যখন লাখ লাখ পূর্ব পাকিস্তানী গত বছরের ঘূর্ণিঝড়ে ডুবে গেছে বা মারা গেছে তখন তারা কেন ইসলামাবাদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে তাঁদের নিজেদের আওয়ামী লীগ কে ভোট দিয়েছে তাও অবাক করার মত নয়। 
এ অবস্থায় যে কাজটা সবচেয়ে পাপের এবং মূর্খের মত হয়েছে তা হল জেনারেল ইয়াহিয়ার একমাত্র সামরিক সমাধানই একমাত্র সমাধান বলে ধরে নেয়ার সিদ্ধান্ত। তার এটা বুঝা উচিৎ ছিল যে এমন শত্রুভাবাপন্নতার সামনে কোন সামরিক সমাধানই ফলপ্রসূ হবে না। তার এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র অনৈতিক এবং অবৈধই নয় বরং নিশ্চিতভাবে বিফল। 
মার্চের আক্রমণগুলোর পরের মাসগুলোতে যা হয়েছে তা ইয়াহিয়ার আগে থেকেই বুঝা উচিৎ ছিল। দেশটি আগের চেয়ে কম নয় বরং আরো বেশি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। বাংলার গেরিলারা সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এবং যেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনীর প্রতি আক্রমন সফল হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে উর্বর এই অঞ্চলে খাদ্য মজুদ করা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈরিতা আর হত্যা আরো ধর্মীয় এবং জাতিগত হওয়া শুরু করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের সাথে ১ কোটি হিন্দু বসবাস করছে। যখনই বুঝা গেল পাকিস্তানী সেনারা নির্বিচারে হিন্দু হত্যা করছে তারা প্রায় সবাই ভারতে পালিয়ে গেল। তাঁদের সাথে এল মুসলিম বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদী। আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং জনগণ লড়াই করা থেকে পিছপা হল না। সংঘাত আর লড়াই যত বাড়তে থাকল ততই তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ল। ভারতের সীমানার ওপাড় থেকে সেনাবাহিনী গেরিলা দ্বারা আক্রান্ত হল এবং এর প্রতিশোধ স্থানীয় জনগণের উপর নেয়া শুরু করল। এরপর বাঙ্গালীদের দমন করতে অনিয়মিতভাবে কিছু মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেয়া হল। এবং এই নিয়োগপ্রাপ্তরাই হল রাজাকার, যারা মুসলিম ধর্মান্ধ, দস্যু, কারাভোগ করা আসামী। এরাই এখন বেশির ভাগ হত্যা সংঘটিত করছে।
ওদের জন্যই এখন মৌসুমী বৃষ্টির সময়েও সীমান্তের ওপাড়ে শরণার্থীদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। 
বৃষ্টি থেমে গেলেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। গ্রামাঞ্চল কিছুটা শান্ত হতে পারে কেননা সেনাবাহিনী মূলত রাস্তা এবং সীমানা ভাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি আরো বেশি মানুষ চলাচল শুরু করে এবং একে অপরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। কতিপয় ভারতীয় কর্তাব্যক্তি আরেকটি শরণার্থীদের জোয়ারের আশংকা করছেন, খুব সম্ভবত আরো ৪০ লাখ। অন্যদের ধারণামতে, বর্তমান শরণার্থীদের অর্ধেকের এক চতুর্থাংশ হয়তো ভারত থেকে পাকিস্তানের দিকে ধাবিত হবে। 
তাছাড়া, এখন ভারতে অবস্থানকারী শরণার্থীরা গাদাগাদি করে বেঁচে আছে। সেখানে না আছে পর্যাপ্ত খাদ্য, না আছে সুষ্ঠু বাসস্থান আর না আছে কোন কাজ। পাকিস্তানী শরণার্থীদের দৈন্যদশা সাম্প্রতিক সময়ে এসে যে কারো কাছেই পরিচিত যদি সে পড়তে পারে অথবা এমনকি সে যদি চোখে দেখতে পারে। সকল সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন বার্তা থেকে এসব আমাদের জোরপূর্বক দৃষ্টিগোচর করা হয়। 
এমন বোমাবর্ষণের পর তাঁদের সত্যিকার মোটেও আশানুরূপ নয়। একজনের উৎসবের মনোভাব অন্য কারোর মহানুভবতার সাথে তাল নাও মিলাতে পারে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকার পর যেমন ক্যাথেড্রাল আর প্রাচীন গীর্জাগুলো প্রত্যাশিত ছবির মতো হয় না, ঠিক তেমনি কলকাতার নিকটবর্তী ক্যাম্পগুলোতে শরণার্থীদের আশ্চর্যজনকভাবে স্বাভাবিক লাগে। 
তাঁদের কয়েকজন বেশ উৎফুল্ল। কয়েকজন তো আবার প্রায় মোটাই। কয়েকজনের আবার কিছু কাজ করার থাকে। কয়েকজন আবার পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের গ্রামের চেয়ে এখানে উন্নততর জীবন যাপন করছে। কয়েকজন শুধু এমন। বেশির ভাগই প্রায় লক্ষাধিকই এমন নয়। এবং যখন কেউ সীমানা ধরে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে তখন চোখে পড়ে তাঁবুর পড়ে তাঁবু, শত শত তাঁবু রাস্তার ধারে গাছে টাঙানো অথবা ইটের স্তূপের উপর এই জনবহুল এলাকায় যেখানে সম্ভব সেখানেই শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। এখানে সবচেয়ে আশংকার বিষয় হল তাঁদের সংখ্যা। 
কিছুকাল পরে, মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে তাঁদের অবস্থা এতটাই করুণ যে তা ধারণার অতীত। আমি মাত্র দুইদিন শরণার্থী শিবিরের পাশ দিয়ে গিয়েচি আর এক রাত মোটামুটি ভাল দশার এক শিবিরে থেকেছি। প্রথমে, আমি যেমনটা বলেছি, তাদেরকে দেখে সীমান্তবর্তী হাসনাবাদের রাস্তা থেকে খুব একটা দূরবর্তী মনে হয় না। কলকাতার এক শহরতলী সল্ট লেক সিটিতে আড়াই লাখ মানুষ মোটামুটি অবস্থাপন্ন বসবাস করে। সেখানে খাদ্য বেশ পর্যাপ্তই ছিল। বিদেশী ত্রাণ সংস্থা থেকে এখানে তিন-চারটা হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও রয়েছে যার জন্য কলকাতার নিকটবর্তিতা ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিন্তু এমনকি এখানেও শিশুদেরকেই সবচেয়ে বাজে অবস্থায় দেখা যায়। 
তাঁদের দুরবস্থা বুঝতে গেলে পুষ্টি সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একটি শিশুর প্রচুর পরিমাণ আমিষ দরকার যখন সে মাইলের মাইল হেঁটে এসেছে। এবং এখন সে চিরস্থায়ীভাবে অসুস্থ কারণ এখন তার খাদ্যাভ্যাস আগে যেমন ছিল তেমনটা নেই। তার বিশেষত অনেক বেশি পরিমানে পুষ্টি দরকার। কিন্তু বর্তমানে ভারতে কর্তৃপক্ষ জনপ্রতি মাত্র ৪০০ গ্রাম চাল এবং সাথে কিছু শাকসবজি, রান্নার তৈল এবং শস্য রেশন হিসেবে দিচ্ছে। বরাদ্দ জনিত জটিলতার জন্য এ পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই জনপ্রতি ২০০ গ্রাম চাল এবং শিশুদের জন্য তা অর্ধেক মানে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে দেয়া হচ্ছে। এই পরিমাণ আসলে এক মুঠোর সমান। 
ভারতীয় এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতে এই শিশুদের অনেকেই মারা যাবে যদি তাদেরকে অতিরিক্ত আমিষ দেয়া না হয়। নয় মাসের মধ্যে তাঁদের তিন চতুর্থাংশ মারা যাবে। প্রায় ১০ লাখ শিশু। 
তাই, ধীরে ধীরে অনেক শ্রম দিয়ে শিশুদের খাবারের জন্য বিশেষ কেন্দ্র খোলা হয়েছে যেখানে তারা দুধ এবং বালাহার নামে উচ্চ আমিষযুক্ত খাবার পাবে। এখনও পর্যন্ত এসব খাদ্য কর্মসূচির অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই যে খাবার শিশুদের হাতে দেয়া হয় তা তারা আদি প্রথামতে তাদের পরিবারকে দিয়ে দেয় এবং সবাই সেটা ভাগাভাগি করে খায়। তাই সেই শিশুটি এই অনুচ্ছেদটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই মারা যাবে। 
আবার লাখ লাখ শিশু মারা নাও যেতে পারে। তারা বেঁচে থাকবে, স্রেফ বাঁচার জন্য। আরও সাত কোটি প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে তারাও বেঁচে থাকবে। আশাহীন, শিক্ষাহীন, কোন উদ্দেশ্যহীন। হিংস্র বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের বিদ্রোহীরা তাঁদের আয়ত্ব করে নিবে। আর তাঁদের মনে থাকবে পাকিস্তানী ট্যাংক গুলো হটিয়ে তাঁদের জন্মভূমি দখল করে নেয়ার মিছে আশা। 
এটি একটি ভয়াবহ এবং বিপদজনক দৃশ্য। সবাই কোন সমাধান না করেই ভীতসন্ত্রস্ত এবং এমন উচ্ছন্ন কেন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। 
এর সাথে শিবিরের আশেপাশের মূর্ত স্মৃতি। বৃদ্ধা মহিলা বন্যার মাঝে দুই ঘড়া চাল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পানি তার কাঁধ সমান। ঘড়াটা কাঁধের ঠিক উপরেই সে ধরে আছে। বেশির ভাগ সময়েই কিছু শিবিরের যে কয়টা তাঁবু অবশিষ্ট আছে ওখানে যেতে হলে বাঁশের তৈরি সরু সাঁকো পার হতে হয়। পুরো পরিবার কাদায় মাখা মাখি হয়ে যায় এবং তার চেয়েও বড় কথা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত এ মানুষগুলোর মনের দাগও যায় না যখন বন্যার পানি ভেঙ্গে তারা খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁছাতে সংগ্রাম করে যায়। 
একটা শিবির ছিল দিয়ারা, প্রায় ৩০০০০ শরনার্থী তাঁদের শুষ্ক তাঁবুতে সেখানে অবস্থান নিয়েছিল। সবাই যথাযথভাবে তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছিল। কিন্তু সেই শিবিরও রাতারাতি বন্যার পানিতে তলিয়ে গেল। তাঁদের যাবতীয় সহায় সম্পত্তি হারিয়ে যায় এবং পাশেরই এক উঁচু জায়গায় তারা আশ্রয় নেয়। তৃতীয় বা চতুর্থ বারের মতো তারা আবার তাঁদের জীবন সংগ্রামে নতুন করে লেগে পড়ে। 
হাসনাবাদ রেল ষ্টেশন এ একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্র ছিল। খাদ্যের রেশনের জন্য কাতর জনতার ভিড় সেখানে দুঃস্বপ্নের মত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এতই ক্লান্ত যে আর তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তরুণ যুবারা ফোলা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের প্রত্যেকের ত্বকে খুশকির আস্তরন পড়ে গেছে পুষ্টির অভাবে। মৃত বাচ্চাদের দাঁত অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আছে তাঁদের শুকিয়ে যাওয়া মুখ থেকে। শক্তিসম্পন্ন লোকেরা তাঁবুতে বেকার বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার পায় না। অথবা স্থানীয় গৃহস্থালি হতে বিশেষ খাবার পাওয়ার আশায় দরাদরি করে তাঁদের রুপির মজুদটা শেষ করে দিচ্ছে। 
এই দৃশ্য সবখানে; যে কেউ একের পর এক তালিকা দিয়ে যেতে পারবে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর কি হবে সেটা চিন্তা করা। শরণার্থী এবং আবাসনচ্যুত ভারতীয় কৃষকদের মাঝে রাজনৈতিক গণ্ডগোল এসময়ে সবচেয়ে বাজে অবস্থা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ তারাও বাংলায় শীতের কারণে খাদ্যাভাবে আছে। এদিকে একটু গরম থাকাতে এখানে এটা খুব বড় বিষয় নয়। কিন্তু সিলেটের দক্ষিণ দিয়ে আসামে এখনই ঠাণ্ডা বেশ পড়ে গেছে। দুই মাসের মধ্যে ওখানে বরফ জমে যাবে, তুষার পড়বে এবং টানা ঠাণ্ডা লেগেই থাকবে। 
বাঙ্গালী শরণার্থীদের কোন কাপড় নেই, কম্বল নেই। তাঁবুও খুব বেশি নেই। ৩০ লাখ কম্বল, কাপড় আর সুষ্ঠু তাঁবু এসব মানুষদের জন্য এখনই দরকার। 
তো এই ৯০ লাখ শরণার্থী ইতোমধ্যে রাজনৈতিক কুশাসন সয়ে এসেছে, এরপর ঘূর্ণিঝড় পারি দিয়ে এসেছে, এরপর একটি যুদ্ধ দেখেছে, এরপর গৃহহারা হয়েছে, ক্ষুধা, রোগ-শোক এবং শরনার্থী হবার আরো যা যা প্রাপ্য আছে তা সবই তাঁদের ধারন করতে অক্ষম এক দেশে তারা পেয়েছে। এরপর তারা বন্যাদুর্গত হয়েছে। আর এখন তাদেরকে এই তীব্র শীত সহ্য করতে হচ্ছে। 
যেমনটা আমি বলেছিলাম, বিগত ৩০ বছরের ইতিহাসে পুরো পৃথিবীতে এমন দুর্যোগ আর কেউ দেখে নি। এবং আমি যেটা বুঝাতে চেষ্টা করেছি, এই দুর্যোগ এতই ভয়াবহ যে সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা

কোলকাতার সকল সাংবাদিকরা জানে সেই সাথে অক্সফাম ও অন্যান্য রিলিফ কর্মীরা যে আমরা অনেক বড় সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এখন শুধু দান কিংবা সমবেদনার মত অবস্থা নয়।  সর্বোপরি, গোটা বিশ্ব দানশীলতার পরিচয় দিয়েছে।  গত মে মাসে যখন কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিলো তখন আমরা আমার সব টাকা পয়সা ঢেলে দিয়েছিলাম, তাই গোটা বিশ্ব এখন বস্তুত পক্ষে কার্যকর দানের ব্যাপারে ক্লান্ত। তদুপরি, আসল দান দেখানো উচিৎ আমাদের নির্মম রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যেখানে স্পষ্টতই পাকিস্তানী সরকার এর জন্য বরাদ্দ, যেটা টিকে আছে বিদেশী অর্থ আর মিলিটারি সহযোগিতা নিয়ে, এটা আরও খারাপ পথে যাবে যদি না বর্তমান নীতি পরিবর্তন করা না হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রবাহিত হচ্ছে সেনাবাহিনীর অফিসার দ্বারা যারা ইয়াহিয়া খান কে মদত দিচ্ছে। 
যদি তাদেরকে  ইয়াহিয়া খান কে পরিত্যাগ করতে পারা যায় আর তাকে তার পূর্বের ভুলের জন্য বলির পাঁঠা করা যায় তাহলে নতুন নীতির সমন্বয়সাধনের একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে । এটাই প্রথম অপরিহার্য কাজ। তারপর কি হবে সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতে পারে কিন্তু সেটা অনেক গুলো সমস্যার ও তৈরি করবে।  হয়তো পাকিস্তানের একটি নতুন সংবিধান হবে যেখানে পূর্ব অংশ কেন্দ্রীয় ভাবে পশ্চিমের সাথে যুক্ত হবে অথবা শেষমেশ একটি নতুন জাতিগত বাংলা রাষ্ট্র তৈরি হবে যাতে অর্ধেক মুসলিম, অর্ধেক হিন্দু আর ভারত ও পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সব সম্ভাবনাই এখন বিপদজনক। কিন্তু কোন কিছুই এতোটা বিপদজনক হবেনা এখনকার অবস্থা চলতে দেবার মত। 
বড় শক্তিগুলোকে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে বুঝাতে হবে যে পরিবর্তন দরকার আর সেটা খুব জলদি  ই করতে হবে। তাদেরকে অর্থ, খাদ্য, সব কিছু দিয়ে ঐ সব পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থী  যারা কিনা ভারতে অবস্থান করছে তাদের অনেক ব্যাপক পরিসরে সাহায্য করতে হবে। 

যদি তারা থাকতে চায় তাহলে শত সহস্র পাউন্ড ও চ্যানেল বয়ে যাবে জাতিসংঘের এজেন্সি গুলোর মাধ্যমে। এটা নাহলে গ্র্যান্ড হোটেলের বিলাসবহুল সুইমিং পুল ভীতিগ্রস্ত, বাতুল, বিষণ্ণ হয়ে যাবে। স্থানীয় কূটনীতিকরা এভাবেই রহস্য করে কথা বলবে আর রাতে ঘুমাবেনা। সহস্র সহস্র বাচ্চারা মারা যাবে। সাথে হাজার হাজার বয়স্করাও। এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার জীবিত মানুষের জীবন এই নির্মম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাবে। 

ক্লারি হলিংঅরথ
ইন্ডিয়ার যাবার লম্বা রাস্তা
(ডেইলি টেলেগ্রাফ থেকে ক্লারি হলিংঅরথ। পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ। ৮০ লক্ষ মানুষ তাদের নিজেদের দেশেই শরণার্থী, অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভারতের দিকে চেয়ে আছে ) 

পূর্ব পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত ৮০ লক্ষ মানুষ, স্ত্রী লোক, শিশুরা  তাদের নিজেদের দেশে গৃহহীন , “শরণার্থী”। 
গ্রামবাসীরা এদিক ওদিক অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভারতের পানে চেয়ে আছে, কখনো কখনো হতবম্ব হয়েই ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু এদের মধ্যে ক্ষীণ সন্দেহ হয় যে এই বিশাল ভুক্তভুগি জনগোষ্ঠী সীমানা পারি দিচ্ছে শরণার্থী শিবিরের খাবার আর থাকার আশায়। 

একটা বড় অংশ ভয়ে তাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যখন তারা গুলির শব্দ শুনছে অথবা দেখছে যে তাদের পাশের বাড়ি অথবা পাশের গ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা পুড়িয়ে দিচ্ছে মুক্তি বাহিনী - স্বাধীন বাংলার সৈন্য দের আগ্রাসনের  প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে 

কিছুকিছু নারীরা স্বভাববসতই কিছু থালা বাসন আর কিছু চাল নিয়ে কোন জলাভূমির দিকে দৌড় দিচ্ছে।  সৌভাগ্য বসত কিছু লোকের কাছে কিছু টাকা করি ছিল তাদের পকেটে, যা খুব তাড়াতাড়ি ই শেষ হয়ে যাবে। এই সব লোকদের চলার পথ গুলো খুব ভালো ভাবেই পাকিস্তানী আর্মি দের সচরাচর চলার পথ থেকে আলাদা। কোন আর্মি জীপের শব্দ শুনলেই সবাই কাছাকাছি কোন জঙ্গলায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।  কেউ কেউ বসতদিন গ্রাম গুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু তারা স্থানীয় ভাবে কোন খাবার জোগাড় করতে পারছেনা। তারা এখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে কোথাও সাহায্যর জন্য বের হলে আর্মিরা তাদের যুবক ছেলে আর মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। 

খরা মৌসুমের দরুন, নৌকার কমতির কারণে, আর মুক্তি বাহিনীর রেলওয়ে, রাস্তা ঘাট ভেঙ্গে ফেলার কারণে এই সব  করুন লোকদের কোথাও যাবার ঠাই নেই, এমন কি সেই সব জায়গাও যেখানে খিস্টান মিশন আর ইয়উরপিয়ান রা সাহায্য করছে। 

এটা বলা কঠিন যে এই সব লোকদের কতজন ভারতে যাবার পথেই মারা যাচ্ছে, ডাক্তার দের মতে পাঁচ ভাগের ১ ভাগ অন্তত। আমি এই লোকগুলোর মধ্যে খুব বড় ধরনের অপুষ্টির লক্ষণ দেখতে পারছি। 

এই সব শরণার্থী আর ভবঘুরে লোকদের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে খাবার, পোশাক আর চিকিৎসা সেবা দেয়া দরকার কিন্তু এটাই সবচেয়ে কঠিন যে কিভাবে তাদের এই সেবা গুলো পৌঁছে দেয়া যাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ভারতের সীমানায় না আসে অথবা জাতিসংঘের উচিৎ পাকিস্থান সরকার কে চাপের মুখে রেখে কিছু সংখ্যক রিলিফ কর্মী বাড়াতে যারা কিনা এই সব খাবার বণ্টনে সহায়তা করবে। এখন পাকিস্তান সরকার পর্যবেক্ষক দল গুলোকে এটা দেখাতে রাজি হয়েছে যে তাদের উপহারক্রিত খাবার গুলো ঠিক ঠিক লোকের মুখে যাচ্ছে। খাবার একটি রাজনৈতিক অস্ত্র আর এটা খুবই দুর্লভ, “ভালো মানুষেরা” যারা  কিনা পাকিস্তান আর্মি দ্বারা তৈরি শান্তি কমিটির সদস্য, তারা এগুলো রাজনৈতিক কর্মীদের খাওয়াচ্ছে। 

আর “ খারাপ মানুষেরা” যারা পাকিস্তানের পক্ষে নয়, যাদের কিনা বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মিতা আছে, তাদের প্রতি পাকিস্তানী আর্মি প্রশাসনের আচরণ খুবই খারাপ। 

হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেরে নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে তাদের নিজেদের বাসায় যদিও তাদের পার্শ্ববর্তী বাজারে প্রচুর চালের মজুদ আছে , কিন্তু তাদের সেটা কেনার মত ক্ষমতা নেই, অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে গেছে।  এই যুদ্ধের কারণে চাষিরা ফসল ফলাচ্ছে না , লোকজনেরা তাদের কাজ থেকে “কর্ম বিরতি”  নিয়েছে। আবারো, নিরপেক্ষ ভাবে এই রিলিফের খাবার বণ্টন হওয়া জরুরী কেননা এটা নাহলে হাজার হাজার মানুষ তাদের নিজেদের পরিচিত বসত ভিটে ছেড়ে ভারতের পথে পা বাড়াবে। 

এই হাজার হাজার, হয়তো লাখ পেরিয়ে যাবে এই সব লোকদের বেঁচে থাকার জন্য একটাই মাত্র পথ খোলা আছে সেটা হচ্ছে, রিলিফ কার্যক্রম অতি শীঘ্রই চালু করা। এই দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাবেনা কারণ শরতে যখন নতুন শস্য উঠবে তখন এখনকার চেয়ে আরও ২০ লক্ষ টন ধান প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর গুলো থেকে খাদ্য গুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যেতে কোন ট্রেন, লরি অথবা খুব কম নৌকা আছে। যে জিনিসটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কিছু স্পিড বোট আর ট্রাক যাতে করে কর্তিপক্ষ সেই শস্য গুলো পরিচিত জায়গা ছাড়াও অন্যান্য পথে রাজধানী থেকে নিয়ে যেতে পারে। 


বার্নার্ড ব্রেইন, সংসদ সদস্য
বাংলার এই দূর্দশাজনক পরিস্থিতিতে যেটা ক্ষমার অযোগ্য তা হলো, মাসের পর মাস আমরা দেখছি এটি বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটি বন্ধের জন্য কেউ কিছুই করছে না। এটা প্রকাশ্য সুস্পস্ট যে, বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের বোঝাক্রান্ত ভারত বা দূর্ভিক্ষের সম্ভবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তান কেউই বাইরের সহায়ত ছাড়া নিজেদের সামলে উঠতে পারবে না। তবুও এখন পর্যন্ত উ থান্টের সাহায্যের আহ্বানের বিপরীতে সাড়ার পরিমান দুঃখজনকভাবে অপর্যাপ্ত। বিশ্ববাসীর এখনই কিছু করা উচিত, অথবা অকল্পনীয় মাত্রার মানবিক বিপর্যয়ের সাক্ষী হতে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

মার্ক এডওয়ার্ডস, কিস্টোন প্রেস এজেন্সি
পরিণত বয়সী শরণার্থীদের মাঝে চূড়ান্তরকমের ক্লান্তি ছড়িয়ে গেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা কোনো আন্দোদোলনে নামার আগে, যা এমনকি সহিংস আন্দোলনও হতে পারে, তারা কতদিন টিকে থাকবে তা শুধু কেউ কেউ কল্পনাই করতে পারে।

টাইগার স্ট্যাক, অক্সফাম
শরনার্থী শিবিরে চূড়ান্ত মানবিক অবক্ষয় ও দূর্ভোগের মাঝে বেঁচে থাকার পরে  দেশে ফিরলে জনগনের প্রত্যেকেরই একটি বিষয়ই মনে পড়বে... তাদের ঘর-গৃহস্থালি বিষয়ক দূর্ভাবনা। 

আর্নেষ্ট হিলেন, উইকেন্ড ম্যাগাজিন
পূর্ব পাকিস্তানে চলমান বিপর্যয় বিষয়ে এখন পর্যন্ত সরকার ও কানাডার জনগনসহ অন্যদের মনোভাব মূলত নিস্পৃহ। এবং এটা বিশ্বাস করা শক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের শখানেক মানবেতর শরণার্থী শিবিরের একটিতে বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে এটি বুঝতে পারা কঠিন। এতো সংখ্যাক মানুষ ভুগছে ও মারা যাচ্ছে যা নজিরবিহীন এবং এই সংখ্যা বাড়ছে। এখানে ব্যাপক দূর্ভিক্ষ চলছে এবং যুদ্ধের সমূহ আশঙ্কা আছে।
ডাঃ টিম লাস্টি, স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার
কলকাতার ৭০০ মাইল উত্তরের কুচবিহারের এক শরণার্থী শিবিরে এক দুপুরে হেঁটে বেড়ানোর কথা আমি মনে করতে পারি। পথে চটের উপর পড়ে থাকা অসুস্থ ও মুমুর্ষু শিশুদের জন্য আমরা কয়েক দফা থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। নরওয়েজিয়ান শিবির পরিচালককে আমি জিগ্যেস করেছিলাম অপুষ্টির কি উন্নতি হচ্ছে না কি আরও অবনতি হচ্ছে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘অবনতি হচ্ছে।’ 
দিনের মাঝেই অক্সফাম সে এলাকায় কার্যরত ভারতীয় চিকিৎসক দলকে নিয়ে আসে, কিন্তু ব্যক্তিগত দাতব্য কাজের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সৌভাগ্যবান মানুষদের উদ্বিগ্নতার মাত্রা দিয়ে এই সীমা নির্ধারিত হয়। 

ডেভিড হার্ট, এসসিএফ স্বেচ্ছাসেবক
চা-উৎপাদনকারী হিশেবে আমি পূর্বস্থানীয় অঞ্চলে ১৪ বছর কাটিয়েছি তাই সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি। গত নভেম্বরে সাইক্লোনের পরে আমি পূর্ব পাকিস্তানীদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং পরবর্তীতে তাদের দূর্ভোগ ও দূর্দশা দেখেছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আমি যে দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখেছি তার সাথে তুলনা চলে এমন কিছু আমি কখনও দেখিনি।

.
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“অপারেশন ওমেগা”র (একটি আন্তর্জাতিক রিলিফ মিশন,যাদের সদর দপ্তর ইংল্যান্ডে অবস্থিত)দুজন কর্মীকে দখলকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মিরা গ্রেফতার করেছে।তাদের ওপর চোরাচালানের অভিযোগ আনা হয় এবং মিলিটারি আদালত তাদের দুই বছর কারাভোগের দণ্ড প্রদান করে।
৪ঠা অক্টোবর,ডানমট,নিউ জার্সির ২৭ বছর বয়সি এলেন ল্যাঙ্গল কনেট এবং ব্রিটিশ নাগরিক গরডন স্লেভেন কে যখন আটক করা হয়, তখন তারা দখলকৃত বাংলাদেশের ১০ মাইল অভ্যন্তরে কাপড় এবং ঔষধ বিতরন করছিলেন।
মিসেস কনেট ছিলেন দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ত্রানবিতরনকারী স্বেচ্ছাসেবী যাকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ত্রানসামগ্রী বিতরনের জন্য বিচার করা হয়।প্রথম জন জাকে কারাভোগের দণ্ড প্রদান করা হয়েছিল,তিনিও ছিলেন অপারেশন ওমেগার একজন; সানফ্রান্সিস্কোর ডানিওল ডিউ,যাকে গত সেপ্টেম্বরে বিচারাধীন করা হয় এবং বিতাড়িত করা হয়।
অপারেশন ওমেগার কর্মকর্তাদের মতে,এই দুইজন বন্দীর সঙ্গে কে “তৃতীয় শ্রেনি”র বন্দীদের মত আচরণ করা হচ্ছে যা সাধারনত সাধারন বন্দীদের সাথে করা হয়ে থাকে এবং বিষয়টি একজন আমেরিকান আইনজীবী অস্বীকার করেছেন।
১৭ই অক্টোবর একটি ব্রিটিশ দৈনিক “ডেইলি অবসারভার” এর একটি সম্পাদকীয়তে “Monstrous Punishment” শিরোনামে লেখা হয়-
“দুজন যুবক ত্রানকর্মীকে পাকিস্তান আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে।তাদের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল দুর্গতদের সহযোগিতা রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক অবস্থার চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য তা প্রচার করা।তাই তারা রোগশোক ও ক্ষুধায় কাতর অসহায়দের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অবৈধভাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে।
“পাকিস্তান সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করে তাদের কারাবন্দী করেছে।সমগ্রবিশ্বে বিষয়টি আলোড়ন তুলেছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের উদ্দেশ্য কে সমর্থন জানিয়েছে।দুই বছরের কারাদণ্ড ভয়াবহ এবং যা বর্তমান সরকারের জন্য কলঙ্ক বয়ে আনবে।
.
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ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রান তহবিলের জন্য যুক্তরাজ্য (শরণার্থী) কমিটির আবেদন।
নভেম্বর ৩০, ১৯৭১ ইং 

নীচের চিঠিটি লন্ডনের ’দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর লিখিত হয়েছিলো। এটি নভেম্বর ৩০, ১৯৭১-এ ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়।

জনাব, 
সংবাপত্রগুলো এখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত খবরাখবরে সয়লাব। এটি উৎসারিত হয়েছিলো পূর্ব বাংলার দুঃস্বপ্নের মতো অবস্থা থেকে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রায় ১ কোটি শরনাথী এখনো ভারতেই অবস্থান করছেন। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এই বিপুল সংখ্যক শরনাথীদের খাওয়া, পরা ও আশ্রয়দানের গুরু দায়িত্ব এখনো ভারত সরকারের কাধেঁই ন্যাস্ত রয়েছে। 

ভারত যদি পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশও হতো, তবু এই কাজটি হতো যথেষ্ট বড় একটি মানবিক দায়িত্ব। কিন্তু যে দেশ নিজেই দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছে, সেই দেশের জন্য এটি সত্যিই একটি শ্বাসরূদ্ধকর প্রচেষ্টা। আর ভারতীয় জনগণও তাদের সরকারের সাথে এই কৃতিত্বের অংশীদার। কারন ভারত একটি স্বাধীন দেশ, যেখানে শাসকগন ভোট দ্বারা নির্বাচিত হন এবং জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ। ভারতীয় জনগনের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া মিসেস গান্ধীর পক্ষে কখনো এই বিশাল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হতো না। আর সেখানে এত দিন পর্যন্ত বিশাল খরচ করে ভারতের মাটিতে রাখার কথা না হয় বাদই দিলাম। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রান তহবিলের যুক্তরাজ্য কমিটি মিসেস গান্ধীর নিকট সরাসরি হস্তান্তর করার জন্য বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাঁর সামগ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময়ে এই নগদ অর্থ উক্ত শরনার্থীদের সেবায় (শীত ও গ্রীষ্মের কাপড়, ঔষুধপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, কম্বল ও বিছানা, তাবু ও লন্ঠন, শিশুখাদ্য, তৈজসপত্র ও অন্যান্য আনুষাংগিক জিনিসপত্রাদি) ব্যয় করা হয়েছে। 

আইএনআর (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল রিলিফ) এর নামে ইস্যুকৃত ব্যাংক চেকের মাধ্যমে যে কেউ সরাসরি আমার কাছে বা ফান্ড একাউন্ট নম্বর ১৫৬১১৪৬, লয়েডস ব্যাংক লিমিটেড, ৬ পল মল লন্ডন, এস ডব্লিউ ১-এ পাঠিয়ে অনুদান দিতে পারবেন । আমি সবাইকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, আপনারা যে যা পারেন, তা এই মহান জনহিতকর ও জরুরী কাজে ব্যয় করুন।

বিনীত নিবেদক,
সিবীল থ্রনডাউক ক্যাজন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রান তহবিলের জন্য যুক্তরাজ্য (শরনাথী) কমিটি।

.
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>১৩>৫২>২০১ 
পূর্ব পাকিস্তান সংকট  
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর মুখপাত্রের বিবৃতি
মার্চ ২৬ 
“অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমরা এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি”। 
মার্চ ৩১ 
“ইসলামাবাদ দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা প্রবাসী সম্পর্ক মন্ত্রনালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তার নিকট এ বিষয়ে আমাদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন। ফলে আমরা অবগত হলাম যে যা ঘটছে অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা কাটাছেড়া করা হচ্ছে। আমরা অনুধাবন করলাম যে আমেরিকান সাংবাদিকেরা যে সব বৈধ এবং বাস্তব খবর সংগ্রহ করছে সেগুলোর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে”।
এপ্রিল ২
“পাকিস্তানের অধিবাসীদের বর্নিত জীবন নাশ, ক্ষয়-ক্ষতি এবং দূঃখ-কষ্ট জনিত ভোগান্তিতে আমরা স্বভাবতই উদ্বিগ্ন”। 
“এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের গতকালের দেয়া বিবৃতি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। 
জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতির প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহিত মানব সেবার যে কোন উদ্যোগকে স্বাগত জানাবো”।  
“আমরা মনে করি যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়”। 
এপ্রিল ৫
“এটি আমাদের আশা যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে”।
“পাকিস্তানের অধিবাসীদের বর্নিত জীবন নাশ, ক্ষয়-ক্ষতি এবং দূঃখ-কষ্ট জনিত ভোগান্তিতে আমরা স্বভাবতই উদ্বিগ্ন। 
আমরা ঊ থান্ট এর ৩১ মার্চের বিবৃতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছি এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে  পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে অবশ্যই আমরা বলছি যে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহিত মানব সেবার যে কোন উদ্যোগকে আমরা সহমর্মিতার সাথে বিবেচনা করব”।
এপ্রিল ৬ 
“স্বভাবতই এই সব পরিস্থিতিতে আমেরিকান অস্ত্র প্রয়োগের যে কোন সাধারন প্রস্তাবের বিষয়ে আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন”। 
প্রধান বিভাগীয় বিবৃতি (MAIN DEPARTMENT STATEMENT) 
এপ্রিল ৭ 
“বর্তমান পরিস্থিতির শুরু হতেই , পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হওয়া প্রাণহানি এবং ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে বিভিন্নভাবে আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি এবং আমরা আশা প্রকাশ করছি যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্টিত  হবে”।  
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“এই পরিস্থিতির উপর নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির অসুবিধা সত্বেও যখন, এটি ক্রমবর্ধমান স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমানে হতাহত ও ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান নির্ধারন করার যথাযথ কোন উপায় যদিও আমাদের ছিলনা।  
যারা সাম্প্রতিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক জীবন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের অবিরত বিশ্বাস সংঘাত নিরসনের জন্য সাধ্যের মধ্যে নেয়া যে কোন পদক্ষেপ এবং একটি শান্তিপূর্ণ উপযোজন অর্জন গুরুত্বপুর্ণ। 
শীঘ্রই সাম্প্রতিক ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি। এ প্রসঙ্গে আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দেয়া সাহায্য প্রস্তাব পাকিস্তান সরকারের নিজের জন্যই হিতকর হবে।  মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের যে কোন আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত আছে। আমরা পাকিস্তান সরকারের সাথে এই বিষয়ে আলচনা করেছি এবং আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে”। 
“পাকিস্তান সরকারের থেকে আন্তর্জাতিক  ত্রাণ সহায়তার কোন অনুরোধ আছে বলে আমি মনে করিনা, আমরা আশা অব্যাহত রাখছি যে, যে সকল প্রস্তাব আছে এবং যেগুলো আসন্ন সে সকল প্রস্তাব পাকিস্তান সকারের জন্য হিতকর হবে”। 
“সাংবাদিকদের বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের বৈধ সংবাদ সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের ক্যামেরা নোট ইত্যাদি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে , আমরা এই ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা এই সকল ব্যক্তিগত সম্পদ ফেরত দিতে বলেছি”।   
এপ্রিল ১২ 
“কিছু প্রস্তাবনা অনুযায়ী পাকিস্তানের সাথে চলমান বৃহৎ কোন সামরিক সহায়তা কার্যক্রম আমাদের নেই। ১৯৬৫ সাল থেকেই এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গত অক্টোবরের একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘোষনা অনুযায়ী বিবরন ও দামের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি এখনো আলোচনাধীন।
সরবরাহ লাইনে সরবরাহের মতো কোন সরঞ্জাম নেই, আবারও বলছি কোন সরঞ্জাম নেইএবং উদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কোন সরঞ্জাম সরবরাহ করাও হয়নি। বাস্তবে ছয় সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ে কৌশলগত কোন আলোচনাই হচ্ছেনা। 
পাকিস্তানের জন্য, নগদ প্রাধান্য সম্পন্ন, আমাদের একটি শিষ্ট বিক্রয় কার্যক্রম ছিল, প্রাণঘাতী নয় এ রকম সামরিক সরঞ্জাম , সরঞ্জামের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কিছু গোলা-বারুদ ইতিমধ্যে পাকিস্তানীদের হাঁতে পৌঁছেছে। যেই চুক্তির ভিত্তিতে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এটি সম্পন্ন হয়েছিল বর্তমান সংকট শুরু হওয়ার পূর্বে এবং এই সংকট শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান সরকারের সাথে নতুন কোন কার্যক্রমের বিষয়ে আমি জ্ঞাত নই। এই চুক্তির অধীনে সম্পন্ন হওয়া চালান নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টিও আমাদের পর্যালোচনায় রয়েছে। 
সংক্ষেপে বলা যায়, জাতি হিসেবে পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে সারগর্ভ সামরিক সহায়তা কার্যক্রম রয়েছে তা ভ্রান্ত”। 
>১৩>৫২>২০৩ 
এপ্রিল ১৩
“সর্বসমেতভাবে পাকিস্তানে খাদ্য সরবরাহ এখন পর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে। এ কথাও ঠিক যে, স্থানীয়ভাবে কোন সংকট রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনা। কিন্তু একটি সাধারণ প্রস্তাব হিসেবে এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ব্যাপক ভিত্তিতে কোন দূর্ভিক্ষ নেই এবং এটি ভেবেই আমরা স্বস্তি বোধ করছি।বর্তমানে ৭ লক্ষ টন খাদ্য মজুদ রয়েছে অর্থাৎ চার মাসের স্বাভাবিক যোগান মজুদ আছে। উপরন্তু আরো ২ লক্ষ টন রয়েছে জলের উপরে যার অধিকাংশই রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের বন্দর সমুহে। যুক্তরাষ্ট্রের আরো ৩ লক্ষ টন শস্যের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিতরনের জন্য সরবরাহ করা হবে। যদি প্রমাণিত হয় ভবিষ্যত চাহিদা এর চেয়েও অনেক বেশি, তাহলে আমরা অবশ্যই, অতিরিক্ত পিএল-৪৮০ চালানের বিষয় ও বিবেচনা করবো। যদি প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহলে আমরা অবিলম্বে এটি সরবরাহের মত অবস্থায় রয়েছি। 
এখন,  কৃষি বিভাগ গতকাল জানিয়েছে যে , যতটা সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে চালান শুরু করার ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরের জরাজীর্নতা দূর করা এবং পন্য খালাস ও বন্টন ব্যবস্থা শিথিল করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট আমরা নির্দেষনা পাঠিয়েছি।  বলা হচ্ছে এই সমস্ত সমস্যা যোগান ব্যবস্থা নিয়ে নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানে পন্য খালাস ও বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে কারন রেল, নৌ এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে এবং ডকে তীব্র খালাসী সংকট রয়েছে।
এখন, আমরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি বন্টন সমস্যা সমাধানে জোর গুরুত্ব দিচ্ছি, পূর্ব পাকিস্তানে সহায়তা প্রদান করার যে কোন আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি এবং আমরা জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছি”। 
এপ্রিল ১৫
পাকিস্তানের উপর প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে দাবি করা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র পাকিস্তানে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং খাদ্য সহায়তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এতে আমরা মর্মাহত। এই দাবিগুলো সত্য নয়।
প্রথমত, আমাদের কাছে থাকা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলতে পারি , পূর্ব পাকিস্তানে কোন ব্যাপক দূর্ভিক্ষের অস্তিত্ব নেই, যদিও স্থানীয় ঘাটতি থাকতে পারে। যোগান কোন সমস্যা নয় এটি বন্টন ও বন্দরের জরাজীর্নতার কারনে ।জরুরী ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধানে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমরা উল্লেখযোগ্য সময় ধরে কাজ করছি। প্রচুর পরিমানে ইউ এস পিএল-৪৮০ গম সহ ৯ লক্ষ টন শস্য সরকারের নিকট হয় পূর্ব পাকিস্তানে অথবা তার বন্দরে অথবা গভীর সমুদ্রে মজুদ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত ৩ লক্ষ টন শস্যের অনুমোদন রয়েছে এবং যতটা সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলি করার জন্য সরবরাহ করা হবে এবং যদি আরো প্রয়োজন পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে এটি নিয়ে কাজ করবে। আমরা বলেছি এবং আমাদের সদিচ্ছার কথা পুনঃব্যক্ত করছি যে কোন অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক মানবিক ত্রাণ প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থনের কথা। পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে। 
মার্কিন অস্ত্রের প্রশ্নে , ১৯৬৫ সাল হতেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রয়েছে। গত অক্টোবরের সাময়িক ব্যতিক্রমী ঘোষনা অনুযায়ী কোন অস্ত্র বিতরন করা হয়নি এবং সরবরাহ লাইনেও কোন অস্ত্র নেই। ১৯৬৬-৬৭ সাল হতেই , পাকিস্তানের সঙ্গে বিদেশী সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় চুক্তির অধীনে , খুব স্বল্প পরিমানে কিছু জিনিস যেমন- যোগাযোগের, চিকিৎসার , পরিবহন সরঞ্জাম হিসেবে খুচরা যন্ত্রাংশ ও অস্ত্রের গোলা-বারুদ প্রদান করা হয়েছে ১৯৬৫ সালের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বেই পাকিস্তানে চলে গেছে। গোলা-বারুদ প্রশ্নে সম্মানের সাথেই জানাচ্ছি যে, মোট উপাদানের ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি গোলা-বারুদ নেই, আমরা প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে অবগত হয়েছি পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করা হয়নি এবং এই ধরনের সরবরাহের কোন কিছুই এখন নির্ধারিত হয়নি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সংকটের শুরু থেকে কোন অস্ত্রই পাকিস্তান সরকারকে প্রদান করা হয়নি এবং বিতরনের বিষয়টি উন্নয়নের আলোকেই পর্যালোচনার জন্য রাখা হবে। 
>১৩>৫২>২০৪
শরনার্থী সমস্যা
এপ্রিল ২৭
এখানে (নিউইয়র্ক) এবং নতুন দিল্লী উভয় স্থানেই ভারত সরকারের সাথে আমরা এ বিষয়ে আলাপ করেছি এবং এ বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের সাধ্যমত তৎপর রয়েছি সম্ভবত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অথবা আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকে কিছু আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার উপরে। তবে এখনো বিস্তারিত কিছুই ঠিক হয়নি।
আমি বিশ্বাস করি, তিনটি বা তার অধিক সেচ্ছাসেবী সংস্থা থাকতে পারে, কিন্তু আমার জানামতে তিনটি সেচ্ছাসেবী সংস্থা – ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস; চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস; এবং কেয়ার (CARE) আমাদের সম্মতিক্রমে যাদের ভারতে মানব সেবার কার্যক্রম রয়েছে তারা তাদের কিছু মালপত্র যা তারা তাদের স্বাভাবিক প্রকল্পসমূহে ব্যবহার করত তা দিয়ে পশ্চিম বাংলায় শরনার্থীদের জন্য ত্রাণ প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে, যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নেয়া ১৫০০০০(দেড় লাখ) শরনার্থীর কাজে লাগছে।
“ভারতীয় একটি উৎস থেকে আমি একটি হিসাব পেয়েছি যাতে দেখা যায় পশ্চিম বাংলা ও আসাম রাজ্যে ৫ লক্ষেরও অধিক শরনার্থী আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবেই জানাচ্ছি যে, এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের কোন স্বাধীন/বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান/হিসাব নেই”।
.
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স্ট্যাট ডিপার্টমেন্ট
ওয়াশিংটন ডি.সি.২ ১

 ২১ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্মানিত রবার্ট সি.বায়ার্ড
যুক্তরাষ্ট্র সিনেট
ওয়াশিংটন ডি.সি. ২০৫২০

জনাব সিনেট বায়ার্ড :

পূর্ব পাকিস্তানের উপর জনাব এবং জনাবা ফ্রেড স্টটলমায়ারের অভিমতের ভিত্তিতে গত ৩০ মার্চ আপনার তদন্ত হাতে পেয়েছি। 

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক শান্তি স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য হিসেবে,এখানকার দুঃখজনক অগ্রগতিতে স্টটলমায়ারের উদ্বেগ,এবং  বিশেষত ইউ.এস-এর সরবরাহকৃত অস্ত্রর ব্যবহার বোধগম্য। প্রকৃত অবস্থা হলো, স্ট্যট ডিপার্টমেন্ট মুখপাত্র বারংবার এই বিষয়গুলোকে গত বিভিন্ন সপ্তাহে দাপ্তরিক বিজ্ঞপ্তিতে উদ্দেশ্য করেছেন।এই বিজ্ঞপ্তি সমূহ, যাই হোক না কেন, সব রকম জনপ্রিয়তা পায়নি যা আমরা প্রাপ্য মনে করি। 
পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত জীবন নাশ ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে আমরা উদ্বেগ জানিয়েছি,এবং আশা হলো শান্তিপূর্ণ অবস্থা সেখানে পূনঃস্থাপিত হবেই।এসব ঘটনার ভুক্তভোগীদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা সম্প্রসারণ করেছি।আমরা আমাদের বিশ্বাস বিবৃত করেছি যে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সাধ্যমতো সব উদ্যোগ নেয়া হবে এই দ্বন্দ্ব শেষ করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ বাসস্থান অর্জন করতে।  এসব ঘটনার কারণে যেকোনো মানবিক মুক্তি উপশম প্রচেষ্টার আগ্রহে সমর্থন দিতে আমরা জোর দিয়েছি।আমরা এসব বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথেও আলোচনা করেছি এবং তা চালিয়ে যাবো।

জনাবা এবং জনাবা স্টটলমায়ারের উত্থাপিত বিষয়ের জন্য,আমি নিশ্চিত করতে চাই যে,এমন অভিমত গুরুত্বসহকারে ডিপার্টমেন্ট এ বিবেচনা করা হয়েছে। আমাদের মুখপাত্র বিশেষভাবে আমাদের উদ্বেগ বিবৃত করেছেন যখন এমন অবস্থায় আমেরিকান অস্ত্রাদি ব্যবহার হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করেছে যে, এই সঙ্কট শুরু হওয়া থেকে পাকিস্তান সরকারকে কোনো অস্ত্র সরবরাহ করা হয়নি এবং পাকিস্তানে সামরিক ক্রয়ের চালানের প্রশ্নে পর্যালোচনা চলছে। পূর্ব পাকিস্তানে একটু স্বাধীন সরকার চিহ্নিতকরণে যুক্তরাষ্ট্রের এমন অনুরোধ পাওয়া থেকে উদিত হয়নি।

‌প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে আসন্ন কোনো দুর্ভিক্ষের হুমকি নেই যদিও স্থানীয় খাবারের স্বল্পতা বিদ্যমান থাকতে পারে।আমরা বুঝেছি যে প্রায় ৯০০,০০০ টন খাদ্যশস্য, বড় অঙ্কের ইউএস পিএল-৪০০ গম সমেত, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তহবিলে,বন্দরে অথবা পথে আছে। একটি অতিরিক্ত ৩০০,০০০ টন ইউএস খাদ্যশস্য অনুমোদিত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হবে, যত দ্রুত সম্ভব প্রেরণ করা যায়।
|দলিল, খণ্ড ১৩, ২০৬ পৃষ্ঠা|

জরুরি প্রয়োজনে বন্দরের বর্তমান অত্যধিক ভীড় এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ সমস্যা সমাধানে আমরা পাকিস্তান সরকার পর্যন্ত নিয়েছি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা এই সমস্যা তুলে ধরব নিয়মিত।
'গত তিন সপ্তাহে' পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার উপর ডিপার্টমেন্ট এর মুখপাত্রের করা বিবৃতির একটি সংকলনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমি আপনার উপর বদ্ধ।জনাব এবং জনাবা স্টটলমায়ারকে উত্তর দিতে আশা করি এই তথ্য আপনাকে সাহায্য করবে। যখনই আপনি মনে করেন আমরা সাহায্য পেতে পারি অনুগ্রহ করে আমাকে স্মরণ করবেন।
                                বিনীত
                               এস ডি/
                   ডেভিড এম. এবশায়ার
                       মহাসভা সম্পর্কিত
                         সহকারী সচিব

পরিবেষ্টন :
১. বিবৃতির সংকলন
২. ফেরত চিঠিপত্র
.
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পররাষ্ট্র দপ্তর
ওয়াশিংটন ডিসি, এপ্রিল ২৩, ১৯৭১। 

সন্মানিত জে ডাবলু ফুলব্রাইট
সভাপতি, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি
ইউ এস সিনেট

প্রিয় সভাপতি, মাননিয় মন্ত্রী আমাকে আপনার এপ্রিল ৬, ১৯৭১ এর চিঠির উত্তর দিতে বলেছেন যে চিঠিতে আপনি পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আপনি আপনার চিঠিতে পূর্ব পাকিস্থানে দেয়া আমেরিকার মিলিটারি সাপ্লাইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আপনি আরও জানতে চেয়েছেন পাকিস্থান সরকারের সাথে মিলিটারি সরঞ্জাম বিক্রির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার অবস্থা। যদি বর্তমানে কোন চালান থাকে সেটার সম্পর্কেও আপনি জানতে চেয়েছেন। 
আমরাও আপনার সাথে উদ্বিগ্ন যে আমেরিকার দেয়া অস্ত্র পূর্ব পাকিস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চুপ নই। ২৫ শে মার্চ মিলিটারি একশন শুরু হবার পর থেকেই আমাদের মুখপাত্র সেখানে আমেরিকান অস্ত্রের ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ জানিয়েছে , এবং যে উদ্বেগ গোপনে আমরা পাকিস্থানকেও জানিয়েছি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব পাকিস্থানে কিছু M-24 ট্যাংক এবং F-86 বিমানের ব্যবহার হয়েছে। এমনও মনে হয় যে পাকিস্থানে দেয়া চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশের অস্ত্রপাতিও পূর্ব পাকিস্থানে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের এসব তথ্য সরাসরি ঢাকা এবং চট্রগ্রাম থেকে প্রাপ্ত।
আমেরিকার তৈরি এই অস্ত্রগুলো সম্ভবত ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে পাকিস্থানের সাথে আমাদের ‘সামরিক সহযোগিতা প্রোগ্রামের’ অধীনে দেয়া হয়েছে। আপনি জানেন হয়তো, ওই প্রোগ্রামে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাকিস্থানকে সেসব অস্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫৯-এর চুক্তি অনুযায়ী জাতীয় সার্বভৌম এবং বাইরের আক্রমন থেকে রক্ষার জন্যেও সেসব অস্ত্র পাকিস্থান ব্যবহার করতে পারবে। আমরা শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্থান অংশের জন্য অস্ত্র সরবারহ করেছি, কারন প্রদেশটির উত্তর-পশ্চিম অংশেই  নিরাপত্তা ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্থান আর্মির জন্য কোন অস্ত্র দেয়া হয়নি। যায়হোক, পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পূর্ব পাকিস্থানে অস্ত্র নিয়ে যাবার ব্যাপারে আমাদের সাথে আলোচনা করতে বাধ্য নয়। যদিও আমাদের বলা হয়নি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমেরিকার দেয়া কিছু অস্ত্র পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষত M-24 ট্যাংকের মত কিছু পুরনো অস্ত্র। 
MAP সহযোগিতা শেষ হবার পর থেকে এবং ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্থানে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার পর থেকে আমরা পাকিস্থানে আর কোন মারণাস্ত্র পাঠায় নি। ১৯৬৬-৬৭ তে খুবই সীমিত আকারে দেশ দুটিতে অস্ত্র বিক্রি শুরু করার পর থেকে পাকিস্থানে নামসর্বস্ব কিছু অস্ত্র আমরা নগদ টাকার বিনিময়ে সাপ্লাই দিয়েছি যা আগে দেয়া অস্ত্রের গোলাবারুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া যোগাযোগের জন্য কিছু জীপ, ট্রাক এবং ডাক্তারি কিছু যন্ত্রপাতি আমরা সেখানে পাঠিয়েছি। আমরা পাকিস্থানে গোলাবারুদ এখনো বিক্রি করছি যাতে করে আমেরিকার দেয়া অস্ত্রপাতিগুলো সচল থাকে এবং যাতে করে পাকিস্থান আরও টাকা-পয়সা খরচ করে আধুনিক অস্ত্র কিনতে বাধ্য না হয় যে টাকা পয়সা তারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারত । 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের জানিয়েছে যে ২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্থানে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে পাকিস্থান সরকার বা তার কোন প্রতিনিধিকে কোন মিলিটারি জিনিসপত্র দেয়া হয়নি এবং এমন কোন চালান যাবার জন্য প্রস্তুতও নেই। আমরা দ্রুততার সাথে আমাদের মিলিটারি বিক্রয় প্রোগ্রাম পর্যালোচনা করছি। 
আপনি জানেন যে, গত অক্টোবরে আমরা আমদের মিলিটারি সরবারহ পলিসিতে একবারের জন্য ব্যতিক্রম আনার ঘোষণা দিয়েছিলাম যাতে করে পাকিস্থানে আমরা সশস্ত্র জনবল বহনের গাড়ি, বোমারু বিমান এবং কিছু সামুদ্রিক টহল বিমান বিক্রি করতে পারি। এখনো এর কিছুই সরবারহ করা হয়নি, এবং এটা সরবারহ করার ব্যাপারে কোন কথাও গত ছয় সপ্তাহে হয়নি। এই ব্যাপারটাও পর্যালোচনাধীন রাখা হয়েছে।
সিনেটের কিছু সদস্য যে পাকিস্থানে আমাদের মিলিটারি সরবরাহ পলিসির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন সে ব্যাপারে আমরা পূর্ণ সচেতন আছি। মন্ত্রনালয়ের অফিসাররা এ ব্যপারে আপনাকে এবং সিনেটের বাকি সদস্যদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছে। 
পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বিবৃতির একটি সংকলন আমি দিয়ে দিচ্ছি, যে সংকলনে মিলিটারি সাপ্লাই, পাকিস্থানে জীবনহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে অফিসিয়াল বিবৃতি , এইসব ঘটনার শিকার মানুষগুলোর প্রতি সমবেদনা, খাদ্য পরিস্থিতির তথ্য, শান্তিপূর্ণ অবস্থার পুনস্থাপনের ব্যাপারে তথ্য ইত্যাদি দেয়া আছে। 
আপনার একান্ত
ডেভিড এম এবশায়ার
সহকারী সচিব, কঙগ্রেশনাল রিলেশনশিপ
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প্রিয় সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি আমাকে আপনার ২৩শে এপ্রিল ১৯৭১ এর চিঠিটার জবাব দিতে বলেছেন, যে চিঠিতে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের বর্তমান সংকট সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আমরা আপনার চিঠিটি খুবই যত্নের সাথে বিবেচনা করেছি। আমি আশা করি আপনি বুঝবেন যে মন্ত্রণালয় প্রচলিত নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটিয়ে আপনার অনুরোধ রাখতে পারবেনা যা আমি আপনাকে ১৯৭০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে উল্ল্যেখ করেছি। উপ-সহকারি সেক্রেটারি আগামীকালের সেশনে পাকিস্থানের ব্যাপারে কথা বলবেন। আমার তখন কমিটির সবাই সবকিছু জানতে পারবেন। 
আপনার একান্ত
ডেভিড এম এবশায়ার
সহকারী সচিব, কঙগ্রেশনাল রিলেশনশিপ












পররাষ্ট্র দপ্তর
ওয়াশিংটন ডিসি, এপ্রিল ২৯, ১৯৭১। 

সন্মানিত জে ডাবলু ফুলব্রাইট
সভাপতি, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি
ইউ এস সিনেট

প্রিয় সভাপতি, মাননীয় সেক্রেটারি আমাকে আপনার ১৯শে এপ্রিলের চিঠির উত্তর দিতে বলেছেন যেখানে কার্যনির্বাহী কমিটির বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছে যেটাতে পাকিস্থানে সমস্ত আমারিকান মিলিটারি সহযোগিতা প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে, এমনকি পাকিস্থানে অস্ত্র বিক্রির সব লাইসেন্সও বাতিল করতে বলা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত “যতক্ষন পর্যন্ত পাকিস্থানের সংঘাত শেষ না হয়”। 
আমি প্রথমেই বলতে চাই যে কমিটির মতই আমরাও পূর্ব পাকিস্থানের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ নিয়ে ব্যথিত, যে দেশটির সাথে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেছি। যেমনটা আমি আপনাকে আমার ২২শে এপ্রিলের চিঠিতে লিখেছিলাম, মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আমেরিকার অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে জনসম্মুখে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । এবং একই উদ্বেগ গোপনে আমরা পাকিস্থান সরকারকেও জানিয়েছি। 
এপ্রিল ২২এর চিঠিতে আপনাকে যেমনটা বলেছিলাম, আমাদের মিলিটারি সহযোগিতা প্রোগ্রাম পাকিস্থানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বাইরে থেকে প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রের ব্যবহারের ব্যাপারটি স্বীকৃতি দেয়। 
যায়হোক, চলমান ঘটনাই প্রকাশ করা উদ্বেগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক কিছুই ইতিমধ্যে করা হয়ে গেছে। আপনি জানেন, ১৯৬৫ সালের ইন্ডিয়া-পাকিস্থান যুদ্ধের পর দেশ দুটির সাথে আমরা সমস্ত সামরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছি। তারপর থেকেই দেশ দুটিতে আমরা কোন অস্ত্র সরবারহ করিনি। আমরা ১৯৬৫ সাল থেকে শুধুমাত্র সামান্য কিছু মিলিটারি ট্রেইনিং চালু রেখেছি যা দেশ দুইটিতে দুই লক্ষ ডলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রোগ্রাম পাকিস্থান এবং আমেরিকার সামরিক বাহিনীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে। আমরা আশা করি যে এই প্রোগ্রামটা চালু থাকবে এবং আমরা এটার বিরতি বা শেষ চাইনা। 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের জানিয়েছে যে ২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্থানে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে পাকিস্থান সরকার বা তার কোন প্রতিনিধিকে কোন মিলিটারি জিনিসপত্র দেয়া হয়নি এবং এ ধরনের সরবরাহের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। 	
তাই চলমান ঘটনা প্রবাহে মিলিটারি প্রোগ্রাম পুরোপুরি প্রত্যাহার করলে পূর্ব পাকিস্থানে সামরিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হবেনা এবং এটা পাকিস্থানের সাথে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটাতে পারে। তাই আমাদের মনে হয় পাকিস্থানের সাথে সামরিক সরবারহ প্রোগ্রাম চালু রাখার ব্যাপারে আমাদের কিছুটা নমনীয় হওয়া উচিত যাতে করে আমরা পাকিস্থানের সাথে একটা টেকসই সম্পর্ক চালু রাখতে পারি, যে সম্পর্ক সাম্প্রতিক যুদ্ধে বিপন্ন মানুষ গুলোকে সহযোগিতা করতে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনতে  সাহায্য করবে। 
তাই আমাদের মনে হয় পাকিস্থান কে সীমিত পরিমাণে  মিলিটারি সরঞ্জাম দেওয়া চালু রাখা উচিত যাতে করে আমাদের দ্বীপাক্ষীয় সম্পর্ক গঠনমূলক ভাবে চালু থাকে এবং পাকিস্থান অন্য দেশের উপর নির্ভর হতে বাধ্য না হয়। 
তাই আমাদের মনে হয় “পূর্ব পাকিস্থানের সমস্যা যতদিন শেষ না হয়” নামে যে শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে  তা অযৌক্তিক এবং তা বাস্তবায়ন অসম্ভব। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্থানের সংঘর্ষ এখন অনেকটাই প্রশমিত হয়ে গেছে এবং পূর্ব পাকিস্থানের বেশিরভাগ অংশ এবং বেশিরভাগ মানুষের উপর পাকিস্থান সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্থান সরকারের অফিশিয়াল বক্তব্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্থানের সশস্ত্র সংঘর্ষ শেষ হয়ে গেছে এবং সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার কাজ করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা পূনর্ব্যক্ত করেছেন। এই পরিস্থিতিতে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে পাকিস্থানের অবস্থা সত্যিকার অর্থেই কবে ঠিক হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না। 
আমি আশা করি নির্বাহী বিভাগের এই বক্তব্য আপনার উপকারে আসবে। এই রিপোর্টটি জমা দেবার ব্যাপারেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। 
আপনার একান্ত
ডেভিড এম এবশায়ার
সহকারী সচিব, কঙগ্রেশনাল রিলেশনশিপ
.
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পূর্ব পাকিস্তানের মানবিক এবং উদ্বাস্তু পরিত্রাণ  প্রচেষ্টার উপর ভারতের একটি বিবৃতি। 
                                   ১৮ মে,১৯৭১

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দূর্ভোগ এবং অসচ্ছলতা নিয়ে গুরুত্বের সাথে উদ্বিগ্ন হয়ে পরেছেন যেটি পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক বিশৃঙ্খলার উদয় ঘটিয়েছিল।
এই সমস্যার দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে জড়িত অামাদের নির্দিষ্ট মনোযোগের প্রথমটি হলো চুক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেটিতে নির্বাসনের পুনরুদ্ধারে প্রশাসন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অনুমতি দেওয়া হবে যাতে খাদ্য বন্টন এবং অন্যান্য অপরিহার্য সেবা পুনরায় শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উদ্বাস্তু যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে গেছে তাদের তদারক করতে হবে।যত দ্রুত সম্ভব অামরা অামাদের উদ্বেগ সর্বসমক্ষে এবং গোপনে প্রকাশ করেছিলাম শান্তিপূর্ণ বাসস্থানের যেটি পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক জীবন ধারনের অনুমতি মিলবে এবং উদ্বাস্তুরা নিজেদের ঘরে ফিরবে।

পরিত্রাণ প্রচেষ্টার মত লোকহিতকর কাজে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার সাথে অামরা অালোচনা করেছি এবং অান্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য অাগ্রহী দেশসমূর্হকে অাকস্মিক ঘটনার পরিকল্পনায় যথাযথ দায়িত্ব গ্রহনে অাহবান জানিয়েছি। এই একটি সমস্যা মূলত সরকারের প্রধান সমস্যা হিসেবে অামরা স্বীকৃতি দিয়েছি এবং জনগন অবিলম্বে তা সমাধানে উদ্বিগ্ন। তাদের প্রচেষ্টা অপরিহার্য কিন্তু অান্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের প্রচেষ্টায় এবং তাদের সম্পদ প্রতিস্থাপনে মহান সহায়ক হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অান্তর্জাতিক মানবিক মুক্তির পহেলা এপ্রিলের উৎসর্গে জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্টস এর সাথে অামরা নিজেদেরকে সর্বসমক্ষে এবং গোপনে যুক্ত করেছি।পাকিস্তানের সরকারের সাথে অামরা বারবার অালোচনা করেছি।
সচিব রজার বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ২৭ শে এপ্রিল একটি বার্তায় সাধারন সভায় যোগদান করেন। মানবিক সহায়তায় তার প্রস্তাব তিনি পুনঃঅারম্ভ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বন্টনের ৭.৫ মিলিয়নের উপর এবং ১০০ মিলিয়নের বেশী মার্কিন মালিকানাধীন পাকিস্তানি মুদ্রা পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুত করেছিলেন। ঘূর্নিঝড়ে দুর্যোগপূর্ন এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য চুক্তির সাথে দ্রুত খাদ্য শস্যের ১৫০০০০ টন প্রদানের জন্য অামরা সামনের দিকে এগুতে পারি। অামরা অারো দ্রুত ১৭০০০০ টন গম দখলের জন্য মোটামুটি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বের চুক্তির ভারসাম্যে রাখতে প্রস্তুতি নিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব বন্দরে প্রেরণ করতে এবং বিতরন সুবিধার জন্য অনুমতি নিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। ইন্ডিয়ার সরকার ইতিমধ্যেই অান্তর্জাতিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতে ক্রোড়পত্রে এটি নিজেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে দ্বিপার্শ্বিক সহায়তা চেয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের অান্তর্জাতিক মুক্তি প্রচেষ্টার সমর্থনে অামরা নেতৃত্ব দিয়েছি যেটি জাতিসংঘের হাই কমিশনার দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। অামরা খুব অান্তরিকভাবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সাথে কাজ করছি যেটি মুক্তি প্রচেষ্টায়  জাতিসংঘের হাই কমিশনারের সাথে অারো সহযোগী হবে।
যত দ্রুত সম্ভব ইন্ডিয়ার মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুর স্রোতের সংখ্যা অটলভাবে বলিষ্ঠ করতে অামরা একটি কর্মসূচী শুরু করেছি।এই সপ্তাহের সবশেষে অামরা একটি ক্যাথলিক ত্রান সেবা "কেয়ার" বিশ্বের গির্জা সেবার জন্য অপেক্ষা করেছি। এবং লুথেরান বিশ্ব সংঘ যত বেশী সম্ভব ৩০০০০০ উদ্বাস্তুদের "পি এল- ৪৮০ খেতাব খাদ্য অাইটি" ব্যাবহার করে প্রতিপালন করবে।এই জন্য এবং অন্যান্য মুক্তির উদ্দেশ্যে অামাদের অাছে অনুমোদিত ২.৫ মিলিয়নের বেশী খাদ্য এবং অন্যান্য সহায়তা অামাদের প্রাথমিক অবদান হিসেবে জরুরী মুক্তি কার্যকলাপকে সচল করতে পথ খুঁজে পেয়েছি।  যখন অান্তর্জাতিক মুক্তি প্রচেষ্টা সংগঠিত হচ্ছে একটি "ইউ এন এইচ সি অার " দল হিসেবে সম্প্রতি ভারতে মুক্তির প্রয়োজনে পরিমাপন দরকার। অামরা বিবেচনা করব কি ধরনের অতিরিক্ত অবদান অামাদের গ্রহন করতে হবে যখন এই দল এটির অাবিষ্কারকে রিপোর্ট করেছে।
.
[bookmark: b56]13.56.214-216
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ

	ড: গ্রীনোর উদ্দেশে পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তার চিঠি
	পররাষ্ট্র দপ্তর
	২৬শে মে, ১৯৭১




ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট
ওয়াশিংটন ডিসি, ২০৫২০
২৬শে মে, ১৯৭১ ড:উইলিয়াম বি. গ্রীনো- ৩য় প্রধাণ, সংক্রামক ব্যাধি বিভাগ
স্কুল অব মেডিসিন দ্যা জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হসপিটাল
বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড ২১২০৫
প্রিয়ড:গ্রীনো,

গত ৬ই মে আপনি সেক্রেটারি রজার্স বরাবর ড: মিল্টন আইজেনহাওয়ার মারফত প্রেরিত পত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির নানা দিক সম্পর্কে আপনার যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন সেই প্রসঙ্গে সেক্রেটারি সাহেব আমাকে তার জবাব দিতে বলেছেন।
সর্ব প্রথম আমাকে বলতে দিন যে, চিঠিতে লেখা আপনার চিন্তাকর্ষক ও বিশ্লেষণধর্মী ভাবনাগুলো আমরা অত্যন্ত আগ্রহ আর আন্তরিকতার সাথে পাঠ করেছি, এটা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমাদের বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত এধরণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুশীল আমেরিকান নাগরিক মতামতকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকি।
পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অবনতিশীল সংঘাতময় পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তা নিশ্চিতভাবেই বোধগম্য, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা ও কলকাতায় স্বাস্থ্য গবেষণা ও মাঠ প্রশিক্ষণে নিয়োজিত আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে যেসব তথ্য আপনি সরাসরি পেয়েছেন তার আলোকে তো বটেই। আমাদের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টও আপনার সাথে সমভাবে উদ্বিগ্ন এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিগত মার্চ থেকে শুরু হওয়া গৃহদ্বন্দের পর থেকে আমরা নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চুপ থাকিনি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের মুখপাত্র এই বিষয়টির নানা দিক তুলে ধরে বহুবার অফিশিয়াল ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন। যেহেতু এই বক্তব্যগুলোর সবকটিই প্রচার পায়নি যেটা পাওয়ার যোগ্য ছিল বলে আমরা মনে করি, ফলে আপনার জন্য এসব বক্তব্যের কিছু সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা আমার পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করছি।
পূর্ব পাকিস্তানে গৃহদ্বন্দ ছড়িয়ে পড়ার পর সেখানে সংঘটিত প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি এবং সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা পূনরায় ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছি। এসব ঘটনার শিকার সকলের প্রতি বমরা আমাদের সহানুভূতি বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের বিশ্বাসকে জোরালো করে বলেছি যে, সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অর্জনে পাকিস্তান সরকারের সকল সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এসব ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগ লাঘবে যে কোন আন্তর্জাতিক মানবিক ত্রাণ তৎপরতায় আমাদের সহায়তা দেওয়ার ইচ্ছার কথা আমরা ঘোষণা করেছি। ইতোমধ্যেই আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পাড়ি জমানো অসংখ্য উদ্বাস্তুর নুকট উল্লেখযোগ্য ত্রাণ সহায়তা বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং অনুরোধ পাওয়া মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে জরুরী সহায়তা পৌঁছে দিতে প্রস্তুত আছি। এছাড়াও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।
আপনার চিঠিতে তুলে ধরা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে আস্বস্ত করে বলতে চাই যে, ডিপার্টমেন্ট এই ধরণের যৌক্তিক চিন্তা ভাবনাগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সবচেয়ে সহায়ক যে পথে আমি এই প্রত্যুত্তর দিতে পারি তা হলো আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের এই কঠিন ও জটিল সমস্যার বিভিন্ন দিকের প্রেক্ষাপটে কোন কোন অবস্থান নেয়াকে আমরা যথাযথ মনে করছি তা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করা এবং এটাকে মোকাবেলা করতে যেসব পদক্ষেপগুলো আমরা নিচ্ছি তার কিছু উল্লেখ করা।
এই পরিস্থিতিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক যেসব জটিলতার প্রতি আপনি ইঙ্গিত করেছেনন আমরা অবশ্যই সেসব বিষয়ে পুরোপুরি অবগত আছি। তবে একটি সরকার হিশেবে অন্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলার জন্য আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, ঠিক যেরকমভাবে আমরা চাই না যে তারাও আমাদের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক। আপনি জানেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তান সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে যারা দেশটির উভয় অংশেই বিচারিক ও নির্বাহিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করছে। সেজন্য আমরা পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে আবশ্যিকভাবেই তাদের একান্ত আভ্যন্তরিক বিষয় হিশেবে দেখছি এবং এগুলো নিয়ে পাকিস্তানীরা নিজেরাই তাদের করণীয় ঠিক করবেন। এটয় আমাদের একান্ত আশা যে, স্বাভাবিক কূটনৈতিক চর্চার পরিমণ্ডলে থেকে আমাদের নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানবিক দুর্ভোগ সম্ভাব্য অনেকটা কমিয়ে আনা ও একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরীতে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই আমরা সহায়ক হয়ে উঠতে পারবো। সংঘাতের দুই পক্ষেই মানুষের প্রাণহানি ও ধংসের মতো বিয়োগাত্মক ঘটনাগুলো ঘটছে, আমি আপনার সাথে একমত যে এই অবস্থার উত্তরণে করণীয় কি কি হতে পারে সামনে তার উপায় আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।
অর্থনৈতিক সহায়তার প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, দানগ্রাহী দেশগুলোর জনগণের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই আমাদের কর্মসূচীগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যান্য সরকারগুলোর উপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এগুলো যেমন সম্প্রসারণ করা যায় না, তেমনি প্রত্যাহারও করা যায় না। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানেরর পরিস্থিতির কারণে সেখান থেকে আমাদের অনেক সহায়তা কর্মসূচী কাটছাঁট করতে হয়েছে এবং আমরা আশা করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বা পরিস্থিতি অনুকূল হলে আবারও সেগুলোকে আমরা শুরু করতে পারবো। পাকিস্তানেরর সম্ভাব্য স্থলগুলোতে আমরা একদিকে যেমন বিদ্যমান কর্মসূচীগুলো চালিয়ে নিচ্ছি, পাশাপাশি এসবের প্রতিষ্ঠিত উন্নয়ন মানদণ্ড পূরণ নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষণ যাচাই-বাছাই অব্যাহত রেখেছি। আমাদের জানা মতে পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের কোন পক্ষের সামরিক কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্য আমাদের আর্থিক সহায়তা ব্যবহৃত হচ্ছে না।
আমি আপনার সাথে একমত যে, আমাদের সবার এখন যেই বিষয়টির উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের মানবিক দুর্যোগ লাঘবে ত্রাণ তৎপরতা শুরু এবং সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের আগমন প্রতিরোধসহ শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসার সহায়ক একটি আবহ তৈরি করে একটি রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি আপনাকে আস্বস্ত করতে চাই যে, এরকম একটি ত্রাণ কর্মসূচী এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন সরকার সক্রিয় রয়েছে। গত মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক প্রণীত আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা প্রচেষ্টায় আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিজেদেরকে সংগঠিত করে নিয়েছি। আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী থেকে সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে আমরা চাপ দিয়েছি। আমরা খুব উদ্বেলিত হয়েছি যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মহাসচিব উথান্ট অবহিত করে বলেছেন যে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে আসা সাহায্যকে স্বাগত জানাবেন এবং বর্তমানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চাহিদার পরিমাণ নিরুপন করছেন। আমরা এই বিষয়গুলো অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুসরণ করছি এবং এরুপ একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় যেসব সামগ্রী আমাদের দেয়া লাগতে পারে সেসব জিনিস আমরা এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংগ্রহ করছি।
সবচাইতে ভালো প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক মাসের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে এবং সেখানকার বন্দর ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশন ব্যবস্থাগুলো অনুমোদন করলেই সেখানে অতিরিক্ত সরবরাহ পাঠানো হবে। খাদ্যের প্রতীক্ষায় থাকা মানুষের কাছে যেন খাবার পৌঁছে দেয়া যায় সেজন্য বন্দর ও বিতরণ সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা যা করতে পারি তা করার জন্য অন্যান্য আগ্রহী দেশগুলোকে সাথে নিয়ে আমরা এখন তৈরি হচ্ছি।
ভারতীয় অঞ্চল অতিক্রম করা অসংখ্য উদ্বাস্তুর সহায়তার জন্য আমীা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেখানে প্রায় ৩,০০,০০০ উদ্বাস্তুর খাদ্য যোগান দিতে তাৎক্ষণিক চাহিদা মোকাবেলায় সেখানে পিএল-৪৮০ শীর্ষক ২য় ষ্টক থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা তিনটি আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ভারতে নিযুক্ত করেছি। উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ দূত কর্তৃক আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের জন্যও আমরা তৈরী হচ্ছি।
আপনি যেমনটা উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল যেগুলো গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে বিলীন হয়ে গেছে সেখানে ত্রাণ ও পুনর্বাসন শুরুর ক্ষেত্রে আমাদের ধারাবাহিক বিশেষ আগ্রহ আছে।আমাদের ব্যাপক পিএল-৪৮০ খাদ্যশস্য সহায়তার অনেক অংশই এখনও দেয়ার বাকি রয়ে গেছে, এর বাহিরেও এইড এবং বেশ কিছু সংখ্যক আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে গৃহদ্বন্দ ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে এরকম অনেক পরিকল্পিত কর্মসূচীই সেখানে চালু হওয়ার প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়নি । এসব অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ করতে পারা মাত্র ইতোমধ্যে শুরু হওয়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলো পুনরায় চালু করা যাবে বলে আমরা আশা করি। এছাড়াও আমরা যেসব অঞ্চলে অতিরিক্ত কর্মসূচী চালুর লক্ষ্যে গঠিত ডলার ও রুপী তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহের আশা করি, যার উপর সরকারের সাথে আমাদের আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতা চালু হওয়া মাত্র ঘূর্ণি দুর্গত অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রী পৌছানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছি।
সামরিক সরবরাহ প্রসঙ্গে বলতে চাই, পূর্ব পাকিস্তানে আমেরিকান কিছু কিছু অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পাকিস্তানের সাথে খুব গোপনে কাজ করেছি বলে যে খবর বেরিয়েছে সে বিষয়ে আমাদের মুখপাত্ররা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে আমাদের সামরিক সহায়তা কর্মসূচী বাতিল হওয়ার পর থেকে আমরা পাকিস্তানে এরুপ অস্ত্র সরবরাহের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করিনি এবং এর পর থেকে আমরা পাকিস্তানে কোন ধরণের অস্ত্র বিক্রি করিনি। ১৯৬৭ সাল থেকে আমরা পাকিস্তানের সাথে একটি সীমিত সামরিক বিক্রয় কর্মসূচী পরিচালনা করছি যার আওতায় পাকিস্তানকে আমরা কিছু আক্রমণাত্মক যন্ত্রপাতি, গোলাবারুদ ও পূর্বে সরবরাহ করা যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশ দিয়ে আসছি। প্রতিরক্ষা দপ্তর আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, সংকট শুরুর পর থেকে এই বিক্রয় কর্মসূচীভূক্ত কোন জিনিসই পাকিস্তানকে দেয়া হয়নি এবং পাকিস্তানের কাছে সমরাস্ত্র বিক্রির প্রশ্নটি তাদের পর্যালোচনায় রয়েছে।
পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির উপর আমাদের মুখপাত্ররা গত দু'মাস ধরে যেসব অফিশিয়াল বিবৃতি দিয়েছেন তার একটি সংকলন আপনার তথ্যসূত্রের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পাড়ি দেয়া উদ্বাস্তুদের সহ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য আমরা যেসব মানবিক ত্রাণ প্রচেষ্টা নিচ্ছি এবং নেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, সে সংক্রান্ত একটি বিবৃতিও সংযুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি আশা করি এসব তথ্য পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির বিষয়ে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে এবং এ বিষয়ে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি ও নেয়ার পরিকল্পনা করছি, তা বুঝতে আপনার জন্য সহায়ক হবে।
বিনীত,
ক্রিস্টোফার ভ্যান হলেন
উপ-সহকারী সচিব
নিকট পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া
বিষয়ক ব্যুরো।
সংযুক্তি:
১। বিবৃতির সংকলন
২। মানবিক ত্রাণ প্রচেষ্টা সংক্রান্ত বিবরণী

.
[bookmark: b57]13.57.217-223
	      শিরোনাম 
	             সূত্র 
	         তারিখ 

	সিনেটর কেনেডীর কাছে লিখিত পররাষ্ট্র দপ্তরের পত্রগুচ্ছ
	সিনেট জুডিশিয়ারী কমিটির শরণার্থী উপকমিটির রিপোর্টঃপরিশিষ্ট-৪
	      ২৮ জুন, ১৯৭১ 



(সিনেট জুডিশিয়ারী কমিটির শরণার্থী উপকমিটির রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের ত্রাণ সমস্যাঃ পরিশিষ্ট ১, ২৮শে  জুন, ১৯৭১) 
                                                  রাষ্ট্র বিভাগ,
                                         ওয়াশিংটন,ডি.সি.,২০শে এপ্রিল,১৯৭১
মাননীয় এডওয়ার্ড এম কেনেডি,সভাপতি,
শরণার্থী উপকমিটি 
জুডিশিয়ারী কমিটি
সিনেটর
ওয়াশিংটন,ডি.সি.। 
প্রিয় সিনেটর কেনেডিঃ মাননীয় সচিব আমাকে আপনার ৬ই এপ্রিল,১৯৭১-এর চিঠির উত্তর দিতে বলেছেন যা আপনি পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক দ্বন্দ্ব ও এই অবস্থায় আপনার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যা যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করবেন।
আমরা পূর্ব পাকিস্তানের এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকল তথ্য সম্পূর্ণরুপে আপনার সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত।সেই সূত্রে আমি আনন্দিত যে ডেপুটি সহকারী সচিব ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেন-এর অনুষঙ্গী হয়ে এইড-এর মাননীয় হারবার্ট রীস ও বিভাগের মাননীয় ক্লিভ ফুলার পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গত সপ্তাহে আলোচনা করেছেন কমিটি সদস্য মাননীয় ডেল ডা্হ্ হানি ও মাননীয় জেরী টিনকার এর সাথে।সহকারী সচিব সিসকো আপনার চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করবেন।
মাননীয় ভ্যান হোলেন সভায় যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন,আমরা পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগ অনুধাবন করছি এবং সেখানকার এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে নীরব নই।২৫শে মার্চ সামরিক যুদ্ধ শুরুর সময় থেকে এই এলাকায় মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণে আমাদের যে উদ্বেগ,বিভিন্ন উপলক্ষে রাষ্ট্রের মুখপাত্র বিভাগ তাতে গুরুত্ব আরোপ করেছে,আমাদের ইচ্ছা পাকিস্তান সরকারকে সহায়তা করা একটি আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে,এবং আশা রাখি একটি রাজনৈতিক বাসস্থানের।
পূর্ব পাকিস্তানে আমেরিকার অস্ত্র ব্যবহারেও আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছি,যদিও,উল্লেখ্য,আমাদের তথ্য অনুযায়ী এই সকল অস্ত্রের ব্যবহার সীমিত।এটা ধারণা করা যাচ্ছে যে অস্ত্র বেশ কিছু সংখ্যক দেশ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে,যার মধ্যে চীন ইউএসএসআর-ও অন্তর্ভুক্ত,এবং যুক্তরাজ্য থেকেও অস্ত্র আসছে।যেহেতু ১৯৬৫ সাল থেকে আমরা পাকিস্তানের মানচিত্রের আভিমুখ্যের উপর একটি সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা স্থাপন করেছি,আমরা কোনোরকম মারাত্মক সামরিক মারণাস্ত্র পাকিস্তানে পাঠাইনি।গত অক্টোবর-এ আমরা একবার পাকিস্তানকে সীমিত পরিমাণে মারণাস্ত্র বিক্রয় করার ব্যতিক্রমী ঘোষণা দিয়েছিলাম।এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুই প্রদান করা হয়নি এবং এমনকিছু প্রক্রিয়াধীন-ও নেই।গত ছয় সপ্তাহ যাবত এই বিষয়ে কোনো প্রায়োগিক আলোচনা হয়নি।বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।
উপরন্তু,আমাদের একটি ছোট কার্যক্রম রয়েছে যার মাধ্যমে নগদ ও ধারে অপ্রাণঘাতী কিছু সামরিক অস্ত্রের সাথে কিছু অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ও গুলি পাকিস্তানে বিক্রয় করব।প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে এইসব বস্তুর 
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একটাও পাকিস্তান সরকার বা তার প্রতিনিধিদের প্রদান করা হয়নি যখন ২৫শে,২৬শে মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং বর্তমানে এমন কোনো বণ্টন তালিকাভুক্ত হয়নি।
আপনার মত,আমরা পূর্ব পাকিস্তানে আসন্ন খাদ্যসংকট ও সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের খবর সুচিহ্নিত করেছি।আমরা এই সম্ভাব্য সমস্যা খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।শেষ হিসাব অনুযায়ী,পাকিস্তান সরকারের তহবিলে খাদ্যশস্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০ লক্ষ টন।অথবা স্বাভাবিক হারে শহুরে এলাকার চার মাসের যোগান।যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশ হতে ২ লক্ষ টনের অধিক যাওয়ার পথে।আরও ৩ লক্ষ টন যুক্তরাষ্ট্রের শস্য অনুমোদন করা হয়েছে এবং যত শীঘ্র পূর্ব পাকিস্তানে মাল খালাসের ও শস্য চালনের স্থান সংকুলান হবে তত শীঘ্রই সেসব পাঠানোর পদক্ষেপ নেয়া হবে।এই মুহূর্তে সমস্যা যোগান নয়,বণ্টন।তাই,আমরা পাকিস্তান সরকার কে তাড়না দিচ্ছি যাতে শস্য খালাসের সবরকম পদক্ষেপ নেয় ও বণ্টন প্রক্রিয়া শুরু করে যাতে পুরো পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে খাদ্য বিলি করা সম্ভব হয়।যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়ে,আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্যই অতিরিক্ত চালান পিএল-৪৮০ পাঠানোর বিষয়ে বিবেচনা করব।
মাননীয় ভ্যান হোলেন-এর সভার সময়,আমাদের কাছে তথ্য ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত অভিমুখে কোনো শরণার্থীদের বাস্তবিক প্রবাহ ছিল না।তখন হতে,সংবাদ প্রতিবেদনসমূহ ইঙ্গিত করছে যে পাকিস্তানি সৈন্য তাদের অবস্থান দৃঢ় করছে এবং ভারত সীমান্তের দিকে সরে এসেছে।তার ফলে,ভারত অভিমুখে শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ তৈরি হয়েছে।আমরা ভারত সরকারকে এই পরিস্থতির হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে বলেছি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন শরণার্থী ইউএন হাই কমিশনার,রেডক্রস সোসাইটি সংঘ,বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এদের পক্ষ হতে যেকোনো প্রয়োজনীয় ত্রাণসংক্রান্ত সহযোগিতা করতে আমরা আমাদের আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেছি।
এই সম্ভাব্য গুরুতর পরিস্থিতির আলোকে শরণার্থীদের চাহিদা ও খাদ্যসংকট চাহিদার যতটা উন্নতি হচ্ছে যদিও,পূর্ব পাকিস্তান ও শরণার্থীদের জন্য ত্রাণের একটি সক্রিয় ও একটানা আন্তঃনিয়োগ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।আমরা ব্যবহার্য সম্পদ তালিকাভুক্ত করছি যাতে আমরা ও অন্য দেশ এইসব চাহিদা পূরণ লক্ষ্যের নিকটস্থ হতে পারে।
আমরা পূর্ব পাকিস্তানের উপর রাষ্ট্রবিভাগের বিবৃতির একটি সংকলন অনুলিপির ভিতরে রেখে আপনার কর্মচারীদের প্রদান করেছি।এটি সেখানকার পরিস্থিতির বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনা-সম্বন্ধীয়,আমাদের আশা যে পাকিস্তান সরকার নিজেকে আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা প্রদানে উৎসর্গ করবেন এবং আমাদের উদ্বেগ যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবহারে।আমরা এই উদ্বেগ বিভিন্ন উপলক্ষে এখানে ও ইসলামাবাদ,উভয় স্থানে পাকিস্তান সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি,এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাব।
আমরা পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতিতে খুব নিবিড়ভাবে নজর রাখব এবং এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আপনার সদস্যদের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখব যাতে আপনি ও আপনার কর্মচারীগণ আগ্রহী।

আপনার অনুগত, 
                                                  ডেভিড এম অ্যাবশায়ার 
                                  কংগ্রেশনাল রিলেশন এর সহকারী সচিব  

সংযুক্তিঃ 
সংবাদ মুখপাত্রের বিবৃতি।
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                                                                রাষ্ট্রবিভাগ 
                                                      ওয়াশিংটন, ডিসি , ১০ই মে, ১৯৭১
মাননীয় এডওয়ার্ড এম কেনেডি
চেয়ারম্যান,শরণার্থী উপসমিতি 
বিচারকবর্গ সমিতি
ইউএস সিনেট 
ওয়াশিংটন, ডিসি।

মাননীয় চেয়ারম্যানঃ আমি আপনাকে অগ্রগতির বিষয়ে হালনাগাদ করতে চাই যেহেতু আমার ২০শে এপ্রিলের চিঠি  পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হওয়া মানবিক সহায়তার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের পারস্পরিক আগ্রহকে প্রভাবিত করে।আমি প্রাথমিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতগামী ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের জরুরি ত্রাণ উদ্যোগের দিকে লক্ষ্য রাখছি।
                   ভারতে পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থী 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত অভিমুখী শরণার্থী প্রবাহ গত তিন সপ্তাহে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।ভারত সরকার জানিয়েছে মোট সংখ্যা এখন ১৮ লক্ষ।যদিও আমাদের কাছে কোনও সঠিক সংখ্যা নেই,তবু ক্যাম্পে অন্ততপক্ষে ৫ লক্ষ ২৬ হাজার রয়েছে বলা হচ্ছে-যার বেশিরভাগ-ই পশ্চিমবঙ্গে।
ইউএন-এর প্রধান সচিব ইউ থান্ট এর নিকট ভারতের ইউএন প্রতিনিধি সেন এর পাঠানো একটি চিঠিতে ভারত ২৩শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শরণার্থীদের জন্য ইউএন এর সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন।মাননীয় প্রধান সচিব এই আবেদন অর্পণ করেছেন শরণার্থী ইউএন হাই কমিশনার-এর প্রিন্স সাদরুদ্দিন আগা খান কে,যিনি ৫ই মে নয়াদিল্লিতে প্রয়োজনীয় বস্তুর চাহিদা ধার্য করতে এবং আন্তর্জাতিক কাজের পরিকল্পনা উন্নয়ন করতে একটি বিশেষ তিন-ব্যক্তির দল প্রেরণ করেছেন।আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকার ও হাই কমিশনার উভয়কেই বলেছি যে আমরা এই শরণার্থীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ উদ্যোগে অংশ নিতে চাই।আমরা বিশ্বাস করি যে এই ত্রাণ উদ্যোগ সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক ও অরাজনৈতিক হওয়া উচিত,আন্তর্জাতিক ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত সুবিধার সাথে চাহিদার বৈষয়িক পরিমাপ তৈরি এবং ত্রাণ যোগান সুবিধার ন্যায়সঙ্গত তদারকির মাধ্যমে।
যখন এই ইউএনএইচসিআর উদ্যোগ সংগঠিত হচ্ছে,একই সাথে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ২ লক্ষ ১৭ হাজার শরণার্থীদের জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা শুরু করেছি।এই সহায়তা তিনটি আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন-কেয়ার,ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস এবং চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস/লুথেরান ওয়ার্ল্ড রিলিফ-যারা ইতিমধ্যে ভারতে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে,তাদের মাধ্যমে বিলি করা হচ্ছে।এই স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো ভারতে বিদ্যমান পিএল-১৫০ সত্ত্ব ২ তহবিলের নিকটস্থ হচ্ছে,যেগুলো পুনরায় পূর্ণ করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে খাদ্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু যা আমরা সরবরাহ করতে পারি,এবং এই প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণে অতিরিক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি।এইসব খাদ্য সহায়তা শরণার্থী ইউএন হাই কমিশনার-এর দ্বারা সংগঠিত আন্তর্জাতিক ত্রাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রদান করা হবে।আমরা পাকিস্তান সরকারকে শরণার্থীদের জন্য সত্ত্ব ২ সহায়তার কথা জানিয়েছি এবং শরণার্থীদের ত্রাণ সুবিধা বণ্টনে আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নিযুক্ত থাকাতে কোনো আপত্তি ওঠেনি।
এই পর্যন্ত আমরা আন্তর্জাতিক ত্রাণ উদ্যোগে প্রাথমিক অনুদান হিসেবে ২৫ মিলিয়ন পর্যন্ত খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তার অনুমোদন পেয়েছি।
সেই সময় যেসব আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের প্রতিনিধিরা কিছু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছেন তারা কোনো গুরুতর খাদ্য সংকট ও কোনো অস্বাভাবিক রোগের লক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেননি,যেমন কলেরা বা বসন্ত। 
                                                     ২২০ 
অতিরিক্ত শরণার্থী প্রবাহ বৃদ্ধি অবিরত থাকতে পারে,বিশেষ করে,অন্ততপক্ষে কিছু সপ্তাহের মধ্যে বর্ষাকালের শুরু পর্যন্ত,যখন সামরিক ক্রিয়া ও ভ্রমণ দুটোই অধিক কষ্টসাধ্য হবে।এই কারণে,আমরা ইউএনএইচসিআর ও ভারত সরকার উভয়কেই আন্তর্জাতিক ত্রাণ উদ্যোগ যত দ্রুত সম্ভব মঞ্চস্থ করার তাড়না দিয়েছি।বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এতে সাড়া দিয়েছে ভারতে চর্বিহীন গুড়ো দুধ ও ভোজ্যতেলের সকল মজুত শরণার্থীদের ভোজনের জন্য ভারত সরকারকে অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে।গম ও চালের প্রসঙ্গে,ঐ সরকার বলেছে তাদের যথেষ্ট মজুত আছে এবং শরণার্থীদের জন্য তা সহজলভ্য করা হবে,এই প্রত্যাশার সাথে যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি দ্বারা এই সরবরাহ পুনরায় পূর্ণ করা হবে।
                            
                                পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ 

পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে বেসামরিক বিশৃঙ্খলা ও সাধারণ ভাঙ্গনের কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমরা তা নিয়ে গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।আপনি অবগত আছেন যে,আমরা আমাদের উদ্বেগ বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশ্যে এবং পাকিস্তান সরকার,যুক্তরাষ্ট্র,অন্যান্য আগ্রহী দেশের সরকার,এবং আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা কে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি।মানবিক ত্রাণ উদ্যোগ নিয়ে আমরা তাদের সকলের সাথে আলোচনা করেছি এবং অনিশ্চয়তা পরিকল্পনায় যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি।
এসব উদ্যোগ নিতে ও অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে,আমরা বুঝতে পারি যে মূল সমস্যা হল সরকার ও জনগণের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া।যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সম্পদ সহজলভ্য হচ্ছে,ততক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সমিতি একা এসব চাহিদা পূরণ করতে পারবে না।

আমরা এতদিন পর্যন্ত যা যা করেছি তার সারসংক্ষেপ প্রদান করছি,আমরাঃ 

যদি পাকিস্তান সরকার অনুরোধ করে,তবে ইউএন প্রধান সচিব ইউ থান্ট এর পয়লা এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক তহবিলের প্রস্তাবের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সংযুক্ত করেছি। 
আশাবাদ ব্যক্ত করেছি যে,আন্তর্জাতিক সমিতির হয়ে পাকিস্তান সরকার নিজে সহায়তার প্রস্তাব দিবে। 

পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পুনরায় পরিদর্শন করেছি এবং পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিমাপ নিশ্চিত করেছি যে প্রধান স্বল্পমেয়াদী সমস্যা হল উন্নত অভ্যন্তরীণ বণ্টনব্যবস্থাঃ নির্বাপক বন্দরে ভীড়,অন্তর্দেশীয় যাতায়াত পুনঃনির্মাণ,সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদের কাজ পুনরায় চালু করার প্রকল্প। 

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাথে আলোচনা করেছি কিভাবে এই বণ্টন সমস্যার সমাধান করা যায়,এবং কিভাবে অন্যান্যদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরকার-ও সহযোগী হয়ে উঠতে পারে। 

যত শীঘ্রই স্থানীয় পরিস্থিতি ঘূর্ণিঝড় বিপর্যস্ত এলাকার সাথে পূর্ব পাকিস্তান উপকূলে পুনর্বাসনের অনুকুল হয়,তখনই আমরা পদক্ষেপ নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছি,যেখানে খাদ্যযোগানের জরুরি চাহিদা তৈরি হয়েছে।আমরা ৭.৫ মিলিয়ন ডলার ও ১০০ মিলিয়নের অধিক যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন পাকিস্তানি মুদ্রা যা পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য কংগ্রেস সহজলভ্য করে দিয়েছে,তার উপর ভরসা করতে পারি।আমরা ১,৫০,০০০ টন খাদ্যশস্য বিতরণ চুক্তি স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নিতে পারি  ঘূর্ণিঝড় বিপর্যস্ত এলাকা পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে। 
.
ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেইট
ওয়াশিংটন ডিসি, জুন ১৫, ১৯৭১

জনাব এডওয়ার্ড এম কেনেডি, চেয়ারম্যান,
রিফিউজি বিষয়ক উপকমিটি
আমেরিকান সিনেটের আইন বিষয়ক কমিটি

মাননীয় চেয়ারম্যানঃ পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতগামী শরণার্থীদের বিষয়ে ২৭ মে লেখা চিঠি এবং এই ভয়ানক সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
প্রথমেই, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুরবস্থা এবং ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের বিষয়ে আপনার সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার একমত। আমরা সরাসরি এবং অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় উক্ত এলাকায় শান্তি ও মানবিক ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছি। আমাদের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।
আমি এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেইটের ১২ জুনের প্রেস রিলিজ সংযুক্ত করছি। যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের বিষয়ে নেয়া আমাদের পদক্ষেপ সমর্থন করে। এটি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সংক্রান্ত ইউ,এস নীতির তিনটি মৌলিক উপাদানও বর্ণনা করে। এটা প্রমাণ করে যে, দুই দেশের জরুরি চাহিদার জন্য যখনই আমাদের অনুরোধ করা হয়েছে তখনই আমরা দ্রুত ও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছি। নিম্নলিখিত অতিরিক্ত মন্তব্য আমাদের কার্যক্রমকে হালনাগাদ করবে এবং আপনার উত্থাপিত নির্দিষ্ট পয়েন্টে সাড়াদানে সহায়তা করবে। 
আপনার চিঠিতে আপনি পৃথক সরকার এবং পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের সহায়তায় রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। আমরা পাকিস্তান সরকারের সাথে প্রকাশ্য এবং গোপন আলোচনায় এই ধরণের একটি সমাধানের জন্য আলোচনা করে যাচ্ছি। আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, করাচিতে ২৪ মে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, যদিও জাতিসংঘ এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক দিকে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতে মানবিক ত্রাণ সহায়তা এই অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। 
আমরা ভারতে শরণার্থীদের পালিয়ে আসার প্রেক্ষাপট স্বীকার করছি এবং যারা পালিয়ে এসেছে তাদের পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার কথা চিন্তা করছি। আমরা এই বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে কথা বলেছি এবং খেয়াল করা জরুরী যে দেশে ফেরত আসতে চাওয়া রিফিউজিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে এবং শরণার্থীদের জন্য সীমান্তে অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আমরা এটা লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট যে, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রই পরিদর্শন করছেন এবং রিপোর্ট হয়েছে যে শরণার্থীদের প্রথম দলটি পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত আসতে যাচ্ছে। 

এই সময়ের মধ্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাব সহায়তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি, যা আপনার দ্বিতীয় পরামর্শ ছিল। আমরা একমত যে, অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য এই ধরণের কর্মকাণ্ড শুরু করা জরুরী। আপনার বর্ণনানুসারে পাকিস্তান খাদ্যশস্য ও জল পরিবহনে সাহায্য চেয়েছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি সমন্বিত ত্রাণ তৎপরতা চালানোর জন্য আমরা যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। চিকিৎসা সরঞ্জাম সহায়তার জন্য পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোন অনুরোধ করা হয় নি।
তৃতীয়ত, আপনি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনা নিরসনে কূটনৈতিক তৎপরতার কথা বলেছেন। উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা নিরসন করে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আমরা যথাযথ কূটনৈতিক যোগাযোগ শুরু করেছিলাম এবং তা এখনো চালিয়ে যাচ্ছি।
শেষত, ভারতে শরণার্থী সমস্যার প্রেক্ষিতে যেকোন চাহিদা তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই তা পূরণে আমরা সাড়া দিচ্ছি।  আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রচেষ্টা কাঠামোর মাঝে প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এতে কোন প্রকার বিলম্ব করা হয় নি। অন্তর্বর্তী সময় অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমরা ভারতে অবস্থারত উদ্বাস্তুদের জন্য খাদ্য যোগান দেয়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে টাইটেল ২ খাদ্য সরবরাহ করেছি। এরপর থেকে আমরা প্রতিদিন ১২,৫০,০০০ রিফিউজিদের খাদ্য সরবরাহ করছি। একইভাবে রিফিউজিদের ত্রিপুরা থেকে আসাম নিয়ে আসা এবং আসাম থেকে ত্রিপুরায় ত্রাণ সরবরাহের জন্য আমরা চারটি সি-১৩০ বিমান দিয়েছি। ভারত জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের মাধ্যমে আমাদের নিকট এই অনুরোধ পাঠায়। উদ্বাস্তুদের মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া কলেরা প্রতিরোধের জন্য বিমানের মাধ্যমে ইউএস উৎপাদিত দশ লক্ষ কলেরা ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়েছে। অব্যাহত জরুরী অবস্থার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা আরো ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের খাদ্য ও অর্থ সহায়তা অনুমোদন করেছি। এর ফলে আমাদের প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ দাড়িয়েছে সর্বমোট ১৭.৫ মিলিয়ন ডলারে। 
আপনি জানেন যে, জাতিসংঘ মহাসচিবের অনুরোধের সাথে সাথেই ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের ত্রান সহায়তার জন্য ইউএস সরকারের বরাদ্দকৃত ২.৫ মিলিয়ন ডলার হতে ৫ লক্ষ ডলার ইউএনএইচসিআরকে দেয়া হয়েছে। আমরা হাইকমিশনের কিছু কার্যক্রম ও ব্যয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাব। কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক সহায়তা কাঠামোর মধ্যে ইউএস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সরাসরি ত্রাণ সহায়তাও অব্যাহত রাখব।
অনুরূপভাবে, পূর্ব পাকিস্তানে আমরা একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে কার্যক্রম প্রসারিত করছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, বন্দরে অবস্থানরত নৌযান হতে খাদ্যদ্রব্য অভ্যন্তরীণ বিতরণ পয়েন্টে বহন করার জন্য আমরা পাকিস্তান সরকারকে ছয় মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছি। আরো খাদ্যদ্রব্যের চালান বন্দরে আসার সাথে সাথেই আমরা দ্রুত তা সরবরাহ করার জন্য তৈরি আছি। 
২২ মে ত্রাণ সহায়তার জন্য জাতিসংঘের নিকট পাকিস্তান সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুরোধের প্রতিক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব একজন বিশেষ দূতকে ইসলামাবাদ পাঠিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইউএন এর একজন বিশেষ প্রতিনিধিকে আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ঢাকায় সংস্থাপন করা হয়েছে।
আপনার মত আমাদেরও উদ্দেশ্য হল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং ভারতে পালিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের জন্য কার্যকর ত্রাণ নিশ্চিত করা। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার মানবিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সকল সম্পদ দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করছে। 
দক্ষিণ এশিয়ার শরণার্থী ও ত্রাণ বিষয়ে আপনার বোধগম্য ও প্রকৃত আগ্রহের কারণে আমরা এই বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে সাথে আপনাকে জানাব। 
যখনই আপনি মনে করেন, আমরা কোনরূপ সহায়তা করতে পারি তখনই দয়াকরে আমাদের অবগত করুন। 
বিনীত 
ডেবিড এম এবশিরস
কংগ্রেশনাল রিলেশনসের সহকারী সচিব

সংযুক্তি
প্রেস রিলিজ, জুন ১২।
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ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট 
এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ওয়াশিংটন ডি.সি. ২০৫২৩
দুর্যোগ মেমোঃ ৩ নম্বর							২০জুলাই, ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক খন্ডযুদ্ধ ও সাইক্লোন ক্ষতিগ্রস্থ

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি
সাধারনঃ দিনে প্রায় ৫০ হাজার পাকিস্তানি উদ্বাস্তু বর্ডার পার হয়ে ভারতে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।১৪ জুলাই পর্যন্ত সর্বমোট এর সংখ্যা প্রায় ৬৮ লাখ। যাদের মধ্যে ফিরে আসার সংখ্যা খুবই নগণ্য ,মাত্র ৫০ হাজার এর মত।
২৮ জুন পাকিস্তানি রাস্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান তার বক্তব্যে উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগ বন্ধে ও ভারতে থাকা পাকিস্তানিদের ফিরে আসতে উৎসাহিত করতে পাকিস্তান সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপঃ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা , অভ্যর্থনা কেন্দ্র নির্মাণ, পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা,প্রত্যাগত হিন্দুদের (উদ্বাস্তুদের বৃহদাংশ) নিরাপত্তা প্রদান , জাতিসংঘের উপস্থিতি চুক্তি, আসন্য উদ্বাস্তু ও ত্রান কার্যক্রমের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করেন।
উত্তর-পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তান- একটি জরিপ দল পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাম্প্রতিক এক পরিদর্শনে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া ও শহর ধ্বংস করাকে মানুষের স্থানচ্যুত হবার কারণ হিশেবে চিহ্নিত করে।পাবনা,বগুড়া, দিনাজপুর এবং পাকশিতে তীব্র জনশুন্যতা প্রতীয়মান হয়। একমাত্র ব্যাতিক্রম রংপুর ছিল স্থিতিশীল এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ছিল খুবই কম। স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবে এসব এলাকাতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রথাগত বিবাদ প্রবল আকার ধারন করে। যে সকল উদ্বাস্তু এই এলাকা ছেড়ে গিয়েছিল তাদের প্রায় কেউই আর তাদের বাড়ীতে ফিরে আসেনি। সাধারন রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো বিপর্যস্ত । গুরুত্বপূর্ন আমন ধান যা অক্টোবর/নভেম্বর মাসে উত্তলিত হয় তা পূর্বের প্রত্যাশিত লক্ষমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হবে। যদি বিপুল সংখ্যক ঘরহারা মানুষ ফিরেও আসে, তাহলে খাদ্য সমস্যা আরো প্রবল আকার ধারণ করবে । প্রতিবেদনে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে বিদ্রোহী বাহিনীগুলো পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বাভাবিকতা রোধে খাদ্য পরিবহন ও কৃষি উৎপাদন ব্যহত করতে পারে।
এই এলাকার বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ আছে এবং উপস্থিতির পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় মাত্র ৫-১০ শতাংশ। কিছু লোকজনকে মাঠে কাজ করতে দেখা গেছে। নদীপথে সর্বত্র যাতায়াত সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রেল ও সড়ক পথ সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
শষ্য উৎপাদন বিবেচনায় সাধারনত দিনাজপুর , রংপুর, রাজশাহী এবং বগুড়াতে উদ্বৃত্ত থাকে প্রকারান্তরে পাবনা ও কুষ্টিয়ায় ঘাটতি থাকে। যেহেতু যেসকল এলাকায় সাধারণত উদ্বৃত্ত থাকে সেসব এলাকায় এখন মানুষ কম সুতরাং সেসব এলাকায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন পাকিস্তানের সামগ্রিক উৎপাদনকে ব্যহত করবে। এই অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনের কারণগুলির মধ্যে পরিবহনের অক্ষমতা এবং পানি,সার,বীজ, কিটনাশক প্রভৃতির বিতরণ ব্যবস্থা এবং অপ্রতুল জনশক্তি ও ঋণ অন্যতম। নিম্নে শরৎকালীন কৃষি উৎপাদনের পর্যালোচনাঃ
আমনঃ দিনাজপুরে স্বাভাবিকের মাত্র ১০ শতাংশ; রংপুরে স্বাভাবিকের ৮০ শতাংশ।
পাটঃ ১৫ শতাংশ এর কম।
বোরো (পানিতে রোপিত ধান)-প্রায় স্বাভাবিক।
চিনিঃ ভাল কিন্তু শ্রমিক সংকট ও একটি মিল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় কারখানার সক্ষমতা অনিশ্চিত।
রাসেল এস ম্যাক ক্লার
দুর্যোগ ত্রান সমন্বয়কারী

.
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সম্মানিত মাইকেল জে. হ্যারিংটন 
প্রতিনিধি পরিষদ 
ওয়াশিংটন ডিসি। 
জনাব হ্যারিংটনঃ পাকিস্তানে আমাদের সামরিক সরবরাহ নীতির বিবৃতি প্রদানের জন্য আপনার ২৯ জুলাইয়ের চিঠির প্রত্যুত্তর দিতে সেক্রেটারি আমাকে বলেছেন। 

এই বিষয়টির ওপর জনগণের আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে এবং এই সংক্রান্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্যে আমরা আমাদের বিবৃতিটি প্রস্তুত করেছি। পূর্ব পাকিস্তানে যে যুদ্ধ চলছে তার ফলে আমরা যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছি তার ব্যাখ্যাও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি আমাদের পূর্বতন সামরিক সরবরাহ নীতিটির দিকেও আপনার দৃষ্টিগোচর করানোর ইচ্ছে রাখি যে নীতিটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে উনিশশো একাত্তরের ২৫ মার্চের পরে তাদের পররাষ্ট্র সামরিক বিক্রয় কর্মসূচির আওতায় থাকা সামরিক সাজসরঞ্জামের সরবরাহ স্থগিত করেছে। যদিও সামরিক দিক থেকে বিবেচনাক্রমে, এই নীতিটি গোলাবারুদসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের বিষয় আওতায় এনেছে, কিন্তু এটি এফএমএস এবং আগের লাইসেন্সকৃত এবং সামনে লাইসেন্স করা হবে এমন বানিজ্যিক সরবরাহগুলো আওতাভুক্ত করেনি। এরপরেও আমি আপনাকে এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে চাই যে আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে আপনার থেকে স্বেচ্ছায় কোনকিছু গোপন করা বা আপনাকে দিগভ্রষ্ট করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। 

পুরো বিষয়টির ওপর আমাদের অবস্থানের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বিবৃতিটিতে দেয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি এতে প্রদত্ত তথ্য আপনার সাহায্যে লাগবে। আপনার কোন কাজে লাগতে পারি এমন বিশ্বাস থেকে যেকোন সময় আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। 

আপনার একান্ত, 
ডেভিড এম. এবশায়ার 
সভাসংক্রান্ত সম্পর্কের সহকারী সম্পাদক 

ভুক্তিঃ সামরিক সরবরাহ নীতির বিবৃতি



১ জুলাই ১৯৭১ – পাকিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরবরাহ নীতি


১৯৬৫ সালে যখন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্বেষভাব ছড়িয়েছিলো তখন উভয় দেশেই সামরিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পুনরায় শুরু করা কিছু সাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাদে সকল ধরণের সাহায্য বন্ধ করা হয়েছিলো। 

১৯৬৬ সালে নিষেধাজ্ঞাটি কিছুটা শিথিল করা হয় যার ফলে উভয় দেশেই অক্ষতিকর এবং যোগাযোগ, চিকিৎসা ও পরিবহনের জন্য সরঞ্জাম বিক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয়। 
 
১৯৬৭ সালে নীতিটি আরো কিছুটা শিথিল করে গোলাবারুদ এবং ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্র বিমান ও ট্যাংকের মত যে সামরিক সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করতো তার অতিরিক্ত অংশগুলো বিক্রয়ের জন্যে অনুমতি দেয়া হয়। উনিশশো সত্তরের অক্টোবরে, এককালীন ব্যতিক্রম হিসেবে মারণাস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞাটি জারি রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। এসকল সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তানে তিনশ সাঁজোয়া যান এবং প্রায় বিশটি বিমান পাঠানো অনুমোদিত হয়। 

পাকিস্তানের সাথে একটা গঠনমূলক রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই পরিমিত পরিমাণের সামরিক সরবরাহ জারি রাখার নীতিটি গ্রহণ করা হয়। আমরা এও নিশ্চিত করতে চাইছিলাম যে পাকিস্তানে যেন অন্য কোন সামরিক সরবরাহের উৎসের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য না হয়। 

পররাষ্ট্র সামরিক বিক্রয় কর্মসূচি (এফএমএস) অথবা উৎপাদক কিংবা পরিবেশকদের কাছ থেকে পাকিস্তান সরকার বাণিজ্যিকভাবে যুদ্ধোপকরণের তালিকা ক্রয় করে থাকে। এফএমএস কর্মসূচির আওতায়, প্রতিরক্ষা দফতরের মজুদ থেকে সরাসরি কিংবা প্রতিরক্ষা দফতরের বানিজ্যিক ঠিকাদারদের কাছ থেকে উপকরণগুলো ক্রয় করা হয়। রফতানির আগে, যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধির কাছে এফএমএস কর্মসূচির আওতায় সরবরাহকৃত অথবা বাণিজ্যিকভাবে সংগ্রহকৃত সকল উপকরণ রফতানির জন্য স্বরাষ্ট্র দফতরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে হবে। 
 
কিছু কিছু উপকরণ সামরিক এবং বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই কাজে লাগে (যেমনঃ নির্দিষ্ট ধরণের গাড়ি এবং ট্রাকের অতিরিক্ত অংশ)। যদিও এগুলো যুদ্ধোপকরণের তালিকায় নেই তবুও বাণিজ্য দফতরের লাইসেন্সের প্রয়োজন হতে পারে।  

পূর্ব পাকিস্তানে ২৫-২৬ মার্চে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানে সামরিক সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা কিছু নির্দিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নিয়েছি। কোন আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করা হলেও, নিম্নলিখিত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাগুলো এপ্রিলের প্রারম্ভেই নেয়া হয়েছেঃ 

(ক) প্রতিরক্ষা দফতরের মজুদ হতে এফএমএস উপকরণের সরবরাহের ওপর লাগাম দেয়া হয়েছে; এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে এই ধরণের কোন উপকরণ ছাড় পায়নি। 

(খ) এফএমএস অথবা বাণিজ্যিক বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধোপকরণের তালিকায় যে সকল উপকরণ আছে সেগুলোর নতুন লাইসেন্স প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্সের (একবছরের জন্য বৈধ) নবায়নের ওপর স্বরাষ্ট্র দফতরের যুদ্ধোপকরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যালয় হতে স্থগিতাদেশ দেয়া হয়েছে। 
 
(গ) অক্টোবরে ঘোষিত এককালীন ব্যতিক্রম হিসেবে অস্ত্র সরবরাহের নীতির ওপর যেকোন ব্যবস্থা নেয়া স্থগিত করা হয়েছে; এর আওতাভুক্ত কোন উপকরণ পাকিস্তানে বা পাকিস্তানের কোন প্রতিনিধির কাছে সরবরাহ করা হয়নি। সরবরাহের জন্য কোন তফসিলও ঘোষনা করা হয়নি।  
 
এপ্রিলের প্রারম্ভে এসকল অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নেবার আগে, পাকিস্তান সরকার অথবা এর প্রতিনিধিরা কিছু উপকরণের বৈধ অনুমতি এবং অধিকার নিয়েছে যা এখনো যুক্তরাষ্ট্রে বলবত আছে। এ ছাড়াও, এপ্রিলের প্রারম্ভে এসব ব্যবস্থা নেবার আগে, এফএমএস-র ডিওডি বাণিজ্যিক ঠিকাদার এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সরবরাহকারীদের ইস্যুকৃত বৈধ লাইসেন্সগুলো এখনো বলবত আছে। কিছু কিছু উপকরণ যা পাকিস্তান সরকারের বৈধ সম্পত্তি সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানে জাহাজের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বৈধ লাইসেন্সের মাধ্যমে আরো সামরিক সরবরাহ ভবিষ্যতে পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 

পাকিস্তানে আমাদের সামগ্রিক সামরিক সরবরাহের নীতি ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনায় থাকবে। 
... 
কম্পাইলারঃ রোকেয়া সামিয়া
পৃষ্ঠাঃ ২২৬-২২৭ 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড 
জমা দেবার তারিখঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
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ওয়াশিংটন, আগস্ট ৪ - প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আজকের সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:
খোলা বক্তব্য
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, এই মাত্র স্টেট সেক্রেটারি সাহেবের সাথে যেই বিষয়গুলো নিয়ে আমার কথা হয়েছে, তার কিছুটা পূর্ব রেশ টেনে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি জানি যে, এই বিষয়গুলো যেকোন অনুষ্ঠানেই সম্ভবত উঠে আসতে পারে।
আমাদের আলোচনার বিষয় হলো পাকিস্তানের উদ্বাস্তু পরিস্থিতি নিয়ে, আমরা কি কি করলাম তার পাঠ পর্যালোচনা করা। এখন পর্যন্ত ভারতে যেসব উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন, এসব উদ্বাস্তুর সহায়তায় অদ্যাবধি পর্যন্ত আমরা ৭০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছি এবং এর চেয়েও বেশি সহায়তা দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো যে সহায়তা দিয়েছে এটা তার সমষ্টিক পরিমাণের চাইতেও বেশি, ফলে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণের অর্থ।
পূর্ব পাকিস্তানে যারা রয়েছে তারা নিজেরাও কতোটা উদ্বিগ্ন, যেহেতি আপনারা জানেন যে, সেখানে এখন দুর্ভিক্ষ জারির সম্ভাবনা রয়েছে, সময়টা এমন যে শস্য উৎপাদন যতোটা খারাপ হবে বলে ধারনা করা হয়েছিল ঠিক ততোটাই খারাপ হয়েছে, ঠিক এই সময়ে আমরা সেখানে ৩,৬০,০০০ টন শস্য পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এছাড়াও আমরা মানুষের ভিড়ে উপচে পড়া পোর্টগুলোতে এসব শস্য পৌছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন নৌযান ভাড়া করতে আরও ৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছি।
পরবর্তী পদক্ষেপ হিশেবে স্টেট সেক্রেটারি সাহেব আমার পূর্ণ সমর্থন নিয়ে আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ সহ জাতিসংঘ হাই কমিশনারের সাথে তার অফিসে এই বিষয়ে কথা বলার পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছেন, সেখানে তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পাড়ি দেয়া উদ্বাস্তুদের সহায়তাসহ পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে যাওয়া যেসব জনগোষ্ঠী দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন, তাদের সহায়তার জন্য আরও অতিরিক্ত সম্ভাব্য উপায়গুলো খুজে বের করবেন।
গতকাল হাউজ যে সমস্যার কথা অবতারণা করেছে সে সম্পর্কে বলতে চাই- যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে আর্থিক সহায়তা প্রদান বন্ধ করে দেয়ার মতো কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে আমরা নই। এ ধরণের কোন কাজ উদ্বাস্তু সমস্যাকে আরও অবনতির দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এ কাজের অর্থ হলো যে, খাদ্য ও অন্যান্য রসদ-খোরাকী বন্টনের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের সাথে একত্রে কাজ করার যে আগ্রহ দেখিয়েছে সেখানে কিছুটা স্থিতিশীলতা আনয়নের চেষ্টায় দেশটির সামর্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
আমরা অনুভব করি সবচেয়ে বেশি যে গঠনমূলক ভূমিকাটি আমরা পালন করতে পারি তা হলো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আমাদের আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা আর এর মাধ্যমে ঘটনা পরিক্রমাকে এমন একটি পথে চলতে প্রভাবিত করা যা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুধার সমস্যাকে একটি রফায় নিয়ে আসবে, যা ভারতে উদ্বাস্তুদের ঢল কমিয়ে আনবে এবং যেটা আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে সমস্যাটির একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক নিষ্পত্তি খুঁজে বের করার দিকে দৃষ্টি দেবে।
পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের উপর জনগণের চাপের সাথে আমরা যুক্ত হতে যাচ্ছি না। এটা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ফলদায়ক হবে। এগুলো এমন সব ব্যাপার যা নিয়ে আমরা কেবল আমাদের নিজস্ব মাধ্যমেই আলোচনা করবো।
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ইন্টার এজেন্সী কমিটি অন পাকিস্তানি রিফিউজি রিলিফ
পরস্থিতি পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট ১০
আগস্ট ১৭,১৯৭১
ইউনাইটেড স্টেটস ভলান্টারি এজেন্সিজ ইন একশন 

"প্রতি দশ অথবা  বিশটি  পরিবারের   মধ্যে  একটির সাথে  ঘুমানোর  জন্য  বিছানোর  মাদুর আছে , এবং  প্রতি ত্রিশটি পরিবারের   মধ্যে  একটি পরিবারের   সাথে  যে কোন ধরণের   ধাতব ব্যবহার্য   সামগ্রী আছে বলে  মনে  হচ্ছে , তারা স্থায়ী  শকের  ভেতর আছে  এক গ্রাম থেকে পরবর্তী গ্রামের  উদ্দেশ্যে  চলেছে  আর চলার  ওপরেই  আছে "

চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এর একজন  কর্মকর্তা এভাবেই  পাকিস্থান  থেকে  ভারতে  আশ্রয় নিতে আসা শরণার্থীদের   অবস্থা র বর্ণনা দেন ।
শরণার্থীর  সংখ্যা  এখন সাড়ে সাত (৭.৫) মিলিয়ন  অতিক্রম  করেছে , চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের  এই কর্মকর্তা  তার  টিম নিয়ে  শরণার্থীদের   কিভাবে  সাহায্য  করা যায় তার  তদারকিতে  ছিলেন । চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস  হলো  উদ্বাস্তুদের  সাহায্য  করার জন্য  ১৭ (সতেরো)টি আমেরিকান  সংস্থার  একটি , যারা  আড়াই মিলিয়ন (২.৫) ডলারের   অর্থ এবং  ত্রানসামগ্রী  পুরো পৃথিবীব্যাপী   প্রচেষ্টা  চালিয়ে  জোগাড়  করেছিল  ।

বিভিন্ন  ত্রাণ সংস্থা  বিভিন্ন  চাহিদার  উপর  লক্ষ্যস্থির   করে  কাজ করছে, যেমন  CARE তাদের  সবধরনের   জনবল  খাদ্য , বাসস্থান, এবং পয়নিস্কাশনের  ব্যবস্থা  করার  কাজে  নিয়োজিত করেছে । কেয়ার  জরূরী  ভিত্তিতে প্রাপ্ত ৪৮০০০০ ডলারে  ১৮০০০০ মানুষ কে আশ্রয়  দেবার  উপযোগী  ১২০০০ তেরপল  কিনে ছে। 
CARE এছাড়াও গম ও অন্যান্য  খাবার  বিতরণ  করায়  ভারত সরকারের   ত্রান ও পুনর্বাসন  মন্ত্রণালয়ের  সঙ্গে  একযোগে কাজ করছে।

The  International  Rescue  Committee (দ্য ইন্টারন্যাশনাল   রেসকিউ  কমিটি )শরণার্থী  চিকিৎসক ও শিক্ষকদের  সাহায্যার্থে  কাজ করছে  যাতে তারা  ক্যাম্পে  অন্যান্য  উদ্বাস্তুদের  সাহায্য করতে পারেন ।
এছাড়াও তারা রিফিউজি  লেখক  ও শিল্পীদেরও  সাহায্য  করছে।



Catholic  Relief  Services (CRS) ক্যাথলিক  রিলিফ  সার্ভিস (সি আর  এস) তাদের  অঙ্গসংগঠনের  মাধ্যমে  কাজ করে যাচ্ছে, এবং প্রাপ্তবয়স্ক  এবং শিশুদের  জন্য (৫০০০০০)পাঁচ লক্ষ  মানুষের  উপযোগী  খাদ্য, ঔষধ, শিশুখাদ্য  ও চিকিৎসা  সামগ্রী  (CARE) কেয়ারের  কাছে  দিয়েছে।  

Church  World  Service (চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস) মহামারীর  সময়ে  কলেরা ভ্যাকসিন  পানি বিশুদ্ধকরন  ট্যাবলেট   সিরিঞ্জ  এবং আশ্রয়কেন্দ্র  নির্মাণের  জন্য  তারপুলিন  কেনার  টাকা দিয়েছে  এবং রিফিউজিদের  খাবারের  ব্যবস্থা  করতেও Mennonite Central Committee(মেনোনাইট  সেন্ট্রাল  কমিটি)Lutheran World Relief(লুথেরান  ওয়ার্ল্ড রিলিফ) এবং the Christian Agency for Social Action (CASA) দ্য ক্রিশ্চিয়ান এজেন্সি ফর সোস্যাল  একশন (কাসা) র সাথে  একত্রে কাজ করে  যাচ্ছে ।  

Lutheran World Relief (লুথেরান  ওয়ার্ল্ড রিলিফ) কাসা (CASA)র  সাথে  একত্রে শরণার্থীদের   খাবার  চিকিৎসা  ও অন্যান্য  সাহায্য  মুলক  কাজ করছে।The  Cooch  Behar  Refugee  Service (দ্য  কোচবিহার  রিফিউজী সার্ভিস) দ্য  লুথেরান  ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন (the Lutheran World Federation) এবং অন্যান্য  জাতীয় লুথেরান  সংস্থাসমূহের   সাথে  মিলে  সরাসরি  ভারত সরকারের  সাথে  কাজ করছে । 

The World Vision Relief Organization (দ্য  ওয়ার্ল্ড  ভিশন রিলিফ অর্গানাইজেশন) অনাথদের  পুনর্বাসন , শিশুদের  জন্য দুধ  ও খাবার স্যালাইন  সরবারহ  কলেরা  প্রতিরোধ  এবং আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের  জন্য  তারপুলিন  প্রদান সহ  বিভিন্ন  প্রজেক্ট  শুরু  করেছে  ।

 আরও অনেক আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এই সতেরোটি প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলিত ভাবে কাজ করছে, তাদের নাম ঠিকানা এবং অনুদানের পরিমান এই রিপোর্টের শেষে লিপিবদ্ধ করা হলো। আমেরিকান সরকার Interagency Committee on Pakistani Refugee Relief (ইন্টার এজেন্সি কমিটি অন পাকিস্তানি রিফিউজি রিলিফ)এর মাধ্যমে এইসকল সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছে। 

এদের ভেতর ছয়টি প্রতিষ্ঠান  American National RedCross(আমেরিকান ন্যাশনাল রেডক্রস) CARE(কেয়ার)Catholic Relief Services(ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস)Church World Service(চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস)Lutheran World Relief(লুথেরান ওয়ার্ল্ড রিলিফ) Mennonite Central Committee(মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি) ১৯৫১ সালের ইন্দো আমেরিকান চুক্তি অনুসারে ভারতে তাদের পন্যসমুহের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, এবং অন্যান্য আমেরিকান সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমুহ তাদের পন্যসামগ্রী এই ছয়টি প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ব্যাবহার করে ক্যাম্পগুলোতে পাঠাচ্ছে।




মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাবলিক ল ৪৮০ টাইটেল ২(Title II of Public Law 480) এর অধীনে বেশীরভাগ খাদ্যসামগ্রী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরন করছে । প্রাথমিক ভাবে শরণার্থীদের খাদ্য সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে বিভিন্ন সংস্থার চালু করা বিভিন্ন প্রোগ্রামের যেমন কাজের বিনিময় খাদ্য (food for work) স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য ( school feeding) জন্য গত বসন্তে ভারতে জমাকৃত তাদের মজুদ খাদ্যসামগ্রী দিয়ে পাবলিক ল ৪৮০ (PL 480) এর মাধ্যমে।
এই মজুদ শরণার্থীদের ব্যাপক হারে আগমনের দ্বারা দ্রুতই শেষ হচ্ছে, কিন্তু মার্কিন সরকার কর্তৃক নতুন চালান দিয়ে ঘাটতি পুনরায় পূরণ করা হবে।  

Mr.Frank L.Kellogg(মিস্টার ফ্রাঙ্ক এল কেলোগ)ইন্টার-এজেন্সি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে, যিনি উদ্বাস্তুদের জন্য মার্কিন সরকার এর ত্রাণ প্রচেষ্টার কোঅরডিনেটর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর ব্যাপারে বলেন '' তাদের অভিজ্ঞতা ব্যাক্তিগত জ্ঞান এবং ত্রান উপকরনসমুহ ভারতীয় পরিবেশে দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি এবং অসুস্থতা বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শরণার্থীদের জন্য একটি অমুল্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । স্বেচ্ছাসেবীরাও অসুস্থ হয়ে পরছে, সেই অসুস্থতার মাঝেও তারা ত্রানকাজে তাদের মানবিক অবদান টুকু রাখছেন,যেটা ছাড়া মার্কিন সরকারের হাতে আর কোন বিকল্প নেই ''

মিঃ কলোগ বুঝতে পেরেছেন অনেক আমেরিকান উদ্বাস্তদের সাহায্য করতে চান, এবং তাদের কে বলেন এইসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ সাহায্য করার জন্য চমৎকার মাধ্যম। যারা ইন্ডিয়ায় অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানি রিফিউজিদের সাহায্য করতে চান তাদেরকে নগদ অর্থ সাহায্য নিম্ন তালিকাভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহের মাধ্যমে পাঠাতে বলেন। অনুদানসমুহ আয়করমুক্ত। 

আমেরিকান ত্রান প্রচেষ্টা অবশ্যই, উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য পৃথিবীব্যাপী প্রচেষ্টার একটি অংশ।
সরকারি এবং বেসরকারী মিলিয়ে এখন পর্যন্ত অনুদানের পরিমান ($151,000,000) প্রায় ১৫১০০০০০০ ডলার । এর মধ্যে ($70.5 million) ৭০.৫ মিলিয়ন মার্কিন সরকারের অনুদান । তথাপি পরিবহন ব্যয় ($350 to $400 million)৩৫০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার যা ছয় মাসের মধ্যে আরও ($200 million) আরও ২০০ মিলিয়ন বেড়ে যাবে বলে বোঝা যাচ্ছে। 
যদিও, অর্থ জনবল এবং কায়িক শ্রমের সবচেয়ে বড় বোঝাটা সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ইন্ডিয়াকেই বহন করতে হচ্ছে। 

Frank L. Kellogg: 
Chairman, Interagency Committee 
on Pakistani Refugee Relief.
ফ্রাঙ্ক এল কেলোগ
চেয়ারম্যান,ইন্টারএজেন্সি কমিটি
অন পাকিস্তানি রিফিউজি রিলিফ



এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই কেবল মাত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে আমাদের উদ্বেগ প্রসূত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ নিয়ে আমাদের কোন মূল্যায়ন নয়। 

আপনার উত্তরের প্রত্যাশায়। 

আপনার বিশ্বস্ত,

এডওয়ার্ড ডাব্লিউ ব্রুক                       ওয়াল্টার এফ মন্ডেল
মার্ক ও হ্যাটফিল্ড                          এডমুন্ড এস মুসকি  

.
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Washington D.C. 20523
August 23,1971

Disaster Memo, Number Four
East Pakistan Civil Strife and Cyclone Victims.
SITUATION SUMMARY 

জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রমের ভূমিকাঃ

পূর্ববর্তী প্রতিবেদন অনুযায়ী ২২ মে ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে জাতিসংঘকে অনুরোধ করে। জাতিসংঘ এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হয়, এবং পাকিস্তান সরকারের সাথে সমন্বিত ভাবে একটি ত্রাণকার্য পরিচালনার   রূপরেখা ঠিক করতে বিশেষ দূত হিসেবে জনাব ইসমাত কিট্টানিকে প্রেরণ করা হয়। 

জুন মাস জুড়ে জাতিসংঘ এই ত্রাণ কার্য সফল ভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করে। এর মধ্যে ছিলেন ঢাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত জাতিসংঘের ত্রাণ কার্য সমন্বয় বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি জনাব বাহগাত-এল- তাউইল, নিউইয়র্ক ও জেনেভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সদর দপ্তর প্রতিনিধি ও জনাব কিট্টানির সহযোগী জনাব স্টিফেন আর ট্রিপ, এবং জনাব গ্লেন হেইডন, যার দায়িত্ব ছিল ঢাকায় কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে জনাব এল-তাউইল কে ত্রাণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে সহায়তা করা। এরমধ্যে আরো অন্তর্গত ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি বিশেষ দল, খাদ্য এবং কৃষি বিষয়ক সংস্থা সমূহ এবং বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম যাঁদের দায়িত্ব ছিল খাদ্য ও স্বাস্থ্য সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তদারক করা। একই সময়ে ইউনিসেফ পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, WFP এবং WHO এর সাথে সমন্বিত ভাবে মা ও শিশুদের খাদ্য চাহিদা পূরণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। 

১৫ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপরে জাতিসংঘ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেস রিলিজ প্রেরণ করে। এটি কয়েকটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত ছিল। ১১ আগষ্ট জাতিসংঘ প্রতিবেদন দেয় যে তাঁরা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মী নিয়োগ সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁদের কার্যক্রমের প্রথম ধাপ অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে। এই ধাপের অন্তর্গত ছিল ৩৮ জন কর্মীকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করা। জাতিসংঘ জানায় যে এই ৩৮ জনের কেউ কেউ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন, বাকিরা গন্তব্যের কাছাকাছি রয়েছেন। আশা করা হয় যে শূন্য পদ গুলো মাস শেষের আগেই পূর্ণ হয়ে যাবে। এই দলে ছিলেন ঢাকায় অবস্থিত সেক্রেটারি জেনারেলের অফিসের জন্য নিয়োজিত অতিরিক্ত কর্মীবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণা বিষয়ক একটি দল, বন্দর এবং নৌ যোগাযোগ নিয়ন্ত্রক, স্বাস্থ্য এবং সাধারণ ত্রাণ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অপারেশন ইউনিট, যার অন্তর্গত ছিলেন ৪ জন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, এবং একটি প্রশাসনিক ইউনিট যাঁদের মধ্যে ছিলেন আর্থিক সংস্থান, পরিবহন এবং যোগাযোগ বিষয়ে দক্ষ কর্মীবৃন্দ। 

পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় জাতিসংঘকে সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র। 

মূল সমস্যা সমূহ সনাক্তকরণঃ 

দুর্গতদের কাছে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল ভেঙ্গে পড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর কারণ হল পর্যাপ্ত পরিমাণ জলযানের অভাব, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। এছাড়াও আরো কিছু সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় ছিল। যেমনঃ ১) আমদানিকৃত খাদ্যের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা, ২) বিভিন্ন সমবায় সমিতি, ঋণ প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্প পুনরায় চালু করে গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ৩) সার, বীজ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ, ৪) সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি। ধারণা করা হয় যে প্রতি টন সারের স্বল্পতার ফলে পরবর্তীতে ৫ টন খাদ্য শস্য আমদানী করা লাগবে। 

পরিবহন এবং বিতরণঃ সাম্প্রতিক সাফল্য সমূহ 

২৬ জুলাই তারিখে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান সরকার উপকূলীয় জলযান সমূহের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা পেশ করেছে। ২৮ জুলাই তারিখে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গভর্নর অভ্যন্তরীন নৌ যোগাযোগের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি নিয়োগ দিয়েছেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য হল অভ্যন্তরীন নৌ যোগাযোগ যত বেশি সম্ভব বৃদ্ধি করা। সরকার নৌ যোগাযোগের সমন্বয়ের জন্য নারায়ণগঞ্জে একটি সদর দপ্তর ও চট্টগ্রামে একটি আঞ্চলিক দপ্তর স্থাপন করে। আশা করা হয় যে এই কার্যক্রমের ফলে বিদেশ থেকে আগত ত্রাণবাহী জাহাজগুলো সুবিধা পাবে, এজন্য পাকিস্তান সরকারের সাথে ৩টি চুক্তির মাধ্যমে এই প্রজেক্টে ৪০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়াও এই চুক্তি অনুযায়ী ২৬ টি কোস্টার লিজ নেওয়া হয় যাদের প্রথম টি ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করতে অগাস্টের ১ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান পৌছায়। অক্টোবর এর ১ তারিখের আগে আরো ৮টি কোস্টার পৌছানোর চুক্তি হয়। এই ৯টি জাহাজের সম্মিলিত ধারণ ক্ষমতা ছিল ৬,৩০০ টন এবং আশা করা যাচ্ছিলো যে এগুলি মাসে ৩ বার যাতায়াতের মাধ্যমে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করতে পারবে। 

ইউনিসেফের প্রতিবেদনে জানা যায় যে তাঁদের ২৪টি জলযান জুলাই এর শেষভাগে নিরাপদে ভাল অবস্থায় ফিরে আসে। এই জাহাজ গুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আদেশে পরিচালিত হয়েছিল।

শরনার্থীঃ     

৬ অগাস্ট পাকিস্তান সরকারের প্রদেয় হিসাব অনুযায়ী ১০৭,০৯৮ জন শরনার্থী ভারত থেকে পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন। এরমধ্যে ২৫০০৬ জন ফিরেছে্ন শরনার্থী অভ্যর্থনা কেন্দ্রের মাধ্যমে, এবং ৮২,০৯২ জন ফিরেছেন অচেনা পথ ধরে। এদের মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার জন অমুসলিম বলেও দাবি করা হয়। ১০ জুন তারিখ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ২৯টি শরনার্থী কেন্দ্র স্থাপন করে পাকিস্তান সরকার। 

অর্থনীতিঃ      

অর্থনীতির অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে, যা কিনা ১১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন এর ফলে করুণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল, এবং এই আন্দোলন জুলাই মাসের দিকে থিতিয়ে এসেছে। বেশিরভাগ শিল্প কারখানা চালু হয়, কিন্তু শ্রমিকদের মাত্র ৫০ ভাগ কাজে যোগদান করে। উৎপাদনের হার ছিল স্বাভাবিক অবস্থার ৪০ শতাংশ। বড় শহরে ব্যবসা বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ পুনরায় চালু হয়। আশা করা হয় যে কৃষিজ উৎপাদন ১০ থেকে ১৫ ভাগের চেয়ে হ্রাস পাবে না। সম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়া যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই খাতে উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত এই অর্থনীতি এভাবেই স্থবির থাকবে। 

কৃষিঃ 

হাজার হাজার কৃষক তাঁদের জমি ছেড়ে চলে গেছেন যা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি খাতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। কৃষকদের এই প্রস্থানের ফলে সীমান্তবর্তী এলাকা ছাড়াও অভ্যন্তরীন কিছু এলাকাও প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে খুলনা, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা। 

জুলাই ১৯৭১ এর ইউ এস এইডের এক জরিপ অনুযায়ী ১৯৭২ অর্থবছরে চাল উৎপাদন হবে ৯.৬৪ মিলিয়ন টন, যা ১৯৭০ অর্থবছরের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন থেকে ১২ শতাংশ কম। গড় শস্য উৎপাদন বছরে ১১ মিলিয়ন টন। উপরন্তু অতিরিক্ত দেড় থেকে দুই মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য অতিরক্ত আমদানী করতে হয় চাহিদা মেটাতে। অর্থনীতির এই বেহাল দশার ফলে এবার অতিরিক্ত আরো দেড় মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হবে যার অর্থ মোট আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াবে ৩ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি। এর আগে এক অর্থবছরে সর্বোচ্চ আমদানি ছিল দেড় মিলিয়ন টন, ১৯৭০ সালে।  

১৯৭২ অর্থবছরে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য যোগান দিতে ব্যাপক এবং প্রচন্ড প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যেখানে পরিবহন ও বিতরণের বহুল সমস্যা রয়েছে, এরপরেও ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতি এড়াতে হলে এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। 

ভোলা দ্বীপের পরিস্থিতির উপর বিশেষ প্রতিবেদনঃ 

কৃষি ক্ষেত্রের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইউ এস এইডের দুজন প্রতিনিধি জুলাই এর ২৪ তারিখ ভোলা দ্বীপের কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। তাঁরা দেখেন, খাদ্য শস্য বিতরণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক, তবে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তাঁদের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় চাল উৎপাদন এর সম্ভাবনা বেশী, কারণ প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার একর জমিতে আউস ধান রোপণ করা হয়েছে ও ফসল সংগ্রহ করা হয়েছে। ইউ এস এইডের দুজন প্রতিনিধি মন্তব্য করেন যে, যদিও নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও মার্চের বিশৃংখল অবস্থার প্রভাব থেকে ভোলার খাদ্য পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করছে, তবে অন্যান্য ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার অবস্থা এমন হবার সম্ভাবনা কম। বর্ষাকালে অন্যান্য দ্বীপ অঞ্চল যেমন মনপুরা বা অন্যান্য দ্বীপ এর তুলনায় ভোলা অঞ্চলে যাতায়াত তুলনামূলক সহজ। 
Russel S. McClure
Disaster Relief Coordinator.   


.
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অক্টোবর ৬, ১৯৭১ কংগ্রেশনাল রেকর্ড - সিনেট এস ১৬০০৭ 
রাষ্ট্রপতির বিবৃতি 
আমি আজ কংগ্রেসকে অনুরোধ করছি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথাযথ অতিরিক্ত তহবিলের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার মানবিক এবং শান্তির পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 
সাম্প্রতিককালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে তা মানুষের দুর্ভোগ ব্যাপকভাবে কঠিন করে তুলেছে। বৃহত্তর দুর্যোগ আকারে অবারিত এই পরিস্থিতি দুর্ভিক্ষ বা এমনকি যুদ্ধের দিকেও ধাবিত হতে পারে। এমন একটি পরিস্থিতির প্রতিহত করতে সাহায্য করা এবং কষ্ট উপশম করা প্রশাসনের একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য। 
এই অবস্থার ভুক্তভোগী যারা তাদের দুর্দশার উপরে বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিবেক এবং শাসনের বিকল্প হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিবের নেতৃত্বে দৃষ্টি নিবন্ধ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা এবং নতুন দিল্লীতে এটি একটি বিশেষ মিশন, এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ মানুষের সরাসরি রিলিফ সরবরাহের জন্য কর্মক্ষম কাঠামো প্রদান করেছে যা ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তান উভয়ের জন্য প্রয়োজন। 
অনেক দেশ এবং ব্যক্তিগত দাতারা সাড়া দিচ্ছে এই বৃহৎ চ্যালেঞ্জকে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে জাতিসংঘের সাহায্যের সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করেছে ভারতের লক্ষ শরণার্থীর সাহায্যে এবং পূর্ব পাকিস্তানের লাখো মানুষের জন্য যারা অনাহারের সম্মুখীন হতে পারে। 
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দাতা দ্বারা আরও চাহিদা সম্পন্ন করা হবে। আশা করা যায়, এই সমস্যা মোকাবেলার খরচ এই অর্থবছরের মাধ্যমে পাওয়া যাবে যা শতকোটি মার্কিন ডলারের বেশি হতে পারে, এটি ভারত এবং পাকিস্তানের সাধ্য বহির্ভূত। ৩রা অগাস্ট, ১৯৭১ এ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অস্বাভাবিক মানবিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিধি সভা পূর্বেই অনুধাবন করেছিল। বিদেশী সহায়তা আইনের অধীনে ১০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত তহবিল অনুমোদন করেছিল। সে সময় থেকেই আমরা আমাদের সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম। এছাড়াও, এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি শীঘ্রই রিলিফ অপারেশন সুযোগ তৈরি হয়, আমরা আমাদের সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম।
সুতরাং, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, "হাউজের" উদ্যোগে অতিরিক্ত সমাপ্তির কর্ম হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা আইনের অধীনে কংগ্রেস উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রদান করুক ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অতিরিক্ত পরিমাণ রিলিফ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ বিতরণের জন্য। এবং সম্মিলিতভাবে খাদ্য সরবরাহ জনআইন ৪৮০ এর অধীনেও। এই তহবিল মানুষের সংকট নিরসনে আমাদের অংশ পূরণ করতে সমর্থ হবে। গভীর দু:খজনক ঘটনা গুলো আমরা খুব সহজেই এড়াতে পারি এগুলো অনুসরন করে।
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এস ১৬৯২৪ কংগ্রেস-সম্পর্কিত দলিল-সিনেট        ২৭ অক্টোবর,১৯৭১ 
                    রাষ্ট্র বিভাগ 
ওয়াশিংটন,ডি.সি.,২৬শে অগাস্ট,১৯৭১.
মাননীয় বার্চ বে,
ইউ.এস. সিনেট,
ওয়াশিংটন,ডি.সি.  
প্রিয় সিনেটর বেঃ মাননীয় সচিব আমাকে অনুরোধ করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিষয়ে আপনার ১২ই অগাস্ট-এর চিঠির উত্তর দিতে।
এই সংকটে আপনার চিঠি অনেক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস দেয়।আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা কঠিন যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতীব জটিল ও গম্ভীর নীতির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।আমি আশা করছি,আপনি সম্মত হবেন যে এর সমাধান-ও কঠিন,আমাদের সকলের জন্যই,যেহেতু এই সরকার এমন নীতি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক যা আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে এবং এই সংকট উপশমে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবদান রাখতে সহায়তা করবে।
শুরু থেকেই এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের পথ ছিল মূলত ত্রৈমাত্রিক।প্রথমত,মানবজাতির এই বিশাল দুঃখজনক ঘটনায় লাখো মানুষের দুর্ভোগ উপশম করায় মানবিক ত্রাণ প্রয়াসে আমরা সীমান্তের উভয় পার্শ্বে পুরোভাগে ছিলাম।আমরা এই দায়িত্ব পালনে মনঃস্থ হয়েছি।দ্বিতীয়ত,ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের ঝুঁকি রয়েছে তা এই সংকটকে প্রচণ্ডভাবে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে,তার কারণে আমরা উভয় দেশকে সংবরণ করতে পরামর্শ দিয়েছি।আমরা সেটাই জারি রেখেছি।তৃতীয়ত,এই সমস্যার গোঁড়ার কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করাটা অপরিহার্য,আমরা পাকিস্তান সরকারকে তাড়না দিয়েছি যাতে যত দ্রুত সম্ভব একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে জরুরি আলোচনা শুরুর পদক্ষেপ নেয়।যতক্ষণ পর্যন্ত,আমরা এই প্রক্রিয়ায় কোনো অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারব,আমরা এই চেষ্টা জারি রাখব।
আমরা বিশ্বাস করি যে এই পরিস্থিতিতে এটাই সঠিক পদ্ধতি।এই নীতি তৈরিতে আমরা বিভিন্ন প্রয়াসের উদ্যম নেয়ার মনঃস্থির করেছি,এমন একটি সংকটের মুহূর্তে এটা করতে উভয় সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতা সম্মন্ধে অবগত আছি যে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রক্রিয়ায় বাইরের কোন শক্তি প্রভাব ফেলতে পারে ও এমন দুঃখজনক ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখে পুরো মানব সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল হতে হবে। 
এখন আমি আপনাকে আমাদের নীতির বিভিন্ন উপাদানের ব্যপারে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি। 
এখানে একটি বহুবিস্তৃত ও ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে,১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সংকটপূর্ণ দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণে অস্ত্র যোগান দিয়েছে পাকিস্তান কে।বাস্তবে,আমরা কোনো মারাত্মক সামরিক মারণ-সামগ্রীর 

যোগান দেইনি যখন থেকে পাকিস্তানে ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের সামরিক অনুদান কর্মসূচি স্থগিত (পরে বাতিল) হয়।পাকিস্তান সেই সময় হতে চীন, ইউএসএসআর ও ফ্রান্স সহ বিভিন্ন সরবরাহকারী থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে থাকে।আমরা ধারণা করতে পারি যে এই সরঞ্জাম এর কিছু ও যেগুলো আমরা আগে সরবরাহ করেছি তা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছে,কিন্তু আমাদের এই বর্তমান সংকটে তার পরিমাণের অনুপাত জানার কোনো পন্থা নেই।ইউ.এস. এর সরঞ্জাম এর ব্যপক ব্যবহারে আমরা অনুতপ্ত এবং পাকিস্তান সরকারকে তাই পরামর্শ দেয়া হয়েছে,তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় সামরিক শক্তির ব্যবহারকে সার্বভৌম অধিকার রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে ভাবে।
১৯৬৫ সাল হতে পাকিস্তানের কাছে পূর্বের পাঠানো ইউএস সরঞ্জামে যেসব মারণ সামগ্রী যেমন পরিবহন ও যোগাযোগ সামগ্রী এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমরা বিক্রয় করেছি,তা বিশাল অনুপাতে কমানো হয়েছে।কিছু গোলাবারুদ-ও বিক্রয় হয়েছিলো।এই বছরে মার্চ-এর শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর,আমরা ভবিষ্যতে সকল বিক্রয় বাতিলের ব্যবস্থা নিয়েছি-শুধুমাত্র সেইসব সামগ্রী ছাড়া যেখানে বৈধ অনুমতিপত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়।সেই সময় পর্যন্ত বৈধ অনুমতিপত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানে যা হয়েছে,প্রায় পুরোটাই অতিরিক্ত অংশে হয়েছে এবং,যেহেতু অনেক অনুমতিপত্র হয় মেয়াদোত্তীর্ণ অথবা কাজে লাগানো হয়নি তা ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষের বেশি না।কোনো সামরিক গোলাবারুদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।সাম্প্রতিক সময়ে যা যাত্রাপথে রয়েছে তার সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের নিচে,আর এই সংখ্যাটা কমতে থাকবে যেহেতু বাকি অনুমতিপত্র ব্যবহার করা হয়ে গেছে অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ।
অতঃপর আমরা যে ব্যাপারে আলোচনা করছি তা শুধু একটি ছোট সংখ্যা নয় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এর সামরিক প্রভাব সামান্য।আমাদের ধারণা হয়নি যে অবশিষ্ট চালানের উপর আমাদের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত কারণ আমাদের ইচ্ছা পাকিস্তান সরকারের সাথে অবাধ যুদ্ধ এড়ানো যা শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে আমাদের যে ভূমিকা তা পালনে সীমাবদ্ধতা তৈরি করতে পারে। 
অর্থনৈতিক সহায়তায় আমরা একভাবে আমাদের পথে চালিত হয়েছি।যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হতে আমরা নতুন কোনো দ্বিপার্শ্বিক সহায়তা প্রদান করি নি(শুধুমাত্র মানবিক সহায়তা ছাড়া),কিন্তু আমরা ধারণা করছি যে আনুষ্ঠানিকভাবে চলমান কোনো প্রকল্পকে বন্ধ করাটা শুধুমাত্র পাকিস্তানের সাথে সামগ্রিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে যে নমনীয়তা আমরা আশা করি তাতে বিপরীত ফল আনবে তা নয়,চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পাকিস্তানের জনগণের জন্য-ও ক্ষতিকারক হবে।অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা এমন,সবক্ষেত্রে না হলেও,পাকিস্তানে অন্যান্য সাহায্যদাতাদের ক্ষেত্রে।যেহেতু ভবিষ্যতের জন্য আমরা বলেছি যে আমরা আমাদের সাহায্য আবার শুরু করার আশা রাখছি যার উন্নয়ন মার্চ এর ঘটনাবলির আগে আশাপ্রদ ছিলো,কিন্তু আমরা তা শুধুমাত্র করতে পারব জাতীয় উন্নতি পরিকল্পনার প্রসঙ্গে উভয়পক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পুনরালোচনার মাধ্যমে।পাকিস্তানের দ্বারা এমন পুনরালোচনা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ দায় নিবে।আমরা বিশ্বাস করি না যে অন্যসব দাতা থেকে আদতে এই পরিস্থিতি আলাদা। 
আপনি মানবিক সহায়তায় আমাদের ভূমিকা দেখুন।সেখানে আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং,আশা করছি,অক্ষুণ্ণ থাকবে-যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মানুষের ভোগান্তি কমানো ও ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ আটকাতে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যকর ও দৃঢ়ভাবে সহায়তা করেছি।রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও সচিব উভয়ই এই প্রয়াসে পূর্ণ সহায়তা করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা করতে গিয়ে নিশ্চিতভাবে অঙ্গীকার করা মুশকিল,যে আমাদের ত্রাণ বিতরণ প্রত্যেকক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে                                                           কাজে লাগবে,কিন্তু আমরা এইটুকু নিশ্চিত যে আমাদের ও অন্যান্যদের ত্রাণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মানুষদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।এই বিশ্বাস দৃঢ় হবে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পূর্ণ ও বাস্তব সাহায্য প্রদানের সক্রিয়তার মাধ্যমে।
এটা আমাদের দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস যে যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে ইউএন দ্বারা পরিচালিত হয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন এর প্রয়াস চলছে তা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিশ্বাস পুনুরুদ্ধারে সাহায্য করবে,যা পালাক্রমে ভারতে থাকা শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে অবদান রাখবে।আমাদের এই হিসাবে কোনো ভ্রম নেই,যাহোক,যদিও আমরা খুব ভালভাবে জানি যে লাখো শরণার্থীর উল্লেখযোগ্য হারে ফিরে যাওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি শরণার্থীদের বিশ্বাস কে উদ্বুদ্ধ করে।
এই সকল সমস্যা আপনার চিঠিতে উল্লেখিত মৌলিক দুটি বিষয় কে বর্ণন করে,যা হল,পাকিস্তানের দুই অংশকে পুনর্মিলনে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা ভূমিকা রাখতে পারি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে অবদান রাখতে পারি।দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের নীতিতে এগুলো মৌলিক উদ্দেশ্য।আমরা বিশ্বাস করি যে এসব কাজ নিষ্পাদনে কোনো উন্নতি চাইলে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সাথে সক্রিয়ভাবে সহকারী মনোভাব বজায় রাখতে হবে।তারা কিভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করবে তাতে যেমন আমরা নির্দেশ দিতে পারি না এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত।কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এটা শুধুমাত্র তাদের প্রত্যেকের সাথে সতন্ত্র সম্পর্ক রাখা যাতে আমরা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত উপদেশ দিতে পারি এবং এই বিশাল সমস্যার সমাধানে উদ্বুদ্ধ করতে পারি যার কারণে এই দুই দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে ও উপমহাদেশের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে।
আমি জানি যে এই বিভাগের প্রত্যক্ষ কর্মকর্তারা আপনার বা আপনার কর্মচারীবৃন্দের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দিত হবেন যদি আপনি এই সকল বিষয়ের কোনো বিষয়ে বিবরণাদি চান।দয়া করে যখনই এই বিভাগ কোনো সহায়তা প্রদান করতে পারবে নির্দ্বিধায় তখনি আমাদের আহ্বান করুন।
                                                     আপনার একান্ত বাধ্যগত,
                                                      হ্যারিসন এম স্যামস, 
                                                   কংগ্রেসসম্পর্কিত সম্পর্কের জন্য 
                                                    কার্যনির্বাহক সহকারী সচিব।
.
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“ওয়াশিংটন, নভেম্বর ১৩: গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজারস বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট যে কোনো যুদ্ধাবস্থায় “জড়িয়ে পড়া এড়াতে” যুক্তরাষ্ট্র সবকিছু করবে। খবর এপি ও রয়টার।
.
ন্যাশনাল জার্নালিজম সোসাইটির বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখার সময় তিনি আরো বলেন, “আর কোনো যুদ্ধে জড়াতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী নয়।“
.
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র উভয়পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের সেনা সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন,
.
...”সীমান্তে সংগঠিত সংঘর্ষের রেশ ধরে আগামীতে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।“...
.
রজারস উল্লেখ করেন, ১৯৬৫ সালে এই দুই দেশের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষকেই উল্লেখযোগ্য কোনো সামরিক সহায়তা দেয় নি। বর্তমানেও এই দুই দেশকে কোনো অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে না। 
.
দুই দেশের সঙ্গে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
.
পাকিস্তানে সামরিক যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দিয়ে রজারস তাঁর বক্তব্যে জানান, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের কাছে এই ধরনের ছোটখাটো সরবরাহের কারনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের গুরুতর ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছিলো।“
...

.
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এস ২১০১২ 	        		 কংগ্রেশনাল রেকর্ড সিনেট  	 		৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 

[ নিচের তথ্যগুলো ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের দেয়া একটি ব্রিফিং থেকে নেয়া হয়েছে। অ্যারিজোনার সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার হোয়াইট হাউস থেকে এই প্রতিলিপিটি পান এবং ৯ ডিসেম্বর এটি কংগ্রেশনাল রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন।]
ভারত-পাকিস্তান
(হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে ব্রিফিং)

ড. কিসিঞ্জার, আমি ভেবেছিলাম দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কতটা চিন্তিত, সে সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলতে হবে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক মুখপাত্র যেসব ঘোষণাগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর কতটুকু আমরা সম্পন্ন করেছি, সেটা নিয়েও আলোচনা করা দরকার।
এই ব্যাপারে যেহেতু আমার কাছে কোনকিছু সাজানো নেই, সুতরাং আমি আপনার সাথে কোন প্রকার পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই কথা বলতে যাচ্ছি এবং আমি আজকের সাক্ষাৎকারটি একটি পত্রিকায় উল্লেখ করতে পারি। 
প্রথমত, আমি আপনাকে কিছু ব্যাপার স্পষ্ট বলে দিতে চাচ্ছি। কোন কোন জায়গায় বলা হয়েছে যে, প্রশাসন ভারতবিরোধী। এটি সম্পুর্ন ভুল ধারনা। ভারত একটি বৃহৎ দেশ। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে একটি। এটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত। 
যুদ্ধোত্তর সময়ে আমেরিকানরা অন্যান্য সকল প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের অগ্রগতি ও উন্নয়ন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং আমেরিকান জনগণ ১০ বিলিয়ন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দেয়। গত বছর ভারত এই প্রশাসন থেকে সর্বমোট ১.২ বিলিয়ন সাহায্য পায়, যার মধ্যে ৭০০ মিলিয়ন আসে কেবল যুক্তরাষ্ট্র থেকে। অতএব, ভারতের উন্নতি এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা সবসময় দেখে এসেছি যে, ভারতের সাফল্য এবং গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি অনুন্নত বিশ্বের অনেক দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 
অতএব, ভারতের সাথে আমাদের যখন মতবিরোধ হয়েছিলো, যেমন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আছে, আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং হতাশার কারণে এগুলো করেছিলাম।
আমার দেখামতে ২৫ মার্চ কেমন ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২৫ মার্চ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং পরিস্থিতি বর্তমানের রূপে নিয়ে এসেছিল। 
এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ঘটানোর মত কর্মকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই সমর্থন করেনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখেছে যে এই ধরনের ঘটনা ভারতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। আমরা সবসময় দেখে এসেছি যে, ভারতে উদ্বাস্তুদের অনুপ্রবেশের ঘটনা সবসময়ই বিপজ্জনক। এতে করে সাম্প্রদায়িক বিবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা জানতাম যে এই ঘটনাগুলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। 
অতএব, ভারতে শরণার্থীদের ভোগান্তি প্রশমনে এবং উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহ রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই সাথে দুইটি কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত, মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতে এবং শরণার্থীদের ফেরত আনতে; এবং দ্বিতীয়ত, আমরা একটি রাজনৈতিক সংঘাতের সমাধান করার চেষ্টা করছি, যেখানে শরণার্থীদের প্রথম স্থানে নিয়ে আসার কথা হয়েছিলো। 
এটি করার জন্য যেসকল সমস্যা হতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হল রাজনৈতিক বিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগা। কিন্তু এই বিবর্তনটি ছিল মানুষের দুঃখকষ্ট কমানোর জন্য সবচেয়ে বেশি দরকারি। 
শরণার্থী সমস্যার দুটি দিক ছিল; প্রথমত, ভারতের ভিতর যেসকল শরণার্থী আছে তাদের ঠিকমত দেখাশোনা করা; এবং দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের উপর আরোপিত যেসকল শর্তগুলোর জন্য শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেগুলোর পরিবর্তন করা, বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করারই হল উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ এড়াতে জন্য ৯০ মিলিয়ন এবং ভারতের শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য ১৫৫ মিলিয়ন সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমাদের এই সাহায্যের পরিমাণ বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশ কর্তৃক যত সাহায্য এসেছে তার সমষ্টির চেয়েও বেশি। 
আমি এখানে আরও কিছু যোগ করতে পারি, ভারত সরকারের অনুরোধে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য যে সাহায্য দেয়া হয়েছিল, তার জন্য ভারতে শরণার্থীদের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে এবং এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 
রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছে আরও ২৫০ মিলিয়ন বেশি সাহায্য পাঠানোর জন্য, যাতে করে আমাদের প্রস্তুতকৃত খাবারগুলো শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য পাঠানো যায়। অন্যভাবে বলা যায়, শরণার্থীদের নিয়ে ভারতের সমস্যার সমাধান এবং ভারতে আরও শরণার্থীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতৃক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫০০ মিলিয়ন। 
সমুদ্র বন্দর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে খাবার ও অন্যান্য সাহায্য পরিবহন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানকে ২৬টি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিল। 
১৯৭১ সালের মার্চে যা ঘটেছিলো সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো ক্ষমা করেনি। পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে পাকিস্তানের উপর নতুন কোন উন্নয়ন ঋণ দেয়নি। 
দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেয়ার জন্য একটি বড় চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে এই বিষয়টি সত্য যে গত বছরের মার্চের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নতুন লাইসেন্সগুলো স্থগিত করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে সকল সামরিক পণ্যের চালান আমেরিকার বাইরে থেকে হয়েছিল বা আমেরিকান সরকারি নিয়ন্ত্রণে হয়েছিলো। পাকিস্তানে পুরাতন লাইসেন্সের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্যিক চ্যানেলের মাধ্যমে যেসকল অস্ত্র প্রেরণ করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কেবলমাত্র অস্ত্রগুলোর অতিরিক্ত অংশ। সেখানে মারাত্মক কিংবা প্রাণঘাতী কোন অস্র ছিল না। 
পূর্ববাংলায় এই ধরনের হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরপরই মার্চের শেষ কিংবা এপ্রিলের শুরুতে ৩৫ মিলিয়ন মূল্যমানের অস্রের মধ্যে মাত্র ৫ মিলিয়ন সমমূল্যের অস্র চালান দেয় এবং বাকি সব অস্র রেখে দেয়া হয়। অন্যদিকে, আমরা ৪টি সশস্ত্র ডিভিশন তৈরী করেছি। আসল ব্যাপার হল ৩৫ মিলিয়ন মূল্যমানের অস্র রেখে দেয়া হয়েছিল এবং কেবলমাত্র ৫ মিলিয়ন সমমূল্যের অস্র চালান দেয়া হয়েছিল – আমার সঠিক পরিমাণটা জানা নেই। আমার মনে হয় এটি ৪ – ৫ মিলিয়নের মধ্যেই হবে, যেগুলো বাণিজ্যিক চ্যানেলের মাধ্যমে পুরাতন লাইসেন্স ব্যাবহার করেই অস্রের বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। 
সুতরাং, আমি বিশ্বাস করি, এটি সঠিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই বছরের মার্চ মাসে তাদের নিজস্ব একটি অবস্থান তৈরি করে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কাজকর্মের মাধ্যমে বিশ্বের বাকি দেশগুলোকে সাথে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দুর্ভোগ এড়ানোর জন্য, বিশেষ করে মার্চের শেষের দিকে পূর্ববাংলার উপর যে দুর্ভোগ নেমে আসে সেটি সমাধানের জন্য অবদান রাখতে চেয়েছিল। 
এখন রাজনৈতিক বিবর্তনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিবর্তনের জন্য কি অবসান রেখেছে?
এটা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক বিবর্তনের উপর সরাসরি কোন মতামত ঘোষণা করেনি। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিল্লি এবং ইসলামাবাদ উভয়ের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা চেয়েছিল যাতে করে শরণার্থীরা পুনরায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্রপতির অনুরোধে, জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমি যখন দিল্লি ছিলাম তখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিকট এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল এবং তারা উভয়েই বলেছেন যে তারা আমাদের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছেন এবং আমাদের সিদ্ধান্তের কোনরূপ সমালোচনা করেননি। 
তারা অস্ত্রের চালানের ব্যাপারটি নিয়ে সমালোচনা করেছিল। দ্বিতীয়ত, আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্রভাব ব্যাবহার করেছি যাতে করে পাকিস্তান সরকার একটি রাজনৈতিক বিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। আমরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানে এই ব্যাপারে কোন সমালোচনা না করে, তাদের জন্য প্রেরিত সাহায্যগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা বিতরণ করার সিধান্তে রাজি হয়। পাকিস্তান আরও মনে করে যে এর ফলে পাকিস্তান বেসামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে এটি ঘটার কোথা ছিল। 
আমরা সীমান্ত থেকে উভয় দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু যখন ভারত সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, তখন আমরা পাকিস্তানকে একতরফাভাবে সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানাই এবং পাকিস্তান আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু ভারত এই বিষয়ে কোন সাড়া দেয়নি। 
আমরা সকল শরণার্থীদের জন্য একটি সাধারণ ক্ষমার আহ্বান জানাই এবং আমাদের আহ্বানটি গৃহীত হয়েছিল। 
প্রশ্নঃ কার দ্বারা?
পাকিস্তানের ড. কিসিঞ্জার। পাকিস্তানে ভারতের কোন শরণার্থী ছিল না।
সকল শরণার্থীদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আমরা পাকিস্তানকে অনুরোধ করি যাতে করে তারা কোনরূপ প্রতিহিংসার শিকার হওয়ার ভয় ছাড়াই ফিরে আসতে পারে। 
	আমরা আরও গিয়েছিলাম। আমরা কলকাতায় বাংলাদেশের মানুষদের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম এবং এই বছর আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ৮ বারেরও বেশিবার যোগাযোগ করেছিলাম। 
	বাংলাদেশ মানুষের সাথে সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আমরা তিনবার সাক্ষাত করেছিলাম। পাকিস্তান সরকার আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কলকাতায় থাকা আমাদের নিজস্ব সংবাদবাহক আমাদের জানিয়েছিল যে ভারতীয় সরকার এই আলোচনার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত। 
.
অন্য কথায়,আমরা একটি রাজনৈতিক মীমাংসার প্রয়াস করেছি,এবং আমি যদি আমাদের ও ভারত সরকারের মধ্যকার যে বিভেদ আছে তার সারমর্ম করি,তাহলে এটা হলঃ 

আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে ভারত সরকারকে বলেছি- মাননীয় রাষ্ট্রসচিব ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে ১৮বার সাক্ষাৎ করেছেন;আমি অগাস্ট মাসের শেষ হতে রাষ্ট্রপতির হয়ে সাত বার সাক্ষাৎ করেছি।আমরা সকলে জানিয়েছি যে রাজনৈতিক বিবর্তনে পূর্ব বাংলার জন্য রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন-ই অনিবার্য ফলাফল ছিল,এবং আমরা সকলে তা সমর্থন করেছি।পার্থক্য হয়ত এটাই ছিল যে ভারত সরকার সব এতো দ্রুত চেয়েছিলেন যে এটা আর রাজনৈতিক বিবর্তনের না বরং রাজনৈতিক পতনের আলোচনায় পরিনত হয়েছিলো।

ভারত সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে জল্পনা-কল্পনার চেষ্টা না করে,বিষয়টার প্রকৃত ঘটনা,যেভাবে তারা আমাদের সামনে নিজেদের উপস্থাপন করেছে তাই মেনে নিয়ে,আমরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এখানে ছিলেন তখন তাঁকে সীমান্ত থেকে তাঁদের সৈন্যদল উঠিয়ে নেয়ার পাকিস্তানের একতরফা প্রস্তাবের ব্যাপারে বলেছিলাম।সেখানে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিলো না।
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এখানে ছিলেন তখন আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম যে আমরা পাকিস্তানী ও আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে একটি আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব,বিশেষত মুজিবুরের সম্মতিতে,যিনি এখন জেইলে।ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ভারতে ফিরার পরপর-ই আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম যে আমরা তাঁদের সাথে একটি রাজনৈতিক সময়সূচী নিয়ে আলোচনা করতেও প্রস্তুত ছিলাম,একটি যথাযথ সময়সূচী পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।এই কথোপকথনটি ১৯শে নভেম্বরে হয়েছিলো।২২শে নভেম্বর পূর্ব বাংলায় সামরিক কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

কাম্য ছিলো ১৫ই নভেম্বর,যখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব এখানে ছিলেন আমরা তাঁকে বলেছিলাম যে আমরা ধারণা করছি এবার পাকিস্তানের সময় সর্বাধিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি ২২শে নভেম্বরের সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের কোনো উত্তর দিতে পারবেন না,যখন তিনি তাঁর দেশে ফিরবেন।তিনি আমাদের এ-ও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বেসামরিক শাসনের প্রত্যাবর্তন হবে,সেই সময়ে মুজিবুরের মুক্তির মত বিষয়গুলো তুলে ধরা সহজ হবে,যার কারাদন্ড সামরিক আইনে হয়েছিলো।

তথ্যটি প্রেরণ করা হয়েছিলো,এবং তাসত্ত্বেও ২২শে নভেম্বরের সপ্তাহে সামরিক শাসন শুরু হয়েছিলো।সুতরাং যখন আমরা বলি যে এখানে সামরিক শাসনের প্রয়োজন ছিলো না,তখন আমরা বলি না ভারতের ভোগান্তি হয়নি,আমরা বলি না ভারতের সমস্যায় আমরা অনুভূতিহীন বা ভারত কে আমরা মুল্যা্যন করি না।

এই দেশের,ভারতের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে ভালোবাসা রয়েছে,তাই প্রচন্ড দুঃখ নিয়ে এই ঘটনাটি মেনে নিয়েছি যে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া সামরিক শাসন নেওয়া হয়েছে এবং আমরা যদি এই মতামত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ করি,যেটা আমরা করবো না কারণ আমরা উপমহাদেশের একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ কে সমর্থন করতে চাই বা পৃথিবীর বিশিষ্ট দেশগুলোর মধ্যের একটি দেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই,কিন্তু যেহেতু আমরা কিছু উক্তিতে বিশ্বাস করি যে,সামরিক আক্রমণের বৈধতা নির্ধারিত হয় অংকশাস্ত্রের মাধ্যমে,যদি রাজনৈতিক জ্ঞান এটা বলে যে আক্রমণকারীর আছে ৫০ কোটি এবং প্রতিরোধকারীর রয়েছে ১০ কোটি,সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সবসময় সংখ্যাগত দিক দিয়ে শক্তিশালীর পাশে থাকবে,আমরা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করছি যেখানে সুদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য তৈরি হবে এবং শান্তির সময় প্রতিষ্ঠা,যা রাষ্ট্রপতির সবচেয়ে বড় ইচ্ছা;তা ক্ষুণ্ণ হবে,আবশ্যকভাবে প্রথমেই আমেরিকানদের জন্য না,কিন্তু পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য।

আমি আমাদের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করতে এখানে আসার সুবিধা গ্রহণ করেছি।আপনি এই নেপথ্য ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা দেখতে পারেন,কারণ এখানে আমরা কি করেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে।আমি আপনাকে পুর্বপ্রস্তুতিহীন সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি এবং এখন আমি আপনাকে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বা আরো বিস্তারে যেতে খুশি হব।

প্রশ্ন। কেনো ভারতের নিন্দায় আমেরিকার অবস্থান নিয়ে প্রথম আংশিক-প্রকাশ্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিলো এবং কেনো আপনি এখন এই বিলম্বিত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন?বিশ্ববাসীর উপলব্ধি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আগ্রাসক হিসেবে বিবেচনা করেছে,যা ভারত-বিরোধী,এবং আপনি একটি নিরপেক্ষ প্ররোচক অবস্থা এখানে তৈরি করেছেন যা এখানের ঘটনা নয়।তাহলে কেনো এই বিলম্ব? 
ডঃ কিসিঞ্জার। এটা এখন পর্যন্ত পিটার লিসাগর হতে পাওয়া আমার সর্বোচ্চ প্রশংসা। (হাসি) 
আমরা অনেকটা সময় এটা বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক ছিলাম যে এই বিষয়টি প্রকাশ্য ক্ষমতার আশ্রয়েই এতটা অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং সামরিক সক্রিয়তার প্রথম দুই সপ্তাহ আমরা দেখছিলাম রাষ্ট্রবিভাগের কূটনৈতিক পরিচালনায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটা থামাতে কি করা যায়।
আমরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুটি আবেদন করেছি।আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিও আবেদন রেখেছি 
এখন,তারপর শুক্রবারে পরিস্থিতি পূর্ণ-বিকশিত যুদ্ধে বিস্ফোরিত হয় ও এই ঘটনাটি জনগণের আগে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।এখন এই ঘটনাগুলোকে সামনে রাখতে আপনি যে বৈশিষ্ট্যপ্রদান করেছেন,যা ভারত-বিরোধী হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে,অবশ্যই আমি তা মেনে নিতে পারব না। 

প্রশ্ন। আমি বলেছিলাম বিশ্ববাসীর ধারণা যে যুক্তরাষ্ট্র ভারত-বিরোধী ছিলো শুক্রবারে রাষ্ট্রবিভাগে দেয়া প্রথম নেপথ্য বিবরণীর বৈশিষ্ট্যের কারনে।
ডঃ কিসিঞ্জার। আমরা এই সংকটে সামরিক শক্তি ব্যবহারে বিরোধিতা করেছি,এবং আমরা বিশ্বাস করি না যে সামরিক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াটা জরুরি ছিলো।আমরা বিশ্বাস করি যে পূর্ব বাংলায় যে দুঃখজনক ঘটনার সূচনা হয়েছিলো এখন তা একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিভাজনের প্রয়াসে পরিণত হয়েছে।
সুতরাং শনিবারে যে দর্শন ব্যক্ত করা হয়েছিলো তা আজকের দর্শনের সাথে অসঙ্গত নয়।যা আজ করা হয়েছে তা শনিবারে দেয়া বিবৃতির নেপথ্যের ব্যাখ্যা ছিলো,এবং হয়তোবা এটাই ভালো হবে যদি আমরা এই পুরো বিষয়টাকে সামনে রাখি।

প্রশ্ন।যদি আপনি যা বলেছেন তা থেকে আমি ধরে নেই, পুর্বে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে পূর্ণমাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রাদুর্ভাবে আপনি বলেছিলেন পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়েছে যে এতে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হবে যার মধ্যে এই মাসের শেষে বেসামরিক শাসনে ফিরে যাওয়া,কলকাতায় বাংলাদেশের যে প্রতিনিধি রয়েছে তার সাথে আলোচনায় যাওয়া,একতরফাভাবে সীমান্ত থেকে সৈন্যদল সরিয়ে নেয়া।আপনি কি জানেন এই মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারের করা এই প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে কোনো একটিও এখন বলবৎ কিনা?যদি কোনোভাবে এই যুদ্ধ থামানো যায়,তারা কি সেইসব কাজ করতে এখনো ইচ্ছুক? 
ডঃ কিসিঞ্জার। এই বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আমায় সততার পরিপ্রেক্ষিতে নিতে দিন।


এই একতরফা প্রত্যাহার,এটার কোনো পরিবর্তন নেই।বাংলাদেশের জনগণের সাথে কথা বলার ইচ্ছায় একদিকে ভারত ও বাংলাদেশ একপক্ষে এবং পাকিস্তান অপরপক্ষে থেকে অসম্মতিতে লিপ্ত হয়েছে।ভারতীয়দের অভিমত যে আলোচনা মুজিবুরকে দিয়ে শুরু হতে হবে,যিনি এখন কারাগারে।
আমরা চেষ্টা করেছিলাম বাংলাদেশের জনগণের সাথে একটি আলোচনা শুরু করতে যারা কারাবাস করছে না এবং যারা কলকাতায় ছিলো।পাকিস্তানীরা জানিয়েছিলো যে তারা শুধুমাত্র সেইসব বাংলাদেশিদের সাথে কথা বলবে যাদের উপর পাকিস্তানে নির্দিষ্টভাবে কোনো অন্যায় করার অভিযোগ নেই এবং আমার ধারণা নেই যে এতে কে বাদ পরছে। 
কিন্তু আমি মনে করি সেই অংশটা,ভাঙ্গনের ছিলো না।যা আমাদের মাঝে গুরুতর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে-যার এতখানি আমরা না,কারণ আমরা কোনো দল ছিলাম না,আমরা শুধু তথ্য প্রেরণ করছিলাম তাদের মাঝে যারা আলোচনা শুরু করতে চায় এবং ভারতীয় পক্ষের মত ছিলো যে এই আলোচনাটি মুজিবুরের মাধ্যমে শুরু হতে হবে।

এক মিনিটের জন্য আমি এই নথি থেকে সরে আসছি।

আমরা বিবেচনা করেছি যে একবার এই আলোচনা শুরু হলে,মুজিবুরের মুক্তি কিছু সময়ের মধ্যে একটি অনিবার্য ফলে পরিনত হবে আর তাই আমাদের মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে আলোচনা শুরু করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
এই অংশে আমি নথি বিবেচনা বন্ধ করছি।এটা আপনার বোধগম্যতার জন্য সরবরাহ করছি।আমি মনে করি এটা বলা নিরাপদ যে ভারতের দিক থেকে সর্বোচ্চ দ্রুততা আশা করেছিলো এবং সম্ভবত পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বরদাস্ত করার থেকেও দ্রুত গতিতে।আমরা অনুভব করেছি যে এটা সমাধানের একটা উপায় হতে পারে ভারতীয়রা যদি তাঁদের হিসাবে কোনো যৌক্তিক একটা সময়সূচী আমাদের দেয়,এবং এটা হতাশার জন্ম দিয়েছিলো যখন আমি গ্রীষ্মকালে সেখানে ছিলাম,ও কোনো সদুত্তর পাইনি।এটা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিদায়ের আগেই আবার উত্থাপন করা হয়েছিলো,ও এটার উত্তর দেওয়া হয়নি।
সুতরাং আমরা কোনো বাস্তব অভিব্যক্তি পাইনি যে সময়ের কি পার্থক্য ছিলো।তাঁরা জানতেন যে আমরা বিশ্বাস করতাম আলোচনার যৌক্তিক পরিনতি রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ছিলো।এই প্রস্তাব এখনো আছে কিনা?আমি জানি না। (নথি সমাপ্ত)
যদি এই যুদ্ধ থামে ও সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হয় ,আমি যেই দিকে ইঙ্গিত করেছি সেদিকে বিষয়টিকে নেয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে যেকোনো কিছুর মাধ্যমে দ্বিগুণ করতে নিশ্চয় আমরা আমাদের তরফ থেকে প্রস্তুত হবো। 

প্রশ্ন।এটা সত্য যে আপনার উদ্বোধনী মন্তব্যে আপনি আরো দুটি বিষয় নিয়ে এখানে বলেননি যা মূখ্য কারন ছিলো আপনার এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভারতকে আগ্রাসক হিসেবে ধরে নেয়ার-তা হল,ভারতকে আগ্রাসক হিসেবে দায়ি করা-প্রকৃত ঘটনা (১)অন্যভাবে মাননীয় রাষ্ট্রপতির চীন সফর অকৃতকার্য হতে পারে এবং প্রায়-ই জেনারেল খানের হয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও আপনার ব্যক্তিগত পক্ষপাতে বিবৃতি ছাপা হত যা কিনা নয়াদিল্লিতে অবাস্তব নেতাদের উপর বিবেচনা করা হত?
ডঃ কিসিঞ্জার। প্রথম প্রশ্নের প্রতি সম্মান রেখে বলছি,গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্যায় আমাদের সাথে চুক্তিকে সফল অভ্যাগমনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করবে আমাদের সেই প্রভাব নেই,অতএব,গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জনগণের আমাদের নীতির উপর নিষেধাজ্ঞা আছে বলে আমরা বিবেচনা করি না। 
.
সংক্ষেপে, আমাদের নীতি হল সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমগ্র গ্রীষ্মকাল ধরে আমরা ভারতীয় সরকারকে বলেছি যে আমরা এমন রাজনৈতিক বিবর্তন চাই বা সমর্থন করি যা স্বায়ত্তশাসনের পথে পরিচালিত হয়; এবং দ্বিতীয়ত,  আমরা সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিরোধী ছিলাম, এবং আমরা এটি করেছিলাম চাইনিজদের মতামত কি হতে পারে তা থেকে স্বতন্ত্র থেকে, চাইনিজগণ জাতিসংঘে কি অবস্থান গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো আগাম তথ্য ছিল না, এবং আমরা অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করেছি।
দ্বিতীয়ত,  আমার সম্পর্কে প্রথমে বলতে গেলে, আমি যখন প্রথমবার ভারতীয় উপমহাদেশ সফর করি যখন আমি ছিলাম আলোচনার বিষয়বস্তু, ১৯৬২ সালে, পত্রিকার নথিগুলোতে যা খুব ভালোভাবেই খুঁজে দেখা যাবে, পাকিস্তানের পত্রিকায় অত্যন্ত উগ্রভাবে আমার সমালোচনা করা হয়েছিল, ভারতীয়দের প্রতি আমার হার্ভাড কর্তৃক তৈরীকৃত পক্ষপাতিত্বের কারণে,  এবং এটি এত বেশি মাত্রায় ছিল যে আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে আমি যেন আমার পাকিস্তান সফর বাতিল করি।

পাকিস্তানের প্রতি আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব নেই, এবং সেই মতামতগুলো যেগুলো আমি শুরুতে প্রকাশ করেছি,  আমেরিকার অবস্থান সম্পর্কে,- অর্থাৎ,  বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে এবং এই উপমহাদেশে ভারতের চরম গুরুত্ব সম্পর্কে - যেগুলো আমি সবসময়ই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছি, এবং সেজন্য, আমি অনুরাগ সহকারে সেগুলো সমর্থন করি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকার দ্বিদলীয় নীতির একটি অভিব্যক্তি হিসেবে।

প্রেসিডেন্টের কথা বলতে গেলে, ভারতীয় নেতাদের তুলনায় পাকিস্তানি নেতাদের প্রতি তাঁর অধিক অনুরক্তি রয়েছে  এ ব্যাপারে আমি জ্ঞাত ছিলাম না, এবং সেজন্য আমি আজ সকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে এটি কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেন- যেমনটা আপনি জানেন, তাঁর বর্তমান পদের পূর্বে রাষ্ট্রপতির সাথে আমি পরিচিত ছিলাম না- কিন্তু তিনি আমার কাছে ব্যাখ্যা করেন যে ১৯৬৭ সালে তাঁর সফরে,  তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অত্যন্ত উষ্ণভাবে অভ্যর্থনাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি কোনোক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছিলেন এমন প্রতিবেদনগুলোর কোনো ভিত্তি নেই, এবং যে কোনো ক্ষেত্রে, পাকিস্তানে হামলা শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমরা যে উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রসারিত করেছি,  তা যেকোনো ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে যে ভারতের সাথে বন্ধুত্বের  প্রতি আমরা কি ব্যাপক মূল্য জ্ঞাপন করি।

যদিও আমি বুঝতে পারছি যে কোন বিজ্ঞ কার্যধারা গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে মতামতের আন্তরিক পার্থক্য থাকতে পারে, আমি মনে করি না আমরা আমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করব যদি আমরা ব্যক্তিসাধারণের ব্যক্তিগত মতামতের বিরুদ্ধে তাদের উপর নীতিগুলো চাপিয়ে দেই। পাশাপাশি,  আগ্রাসনের অভিযোগ এই অঞ্চলে প্রথম করা হয়নি।

প্র: প্রধানমন্ত্রী যখন গতমাসে এখানে ছিলেন তখন কি রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর বোঝাপড়ায় কোনো ব্যর্থতা ছিল,  এই দেশ কি চায় এবং তিনি কি করার পরিকল্পনা করছিলেন সেক্ষেত্রে বোঝাপড়ার কোনো ব্যর্থতা?

ড.কিসিঞ্জার.  আমাদের প্রকৃত অবস্থান কি তা আমরা ভারতীয় নেতাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম,  রাষ্ট্রপতিও করেছিলেন এবং সেই সাথে করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও। যে প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হয়েছে আমরা সেগুলো উল্লেখ করেছিলাম - এই প্রস্তাবগুলোর কোনো উত্তর আমরা পাইনি, এবং এমন একটি সামরিক অপারেশন যে ঘটতে পারে তার বিন্দুমাত্র আভাসও আমাদের দেওয়া হয়নি; বস্তুত, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থান এবং সামরিক অপারেশনগুলোর সূচনার মধ্যবর্তী সময়ে আমরা তিনটি কাজ করেছিলাম:

প্রথমত, আমরা ইসলামাবাদ সরকার এবং মুজিবুর কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অগ্রসর করতে চেয়েছিলাম,  আমরা ইসলামাবাদ সরকারের সম্মতি পাইনি।

আমি শুধু বলছি আমরা কি করার চেষ্টা করছিলাম।

দ্বিতীয়ত, যখন তিনি এখানে ছিলেন তখন আমরা অত্যন্ত অক্লান্তভাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে সর্বোচ্চ যতটা ত্যাগ করা সম্ভব তা অত্যন্ত জরুরিভিত্তিতে করা প্রয়োজন, এবং আমাদের একটি উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এবং তারপর দেখা গেল,  সেই সপ্তাহে সামরিক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে।

তৃতীয়ত,  আমি এর আগে এটা উল্লেখ করিনি, মুজিবুরের পক্ষসমর্থন আইনজীবীর মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে আমরা পাকিস্তান সরকারের অনুমোদন পেয়েছিলাম, এসকল বিষয়ই ভারতীয় সরকারকে জানানো হয়েছিল, এবং তা সত্ত্বেও সামরিক আক্রমণ সংঘটিত হয়।

প্র.ড.কিসিঞ্জার,  আপনি এক মুহূর্ত আগে যে কথাগুলো বললেন আমি সে বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়ার নিমিত্তে একটি প্রশ্ন করতে চাই।
আপনি বললেন যে আগ্রাসনের অভিযোগ এই বিল্ডিং এ করা হয়নি। এ ব্যাপারে দুইটি প্রশ্ন আছে, প্রথম,

ড.কিসিঞ্জার.  আমরা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিনা, কিন্তু এই বিষয়টি বলা হয়েছিল এই প্রসঙ্গে যে আমার এবং রাষ্ট্রপতির একটি ভারত বিরোধী মনোভাব রয়েছে।

প্র.এটি কি এই তাৎপর্য বহন করে যে আপনি সেই প্রকৃত আগ্রাসনের অভিযোগ পররাষ্ট্র বিভাগের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন? এটি আমার প্রথম প্রশ্ন।

ড.কিসিঞ্জার. না। এ ব্যাপারে সরকারের একটি অভিন্ন অভিমত রয়েছে।

প্র.দ্বিতীয়ত,  আমি এখনো মি.লিসাগো এবং অন্যদের মনে যে  প্রশ্নটি রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি, মি.জিয়েগলার শনিবারে ফ্লোরিডাতে বলেছেন যে ভারত একটি বৃহদায়তন সামরিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়েছিল, এবং তিনি ‘বৃহদায়তন’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন যা আমাদের কাছে এই বিল্ডিংটির মত শোনায়।

ড.কিসিঞ্জার: কিসের মত শোনায়?

প্র: এই বিল্ডিং থেকে আগ্রাসনের অভিযোগের মত, অন্তত,  আমার কাছে। 

ড.কিসিঞ্জার : আমরা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিনা। আমি এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম যে এটি কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চিন্তাধারা নয়। ‘বৃহদায়তন সামরিক কর্মকান্ড’ -এই বাক্যটি যা রন জিয়েগলার ব্যবহার করেছিলেন সেটি হল একটি আনুষ্ঠানিক ভারতীয় বিবৃতি হতে উদ্ধৃতি যা বলছে, যে পূর্ব পাকিস্তানে বৃহদায়তন সামরিক অপারেশন শুরু হয়েছে এবং রন কেবলমাত্র ভারতের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হতে এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছিলেন।

প্র:ড.কিসিঞ্জার,  আপনি কি ইসলামাবাদ সরকার এবং বাংলাদেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার অবস্থার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন?  আলাপ-আলোচনা করতে তারা কতটা সম্মত?  আপনি যা বলেছেন আমি সে ব্যাপারে পুরোপুরি বিভ্রান্ত।  সরকার কি মুজিবুর কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে?

ড. কিসিঞ্জার : না। এটি হল এমন এটি হল এমন একটি বিষয় যা আমরা এখনো নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছি, তাঁরা বলেছিলেন তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করবে। তাঁরা বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলতে সম্মত হয়েছে।

প্র: তাহলে, কেন আপনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে এই আলাপ-আলোচনার ফলাফল হবে স্বায়ত্তশাসন,  যে আলোচনার ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা নেই?

ড.কিসিঞ্জার : এক মিনিট। বাংলাদেশের প্রতিনিধি এবং ইসলামাবাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে আমাদের কাছে নিশ্চয়তা ছিল। তবে তখনো আমাদের কাছে এই নিশ্চয়তা ছিলনা যে এই আলোচনাকারীদের নির্বাচন করবেন মুজিবুর। 
প্র: তাহলে, এই আলোচনার ফলাফল যে হবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আপনার এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি ছিল?

ড. কিসিঞ্জার : আমি বলিনি যে এটিই ঘটবে। আমি এটা বলেছি যে আমরা বলেছিলাম আমরা এটি সমর্থন করব, এবং এটি যাতে ঘটে সেজন্য পাকিস্তানের উপর আমাদের যে প্রভাব আছে আমরা তা ব্যাবহার করব, এবং আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়-পর্যায় অনুসরণ  করতে আগ্রহী।

প্র: আমি ভেবেছি যে আপনি এটা বলেছিলেন যে-

ড. কিসিঞ্জার : আমি বলেছিলাম যে এটি হল আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত এবং এটা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না;
এবং এটা কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ছিল না যে, যদি একবার আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং কিছু উন্নতি প্রদর্শন করা শুরু করে, তবে তা মুজিবুরের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে -এমন সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে জোর দেইনি।

প্র: আমি ভেবেছিলাম আপনি বলেছেন এটা হল অনিবার্য।

ড.কিসিঞ্জার : আমি বলেছি এটা কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না, যে আমাদের অভিমত হল এই যে আলোচনার অনিবার্য ফলাফল হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং আমরা এই ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের সাথে কথা বলেছি এবং তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে পররাষ্ট্রনীতি,  প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রা এই বিষয়গুলো ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানকে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে প্রস্তুত।

প্র: আপনি যা বলছেন তা থেকে বলা যায় এই আলাপ-আলোচনার ব্যাপারটায় আমরা খুব বেশি জড়িয়ে পড়ছি।

ড.কিসিঞ্জার : বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে না।

প্র: বিষয়বস্তুর ব্যাপারে না?
পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন,  ইত্যাদি।

ড.কিসিঞ্জার : বস্তুত,  এই ধরণের আলাপ-আলোচনা কখনো শুরুই হয়নি।

প্র: ঠিক আছে, সবকিছু ঠিকভাবে সাজালে যে প্রশ্নটা আমি প্রকৃতপক্ষে করতে চাই তা হল: আজকে একটি প্রতিবেদন রয়েছে যে ইয়াহিয়া খান একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের সহযোগিতা চেয়েছেন। এটি কি যে পথ আমরা অনুসরণ করছি এবং যা আমাদের লক্ষ্য তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?  আমরা কি
 এটি অনুমোদন করছি এবং এটি কি কোনোভাবে উৎসাহব্যঞ্জক? 

ড.কিসিঞ্জার : আমরা এই অবস্থানটা গ্রহণ করতে পারি না যে আলাপ-আলোচনার প্রতিটা খুঁটিনাটির জন্য আমরা দায়ী। আমরা বেসামরিক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করেছি।  যে সকল রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমি সে ব্যাপারে কোনো বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। একটি দেশ হিসেবে আলাপ-আলোচনার প্রতিটি পদক্ষেপের দায়িত্ব নেওয়ার মত অবস্থানে আমরা ছিলাম না। আমি শুধুমাত্র এটি ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছিলাম যে, প্রথমত আমরা মানবিক উদ্বেগ প্রদর্শন করেছি, দ্বিতীয়ত মার্চের শেষে আমরা পূর্ব -পাকিস্তানের অবস্থার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম।  তৃতীয়ত,  আমরা পূর্ব পাকিস্তানে সেই ড়াজনৈতিক অবস্থাগুলো তৈরি করতে চাচ্ছিলাম যা শরণার্থীদের ফিরে আসাটা সম্ভব করবে।

আলোচনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আলোচিত হতে হবে ইসলামাবাদ এবং ভারতের মধ্যে এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট সরকার যথাযথ নাকি অন্য কোনো সরকার যথাযথ সেটি হল এমন একটি বিস্তারিত বিষয় যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারিনা। বিশেষত যখন আমি এ ব্যাপারে কোনো ধারণা নেইনি।

প্র: আমরা কি এই বিষয়ে আরো আলোচনা করতে পারি?  তাহলে কি আমরা প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়াতে সেই একই ভূমিকাটি পালন করছি যা আমরা মধ্যপ্রাচ্যে পালন করেছিলাম।
একজন সৎ দালালের ভূমিকা?  আপনি কি আমাদের এটাই বলতে চাচ্ছেন? 
.
ডঃ কিসিঞ্জারঃ 	
আমরা একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেষ্টা করছি যা যুদ্ধের পথকে অপ্রয়োজনীয় করবে। আমরা ভারতের একটি প্রধান সমস্যা ছিলো বলে সনাক্ত করেছি। আমরা শনাক্ত যে পূর্ব বাংলার অবস্থা উদ্বাস্তুদের ফিরে যাওয়াতে কঠিন করেছে এবং একটি মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে আনার জন্য আমরা মানবিক এবং অন্যান্য কারণে শৃঙ্খলা শান্তি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করেছি।
	আমরা এখন যা বলেছি এবং শনিবারে যা বলেছিলাম, শান্তিপুর্ন সমাধানের আশা এখনো শেষ হয়নি, ২২ থেকে ২৯ তারিখের পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তির ব্যবহার সমর্থন যোগ্য নয়। এটা আমদের অবস্থান এবং এর সাথে কোন দেশের পক্ষপাতের কোন সম্পর্ক নেই। এটা বিশ্বশান্তির উপর কেমন প্রভাব সৃষ্টি করে তার সাথে সম্পর্কিত।
প্রঃ	 এটি ভারতীয়রা বাংলাদেশের জন্য কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন আগ্রহী ছিল না, কিন্তু এটা (সামরিক হস্তঃক্ষেপ) চেয়েছিলেন এ ব্যাপারে আপনার রায় কি?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
	আমি এ বিষয়ে কোন অনুমান করতে পারবে না। আমরা অবশ্যই শুরু থেকে তাদের বলেছি যে আমরা কি ইচ্ছুক এবং আমি অনুমান করতে চাই না।
প্রঃ	শান্তি আলোচনার অচলাবস্থার জন্য যেই দায়ি হোক না কেন আপনি বা রাষ্ট্রপতি কী একান্তভাবে মনে করেন যে বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে ভারতই একমাত্র আগ্রাসক?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
আমি এটা পুনরায় বলতে চাই- আমি আবেগের বশে বলতে চাই না যে সামরিক হস্তঃক্ষেপ সমর্থন যোগ্য। আমরা বলতে চাই একটি যুদ্ধবিরতি এবং সেনা প্রত্যাহার আবশ্যক এর পর আমার পূর্বে বর্নিত রাজনৈতিক পরিবর্তন আরোও বলিষ্ঠতার সাথে পরচালনা করা উচিত।
প্রঃ	হেনরি , যদি থাকে, যুক্তরাষ্ট্র কী ভারত থেকে সামরিক পথ অবলম্বন করার কোন ব্যক্ষা পেয়েছ?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
আমরা কোন ব্যক্ষা পাই নি।
প্রঃ	হেনরি শুরুতে আপনি পাকিস্তানিদের সাথে প্রকাশ্যে কিছু না করে গোপনে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করার কথা বলেছেন। আপনি কি আমাদের একটি দৃঢ় উদাহরন দেখাতে পারবেন যেখানে, প্রতিশ্রুতি যেগুলি রাখা হয়নি বা পরবর্তি সমস্যার কারনে রাখা সম্ভব নয়, গোপন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার সফল হয়েছে? 
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
এখন, দারাও, আমারা এখানে ঐ প্রতিশ্রুতির আলাপ করতেছি না যেগুলা আমরা…… রেখেছি। আমাকে মে মাস থেকে যেগুলো সম্পন্ন হয়েছে তার মাঝে থেকে কতগুলো বলি। পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বিতরণ করার ব্যাপার টা, বেসামরিক শাসনের প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি সময়সূচি ঘোষণা; পূর্বপাকিস্তান আর্মির সামরিক গভর্নরকে মার্চের শেষে প্রতিস্থাপন, পুর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর প্রতিস্থাপন এবং বেসামরিক গভর্নর স্থাপন, ক্ষমার ঘোষনা, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করার ঘোষণা, যদিও তাদের সম্পর্কে কিছু বিতর্ক ছিলো, এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় নি কারন এটি বাংলাদেশের প্রার্থী উপস্থাপনের আগেই বাতিল হয়ে গিয়ছিলো, অথবা পাকিস্তানিরা বাতিল করে দিয়েছে। তারা কখনো কাউকে প্রত্যাখ্যান করে নি, আমাদেরকে মুজিবুরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার ডিফেন্স এটোর্নির সাথে কথা বলায় সম্মতি, পূর্ব পাকিস্থানে রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের ইঙ্গিত ইত্যাদি। আমি এটা বলছিনা যে এটা আমাদের আহ্বানে তারা এটা করেছে, কিন্তু এটা সত্যি যে তারা আমাদের আহ্বান জানানোর পরে এগুলো হয়েছে।
কিন্তু আমি পাকিস্তান সরকারের হয়ে কথা বলতে চাই না এবং এটাও দাবি করতে চাই না যে তারা আমাদের আহ্বানএর পরিপ্রেক্ষিতে এ কাজ করেছ, কিন্তু এইকাজ গূলো আমদের সুপারিশ করার পর হয়েছে। 
প্রঃ আপনার কী মনে হয় গান্ধী সাহেবা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ 
আমি এমন শব্দ ব্যবহার করতে চাই না।
প্রঃ তিনি কী শান্তিপুর্ন সমাধান ব্যাতিত অন্য কোন পথ ক খোজা্র ইঙ্গিত দিয়েছেন?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
	আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমাদের সামরিক পন্থাই একমাত্র উপায় হিসাবে বিশ্বাস করার কোন কারন নেই এবং শান্তি পূর্ন সমাধানের জন্য কাজ শুরু করারজন্য আমদের কাছে কোন সময় ছিল না।
আমি পরিষ্কার করে বলি যে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের অফুরন্ত সময় ছিল না, কিন্তু তারা আমাদেরকে একটি সময়সুচি দিতে পারতেন অথবা বেসামরিক শাসনের প্রত্যাবর্তন বর্তমান সমস্যার জন্য দায়ী ব্যাক্তিদেরকে সামনের সারির ব্যাক্তিদের সরিয়ে কি পরিবর্তন নিয়ে আসতো তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে পারতো যা মাত্র তিন সপ্তাহ দূরে ছিল।
প্রঃ আপনি আগে বলেন যে আমরা সেখানের সমস্যা প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারা কি আমাদার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মার্চের শুক্রবারের গোলাগুলি শুরু হবার আগপর্যন্ত আশাবাদি ছিলো?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
	আমি মনে করি তারা অবহিত ছিলো।
প্রঃ	তাদের কি অবহিত করা হয়েছিল?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
	আচ্ছা, হয়তো আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত ছিলো না কিন্ত আমাদের সাধারন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলো।
প্রঃ	আপনি কি আমাদের বলতে পারেন যতটুকু আমাদের জানানো হয়েছিলো এ সম্পর্কে তাদের মনোভাব কী ছিল?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
তারা একটি আনুষ্ঠানিক দায়সারা মনোভাব রেখেছে যা অন্তত যা ঘটেছে তাকে নিরুৎসাহিত না করার হয়তো  ব্যবহারিক ফলাফল।
প্র:	এই সঙ্কট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন?
ডঃ কিসিঞ্জারঃ
আমরা বিশ্বাস করি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি এই যে দুটি দেশ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার সঙ্কটে স্বল্পমেয়াদি এবং দীরঘমেয়াদী শান্তির স্বার্থে সংযম প্রদর্শন। 
আমরা অবশ্যই অনেক চেষ্টা করছি। আমরা সবসময় সফল না হতে পারি কিন্তু আমরা দক্ষিন এশিয়া সহ সর্বত্র সমস্যার সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমি বিভিন্ন বক্তৃতায় অনেক বার তুলে ধরেছি একতরফা সুবিধা অর্জনের চেষ্টা নিকট ভবিষ্যতে সমষ্যা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আশা করি সোভিয়েত ইউনিয়ন একই চেতনায় তার অবিতর্কিত প্রভাবের ব্যবহার করবে উপমহাদেশের সমস্যার সমাধান করার জন্য। এবং এই স্বল্পমেয়াদী প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করবে না। কিন্তু আমরা এখনো অপেক্ষা করছি। আমাদের এখনো কনো মন্তব্য নেই। 
প্রঃ	প্রায় ২৫ বছর ধরে দক্ষিন এশিয়াতে নিরোপেক্ষতা বজায় রাখা এই মহান জাতির জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি পক্ষ সমর্থন করাটা কি সঠিক ভুমিকা হবে?
ডঃ কিসিঞ্জার
আচ্ছা, আমারা যন্ত্রনা কমানোর চেষ্টা করেছি এবং আমাদের মানুষ্কে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারন আদর্শের প্রতি সত্য থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমারা এটি প্রভাবখাটিয়ে করার চেষ্টা করি নি। আমরা উভয় পক্ষের সমর্থন সাপেক্ষে শান্তি বজায় রাখার জন্য করেছি। শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের সামনে উপস্থিত এই আশু সমস্যার জন্য আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে সামরিক শক্তির ব্যবহার কে সমর্থন করি না।
	তাই পিটার তোমাকে এই আশু সমস্যার সাথে সামগ্রিক সমস্যার প্রতি আমাদের আচরন কে আলাদা করতে হবে। আশু সমস্যা এই যে নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে ১১-২ এ আমাদের অবস্থান ভেটো পেয়েছে। সোভিয়েত অউনিয়ন এবং পোল্যান্ড আমদের বিরোধিতা করেছে।  এটা আমাদের অবস্থান নয় এটা আমাদের এবং ভারতের মাঝের দ্বন্দ্ব নয়। এটা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের কে বিতর্কের শান্তি পুর্ন সমাধানে আমাদের অবস্থা প্রকাশ করতে। এবং এটা বলা ভুল হবে যে একপক্ষ ৬ কোটি সাধারন মানুষ কে আঘাত করে এবং যারই এই সমস্যা সমাধান করার শক্তি আছে তাদের করা উচিত। এটা আন্তর্জাতিক অরাজকতার দিকে নিয়ে যাবে। 
তাই শনিবারে যা বলা হয়ছিলো তা সামরিক হস্তঃক্ষেপ এর সম্পর্কে বলা হয়েছিল, এবং আজকে যা বলা হয়েছে তা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্ট্ভঙ্গিকে সঠিক দিকে পরিচালনা করার জন্য।
প্রেসঃ আপনাকে ধন্যবাদ।
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	৫-৬ জানুয়ারি, ১৯৭২



ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৭১ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের গোপন দলীলপত্রের লেখা
নিউ ইয়র্ক টাইমস বিশেষ প্রতিবেদন।
ওয়াশিংটন, জানুয়ারি। কলাম লেখক জ্যাক এ্যান্ডার্সন কর্তৃক প্রকাশিত ভারত পাকিস্তান সংকটের উপর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের কার্যবিবরণীর তিনটি গোপন দলিল নিচে দেওয়া হলঃ 
ডিসেম্বর ৩, মিটিঙয়ের মেমো
গোপন স্পর্শকাতর।
প্রতিরক্ষা সহকারী সচিব।
	ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৩০১
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়।
	নির্দেশ করেঃ ১-২৯৬৪৩/৭১ নথির জন্য স্বারকলিপি।
	বিষয়
ডবিউএসএজি ভারত/পাকিস্তান নিয়ে মিটিং।
	অংশগ্রহনকারীরা
প্রেসিডেন্টের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়সমূহের সহকারী- হেনরি এ. কিসিঞ্জার।            পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে- জন এন. আরউইন                                      	       প্রতিরক্ষা দপ্তরের সহকারী- ড্যাভিড প্যাকার্ড।						 গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক মহাপরিচালক- রিচার্ড এম. হেম্‌স।                                সহকারী প্রশাসক (এআইডি)- মরিস যে. উইলিয়ামস।
চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ- এডমিরাল থমাস এইচ. মুরার।                               এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট (এনইইএআর)- জোসেফ যে. সিসকো।                এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স (আইএসএ)- জি. ওয়ারেন নাটার।                  	প্রিন্সিপাল ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স (আইএসএ)- আর্মইস্টিড আই, শেলডন জুনিয়র						                        			      এসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটর (এআইডি/এনএওএসএ)- ডোনাল্ড জি। ম্যাকডোনাল্ড। 
সময় ও অনুস্থান
৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১১০০ ঘন্টা। সিচুয়েশন রুম, হোয়াইট হাউজ।
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সারাংশ 
পশ্চিম অংশের প্রধান ঘটনা সম্পর্কে সাংঘর্ষিক প্রতিবেদন হাতে এসেছে। সিআইএ আমরা ভারতে উপর যথেষ্ট কঠোর নই। সে মাত্রই আমাকে আবার কল দিয়েছে। সে, ৯৯ মিলিয়ন ডলার সংক্রান্ত সংযোজিত চিঠি ইস্যুকরণে প্রেসিডেন্টের আদেশ বজায় রাখে, এবং ৭২ মিলিয়ন ইউএস ডলার পিএল ৪৮০ ক্রেডিট প্রয়োগে পরবর্তী কার্যক্রম বজায় রাখে। নিরাপত্তা পরিষদের ডাকা মিটিং এই বিকালে পাক রাষ্ট্রদূতের সাথে শর্তসাপেক্ষ আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করেছে। কিসিঞ্জার মার্চ ১৯৫৯, ইউএস-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় চুক্তির গোপন বিশেষ প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা চেয়েছে। 
কিসিঞ্জারঃ প্রতি আধাঘন্টা পরপর আমি প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে ধমক খাচ্ছি যে আমরা ভারতের উপর যথেষ্ট কঠোর নই। তিনি মাত্রই আমাকে আবার ফোন দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে আমরা তার ইচ্ছা পূরন করছি। তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাত হতে চান। তিনি অনুভব করেন আমরা যা কর তার ফল অন্যরকম হয়। 
হেম্‌সঃ পশ্চিম অংশের প্রতিবেদিত কার্য বিবেচনায়, সেখানে উভয় পক্ষ থেকেই সাংঘর্ষিক রিপোর্ট আছে এবং একমাত্র সাধারণ ভিত্তি হল পাকিস্তান অমৃতসর, পাঠানকোট ও শ্রীনগর এয়ারপোর্টে আক্রমণ করে। পাক বলে ভারত পুরো সীমান্ত জুড়ে আক্রমণ করে; কিন্তু ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন এটি মিথ্যা। পূর্ব অংশে এই কার্য বড় হচ্ছে এবং পাক দাবি করে সেখানে এখন সাতটি আলাদা ফ্রন্ট রয়েছে।   
কিসিঞ্জারঃ ভারতীয়রা কি ভূমি দখল করছে?
হেম্‌সঃ হ্যাঁ, ভূমির সামান্য অংশ, অবশ্যই।
সিসকোঃ এটা সহায়ক হবে যদি আপনি ভারত কর্তৃক দখলকৃত অংশ মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখান। পশ্চিমে কী হচ্ছে। পূর্ণমাত্রার আক্রমণের মত কিছু?
মুরারঃ বর্তমান ধরণ বিভ্রান্তিকর যে পাকরা মাত্র তিনটি এয়ারফিল্ডে আটকে আছে যাতে তাৎপর্যমূলক ভারতীয় যুদ্ধবিমান নাই। 
হেম্‌সঃ ১.৩০ এ বেগম গান্ধীর বক্তব্য বাংলাদেশের ভাল স্বীকৃতি হতে পারে।
মুরারঃ পাকদের আক্রমণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা পড়ন্ত বিকেলে করা হয়েছে, যা অর্থ তৈরি করে না। মনে হয় আমাদের নিকট এখনও এটা নিয়ে যথার্থ তথ্য নাই। 
কিসিঞ্জারঃ এটা কি সম্ভব যে ভারতীয়রা প্রথমে আক্রমণ করেছে এবং পাকিস্তান তার প্রতিউত্তর দিয়েছে যা তারা পূর্বেই অন্ধকারে করতে পারত?
মুরারঃ এটি নিশ্চিতভাবেই সম্ভব।
কিসিঞ্জারঃ ৯৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার ধারের অধীনে ইস্যুকৃত আর কোন অরপত্যাহারযোগ্য ধারের চিঠি প্রেসিডেন্ট চান না। তিনি চান যে ৭২ মিলিয়ন ইউএস ডলার পিএল-৪৮০ ধারও গৃহিত হোক। 
উইলিয়ামসঃ পৃথিবী একসাথে হবে যখন আমরা এটি করি। প্রেসিডেন্ট কি এটি বুঝেন?
কিসিঞ্জারঃ  এটি তার আদেশ, কিন্তু আমি প্রেসিডেন্টকে আবার জিজ্ঞেস করব। যদি জিজ্ঞেস করে, আমরা বলতে পারি যে আমরা আমাদের পুরো অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূণর্বিবেচনা করছি এবং যে উপমহাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন সাহায্য অনুমোদন স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী ইস্যু হল জাতিসংঘ। 

২৫৩
আরউইনঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে আজ বিকালে ডাকছেন, এবং তিনি জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়ার দিকে ঝুঁকছেন।
কিসিঞ্জারঃ এই বড় মাত্রার নতুন কার্যের ব্যাপারে আমরা কিছু সমর্থন পাওয়ার পরপরই প্রেসিডেন্ট এর পক্ষে আছেন। যদি এই ধরণের পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ফলপ্রসূভাবে কার্যক্রম চালাতে না পারে, তবে তার উপযোগ সমাপ্তিতে আসতে হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের নিশ্চয়তা নিয়ে ভাবার কোন অর্থ নাই। 
সিসকোঃ আজ বিকালে আপনার জন্য আমরা একটি সুপারিশ পাব, রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনার পর। দেশে তারবার্তা প্রেরণের সময় দিয়ে আমরা পরীক্ষাচ্ছলে আগামীকাল নিরাপত্তা পরিষদের সভা ডাকার প্লান করতে পারি। 
কিসিঞ্জারঃ আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে দোষারুপ করছেন, কিন্তু আপনারা নিরাপদ আছেন।
সিসকোঃ এটাই আদর্শ!
কিসিঞ্জারঃ বুশের জন্য তৈরি পূর্ব খসড়াটিও জমা দেওয়া হয়েছে। 
সিসকোঃ আলোচনা করতে, পাক রাষ্ট্রদূত দেখার পর, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার কাছে রিপোর্ট করবে। আমরা বুশের জন্য খসড়া বক্তব্য হালনাগাদ করব। 
কিসিঞ্জারঃ আমরা বলতে পারি আমরা রাজনৈতিক সমঝোতার পক্ষে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের আসল কাজ হল সামরিক পদক্ষেপ প্রতিরোধ করা। 
সিসকোঃ আমরা কসিজিন অথবা বেগম গান্ধী থেকে কখনও কোন প্রতিউত্তর পাইনি। 
উইলিয়ামসঃ আমরা কি পাকিস্তানের সাথে অর্থনৈতিক পদক্ষেপও নেব?
কিসিঞ্জারঃ প্রেসিডেন্টের সাথে আমার কথা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনি পাকিস্তানের সাথে এই সমস্যার সংযুক্তি নিয়ে এখনও পাকিস্তানের সাথে আলোচনা শুরু করেননি।
সিসকোঃ যদি আমরা ভারতীয় পক্ষের উপর কাজ করি, আমরা বলতে পারি আমরা পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখছি। 
কিসিঞ্জারঃ যদি আমরা ভারতের প্রতি পদক্ষেপের সাথে পাকিস্তানের প্রতি পদক্ষেপ মিলাতে চাই তবে পাকিস্তানের দিকে ঝোঁকা কঠিন। যদি আপনি সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তবে আমি প্রেসিডেন্টের একটি সিদ্ধান্ত পেতে পারি। 
প্যাকার্ডঃ স্থগিত কার্যের সাথে জড়িত থাকা ব্যাংককে জানানো আমাদের জন্য সহজ হওয়া উচিত যেহেতু আমরা সপ্তাহান্তিক ছুটির খুব কাছে আছি। 
কিসিঞ্জারঃ সকালে আমাদের ডব্লিউএসএজি দরকার। চুক্তি নীতিমালাসমূহ আমাদের চিন্তা করা দরকার। বিশেষ ভারতীয় অবস্থা নিয়ে বজায় থাকা একটি চুক্তির ব্যাখ্যার চিঠি বা মেমো আমি মনে করতে পারি যখন আমি জানুয়ারি ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সফর করি, একটি গোপন দলিল অথবা সিয়াটো প্রসঙ্গে উঠা ঘটনা নিয়ে মৌখিক বোঝাপড়ার কথা আমাকে জানানো হয়। সম্ভবত এটি ছিল প্রেসিডেনশিয়াল চিঠি। এটি ছিল মার্চ ১৯৫৯ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির বিশেষ ব্যাখ্যা। 

২৫৪ 
তৈরি করেছেনঃ	
(স্বাক্ষর দিয়েছেন).								  জেমস এম. ময়েস 							      নিকটবর্তী পূর্ব, আফ্রিকা দক্ষিণ ও এশিয়ার অনুমোদনকৃত বিষয়ের ডেপুটি  এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিঃ 						        (অস্পষ্ট স্বাক্ষর)।
জি. ওয়ারেন নাটার, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল সিকিরিউটি এফ্যায়ার্‌স এর পক্ষে। 
পরিবেশনঃ Secdef, Depsecdef, CIJS, ASD (ISA), PDAASD (ISA), DASD: NEASA & PPNSCA, Dep Dir: NSCC & PPNSCA, CSD files, R & C files, NESA. 
৪ ডিসেম্বর মিটিঙয়ের হিসাব
	স্বরণীকা পরিচ্ছদ.
স্টাফ ওয়াশিংটন ডিসি ২০৩০১
			এর যৌথ প্রধান।
গোপন স্পর্শকাতর।
নিম্নোক্তদের জন্য স্বারকলিপিঃ 
		চিফ অফ স্টাফ, ইউএস আর্মি.
		চিফ অফ স্টাফ, ইউএস এয়ার ফোর্স.
		চিফ অফ স্টাফ, ইউএস নাভাল অপারেশন.	 
কমানড্যান্ট অফ দ্যা মেরিন কর্প্‌স।

বিষয়
	ইন্দো-পাকিস্তান দ্বন্দ নিয়ে ওয়াশিংটন স্পেশাল একশন গ্রুপ মিটিং; 
	৪ ডিসেম্বর ১৯৭১.

১. আপনাকে জানিয়ে দিতে বিষয় বৈঠক নথিভুক্ত করার জন্য এই স্বরণিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। 
২. এনএসসি ব্যবস্থায় তথ্যের স্পর্শকাতরতাএবং  স্বারকলিপির বিশদ বর্ণনার বৈশিষ্টের ভিত্তিতে, কঠোর প্রয়োজনের ভিত্তিতে জানার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। 
জেসিএস এর চেয়ারম্যানের জন্যঃ
এ. কে. নইহেন
ক্যাপ্টেন, ইউএস ন্যাভি।

জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যানের নির্বাহী সহকারী.
	সভার প্রতিবেদন
গোপন স্পর্শকাতর।
.
যুগ্ম প্রধান কর্মকর্তা
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৩০১
৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১
বিষয়ঃ ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের উপর ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা
৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
১। এনএসসি ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপ ইন্দো-পাকিস্তান পরিস্থিতি বিবেচনা করারর জন্য, শনিবার, ৪ ডিসেম্বর, ১১০০ এর হোয়াইট হাউসের সভাকক্ষে মিলিত হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ কিসিঞ্জার
২। অংশগ্রহণকারীঃ 
ক। মুখ্য বক্তা
ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার 
ডঃ জন হান্নাহ, এআইডি
জনাব রিচার্ড হেল্মস, সিআইএ
ডঃ জি ওয়ারেন্ট নাটার, প্রতিরক্ষা নৌপ্রধান এলমো জুমওয়েল্ট, জেসিএস
জনাব ক্রিস্টোফার ভ্যান হলেন, রাষ্ট্রবিভাগ
খ। অন্যান্য বক্তা
জনাব জেমস নয়েস, প্রতিরক্ষা বিভাগ
জনাব আরমিস্টেড সেল্ডেন, প্রতিরক্ষা বিভাগ
প্রধান সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ওয়ালেন্ডার, ওজেসিএস
ক্যাপ্টেন হওয়ার্ড কে, ওজেসিএস
জনাব হ্যারল্ড সন্ডার্স, এনএসসি
কর্নেল রিচার্ড কেনেডি, এনএসসি
জনাব স্যামুয়েল হসকানসন, এনএসসি
জনাব সনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, এআইডি
জনাব জন ওয়ালের, সিআইএ
জনাব স্যামুয়েল ডি পামা, রাষ্ট্র বিভাগ
জনাব ডেভিড স্নেইডার, রাষ্ট্র বিভাগ
৩। সারাংশ। এটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে ইউএস নিরাপত্তা পরিষদে একটি জরুরি সভা আহবান করবে। ইউএস এর প্রস্তাবনাসমুহ যথাসম্ভব শীঘ্রই রাষ্ট্রদূত বুশ কর্তৃক তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।পাকিস্তানের প্রতি ইউএসজি-জাতিসংঘের অভিগমন সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে, পাকিস্তানে সাম্প্রতিক কার্যকর অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করা হবে না। জেএসসি এর উপর কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি।
৪। জনাব হেল্মস সভার উদ্বোধন করেন এই ইঙ্গিত দ্বারা যে ভারত বর্তমানে পুর্ব পাকিস্তানের সাথে কোনরূপ বাধা ছাড়াই আক্রমণে যুক্ত হয়েছে এবং তারা আজ সকালে সকল দিক থেকে সীমান্ত অতিক্রম করেছে। যখন ভারতীয়রা আটটি পাক বিমানঘাটিতে অতিক্রম করেছে পশ্চিমে এখনও পর্যন্ত কোন স্থল হামলার আভাস পাওয়া যায়নি, যদিও যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক কোন ঘোষণা জারি করা ছাড়াই রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ব্যক্ত করেছেন যে, “ভারতের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ আমাদের উপর ঘনিয়ে আসছে যার জবাবে মিসেস গান্ধী বলেছেন যে পাকিস্তানের যুদ্ধের এই ঘোষণা চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় দেয়। ভারতীয়রা যুদ্ধ ঘোষণা না করার একটি দফা তৈরি করেছে। ভারতীয় হামলা করাচিতে একটি গুরুত্ত্বপুর্ণ রাজনৈতিক এলাকায় আঘাত হেনেছে যা একটি ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে রুপ নিয়েছে যেটি একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে জ্বলছে এবং এভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য একটি উত্তম লক্ষ্যবস্তু প্রদান করার মাধ্যমে। জনাব হেল্মস আভাস দিয়েছেন যে সোভিয়েত অনুমান এটি যে বর্তমান সংকটময় অবস্থায় বৃহৎ ক্ষমতা প্রদর্শনের খুব বেশী সুযোগ নেই। 
৫। ডঃ কিসিঞ্জারের মন্তব্য যে যদি ভারতীয়রা পুর্ন মাত্রায় আক্রমনের ঘোষণা দেয় এই তথ্য অবশ্যই জাতিসংঘের বক্তব্যে প্রতিফলিত হতে হবে।
৬। জনাব হেল্মস ইঙ্গিত করেছিলেন যে আমরা জানিনা কারা বর্তমান পরিস্থিতির সুচনা করেছিল অথবা আমরা এটিও জানিনা যে গতকাল পাকিস্তানিরা চারটি ছোট বিমানঘাঁটিতে আঘাত হেনেছিল।
৭। ডঃ কিসিঞ্জার অনুরোধ করেছিলেন যে সোমবার নাগাদ সিআইএ প্রতিবেদন তৈরি করবে কে কাদের প্রতি কি করেছিল এবং কখন।
৮। জবা দ্য পামা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে যদি আমরা জাতিসংঘে আমাদের আলোচনায় ভারতের যুদ্ধ ঘোষণাকে উল্লেখ করি তাহলে আমাদের ইয়াহিয়ার বিবৃতিকেও অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
৯। ডঃ কিসিঞ্জার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশনা পেয়েছেন এবং আমলাদের মধ্য থেকে কাউকে এইভাবে বক্তব্য তৈরি করতে হবে যেটি নির্দেশ করবে যে এটি হোয়াইট হাউসে করা হবে।
১০।  জনাব হেল্মস ভারতের আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে “নো হোল্ডস বার্ড” মন্তব্য এবং পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দেয়া মন্তব্যেও অনুরুপ মন্তব্যের উল্লেখ করেন।
১১। ডঃ কিসিঞ্জার জানতে চেয়েছিলেন ভারতীয়রা এই প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্ত করেছে কিনা যে তারা পুরোমাত্রায় যুদ্ধে যুক্ত আছে কি নেই।
১২। জনাব হেল্মস বলেছিলেন যে উল্লেখ্য পরিভাষা ছিল “নো হোল্ডস বার্ড”
১৩।ডঃ কিসিঞ্জার জিজ্ঞাসা করেছিলেন পাকিস্তানিরা কি বলেছে। অনাব হেল্মস জবাব দিয়েছিলেন যে তাদের পরিভাষা ছিল “ভারতের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ” ।ডঃ কিসিঞ্জার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি কোন আপত্তিকর উক্তি ছিল না। এটি মনে করা অসংযত হবে না যে তারা (পাকিস্তানীরা) নিজেদের সমর্থনের চেষ্টা করছিল।
১৪। ডঃ কিসিঞ্জার তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে জাতিসংঘে কি হচ্ছে যার জবাবে দ্য পামা বলেছিলেন যে ইউকে, বেলজিয়াম, জাপান এবং সম্ভবত ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহবান করার জন্য মিলিত হচ্ছে। জাপানিরা অধিকতর মৃদু প্রস্তুতিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। যাইহোক আমরা এখনও জাপানিদের প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করিনি।
১৫। ডঃ কিসিঞ্জার চিঠিটি দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি জাতিসংঘে আমাদের পদক্ষেপ বর্ননা করে প্রস্তুত করতে হবে যারজবাবে দ্য পামা ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন।
১৬। ডঃ কিসিঞ্জার বলেছিলেন যে যেহেতু চিঠির উপর তার কোন দৃঢ় মতামত নেই আমাদের অবস্থান বক্তব্যে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে হবে 
১৭। ডঃ কিসিঞ্জার বলেছিলেন যে তৃতীয় পক্ষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে সে বিষয়ে তিনি পরোয়া করেননা যতক্ষন রাষ্ট্রদূত বুশ বুঝতে পারেন তার কি বলা উচিত।
১৮। ডঃ কিসিঞ্জার বললেন যে, যারা বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নেপথ্যের তথ্য প্রচার করছে তারা রাষ্ট্রীয় ক্রোধকে প্ররোচনা দিচ্ছে। রাষ্ট্রপতি এই বিভ্রান্তিতে আছেন যে তিনি নির্দেশনা দিচ্ছেন; এটি নয় যে বিষয়গুলোর অগ্রগতির সাথে তাকে শুধুমাত্র অবগত করা হচ্ছে। ডঃ কিসিঞ্জার এই বিষয়টি মাথায় রাখতে বললেন।
১৯। জনাব দ্য পামা ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি এখনও পর্যন্ত জানেন না যে (এই দিনে) নিরাপত্তা পরিষদ দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় আহবান করা হবে কি না। যাইহোক সভায় প্রথম বক্তব্য ভারতীয় এবং পাকিস্তানীদের দ্বারা হতে পারে। তার ধারণামতে, রাষ্ট্রদূত বুশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের বক্তব্যের পর প্রথম বক্তা হওয়া উচিত। তার মতে আমাদের বক্তব্যের প্রভাব আরও পরিষ্কার হবে যদি এটি শুরুর দিকে করা হয়। ডঃ কিসিঞ্জার এতে কোন আপত্তি করলেন না।
২০। জনাব দ্য পামা জানতে চাইলেন আমরা আমাদের প্রস্তাবনা উপস্থাপনের পুর্বে অন্যদের আমাদের সাথে একত্রিত করতে চাই কিনা। যাইহোক, এটি সময়বহুল বিষয়। ডঃ কিসিঞ্জার পরামর্শ দিলেন এই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে, আমাদের প্রস্তাবনা যতদ্রুত সম্ভব দাখিল করা উচিত, যদি দরকার হয় তবে এককভাবে। ডঃ কিসিঞ্জারের মতে, বর্তমানে আমাদের জন্য একটি উপায় আছে সেটি হল আমাদের বৃহৎ কৌশলের সাথে মিল রেখে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করা। সবাই জানে কিভাবে এসকল কিছু কিভাবে ঘটবে এবং সবাই জানে যে ভারতীয়রা অবশেষে পুর্ব পাকিস্তান দখল করবে। সে কারণে, আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে, আমাদের প্রস্তাবনাকে উত্থাপন করতে হবে। আমরা একটি প্রস্তাবনা চাই যেটি রাষ্ট্রদূত বুশের একটি ভাষণের সাথে উত্থাপিত হবে। যদি কেউ আমাদের সাথে থাকতে চায়, উত্তম; কিন্তু যেভাবেই হোক আমরা এই প্রস্তাবনা রাষ্ট্রদূত বুশের ভাষণ দ্বারা উত্থাপন করব।
২১। ডঃ কিসিঞ্জার এই বলে তার বক্তব্য জারি রাখলেন যে এটি গুরুত্বপুর্ন যে আমরা আমাদের অবস্থানকে তুলে ধরি। জাতিসংঘে এই চর্চা সম্ভবত ব্যর্থ একটি চর্চা হতে পারে যেহেতু সোভিয়েতদের পক্ষ থেকে ভেটোর আশা করা যায়। জাতিসংঘ, সকল সম্ভাব্যতায়, নিজে থেকে এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য খুব কম কিছু করবে। তিনি অগ্রবর্তী ভাষণকে সারসংক্ষেপে বললেন যে তিনি ধারণা করছেন যে জাতিসংঘে আমাদের প্রস্তাবনা একটি ভাষণ দ্বরা উত্থাপিত হবে এবং কোন বিলম্ব হবে না। আমরা পুর্ব পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক সুপারিশের সাথে সম্পর্ক রেখে সাধারণ ভাষায় অগ্রসর হব কিন্তু আমরা অবশ্যই কোন বিশেষ বিষয়ে যেমন মুজিবের মুক্তি,পরামর্শ দেব না বা আভাস দেব না।     
২২। ডঃ কিসিঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন যে ভারতীয়রা পরিষদে তাদের কার্যক্রমে কতক্ষন বিলম্ব করতে পারে? জনাব দ্য পামা বললেন তারা আমাদের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে লম্বা ভাষণ দিতে পারে। জনাব ভ্যান হলেন বললেন তারা যতক্ষন সম্ভব তাদের বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করবে যেটি তাদের পুর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির উপর আলোকপাতে সহায়তা করবে। জনাব দ্য পামা বললেন যে তারা তিন অথবা চার দিন পর্যন্ত এটিকে দীর্ঘায়িত করবে, যেটি। জনাব হেল্মসের মতে,যথেষ্ট হবে তাদের জন্য পুর্ব পাকিস্তান দখল করার। জনাব দ্য পামা বললেন যে আমরা সবসময়ই একটি ভোতের জন চাপ প্রয়োগ করতে পাড়ি। ডঃ কিসিঞ্জার পুনরাবৃত্তি করলেন যে জাতিসংঘে কার্যকর কিছু পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
২৩। জনাব দ্য পামা পরামর্শ দিলেন যে, সকল ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে ভোট হবে।
২৪। অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যাপারে, ডঃ কিসিঞ্জার বললেন যে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন যে এই বিচ্ছিন্নতা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তিনি আভাস দিলেন যে, যাইহোক, তিনিএই ঘোষণা রাষ্ট্রপতিকে পড়ে শোনাতে চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তীতে বোঝা যায় তিনি আসলে কি বলতে চেয়েছিলেন। এই মুহুর্তে  জনাব উইলিয়ামস জিজ্ঞাসা করলেন  পাকিস্তানের প্রতি সহায়তা বিচ্ছিন্ন না করার ব্যাখা করে বক্তব্যে কিছু উল্লেখ থাকবে কিনা। ডঃ কিসিঞ্জার বললেন যে, এই তথ্য শুধুমাত্র নেপথ্যের ঘটনার জন্য রাখা হবে।
২৫। জনাব উইলিয়ামস বললেন যে, কৃষি বিভাগ ইঙ্গিত দিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ভোজ্যতেলের দাম কমে যাচ্ছে। এটি ভারতে পিআই-৪৮০ সামগ্রীকে বিচ্ছিন্ন করছে যার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেকারণে, গমের পরিবর্তে তেলের চালান হতে পারে কিনা। ডঃ কিসিঞ্জার জবাব দিলেন যে এর উত্তর সোমবার নাগাদ অফিস শুরুর আগে থাকবে।
২৬। এরপর ডঃ কিসিঞ্জার সামরিক পরিস্থিতির উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে চাইলেন। সেনাপ্রধান জুমওয়াল্ট জবাব দিলেন যে  তিনি ভেবেছিলেন পাকিস্তানীরা রসদ সমস্যা প্রকট হওয়ার পুর্বে এক অথবা দুই সপ্তাহের কাছাকাছি পুর্ব পাকিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রন ধরে রাখতে পারবে। তিনি আশা করেছিলেন যে সোভিয়েতরা ভারতের প্রতি তাদের দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখবে এবং ভাইজাগে নৌঘাঁটির চিরস্থায়ী ব্যবহারের জন্য চাপ প্রয়োগ করবে। তিনি অনুমান করেছিলেন যে সোভিয়েতদের আশু স্বল্প স্থায়ী উদ্দেশ্য হবে ভারতের সাথে তাদের বর্তমান সম্পর্কের মাধ্যমে  সামরিক সুবিধা অর্জন করা।
২৭। ডঃ কিসিঞ্জার আভাস দিলেন যে পরবর্তী সভা সোমবার সকালে আহবান করা হবে (ডিসেম্বর ৬)
(স্বাক্ষর) এইচ এন কে
ক্যাপ্টেন, ইউএসএন
দক্ষিণ এশিয়া/এমএপি শাখা, জে৫ এক্সটেনশন ৭২৪০০
ডিসেম্বর ৬ সভার প্রতিলিপি
যুগ্ম প্রধান কর্মকর্তা
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৩০১
৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
নথিভুক্ত করার জন্য স্মারকলিপি
বিষয়ঃ ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের উপর ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা
৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
১। এনএসসি ওয়াশিংটন স্পেশাল গ্রুপ ইন্দো-পাকিস্তান পরিস্থিতি বিবেচনা করারর জন্য, শনিবার, ৬ ডিসেম্বর, ১১০০ এর হোয়াইট হাউসের সভাকক্ষে মিলিত হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ কিসিঞ্জার
২। অংশগ্রহণকারীঃ 
ক। মুখ্য বক্তা
ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার 
জনাব ডেভিড প্যাকার্ড, প্রতিরক্ষা
রাষ্ট্রদূত ইউ অ্যালেক্সিস জনসন, রাষ্ট্র বিভাগ
জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যান্ড, জেএসসি 
জনাব রিচার্ড হেল্মস, সিআইএ
জনাব ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, এআইডি
খ। অন্যান্য বক্তা
জনাব ক্রিস্টোফার ভ্যান হলেন, রাষ্ট্রবিভাগ
জনাব ব্রুস ল্যাঙ্গিজেন, রাষ্ট্রবিভাগ
জনাব জোসেফ সিসকো, রাষ্ট্রবিভাগ
জনাব জেমস নয়েস, প্রতিরক্ষা বিভাগ
জনাব আরমিস্টেড সেল্ডেন, প্রতিরক্ষা বিভাগ
প্রধান সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ওয়ালেন্ডার, ওজেসিএস
ক্যাপ্টেন হওয়ার্ড কে, ওজেসিএস
জনাব হ্যারল্ড সন্ডার্স, এনএসসি
কর্নেল রিচার্ড কেনেডি, এনএসসি
জনাব স্যামুয়েল হসকানসন, এনএসসি
জনাব জন ওয়ালের, সিআইএ
জনাব স্যামুয়েল ডি পামা, রাষ্ট্র বিভাগ
জনাব মরিস উইলিয়ামস, এআইডি
৩। সারাংশঃ আলোচনার মূল আলোচ্য ছিল বাংলাদেশের জাতি হিসেবে মুখোমুখি হওয়া  ব্যাপক সমস্যাগুলো। ডঃ কিসিঞ্জার নির্দেশনা দিলেন যে এই সমস্যা এখন নিরীক্ষা করা উচিত।পাকিস্তানে সম্ভাব্য সামরিক সহায়তার বিষয়টিও নিরীক্ষা করা উচিত, কিন্তু গোপনীয়তার সাথে। পুর্ব থেকে পশ্চিমে ভারতীয় পুনঃসংস্থাপনের বিষয়টি ভারতের বর্তমান সমুদ্র “অবরোধের” বৈধতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
৪। জনাব হেল্মস বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিয়ে সভা শুরু করলেন। তিনি বললেন যে ভারতীয়রা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পাকিস্তানীরা ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পুর্বে বড় ধরনের যুদ্ধ এখনও চলছে কিন্তু ভারত পশ্চিমের সাথে স্থিতি কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। জনাব হেল্মসের মতে ভারত পুর্বে ১০ দিনের মাঝে একটি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। ভারতের বর্তমানে পুর্বে প্রায় সকল জায়গায় বিমান বাহিনীর প্রাধান্য আছে যেখানে তারা পাকিস্তানী স্থল বাহিনী এবং রসদ এলাকা গুলোতে তাদের একশর কাছাকাছি বিমান প্রয়োগ করতে পারে। যাইহোক, ভারতীয়রা পুর্ব পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে এখনও কব্জা করতে পারেনি। ভারতীয় প্রচেষ্টার একটি বড় অংশ প্রদেশের উত্তর পশ্চিম দিকে হয়েছে। ধাকার বিমানঘাঁটি পুরোপুরি বন্ধ। ভারতীয়রা যশোর এলাকায় শুধু কিছু ক্ষুদ্র অংশ দখলের বিবরণ দিয়েছে, কিন্তু তারা কমলাপুর দখলের দাবি করছে। পশ্চিমে ভারতীয় কার্যক্রম মুলত বিমান আক্রমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। পাকিস্তানীদের  এই প্রেক্ষিতে আক্রমণাত্মক মনে হচ্ছে এবং তারা পাঞ্জাবে বিমান হামলা করেছে। সামগ্রিকভাবে, পাকিস্তানীরা ৬১টি ভারতীয় উড়োজাহাজ ধ্বংসের দাবি করেছে; ভারতীয়রা ৪৭টি পাকিস্তানী উড়োজাহাজের দাবি করেছে। নৌকার্যক্রমে একটি পাকিস্তানী ডেস্ট্রয়ার ভারতীয়রা ডুবিয়ে দিয়েছে এবং আরেকটিও ডুবে যাওয়ার দাবি করেছে। ভারতীয়রা  পুর্বদিকের সমুদ্রে একটি পাকিস্তানী ডুবোজাহাজের ডুবিয়ে  দেয়ারও দাবি করেছে। মস্কো ভারতের পক্ষে ক্রমবর্ধমান সমর্থনে সোচ্চার এবং যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘের কোন পদক্ষেপকে সমর্থন করছেনা। চাইনিজ সংবাদমাধ্যম ভারতীয়দের উপর একটি শক্তিশালী আক্রমণ করেছে।
৫। ডঃ কিসিঞ্জার এরপর একটি সামরিক শক্তি যাচাইয়ের কথা বললেন এটি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যে পাকিস্তানীরা কতদিন পুর্বে তাদের দখল রাখতে সমর্থ। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড  জবাব দিলেন যে এটি তিন সপ্তাহের মত হতে পারে।
৬। ডঃ কিসিঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন বাংলাদেশের ব্যাপারে কি করা যেতে পারে। জনাব হেল্মস বললেন যে সকল প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটি এখন ভারত স্বারা স্বীকৃত একটি স্বাধীন দেশ।
৭। রাষ্ট্রদূত জনসন পরামর্শ দিলেন যে, পুর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীকে জিম্মি করতে পারে।জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড সমর্থন দিলেন যে বিশেষত ভারতীয় নৌ প্রাধান্যের ভিত্তিতে পুর্ব অংশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদলকে সরিয়ে নেবার কোনদিক থেকেই কোন উপায় নেই।
৮।ডঃ কিসিঞ্জার ব্যক্ত করলেন যে পরবর্তীতে রাজনৈতিক গতিপথ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের মনোভাবের নির্ধারণকে অন্তর্ভুক্ত করবে।
৯। জনাব উইলিয়ামস উল্লেখ করলেন পুর্ব পাকিস্তানের প্রায় সাড়ে দশ লাখ উর্দু ভাষাভাষীদের (বিহারি) যাদের জিম্মি করা হতে পারে।
১০। ডঃ কিসিঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন এই লোকগুলো ইতোমধ্যে কোন গণহত্যার শিকার হয়েছে কিনা। জনাব উইলিয়ামস বললেন যে, তিনি মনে করেন অবশ্যই হবে। ডঃ কিসিঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কিছু করতে পারি কিনা যার জবাব জনাব উইলিয়ামস বললেন যে হয়তবা তাদের পক্ষে একটি আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টার আরম্ভ করা যেতে পারে। ডঃ কিসিঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের এই মানুষদের দুর্দশার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করা উচিত কিনা। জনাব উইলিয়ামস বললেন যে অধিকাংশ মানুষ আসলে রেল প্রতিষ্ঠান গুলোকে কেন্দ্র লরে বসতি স্থাপন করেছিল; যে তারা নগর বাসিন্দা এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে তাদের জন্য কিছু প্রচেষ্টা আরম্ভ করা যেতে পারে। ডঃ কিসিঞ্জার পরামর্শ দিলেন যে এটি একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানোর জন্য শীঘ্রই করা যেতে পারে। জনাব সিসকো বললেন যখন ইউএন এই সময়ের প্রেক্ষিতে কিছু করতে পারছেনা, সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির উপর সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষন করা যেতে পারে।
১১। জনাব উইলিয়ামস উল্লেখ করলেন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত ৩০,০০০ বাঙালির কত্থা এবং তারাও একই বিপদের মধ্যে আছে। জনাব সিসকো বললেন এই মানবিক বিষয়টি সাধারণ পরিষদের জন্য খুবই চিত্তাকর্ষক হতে পারে এবং আমরা পরিষদের কার্যক্রমের উপর নজর রাখতে শুরু করব।
১২।সামরিক চিত্রের প্রতি পুনরায় মনোযোগ দিয়ে জনাব উইলিয়ামস ব্যক্ত করলেন যে তিনি মনে করেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাথমিক বিশ্বাস হল চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পুর্বে এখনও অবস্থারত পাকিস্তানীদের জন্য রসদ সরবরাহের সামর্থ্যকে ধ্বংস করা। তিনি বললেন যে তার মতে পুর্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় আঘাত হবে পাকিস্তানী নিয়মিত সৈন্যদলকে ধ্বংস করা। তিনি মনে করেন যে পুর্বে বিশাল একটি কাজ হবে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা যেহেতু এটি গনহত্যার সম্মুখীন হবে যেটি বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হওয়া কোন গনহত্যার মতই ব্যাপক।
১৩। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড পরামর্শ দিলেন যে  ভারতীয়দের সম্ভবত তিন অথবা চার ডিভিশন সৈন্যের দরকার পড়বে মুক্তি বাহিনীর সাথে কাজ করার জন্য। বাকি সৈন্যদের পশ্চিমে বিমান বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য সরিয়ে নেয়া যেতে পারে।
১৪। জনাব সিসকো মত দিলেন যে ভারতীয়রা তাদের অধিকাংশ সৈন্যদের সরিয়ে নেবে যখন পাকিস্তানীরা নিরস্ত্র হবে, যেহেতু ভারতীয়রা যতদুর সম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন জনসংখ্যার সাথে কাজ করবে; এভাবে তারা সামরিক প্রচেষ্টাকে যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি বাহিনীর দিকে ফিরিয়ে দেবে। তিনি মনেকরেন যে পুর্ব থেকে পশ্চিমে সকল অথবা অধিকাংশ সৈন্যদলকে সরিয়ে নিতে এক মাসের মত সময় লাগতে পারে।
১৫। একটি প্রশ্নের জবাবে, জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেন যে পশ্চিম থেকে পুর্বে ভারতীয় পরিবহন ক্ষমতা সীমিত, এবং এক পদাতিক ডিভিশনকে সরিয়ে নিতে অন্তত এক সপ্তাহ লাগতে পারে। পুর্ব থেকে পশ্চিমে সকল অথবা অধিকাংশ সৈন্যদলকে সরিয়ে নিতে এক মাসের মত সময় লাগতে পারে।  
.
১৬. মিঃ সিসকো বলেছেন, বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর দীর্ঘ উপস্থিতির সমাধান প্রয়োজন। মিঃ ভ্যান হলেন মন্তব্য করেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসার পর যদি ২-৩ সপ্তাহের বেশি ভারতীয় বাহিনী সেখানে অবস্থান করে, তাহলে তারা বাঙালীদের চোখে হিন্দু দখলদার বাহিনীতে পরিণত হবে।
১৭. মিঃ ভ্যান হলেন ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরে আসা সংক্রান্ত সমস্যাটিকে তুলে ধরেন। বাংলাদেশে মুসলিমদের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেখানে ফিরে আসা দশ মিলিয়ন শরণার্থী, যাদের অধিকাংশই হিন্দু, তারা আর একটি জটিল সমস্যার অবতাড়না করবে।
১৮. জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড মন্তব্য করেন, পশ্চিমে ভারতীয় অবস্থান অসুবিধাজনক ছিল না। তিনি সংক্ষেপে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধাবস্থা ব্যাখ্যা করেন এবং মন্তব্য করেন যে ভারত তুলনামূলক ভাল অবস্থানে আছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রধান শক্তিপ্রয়োগ কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের দিকে আশা করা যায়। তার মতে, ভারতীয়রা প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা (LOC: line of communication) থেকে করাচীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য হায়দ্রাবাদের দিকে আক্রমণ করবে। ভারতীয়রা করাচী পর্যন্ত ধাবিত হবে বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি আরও মন্তব্য করেন, ভারতীয়দের এদিকে আগ্রাসন বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য হতে পারে, যাতে পাকিস্তানীরা কাশ্মীর থেকে তাদের বাহিনী ফিরিয়ে নেয়।
১৯. মিঃ প্যাকার্ড পাকিস্তানের জ্বালানী (POL: Petroleum, Oil, Lubricants) সরবরাহের ব্যাপারে জানতে চান। মিঃ হেলমস বলেন, বর্তমান সময়ে তা খুব খারাপ বলেই মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ স্থলপথে ইরানের সাথে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ অত্যন্ত ভঙ্গুর ছিল।
২০. মিঃ উইলিয়াম মন্তব্য করেন, দক্ষিনে ভারতীয়দের আগ্রাসন ছিল রাজনৈতিক। ভারত যতই সিমান্তে যুদ্ধ করতে অনাগ্রহী হোক, তাদের কাশ্মীরে পিছু হটতে হবে। পার্লামেন্টে সমালোচনা এড়াতে মিসেস গান্ধী হয়তো দক্ষিনের কিছু পাকিস্থানী আবাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।
২১. ডঃ কিসিঞ্জার এরপর জাতিসংঘের উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে জানতে চান। মিঃ সিসকো বলেন, আমরা রাষ্ট্রদূত বুশের সঙ্গে পর্যালোচনা করছি। সোভিয়েত কর্তৃক দুটি সমাধানের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে ভোট দেয়া হয়েছে। এদিকে 'শান্তির বিরুদ্ধে হুমকি' এই বিধান অনুসারে সাধারন পরিষদের জরুরি সভা আহবানের পক্ষে নিউইয়র্কে একটি জনমত তৈরি হয়েছে। সমস্যাটি একটি সাধারন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে সভায় স্থানান্তরিত হতে পারে।
২২. ডঃ কিসিঞ্জার এবং মিঃ সিসকো একমত হয়েছেন যে সাধারন পরিষদে উত্থাপিত যেকোন রেজল্যুশনে দুটি বিষয় থাকতেই হবেঃ অস্ত্রবিরতি ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার। ডঃকিসিঞ্জার একমত হয়েছেন যে আমাদের জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল এখন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অবস্থা সামাল দিয়েছেন। মিঃ সিসকো বলেন, যদিও সমস্যাটি সাধারন সভায় উত্থাপনের সম্ভাবনা খুব বেশি, আমাদের মনে রাখতে হবে সেখানে ১৩৬টি দেশ প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমরা সব ধরনের চাপ আশা করতে পারি। মিঃ ডি পালমা মতামত ব্যক্ত করেন এই বলে যে যখন রেজল্যুশনটি সভায় উত্থাপন করা হবে, সেখানে ঘটনা নতুন মোড় নিতে পারেন ভারত আর রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকবে না। ততক্ষণে ব্যাপারটি আর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হবে না।
২৩. মিঃ পালমা বলেন যে আজ তিনটা ত্রিশ মিনিটে পরিষদের একটি মিটিংয়ের সমিয় নির্ধারন করা হয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করতে পারি যাতে সাধারন সভায় স্থানান্তরের জন্য পরিষদ ইস্যুটিকে ছেড়ে দেয়, যেহেতু এটি পরিষ্কার যে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আমরা যুদ্ধবিরতি পাবো না।
২৪. দিন শেষে ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসার (Gel the issue) সাধারন সভার কাছে আশা করা যায় কিনা তা জানতে চেয়েছেন ডঃ কিসিঞ্জার, যার উত্তরে মিঃ ডি পালমা বলেন, সম্ভবত সেটাই হতে যাচ্ছে।
২৫. ডঃ কিসিঞ্জার বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের উত্থাপিত একই বক্তব্য নিয়ে আমরা সাধারন পরিষদে যাবো। অবশ্য তিনি শরণার্থী ও আমাদের বিশ্লেষনের ব্যাপারে কিছু যোগ করতে আগ্রহী ছিলেন।
২৬. ডঃ কিসিঞ্জার আরও নির্দেশ দেন, ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে এতদিন যে উদার আচরন করা হয়েছে, সেই উচ্চপর্যায়ের আচরন আর করা হবে না।
২৭. ডঃ কিসিঞ্জার এরপর ভারতের বর্তমান সামুদ্রিক অবরোধের আইনী দিক সম্পর্কে জানতে চান। মিঃ সিসকো বলেন, আমেরিকান জাহাজ জড়িত আছে এমন দুটি ঘটনারই আমরা প্রতিবাদ করেছি। তবে যুদ্ধঘোষণার ব্যাপারে দৃশ্যত কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় নি। এটি এখনো অঘোষিত যুদ্ধ এবং ভারত এই সামরিক অবস্থান গ্রহনের ব্যাপারে তাদের অধিকার আছে বলে দাবি করছে। রাজ্য অবশ্য ব্যাপারটির আইনগত দিক নিয়ে দলিল তৈরি করবে।রাষ্ট্রদূত জোনাথন বলেন, তার জানা মতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে ভারতের কোন আইনগত অবস্থান নেই।
২৮. ডঃ কিসিঞ্জার একটি খসড়া প্রতিবাদলিপি প্রস্তুত করতে বলেন। যদি আমরা মনে করি এটি অবৈধ, তাহলে আমরা আনুষ্ঠানিক কুটনৈতিক প্রতিবাদ জানাবো। মিঃ সিসকো প্রতিবাদলিপি তৈরির দায়িত্ব নেন।
২৯. ডঃ কিসিঞ্জার জর্ডান বা সৌদী আরবের সামরিক শক্তি পাকিস্তানে স্থানান্তরের অনুমোদন দানের ব্যাপারে আমাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে চান। মিঃ ভ্যান হলেন বলেন, পাকিস্তানের মত যে সকল চুড়ান্ত গ্রহীতার কাছে আমেরিকা সরাসরি অস্ত্র বিক্রির অনুমতি দেয় না, সেখানে আমাদের সরবরাহকৃত অস্ত্র কোন তৃতীয় পক্ষকে স্থানান্তরের অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। গত জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নেই। মিঃ সিসকো বলেন এধরণের পদক্ষেপে জর্ডান তার নিজের অবস্থান দূর্বল করে ফেলবে, এবং তারা কৃতজ্ঞ থাকবে যদি তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়। পাকিস্তানের উপর যেহেতু চাপ বাড়ছে, তারা আমাদের কাছে সংকটকালিন আবেদন করবে বলেও মিঃ সিসকো মত দেন।
৩০. ডঃ কিসিঞ্জার বলেন, রাষ্ট্রপতি ওইসব আবেদনকে গুরুত্ব দিতে আগ্রহী হতে পারেন। ঘটনাগুলো রাষ্ট্রপতির নজরে আনা হয় নি, তবে এটা পরিষ্কার যে রাষ্ট্রপতি পাকিস্থানকে পরাজিত হতে দিতে ইচ্ছুক নন। মিঃ প্যাকার্ড তখন বলেন, আমাদের কি কি করণীয় তা খতিয়ে দেখা উচিত। মিঃ সিসকো একমত পোষণ করেন, তবে তিনি বলেন এটি অত্যন্ত গোপনে করা উচিত। ডঃ কিসিঞ্জার পরের দিনের মধ্যে (৭ ডিসেম্বর) একটি দলিল আশা করেন বলে জানান।
৩১. মিঃ সিসকোর মতে, আমরা যে জিনিসের প্রতি আসলেই আগ্রহী তা হল সহজলভ্য করা যায় এমন সরবরাহ ও উপকরন, এবং এইসব উপকরণ পৌছানোর উপায়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত পশ্চিম পাকিস্তানকে নিঃশেষ করা থেকে ভারতীয়দের বিরত রাখা।
৩২. ডঃ কিসিঞ্জার ত্রানের ব্যাপারে আলোকপাত করেন এবং অনুরোধ করেন যেন এখন থেকে লেটার অফ ক্রেডিটসমূহ প্রত্যাহারের অযোগ্য না করা হয়। মিঃ উইলিয়াম বলেন, আমরা সাধারন অর্থনৈতিক সহায়তা, যা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জন্য প্রতিশ্রুত না, তা স্থগিত করেছি। এটি এর মাত্রাকে ১০ মিলিয়ন ডলারে নামিয়ে এনেছে। তিনি মন্তব্য করেন, ভারত যেভাবে তাদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড যুদ্ধ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সচল করেছে আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অবশিষ্ট সহায়তা সার ও মানবিক সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, সে তুলনায় আমরা পাকিস্তানের জন্য যা করেছি তা যৌক্তিক নয়। কৌশলগত, রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে একটি যুক্তি দাড় করানো যায় যে ভারত ও পাকিস্তানকে দেয়া সাহায্যের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।
৩৩. ভারতকে দেয়া কোন সহায়তা বন্ধের সময় যেন যে যে সহায়তা চলমান আছে, তার চেয়ে যে যে সহায়তা বন্ধ করা হয়েছে তার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়, ডঃ কিসিঞ্জার সেই দিকে নজর রাখতে বলেছেন।
৩৪. ডঃ কিসিঞ্জার এরপর ঢাকা খালি করার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। মিঃ সিসকো জানালেন ঢাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে।
৩৫. ডঃ কিসিঞ্জার পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। মিঃ উইলিয়াম জানালেন আপাতত বড় কোন সমস্যা হবে না, তবে পরবর্তী বসন্তের দিকে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে প্রত্যাখ্যান করার আবেদন আমাদের কাছে আসবে কিনা জানতে চাইলেন ডঃ কিসিঞ্জার। মিঃ উইলিয়াম বলেন, আমরা যদি মাসে ১৪০ টন খাবার চট্টগ্রাম দিয়ে প্রবেশ করাতে পারি, তাহলে সমস্যা প্রকট হওয়ার কথা নয়, কিন্তু বর্তমানে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সব ধরনের সাহায্য দরকার হবে। রাষ্ট্রদূত জনসন যোগ করেন, বাংলাদেশ হবে একটি আন্তর্জাতিক ঝুড়ি। ডঃ কিয়াইঞ্জার অবশ্য বলেন, এটি 'আমাদের' ঝুড়ি হবে না। মিঃ উইলিয়াম বলেন, শরণার্থী পূণর্বাসন, জনগণকে পরিবহনো খাদ্য সরবরাহের জন্য ব্যাপক সাহায্যের দরকার হবে। ডঃ কিসিঞ্জার তৎক্ষনাৎ এই সমস্যাটি বিশ্লেষন শুরু করতে বলেন।
৩৬. মিঃ উইলিয়াম বলেন, ভারতীয়রা সবসময় নগদ অর্থে শরণার্থীদের জন্য সহায়তা চেয়েছে। বিনিময়ে ভারতীয়রা শরণার্থীদের খাদ্য ও সহায়তা প্রদান করবে। এটি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ডঃ কিসিঞ্জার আগামীকালের মধ্যে খতিয়ে দেখতে বলেছেন নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করা যায় কিনা। আমরা মানবিক সহায়তা বন্ধ করতে চাই না। তবে আমরা নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্যসামগ্রী দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব।
৩৭. সভাটি এরপর মুলতবি করা হয়।
(সাক্ষর) এইচ,এন,কে
ক্যাপ্টেন, ইউ,এস,এন
দক্ষিন এশিয়া/এম,এ,পি ব্রাঞ্চ, জে-৫
এক্সটেনশন ৭২৪০০

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস
বৃহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারি, ১৯৭২
.
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৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১
নথিভুক্ত করার জন্য বিবরণী
	বিষয়ঃ ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের ইন্দো-পাকিস্তান লড়াই সংক্রান্ত বৈঠক; ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১।
	১. এন.এস.সি. ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ ৮ই ডিসেম্বর বুধবার সকাল ১১ টায়, হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে, ইন্দো-পাকিস্তান পরিস্থিতি বিষয়ক এক বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডঃ কিসিঞ্জার।
	২. বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
	এ. মুখ্য ব্যক্তিবর্গঃ ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার, মিঃ রিচার্ড হেমস, সি.এল.এ., জেনারেল জন রায়ান, জে.সি.এস., মিঃ ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, এ.আই.ডি., মিঃ ডেভিড প্যাকার্ড, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রদূত ইউ. এলেক্সিস জনসন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
	বি. অন্যান্যঃ মিঃ মরিস উইলিয়ামস, এ.আই.ডি., মিঃ জন ওয়াকার, সি.আই.এ., কর্নেল রিচার্ড কেনেডি, এন.এস.সি., মিঃ স্যামুয়েল হস্ক্যান্সন, এন.এস.সি., মিঃ হ্যারল্ড সন্ডার্স, এন.এস.সি., মিঃ আর্মিস্টেড সেল্ডেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মিঃ জেমস নয়েজ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মিঃ ক্রিস্টোফার ভ্যান হলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মিঃ স্যামুয়েল ডি পামা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মিঃ ব্রুস ল্যানিগেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মিঃ ডেভিড স্নাইডার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মিঃ জোসেফ সিসকো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রিয়ার এডমিরাল রবার্ট ওয়েল্যান্ডার, ও.জে.সি.এস., ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড কে, ও.জে.সি.এস.।
	৩. সারাংশঃ ডঃ কিসিঞ্জার ধারণা প্রকাশ করেন ভারত হয়তো চেষ্টা করছে, পাকিস্তানের সাঁজোয়া এবং বিমান বাহিনীকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার মাধ্যমে, পাকিস্তানকে অক্ষম করে তুলতে। তিনি অনুরোধ করেন পাকিস্তানকে সহায়তা করার ব্যপারে জর্ডানের আগ্রহকে নিরুৎসাহিত না করে, বরং আপাতত স্থগিত করে রাখা হোক। তিনি কাশ্মীরে পাকিস্তানের সক্ষমতা যাচাই করার আদেশ দেন।
	৪. মিঃ হেমস বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিয়ে বৈঠকের সূচনা করেন। পূর্ব বঙ্গে, ভারতীয়রা কুমিল্লাতে সীমানা অতিক্রম করেছে। শুধুমাত্র প্রধান নদী পারাপারের অসুবিধা তাদেরকে ঢাকায় পৌঁছতে বাঁধা দিচ্ছে। ভারতীয়রা পুরো পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। পূর্ব বঙ্গে, পাকিস্তানের সব প্রধান সামরিক নিয়ন্ত্রণ রেখা এখন অরক্ষিত। পশ্চিম দিকে পাকিস্তানীরা পুঞ্চ দখল করে নিয়েছে বলে দাবী করছে, ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে। তবে, যুদ্ধে পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। সিন্ধ/রাজস্থান এলাকায় ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হচ্ছে। মিসেস গান্ধী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে জাতিসংঘের যুদ্ধ-বিরতির আহ্বানে সাড়া দেয়ার আগে, তিনি আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণ সীমান্তটি ঠিক করে নিতে চান। এরকম প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে যে, চলমান যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার আগে, মিসেস গান্ধী পাকিস্তানের সাঁজোয়া এবং বিমান বাহিনীর সক্ষমতা নিঃশেষ করার চেষ্টা করতে চান। তাই শুধুমাত্র ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে সোভিয়েতরা স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত রয়েছে প্রধানত পাকিস্তানের সাথে তাদের সম্পর্ক বিনষ্ট না করার স্বার্থে। তবে স্বীকৃতি প্রদান বিষয়ে সোভিয়েত পদক্ষেপ, সম্ভবত, খুব শীঘ্রই আসছে অদূর ভবিষ্যতে।
	৫. মিঃ সিসকো জানতে চান পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানে আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়, যার উত্তরে মিঃ হেমস জানান ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা। নদী পারাপারের সময় কি কি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে তার উপর অন্তিম সময়ে পোঁছানো নির্ভর করবে।
	৬. পশ্চিমের পরিস্থিতি যাচাই করে, জেনারেল রায়ান ইঙ্গিত দেন যে ভারতীয়রা এই মুহূর্তে খুব বেশী বলপ্রয়োগ করছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না, বরং তারা দখলকৃত এলাকার দখল বজায় রেখেই সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে।
	৭. ডঃ কিসিঞ্জার জানতে চান ভারতীয় বাহিনী গুলোকে পূর্ব দিক থেকে সরিয়ে পশ্চিমে আনতে কত সময় লাগতে পারে। জেনারেল রায়ান বলেন সব বাহিনীগুলোকে সরিয়ে আনতে যথেষ্ট লম্বা সময়ের প্রয়োজন হবে, তবে ছত্রীসেনা ব্রিগেড গুলোকে খুব দ্রুতই সরানো সম্ভব, হয়তো পাঁচ বা ছয়দিনের মধ্যেই।
	৮. ডঃ কিসিঞ্জার শরনার্থি সাহায্যের ব্যপারে জানতে চান। মিঃ উইলিয়ামসের সাথে আলোচনার পর এটাই প্রতীয়মান হয় যে শরনার্থিদের সাহায্যার্থে আলাদা করে রাখা ডলারের একটি খুবই নগন্য অংশ ভারতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বিগত বৈঠকের আলোকে সম্পুর্ন বিপরীত, শরনার্থিদের দেখভাল করতে গিয়ে ভারতীয়রা বরং বৈদেশিক মুদ্রা হারিয়েছে। যাই হোক, পুরো ত্রাণ তৎপরতাই আপাতত স্থগিত রয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই।
	৯. ডঃ কিসিঞ্জার এরপর জোর দেন যে প্রেসিডেন্ট এটি একদম পরিস্কার করে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের অনুমোদন ছাড়া ভারতের জন্য আর কোন বৈদেশিক মুদ্রা, পিএল-৪৮০ পণ্যসামগ্রী, বা উন্নয়নমূলক ঋণ বরাদ্দ করা হবে না। মিঃ উইলিয়াম জানান যে এর মধ্যে কোনোকিছু পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।
	১০. ডঃ কিসিঞ্জার জানতে চান চাপ প্রয়োগের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। মিঃ উইলিয়ামস বলেন যে অন্য আর একমাত্র সম্ভাব্য উপায় রয়েছে যেসব ত্রাণ সামগ্রী এখনো চুক্তিবদ্ধ রয়েছে সেগুলোর ব্যপারে কোন অবস্থান নেয়া। তবে এটি একটি খুবই নোংরা সমস্যা হবে কতকটা অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র নিয়ে কাজ করার মতো। মিঃ উইলিয়ামস আরো বলেন যে, আমাদেরকে সেইসব পণ্যের অধিগ্রহন করতে হবে যেগুলো মার্কিন ঠিকাদাররা ভারতীয়দের জন্য পাঠাচ্ছে এবং তাই মার্কিন ঠিকাদারদেরকে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে, ফলশ্রুতিতে মার্কিন সরকারের প্রতি দাবী উত্থাপিত হবে।
	১১. মিঃ প্যাকার্ড জানান যে এর সবকিছুই করা যাবে, কিন্তু এটাও স্বীকার করেন যে এটি খুবই শ্রমসাধ্য এবং কঠিন সমস্যা। তিনি আরো বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে যতগুলো সামগ্রী এতে জড়িত রয়েছে তার সবগুলোর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে, সেগুলোর মালিকানা গ্রহণ করতে হবে, সরবরাহকারীদেরকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে, মালামালগুলোকে গুদামজাত করতে হবে, ইত্যাদি। তবুও চাইলে এরকম করা যাবে। মিঃ উইলিয়ামস জানান যে খুবই সীমিত আকারে এই ধরণের পদক্ষেপ মধ্য-প্রাচ্যের কিছু দেশের বিরুদ্ধে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু দাবীগুলো নিষ্পত্তি করতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল।
	১২. ডঃ কিসিঞ্জার জানতে চান ভারত কিভাবে তার আগামী বছরের উন্নয়নমূলক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাচ্ছে, যার উত্তরে মিঃ উইলিয়ামস জানান এই মুহুর্তে কোনোকিছু আলাপ-আলোচনার আওতায় নেই।
	১৩. ডঃ কিসিঞ্জার আগামী বছরের [এ.আই.ডি.] বাজেট সম্পর্কে জানতে চান। মিঃ উইলিয়ামস জানান বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা কোন প্রতিশ্রুতির প্রতীক নয়। ডঃ কিসিঞ্জার বলেন বর্তমান আদেশ হচ্ছে যে এ.আই.ডি. বাজেটে ভারতের জন্য কোন বরাদ্দ না রাখা। এই কথা ফাঁস করা যাবে না যে এ.আই.ডি. বাজেটে ভারতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, শুধুমাত্র দুষ্ট হোয়াইট হাউসকে তা সরিয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য।
	১৪. ডঃ কিসিঞ্জার ইঙ্গিত দেন যে ভারত যদি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চড়াও হয় তাহলে আজাদ কাশ্মীর একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয়রা যদি পাক বিমান বাহিনী এবং সাঁজোয়া বাহিনী ধ্বংস করে দিতে পারে তাহলে পাকিস্তানকে বিভক্তিকরনের একটি সুচিন্তিত ভারতীয় চেষ্টা আমরা দেখতে পাব। তাদের বিমান বাহিনী এবং সাঁজোয়া বাহিনীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া পাকিস্তানকে অরক্ষিত করে তুলবে। পশ্চিম পাকিস্তান একটি আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই সম্ভাবনা কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আমরা কি একটি মার্কিন মিত্র রাষ্ট্রকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে দিতে পারি যেখানে আমরা ঐ অবরোধে অংশগ্রহণ করছি? আমরা কি ভারতীয়দেরকে এই ভয়ের মধ্যে রাখতে পারি যে, যদি মার্কিন সরবরাহ প্রয়োজন হয় তাহলেও তা প্রদান করা হবে না?
	১৫. মিঃ সিসকো বলেন যে ডঃ কিসিঞ্জার যেরকম ইঙ্গিত দিচ্ছেন পরিস্থিতি যদি সেদিকেই মোড় নেয় তাহলে, অবশ্যই, পশ্চিম পাকিস্তানের সক্ষমতার উপর মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। মিঃ সিসকো সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়রা এমনটাই করবে বলে তাদের লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছে। তিনি ইঙ্গিত দেন, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সিং রাষ্ট্রদূত কিটিং কে বলেছেন যে পাকিস্তানী এলাকা দখল করার কোনো ইচ্ছা ভারতের নেই। মিঃ সিসকো বলেন আমাদের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কাশ্মীর একটি সত্যিকারের বিতর্কিত এলাকা।
	১৬.  মিঃ হেমস তখন বলেন যে আগে তিনি জনাবা গান্ধীর কথা বলেননি, যিনি চীনকে উদ্দেশ্য করে, আশা প্রকাশ করেন যে পশ্চিমে চীন কোনধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি বলেন যে সোভিয়েতরা তাঁকে এব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে যে চীন তাদের লাদাখ সীমান্তে শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সোভিয়েতরা তাঁকে আশ্বস্ত করেছে যে এরকম হলে তারা পাল্টা-ব্যবস্থা নেবে। মিঃ হেমস জানান যে এই মুহূর্তে চীন কোন সৈন্যসমাবেশ করছে না তবে, তাসত্ত্বেও, সৈন্যসমাবেশ ছাড়াও তারা শক্তি প্রদর্শন করতে পারে।
	১৭. এরপর পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রশ্নে, ডঃ কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে এফ ১০৪ জঙ্গিবিমান সরবরাহের ব্যপারে বাদশাহ হুসেইন-এর আগ্রহ প্রকাশের কথা উল্লেখ করেন এবং জানতে চান কিভাবে জর্ডানকে আপাতত অপেক্ষায় রাখা যায় যাতে করে প্রেসিডেন্ট এ বিষয়টি বিবেচনা করার সময় পান। ডঃ কিসিঞ্জার আরো জানতে চান আমাদের উচিত হবে কিনা ভারতীয়দের এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর বড়ধরণের কোন আক্রমণ করা হলে এ দেশে সেটিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে নেয়া হবে।
	১৮. মিঃ প্যাকার্ড ব্যাখ্যা করে বলেন যে আমরা জর্ডানকে এমন কিছু করার অনুমতি দিতে পারি না যেটা মার্কিন সরকার নিজেও করতে পারবে না। যদি মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে ১০৪ জঙ্গিবিমান দিতে না পারে, তাহলে আমরা জর্ডানকে তা করতে দিতে পারি না। যদি তৃতীয় পক্ষের কাছে এমন সামগ্রী থাকতো যেটা মার্কিন সরকারের কাছে নেই, তাহলেও এক কথা ছিল। কিন্তু আমরা জর্ডানকে ১০৪ জঙ্গিবিমানগুলো হস্তান্তর করতে দিতে পারি না যদি না আমরা এমন কিছু খুঁজে বের করতে পারি যাতে করে পাকিস্তানীরা, নিজেরাই, আমাদের কাছ থেকে সরাসরি এগুলো কেনার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়।
	১৯. ডঃ কিসিঞ্জার মত প্রকাশ করেন যে আমরা যদি পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বন্ধ করে না দিতাম তাহলে আর এই চলমান সমস্যা থাকতো না। মিঃ প্যাকার্ড এব্যপারে সম্মতি প্রকাশ করেন।
	২০. ডঃ কিসিঞ্জার বলেন যে আমরা হয়তো কখনোই সত্যিকার ভাবে পর্যালোচনা করে দেখিনি যে আসলেই সত্যিকার বিপদ কোনটি যখন আমরা পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বন্ধ করে দিই।
	২১. মিঃ প্যাকার্ড মত প্রকাশ করেন জর্ডান বিষয়ে আরেকটি বিবেচনা হতে পারে যে জর্ডান যদি এই সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করে তাহলে তারা আশা করবে যে আমরা এগুলো প্রতিস্থাপন করে দিব। রাষ্ট্রদূত জনসন জানান যে আমাদের আর কোনো এম.এ.পি. বাকি নেই।
	২২. ডঃ কিসিঞ্জার বলেন যে আমরা এমন এক পরিস্থিত দেখছি যেখানে সোভিয়েত সহায়তাপুস্ট এবং সরঞ্জামে সজ্জিত একটি দেশ হয়তো পাকিস্তানের অর্ধেক অংশকে অক্ষম রাষ্ট্রে এবং বাকি অর্ধেককে প্রজা রাষ্ট্রে পরিণত করতে যাচ্ছে। অন্য দেশগুলো আমাদের কার্যক্রমের ব্যপারে কি চিন্তা করছে তা আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।
	২৩. মিঃ হেমস পাকিস্তানের সাথে আমাদের সিইএনটিও (CENTO) সম্পর্কের ব্যপারে জানতে চান। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন সিইএনটিও প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রতি আমাদের কোন আইনগত দায়বদ্ধতা নেই। ডঃ কিসিঞ্জার ঐক্যমত প্রকাশ করেন কিন্তু আরো বলেন যে ১৯৬২ সালে আকাশ প্রতিরক্ষা চুক্তি করার সময় ভারতের প্রতিও আমাদের কোন আইনগত দায়বদ্ধতা ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বিষয়ে কি প্রভাব ফেলতে পারে তা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।
	২৪. ডঃ কিসিঞ্জার বলেন যে আমাদেরকে সমস্যাটি নিরাপত্তা পরিষদের প্রদত্ত নিশ্চয়তার আলোকে দেখতে হবে মধ্য-প্রাচ্য এবং অন্যান্য এলাকায় তার কি প্রভাব পড়ছে। আমাদেরকে অবশ্যই সামরিক সরবরাহ পরিস্থিতিও দেখতে হবে। কেউ হয়তো বলতে পারে, তিনি যুক্তি দেখান, যে আমরা সব কিছুই করেছি কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দুই সপ্তাহ দেরী করে।
	২৫. মিঃ প্যাকার্ড বলেন আমাদের জন্য হয়তো একমাত্র সন্তোষজনক পরিণতি এটাই হতে পারে যে আমরা আমাদের অবস্থানে অনড় থাকতে পারি, এই আশায় যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে।
	২৬. রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন যে পাকিস্তানকে আরো সরঞ্জাম দিলে তার কি প্রভাব পড়তে পারে আমাদেরকে তা অবশ্যই পরখ করে দেখতে হবে। এরকম হতে পারে যে আটটি এফ ১০৪ জঙ্গিবিমান হয়তো কোন প্রভাবই ফেলতে পারবে না পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যিকার যুদ্ধ শুরু হলে, এগুলোকে হয়তো শুধুমাত্র নিদর্শন হিসেবেই গণ্য করা হবে। যদি বাস্তবে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে ঢুকে পড়ি তাহলে সেটা নতুন এক ভিন্ন কার্যক্ষেত্র হবে।
	২৭. রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন একটি সম্ভাবনা হতে পারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সিংয়ের প্রতি আমাদের জবাব, যেটিতে আমরা এলাকা দখল না করার ভারতীয় অঙ্গীকারকে মেনে নিতে পারি। তিনি আরো বলেন যে আমাদেরকে অবশ্যই এই বাস্তবতাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে পাকিস্তানীরা নিজেরাই হয়তো কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করতে পারে।
২৮. ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ের প্রতি বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আলোচনার পর, মিঃ প্যাকার্ড বলেন বাস্তব সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন বিবেচনার বিষয় হচ্ছে হয় কার্যকর কিছু করা অথবা কিছুই না করা। যদি জেতার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে জড়িত হওয়া যাবে না। আমাদের যদি কিছু করার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই নিশ্চয়তা নিয়েই করতে হবে যে ফলাফলের উপর এর প্রভাব থাকবে। আমরা যদি জানিই যে আমরা হেরে যাব তাহলে আমরা আর এর মধ্যে না যাই। জড়িত না হওয়ার উপায় খুঁজে বের করি।
২৯. মিঃ উইলিয়ামস মত প্রকাশ করেন যে আমরা এখন পশ্চিম পাকিস্তানে একটি যুদ্ধ-বিরতি কায়েম করার জন্য আমাদের চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে পারি। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন এতে করে, হয়তো, পাকিস্তানীরা কাশ্মীরে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্থ হবে।
৩০. ডঃ কিসিঞ্জার কাশ্মীরে পাকিস্তানের সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা যাচাই করার আদেশ দেন। তিনি সি.আই.এ. কে মিসেস গান্ধীর বর্তমান কর্মকান্ডের আন্তর্জাতিক প্রভাবের উপর একটি মূল্যায়ন করতে বলেন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে সামরিক সরবরাহ প্রশ্নে আমাদের একটি প্রাথমিক অবস্থান প্রস্তুত করা উচিত। তিনি পুনরাবৃত্তি করেন যে তিনি বাদশাহ হুসেইন কে “অপেক্ষায়” রাখতে চান। এটি পাকিস্তানকে সাহায্য করার ব্যপারে তাঁর আগ্রহ প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত এবং তাঁকে নিরুৎসাহিত করা ঠিক হবে না। মার্কিন সরকারের উচিত বাদশাহ হুসেইন কে এরকম ইঙ্গিত দেয়া যে এ বিষয়ে তাঁর অনুভুতিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করা হচ্ছে না।
৩১. অবরোধ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন যে ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই অবরোধমূলক কর্মসুচি নিয়েছে, যদিও পাকিস্তানী অবরোধটি কার্যত কাগুজে অবরোধ। ডঃ কিসিঞ্জার বলেন আমাদের পাকিস্তানের প্রতিও আপত্তি প্রকাশ করা উচিত। রাষ্ট্রদূত জনসন ইঙ্গিত দেন অবরোধের প্রতিবাদ জানানোর মতো আইনগত ভিত্তি আমাদের নেই। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষ দেশগুলো একে অপরকে অবরোধ করার অধিকার রাখে। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে এটি হঠকারী একটি কাজ এবং এটি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে এব্যপারে প্রশ্ন তুলতে পারি। আমরা, অবশ্য, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। অন্যদিকে এস.এস. বাকআই স্টেট সংক্রান্ত ঘটনায় আপত্তি প্রকাশে কোন বাঁধা নেই।
৩২. ডঃ কিসিঞ্জার বলেন যে আমরা নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করছি না। প্রেসিডেন্ট কি চান এব্যপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রেসিডেন্ট নিরপেক্ষ থাকতে চান না। প্রেসিডেন্ট মনে করেন এক্ষেত্রে ভারত হচ্ছে আগ্রাসী রাষ্ট্র। আমরা এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করেছে। ডঃ কিসিঞ্জার বলেন যে ভারতকে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে দিতে পারিনা। এই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ঠাণ্ডা-মাথার ও অনমনীয় এবং সামান্য বিরোধিতায় সে সোভিয়েত পন্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। তাঁকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া আমাদের উচিত হবে না। তিনি এই বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়ার ব্যপারে কারো কোন আপত্তি থাকলে তা উত্থাপন করার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত কিটিং, তিনি মত প্রকাশ করেন, তাঁর মতো করে পর্যাপ্ত আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন।
৩৩. পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রশ্নে সংক্ষিপ্তভাবে, ডঃ কিসিঞ্জার জানতে চান এমন কেউ আছে কিনা যে নিশ্চিত করে বলতে পারবে এই দ্বন্দ্বের কারণে সেখানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। মিঃ হেমস ইঙ্গিত দেন যে আমরা হয়তো তাৎক্ষনিকভাবে তা জানতে পারবো না, কিন্তু গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর আমরা অবশ্যই জানতে পারবো।
৩৪. বৈঠকটি ১২ টা ১০ মিনিটে মুলতবী ঘোষণা করা হয়।
এস/এইচ. এন. কে
এইচ. এন. কে
ক্যাপ্টেন, ইউ.এস.এন.
দক্ষিন এশিয়া/এম.এ.পি. শাখা, জে৫
এক্সটেনশন ৭২৪০০

সূত্রঃ নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন, প্যারিস সংস্করণ, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭২
বিঃদ্রঃ

এই দলিলে ব্যবহৃত নাম তালিকা
এ.আই.ডি. - এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।
এ.এস.ডি. (আই.এস.এ) - অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এফেয়ার্স।
আজাদ কাশ্মীর - মুক্ত কাশ্মীর, পাকিস্তানি-দখলে থাকা কাশ্মীরের অংশ।
সিইএনটিও (CENTO) - সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন।
সি.আই.এ. - সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী।
সি.জে.সি.এস. - চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ।
ডি.এ.এস.ডি. এন.ই.এ.এস.এ. এন্ড পি.পি.এন.এস.সিএ. - ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, নিয়ার ইস্টার্ন, আফ্রিকান এন্ড সাউথ এশিয়ান এফেয়ার্সঃ ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, পলিসি প্ল্যানস এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এফেয়ার্স।
ডেপ. ডির. এন.এস.সি.সি. এন্ড পি.পি.এন.এস.সি.এ. - ডেপুটি ডিরেক্টর, পলিসি প্ল্যানস এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এফেয়ার্স।
ডেপসেকডেফ - ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স।
এফ-১০৪ – স্টার ফাইটার জেট এয়ারক্রাফট।
আই.এস.এ. - ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এফেয়ার্স অব ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট।
জে.সি.এস. - জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ।
এল.ও.সি. – লাইন(স) অব কমিউনিকেশন।
এম.এ.পি. - মিলিটারি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম।
এন.এফ.এ. – নিয়ার ইস্টার্ন এফেয়ার্স, সেকশন অব স্টেট ডিপার্টমেন্ট।
এন.ই.এস.এ. – নিয়ার ইস্ট এন্ড সাউথ এশিয়া।
এন.এস.সি. – ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল।
ও.জে.সি.এস. – অফিস অব জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ।
পাকস – পাকিস্তানী।
পিএল ৪৮০ – পাবলিক ল ৪৮০, গভের্নিং সারপ্লাস সেন্ট আব্রড এজ এইড।
পি.ডি.এ.এস.ডি. (আই.এস.এ.) - প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অব ডিফেন্স, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এফেয়ার্স।
পি.ও.এল. – পেট্রোলিয়াম, অয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস।
পি.এল. – পাবলিক ল।
আর & সি ফাইলস – রেকর্ডস এন্ড কন্ট্রোল ফাইলস
সেকডেফ - সেক্রেটারি অব ডিফেন্স।
এস. এস. বাকআই স্টেট – আমেরিকান জাহাজ যেটির উপর পাকিস্তানী বন্দরে গুলিবর্ষন করা হয়।
ইউ.এস.জি. – ইউনাইটেড স্টেটস গবর্মেন্ট।
ডব্লিউ.এস.এ.জি. – ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ, আর্ম অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল।
.
সি.জে.সি.এস চেয়ার‍ম্যান জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ
ডি.এ.এস.ডি..এনই.এস.এ  পি.পি.এন.এস.সিএ ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স. নেয়ার ইস্টার্ন. আফ্রিকান এন্ড সাউথ এশিয়ান এফেয়ার্স:  ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স.  পলিসি প্ল্যান্স এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এফেয়ার্স.
ডিপ ডির... এন এস সি সি  পি.পি.এন.এস.সিএ ডেপুটি ডিরেক্টর পলিসি প্ল্যান্স এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এফেয়ার্স.
ডিপসেকডেফ (Depsecdef) ডেপুটি সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স
এফ-১০৪  স্টার ফাইটার জেই এয়ারক্র্যাফট
আই.এস.এ. ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এফেয়ার্স অফ ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট 
জে.সি.এস. জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ
এল.ও.সি. লাইন(স) অফ কমিউনিকেশন 
এম.আ.পি. মিলিটারি এসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম 
এন.এফ.এ. নেয়ার ইস্টার্ন এফেয়ার্স. সেকশন অফ স্টেট ডিপার্টমেন্ট 
এন.ই.এস.এ. নেয়ার ইস্ট এন্ড সাউথ এশিয়া 
এন.এস.সি. ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল 
ও.জে.সি.এস. অফিস অফ জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ
পাক্স পাকিস্তানিজ
পি.এল ৪৮০ পাবলিক ল ৪৮০ গভার্নিং সারপ্লাস সেন্ট এব্রোড এজ এইড 
পি.ডি.এ.এস.ডি. ( আই.এস.এ) প্রিন্সিপাল ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট অফ ডিফ্যান্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এফেয়ার্স
পি.ও.এল. পেট্রোলিয়াম, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্টস 
পি.এল. পাব্লিক ল
আর  সি ফাইলস রেকর্ডস এন্ড কন্ট্রোল ফাইলস 
সেকডেফ secdef সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স
এস.এস. বুকেকেয়ে স্টেট আমেরিকান ভেসেল স্ট্র্যাফড ইন আ পাকিস্তান পোর্ট
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 (পরিশিষ্ট ক) 
পাক মার্কিন পারস্পারিক প্রতিরক্ষা চুক্তি 				সুত্রঃ শ্লোসিংগার সম্পাদিত
‘দি ডাইনামিক্স অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহায়তা চুক্তি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও পাকিস্তান সরকার।
জাতিসংঘের নীতিমালা অনুযায়ী কাঠামোগত পদক্ষেপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ইচ্ছুক এমন জাতিগোষ্ঠির দক্ষতা আরো বাড়িয়ে তুলবে যারা সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার প্রতি নিবেদিত, যেনো সেই উদ্দেশ্য ও নীতির সমর্থনে ব্যাক্তিগত ও সামষ্টিক আত্নপ্রতিরক্ষামূলক ব্যাবস্থাগুলিতে কার্যকর ভাবে অংশগ্রহন করতে পারে। 
সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘকে সশস্ত্র বাহিনী সরবরাহ করা এবং যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা ও নিয়ন্ত্রনে জাতিসংঘে যোগদান এবং সর্বজনীন নীতিমালার উপর চুক্তি  গ্রহন এবং সার্বজনীন নীতিমালার চুক্তি প্রত্যাহার এবং সৈন্য হ্রাসের মাধ্যমে কোন প্রকার খেলাপী ও ছল চাতুরীর বিপরীতে পর্যাপ্ত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে তাদের পুর্ন সহযোগীতা প্রদানে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যাক্ত করা। 
সংশোধিত; পারস্পারিক সহায়তা আইন ১৯৪৯ এবং সংশোধিত পারস্পারিক নিরাপত্তা আইন ১৯৫১ প্রনয়নের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই নীতি সমুহে যেসব সমর্থন এসেছে তা বিবেচনা করে এমন শর্তাদি নির্ধারন করতে চায় যে এই ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য শাষন করবে।  
সম্মত হয়েছে;
ধারাঃ ১
শর্তাবলী অনুযায়ী সম্মত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার, পাকিস্তান সরকার এর জন্য যেমন সরঞ্জাম, উপকরণ সেবা বা অন্যান্য সহায়তা সরবরাহ করার অনুমোদন দিতে পারে। সৈন্যসজ্জা এবং এই ধরনের সহায়তা সমূহ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী সাদৃশ্য পূর্ন হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এর অনুযায়ী এই ধরনের সহায়তা প্রদান করা হতে পারে এই চুক্তির ভিত্তিতে  
এই চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার হয়তো এই সহায়তা প্রদান করবে যা বিধিমালা অনুসারে  ১৯৪৯ সালের পারস্পারিক প্রতিরক্ষা আইন এর অধীনে সমস্ত শর্তাবলী এবং অবসানের বিধান এবং ১৯৫১ সালের পারস্পারিক নিরাপত্তা আইন সংশোধনী বা সম্পূরক হিসেবে সমস্ত শর্তাবলী, শর্তাদি এবং পরিসমাপ্তি বিধান মতে সাজানো হয় এমনকি, এটির অধীনে যে কোনও প্রযোজ্য বিধানিক বিধানগুলির অধীন উহা কার্যধারক থাকিবে।

উভয় সরকার সময়মত, এই অনুচ্ছেদের বিধানগুলি বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলোচনা করবে।
২. পাকিস্তান সরকার তাদের এই সহায়তা নিজেদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, নিজেদের আত্মরক্ষা অথবা কোন এলাকার নিরাপত্তায় অথবা জাতিসংঘের সাথে থাকা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যবহার করবে এবং অন্য কোন দেশের উপর আক্রমণ করবে না। মার্কিন সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা বিষয়গুলো ছাড়া অন্যকিছুতে তারা এইগুলো ব্যবহার করবে না।
৩. চুক্তিগুলোতে কি কি উপকরন এবং সামগ্রী আছে তাঁর উল্লেখ থাকতে হবে এবং প্রয়োজনহীন এবং অব্যবহৃত গোলাবারুদ মার্কিন সরকারকে ফেরত দিতে হবে।
৪. পাকিস্তান সরকার মার্কিন সরকারকে অবহিত করা ছাড়া কোন অফিসার বা এজেন্টের মাধ্যমে এই চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত কোনও সরঞ্জাম, উপকরণ, সম্পত্তির, তথ্য, বা পরিষেবাগুলির অন্য কোনও দেশের শিরোনাম বা তাদের দখলে পূর্বের সম্মতি ছাড়াই হস্তান্তর করবে না।
৫. পাকিস্তান সরকারকে দুই সরকারের মতামত নিয়ে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতেএই চুক্তি অনুযায়ী সজ্জিত সামরিক নিবন্ধ, পরিষেবা বা তথ্য প্রকাশ বা সংঘাত প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
৬. চুক্তি অনুযায়ী উভয় সরকারই জনগনকে তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবে।
৭. উভয় সরকার সম্মত হবে পাকিস্তান সরকার কোথায়  তাদের তহবিল জমা রাখবে, বিতরন করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরিচালিত অন্য জায়গায় এই তহবিলগুলি ব্যবহার করা হবে। তবে কিছু কিছু বিষয় যেমন বাজেয়াপ্তকরণ   কোন ব্যক্তি, খামার, সংস্থা, কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক সংযুক্তি, আটক বা অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা, সে সব বিষয়ে অমত থাকতে পারে।
নিবন্ধ ২
উভয় সরকার প্রয়োজনে তাদের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে প্রতিরক্ষার অধিকার এবং প্রযুক্তিগত তথ্য বিনিময়ে এবং এই ধরনের বিনিময় দ্রুততর হবে এবং একই সময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
নিবন্ধ ৩
১. এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য পূরণে পাকিস্তানের প্রশাসনিক ও অপারেটিং ব্যয়ের জন্য পাকিস্তান সরকার মার্কিন সরকারের এই অর্থ ব্যবহার করবে। উভয় সরকারই দ্রুততার সাথে এই অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং এই ধরনের তহবিল পরিচালনার জন্য আলোচনা শুরু করবে।



২. কিছু ব্যতিক্রম বাদে উভয়ের সম্মতিক্রমে আমদানি বা রপ্তানির উপর শুল্কমুক্ত চাঁদা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ করদাতাদের পণ্য, যথোপযুক্তভাবে, উপকরণ বা সরঞ্জাম এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা বা এই চুক্তির মধ্যে যে কোনও চুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের ছাড় দেওয়া হবে যা যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং অন্য যেসকল দেশের সরকার থেকে সামরিক সহায়তা পাচ্ছে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ।
৩. পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকার বা মার্কিন সরকার দ্বারা পরিচালিত সাধারণ প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন বিদেশী সাহায্যের জন্য খরচকে কর মুক্তি দেয়া হবে, পাকিস্তান সরকার উভয়ের জন্য সন্তোষজনক পদ্ধতি স্থাপন করবে সরকার যাতে এই ধরনের ব্যয় করের মাধ্যমে শোধ করা যায়।

নিবন্ধ ৪

১. পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের কয়েকজন কর্মীদেরকে এই বিভাগের অধীনে নিয়োগ দিবে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব পালন করবে এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে। এই চুক্তিতে,যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক, যারা সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী , পাকিস্তানের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, কূটনৈতিক মিশনের প্রধানের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের অংশ হিসাবে কাজ করে তাদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট পদমর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্য কর্মচারীদেরকে একই সুবিধাদি এবং অনাস্থাভোগী হিসাবে গণ্য করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক যথাযথ বিজ্ঞপ্তিতে, পাকিস্তান সরকার পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক প্রদান করবে সিনিয়র সামরিক সদস্য এবং ঊর্ধ্বতন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের এবং তাদের নিজ নিজ আশু ডেপুটিসদের কাছে।
২. পাকিস্তান সরকার কর্মচারী বা তাদের পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি করা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আমদানি ও রপ্তানিকতে ছাড় প্রদান করবে এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও তাদের পরিবার সম্পত্তির আমদানি ও রপ্তানিকে সহজতর করার জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নিবন্ধ ৫
১. পাকিস্তান সরকার –
ক. আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা এবং শুদ্ধতা প্রচার এবং বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে যোগদান করবে;
খ. আন্তর্জাতিক চাপ দূর করার জন্য পারস্পরিক সম্মতি হিসাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
গ. আত্মনির্ভরশীল শক্তি এবং মুক্ত বিশ্বের আত্মরক্ষামূলক শক্তি উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনশক্তি, সম্পদ, সুবিধা এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা পূর্ণ অবদান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখবে;
ঘ. প্রতিরক্ষা ক্ষমতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হতে পারে এমন সমস্ত যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ নিবে; এবং
১.পাকিস্তানি সরকার হয়ত আপত্তি করবে নয়তো,পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে আমদানি রপ্তানিতে শুল্ক সেবায় অনুমতি দিবে এবং পণ্যের উপর অভ্যন্তরীণ করারোপণ থেকে রেহাই দিবে।আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও সামরিক সহায়তা ভোগকারী অন্য যেকোন দেশের সরকারের মধ্যে চুক্তি বা অনুরুপ চুক্তি অনুযায়ী উপকরণ ও সামগ্রী বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়।
 ২.ত্রাণের কর সকলের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে,সাধারণ প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক অথবা তার পক্ষ হতে পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন বৈদেশিক দাতব্য কার্যক্রমে ব্যয়িত অর্থ,পাকিস্তান সরকার উভয় সরকারের সন্তোষজনক কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করবে যেনো এমন ব্যয়িত অর্থের কর নেট হয়.
                     ধারা- ৪
১) পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেইসকল সৈন্যদের নিয়োগ দিবেন যারা তার এলাকায় এই চুক্তির অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী তাদের সহায়তা ও উন্নতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধা দিবে,কর্মীদের যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এমনকি অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ পাকিস্তান সরকারের সাথে তাদের একটি সম্পর্ক হবে,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের একটি অংশের কাজের দিকনির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ পরিচালনা করবেন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান এবং তার বিশেষ অধিকার ও স্বাধীনতা একই থাকবে যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের পদে সংশ্লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়তার অন্য কর্মীদের দেয়া হয়।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপযুক্ত ইশতিহারের পর পাকিস্তান সরকার নিযুক্ত জ্যেষ্ঠ সামরিক সদস্য ও সিনিয়র সেনা,নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও তাদের নিজ নিজ বর্তমান জ্যেষ্ঠ ডেপুটির অধীনে কূটনৈতিক নিবন্ধটি দান করবেন।

২) পাকিস্তান সরকার, ব্যক্তিগত কর্মী বা তাদের পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি কৃত সম্পত্তি আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক থেকে রেহাই দিবে এবং এই ধরনের ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহজতর   আমদানি ও রপ্তানি ত্বরান্বিত করতে যুক্তিগত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে।
                           ধারা - ৫
পাকিস্তান সরকার-
১)আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও শুভেচ্ছা বিনিময় এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় যোগদান করবে
২)আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করবে
৩)রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে এবং নিজস্ব প্রতিরক্ষা শক্তি ও উন্মুক্ত বিশ্বের প্রতিরক্ষা শক্তির উন্নতি ও ভরণপোষণে মানবসম্পদ,উৎস,সুবিধাদি ও সাধারণ অর্থ অবস্থার পূর্ণ অবদান অনুমোদন করবে
৪)প্রতিরক্ষা ক্ষমতার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল যৌক্তিক পদক্ষেপ নিবে, এবং
৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
২(ক)পাকিস্তান সরকার, জাতিসংঘের সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা এধরনের অন্যান্য সরকার তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্ব প্রতিরক্ষা বাড়ানোর জন্য এবং সমষ্টিগত নিরাপত্তায় তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ এর জন্য এই ধরনের সরঞ্জাম, উপকরণ, সেবা কিংবা অন্যান্য সহায়তায় সম্মত হতে পারে।
( খ)পারস্পরিক সহায়তা নীতিকে সাথে নিয়ে, পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে এমন চুক্তি করবে যা কিনা উৎপাদন এবং হস্তান্তর সহজতর করবে, এবং যেখানে সময়,পরিমাণ এবং শর্তাদির উপর যেনো দুপক্ষই একমত হতে পারে অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদে ঘাটতি কিংবা সম্ভাব্য ঘাটতির জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল কিংবা আধা প্রক্রিয়াজাত উপকরণ যেগুলো পাকিস্তানে পাওয়া যায় তা  স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে সাংসারিক ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক রপ্তানির মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা মেটাবে।
                          ধারা - ৬

 পারস্পরিক নিরাপত্তার স্বার্থে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সাথে  বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের  ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়  পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করবে ,যা  কিনা  বিশ্ব শান্তি রক্ষণাবেক্ষণে হুমকিস্বরূপ।

                                ধারা - ৬

১.এই চুক্তিটি স্বাক্ষরের তারিখে কার্যকর হবে এবং একপক্ষ অন্যপক্ষের এটি বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিশ সম্বলিত ফরমাশ জারি  করার এক বছর  পর্যন্ত এটি বহাল থাকবে।এছাড়া নিবন্ধ 1, অনুচ্ছেদ ২ ও ৪ এবং নিবন্ধ 1 এর অধীনে যে বিলিব্যবস্থা করা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ৩, ৫ ও ৭ এবং  নিবন্ধ ২ এর অধীনে প্রবেশকৃত বিধান বহাল থাকবে যদি না অন্যথায় দুই সরকারের সম্মতি থাকে। 

২.উভয় সরকার, যে কোন একজনের  অনুরোধের ভিত্তিতে এই চুক্তিটির যে কোন সংযোজন অথবা সংশোধনী সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে পরামর্শ করবে।

৩.এই চুক্তিটি জাতিসংঘের সচিবালয়ের  সাথে নিবন্ধিত হবে।

১৯৫৪ সালের ১৯ মে করাচিতে দুই কপিতে করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ

   THE DYANAMICS OF WORLD POWER:
যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিমালার তথ্যসংবলিত ইতিহাস ১৯৪৫-১৯৭৩
                            ভল্যুম- ৪
                           পৃষ্ঠা-৭৩৬-৭৪০
সম্পাদনায় এ.এম.শ্লেসিংগার,১৯৭৩,নিউ ইয়র্ক,চেলসিয়া হাউস প্রকাশন।

.
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ভারত ও পাকিস্তানে
অস্ত্র পরিবহন নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিনিধি
গোল্ডবার্গের বিবৃতি*
(সারমর্ম)
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ 

**		**		**		**		**		**	
	ভারত পাকিস্তান উভয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্র উপভোগ করে এবং ভবিষ্যতেও উপভোগের আশা রাখে, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমরা উভয় দেশেই অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করেছি, যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের রেজল্যুশনের সমর্থনে আমরা চাই যে, এই দ্বন্দ্বের একটি সমাপ্তি টানতে এবং এটাকে আর বাড়তে না দেওয়ার সাহায্যার্থে একটি যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হোক।  এটা নিরাপত্তা পরিষদের রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য যে অবিলম্বে একটি সমাপ্তি ঘটুক এবং যুদ্ধ আরো ঘনীভূত না হোক।

	আনুষ্ঠানিক চুক্তি লঙ্ঘন করে এই যুদ্ধে আমাদের সরবরাহকৃত অস্ত্র ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করছি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিঃ বর্তমান দলিল ১৯৬৫, পিপি, ৮০৪-০৫, (পৃষ্ঠাঃ ৭৫৩)
.
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	পূর্ব পাকিস্থানে শোকাবহ ঘটনা ঘটছেঃ সিনেটর হ্যারিসের মন্তব্য ও পররাষ্ট্র সিচিব উইলিয়াম রজার্সের এর লিখিত চিঠি
	সিনেটের কার্যবিবরনী
	এপ্রিল ১, ১৯৭২



APRIL 1, 1971 CONGRESSIONAL RECORD—SENATE S 4387

APPALLING TRAGEDY IN EAST PAKISTAN

মি হ্যারিসঃ মি. প্রেসিডেন্ট, পুর্ব পাকিস্থানে একটি মর্মান্তিকারক ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে, যার ব্যাপারে পুরো পৃথিবী অজ্ঞ রয়ে আছে; কারন পশ্চিম-পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক সাংবাদিক বৃন্দদের অত্যন্ত চতুরভাবে এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা থেকে বিরত রেখেছে। তারা এমন ভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন তাদের সৈন্যগন এভাবে শান্তিতে মৃত্যু বরণ করবে।

দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস, নিউ দিল্লী'এর এক "নির্ভুল-স্বাধীন উৎস" এর বরাত দিয়ে, উল্লেখ করেছে, পাকিস্থানী সৈন্যরা, পুর্ব পাকিস্থানের নেতাদের জোরপূর্বক রাস্তায় এনে, নির্মম ভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করছে। এমন আরো অনেক অসমর্থিত প্রতিবেদন আছে, যেখানে উল্লেখ্য, পঊর্ব পাকিস্থান যেন আর কোন দিন মাথা তুলে দাড়াতে না পারে, এজন্য তথ্যদাতার সমন্বয়ে পরিকল্পনা মাফিক দেশের বুদ্ধিজীবীদের খুজে বের করা হচ্ছে এবং খুন করা হচ্ছে।
আর এসব হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, "ধর্ম এবং অবিভক্ত পাকিস্থান" এর নামে।
কিছু কিছু প্রতিবেদন আবার চাঞ্চল্যকর বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে এগুলোকে প্রদর্শিত করছে; যেহেতু পাকিস্থানি সরকার প্রেস এবং মিডিয়া বহিস্কার করেছে, তাই আমরা নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারছি না। কিন্তু, যেহেতু, পাকিস্থানি সরকারের আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ব্যাপারে, অনাগ্রাহত দেখে, এতটুকু কমপক্ষে বলা যায় যে, এসব সংবাদের কিছুটা হলেও সত্যি।
পৃথিবীর এখন এই মৌনতা থেকে বের হয়ে আসা দরকার। এমত অবস্থায় একমাত্র ইন্ডিয়ান সরকার, পাকিস্থানের এসব ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তবে ইন্ডিয়ার একার নিন্দা এবং প্রতিবাদ এর কার্যকারিতায় প্রান্তিয় ভুমিকা রাখবে, তাছাড়া, ইন্ডিয়া-পাকিস্থানের দীর্ঘ দিনের শত্রুতা, এই ঘটনা বিশ্বের সামনে ভুল ভাবে উপস্থাপন হওয়ার সম্ভবনা আছে। এটা খুবই দুঃখজনক, যে ভিয়েতনামে আমাদের কর্তৃক বিপুল মানব বিপর্যয়ের কারনে, আমেরিকা এর নৈতিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছে না।
তবে তার মানে এই না যে, আমরা নিষ্কৃয় থাকবো।আমার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিৎ যে, আমরা পাকিস্থানে সকল প্রকার সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহোযোগীতা স্থগিত করছি। মধ্যবর্তী সময়ে, আমরা অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে, এশিয়ার দেশগুলোকে, জাতিসঙ্ঘের দেশগুলোর মতো করে নৈতিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে বলতে পারি।
আমি সিনেটরদের কাছে বিনীত নিবেদন করবো, যাতে তারা আমার সাথে প্রশাসনের কাছে পকিস্থানের বিষয়টিকে সর্বচ্চ গুরুত্ব প্রদানের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যেখানে পূর্ব পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দ মৃত্যুর দিন গুনছেন সেখানে আমরা এভাবে হাতের উপর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না......




U. S. SENATE,
COMMITTEEONGOVERNMENTOPERATIONS.
Washington, D. C.. April 1, 1971.
HON WILLIAM P. ROGERS,
Secretary of State,
Department of State,
Washington, D. C.
জনাব সচীব মহাদয়ঃ 
আমি আতংকিত এবং আমি বিশ্বাস করি যে, পূর্ব-পাকিস্থানে এরুপ বিপুল গনহত্যা এবং বাছবিচারহীন হত্যাজজ্ঞে আপনিও আতংকিত।
দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস, নিউ দিল্লী'এর এক "নির্ভুল-স্বাধীন উৎস" এর বরাত দিয়ে, উল্লেখ করেছে, পাকিস্থানী সৈন্যরা, পুর্ব পাকিস্থানের নেতাদের জোরপূর্বক রাস্তায় এনে, নির্মম ভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করছে। এমন আরো অনেক অসমর্থিত প্রতিবেদন আছে, যেখানে উল্লেখ্য, পঊর্ব পাকিস্থান যেন আর কোন দিন মাথা তুলে দাড়াতে না পারে, এজন্য তথ্যদাতার সমন্বয়ে পরিকল্পনা মাফিক দেশের বুদ্ধিজীবীদের খুজে বের করা হচ্ছে এবং খুন করা হচ্ছে।
যেহেতু পাকিস্থান সরকারের আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের পূর্ব-পাকিস্থান থেকে অব্যাহতি দেয়ার কারনে, এটা কনগ্রেস মেম্বার এবং পৃথিবীর অন্যদের পক্ষে জানা অসম্ভব, পূর্ব-পাকিস্থানে আসলে কি হচ্ছে। কিন্তু যদি পাকিস্থান সরকারে আরো ভালো কিছু বলার থাক্তো, তবে তারা অবশ্যই সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার দিতেন, যারা আরো ভালো ভাবে বিশ্বকে জানাতে পারতো।
যতক্ষন পর্যন্ত না, পূর্ব-পাকিস্থানে এসব হত্যাকান্ড এবং এমন হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে সরকারি ভাবে কোন সঠিক তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে, আমি বিনীত নিবেদন করছি, যেন আমাদের সরকার, পাকিস্থানে প্রেরিত সকম মিলিটারি এবং অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হোক। আমার মনে হয় না, পূর্ব-পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দদের ধুলিস্বাৎ করার লক্ষ্যে চালিত হত্যাজজ্ঞে, আমেরিকার অস্ত্র এবং টাকা ব্যাবহার হয়েছে, এমন গঞ্জনা বিশ্বব্যাপী উঠুক।
তাছাড়া, ভিয়েতনামে আমাদের সম্পৃক্তাতায়, পৃথিবীময় যে প্রতিক্রিয়া উঠেছে, এতে আমার মতে, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে, জাতিসঙ্ঘের দেশ গুলোর মতো নৈতিক নেতৃত্ব প্রদান, আমাদের জন্য বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু, আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, আমরা অন্যান্য দেশ গুলোকে, বিশেষ করে এশিয়ার দেশ গুলোকে সোচ্চার হতে বলবো এবং জাতিসঙ্ঘকে সমর্থন জানাতে বলবো।
 বিনীত নিবেদন
 ফ্রেড হ্যারিস
ইউ এস সিনেট

.
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পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির উপর সিনেটর কেনেডির মন্তব্য

মিঃ কেনেডিঃ মিঃ প্রেসিডেন্ট,পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণ চলমান সংঘাতের জন্য চড়া মূল্য দিচ্ছে। এ এক নির্বিচার হত্যা আর ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিক ও ছাত্রদের প্রাণনাশের গল্প, প্রতি ঘন্টায় হাজার হাজার বেসামরিক জনগণের দুর্ভোগ আর মৃত্যুর গল্প। এ গল্প ঘরহারা উদবাস্তু মানুষের, খাদ্য আর পানীয়ের অভাবের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের করালগ্রাসের ঠিক পরপর পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে চলমান সহিংসতা এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়া সরকারী কর্মকান্ড ইতোমধ্যে সংকটময় পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ আজ রোগ, মহামারী আর দুর্ভিক্ষের হুমকির মুখে। 
আমি আজ কাউকে দোষারোপ করতে বা নিন্দা প্রকাশে বক্তব্য দিব না, বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানে কোন ঐন্দ্রজালিক সমাধানও দিব না। কিন্তু শরণার্থী বিষয়ক বিচার বিভাগীয় সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি ব্যাক্তিগতভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সংকটাবস্থায়, যা সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বে চলমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনগণের তালিকায় আরেকটি নতুন সংযোজন বলেই মনে হচ্ছে।
অবধারিতভাবেই, এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর যাদের বিশাল লাভ-লোকসান জড়িত, তাদের স্বার্থের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের বেসমারিক জনগণের অবস্থা চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঢাকার, চট্টগ্রামের, সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা গ্রাম আর শহরের মানুষের, সবারই স্বার্থ এতে জড়িত। অনেকের জন্যই এটি বেচে থাকার, টিকে থাকার লড়াই। পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি আমাদের, মার্কিনীদের, জন্য অস্বস্তিকর হওয়ার কথা, কেননা, এই মানুষগুলোর দুঃখ-দুর্দশার পিছনে আছে আমাদের সমরাস্ত্র-আমাদের তৈরি বন্দুক, ট্যাঙ্ক আর বিমান। এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এটি ঘটেছে মার্কিন সামরিক সহায়তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের সাথে আমাদের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। 
মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে গভীর সংকট অনুধাবন করছি। কুটনীতিক ও মানবতার কর্মীদের জন্য এ এক জটিল পরিস্থিতি। কিন্তু আমাদের সরকারের কি উচিত না এই হত্যার নিন্দা জানানো? আমাদের কি এই সংঘাতের ডামাডোলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে আরো সচেতন হওয়া উচিৎ না? আমাদের কি উচিৎ না এই সংঘাত থামাতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, অন্ততঃপক্ষে অন্যদের এরকম প্রচেষ্টা উতসাহিত করা এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া? 
পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে মার্কিন জনগণের ক্রমবর্ধিষ্ণু উদবেগের সাথে একাত্নতা প্রকাশ করে মার্কিন সরকার কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। 

.
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            পাকিস্তানি প্রশ্নের জবাবদিহিতা করা প্রয়োজন
জনাব হলপারনে,মাননীয় স্পিকার,আমি জানি যারা পত্রিকা পড়েছেন এবং গনমাধ্যমে সামরিক যুদ্ধের খবর শুনেছেন কিংবা দেখেছেন তারা পাকিস্তানের উপর ক্ষুব্ধ এই ভেবে যে আমরা উক্ত যুদ্ধের ব্যাপারে সামগ্রিক খবর পাচ্ছি না।যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হল হাজারো মানুষ এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করছেন যা কোন অর্থ বহন করে না।
এটি আমার কাছে খুবই পরিষ্কার যে যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে অংশ নিতে পারছে না।এটি বলা খুবই সহজ যে বর্তমান পাকিস্তান সরকার আমাদের জন্যে কাজ করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে দেশদ্রোহীদের দমন করার প্রশ্নে আমরা তাদের পাশে থাকব।কিন্তু আমি বিশ্বাস করি,এ ধরনের সিদ্ধান্ত একটি বড় ধরনের ভুল হবে।
আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় সকল সামরিক প্রতিশ্রুতি এবং পাকিস্তানের প্রতি সহায়তা বন্ধ করা এবং সতর্কতার সাথে বেসামরিক সহায়তা পরিমাপ করা উচিত যাতে এতে পশ্চিম পাকিস্তান এই যুদ্ধে অধিক সুবিধাজনক অবস্থান না পায়।উদাহরণস্বরূপ,পাকিস্তান সরকার নয় বরং CARE এর পর্যবেক্ষণে পাকিস্তানি বন্যাদুর্গতদের নিকট আমাদের প্রতিজ্ঞাকৃত গম সরবরাহের উপায় খোজা উচিত।
পরিশেষে,আমাদের নীতি হওয়া উচিত পাকিস্তানের বর্তমান চলমান দন্দে নিজেদের জড়িত না করা। আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের নীতি অসংখ্য এশিয়ান এবং মধ্যপ্রাচ্যিয় দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নত করবে।
.
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ওয়াশিংটন ডিসি, ৮ এপ্রিল- সিনেটর ওয়াল্টার এফ মন্ডেল (ডি-মিন) পূর্ব পাকিস্তানের আত্মকলহের উপর মন্তব্য করেন যে আজ সময় হয়েছে সম্পূর্ণ মার্কিন সামরিক সাহায্য কর্মসূচীর পুনঃপর্যালোচনা করার। 
মন্ডেল তার দপ্তর থেকে প্রেরণ করা এক প্রেস বার্তায় বলেন যে, ‘ইতিমধ্যে আমরা আবিষ্কার করেছি, আমাদের অধিকাংশ সামরিক সাহায্য শুধুমাত্র করদাতাদের অর্থ অপচয়ই নয়, বরং তা কল্যাণের চেয়ে ক্ষতিকর হিসেবেই বেশি প্রতীয়মান হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হচ্ছে আরেকটি কারণ, যা মার্কিন কংগ্রেসকে আমাদের সম্পূর্ণ মার্কিন সামরিক সাহায্য কর্মসূচীর পুনঃপর্যালোচনা করতে বাধ্য করে’। 
একই সাথে মন্ডেল, সিনেটর মুসকি, ব্রুক এবং হ্যাটফিল্ড সেক্রেটারি অফ স্টেট উইলিয়াম পি রজার্সের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রতিক রক্তপাতের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও পাকিস্তানে প্রেরিত মার্কিন সাহায্যের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও সময়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অবমুক্ত করার আহবান জানান। 
মন্ডেলের বিবৃতি এবং রজার্সের কাছে প্রেরিত চিঠির ভাষ্য এখানে ক্রমানুসারে দেয়া হলঃ 
“অন্যান্য বহু গৃহযুদ্ধের মতই, পূর্বপাকিস্তানের দ্বন্দ একটি জটিল ট্র্যাজেডি।
যদি আমরা পূর্বের ব্যয়বহুল ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি না চাই, যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ হবে এই সংঘর্ষে দুই পক্ষের যে কোন পক্ষ অবলম্বন থেকে বিরত থাকা। এ কারণে আমি প্রশাসনের যেকোন বিবাদে রাজনৈতিক অথবা সামরিক ভাবে জড়িত না হবার নীতিকে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করি। 
কিন্তু এই নীতি হতে হবে কূটনৈতিক বাগাড়ম্বর এর চেয়ে বেশি অর্থবহ। এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য যখন যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত অস্ত্র, ট্যাংক এবং বিমান যাদের রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করার কথা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়। এই সামরিক সাহায্য নীতির সমস্যা ফুটে ওঠে, যখন একই সমস্যার অনুকরণ বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। 
স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করা এক জিনিস। কিন্তু আপনি যদি বাঙালি, ব্রাজিলিয়ান অথবা গ্রীক হন, এবং মার্কিন অস্ত্র বা মার্কিন বিমান দ্বারা আক্রান্ত হন, এর অর্থ যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে আপনার জীবনে হস্তক্ষেপ করেছে। 
আমাদের জিজ্ঞেস করা উচিৎ, পাকিস্তানে কেন এমন হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখন আর পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব নয়, যেহেতু ইতিমধ্যে সেই অস্ত্র সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
আমরা ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন সরবরাহকৃত অস্ত্রের অপব্যবহার ঠেকাতে সচেতন হতে পারি। 
আমরা আমাদের সামরিক সাহায্যের ব্যাপ্তির উপরে আলোকপাত করতে পারি। আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি এই সাহায্য কি আসলেই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, নাকি নিছক অন্তর্দেশীয় আভ্যন্তরীন কোন্দলে ব্যবহৃত হচ্ছে যা আমাদের নিরাপত্তার জন্য কোন হুমকি নয়। 
ইতিমধ্যে আমরা আবিষ্কার করেছি, আমাদের অধিকাংশ সামরিক সাহায্য শুধুমাত্র করদাতাদের অর্থ অপচয় ই নয়, বরং তা কল্যাণের চেয়ে ক্ষতিকর হিসেবেই প্রতীয়মান হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হচ্ছে আরেকটি কারণ, যা মার্কিন কংগ্রেসকে আমাদের সম্পূর্ণ মার্কিন সামরিক সাহায্য কর্মসূচীর পুনঃপর্যালোচনা করতে বাধ্য করে। 
পরিশেষ, এটি অমার্জনীয় যে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ংকর প্রাণহানির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করতে এত বেশি সময় নিয়েছে। 
যে রাষ্ট্রটি মূলত মানবাধিকার ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঘটনা প্রবাহের সাথে সাথেই তার উদ্বেগ প্রকাশ কাম্য ছিল। কিন্তু যখন সেই রাষ্ট্রের সরবরাহকৃত অস্ত্র দ্বারা অভ্যন্তরীন বিবাদে এক পক্ষ হত্যার শিকার হয়, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল তার প্রতিবাদ করা।  
যখন আমলাতান্ত্রিক নীরবতা ও রাজনৈতিক দ্ব্যর্থ মানবিকতাকে স্তব্ধ করে দেয়, তখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির সবচেয়ে সৎ এবং উৎকৃষ্ট অধ্যায়টি হারিয়ে ফেলি।”

..................................................................................................

প্রিয় সচিব মহোদয়,
পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রক্তপাতে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত। সাংবাদিক এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে বাছবিচার ছাড়া নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। 
পূর্বপাকিস্তানের বর্তমান সামরিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখার স্বার্থে এই গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্টের যেকোন প্রকার অংশগ্রহণ বা দায়িত্ব, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করলে আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবোঃ

১। বর্তমান ও পরবর্তী অর্থবছর সমূহে পাকিস্তানে প্রেরিত ও আশ্বাস দেওয়া মার্কিন সামরিক সাহায্যের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও সময়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, যার মধ্যে অনুদান এবং সামরিক বাণিজ্য উভয় ই অন্তর্ভুক্ত, প্রাণঘাতি ও প্রাণঘাতি নয় এমন উপকরণ এবং নিয়মিত সামরিক উপকরণ এর বিবরণ। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র কি পাকিস্তানের এই গৃহযুদ্ধে নিরস্ত্র নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে? পাকিস্তান সরকার যদি আরো সামরিক সাহায্য চায় তাহলে আমাদের অবস্থান কি হবে?
২। বর্তমান ও পরবর্তী অর্থবছর সমূহে পাকিস্তানের সাথে আমাদের দ্বিপার্শিক অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও সময়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (পি এল ৪৮০ এবং ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার সাহায্য বাদে)। বহুপাক্ষিক সংস্থা সমূহের দ্বারা পাকিস্তানকে প্রদেয় সাহায্যের ব্যাপ্তি কি? কোনভাবে কি এই সাহায্য বর্তমান গৃহযুদ্ধে বিবদমান কোন পক্ষের কাজে এসেছে বা আসতে পারে? 
৩।  বর্তমান ও পরবর্তী অর্থবছর সমূহে পাকিস্তানকে প্রদেয় আমাদের পি এল ৪৮০  সাহায্যের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও সময়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। এর কি কোন প্রমাণ আছে যে এই সাহায্য বর্তমান গৃহযুদ্ধে বিবদমান কোন পক্ষের কাজে এসেছে?  
৪। পূর্বপাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা কার্যে আমাদের অঙ্গীকার এর উপর শ্রদ্ধা রেখে জানতে চাইছি, আমরা কি আশা করতে পারি যে বর্তমান অবস্থায় এই সাহায্য কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ই কাছে পৌছাবে? 
এই সাহায্য কি কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যেমন রেড ক্রস বা এইডের দ্বারা কি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছে পৌছানো সম্ভব? 
এই প্রশ্নগুলি অবশ্যই এই সাংঘর্ষিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার সাথে সাথে সতর্ক নজরদারি সম্পর্কিত আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিকেও প্রতিফলন করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এই বিষয়ে আগেই কোন ধরণের মন্তব্য করার কোনরূপ ইচ্ছা আমাদের নেই। 
আমরা আপনার উত্তরের দিকে চেয়ে আছি।  

বিনীত 
এডওয়ার্ড ডব্লিউ ব্রুক 								ওয়াল্টার এফ মন্ডেল 
মার্ক ও হ্যাটফিল্ড  								এডমন্ড এস মুসকি 
.
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড, ১লা এপ্রিল, এস ৭৯
পূর্ব পাকিস্তান

জনাব মাস্কি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আমি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনা নিয়ে দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন গুলো পড়ছি এবং উপলব্ধি করছি। সেই হতভাগ্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক মাস গুলোতে এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাণ নাশের ঘটনা। যেখানে দৃশ্যপট পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, এই দুঃখজনক ঘটনার মাত্রার বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আছে এটা স্পষ্ট করার জন্য যে, সংশ্লিষ্ট আমেরিকানদের মুখ খোলা উচিত। 

	আমাদের অর্থনৈতিক সহায়তা এবং পাকিস্তানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার মধ্যকার সম্পর্কটি আমার কাছে একটি চিন্তার বিষয়। এই প্রসংগে গত সপ্তাহে, আমি স্লেট সচিবকে একটি চিঠি প্রেরণে মিনেসোটার সিনেটর (জনাব মন্ডেল), ম্যাসাচুসেটস এর সিনেটর (জনাব ব্রুক) এবং ওরেগনের সিনেটর (জনাব হাটফিল্ড) এর সাথে যুক্ত হই। সেই চিঠিতে আমরা পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ ও হত্যাকান্ডে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার ব্যাপ্তি নিয়ে একটি ব্যাখ্যার অনুরোধ করেছি। আমরা এখন একটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।

	আমি নিউজার্সির বিশিষ্ট সিনিয়র সিনেটর (জনাব ক্যাসি) এর প্রস্তাবিত পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা সংক্রান্ত রেজল্যুশনকেও সমর্থন করি। 

	১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউ. এস. সরকার পাকিস্তানে অস্ত্রের প্রধান সরবরাহকারী। এ বিষয়ে খবর/প্রতিবেদন আছে যে আমেরিকার সরবরাহকৃত প্লেন, ট্যাংক, অস্ত্র, অন্যান্য শুষ্ক সামগ্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শহর এবং গ্রাম দুই জায়গাতেই ব্যবহৃত হচ্ছে।  

	মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমেরিকার জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে ও অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে এই পরিস্থিতিতে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সরবরাহের যেকোন পরিকল্পনা বাতিলের সময় এসে গেছে – অস্ত্র যা শুধুমাত্র উত্তেজনা ও রক্তপাতকে বৃদ্ধি করবে। পাকিস্তান সরকারকে সকল প্রকার সামরিক্ সহায়তা অবিলম্বে স্থগিত করা উচিত। ভারত ও পাকিস্তানে প্রাণঘাতী সরঞ্জাম বিক্রয়ে আমাদের ১৯৬৫ সালের নিষেধাজ্ঞার  “এককালীন ব্যাতিক্রম” ১৯৭০ সালের অক্টোবরে অনুমোদিত হয়। সাঁজোয়া বাহিনীর গাড়ি সরবরাহের প্রস্তাব করা হয়েছিল। স্টার ফায়ার জেট এবং বি৫৭ বোমারু বিমান। এই বিলিবন্টন গুলো সম্পন্ন করা উচিত হবে না। 

	আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, বিশ্বে উত্তেজনা এবং সংঘাত নিরসনে আমাদের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা করার। যেহেতু আমরা নিজেদেরকে ইন্দোচায়না দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচাতে চাই, আমরা কি আমাদের সামরিক সহায়তাকে দক্ষিন এশিয়ায় উত্তেজনা বাড়াতে ব্যবহৃত হতে দিতে পারি?

	আমি বলি আমাদের সেটা করা উচিত হবে না। আমি ক্যাসি রেজল্যুশনের সমর্থন চাচ্ছি এবং আমি এর সহ-পৃষ্ঠপোষকতায় যুক্ত হতে পেরে গর্বিত।
.
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড – সিনেট, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১
পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের জন্য সিনেটর মন্ডেল ও কেস এর প্রস্তাবঃ
মিস্টার কেসঃ 
মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সিনেটর মন্ডেল এবং আমি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংঘাত পূর্ণ পরিস্থিতি নিরসন না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সব ধরনের সামরিক সাহায্য ও সামরিক চুক্তি স্থগিত করার একটি প্রস্তাব উথাপন করছি। আমাদের সাথে আরো রয়েছেন সিনেটর বায়েহ, ম্যাকগভার্ন, মুসকি এবং স্যানবি। 
পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংঘাত পূর্ণ  পরিস্থিতিতে আমরা গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এবং এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক এবং সামরিক ভাবে কোন হস্তক্ষেপ না করার রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করছি। কিন্তু একইসাথে অনুভব করছি যে কথার মত কাজেও আমাদের নিরপেক্ষ নীতি দেখানো উচিৎ। 
আমরা খুব ই উদ্বেগের সাথে এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক উপকরণের ব্যবহার লক্ষ্য করছি যা আমাদের নিরপেক্ষ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের হাতে ইতিমধ্যে সরবরাহকৃত অস্ত্রের ব্যবহারের  ব্যাপারে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু আমরা অন্তত ভবিষ্যতে আর কোন অস্ত্রের সরবরাহ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে পারি। 
যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পাকিস্তানের নিকট সামরিক খুচরো যন্ত্রাংশ বিক্রয় করছে যার মধ্যে প্রাণঘাতি ও প্রাণঘাতি নয় এমন দুই ধরনের ই উপকরণ রয়েছে। এসবের মধ্যে গোলাবারুদও আছে। উপরন্তু ১৯৭০ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয় যে ওয়ান শট প্রকল্পের আওতায় পাকিস্তানের নিকট আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার, মডিফাইড পেট্রোল এয়ারক্রাফট, এফ-১০৪ যুদ্ধবিমান ও বি-৫৭ বোম্বার বিক্রয় করা হবে। এই সমরাস্ত্র সমূহ এখনো সরবরাহ করা হয়নি, কিন্তু এগুলোর সরবরাহ বাতিল ঘোষণাও করা হয়নি, যদিও বর্তমানে পাকিস্তানের সাথে এই ব্যাপারে আমাদের কোন আলোচনা হচ্ছে না। 
পাকিস্তান কে বর্তমানে প্রদেয় একমাত্র সামরিক সাহায্য হল যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম................


নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি (কংগ্রেসের ২১ নম্বর প্রস্তাব) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়ঃ

২১ নং প্রস্তাব
যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সংঘর্ষের তীব্র নিন্দা জানায়  এবং যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপকরণের ব্যবহার এর বিরোধীতা করে 
সিনেট এই ব্যাপারে স্থির প্রতিজ্ঞ যে (হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টিটিভদের সম্মতিতে)
১। পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রদেয় যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের সামরিক সাহায্য স্থগিত থাকবে। 
২। পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের সামরিক ক্রয় বিক্রয় এর লাইসেন্স স্থগিত থাকবে। 
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[bookmark: _Hlk484714159]সিনেটর উইলিয়াম প্রক্সমায়ার (D-Wis.)  শনিবার রাতে বলেছেন, “পূর্ব পাকিস্তানের রক্তাক্ত গৃহ যুদ্ধ আরো একটি কারণ কেন আমাদের পাকিস্তান, ভারত ও অন্যান্য দেশে বৈদেশিক সামরিক সহায়তার পরিমাণের “গোপন স্ট্যাম্প” পরিহার করতে হবে।“

প্রক্সমায়ার সিনেট অনুমোদন উপকমিটির বৈদেশিক কর্মকাণ্ডের চেয়ারম্যান যিনি সামরিক সহায়তার অনুরোধ আইনগত পর্যালোচনা করেন। প্রক্সমায়ার বলেন,
“পাকিস্তানে  আমেরিকান অস্ত্র ও গোলাবারুদ এখন ব্যবহার করা হচ্ছে বেঙ্গল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে থামানোর জন্য। এই সাহায্য রাশিয়ান বা চীনা হুমকির বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার পরিবর্তে  পাকিস্তানিরা তাদের নিজেদের লোকেদের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করছে। অতীতে  ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা একে অপরকে আক্রমণ করার জন্য আমাদের সামরিক সহায়তা ব্যবহার করেছে।” 
“কয়েক বছর ধরে এশিয়াতে ভারত, পাকিস্তান ও  নেপাল, এবং নিকটস্থ পূর্বের  ইজরায়েল, জর্ডান, লেবানন এবং সৌদি আরবের কাছে সামরিক সাহায্যের পরিমাণ স্থায়ী ভিত্তিতে গোপন রাখা হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে তাদের কাছে পাঠানো পরিমাণগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্তু, গোপন স্ট্যাম্প আমরা প্রতি বছর অন্যান্য দেশে সাহায্য পাঠাতে প্রস্তাবিত পরিমাণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তহবিল বাজেট করার বছর পর্যন্ত গোপন স্ট্যাম্প উত্তোলিত হয় না।”
“বৈদেশিক কর্মসূচী উপকমিশনারের চেয়ারম্যান হিসাবে, আমি এই অনুশীলন শেষ করার জন্য যা করতে পারি তা করতে চাই যেসকল ক্ষেত্রে আমেরিকার নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।”
“ এটি একটি হিংস্র অভ্যাস যার জন্য কোন যুক্তি নেই।”
“পাকিস্তানি যুদ্ধ সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ কেন এই অনুশীলনটি ঐতিহাসিক ভুল এবং আজও ভুল। বিদেশে পাঠানো অস্ত্র, সরঞ্জাম এবং গোলাবারুদের বেশিরভাগই অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং কমিউনিস্ট হুমকি থেকে রক্ষার জন্য নয়।”
“কিন্তু আমেরিকান করদাতা দ্বারা অস্ত্রের অর্থ প্রদান করা হয়। তিনি কি জানেন কে কত পায়।  এটি পাবলিক বিতর্ক এবং পাবলিক সিদ্ধান্তের জন্য একটি সঠিক ইস্যু। যদি আমরা সকল তথ্য মুক্ত অবস্থায় পাই,  আমেরিকান জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ সব করা উচিত নয় কিনা। কমপক্ষে, ভিয়েতনামে আমাদের বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এই সিদ্ধান্ত বন্ধ দরজা পিছনে করা উচিত হবে না।” 
“গোপন ডাকটিকিট যথাযথভাবে ব্যবহার করার আর্গুমেন্টগুলি কেবল অস্পষ্টই নয় আমার মতে, শান্তি অর্জন করার অন্তরায়। এটি দাবি করা হয় যে যদি ঘটনাগুলি প্রকাশিত হয় তবে এটি একটি বিদেশী দেশকে 'বিব্রত' করতে পারে। বলা হয়, যদি এক দেশ যদি অন্যের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকে অথবা কংগ্রেস যদি এক দেশের ঐতিহ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় জন্য প্রস্তাবিত পরিমাণ বেশি হ্রাস করে তবে বিব্রত অবস্থা তৈরি হবে।” 
“ এই ধরনের আর্গুমেন্টগুলি পাবলিক পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারে না। সেনেটরদের রাখার জন্য বছরব্যাপী একই ধরনের আর্গুমেন্টগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কংগ্রেসম্যানদের বেতনগুলি গোপন ছিল। কিন্তু এখন তারা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, কংগ্রেসের জন্য এটি ভাল হয়েছে।”
 “আফ্রিকা, নিকটবর্তী পূর্ব, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশগুলিতে সামরিক সহায়তার জন্য প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হলে যদি তাদের কাছে বিব্রতকর মনে হয়, তারা সাহায্য নেয়া বন্ধ করে দিক। এটি কেবল আমেরিকান করদাতাদের কোটি কোটি ডলারের সঞ্চয় করবে না বরং সম্ভবত একটি শান্তিপূর্ণ জগত তৈরি হতে পারে সাহায্য করবে।”
  “আমরা আমাদের নিজস্ব সামরিক বাজেট পাবলিক করেছি। আমরা অন্যান্য দেশে যে পরিমাণ সাহায্য পাঠাই তা নিয়মিতভাবে গোপন করার কোন কারণ নেই।”
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ALBAB
এপ্রিল ২১, ১৯৭১-কংগ্রেসনাল রেকর্ড-এক্সটেনশন অফ রিমার্ক্স ই ৩৩২১
পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ
প্রতিনিধি পরিষদ

মিঃ শিউয়ের, মিঃ স্পিকার, জন্মগতভাবে মানুষ হিসেবে যে অধিকারগুলো প্রাপ্য, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ আজ সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক তিক্ত রক্তাক্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শেকল থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষার ফলে আজ তারা সামরিক শাসকের ব্যাপক অত্যাচারে সীমাহীন দুর্ভোগের স্বীকার। নিকট ইতিহাসে বেসামরিক নাগরিকের উপর এ ধরনের নির্বিচার গণহত্যা নজিরবিহীন। 
এ সংঘাত গৃহযুদ্ধেরই আরেক রূপ এবং কোন সন্দেহ নেই যে পাকিস্তানী জনগণকে নিজেদের রাজনৈতিক সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে দেওয়া উচিৎ। তবে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখ-দুর্দশা এবং মৃত্যু কমাতে যেকোন ধরনের উদ্যোগে সক্রিয় নেতৃত্ব দিতে পারি, দেয়াই উচিৎ ; কোন রাজনৈতিক পছন্দ বা বিবেচনা থেকে নয়, বরং এ কারণে যে এটাই জাতির জন্য অনুসরণীয় সঠিক, শুদ্ধ এবং মানবিক পথ ।   
এ বছরের ২ এপ্রিল রেডক্রসের ব্যানারে খাদ্য ও ঔষধ নিয়ে একটি বিমান পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করার অনুমতি চায়, এমন এক মিশন নিয়ে যার পিছনে নিরপেক্ষ মহতী উদ্যোগ ছাড়া প্রশ্নাতীত ভাবেই আর কিছু ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার রেডক্রসের এই মিশনের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনাব এস এন কুতুবের সাথে আলাপ করে আমি জানতে পারি পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাদের মনে করছে যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া সাইক্লোন পরবর্তী সময়ে রেডক্রসের সরবরাহ করা ত্রাণসামগ্রীই তাদের বর্তমান চাহিদা পূরণে সক্ষম। তারা এও মনে করে যে এই মুহুর্তে বর্ধিতহারে রেডক্রস বা অন্য কোন একক রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করার মত প্রশাসনিক সামর্থ্য তাদের নেই। 
যেখানে মানুষের বাচা-মরার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে এ ধরনের উত্তর সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এ ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দেয় রোগ আর ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা যাওয়া সে সব হাজার হাজার বায়াফ্রান নর-নারী আর শিশুদের কথা, যাদের নাইজেরিয়ান সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও ঔষধ পাবার সুযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। 
মানবতার ধ্বজাধারী বলে নিজেদের দাবী করে পুর্ব পাকিস্তানে বায়াফ্রার করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে আমরা পারিনা। 
এসব কিছু মাথায় রেখে আমি আজকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টঃ
প্রথমতঃ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানাবেন যেন তারা নিরুদ্বেগভাবে এবং সবার জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা অথবা এ ধরনের যেকোন অরাজনৈতিক ও কল্যাণকর সংস্থা ও রাষ্ট্রকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও ঔষধ সহ চিকিৎসা সুবিধা পরিবহনের অনুমতি প্রদান করে। 

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুসারে শুভ কামনার নিদর্শন স্বরূপ এ ধরনের ত্রাণ কার্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের প্রস্তাব দিবেন। 

আমি আশা করি এই পরিষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ এ প্রস্তাবে সাড়া দেবেন এবং এও আশা করি শীঘ্রই ন্যায়বিচারের আশায় সংগ্রামরত এক জনগোষ্ঠী আর তাদের কথায় কর্ণপাত না করা এক সরকারের মধ্যে চলমান সংঘাত থামানোর একটি পথ খুজে পাওয়া যাবে। 

.
[bookmark: b79]13.79.291-293
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ থেকে ডঃ জন, ই, রোড কর্তৃক সিনেটর উইলিয়াম বি, স্যাক্সবীকে লিখিত চিঠি
	সিনেটের কার্যবিবরণী 
	২৯ এপ্রিল ১৯৭১ 



এস ৫৮৪০ কংগ্রেসনাল রেকর্ড-সিনেট এপ্রিল ২৯, ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ

মিঃ স্যাক্সবী- মিঃ প্রেসিডেন্ট, সাম্প্রতিক সময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানে ইউএসএআইডি তে কর্মরত এক ডাক্তারের চিঠি পেয়েছি। তার চিঠিতে পুর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ চিত্র উঠে এসেছে। আপনি জানেন যে আমি গত বছর পাকিস্তানের কাছে ১৫০০০ ডলার সমমূল্যের সামরিক সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের বিরোধিতা করেছিলাম, কেননা সেগুলোর দ্বারা সম্ভাব্য দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে আমি ভীত ছিলাম। আমি মাত্রই সিনেটের সমসাময়িক প্রস্তাবনা ২১ এর সহ-পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এই সংঘাত থামার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে সব ধরনের সামরিক সহায়তা প্রদান বন্ধের আহবান জানিয়েছি। 
আমি ডাঃ জন ই রোড এর কাছ থেকে পরিষদের কার্যবিবরণীতে এই চিঠির ছাপানো কপি সংযোজনের জন্য যথাযথ অনুমতি নিয়েছি কেননা আমি মনে করি সকল সিনেটরের এই চিঠি থেকে প্রাপ্ত ভিতরের খবর জানা উচিৎ।  
হাডসন, ওহাইও, এপ্রিল ১৭, ১৯৭১
মাননীয় উইলিয়াম বি স্যাক্সবী
নিউ সিনেট অফিস বিল্ডিং
ওয়াশিংটন, ডিসি
প্রিয় সিনেটর স্যাক্সবীঃ দুই দিন আগে আমি সস্ত্রীক আমার তিন বছরের কর্মস্থল পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা থেকে অপসারিত হয়েছি, যেখানে আমি ইউএসএইডের অধীনে একজন চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি জানি যে আপনি ২৫শে মার্চের সামরিক অভিযানের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। পুরোদস্তুর সেন্সরশীপ, সাংবাদিকদের অপসারণ, প্রধান রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের উপর সামরিক অভিযানের তথ্য গোপন করার কারণে এর পরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া নিশ্চিতভাবেই কঠিন হয়ে গিয়েছে। সামরিক অভিযানের শুরু থেকেই ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল এবং তার সহকর্মীগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিত প্রকৃত তথ্য প্রেরণ করছেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানোর আগে সব কটি রিপোর্ট অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়। জনসম্মুখে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই, কিন্তু আমি প্রতিদিন ঢাকা থেকে প্রকৃত তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট পাঠাতে দেখেছি। করাচিতে অবস্থিত মার্কিন কনসাল আমাকে জানিয়েছেন যে তারা সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত রিপোর্ট পাওয়া শুরু করেছেন, যদিও আমি দেখেছি ঘটনার একদম শুরু থেকে ঢাকা অফিস তথ্য পাঠানো শুরু করেছে। 
যদিও কোনাল ব্লাডের রিপোর্টে বর্তমান পরিস্থিতির অনেক বিস্তারিত বিবরণ আছে, গত সপ্তাহে ঢাকায় আমার পর্যবেক্ষণগুলো আমি আপনাদের জানাতে চাই। আমি এবং আমার স্ত্রী ২৫শে মার্চ রাতে আমাদের ছাদ থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার আঘাতে জ্বলতে থাকা ঢাকা শহরের আগুনের শিখা আর রক্তিম আলোয় দেখেছি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকার রাস্তায় নেমে আসা ট্যাঙ্কের সারি, দেখেছি জনাকীর্ণ বস্তি আর বাজারে মুহুর্মুহু মর্টার শেল নিক্ষেপ। দুই দিনব্যাপী চলমান বিকট বিস্ফোরণ এবং মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গর্জনের পর আমরা কারফিউর বিরতির মাঝে শহরের রাস্তায় নেমে আসি। শরণার্থীর বহরের মাঝ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় গুলশান-মহাখালী রেলক্রসিং এর দুপাশে পুড়ে যাওয়া খুপড়ি ঘর দেখেছি আমরা। কাছেই বাস করা আমার এক বাঙ্গালী বন্ধু দেখেছে আর্মিরা কিভাবে এই ঘর গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আর আগুনের হাত থেকে বাচার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসা মানুষগুলোকে “কুকুরের মত” গুলি করে মেরেছে। সে তার ১২ জনের পরিবার সহ আমাদের বাসায় এসে থাকার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। পুরান ঢাকার নায়ের বাজারে গিয়ে আমরা শুধু দেখেছি লোহা লক্কড়ের স্তুপীকৃত জঞ্জাল, অথচ সেখানে প্রচুর হিন্দু-মুসলিম কাঠুরেরা কাজ করতো। গোলার আঘাতে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া শাঁখারীবাজারে বেচে থাকা হিন্দু দোকানদার ও কর্মকারেরা আমার কাছে তাদের সাহায্য করার জন্য রীতিমত মিনতি জানাচ্ছিল, যেখানে আমি যাবার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই আর্মি অভিযান চালিয়ে গেছে সবাইকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। এদের একজন পেটে গুলি খেয়ে আমরা পৌছার মাত্র আধা ঘন্টা আগে মারা গেছে, বাকিরা রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিল। আমাদের সরিয়ে দেবার আগের দিন আমি দেখেছি শাখারি বাজারে টিকে থাকা বাড়িগুলোতে উর্দুতে লেখা মুসলিম নাম ঝুলছে, অথচ এই পুরো এলাকাটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। ২৯ তারিখে রমনা রেসকোর্সের মাঝে অবস্থিত প্রাচীন হিন্দু মন্দির রমনা কালী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি মেশিনগানের গুলিতে ছিন্ন ভিন্ন আর পোড়া নর-নারী আর শিশুর লাশের স্তুপ, যাদের সেদিন ভোরেই হত্যা করা হয়েছে। তার কয়েক ঘন্টা পরে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে সেসব দৃশ্যের ছবি তুলি। 
সদরঘাট, শাখারিপট্টি, রায়ের বাজার, নায়ের বাজার, পাইলপাড়া আর ঠাটারি বাজারের হাজার হাজার মানুষের থাকার ঘরবাড়ি সব মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।  
২৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমরা দুটি ছাত্রাবাস, জগন্নাথ হল আর ইকবাল হলের ভিতর দিয়ে হেটে গিয়েছি – যেখানে ট্যাঙ্ক থেকে গোলা নিক্ষেপ করেছে সামরিক বাহিনী। ভিতরে থাকা সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা যে দেয়াল ভেঙ্গে ট্যাঙ্ক ঢুকেছি, ট্যাঙ্কের চাকার ছাপ আর হলের সামনে বিশাল গণকবর দেখেছি। একজন লোক, যাকে আর্মিরা বাধ্য করেছিল নিহতদের লাশ টানতে, তার গণনা মতে ১০৩ জন হিন্দু ছাত্রকে সেই গণকবরে চাপা দেয়া হয়েছে। বাইরে গোলার আঘাতে বড় বড় গর্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রাবাসের দেয়াল, আর ভিতরে তখনো বারুদের গন্ধ আর মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে থাকা রক্তের পুরু আস্তর। আমরা ইকবাল হলেও ট্যাঙ্ক আক্রমণের প্রমাণ দেখেছি, যেখানে মৃতদেহগুলো তখনো সমাহিত হয়নি। 
পরবর্তী দুই সপ্তাহ ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপক সহ প্রচুর বুদ্ধিজীবিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়, এদের মধ্যে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ জি সি দেব, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ডঃ নাকভী ও ইতিহাস বিভাগের প্রধান  ডঃ আলী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইন্নাস আলী, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, প্রাক্তন গভর্নর ও অর্থমন্ত্রী ডঃ এম এন হুদাকে তাদের নিজ নিজা বাসভবনে গুলি করে ফেলে রাখা হয় মৃত্যুর জন্য। এসব অধ্যাপকের অনেকের পরিবারের সদস্যদেরও গুলি করা হয়। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে আর্মির কথোর তল্লাশীর কারণে এদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা করা বেশ কঠিন ছিল। সংবাদপত্রের কন্ঠ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা হয়েছে, তিনটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার অফিস – The People, দৈনিক ইত্তেফাক এবং দৈনিক সংবাদ - সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে। 
প্রথম দুই দিনের আক্রমণের পরও সামরিক অভিযান অব্যাহত আছে। আমরা শুনেছি ১ এপ্রিল এও দুই ঘন্টা অনবরত কামান দেগে ঢাকার অদুরে বুড়িগঙ্গার ওপারে অবস্থিত, সন্ত্রস্ত ঢাকা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া লক্ষাধিক বেসামরিক জনগণের ভীড়ে জনাকীর্ণ জিঞ্জিরাকে রীতিমত ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান অব্যাহতভাবে ভাবে বলছিল যে ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে, কিন্তু বাস্তবে আমরা প্রায় জনশূন্য এক শহর দেখেছি।
আমরা যেখানে থাকতাম, ঢাকার সেই উপশহর গুলশানে আমরা দেখেছি রাস্তার ওপারে শিশুপার্কে অবস্থিত ইপিআর স্টেশনে ইপিআর সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ, আশেপাশের মার্কেট থেকে আর্মির খাদ্যদ্রব্য লুট করে নেয়া এবং সবশেষে কিছু ইপিআর সদস্যকে হত্যা, যাদের পাঞ্জাবী সৈন্যরা ট্রাকে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। কয়েক হাজার বাঙ্গালী পুলিশ এবং ইপিআর সদস্যদের হত্যার বিষয়টি ইতোমধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে। আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে আমরা গুলশান লেকে সাতার কাটতে থাকা কিছু ছোট ছেলের দিকে আর্মি সদস্যকে তিন রাউন্ড গুলিও ছুড়তে দেখেছি। প্রায় প্রতি রাতে আমাদের বাসার পাশে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছি, যা আমাদের বাসায় থাকা ২৬ জন শরণার্থীর ভয় কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের বেলা মাথার উপর উড়ে যেত পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান, তাদের বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তুর দিকে।
আমার পক্ষে হয়তো আরো অনেক সুনির্দিষ্ট নৃশংসতার বিবরণ দেয়া সম্ভব হত, কিন্তু আমরা আমাদের অনেক কাছের বন্ধুকে সেখানে ফেলে এসেছি, যাদের জীবন হয়তো তাতে আরো সংকটাপন্ন হবে। এটা স্পষ্ট যে পূর্বপাকিস্তানে এখন জঙ্গলের আইন বিরাজমান, যেখানে প্রতিনিয়ত চলছে বেসামরিক জনগণের উপর নির্বিচার গণহত্যা, বুদ্ধিজীবি নিধন আর হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া। 
কনসাল ব্লাডের রিপোর্টে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে, যা কংগ্রেসম্যান হিসেবে আপনারা দেখতে পারেন। একই সাথে তিনি আমাদের সরকারের পক্ষে করণীয় গঠনমুলক পদক্ষেপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাও জমা দিয়েছেন। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোন ধরনের প্রস্তাবনা না দিয়েও তিনি বলেছেন, যা আমরাও সমর্থন করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনভাবেই নীরবতার মাধ্যমে এই সামরিক অভিযানকে উপেক্ষা করা অব্যাহত রাখা যাবে না। আমরা ঢাকা অফিসিয়াল কমিউনিটির পক্ষ থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো খোলা বার্তাও আপনাদের পড়ে দেখবার আহবান জানাবো, যেটা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে নির্মোহ সত্য বর্ণিত হয়েছে। 
কোন বিবৃতি না দিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাঙ্গালী জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অনৈতিক অভিযানকেই প্রকারান্তরে সমর্থন দিচ্ছে। 
পাকিস্তানের বাণিজ্যিক বিমান দিয়ে আমাদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আমাদের এমন বিমানে চড়ানো হয়েছে যা মাত্রই বিমানভর্তি সৈন্য আর সামরিক রসদ নামিয়েছে। আমেরিকান এইডের ডলারে এই সামরিক অভিযানের রসদ জোগাড় হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে পাকিস্তানের সমর্থন থাকায় আমি তেহরানে থাকা অবস্থায় আপনাকে এই তথ্যগুলো টেলিগ্রাম করতে পারিনি। 
আমাদের সরকারের পক্ষে বাঙ্গালির উপর চালানো মরিয়া আগ্রাসনের সক্রিয় বিরোধিতা বা হস্তক্ষেপ করার অসমর্থতার কথা আমি বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি যেন কংগ্রেস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি জনগণের উপর চলমান অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য আহবান জানান। 
কোন রাজনৈতিক বিবেচনাই মানবতার পক্ষে দাড়ানোর জন্য বাধা হতে পারে না, প্রতিটি মানুষের জীবনের মুল্য এবং সরকার গঠনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গী পুনর্ব্যাক্ত করেই আমি এ কথা বলছি। পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮% ভোটারের ম্যান্ডেট নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যা কাজ করছেন, তাতে নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে গর্বিত একটি দেশের উদ্বিগ্ন হওয়াই উচিৎ। 

পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক নাগরিকের উপর চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
জন, ই, রোড, এমডি।
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শিরোনামঃ বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের হুমকি মোকাবেলার জন্য সিনেটের কেনেডীর আহ্বান।
সূত্রঃ সিনেটের কার্যবিবরণী
তারিখঃ ৩ মে, ১৯৭১

৩ মে, ১৯৭১ কংগ্রেসিয় কার্যবিবরণীঃ সিনেট এস ৬০৮৯
পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কিত ভাবনা
জনাব কেনেডি। প্রেসিডেন্ট, এই কক্ষে ১ এপ্রিলে আমার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম। 
দমিয়ে রাখা তথ্যসূত্র থেকে আমাদের সরকার অবগত হয় যে, চলমান সংগ্রামের কারণে সাধারন জনগণকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। কাহিনী গুলো অবিচারে হত্যার, ছাত্র ও ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার এবং লাখ লাখ নির্দোষ সাধারন মানুষের ভোগান্তির। এ কাহিনী পরিবারের বাসস্থান চ্যুত হওয়ার। এ কাহিনী সীমিত পানি ও খাবারের। এরপর এসবের সাথে যুক্ত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের হঠকারিতা, হানাহানির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া এবং সরকারি সেবার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে জটিল পরিস্থিতির মাঝে আরও বাধা বিপত্তির। পরিস্থিতি লাখো মানুষকে দুর্ভিক্ষের মুখে ফেলে দিয়েছে। তার সাথে মহামারী আর রোগ শোকের হুমকি তো আছেই।
বিগত মাসে আমি আমার এই ভাবনার বিষয়ে পররাষ্ট্র অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেছি। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমাদের সরকার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জরুরি রাজনৈতিক এবং মানবিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনে আরও সোচ্চার এবং তৎপর হয়। 
আফসোসের বিষয় যে, কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে তেমন কোন উদ্যোগই আসলে নেয়া হয়নি। এবং তাই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দশার ক্রমশ দুঃস্বপ্নের মত অবনতি ঘটছে আর সে সাথে আসছে আরো দুর্ভোগ ও লাখ লাখ মৃত্যু।
যদিও রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সহিংস্রতা অনেকাংশে কমে গিয়েছে। রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে জনগণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাবাহিনীর মাঝে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। জনগণের এক বিরাট অংশ সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যা কিনা গত সপ্তাহে ঢাকায় ঘটে গেছে এবং বিক্ষিপ্তভাবে এখনো চলছে। 
এছাড়াও রিপোর্টে আরও বলা আছে যে সেনাবাহিনী ঢাকা এবং যশোরের বাইরে খুব কম এলাকা দখল করে আছে। এবং এসব শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো, সরকারি দপ্তর এবং প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি গত শরতের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া এলাকাতে পরিবহন এবং সহজলভ্য খাদ্য, চিকিৎসা সরবরাহ নিথর হয়ে পড়েছে। যদিও রক্ষণশীল প্রতিবেদন থেকে এটা ধারণা করা হয় যে প্রায় দশ লাখের মতো মানুষ ওসব জায়গায় শুধুমাত্র ত্রাণ সামগ্রির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জনগণের এ দুর্ভোগ ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে ইতোমধ্যে প্রায় দশ লাখের উপর শরণার্থী আশ্রয় করে নিয়েছে। 
সম্মানিত রাষ্ট্রপতি, পূর্ব পাকিস্তানে হাজার হাজার বা খুব সম্ভবত লাখ লাখ মানুষ ধীরে ধীরে অনাহার এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 
আমরা এ বিশ্বে এসব দুর্ভোগ ও অবিচার মেনে নিতে বাধ্য-বিশেষত আমাদের সময়ে যখন নৃশংসতা আর অরাজকতা অনেকগুলো অঞ্চলে বিরাজমান। 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খণ্ড							       ২৯৫

কিন্তু আমরা যে নতুন বিশ্বের সন্ধানে আছি সেটা আমরা যদি এসব নেতৃত্বের হুমকিকে এড়িয়ে যাই এবং অতীতের মতো জাগতিক আঙ্গিকে ও মনোভাবে শরণার্থী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি তবে সেই বিশ্ব কোনদিনই গঠিত হবে না। 
পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে-সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যাওয়া জনগণের সাহায্যের জন্য়-আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে আমাদের সরকার এবং আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এখনো এই নির্মম পরিহাস মোকাবেলায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থা আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এখানে শুলে চড়ে আছে মানুষের জীবন-নির্দোষ মানুষের জীবন- পাকিস্তানী হাজার অথবা লাখ মানুষের জীবন যা ধ্বংস হয়ে গেলে সমগ্র মানবজাতির উপর তার ভার এসে বর্তায়। যদি না এ অবস্থা উত্তরণে আরও বড় কিছু করা হয়। 
পূর্ব পাকিস্তানে অরাজকতা আর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে আক্ষেপ করা সহজ। ক্রমশ নিম্নগামী মানুষের দুর্দশা নিয়ে আক্ষেপ করাও সহজ। দুশ্চিন্তার জন্য কর্মপন্থা অবলম্বন করাও সহজ। সংঘর্ষ থেকে উন্নতি লাভ করার জন্য এবং মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিচালনা করাও সহজ। 
কিন্তু এসব বাগাড়ম্বর কোনভাবেই প্রকৃত কাজের বিকল্প হতে পারে না। এবং আমি এটা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, আমাদের সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মানবিক প্রয়োজনে যেসব করেছে, তা যতটুকু দরকার ছিল তার চেয়ে কমই। যেমনটা আমাদের নীতিবান এবং জনদরদি নেতারা সাম্প্রতিক বছরে কোন কৌশল, নতুনত্ব অথবা নিপীড়িতদের প্রয়োজনে গভীর সমবেদনা ছাড়াই করে এসেছেন।
এবং তাই আজকের দিনে, আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মর্যাদা এবং রক্ষার জন্য এবং সচেতন আমেরিকান হিসেবে আমি জাতিসংঘের কাছে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু এই জাতিসংঘ এতদিন নেতৃত্বের চেয়ে নিরবতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। আমি পাকিস্তানের শাসকদের কাছে, অন্যান্য রাষ্ট্রের পরিচালকদের কাছে, আমার দেশের সরকারের কাছে বিপর্যস্ত অঞ্চলে একটি করুণা মিশন এবং আকাশপথে সাহায্য পাঠানোর সমর্থন দেবার আবেদন জানাই। এবং আশা করা যায় যে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে শরণার্থীদের চাহিদা মেটাতে ভারত সরকারের আবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের সহমর্মী প্রত্যুত্তর পাবে।
আসুন এই উদ্দেশ্য সফল করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু বর্তমান চাহিদা মেটাতে আসুন আমরা তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করি এবং সেই সাথে মানবতার এই চরম সংকট মোকাবেলা করার জন্য যথার্থ আগ্রহ নিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করি। 
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পূর্ব পাকিস্তা্নে রক্তক্ষয়ী/পাশবিকতা দমনে প্রতিনিধিসভার সদস্যবৃন্দ
মিঃ ওয়াল্ডি।মাননীয় স্পিকার আমাকে সাম্প্রতিক পত্রিকার বিবৃতিতে পাকিস্তান আর্মির সাম্প্রতিক বিদ্রোহর দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চিকিৎসার বর্ণনায় আমি মর্মাহত এবং মন: ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
আমি বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের সদস্য,সহকর্মী ও ছাত্রদের কাছ থেকে এই চিকিত্সার প্রতিবাদের একতট আবেদন পেয়েছি  এবং আমাদের সরকারের জন্য একটি পরামর্শআর কার্যকর ব্যবস্তা নিয়া অবশ্যক।
আমি বিশ্বাস করি এই আবেদন মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য।
আবেদন আর স্বাক্ষরের অনুসরন :
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চিকিত্সা সম্পর্কিত প্রতিবাদের একটি আবেদন
আমরা বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গবেষণার সাথে জড়িত অনুষদের সদস্য,সহকর্মী এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছাত্ররা নিম্নস্বাক্ষরকারী।মার্চ ২৫, ১৯৭১-এর থেকে পাকিস্তান আর্মির দ্বারা পূর্ব বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে নৃশংস হত্যাকাণ্ড বহন করা হয়েছে তার জোরের সাথে প্রতিবাদ করার কামনা করি।সন্তুষ্ট সাদামাটাভাবে এটার কর্তৃপক্ষ পুনরায় দাবি করতে এলাকার উপরে সাথে না, ইয়াহিয়া খানের সরকার সব বাংলা সামরিক অফিসার, ছাত্র, আর বুদ্ধিজীবীদের নিয়মতান্ত্রীকভাবে খুন করে একটি নীতি আর অসামরিক চাকুরে যা ভবিষ্যতে বাংলার জন্য কিছু নেতৃত্ব দিতে পারতো।তারা প্রদর্শিত ভাবে বিশেষ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য বাছাই করেছে ঢাকা ও অন্যান্য পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বাংলা অধ্যাপক ও বিভাগের প্রধানদের।এই নীতি একমাত্র এটার ফলে একটি পতিত জমিতে একটি ভীতু আর সমর্পিত মানুষের দ্বারা বসবাস করা পূর্ব পাকিস্তানের হ্রাস/নিচু থাকতে পারে।এই ধরনের একটি নীতি যথেষ্ট ভয়ঙ্কর  যখন একটি ছোট গ্রাম বা প্রত্যন্ত উপজাতীয় এলাকায় প্রয়োগ হয় , মহা বর্ণনাতিত হয় যখন একটি সুবিশাল নিরস্ত্র উপর একটি দূরবর্তী সামরিক শাসকদের শাসন টিকিয়ে করার নির্দেশ জনসাধারণের যা মাত্র তিন মাস আগে সিংহভাগ ধ্বনিত হয়েছিল সমৃদ্ধিসহকারে প্রাপ্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একটি পরিমাপ জন্য তাদের ইচ্ছা।

আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সরকার ভারত আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের সাথে যোগ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটা ঘটনাচক্রের ক্ষোভ প্রকাশ করছি এবং পরবর্তী প্রভাব ও পদক্ষেপ নিম্নলিখিত :-

(১) পাকিস্তানে একেবারে সব সামরিক সাহায্য যেকিনা গোলাবারুদ অনাবশ্যক অংশ বা সরঞ্জামের সাহায্য বন্ধ;একটি সরকার পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা প্রতিক্রিয়াশীল বজায় রাখার জন্য যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সে প্রদেশে পুনঃস্থাপন করা পর্যন্ত;
(২)পাকিস্তানে অর্থনৈতিক এইড স্থগিত করার অন্তত সংবাদদাতাদের যেমন সময় পর্যন্ত এবং পণ্ডিতদের পূর্ববাংলার প্রধান শহরে বিনামূল্যে প্রবেশের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় যাতে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক  মার্চ ও এপ্রিল ১৯৭১ এর ঘটনা সম্পর্কে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারে; এবং
(৩) যখন অর্থনৈতিক সাহায্য পূর্ব বাংলার চাপে থাকা মানুষের উপশম আর পুনর্বাসনে অনুরূপ সাহায্য-এর অতিরিক্ত আয়তন পরিচালনা করতে পুনরায় শুরু করা হয়,জরুরী উপশমের প্রণালীর ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার,একটি কর্মসূচী স্বাবলম্বী প্রগতিশীল বাংলা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করে নিশানা করা একটি বিস্তৃত সীমার দ্বারা অনুসরন করে নেয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রতিবাদের আবেদনের স্বাক্ষর

জেমস এন অ্যান্ডারসন,অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ।
জেরাল্ড ডি বেররেম্যান,অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ।
জে দাশগুপ্ত,অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।
জোসেফ ফিশার,সামাজিক বিজ্ঞান প্রজেক্টর ইন্দোনেশীয় ।
উইলিয়াম গিওগেগ্যান, অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ।
এলেন এম গুর্নপের্জ,সমন্বিত প্রভাষক সামাজিক বিজ্ঞান।
জন জে গুম্পের্জ,অধ্যাপক নৃবিজ্ঞান বিভাগ।
এলিস এস ইলছম্যান, শিক্ষা প্রভাষক।
ওয়ারেন ইলছম্যান, অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।
জেমস মেটিসফ,অধ্যাপক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ।
টমাস আর মেটকাফ,অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ।
লিওনার্ড নাথান,চেয়ারম্যান/সভাপতি অলঙ্কারশাস্ত্র বিভাগ।
ব্রুস প্রে,অধ্যাপক দক্ষিণ এশীয় ভাষাসমূহর ।
গর্ডন সি রোদার্মেল,অধ্যাপক দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সাহিত্য।
লিও রোজ,অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।
জেমস সচুবের্ট,অধ্যাপক দক্ষিণ এশীয় ভাষাসমূহর।
জে ফ্রিটস স্ট্যাল,অধ্যাপক দর্শন ও দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।
পিটার আনন্দ,গ্রন্থাগারিক।
ডর, অস্টিন ডটি,সহকর্মী।
সুসান ব্র্যাডফোর্ড,ছাত্র।
হানা এস ব্রান্সটেট্টর,সহকর্মী।
কেনেথ ব্রায়ান্ট,ছাত্র।
লি অ্যান ব্রায়ান্ট,ছাত্র।
জন ভি চেপলক, ছাত্র।
বেটসি এম কব, ছাত্র।
ডরোথিয়া গিয়েলো, ছাত্র।
ইভন কিন্স,সহকর্মী।
কেনেথ লোগান, গ্রন্থাগারিক।
মাইকেল মেছলিটস, ছাত্র।
উইলিয়াম রোসফ, ছাত্র।
লেনেথ শিভেরস,ছাত্র।
ক্রেগ স্টার্ক, ছাত্র।
লিভি স্টেইন, ছাত্র।
এস জর্জ ভিঞ্চেন্তনাথান, ছাত্র।
মেরি প্যাট্রিসিয়া উইলিয়ামস, ছাত্র।
.
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কংগ্রেসনাল রেকর্ড-সিনেট মে, ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনা

জনাব পীল, জনাব প্রেসিডেন্ট। পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনার সংবাদ সমূহ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। সেই সাথে আমি ওইসব ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষীও পেয়েছি। সবকিছু দেখে কিছুটা সন্দেহ হয় যা ঘটেছে তা ভয়াবহ ধ্বংসের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।    
জনাব প্রেসিডেন্ট, বাক্য খুবই সংক্ষিপ্ত, এই মানব সংহার শেষ করতে বিশেষ করে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের নিজেদের ব্যাস্ত করা উচিত নয়। এবং এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার, এসব ঘটনায় কার্যত চুপ থেকেছে। কূটনৈতিক যুক্তি যা ই হোক না কেন, প্রশাসনের এই নিরবতা ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে হাজারো জীবনের জন্য আমাদের সরকার ও জনগনের তা বিবেচনায় আনা দরকার। 
আমি আশা রাখি প্রশাসন খুব শীঘ্রই কথাগুলো বুঝতে পারবে এবং সারা বিশ্বকে আমেরিকান অনুভুতি বোঝানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। 

.
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শিরোনামঃ বাংলাদেশের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি : সিনেটর মন্ডল এর বিবৃতি ও পররাষ্ট্র সচিব রজার্সকে প্রেরিত টেলিগ্রাম
সুত্র-সিনেটের কার্যবিবরণী
তারিখ-৬মে,১৯৭১
জনাব মন্ডল:মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণ ইতোমধ্যেই সাইক্লোনে বিধ্বস্ত এবং বর্তমান সময়ের চলমান গৃহযুদ্ধ তাদের জন্য আরও বিশাল আকারের হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শুধুমাত্র আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে হাজারো মানুষকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির প্রমাণাদি সংগ্রহ করে তার সারসংক্ষেপ একটি চিঠি আকারে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে।
প্রায় ৩৫মিলিওন বাঙালিকে তাদের জীবন মৃত্যুর এক অনিশ্চিত সামাঞ্জস্য রক্ষা করতে আমদানিকৃত খাবারের উপর নির্ভর করতে হয়।
ফেব্রুয়ারি থেকে খাদ্য আমদানিতে বিঘ্ন ঘটছে। অভ্যন্তরীণ বণ্টন বন্ধ হয়ে গেছে।
ইতিহাস আমাদের আগেই মর্মান্তিক পরিস্থিতির সতর্কবার্তা দিয়েছে।১৯৪৩ সালে যখন এই অঞ্চলে খাদ্যের ঘাটতি ছিলো প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং এখন খাদ্যদ্রব্য চালানে অনুরূপ বিপর্যয় দেখে দেয়ার মানে হচ্ছে লাখো মানুষের মৃত্যু।প্রচার বা আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তার উপর দুর্ভিক্ষ অপেক্ষমাণ নয়।বণ্টন প্রকৃয়াকে পুনর্জীবিত করার জন্য শীঘ্রই ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার কাজ হাতে নিতে হবে এবং যৎসামান্য মজুদ ফুরিয়ে যাবার আগেই অভাবী লোকদের কাছে পৌঁছাতে হবে।
আমরা এই সময়ের অনাহারে থাকা শিশুদের ছবি দেখছি কিন্তু এমন না হয় যেনো তাদের বাঁচাতে অনেক দেরী হয়ে যায়।
এখনো,এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও ইউএস সরকার একটি অযৌক্তিক অবহেলা প্রদর্শন করছে।
আমরা একটি অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছি।সাহায্যের সাধারণ প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় ত্রান কার্যক্রম গ্রহণ করার নিমিত্তে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে ব্যার্থ হয়েছি।
আন্তর্জাতিক রেডক্রস পর্যবেক্ষকদল-যাদের নিরপেক্ষ মানবিক কার্যক্রম বিশ্বজোড়া স্বীকৃত তারা যখন পূর্বপাকিস্তানে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তখনও আমরা নীরব ছিলাম।
গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর রাষ্টে ‘পাকিস্তান ওয়ার্কিং গ্রুপ ’ এর বিভাগ  খোলা হয়েছিলো যা যুদ্ধশুন্য অবস্থায় বিযুক্ত করা হয়। দৃশ্যত এই সসরকারের ‘বিশেষ প্রচেষ্টা ’ লাখো মানুষের অনাহারে থাকাকে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য হিসাবেই বিবেচনা করছে না।
কিন্তু কিছু অন্তত করার আছে।
সরকারের সাহায্য সংস্থা যা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে থাকে তারাও সভায় আছেন। তাদের পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংকট কাটাতে একটি বিবেচনাযোগ্য আর্থিক সাহায্যের জন্য বলা হয়েছে।
সিনেটরদের দ্বিপাক্ষিয় দলের সম্মতিতে গতকাল পররাষ্ট্র সচিব রজার্স্কে এটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছি যে আমেরিকা এই প্রস্তাবে সম্মত নয় এবং অন্য অনুদান প্রদানকারী দেশের প্রতিও একইভাবে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে বলা হবে।যতক্ষণ না পর্যন্ত,প্রথমত, পাকিস্তান প্রশাসন পূর্বপাকিস্তানে সৃষ্ট সংকটের প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি ত্রাণ বিতরণ শুরু না করে এবং দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থাকে পূর্বপাকিস্তানে দ্রুত প্রবেশাধিকার দেয়া হয় যাতে তারা পাকিস্তান প্রশাসনের।সাথে একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক খাদ্য বণ্টন ব্যাবস্থা ও চিকিৎসা সামগ্রীর ত্রাণ বিতরণ পরিকল্পনা করতে পারে।
আমি।আশা।করি সচিব সাহেব পাকিস্তানী ত্রাণ নির্বাহকদের ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থার কাছে আমেরিকার সরকারের উদারভাবে জরুরি খাদ্য সাহায্য এবং হেলিকপ্টার সহ যানবাহন পরিবহণ যা ধার হিসাবে দেওয়া হবে তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবেন।
অবিশ্বাস্যভাবে আমরা আরেকটি বায়াফ্রা সীমান্ত দেখতে পাচ্ছি -আরেকটি যুক্তিপ্রয়োগ করা নিষ্ক্রিয়তা ও নৈতিক অসমতার সংযোগ যা লাখো মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
যদি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের দাবিদার হয়,যদি পাকিস্তান সরকার পূর্বপাকিস্তান পরিস্থিতির  জন্য দায়ী হয় তবে তবে উভয় সরকারের একমাত্র কাজ হচ্ছে আরেকটি শিশুপ্রজন্মের সমাধি দেখার আগেই অতিসত্বর শক্তিশালী মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
আমি অবিসন্বাদিতরূপে বলছি সেক্রেটারি রজার্সের কাছে একটি টেলিগ্রাম কার্যবিবরণীতে ছাপানো হোক।
মে ৪,১৯৭১
উইলিয়াম পি রজার্স
পররাষ্ট্র সচিব পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ
প্রযত্নে স্প্যানিশ এম্বাসি
জনাব পররাষ্ট্র সচিব
পূর্বপাকিস্তানের কোটি মানুষ কোনো জরুরী সাহায্য ব্যাবস্থা এবং আমদানিকৃত পন্যের বণ্টন ছাড়া অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।
পাকিস্তান সাহায্যসংঘের ইউএস প্রতিনিধিকে পরবর্তি সবরকম বৈদেশিক বিনিময় সাহায্য করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমরা আপনাকে নির্দেশ দিতে বলছি এবং অন্যান্য দাতাদেরও অনুরূপভাবে সাহায্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বলছি। যতক্ষণ  না পাকিস্তান সরকার (১) পূর্বপাকিস্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত জরুরি ত্রাণ বিতরণ, এবং (২) ICRC পর্যবেক্ষকদলকে পূর্বপাকিস্তানে প্রবেশের অনুমতি  প্রদান যাতে তারা পাকিস্তান প্রশাসনের সাথে সমন্বিত খাদ্য বণ্টন ব্যাবস্থা ও চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণের জন্য পরিকল্পনা করতে পারে।
আমরা এগুলোকে অসাধারণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখছি কিন্তু যখন সরকার এই অবস্থা প্রতিরোধ করতে চাচ্ছে এমতাবস্থায় পূর্বপাকিস্তানের লাখো অনাহারী মানুষের ভয়াবহ অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা চিন্তা করে এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরি
বিনীত
ওয়াল্টন এফ মন্ডল,ক্লীফোর্ড পি কেইস,ফ্রেড আর হ্যারিস,থ্রোনস এফ এগাল্টন,জর্জ ম্যাক গভার্ন,উইমান প্রক্সমায়ার,হ্যারল্ড ই হিউজ,হিউবার্ট এইচ হার্মফ্রী,বিরিচ বাই এবং এডমন্ড মেক।
.
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	কংগ্রেস সদস্য ম্যাকেভিটকে লিখিত শ্যামেল পরিবারের চিঠি 
	কংগ্রেস এর কার্যবিবরণী
	১২ মে, ১৯৭১


১২ মে, ১৯৭১ কংগ্রেসনাল রেকর্ড- মন্তব্য ৪২৪৫
একটি আমেরিকান পরিবারের লিখা চিঠি যাদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তর করা হয়ঃ
১১ ই মে, ১৯৭১
মিঃ ম্যাক-ভিট মিঃ স্পিকার, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব আমেরিকানদের সরিয়ে নেয়া হয় তাদের মধ্যে ছিলেন ডেনভারের মিঃ এবং মিসেস এডওয়ার্ড সামাল। সামাল পরিবার তাদের পাঁচ সন্তান নিয়ে নভেম্বরের শেষে ঢাকা, তথা পূর্ব পাকিস্তান পৌঁছান, যেখানে মিঃ শ্যামেল আমেরিকার সাহায্য মিশনের সাথে ছিলেন। 
আমি হাউজের সাথে একটি মিসেস শ্যামেলের লেখা একটি চিঠি যা ডেনভার পোস্টে গত ১৮ এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছেঃ 
ডেনভার পোস্টের মতে-  
আপনি নিঃসন্দেহে শুনে থাকবেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব আমেরিকানদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে......... এবং তাদের ভিতর আমরাও ছিলাম। 
পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি এবং তাদের বাংলাদেশের জন্য আমাদের ভিতর অধিকাংশই খুবই উদ্বিগ্ন এবং ব্যাথিত। 
সেই সাথে আমরা উদ্বিগ্ন কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্র নাগরিক হত্যা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের দমনকে নিন্দনীয় উল্লেখ করে কোন বিবৃতি জারি করে নি। 
আমরা প্রত্যক্ষ করেছি গণহত্যা আসলে কেমন। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর ট্যাঙ্ক, ভারী কামান, মেশিন বন্দুক ব্যবহার করে, সেনানিবাসে ঘুমন্ত ১৬০০ পুলিশ হত্যাকরে (এভাবে একমাত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ ক্ষমতা দমন করে), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনিবাস বিধ্বস্ত করে, হাজারো ছাত্রদের জন্য বিশাল কবর খনন করা হয়, তারা ধারাবাহিকভাবে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে হত্যা করে এবং পুরো গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয় — আমি এরকম আরও বহু বলতে পারবো। এরকম হয়েছে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।
শুধুমাত্র তুলনার খাতিরে আমি আপনাকে অনুরোধ করবো শুধু কল্পনা করুন শেষ নির্বাচনে নিক্সন নির্বাচিত হবার পর জনসন অভিষেকের মুলতবী ঘোষণা করে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলেন নিক্সনের সাথে আলোচনা করার জন্য, এবং পরবর্তী তিন সপ্তাহে সমস্ত সেনাবাহিনী সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ এক নিমিষে নিক্সনকে গ্রেফতার করে ফেলা হল, রিপাবলিক পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করা হল এবং পার্টির নেতাদের বহিষ্কার করা হল। অতঃপর তারা হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠল।
তেহরানে আমার প্রথম দিকের দিনগুলি খুব ভয়ের ভিতরে কাটছে। আমি সবাইকে বলছি মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসম্যানদের বরাবর লিখতে বা টেলিগ্রাম করতে বা ফোন করতে যাতে তারা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। 
রাশিয়ার পক্ষ থেকে যদিও এটি হচ্ছে স্বীকার করে নেয়া হয়, আপাতদৃষ্টিতে তা ছিল ভণ্ডামি পূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র করেনি, সম্ভবত মেই লাই ও লেফটেনেন্ট কেলির প্রতি বিমূঢ়তা থেকেই আমাদের অনিচ্ছার জন্ম। 
মিসেস এডওয়ার্ড "প্যাট" সামেল 
তেহরান, ইরান
.
[bookmark: b85]13.85.304-306
	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ

	প্রতিনিধি পরিষদে ই গ্যালাঘের এর বক্তৃতা ও উদ্বৃতি।
	কংগ্রেসের কার্যবিবরনী
	১৩ মে, ১৯৭১



                                ই ৪৩৫৪ মহাসভা-সম্পর্কিত দলিল - নজিরের ব্যাপ্তি মে ১৩, ১৯৭১
                                                         শকুনের উদর উড়বার পক্ষে অধিকপূর্ণ
                                                                  জনপ্রতিনিধিদের অধিবেশনে
                                                                                 ১২ মে, ১৯৭১।



মাননীয় স্পীকার,জনাব গ্যালঘর আমি আজ বাঙ্গালি এবং তদের সমর্থক হতে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাই।১১ মে,  এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিষয়ক আমার পররাষ্ট্র উপসমিতি এই বিষয়ে একটি শুনানি নির্ধারন করেন। রাজ্য দপ্তর ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী অধিবেশন এবং মুক্ত অধিবেশনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রবার্ট ডর্ফম্যান এর পক্ষ থেকে ১৩ মে আমাদের সাক্ষীদের সাথে সাক্ষাত করার সময় নির্ধারন করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত সেদিন শুনানি স্থগিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনঃনির্ধারিত করা হয়। যাই হোক না কেন রাজনীতি এই অঞ্চলে জড়িত।
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, এই আধুনিক সময়ে এটি মানুষের বিয়োগান্তক একটি বড় ঘটনা সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়া হতে পারে। আমেরিকানদের ভূমিকার ওপর অব্যহত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে একটি মানবিক সহায়তা কর্যক্রম হিসেবে অবলম্বন করা হয়। এডওয়ার্ডের সিনেটর মি. কেনেডি এর প্রমান স্বরূপ আমি আমার সহযোগিদের মনোযোগ আকর্ষন করতে চাই যা গতকাল আমার উপসমিতির নির্ধারিত ৩ এপ্রিলের পূর্বে রিপন সোসাইটির একটি অবস্থানপত্র প্রকাশ করে এবং ১২ মে ওয়াশিংটন স্টার থেকে একটি সংবাদ প্রেরন করে।
"শকুনের উদর উড়বার পক্ষে অধিক শক্তিশালী" প্রবাদের মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়া খবরের বুলি ইতিহাস অজ্ঞাত অনেক ব্যক্তি ই কুরুচিপূর্ণ বলে গন্য করে।যাইহোক, এটি গ্রাফিক্যালি অনেকের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে যারা অতীত ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং ভবিষ্যতবাণী সম্পর্কে অবগত।
                                                 [ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টার থেকে।১২ মে, ১৯৭১]
                                                 VULTURES TOO FULL TO FLY- পূ্র্ব পাকিস্তান
                                                                বিপদ বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে
                                                                   ( By Moit Rosenblum)
ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান - গঙ্গা নদীর তীর বরাবর শকুনেরাও ভয়ানক সন্তুষ্টি নিয়ে উড়ে এসে ঠাই নিয়েছে। তারা মার্চ থেকে সম্ভত অর্ধেকেরও বেশি মিলিয়ন সংখ্যক মৃতদেহ ভক্ষন করেছে। জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে ২৫ মার্চ  তাদের নিঃস্ব করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের পূর্ব দেশীয় পক্ষের মধ্যে গৃহযুদ্বের এক বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়া হয়। হত্যা ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।
নাটোরে একটি কূয়া থেকে হাড় ও পঁচা মাংসের স্তূপেরর চারদিকে গন্ধযুক্ত গ্যাসের বুদবুদ উৎপন্ন হয়। একটি ছোট শিশু কচুরিপানার আস্তরণে ঢাকা পুকুরের পানিতে ভাঙ্গা ল্যাভেন্ডার গাছটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেখানে তার বাবা-মায়ের লাশ ফেলে দেয়া হয়েছে।
                                                               টোল মিলিয়ন হতে পারে।
কেউ জানে না কত বঙ্গালি পরিবারকে সৈন্যবাহিনী মেশিনগানে কীভাবে হত্যা করেছে, অনেক অভিবাসী ঔপনিবেশিক বাঙ্গালি বিচ্ছিন্নবাদীদের ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করেছে। কিন্তু মৃতের পরিসংখ্যান ছয় থেকে মিলিয়নের পরিসীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রামের বন্দর নগরীতে একটি পাটকল বিনোদন ক্লাবের গাদ ও কাপড়ের স্তূপে থাকা পুতুল গড়িয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে যেখানে ১৮০ জন বাঙ্গালি নারী ও শিশুকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলের রাস্তা বরাবর ব্লকে অবস্থিত ঘরবাড়ি, দোকানপাট গুলোতে বিস্ফোরন ঘটিয়েছে এবং পুড়িয়ে সব মাটিতে মিশিয়ে ফেলেছে।
২৬ শে মার্চ থেকে সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ করা হয় যেখানে ৪০ জন সংবাদ কর্মীকে আটক করে তাদের নোট ও ফিল্ম ছিনতাই করা হয় যতক্ষন না সরকার ৬-১১ মে পরিচালত সফরে ছয় জনকে রক্ষা করে।
সুস্পষ্ট প্রমান ও প্রত্যক্ষদর্শীকে কর্মকর্তার নির্দিষ্ট দূরুত্বের জিজ্ঞাসাবাদ অনুযায়ী নিন্মলিকিত বিবরন:
মার্চের সর্বত্র শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্বশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্যান্য সুবিধার দাবিতে একটি অসহযোগ প্রচারনার মাধ্যমে সামরিক সরকারকে জব্দ করে। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের বিশৃঙ্খলায় বাঙ্গালিরা কিছু পশ্চিম পাকিস্তানিদের হত্যা করে। মুজিব দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কিন্তু প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মাদ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আলাপ আলোচনা বাতিল করেন এবং ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। সে রাতে সৈন্যবাহিনী ব্যারাকের বাইরে গর্জে ওঠে ও পূর্ব পাকিস্তানকে রক্তাক্ত করে।
                                                                             প্রফেসর হত্যা
 সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্রাবাসে অতর্কিতে হামলা চালায় যেখানে ছাত্ররা তাদের সদর দপ্তর তৈরি করছিল।
তারা রেকোলেস রাইফেল, তারপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। তারা নির্ধারিত প্রফেসর ও ছাত্রদের আবাস কপর্দকশূন্য করে দেয়। তারা অন্তত ভুলবশত নয় আরো ১৪ টি অনুষদের সদস্যদের ওপর একি কাজ সম্পাদন করে।মোটের ওপর ২০০ -র ও বেশি ছাত্র নিহত হয়। 
 সৈন্যরা শেল একত্রিত করে ও দুটি সংবাদপত্রের অফিসে আগুন দেয় এরপর বাঙ্গালি জনসাধারনের ওপরও আগুন দেয়। এক ডজনেরও বেশি বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং ঢাকার কমপক্ষে ২ টি ব্লক ধ্বংস হয়ে যায়। শাখারি পট্টির হিন্দু বাঙ্গালিদের স্বর্ণের দোকানেও এই আক্রমান স্ফীত হয়। ঢাকা রেসকোর্সের ভেরতরে দুটি গ্রামে জিহাদি উন্মত্ততার সাথে মোসলেম বাহিনী আক্রমন চালায়। গনকবরে অভিক্ষিপ্ত মৃতদেহের সংখ্যা অনুযায়ী এটাই নির্দেশিত হয় যে, ঢাকায় প্রথম কয়েক রাতে ১০,০০০ এর ও বেশি লোককে গুলি করে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।
 সরকারি মুখপাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন যে, সেনাবাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী সকালে ৩ টায় রাষ্ট্রদ্রোহ থামাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে, সেনাবাহিনী কাউকে হত্যা করে নি কিন্তু সৈন্যদের গুলিতে অনেকে নিহত হয়। কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তারা বলেন রাজদ্রোহের চক্রান্ত শুধু একটি ধৃষ্টতা ছিল মাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিকারদের মধ্যে কমপক্ষে শত শত নারীও ছিল এবং হাজার হাজার নিরস্ত্র নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। সামরিক শাসনের গভর্নর লেফট্যানেন্ট জেনারেল টিক্কা খান বলেন," আমি এই ভয়াবহ হতাহত প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করব"। ঢাকাকে দ্রুত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেনা কর্মকান্ড ৫৮,০০০ বর্গ মাইল ও ৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার এই প্রদেশকে বিস্মিত করে তোলে। সেনা, পুলিশ, বেসামরিক বাহিনী ও সীমান্ত বাহিনীর হাজার হাজার বাঙ্গালি বিদ্রোহ করে। বাঙ্গালি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিশানায় দলত্যাগী ও সেনা সেচ্ছাসেবকেরা পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়মিত ১১০০০ এর মত এলাকা জব্দ করে যুদ্ধে ফিরে আাসে।
বাঙ্গালি বেসামরিক এবং " স্বাধীনতা সৈন্য" মোহাজিরের??? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৯৪৭ সালে ভাগ হওয়া ভারতীয় অভিবাসীদের একটি গনহত্যা শুরু হয়। 
তারা প্রবলবেগে বাজারে ছুটে গিয়েছে এবং ছুরিকাঘাত, গুলিবর্ষণ এবং জ্বলাও পোড়াও কখনও কখনও ধর্ষন, লুন্ঠন রোধের ব্যবস্থা করেছে। সেনাবাহিনী শহরে শেল নিক্ষেপ করে এবং যা কিছু ছিল তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। 
সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড নইজেরিয়ান গৃহযুদ্ধে দেখা ভয়াবহতার চেয়েও বেশি বর্বর ছিল।
ইউরোপীয়ানরা এই ধ্বংসযজ্ঞকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের  ভক্ষকদের প্রতি কঠিন আঘাত স্বরূপ বলে  তুলনা করেন।
.
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পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য সাময়িক স্থগিত রাখা
১৩মে, ১৯৭১
রিপোর্ট ঃ 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষক কমিটি যা পাকিস্তানে সামরিক সহযোগিতা স্থগিতের জন্য সমবর্তী রেজুলেশন ( এস কন বেস ২১) করা হয়েছিল, যার প্রতিবেদন সুবিধাজনকভাবে সংশোধনী ও সুপারিশসমূহসহ ,সংশোধিত রেজুলেশন হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে । 

উদ্দেশ্য ঃ 
সংশোধনী হিসেবে এস কন রেস ২১ নেয়ার উদ্দেশ্য , কংগ্রেশ সহ সকল আমেরিকানদের মত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে,দূর্বল পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার সামরিক সহায়তা এবং পাকিস্তানের কাছে সামরিক বিক্রির অনুমতিপত্র স্থগিত করা উচিত এবং ঐ এলাকায় ত্রান সরবরাহ কর্মসূচী নেয়া উচিত । 

পটভূমি ঃ 
পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের দলাদলির মধ্যে দীর্ঘ মতপার্থক্যের ফলে,পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের  রাজধানী ঢাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সকল বিদেশী সাংবাদিক কর্মীদের বহিস্কার করা হয়, বিভিন্ন উৎস থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা নির্দেশ করে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যারা সামরিক অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত তারা বিশৃংখলা এবং বেসামরিক মানুষ হত্যায় জড়িয়ে পড়ছে , যা যুক্তরাষ্ট্র মানুষের সামনে প্রকাশ করতে শুরু করেছে । রাষ্ট্রীয় দপ্তরের মুখপাত্র বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক যন্ত্রপাতি পূর্বপাকিস্তানীদের হত্যা করতে ব্যবহৃত হছে তা নিশ্চিত করতে তারা অসামর্থ্য । ইহা ১৯৭১ পর্যন্ত ছিল না, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্বপাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার প্রায় ১ মাস পর এই চিঠি রাষ্ট্রীয় দপ্তর কর্তৃক পাওয়া গিয়েছিল , এই তথ্যের উপর যখন একটি তদন্ত শুরু করেছিল তার প্রেক্ষিতে এই তথ্য এসে পৌছায় যা নির্দেশ করে, এম-২৪ ট্যাঙ্ক এবং এফ-৮৫ এয়ারক্র্যাফট সাম্প্রতিক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে । এটা ছিল এই বিষয়ের উপর প্রথম সরকারী যোগাযোগ যা বৈদশিক সম্পর্কের উপর গঠিত কমিটি দ্বারা করা হয়েছে । এই প্রতিবেদনের সাথে চিঠিটি পূনমূদ্রন করে সংযুক্ত করা হয়েছে। 

পৃষ্ঠা নং – ৩০৮ 
যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক সহযোগিতা অনুক্রম
সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ,সামরিক সহযোগিতার শ্রেণি এবং পরিমাণ যাহা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানী সরকারের জন্য যোগান দেয়া হয়েছে তা শ্রেণিবিভক্ত । তথাপি এটা বলা যেতে পারে,১৯৬৫ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে ,যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিতে রাজি হয়েছিল ,যার মধ্যে ছিল হাজার হাজার পাকিস্তানীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া যার পরিমাণ ছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার । পাকভারত যুদ্ধের ফলে ,১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের জন্যই পরবর্তী সামরিক যন্ত্রপাতি পাঠানোর উপর অবরোধ আরোপ করে । এই সময় যে কোন প্রকারে কমিউনিস্ট চীনারা পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে, যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্র যোগান দেয়।উদাহরণসরূপ ২৩শে এপ্রিলের চিঠিটি সংযুক্ত করা হল ।  
আমরা স্পষ্ট ভাবে সম্পূর্ণ সহযোগিতা সীমাবদ্ধ করেছি এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ায় সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি বন্ধ করেছি । ১৯৬৬-৬৭ সালে সীমিত পরিসরে সামরিক যন্ত্রপাতি উভয় দেশে পূর্ণবার বিক্রি শুরুর পর, ভাল মূল্য পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র অপ্রাঙঘাতী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতির অংশ এবং পূর্বে আমাদের কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রের জন্য গোলাবারুদ আমরা পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করেছি । অপ্রাণঘাতী দ্রব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে,প্রশিক্ষণ এবং পন্যবাহী বিমান,যোগাযোগের যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক এবং জীপ এবং যোগাযোগ,স্বাস্থ্য এবং প্রকৌশল যন্ত্রপাতি । ১৯৬৫ সালে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে, বিভিন্ন ব্যাসের অস্ত্রের জন্য গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়, তা সব মিলিয়ে ১৯৬৬ সালের সম্পূর্ণ বিক্রির অনুক্রমের ১৫ শতাংশেরও কম ।আমাদেরকে যন্ত্রপাতির অংশ এবং গোলাবারুদ বিক্রি চলমান রাখতে হয়েছে, পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহকৃত যুদ্ধে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জন্য । এই বিশ্বাস নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো দেয়া হয়েছে ,যাহাতে যন্ত্র অচল হলে পাকিস্তানকে বাধ্য হতে হয়,আরও ব্যয়বহুল ও আধুনিক যন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপণ করতে , উপমহাদেশে সম্পদশালী প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে একটি জাতি পেতে ।
২৩ এপ্রিলের চিঠি আরও বলে যে, ১৯৭০ সালের অক্টোবরে প্রশাসন ঘোষনা করে “ একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সামরিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ সংক্রান্ত বানিজ্যনীতি নির্দেশ করে, পাকিস্তানে সীমিত পরিমাণে বিক্রি করতে।’ সিনেটর হিসেবে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দেয়,যখন তিনি এস কন রেস ২১ সূচনা করেছিল,যন্ত্রপাতিসমূহের অন্তর্ভূক্ত ছিল মানব বহনের সাজোয়া যান,রূপান্তরিত তহল বিমান,যুদ্ধ বিমান(এফ-১০৪) এবং বোমারু বিমান( বি-৫৭এস) এগুলোর কোনাটিই সমর্পন করা হয় নাই এবং পাইপলাইনেও নেই । ইহা লক্ষ্য করা উচিত, যাহোক যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যদিও এই বিক্রির ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ করছে,সরঞ্জাম বিক্রির প্রস্তাবটি বাতিল করা অয় নি । 

তথ্য পাওয়ার দূর্লভতা
দূর্ভাগ্যজনকভাবে রাষ্ট্রীয় বিভাগ,উন্নয়নের যবানিকা টানতে প্রত্যাখ্যান করেছে।পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কমিটিকে বেসরকারী তথ্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে । এই ব্যাপারে কমিটি একটি চিঠি (১৯৭১ এর ৯এপ্রিল তারিখে) পেয়েছে,যা জনাব জন ই রোড কর্তৃক লিখিত যিনি জনস্বাস্থ্য বিভাগে যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মচারী, যা নিচের অংশে বর্ণনা করা হল ঃ 
আমেরিকান সরকারী দলিলপত্রের দ্রষ্টব্য ঃ 
সম্পূর্ণ সংবাদ প্রকাশের উপর বিবাচক এবং সাংবাদিক নির্বাসন করা হয়েছে, পাকিস্তানে বৃহত্তর রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের ফলে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিজানেরর তথ্য ধবংস করা হয়েছে , এই তারিখে ঘটিত ঘটনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভবত আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হবে । সেনা অভিজানের শুরু থেকে, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জনাব আর্চার ব্লাড এবং ঢাকাতে কর্মরত তার কর্মচারীরা প্রাথমিক সমীক্ষায় তথ্যপূর্ণ গণনাসহ তথ্য পাঠাতে থাকে। এইসব তথ্য সাবধানতার সাথে সংগ্রহ এবং সত্যতা যাচাই সহ রাষ্ট্রীয় বিভাগে পাঠানো হয় । 

পৃষ্ঠা নং-৩০৯
আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জনাব ব্লাড এর সমীক্ষা ( সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের কাছে যা রয়েছে) আরও বিস্তৃত এবং অবস্থার পুর্ণ হিসাব বহন করে । যোগ করা যেতে পারে তিনি একটি বাস্তব সম্মত প্রস্তাবও উপস্থাপন করেছেন ,যাহাতে সরকার গঠন মূলক পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে। অন্য কোন উপায় নেই, জনাব ব্লাড নিশ্চিত করে বলেছে এবং আমাদের তাকে সাহায্য করা উচিত । যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই নিশ্চুপতার সাথে সামরিক অভিজানকে সমর্থণ করে যেতে পারে না। আমরা আপনাকে ঢাকার সরকারী সরকারী করমকর্তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় বিভাগের মুক্ত তারযোগাযোগের মাধ্যমে অগ্রসর হতে বলছি । ইহা সীমাহীন বিতরণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে । বিবৃতি না দিয়ে ,রাষ্ট্রীয় বিভাগ বাঙ্গালদের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী , নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর নীতিহীন কার্যকলাপকে সমর্থণ করে যাচ্ছে । অগ্রগামী হতে এবং সংবাদদাতার উপর ধারনা করতে, জনাব রোড ,ঐ সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের এই সকল সমীক্ষা থাকবে,কমিটি রাষ্ট্রীয় বিভাগকে জজ্ঞেস করেছিল , সমীক্ষাটি সাজাতে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ডাক হতে যা পাওয়া গেছে এবং মুক্ত তার বার্তা যা ঢাকার সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পাঠানো হয়েছিল । রাষ্ট্রীয় বিভাগ উত্তর দিয়েছিল এই অনুরোধের সাথে সম্মত হতে অসামর্থ্য “ প্রচলিত ব্যবাস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া । ´ (সাংবাদিকের লেখা এই সমীক্ষায় সংযোজিত রয়েছে) এই প্রত্যাখ্যান পূর্বের ব্যবস্থার পরিপন্থী । এখানে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। যখন শ্রেণিবিভক্ত সমীক্ষা এবং তথ্য অতীতের কমিটির সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে ,বিশেষত যখন এটি রাষ্ট্রীয় বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী ছিল । 
কমিটির দর্শণে রয়েছে, অনুরোধকৃত তথ্যাদি পাওয়া না যায়,তাহলে স্বাধীনভাবে বিচারের ভিত্তি থাকে না এবং এ কারনে সাংবিধানিক বৈদশিক দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া অবস্থায় থাকে না। রাষ্ট্রীয় বিভাগের এই কার্যপদ্ধতিতে তথ্য অপ্রাপ্ত হওয়া গুরুতর খারাপ লক্ষণ ,শুধুমাত্র সিনেটের জন্য নহে বরংচ সকলের জন্য ,যেমন নির্বাচিত ঐ সকল সদস্যদের জন্যও যারা জনগনের প্রতিনিধিত্ব করেন । চাহিদানুযায়ী কমিটি তথ্য অর্জন করতে পারেনি কারন তথ্য প্রাপ্তির অস্বীকৃতিতে । অবস্থার পরিবর্তনের উন্নয়ন ঘটাতে সঠিক পদক্ষেপগুলো ভবিষ্যতের সহযোগিতা বৃদ্ধির অনুপস্থিতিতে কমিতি ইহা খুজে বের করবে । 

কমিটির কার্যাবলী
সিনেট দ্বারা এস কন রেস ২১ উপস্থাপিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল এবং ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় দপ্তরে মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল । পরবর্তীকালে, নিম্নোক্ত সিনেটরগন রেজুলেশনের সহপ্রণেতা ছিলেন ঃ সিনেটর ব্রুক, ক্রুচ ইয়াগলেটন,হার্টকে, হার্টফিল্ড,হুগেস,জেভিট,কেনেডি,পিয়ারসন,পেল,প্রক্সামির,রিবিকফ এবং স্টিভেনশন । 
৩০ এপ্রিল যখন একটি কার্যকরী পরিষদের সভা হয়েছিল তখন রেজুলেশনটি সংক্ষিপ্তকারে আলোচনা করা হয় ,তখন ক্রিস্টোকার রাজ্যের উপ সহকারী সচিব ভ্যান হোলেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ সহকারী সচিব জেমস নোয়ে ,পাকিস্তানের অবস্থার সাক্ষ্য দিলেন । এই সময়ে জনাব ভেন হোলেন কমিটিকে জানালেন রেজুলেশনে কার্যকারী শাখা কোন অবস্থায়ই গঠন করা হয় নাই ।  কমিটি ৬ মে কার্য নির্বাহী সভায় দেখা করল এবং একটি কন্ঠভোটের মাধ্যমে এস কন রেস ২১ সিনেটর সংশোধনী সহ পাশ করা হল । কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রীয় দপ্তরে সংক্ষিপ্তভাবে রেজুলেশনের উপর বিবৃতি প্রদান করা হল । 

পৃষ্ঠা নং-৩১০
ত্রাণ সরবরাহ বিতরণ
কমিটি এস কন রেস ২১ একটি সংশোধনী যোগ করেছিল যা প্রশাসনকে উৎসাহ যুগিয়েছিল এমন সব ব্যবস্থা নিতে যাহাতে, পূর্ব পাকিস্তানে সঠিকভাবে ত্রাণ সরবরাহ বিতরণ তরান্বিত করা যায় । রাষ্ট্রীয় দপ্তরের অনুসারে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ রয়েছে। যাহোক অন্যান্য সুবিধাদি এবং বিতরণের অন্য পথ পরিষ্কার করা হয়ছে। এখানে একটি প্রচ্ছন্ন বিপদ হচ্ছে, একটি তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে এং যার ফলে দূর্ভিক্ষ হতে পারে । 

কার্যকরী শাখার অবস্থান
রাষ্ট্রীয় দপ্তর এস কন রেস ২১ আইনের বিরুদ্ধে ছিল । ১৯৭১ সালের ৬ মে তারিখের একটি চিঠিতে দপ্তর এটা বের করেছে “ অনেক কিছুই করা হয়ে গিয়াছে ।’ যা বর্তমান রেজুলেশনের মৌলিক দিকগুলোর সাথে সমান্তরাল। যোগ করা যেতে পারে দপ্তর এটা বিবৃতি দিচ্ছে, পাকিস্তানে সামরিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ চলমান রাখার কারন দৃশ্যমান যাহাতে গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে সাহায্য নিশ্চিতকরনে যাহাতে পাকিস্তান বাধ্য হয়ে অন্য উৎস থেকে সরবরাহ বৃদ্ধি করতে না থাকে । রাষ্ট্রীয় দপ্তরের চিঠিটি এই সমীক্ষার আপেনডিক্স এ সংযুক্ত করা হল । 

উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ
১৯৬১ সালের বৈদশিক সাহায্য আইনের ২নং অধ্যায় অনুসারে সংশোধনীতে বৈদশিক দেশসমূহে সামরিক সহযোগিতা সজ্জিতকরন অনুমোদিত হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় । যোগ করা যেতে পারে সেকশন (a) (1) (c)  আইনটি এটা উপলব্ধি করে, “ কোন প্রতিরক্ষা নিবন্ধ যে কোন দেশের জন্য অনুদান হিসেবে সজ্জিত করা হবে, যদি অনুদান হিসেবে গ্রহন করতে রাজি না হয় ইহা দেয়া হবে না ´ ব্যবহার করা অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্য এই রকম নিবন্ধ ব্যবহারের অনুমতিও সজ্জিত করা রয়েছে । পরন্তু সেকশন ৫০৫ এর উপধারা (d) নিম্নে দেয়া হলঃ 
d) যে কোন দেশ, এই আইনের আওতায় সজ্জিত কোন দেশে প্রতিরক্ষা নিবন্ধ বা প্রতিরক্ষা সহায়তা ব্যবহার করলে,১৯৫৪ সালের পারস্পারিক নিরাপত্তা আইন সংশোধনীসহ অথবা পূর্বের যেকোন বৈদশিক সহায়তা আইন, সারগর্ভে বলা যায় এই অধ্যায় ভং করলে অথবা যেকোন চুক্তি যা এই আইনের পরিপন্থী তৎক্ষণাৎ ভাবে তা পরবর্তী সহযোগিতার জন্য অযোগ্য হবে । 
পাকিস্তানে সামরিক সহায়তা দেয়ার একটি নায্য যুক্তি হল ঐ দেশকে সক্রিয় করতে , বাইরের কমিউনিস্ট আগ্রাসনের হুমকি থেকে রক্ষা করতে এবং আভ্যন্তরীণ কমুনিউস্ট অনুপ্রবেশ এবং পরাভাব প্রতিরোধ করতে । 
কল্পনার প্রসারণ না ঘটিয়ে যাহোক ইহা দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে ,মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী কাউকে দমনের উদ্দেশ্যে এবং নিষ্পাপ নাগরিকদের হত্যায় এই সহযোগিতা ব্যবহৃত হবে না । 
এখানে কিছু বড় রকমের ভুল হয়ে যায় যখন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সরবারহকৃত বন্ধুক, ট্যাংক এবং বিমান সেই সব মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যাদেরকে রক্ষা করার কথা ছিল । 
কমিটির মতে, পূর্ব পাকিস্তানে যে পন্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা ১৯৬১ সালের বৈদশিক সহায়তা আইনের ২ অধ্যায়কে প্রায় স্পস্ট ভঙ্গ করে’ সংশোধনীতে ,  এটা সুপারিশ করা হল সিনেট এস একন রেস ২১ দেরী না করে অনুমোদন দিয়ে দেয় । 
.
পরিশিষ্ট 
সম্মানিত, উইলিয়াম পি. রজার্স,					৬ এপ্রিল,১৯৭১
রাষ্ট্র সচিব,
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

	জনাব সচিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত ভয়াবহ সামরিক আগ্রাসনের খবর পাওয়া পূর্বক আমি মনে করি পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত সামরিক রসদ কোন পর্যায় পর্যন্ত ব্যাবহার করা হয়েছে তার একটি পূর্ণ হিসাব জরুরি দরকার। 

	আমি মনে করি এখানে বৈদেশিক সাহায্য আইনের অধ্যায় ২, অংশ ২ ব্যাবহার করা যেতে পারে, যেটা কোন ধরনের  সামরিক সাহায্য একটি দেশকে দেয়া হবে এবং সেটার দায়ভার ও তারা কিভাবে ব্যাবহার করবে তার উদেশ্য ব্যাখ্যা করে।  

	এছাড়াও বর্তমানে পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রস্তাবিত সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির আলোচনার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আপনি যদি এই চিঠির জবাবে ইতিমধ্যে পাকিস্তানে পাঠানো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ ও রসদ এবং ইহা প্রাণঘাতী কিনা এরকম অস্ত্রের সর্বশেষ অবস্থা যুক্ত করে দেন তাহলে তা সহায়ক হবে। 

আপনার অনুগত,
জে.ডব্লিউ.ফুলব্রাইট, চেয়ারম্যান। 




সম্মানিত, উইলিয়াম পি. রজার্স,					২৩ এপ্রিল,১৯৭১
রাষ্ট্র সচিব,
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

	জনাব সচিব,  পরের সপ্তাহের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী শুনানির প্রস্তুতিতে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান সংকট সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এছাড়াও আমি জানতে পেরেছি যে ঢাকার সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। চিঠিটি কমিটির নিকট পাঠানো হলে এটি প্রশংসিত হবে। 

	আপনি যদি দ্রুততার সাথে এই অনুরোধ গুলো রাখতে পারেন তাহলে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। 

আপনার অনুগত,
জে.ডব্লিউ.ফুলব্রাইট, চেয়ারম্যান। 




							


							ব্যারিংটন, আর১, এপ্রিল ১৫, ১৯৭১

সিনেটর জে.ডব্লিউ ফুলব্রাইট,
চেয়ারম্যান, পররাষ্ট্র নীতি কমিটি,
ইউ.এস সিনেট, ওয়াশিংটন, ডিসি।

	প্রিয় সিনেটর ফুলব্রাইটঃ যেহেতু আপনি পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান সেহেতু আমি জানি আপনি পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ যেটি ২৫ মে থেকে চলমান সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। আমি এবং আমার স্বামী কিছুদিন আগেই আমার ছেলের(যে ঢাকায় বিগত ৩ বছর যাবত থাকে) সাথে পাচ সপ্তাহব্যাপী ভ্রমন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত এসেছি। যদিও আমরা শত্রুতা শুরু হওয়ার আগেই চলে এসেছি তবুও আমরা গত ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক টানাপড়েন সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। আমাদের হাতে আমাদের পুত্র জন, যাদের তেহরান, ইরানে ৭ এপ্রিল আরো অনেক আমেরিকান নাগরিকের সাথে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এর একটি চিঠি এসে পৌঁছেছে। সে চিঠিটি বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির নিকট পাঠানোর অনুরোধ করেছে। চিঠিটি নিজেই কথা বলে। কিন্তু আমি চিঠিটির একটি প্যারা(তৃতীয় পৃষ্ঠা) উল্লেখ করতে চাই, যেটির সাথে আমি এবং আমার স্বামী সম্পূর্ণ একমত।

	“বাঙালীদের উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপের অপারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও, পূর্ব পাকিস্তানের সারে সাত কোটি জনতার উপর চালিত অমানবিক আচরনের বিরুদ্ধে আমি অনুরোধ করব কংগ্রেসে এবং প্রেসিডেন্ট কে একটি নিন্দা প্রস্তাব দিতে। আমাদের সরকারের নীরবতা পাকিস্তানী সেনাদের এই আক্রমণের সমর্থনমূলক ধরা হচ্ছে। 

										আপনার অনুগত,
									     এডগার এফ. রহোড 

আমেরিকান এমব্যাসি 
এপিও নিউ ইয়র্ক, এন.ওয়াই. এপ্রিল ৯, ১৯৭১

	দুই দিন আগে আমি এবং আমার স্ত্রী ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান যেখানে আমি বিগত তিন বছর ধরে ইউএস এইড এর কাজে নিয়োজিত ছিলাম, সেখানে থেকে উদ্ধার হই। আমি নিশ্চিত যে আপনি ২৫ শে মার্চ সামরিক ক্র্যাকডাউনের পরের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আছেন। সম্পূর্ণ সাংবাদিক সেন্সরশিপ ও সাংবাদিক বিতারনের জন্য এবং বেসামরিক লোকজনদের উপর সামরিক অভিযোগের তথ্য অবদমিত করার ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারের একটি পূর্নাঙ্গ চিত্র পাওয়া আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেনাবাহিনীর অপারেশনের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জনাব আর্চার কে ব্লাড এবং তার কর্মীরা ঢাকায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত এবং তথ্যবহুল  রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। এই রিপোর্ট গুলো সেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানোর আগে সতর্কতার সহিত সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করা হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট জনসম্মুখে বলে যে তাদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য নেইঃ কিন্তু আমি নিজে দেখে ঢাকা থেকে পাঠানো দীর্ঘ তথ্যবহুল রিপোর্টসমুহ। করাচীর আমেরিকান কনসাল সম্প্রতি আমাকে বলেছে যে তারাও পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত ঘটনাবলীর তথ্য পেতে শুরু করেছে, যদিও ঢাকার কনস্যুলেট একদম শুরু থেকে তথ্য পাঠাচ্ছিল। 

	যদিও কনসাল ব্লাড এর রিপোর্টে বর্তমান অবস্থার বিশদ বর্ননা আছে, তবুও আমি বিগত সপ্তাহ গুলোতে আমার ব্যাক্তিগত পর্যবেক্ষণ সমুহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।  
.
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	পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব-৩০৩
	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরনী
	১২ মে, ১৯৭১



৩২ডি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন
প্রতিনিধি পরিষদে
এইচ. সমবর্তী প্রস্তাব (রেজল্যুশন)-৩০৩
১৭ মে, ১৯৭১

	জনাব গ্রস নিম্ন উল্লেখিত সমবর্তী প্রস্তাব (রেজল্যুশন ) জমা দেন যা পররাষ্ট্র কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল। 

সমবর্তী প্রস্তাব (রেজল্যুশন)

	যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্টের কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সংঘাতের জন্য গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করে, এবং 

	যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্টের কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তানে আমেরিকান সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেঃ সেক্ষেত্রে এখন এটা

প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক সমাধা করা হোক। সিনেট একমত যে, -

(১) যতক্ষন না পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষের সমাধান হচ্ছে এবং ত্রান সামগ্রী বিতরন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে পাকিস্তানে সকল আমেরিকান সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ রাখা উচিত।

(২) যতক্ষন না পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষের সমাধান হচ্ছে এবং ত্রান সামগ্রী বিতরন কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে পাকিস্তানে সামরিক ও অন্যান্য পণ্য বিক্রয়ের লাইসেন্স স্থগিত করা উচিত।
.
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	পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য বন্ধের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব-৩০৪
	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী 
	১৭ মে, ১৯৭১



৯২ তম কংগ্রেস
১ম সেশন
হাউজ কনকারেন্ট রেজোল্যুশন ৩০৪
হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ উপস্থাপিত
মে ১৭, ১৯৭১

মিঃ হ্যালপার্ন (নিজের এবং মিসেস অ্যাবযাগ, মিঃ বাডিলো, মিঃ বিংহ্যাম, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ এর মিঃ বার্ক, মিঃ বার্টন, মিঃ কফলিন, মিঃ ডেলামস, মিঃ ড্রিনান, মিঃ গুড, মিঃ হ্যারিংটন, মিঃ কক, মিঃ মিকভা, মিঃ মিচেইল, মিঃ মর্স, মিঃ মস, মিঃ র‍্যাংগেল, মিঃ রাইগেল, মিঃ রোজেনথাল, এবং মিঃ রায়ানের পক্ষে) নিম্নবর্তী সংসদীয় উভয়কক্ষীয় প্রস্তাবনা পেশ করেন, যা পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। 

উভয়কক্ষীয় প্রস্তাবনা

পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সংঘাতে মার্কিন কংগ্রেস গভীরভাবে ব্যথিত; এবং মার্কিন কংগ্রেস পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহারের বিরোধিতা করে। 
 
অতএব, হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস (সিনেটের সহমত সহ) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক যে– 

(১) পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাতের অবসান ও ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি সকল সামরিক সাহায্য স্থগিত রাখা হবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাতের অবসান ও ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত পাকিস্তানের কাছে সব প্রকার অস্ত্র বিক্রির লাইসেন্স স্থগিত রাখা হবে।

.
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	পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ অবশ্যই বন্ধ করতে
 হবে: সিনেটর চার্চ-এর বক্তৃতা	
	সিনেটের কার্যবিবরণী	
	  ১৮ মে, ১৯৭১


.
এস ৭১২৮                   কংগ্রেসের রেকর্ড-সিনেট       মে ১৮,১৯৭১
                    আমাদের অবশ্যই পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করতে হবে
                                   পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড
জনাব চার্চ,জনাব প্রেসিডেন্ট, আজ আমি সিনেটের ঐক্যমত্য প্রস্তাবনা ২১ এর পক্ষে কথা বলছি।পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ রাত থেকে যা ঘটে চলেছে,যখন অবর্ণনীয় মাত্রায় রক্তপাত শুরু হয়,তা বিশ্বাস করা কষ্টকর।আমরা জানি যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অধিকাংশই আমেরিকান অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রশিক্ষিত অফিসারদ্বারা পরিচালিত,সহ মুসলিমদের উপর মারাত্মক ধরণের হিংস্রতা শুরু করেছে।অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রথম সপ্তাহের পর,ফ্রান্সের সাধারণত শান্ত সংবাদপত্র লা মুণ্ডে,পাকিস্তানের ঘটনার শিরোনাম করেছে “রক্তস্নানের সপ্তাহ।”ধারাবাহিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা প্রকাশের পর শিকাগো সান টাইমস ঘটনাটির নামকরণ করে “পাকিস্তানের সুসংগঠিত হত্যা ও লুণ্ঠন।” এবং মে মাসের ৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক আইন প্রশাসক লে জেনারেল টিক্কা খান স্বীকার করেন যে বর্তমান সংঘাত চলাকালে সেখানে “ সত্যই বেশ কিছু নির্দয় হত্যাকাণ্ড” হয়েছে।
ওয়াশিংটনে ক্রমাগতভাবে ঘটনাস্থল থেকে আসতে থাকা আমেরিকান,ইউরোপিয়ান ও উপ-মহাদেশের মানুষের বিবরণ বিস্তৃত ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। পেগি ডার্বিনের এরকমই একটা বিবরণ নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানে থাকার পরে তিনি মে মাসের ২ তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগের যথাযথ ভাবে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যেকার আলোচনা ভেস্তে যাবার পরে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সংগঠিত হওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে লিখেছেন। এই বাঙ্গালি রাজনৈতিক দলটি সম্প্রতি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জিতেছেঃ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্ভাব্য ১০০ সিটের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করেছে যা সম্ভব হয়েছে পূর্বের জন্য আরো বেশি রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করার মাধ্যমে।জনাবা ডার্বিন বলেন যে- 
যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাঙ্গালিরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সেটা দমনে পশ্চিমের স্বার্থ-যুক্ত মহল ও পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক- রাষ্ট্রপতির প্রস্তুতি আধুনিক সময়ের অন্যতম রক্তাত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয় যখন পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী চূড়ান্ত নির্মমতার সাথে ইসলামাবাদের কর্তৃত্ব পুনঃ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করে। 
যত বেশি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ততই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে শুধু মাত্র প্রচুর হত্যাকাণ্ডই সংগঠিত হয় নাই বরং কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালিদের নেতৃত্ব প্রদানকারী অংশগুলোকে নির্বাচিত করেছিল নিশ্চিহ্ন করার জন্যে। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পাকিস্তানের সীমানা নিরাপত্তা বাহিনীর,স্থানীয় পুলিশের বহু সদস্যের সাথে হাজারো বাঙ্গালি বেসামরিক-অধ্যাপক,নির্বাচিত নেতা,ব্যবসায়ী,আইনজীবী,ইঞ্জিনিয়ার,রাজনীতিবিদ,সরকারি চাকুরীজীবী, ডাক্তার, শ্রমিক, ছাত্র, মহিলা, শিশুদের নির্মূল করা হয়েছে।
.
Saima-h-Putul
৩১৮

উচিৎ ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা , সাধারণত সেখানে কেবল অনেক আওয়ামী লীগ এর নেতা অথবা বুদ্ধিজিবি হবেনা দায়িত্ব নিয়ে নিতে। এক খুনে সপ্তাহে আর্মি একটা শুন্যতা সৃষ্টি করেছে, যা পুরন হতে একটা অথবা কয়েকটা প্রজন্ম সময় নিবে ।  

যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা

জনাব চার্চ, জনাব প্রেসিডেন্ট, এই আশ্চার্য ঘটনায় আমেরিকার কি সম্পৃক্ত হয়েছে ? এটার রদবদল কিভাবে সম্ভব হবে?  

বাঙালীদের উপর এটার কঠোর বর্বরোচিত হামলায় , পাকিস্তানী আর্মি আমদানীকৃত বন্দুক, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, মটার, আর্টিলারি, ট্রাক,   সাজোয়া যান, ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, এবং গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে । অফিসার ইন চার্জদের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে যুক্ত্ররাষ্ট্র অথবা গ্রেট ব্রিটেনে । অধিকাংশ তোপ এবং সরবরাহ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, অর্জিত হয়েছে বছরের পর বছর ধরে সামরিক সহায়তার মাধ্যমে এবং ভর্তুকি অস্ত্র বিক্রয় কর্মসুচিতে । অন্যদিকে বাঙালীরা প্রতিহত করতে ব্যবহার করেছে তীর , ধনুক, ছুরি, পাথর ঘরে তৈরি বোম এবং দখলকৃত অস্ত্র । 

১৯৫৪ থেকে, যখন জন ফস্টার স্বরাষ্ট্র সচিব পাকিস্থানের সাথে একটা বিশাল অস্ত্র চুক্তি সম্পন্ন করে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠি(জেনালেরদের)-র সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, সেই ভূষ্ঠামিরা তাদের অর্জিত সম্পদের ৮০ ভাগ ব্যয় করে মুষ্টিমেয় সরকারী কর্মচারিদের কল্যাণের জন্যে । আমরা তাদের সজ্জিত করেছি অগাধ পরিমান অস্ত্র  এবং ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ও খাদ্য সহায়োতা দিয়ে, যার অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। 

সামরিক উপহার, যুক্তরাষ্ট্রে হিসেব অনুযায়ী প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার মুল্যের অস্ত্র , বহু বছর ধরে কংগ্রেস এবং আমেরিকার জনগনের সমর্থনে একটা ঢান হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে তাদের পাকিস্তান রক্ষা করার জন্যে এবং যুক্তরাষ্ট্র কে সম্রাজ্যবাদ আগ্রাশন থেকে বাচাতে। পয়াকিস্তান সেটো এবং সেনেটো তে যোগদান করে; বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং একটা বিমান বন্দর গড়ে তোলে পাকিস্তানের পেশোয়ারে মধ্য এশিয়া থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে, যা রাশিয়ান বেয়ার ও চাইনিজ ড্রাগন ধারীদের থেকে অনেক দূরে।  যাইহোক পাকিস্থান ব্যবহার করেছে তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে । প্রথমত ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৯৬ সালে এবং এখন তাদের নিজেদের জনগনের বিরুদ্ধে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে , প্রকৃতপক্ষে, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান পেশোয়ারে বিব্রত হওয়া ছাড়াই আমাদের ইলেকট্রনিক শ্রবন পদ বন্ধ করে দেয় রাশিয়ান ও চাইনিজ সরকারকে খুসি করতে । তারপর সকল দিক থেকে, আমাদের সামরিক সহায়তা নীতি ভেঙে পড়ে – কিন্তু আমলাতন্ত্র এবং পাকিস্তান সামরিক জান্তার অনুরোধে  এটাকে বাচিয়ে রাখা হয়েছিল।

১৯৭০সালের অক্টোবরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় পাকিস্তানে প্রাণঘাতী অস্ত্রের উপর যেটা আরোপ করা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ইনো-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে । যখন এই নীতি ঘোষণা করা হয় , আমি সিনেটে সতর্ক করেছিলাম, যে আমি ১৯৬০ সালে পাকিস্তান ভাতর দন্দের মদদে যেটা পেয়েছিলাম, যে সমস্যা ও সহিংসতা ই হবে এর শেষ ফল। “এটা হতে পারে” আমি গতবছরের অক্টোবরের ১৪ তারিখ বলেছিলাম, “ একমাত্র সময়ের ব্যবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে  বর্তমান ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হওার আগে ।” এটাই ঘটেছে অন্য একটি একটি, অপরিণামদর্শী উপায়ে। 

এই সম্পর্কে নতুন সর্বসাধারনের তথ্য প্রকাশ করে পাকিস্থানের ক্ষেত্রে .১৯৬৭ সালের এপ্রিলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তার অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা রদবদল করে। আমর বাণিজ্যিক বিক্রয় অনুমতি দেই যা অভিহিত করতে পারতো 

৩১৯

“অমারাত্মক শেষ-পদ” এবং এখানে এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও পরিবহং সরঞ্জাম, এটা এখন পরিষ্কার যে পাকিস্তানে আপমার প্রত্যেক বছর গড়ে ৩১০ মিলিয়ন প্রায়, একমাস আগে রাষ্ট্র বিভাগ স্বীকার করে ২.৫ মিলিয়ন অর্থ গোলাবারুদের জন্যে খরচ হয়েছে ।সমিক্ষাকারিরা দেখেছে ওগুলো আমাদের অস্ত্র, যদিও একটি প্রাণঘাতী “শেষ পদ” ছিল না ।

আক্রমনের প্রায় একমাস পরে, ৫মে ১৯৭১ তারিখে রাষ্ট দপ্তর স্বীকার করেছে যে পাকিস্থান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ট্যাংক ও জেট ফাইটার ব্যাবহার করছে তাদের অধিকাংশ মানুষদের উপর সামরিক শাসন আরপ করতে যারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করে। সাম্প্রতিক আমি ঢাকা থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, এক আমেরিকান পর্যবেক্ষক লিখেছেন যে পাকিস্থান আর্মির শাফল তারা মুল সহরগুলো দখল করে ফেলেছে। “এটা প্রচন্ড ভাবে সি-১৩০ মানুষ এবং উপাদান ব্যাবহারের পদক্ষেপের সাথে জড়িত  
১৩ খণ্ড
৩২০, ৩২১

সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডিঃ শরণার্থী সিনেট উপকমিটির সভাপতি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন……
জনাব চার্চঃ এছাড়াও, পাকিস্তান সরকার ভারতকে প্রতিনিয়ত এসব অশান্তির জন্য দোষারোপ করে, এই সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করেছে যা যুদ্ধের ব্যাপকতাকে আরও বিস্তৃত করে তুলতে পারে। ২১শে এপ্রিলের নিউ ইয়র্ক টাইমস এই বিপদ সম্বন্ধে উদ্ধৃত করেছেঃ

যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ রয়েছে যাতে বিশ্ব সম্প্রদায় অচিরেই হস্তক্ষেপ করে পূর্ব পাকিস্তানে এই রক্তপাত বন্ধ করে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম শুরু করে।

পাকিস্তান সরকার নিজেই এই যুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধকে প্রতিবেশি ভারতের উপর দোষ দিয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করেছে। যদি বাঙালিদের সুদৃঢ় এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দাবি দাওয়াগুলো পূরণের অনুমতি দেয়া না হয় তবে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে উদ্বেলিত উত্তেজনা যুদ্ধে পরিণত হতে পারে যা খুব দ্রুতই এক বা একাধিক বড় শক্তিকে তাতে যুক্ত করে নিতে পারে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শুধুমাত্র অধিকার রয়েছে তা নয় বরং তাদের দায়িত্ব হল তাদের পক্ষে সম্ভব এমন যে কোন উন্নয়নের জন্য সবকিছু করার চেষ্টা করা। 

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপর এক বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যখন থেকে ওয়াশিংটন অস্ত্র সরবরাহ করে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে এবং মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য পাকিস্তান সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রমশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উন্নয়নকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। ইসলামাবাদে সেনাবাহিনীর অব্যাহত শাসন ভারতীয় উপমহাদেশে এই দেশের জন্য শুধুমাত্র ধবংসই বয়ে আনতে পারে।

তৃতীয়ত, আমাদের সামরিক সহায়তা কর্মসূচি সামনে পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলছে। গ্রীস এবং তুরস্ক, জর্ডান এবং ইসরায়েল, হন্ডুরাস এবং এল সালভাদর, ইরান এবং ইরাক, ভারত এবং পাকিস্তান, ফ্রান্স এবং আলজেরিয়া, পর্তুগাল এবং এর আফ্রিকান উপনিবেশ এবং আরও অনেক যুদ্ধের  সাম্প্রতিক ইতিহাসে মার্কিন সমরাস্ত্র তাদের মধ্যেকার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। “অন্যদের অস্ত্র প্রদান”, বাল্টিমোর সানের সম্পাদকীয়তে, “সবরকম সম্ভাব্যতা প্রকাশ করা হবে, কিন্তু এটি প্রয়োজনীয় নয় যে তা আপনাদের নির্দেশ অনুসারে প্রকাশিত হবে।” এই কারণেই ভবিষ্যতে কংগ্রেসের মার্কিন অস্ত্র রপ্তানি বহুলাংশে পরিবর্তন করতে হবে। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের ঘটনাটি এক্ষেত্রে একটি নিদারুণ উদাহরণ। আমি এই বছরের শেষের দিকে এই ধরণের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার পরিকল্পনা করছি এই আশায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র কূটনীতির প্রতি আসক্তি শেষ হবে, এবং অন্য দেশকে যুদ্ধোপকরণ প্রদান হতে বিরত হবে।
.
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পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট

মঙ্গলবার, ২৫ মে, ১৯৭১
ভারতবর্ষের লোকসভা,
পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি,
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক উপকমিটি।

২২০০ নং কক্ষে দুপুর ৩.২০ ঘটিকায়, রায়বার্ণ অফিস ঘর ভবনে করনেলিয়াস ই.সালাঘের (উপকমিটির সভাপতি) নেতৃত্বে উপকমিটির  সদস্যগণ মিলিত হয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রবার্ট ডরফম্যান-এর রিপোর্টের বিবৃতি

জনাব ডরফম্যানঃ আমাকে এখানে আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমার উদ্বেগ আপনাদের পূর্ববর্তী সাক্ষ্য হতে শোনা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু এদের ভেতর একটি ঘনিষ্ঠ এবং দুঃখজনক সংযোগ রয়েছে।

সিনেটর কেনেডি এবং অন্যান্যরা ইতিমধ্যে পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় স্থানের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর থাকা খাওয়ার উপর আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি এবং উদ্বেগ ছাড়া এখানে আর আমার নতুন কোন কিছু যোগ করার নেই। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্ট যন্ত্রণা এখন চলমান গৃহযুদ্ধের একটি বড় কারণ, এবং আমি আমার কয়েকটি মুহূর্ত এই যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা এবং মনোভাবের প্রতি উৎসর্গ করছি।

আমি নিজের পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম রবার্ট ডরফম্যান। আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, আমেরিকার অর্থনীতি সমিতি পরিষদের সদস্য, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের সাবেক সভাপতি ইত্যাদি। আমার বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে, এবং আমার সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশংসাপত্র রয়েছে। আমি গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তান সহ অন্যান্য স্বল্প উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি নিয়ে পেশাগতভাবে উদ্বিগ্ন রয়েছি। ১৯৬০ সালে যখন রাষ্ট্রপতি কেনেডি আমাকে প্যানেল সদস্য হিসেবে পাকিস্তান সরকারকে সিন্ধু অববাহিকার গুরুতর সমস্যা নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিয়োগ করেছিলেন তখন থেকে আমার আগ্রহের শুরু। আমি নিজেকে বুঝিয়েছি যে, রাষ্ট্রপতি প্যানেল এই এলাকার কৃষি অবস্থার উনয়নে এক বৃহৎ অবদান পালন করেছে। আমরা কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছু যুক্তিসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তাব করি, যেখানে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ সহ আরও বেশ কিছু চমৎকার কাজ পাকিস্তার ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। পরিকল্পনাটি ছিল পরবর্তী কয়েক বছরে মেক্সিকান উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গম প্রবর্তন এবং সাথে কিছু প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন, সে সমাজে নিয়ে আসা হবে যেখানে শুধু হতাশাই ছেয়ে রয়েছে। 
.
পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে, হাভারড ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন পরামর্শক হিসেবে এবং বিশ্ব ব্যাংক এ কাজ করে আমি পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগ্রহ ধরে রেখেছি।
যেকোন সন্দেহ দূর করতে আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারে প্রভাবিত হই। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যা এবং উন্নয়নে আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা গুরুত্ব দিবে । যখন আমার নীতিগুলো সমালোচনার সুযোগ থাকে , আমি সবার মধ্যে নিজেকে সমালোচনা করি যে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির উন্নয়ন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাগুলোকে অবহেলিত করে। আমি ও এ নীতিগুলোর একটি পক্ষ ছিলাম, যদিও ছোট পক্ষ। আমার মনোভাব অন্য সবার মতই ছিল। 
একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি শুধু বর্তমান সঙ্কটের অর্থনীতির দিকগুলো নিয়ে বলতে পারি। কিন্তু অর্থনীতির দিকগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ , যা আওয়ামিলিগের ছয় দফা কর্মসূচীতে নির্দেশিত আছে, যার ভিত্তিতে আওয়ামীলীগ ১০-১ এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সদ্য নির্বাচনে জয়লাভ করে, যে কর্মসূচীর অর্ধেকই ছিল অর্থনীতি ও রাজস্ব সংস্কার ।  বর্তমান সঙ্কটের সুত্রপাত, উদ্দেশ্য, সমাধান সবকিছুই অর্থনীতির বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে। আমি অর্থনৈতিক অবস্থাকে আমার প্রথম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে চাই , যার কারনে বিদ্রোহ ঘটছে, তারপর আমি অর্থনীতির সেই বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করব যার উপর প্রকৃত ফল নির্ভর করছে। পরের বিষয়গুলো উপসভার বিশেষ বিবেচনার বিষয় , কারণ, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তারা আভাস দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ও কার্যক্রম এই যুদ্ধের উপর গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত নিষ্পত্তিমূলক প্রভাব ফেলবে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের দেশের অপরিহার্য কিন্তু অবাঞ্ছিত দায়িত্ব রয়েছে। এর সাথে আমাদের জাতীয় স্বার্থও জরিয়ে আছে বলে আমি মনে করি। 
আমি যেসব গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তিত তা আপনাকে আগে জানাতে চাই, সেসব বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের দারিদ্র্য এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের সমতার সাথে জড়িত। পূর্ব পাকিস্তানের দারিদ্র্য এত ভয়াবহ যে শুনতে হাস্যকর শোনায়। অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে পূর্ব পাকিস্তান একটি সাধারন ভুল।  প্রায় ৭০ মিলিয়নের বেশি লোক ২২ একর জায়গা এবং খুবই সামান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে লড়াই করে বেচে আছে। প্রতি গৃহস্থ পরিবারের জন্য দেড় একর বরাদ্দ আছে, যা প্রায় গড়ে আমেরিকান ফার্মের ১ শতাংশের অর্ধেক। তার উপর রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা আর খরা।
গত বছর ঘূর্ণিঝড়ে অন্তত ৩০০,০০০ লোক মারা যায়, .../ বন্যা ততটা ভয়ংকর নয়, কিন্তু অর্থনীতির জন্য অনেক ক্ষতিকর। প্রতি বার্ষিক মৌসুমে পূর্ব পাকিস্তানের এক তৃতীয়াংশ জমি প্লাবিত হয়, এর ফসল বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে যায়। মৌসুম এর মাঝে বেশিরভাগ জমিতে সেচ ছাড়া ফসল ফলানোর মত পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় না। জমির উৎপাদন এবং আয় আপনারা যা ভাবেন তার থেকেও বর্ণনাতীত কম ভয়াবহ, যেখানে দেশের ৬০ ভাগ লোক কৃষিকাজে নির্ভরশীল। ফলে তাদের বার্ষিক মাথা পিছু আয় ৪৫ ডলারের বেশি না, যা আমাদের প্রত্যাশার অনেক কম।
পশ্চিম পাকিস্তানও দরিদ্র, তাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৭৫ ডলার, এটিও কম তবে পূর্ব পাকিস্তানের থেকে অন্তত ৬০ ভাগ বেশি।দুই দেশের আয়ের এই ব্যাপক ব্যবধান এবং দারিদ্র্যের মাত্রা পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের সমস্যাগুলোর একটি এবং বর্তমান সমস্যার গুলোর মূল কারন। পাকিস্তানের উল্লেখিত অফিসিয়াল নীতি এই ব্যবধান ধ্বংস করে এবং আয়ে সমতা আনে কিন্তু বাস্তবে এই নীতি পালনের কোন উন্নতি নেই । অন্যদিকে এই পার্থক্য বেড়েই চলছে। গত দশকে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় ৬ শতাংশ করে বেড়েছে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে বেড়েছে প্রতি বছরে মাত্র ৪ শতাংশ, যার বেশিরভাগই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে শেষ হয়েছে। 
এরমধ্যে একটি তিক্ত সমস্যা হল, পাকিস্তান তাদের আয়ের ব্যবধান কমানোর অফিসিয়াল নীতি আন্তরিকভাবেই বাস্তবায়ন করছে। পলিসিটা যে সম্পূর্ণ হতাশজনক তা নিয়ে কেউ তর্কে যায় না। দুই পক্ষের তর্ক বিতর্কের অনেক প্রমান ও নমুনা আছে , তাই আমি আমার এই অল্প সম তা সমাধান করতে পারি না। আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভাল নির্দেশ হল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিনিয়োগ বণ্টন করা। কারণ জাতীয় বিনিয়োগ সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রন করে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয় শিল্প অনুমতি ও বৈদেশিক বিনিময় বণ্টন দ্বারা। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় বিনিয়োগ কখনই পশ্চিম পাকিস্তানের মত বৃহৎ নয়,যদিও ৫৫ ভাগ জনগন পূর্ব পাকিস্তানের। গত ছয় বছরে ...। বেসরকারি বিনিয়োগ ও অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যা পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৩ গুন বেশি। সবকিছু মিলিয়ে মোট বিনিয়োগের ৬০ ভাগই হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে জনগন রয়েছে ৪৫%। বিনিয়োগের এই বণ্টন আমার কাছে চরম ইঙ্গিত বহন করে, যেখানে দিন দিন সরকারের কার্যাবলী ও কর্মসূচি আয়ের ব্যাবধান কমানোর জন্য ঘোষিত নীতির বাস্তবায়ন করে না। এখানে আরও লক্ষন আছে যা বেশ অসঙ্গত। যে কোন ভাবেই হোক, পূর্ব পাকিস্তানিরা এর ফলে ভেঙ্গে পড়ে, এবং তারা বুঝতে পারে সরকারের এই বিশাল কর্মসূচি পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকুলে, যেন তারা অর্থনৈতিক উপনিবেশ। আমাকে বলতে হয় যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সাথে আছি।
অগ্রিম তথ্য গুলো কমাতে এখানে উল্লেখ করা উচিত , পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে প্রচুর পরিমান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দাতা গোষ্ঠী প্রকল্প সহায়তার স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ি তাদের তহবিল বণ্টনে আগ্রহি হয়েছে, যার বেশিরভাগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বণ্টনের কথা ছিল। তাই পশ্চিম পাকিস্তান অসামঞ্জ্যপুরন বৈদেশিক সাহায্য গ্রহন করে। আমাদের খুব কমই বলা হত যে কার প্রকল্পে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবদান রাখতে হবে। পাকিস্তানের মোট দ্বিখন্দিত দেশে এটা খুবই জটিল প্রশ্ন যেখানে দেশের এক অংশের প্রকল্প গুলো অন্য অংশের উন্নয়নে কোন অবদানই রাখে না। এই স্বাভাবিক নীতিমালা অনুসরন করে,  আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষতিপুরনে অবদান রাখি। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে অই নীতি টা মারাত্মক ভুল ছিল যা বর্তমান সংকট ও ইতিহাসের জন্য অনেকখানি দায়ী। 

আমি আমার ভুমিকায় উল্লেখ করেছি যে আমরা আমাদের এত বড় দায়িত্ব এবং বর্তমান সংগ্রামের পরিণতি এড়িয়ে যেতে পারি না। মূলত এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যার মধ্যস্ততা করা থেকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তবুও আমরা আমাদের ভুলশুদ্ধ বুঝতে পারি। সমস্যা হল আমরা পাকিস্তান অর্থনীতির সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে ছিলাম যে আমরা নিরপেক্ষ থাকতে যতই চেষ্টা করি তা সামরিক বাহিনীর ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব ফেলবে। 
.
সমস্যা হল আমরা পাকিস্তানি অর্থনীতির সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছি যে আমরা যতই নিরপক্ষভাবে অবদান রাখতে চেষ্টা করি , তা সামরিক বাহিনীর ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই, আমাকে কিছুদিনের জন্য অর্থনীতি থেকে সামরিক শাসনের বর্তমান অবস্থারদিকে সরে যেতে হবে ।
যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য শেষ হয়েছে , পশ্চিম পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান, শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনী সবকিছু জয় করে নিয়েছে। সৈন্যরা ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ বড় শহরগুলোতে অবস্থান করে , এরপর তাদের করনীয় ছিল দেশের অবশিষ্ট জনবহুল স্থান গুলো দখলে। কিন্তু আমরা জানি তা তাদের জন্য কঠিন। তাই ৩০০০ মাইল ব্যাপ্তি জুড়ে তাদের ৫০০০০ এর বেশি সৈন্যবাহিনি প্রয়োজন । তারা ইতোমধ্যেই বেশ অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। গত বছর তাদের বৈদেশিক বিনিময় হার ৩০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৭০ মিলিয়ন ডলারে নেমে যায়।  কোন ব্যয় এবং যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি ছাড়াই তাদের বার্ষিক বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি ৫০০ মিলিয়নের বেশি। ফলে তাদের বর্তমান সঞ্চিতি বাৎসরিক পরিকল্পনার এক তৃতীয়াংশ বা প্রযাপ্ত কার্যনির্বাহী ব্যালেন্সের ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত এই মুহূর্তে মনে হল পাকিস্তান তাদের এই মাসের বকেয়া দেনা স্থগিত রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছে । অর্থাৎ এইভাবে যুদ্ধ কয়েক মাস চলতে থাকলে এবং পর্যাপ্ত আমদানি সম্ভব হলে, বহিরাগতরা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ধন সম্পদ এর যোগান দিতে থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্র হবে পাকিস্তানের বৈদেশিক অর্থায়নের মুল নিয়মিত উৎস। মোটকথা , আমাদের IDA ও UNDP র অবদান ছাড়াই আমেরিকার অনুদান এবং ঋণ বাতসরিক প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার, যা পাকিস্তানের বানিজ্য ঘাটতির প্রায় অর্ধেক  মন্দাভাব দূর করে।  তাই মিলিটারি কার্যক্রম চালানো পর্যন্ত আমেরিকার অনুদান এবং ঋনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা পশ্চিম পাকিস্তানের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।
তাই এই বিপদ সংকুল মুহূর্তে আমেরিকার যে দ্বিধা ছিল তা হল – কিভাবে নিরপেক্ষতা অনুসরন করবে, ধারাবাহিক সাহায্য আসতে থাকলে কিভাবে পাকিস্তান সরকারের দমনমূলক চেষ্টায় অপরিহার্য সহায়তা দেয়া হবে, সহায়তা বন্ধ হলে তা নিয়মিত সম্পর্কের বাধা হয়ে দাঁড়াবে যার উপর পাকিস্তান সরকার ভরসা করে থাকবে।  যদিও যেকোন পলিসিই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা এমন ভাবে জরিয়ে পরেছিলাম, যে আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরে আসতে পারছিলাম না। অন্যদিকে আমাদের জাতীয় স্বার্থও জরিয়ে রয়েছে।
যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আগত এবং যেখানে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ভারত, পাকিস্তান, মেইনল্যান্ড চায়না এবং বার্মা, যা রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতার ভারসাম্যর উপর প্রভাব ফেলে। আমাদের জাতীয় স্বার্থ ছিল মূলত দক্ষিন এশিয়ায় শান্তি এবং স্থির অবস্থা বজায় রাখা ,আমি বলিনা এটা উচ্চ মানসিকতা বা মানবিক উদ্দেশ্যের বাইরে। পূর্ব পাকিস্তানের এই দীর্ঘ যুদ্ধ ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের মনোযোগকে ব্যস্ত রাখছে, উভয় দেশকেই দুর্বল করে দিচ্ছে এতে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান এর শক্তি গুলো অন্য খাতে চলে যাচ্ছে । ফলে পুরো উপমহাদেশের স্থিতিশীল অবস্থার পরিনতি এমন ক্ষতিগ্রস্থ হবে যা অনুমান করাও কঠিন। 
দ্বিতীয়ত, সংগ্রাম যতদিন চলতে থাকবে ততই তা অশুভ এবং দুঃখজনক দিকে মোড় নিবে। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন পশ্চিমা শিক্ষা ও পশ্চিমা ধাচের মধ্যবিত্ত শ্রেনির দ্বারা পরিচালিত হয়। এটা কিছু ভাবাদর্শ নিয়ে আংশিক সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।  কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, এই জ্বালাময়ী এবং ঘৃণা সঞ্চারক সংগ্রাম কে গনতান্ত্রিক ইচ্ছা নিয়ে নিয়ন্ত্রন করা বেশ কঠিন।   এ ধরনের সংগ্রামে নেতৃত্ব এমন চরমপন্থি চক্রের দিকে ঝুকে পড়ে যাদের ঘৃণ্য লোকদের নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন বাধা থাকে না ফলে সংগ্রাম আরো বিপদ্গ্রস্থ হয়। এধরনের দল ইতোমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় আওয়ামি পারটির একাংশ, আর পশ্চিম বঙ্গে অবৈধ মাওবাদী দলের সাথে যুক্ত নকশাল।   দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় চলতে থাকলে বিপ্লবের নিয়ন্ত্রন তাদের হাতে যাবে এবং  তাহলে বিপদের সম্ভাবনা সিংহভাগ। তখন তুমি নিজেই পূর্ব পাকিস্তানে মাওবাদী বিপ্লব বাস্তবায়নের চিত্র দেখতে পাবে। 
তাই যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকার প্রবল আগ্রহ পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি বজায় রাখা। অতএব আমরা কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না এবং তা উচিত ও না। কিন্তু আমরা এর মধ্যেই দেখেছি যে আমরা এমন অবস্থানে আছি যে চাইলেও আমরা ঘটনার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের উচিত সামরিক চাপ না দিয়ে আমাদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে সমঝোতার দিকে যাওয়া। সামরিক শাসনে অর্থায়নে অস্বীকার করে আমরা তা করতে পারি।   
আমি বিশ্বাস করি না যে এসব অন্তর্গত যুদ্ধ চালিয়ে অর্থ ও সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষতা আমাদের বাধ্য করবে, যে অর্থ ও সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক দিকে সহায়তা করে এবং বাইরের আগ্রাসন থেকে মুক্ত রাখে। আমাদের পরিস্কার ভাবে নিশ্চিত করতে হবে, আমেরিকার অর্থায়ন যেন অর্থনৈতিক খাত থেকে সামরিক কার্যক্রম খাতে না চলে যায়। এবং সবশেষে প্রতিটা অর্থায়নের সময় আমাদের এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনাভাবেই যুদ্ধের কাজে ব্যবহার না হয়। এবং আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে খাবার এবং চিকিৎসার সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, যেখানে দুর্যোগের কারনে বিপুল পরিমান ক্ষয়ক্ষতি নিশ্চিত। এ ধরনের সহায়তা সামরিক আক্রমন থেকে সুরক্ষিত রাখবে। 
যেসব লক্ষ্য আমরা অনুধাবন করতে পারছি সেগুলো জোরালো ভাবে সুপারিশ করছি। এসবের পথ বা উপায় নিয়ে ভাবি নাই। এসব বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে সম্ভবত পাকিস্তানের Commodity and Program Aid এবং আংশিক করবে Project Aid .কিন্তু কঠিন বাস্তব হল পাকিস্তানে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমরা যে অর্থ বা পন্যই যোগান দেই তা সামরিক কার্যক্রম কাজে লাগতে পারে অন্যথায় তা বিদেশি পণ্য ক্রয়ে কাজে লাগবে। তাই উন্নয়নে সহায়তা দেয়া আসলে পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধেরই অর্থায়ন করা। উন্নয়নে সহায়তা প্রকৃত ভাবে কমে গেলে তা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হবে, কিন্তু সহায়তা অব্যাহত থাকলে যতদিন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না আসে এবং উন্নয়নের দিক জোরদার না হয় ততদিন তা বিফলে যাবে। 
আমি বিশ্বাস করি এই পলিসি অনুসরণ করে পাকিস্তান সরকারেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে বাধ্য করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গনতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকার সমতা নিশ্চিত হবে। এর ফলে পুরো মহাদেশে ও প্রত্যেকের স্বার্থে স্থিরতা আসবে।
আমি সবাইকে আমার মত প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
জনাব গালাঘার , ধন্যবাদ , ডঃ ডরফম্যান , চমৎকার বিবৃতি এবং এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। 
পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং জনগনের কাছে কোন ধরনের রাজনৈতিক মীমাংসা গ্রহনযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?
.
মি. ডর্ফমেন.  আমি মনে করি যে, উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের তাদের দৃষ্টিকোণ হতে অসংবর্ধিত কিছু করা,  কিন্তু অামার চিন্তা করা উচিত যে, পূর্ব বাঙ্গালীরা যুক্ত পাকিস্তানের যৌক্তিক অংশ হিশেবে থাকার জন্য রাজী হবে, যদি অাওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির অস্তিত্ব তাদের প্রদান করা হয়।

অামি মনে করি পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধ অব্যাহত রাখার চাপ এতোটাই তীব্রতর হবে যে, তারা নিজেদের পুনর্মিলিত করতে প্রায় যেকোনো মিমাংসা করবে যাতে দেশের পূর্ব প্রান্ত ত্যাগ করে যায়। তাদের চিন্তা, তাদের বিচ্ছেদ এড়িয়ে চলতে হবে।

মি. গেলাঘের.  অপনি কি মনে করছেন রাজনৈতিক মিমাংসা পাওয়ার জন্য এবং টেকসই জাতি থাকার জন্য পাকিস্তানের উভয় দলের অাগ্রহতেই এমনটা হচ্ছে??

মি. ডর্ফমেন.  অামি জানি না কতোদিন পর্যন্ত একটা রাজনৈতিক মিমাংসা টিকে থাকে। যে ঘৃণা বেড়েই চলেছে সেটা বাস্তবিক। দেশগুলো অবশ্যই ভৌগলিক ভাবে, সাংস্কৃতিক ভাবে, জাতিগত ভাবে, এমনকি অাগে ভাষার দিক দিয়েও ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই কারনে মানুষ অনেকদিন যাবৎ ভবিষ্যৎবাণী দিচ্ছিলো যে, অাগে বা পরে এই একতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কতোটা অাবেগপূর্ণ ভাবে, অামি অনুমান করছি কেউই প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু অামি মনে করছি অামি ঐ অবস্থাতে তখন সমাপ্ত করার জন্য যুদ্ধ করার চেয়ে বরং তাদের সমঝোতা করার চেষ্টা করা উচিত ছিল এবং এটা নিয়ে কাজ করা উচিত ছিল।

মি. গেলাঘের.  অাপনি অাপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অালোকে এই কাজের কোনো সম্ভাবনা দেখছেন??

মি. ডর্ফমেন. হ্যাঁ অামি দেখছি, যদিও এটা উভয়দিকে অারও সন্তোষজনক অাদেশের প্রয়োজনবোধ করবে, যতদূর তারা প্রদর্শন করেছে তার তুলনায় এখিনে ব্যক্তিগত প্রভাবের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যদি পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের অনুমতি দিতে সক্ষম হয় যেটা কিনা পশ্চিমাদের নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে, এবং যদি অন্যান্য জাতি অনুশোচিত হয়, এবং অামি নিশ্চিত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তাদের অতিরিক্ত এলোমেলো অবস্থা নিয়ে অামরা কাজ করছি। অামি নিশ্চিত তারা একসাথে থাকতে পারবে।

অামি অাপনার বিবৃতিতে জেনেছি যে, " তবুও পূর্ব পাকিস্তানকে খাবার এবং মেডিকেল সহায়তা সরবরাহ করার জন্য অামাদের তৈরি থাকা উচিত।"  কিভাবে বন্টন প্রস্তুত করা উচিত বলে অাপনি মনে করেন??

মি. ডর্ফমেন.  এখন পূর্ব পাকিস্তানে??

মি. গেলাঘের. অামি বলতে চাইছি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কি উচিত পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিপক্ষীয় ভাবে বন্টন করা??

মি. ডর্ফমেন.  অামি মনে করি,  অামাদের উচিত না। ইউনাইটেড নেশন কর্তৃক তত্ত্বাবধান পরিচালনা করা কিংবা অান্তর্জাতিক রেড ক্রসকে প্রয়োজন হতে পারে।

মি. গেলাঘের. এই কাজের একমাত্র বাস্তব কার্যকর উপায় কি সেটা নয়??

মি. ডর্ফমেন. এই উপায়ে অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সংযোজনীয়, ভারতের নিকটবর্তী এলাকায় প্রেরিত সেই ত্রাণ সরবরাহ সীমান্ত জুড়ে অবাঞ্ছিত প্রবেশের পথ থাকার সম্ভবানা অাছে। এটি সম্পূর্ণ ভাবে একটি দীর্ঘ এবং মুক্ত সীমান্ত।

মি. গেলাঘের. কিভাবে বন্টন করা হতো যদি অামরা ঐ উপায়ে এটা শেষ করতাম??

মি. ডর্ফমেন. খুবই সামান্য তথ্য।

মি. গেলাঘের. বন্টনের গতিপথ বিপর্যস্ত হওয়া কি বর্তমানে অন্যতম অাসল সমস্যা নয়??

মি. ডর্ফমেন. অামি বিশ্বাস করি, ভারতের সীমান্ত এলাকার অনেক এলাকায় স্বাধীন সরকারের শাসন ব্যবস্থার অবয়বের মতো কিছু একটা অাছে।

মি.গেলাঘের. অাপনি কি মনে করেন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বন্টন করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটা সম্ভবপর হবে??

মি. ডর্ফমেন. অানুষ্ঠানিক ভাবে নয়।

মি. গেলাঘের. কিন্তু অামরা যদি তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বন্টন করতাম, উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতায় যা ঘটা উচিত বলে অাপনি মনে করেন অামরা কি তার বিপরীতে কাজ করতাম না??

মি. ডর্ফমেন. অামি তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে বন্টন করতাম না, না।

মি. গেলাঘের. যদি তাদের মধ্যে সত্যিই বিচ্ছেদ হয়ে যায়, অাপনি কি মনে করেন, এর সীমাবদ্ধ সম্পদ দিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে টিকে থাকা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভব হবে??

মি.ডর্ফমেন. অামি ঠিক এখন পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গবেষনায় জড়িত অাছি। অাপনি অবশ্যই বুঝবেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তাদের সংযুক্তি অতীতে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত দেশ হিশেবে তৈরি হতে সাহায্য করেনি। অপরদিকে তারা খুব সম্ভবতো পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন যোগান দেয়। সুতরাং তারা বর্তমানের তুলনায় অধিক ধনী হতে পারবে। তারা সুপ্রতিষ্ঠিত কিনা সেটা অন্য ব্যাপার।
অামার প্রামাণিক বিবৃতিতে, অামি বলেছিলাম তারা ভুল করেছিল,
কিভাবে যে অনেক মানুষকে দেশ সমর্থন করতে পারে ধারনা করাই যায় না। কিন্তু বিচ্ছেদ উভয়ের স্বাধীন অর্থনীতি গঠনে কিংবা বৈধ বিচ্ছেদ কোনো ক্ষতি সাধন করবে না।

মি. গেলাঘের.   মি. বিংঘাম??

মি. বিংঘাম. ধন্যবাদ,  মি. চেয়ারম্যান। অামার মনে যে প্রশ্নগুলো ছিল তার বেশিরভাগ প্রশ্নই অাপনি অাসলে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু অামি অন্য অারেকটি প্রশ্ন করতে পারি।
অাপনি উল্লেখ করেছেন যে যদি একতা চলমান থাকে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক মিমাংসা অাসতে পারে, পশ্চিম পাকিস্তানের উচিত এমন অর্থনৈতিক কর্মনীতি পরিত্যাগ করা যা কিনা পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে কাজ করে, এবং পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে নয়। অাপনি কি সেটা অারও একটু সম্প্রসারণ করবেন?? অালোচ্য বিষয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাপারগুলো কি কি??

মি. ডর্ফমেন. অামার প্রস্তুতকৃত বিবৃতিতে উপায়ের নির্দিষ্ট ধরণের একটি অামি উল্লেখ করেছিলাম যে পাকিস্তানে উভয় সরকারী এবং বেসরকারি বিনিয়োগের বরাদ্দ, যেটা কিনা বর্তমান নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যেটা অবশ্যই বিকেন্দ্রীভূত করা উচিত যাতে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের যুক্তিসঙ্গত বরাদ্দ পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকার কর্তৃক প্রশাসন পরিচালিত হয়, উভয়েই স্বাধীনভাবে অথবা সমগ্র পাকিস্তানী সরকারের অঙ্গস্বরূপ হিশেবে।
ক্ষমতা দেয়ার পদ্ধতিসমূহ এখন কেন্দ্রীভূত  ১,০০০ এয়ার মাইলস্ এবং এই মূহুর্তে পূর্ব পাকিস্তান হতে ৩,০০০ এয়ার মাইলস্। শুল্ক তালিকা এবং ভর্তুকির গঠণ যেটা কিনা অাবার কেন্দ্রীয় সরকার কার্যক্রমের অংশ ছিলো,
স্থানীয় উৎপাদন রক্ষার অভিমুখে প্রচন্ড ভাবে ক্রমশ চালু হচ্ছিল। যেগুলির প্রায় সব পশ্চিম পাকিস্তানে একাগ্র ছিল, এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রয়োজন হয়, প্রভাবে বহির্বিশ্বে হতে ক্রয় করার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান হতে ক্রয় করা, একটা নীতি যেটার বিরোধীতা অামরা করেছিলাম স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ব অামাদের ইতিহাসে, যখন অামাদের অনুরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল গ্রেট ব্রিটেনে উৎপাদন নিয়ে, একই অনেক ফলাফল নিয়ে, উভয় অর্থনীতি এবং অামাদের অনুভূতির মতো।
পূর্ব পাকিস্তানে অামদানি সম্ভবতো অনুমোদিত হওয়া উচিত যা এর প্রয়োজন বহির্বিশ্ব হতে সন্তোষজনক শর্তাবলীর অধীনে নিতে পারে। এগুলো পশ্চিম পাকিস্তান হতে অাসছে কিনা অথবা হংকং হতে কিংবা অন্যত্র। যেটা তাদের প্রকৃত বোঝা উপশম করবে। এখানে অসংখ্য অর্থনীতির কর্মনীতির বিস্তারিত রয়েছে। ফলাফল কিছু একটা মনে হয় যেটা কিনা যথাযথ ভাবে পিন অাটকানোর মতো অনেক কঠিন। কারন পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার যথেষ্ট সতর্ক তোমার প্রয়োজনীয় সকল পরিসংখ্যান প্রকাশ না করার জন্য। কিন্তু এটা প্রতীয়মান হয় যে এই নীতিগুলোর ফলে প্রায় ৯০ মিলিয়ন এক বছরে অাশঙ্কনীয় গরীব পূর্ব পাকিস্তানী হতে "খুব একটা গরীব নয়" পশ্চিম পাকিস্তানীতে স্থানান্তর হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে নিঃশেষ করা।

মি. বিংঘাম. এটা অবশ্যই খুবই অাকর্ষণীয় বিবৃতি। ঐ উপাদান সমূহ ব্যতীত অামি মোটেও সন্তোষ হতাম না ইহার নিজের দেয়া বিবৃতিতে,  যে সরকারী বিনিয়োগ পূর্ব পাকিস্তানের উর্ব্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে অসামঞ্জস্য কারন সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ হতে অাসে। যদি বিনিয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ হতে অাসে, তাহলে অাপনি এটার অতিরিক্ত সমালোচনা করতে পারেন না, যদি সেটা ঐ অনুপাতে বরাদ্দ করে দেয়া হয়।
যদি এটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ স্থানান্তর করা হতে অাসে, তবে সেটা অন্য ব্যাপার। ঐ স্থানান্তর গুলোর প্রকৃতি কি?? পূর্ব পাকিস্তানে কোন সম্পদ গুলো রয়েছে যেগুলো স্থানান্তরিত হওয়ার উপযোগী?? এটা কি অর্থ শুল্ক??

মি. ডর্ফমেন. এই ধরণের ব্যবসায় অর্ধ-শুল্ক, অর্ধ-মুনাফা রয়েছে অামরা উল্লেখ করেছি। ঐ দুটিই প্রধান কলকব্জা। এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত স্থানীয় শিল্প কারখানা হতে অাংশিকভাবে কিছু মুনাফা দেশে প্রেরণ করে যেহেতু মালিক পশ্চিম পাকিস্তানে থাকে।
এটা খুবই অদ্ভূত পরিস্থিতি যে বেশিরভাগ বৈদেশিক পণ্যবিনিময় যা মোটামোটি পাকিস্তান অর্জন করে, উভয়ই সারি অাকারে পাট হতে অাসে এবং পাট শিল্পজাত হতে অাসে। ঐ গুলোর উভয়ই পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানে অারম্ভ হয়েছিল, তাই দেশের দরিদ্র অংশটি বৈদেশিক পণ্য বিনিময়ে বড় উপার্জক হয়েছে। এটা হলো তহবিলের স্থানান্তরিত করা পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণে পাট উপার্জন কে অারোপ করেছে।

মি. বিংঘাম. এই কারনগুলো পাকিস্তান সরকার কেন পূর্ব পাকিস্তানকে অাঁকড়ে ধরতে এতো সংকল্পিত ছিল তা ব্যাখ্যায় সহায়ক হবে, এটা কি সত্য??

মি. ডর্ফমেন. কিছুটা হ্যাঁ এবং অাংশিকভাবে সত্য। অামি মনে করি, এটা হলো সকল সরকারের স্বাভাবিক দায়িত্ব তাদের প্রদেশের অংশকে স্বদেশের বাইরের বিবেচনা না করা। অাপনি জানেন চার্চিল কি বলেছিলো, এবং প্রত্যেক দায়িত্ববান সরকার নেতা ঐ রকমই অনুভব করে, দেশ বিভাজন দেখতে চায় না।

মি. বিংঘাম.  ধন্যবাদ।
.

[bookmark: b91]13.91.329-331
	বিষয়
	সূত্র
	তারিখ

	ভারতে বাংলাদেশের শরনার্থীঃ কেনেডীর বক্তৃতা ও চিঠি
	সিনেটের কার্যবিবরনী
	২ জুন, ১৯৭১


২ জুন ১৯৭১ 										এস ৮০০১
কংগ্রেসনাল রেকর্ড- সিনেট 
ভারতে পাকিস্তানি শরনার্থী 
জনাব কেনেডীঃ জনাব প্রেসিডেন্ট, ভারতগামী পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থী সংখ্যা এখন ৪ মিলিয়ন (৪০ লক্ষ)-এর বেশী, এবং এই সংখ্যা বেড়ে দৈনিক ১ মিলিয়ন (১০ লক্ষ) দাড়িয়েছে। এদের প্রায় ৩ মিলিয়ন (৩০ লক্ষ) শরনার্থী পশ্চীম-বঙ্গের কলকতায় অবস্থানরত রয়েছে এবং বাকিরা পূর্ব-পাকিস্তানের এবং ভারতের সীমান্তবর্তী জায়গায় অবস্থানরত; যার অধিকাংশ রয়েছে পশ্চীম ত্রিপুরাতে, জনসংখ্যা প্রায় ১.৫ মিলিয়নের কাছাকাছি, কিন্তু এই শরনার্থীদের কারনে, জনসংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে গেছে। 
কিছু কিছু শরনার্থীদের তাদের আত্নীয়রা স্বাগত জানালেও, অধিকাংশের আশ্রয় হচ্ছে সীমান্ত নিকটবর্তী শরনার্থী শিবির, সরকারী বিল্ডিং যেমন, স্কুল অথবা খোলা মাঠে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত এসব শরনার্থীর ৭০ ভাগ মহিলা এবং শিশু। শরনার্থীদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার চাহিদা ব্যপক। এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে নেবার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না।
এসব শরনার্থীদের ভরন-পোষোনের যাবতীয় খরচ উৎস এবং তার ব্যাবহৃত মানের সাথে পরিবর্তনশীল। 
ভারত সরকার এই ৪ মিলিয়ন শরনার্থীদের খাওয়া বাবদ ৩ মাসের জন্য প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে, যা ৭৮ থেকে ৯২ বিলিয়ন ডলারে উন্বিত হয় প্রায় ৬ মাসের জন্য। এই খরচ ধরা হয়েছে, প্রতি শরনার্থী ২০০০ ক্যালোরী খাবারের দাম হিসাবে। 
ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, এসব শরনার্থীদের খাবার বাবদ, ৩ মাসের জন্য ৩২-৩৬ মিলিয়ন ডলার এবং ৬ মাসের জন্য ৬৫-৭২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দকৃত করেছে। এই হিসাব করা হয়েছে, জন প্রতি ১৬০০ ক্যালরী হিসাবে।
আমাদের নিজেদের সরকার, জন প্রতি ১৬০০ ক্যালরী খাবার হিসাবে, ৪ মিলিয়ন শরনার্থীর, তিন মাসে ৩০ মিলিয়ন ডলার এবং ৬ মাসে ৬০ মিলিয়ন ডলার হিসাব করেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাকে জানিয়েছে যে, আমাদের সরকার এক খরচের অর্ধেক বহন করতে সক্ষম। যাইহোক, এখন পর্যন্ত মাত্র ২.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এই হিসাবে, আমেরিকার স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা, যেমন কেয়ার, ক্যাথলিক ত্রাণ সেবা এবং বিশ্ব চার্চ/বিশ্ব লুথার্ণ ফেডারেশন বর্তমানে ২ লক্ষ ৮০ হাজার শরনার্থীদের খাদ্য সরবরাহ করছে। কিন্তু পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহের শর্তে এসব সংস্থা, প্রায় ১.৫ মিলিয়ন শরনার্থীদের খাবার সরবরাহের ধারনক্ষমতা রাখে।
এপ্রিল মাসের ২৩ তারখে ইন্ডিয়ান সরকার জাতিসঙ্ঘের কাছে মানবিক সহোযগীতার জন্য আবেদন করেছে। আজকে, প্রায় ৬ সপ্তাহ পরও আন্তর্জাতিক ত্রান সরবারহ শুরু হয়নি, এবং আফসোসের সাথে জানাচ্ছি, অনুসন্ধানের জবাবে, না জাতিসংঘ, না আমাদের সরকার, কোন উত্তর প্রদানে আগ্রহ দেখায় নি, কবে নাগাদ এই ত্রান কার্যক্রম শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যে, ইন্ডিয়ান সরকার, তাদের সীমিত সম্পদ এবং অন্যান্য ব্যাক্তিগত স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সাহায্য নিয়ে, এসব শরনার্থীদের যতটা সম্ভব মানিবিক চাহিদা গুলো পূরন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।
জনাব প্রেসিডেন্ট, দিন দিন এটা খুবই স্পষ্টতর যে, পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থীরতা এবং সংঘাতের কারনে খুব বড় এক মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে। কতদিন বিশ্ববাসী এভাবে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবে, যেখানে অঞ্চলটি দিন দিন বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে? আর কত দিন জাতিসঙ্ঘ, এভাবে সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষন করবে যেখানে মানবিক চাহিদাগুলো এত সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত? 
আর কতদিন আমাদের সরকার এমন নিস্ফল আন্তর্জাতিক ত্রান কার্যক্রম গঠনের প্রচেষ্টা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে যা কিনা এখন পর্যন্ত শুধু কাগজ-কলমে রয়ে গেছে? আর কত দিন, আমরা ভারতের তাবু, ত্রান সরবরাহের জন্য সি-১৩০ এবং হেলিকাপ্টারের আবেদনেকে সময়োপযোগী হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবো, যেখানে পুরো দক্ষিণ-এশিয়াকে সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত মজুত আমেরিকার আছে?
আর যেখানে প্রতিদিন হাজারো শরনার্থী ভারতে পাড়ি দিচ্ছে, আর কতদিন পাকিস্তান সরকার দাবী করবে, পুর্ব-পাকিস্থানের অবস্থা স্থীতিশীল? 
জনাব প্রেসিডেন্ট, এই আশংকাজনক অবস্থা আমাকে বাধ্য করেছে, রজার স্টেটের সচিবকে আবারো অনুরোধ করে চিঠি লিখতে, যেন আমাদের সরকার, পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের অবস্থা এবং ভারতে আশ্রয়রত শরনার্থীদের কথা সমবেদনার সাথে বিবেচনা করে; এবং যত দ্রুত সম্ভব অন্যদের সাথে মিলে, এই স্থানের প্রয়োজনীয় শান্তি এবং ত্রান সরবরাহে পদক্ষেপ নেয়। আমি চাই, ২৭ মে'র এই চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু সর্বসাধারনের সম্মতির সাপেক্ষে আমার মন্তব্যের অংশ হিসাবে নথিভুক্ত করা হোক!
২৭ মে ১৯৭১



মাননীয় উইলিয়াম পি রজার্স
স্টেট সচিব 
ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট 
ওয়াশিংটন ডিসি  
জনাব সচিব মহাদয়, পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা এবং ভারতে আশ্রয়রত বিপুল সংখ্যক শরনার্থী- বিষয়টি সর্বসাধারন এবং কংগ্রেশনাল উদ্বেগ হিযাবে এখন কার্জত রয়েছে। যেহেতু আপনি জানেন, আমি এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন আছি, এবং এই বিপর্যয়ের সেই শুরু থেকে আমাদের সরকার এবং অন্যান্য রাষ্ট্র, বিশেষ করে জাতিসংঘের, রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সরবরাহের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে খুব দৃঢ়ভাবে সম্মত এবং সমর্থন জানিয়ে এসেছি।  
রেকর্ড বলছে খুব সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। অবস্থা দিন দিন বেগতিক হচ্ছে। প্রায় সব প্রতিবেদন, এমনকি আমাদের সরকারের প্রেরিত গুলো, মানুষের চাহিদা, বিক্ষিপ্ত সামরিক দ্বন্দ, সরকারের সেবামুলক কাজের অভাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পুর্ব-পাকিস্তানের মানুষের দৃঢ় বিভেদের খবর জানাচ্ছে। ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়ছে, যা ঐ এলাকার শান্তি এবং স্থিতীশীলতার জন্য হুমকি স্বরুপ। ভারতে গমনরত শরনার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যা বর্তমানে দিনে ১ লক্ষে দাড়িয়েছে। ভারতে সর্বোমোট শরনার্থীদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩.৫ মিলিয়নে দাড়িয়েছে। ২৩ শে এপ্রিল, ভারতের আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্যের আবেদন, এখন পর্যন্ত নাম মাত্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে, কারন পৃথক সরকার এবং জাতিসংঘ, এরুপ বিরাট বিপর্যয়ে মন্থর হয়ে আছে।
খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বিশেষ করে, অন্তত এই ৪ ক্ষেত্রে।
প্রথমত, কেন্দ্রিয় সরকার এবং পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতকবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সহজতর করার লক্ষ্যে, দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে করে ইন্ডিয়াতে পলায়নকৃত শরনার্থী প্রবাহ বন্ধ করা যায় এবং ইতিমধ্যে আশ্রয়কৃত শরনার্থীদের ফিরিয়ে আনা যায়।
দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রিয় সরকারকে আমারেকার পক্ষ থেকে সাধারন অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের শর্তে, পূর্ব-পকিস্তানে জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সরবরাহে আমাদের সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এই লক্ষ্যে, আমাদের সরকারকে, পাকিস্তান সরকার এবং আন্তর্জাতিক কর্মীবৃন্দ দ্বারা, পাকিস্থান সরকারের বিবৃত খাদ্য এবং চিকিৎসার চাহিদা এবং ওই সকল ত্রান বিতরনের জন্য নদীবাহিত যান প্রদানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।
তৃতীয়ত, পাকিস্তান এবং ভারতের মাঝে বিরাজকৃত রাজনৈতিক অস্থিরতা, যা কিনা শান্তি এবং স্থিতীশীলতার জন্য ঝুকিস্বরুপ, শান্ত করার জন্য আমাদের সরকার এবং অন্যান্য সরকারের যথাপোযক্ত কূটনেতিক পথ ধরে আগাতে হবে।
চতুর্থত, ২৩শে এপ্রিল ভারতের আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্যে প্রার্থনায় জাতিসঙ্ঘ নিরুত্তর বসে থাকলেও, আমরা এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। এখন পর্যন্ত, ভারতে জাতিসঙ্ঘের কোন ত্রাণ ব্যাবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি। যতক্ষন পর্যন্ত এটা করা হয়, দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে, আমাদের সরকারের, ভারতের এই আবেদনে সাড়া দেয়া উচিত। ভারত ইতোমদ্ধ্যে তাদের মানবিক চাহিদাগুলোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছে; এবং একটি অসংহত আন্তির্জাতিক সংস্থায় আমাদের তহবিল বরাদ্দ, শুধুমাত্র ভারত সরকার কর্তৃক সম্মুখীত মানবিক সংকটের অবনতি ঘটায়। 
আমি খুবই আশাবাদী যে আমাদের সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের অবস্থা এবং ভারতে আশ্রয়রত শরনার্থীদের কথা সমবেদনার সাথে বিবেচনা করবে; এবং যত দ্রুত সম্ভব অন্যদের সাথে মিলে, এই স্থানের প্রয়োজনীয় শান্তি এবং ত্রান সরবরাহে পদক্ষেপ নেবে।
বিনীত
এডওয়ার্ড এম কেনেডি 
চেয়ারম্যান 
শরণার্থী সংক্রান্ত সাবকমিটি 
.
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শিরোনামঃ শরণার্থী শিবির পরিদর্শনান্তে ই. গালাঘের বিবৃতি
সূত্রঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ প্রতিনিধি পরিষদ, পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি
তারিখঃ ৯ জুন ১৯৭১

প্রেরকঃ কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস ই গালাঘের (সি,এন,জে), 
সভাপতি, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপকমিটি, 
প্রতিনিধি পরিষদ, ইউএস।
 
"পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য ও সহায়তা স্থগিত রাখা উচিত।"
-গালাঘের ভারতে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে এসে একথা বললেন।

"এই মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারকে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করাটা হবে খুন-খারাবি ও মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়া মরণব্যাধিকে প্রণোদনা দেয়ার শামিল," এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপকমিটির সভাপতি কংগ্রেস সদস্য গালাঘের আজ এই কথা বললেন।
সম্প্রতি তিনি ভারতে অবস্থিত পূর্বপাকিস্তানের একটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে ফিরেছেন। সেখানে ৫০ লক্ষাধিক শরণার্থী রয়েছে যারা পূর্বপাকিস্তানের সংকটপূর্ণ অবস্থার কারণে ওখানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মে মাসে গালাঘের সাহেবের এই সংকট বিষয়ক দুই দিনের শুনানী ছিল এবং তিনি জুনের প্রথমদিকে দুই দিনের সফরে শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলেন। 

“শরণার্থীদের এহেন দুরাবস্থা অনুধাবনের জন্য দুটি বিষয়ই যথেষ্টঃ 
১) নির্বাচনে জয়ী দলের সদস্যদের নিষ্ঠুরভাবে পিষে ফেলার জন্য পাকিস্তান সরকার যে কী ভয়ানক নীতি অবলম্বন করেছে, তা বুঝার জন্য শরণার্থীদের এই সুবিশাল সংখ্যাই এক অনস্বীকার্য দলিল।
২) বিগত সপ্তাহে হিন্দু শরণার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে এটাকে এখন একটি 'ধর্ম যুদ্ধ' বলেই মনে হচ্ছে।
গালাঘের আরো বললেন, “আমাদের কখনোই ভুলে গেলে চলবে না যে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রচলিত নিয়মানুসারে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে উভয় পাকিস্তানের জন্য একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠনে সফলতার সাথে কাজ করে আসছিল। তাই প্রচলিত অর্থে এই নেতাকর্মীদের কোনভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা উচিৎ হবে না। 

প্রতিনিধি পরিষদের একটি বক্তৃতা প্রস্তুতির প্রাক্কালে গালাঘের তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন, "অবর্ণনীয় ভয়াল সব ঘটনা- বিচ্ছিন্ন হাত নিয়ে শিশুরা ঘুরছে" এবং সেই সকল ঘটনা যা তিনি ১০০ (এক শত)-র অধিক শরণার্থীদের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে বলেছিলেন।
তাঁরা সকলেই একটি ব্যাপারই বারবার বলছিলো, "পাকিস্তানী সেনারা অধ্যাপক ও ছাত্রদের হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির বুদ্ধিভিত্তিক জীবনকে ধ্বংসের পায়তারা করেছে।" এটাকে আমি আমার বিবেচনায় গণহত্যার অভিযোগ বলে বিশ্বাস করি। অধিকন্তু, ভারতে এখন গণহারে প্রবেশকারী শরণার্থীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এই নিষ্পাপ লোকজন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উস্কে দেয়ার জন্য আর্মির একটি হিসেবী সন্ত্রাসবাদের শিকার।

.
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সন্মানিত কর্নেলিয়াস ই. গালাঘের,-‘মিস্টার স্পিকার, “আজ আমি এখানে দাঁড়িয়েছি মূলত পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং ইন্ডিয়ায় রিফিউজি ক্যাম্পে আমার বর্তমান সফর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন জমা দিতে।
 
এটা আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, ফরেইন অ্যাফিয়ার্সের হাউস কমিটিতে আমার চাকুরির ১২ বছরে সাড়া বিশ্বের মধ্যে আমার দেখা এই পরিস্থিতিটাই সবচেয়ে বেশি খারাপ। বিশ্বের কোন দেশে আমাকে এই অবস্থা দেখতে হয় নি। গত মে তে এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক বিষয়ক আমার সাব কমিটির ২ দিন ব্যাপী শুনানির আয়োজন করা হয়েছিলো এবং আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমি ভেবেছিলাম এই রিপোর্টে গণহত্যা, নৃশংসতা, এবং সীমাহীন মানব দুর্ভোগ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি রকমের উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাকে যদি কিছু বিবৃত করতে হয় তবে আমি আমার সহকর্মীদের বলতে পারি যে এই প্রতিবেদনে বাস্তবতার থেকে কমই উল্লেখ হয়েছে।[ আমি বিশ্বাস করি না আমাকে একজন পিশাচ অথবা – বলে ডাকা হবে এবং আমি আমার উত্তরসুরী –...]
আমি মাত্রাজ্ঞানহীনভাবে সাধারণীকরণকে অবিশ্বাস করতে শিখেছিলাম এবং স্ফীত আড়ম্বরপূর্ন ভাষাগুলোকে বাদ দিয়েছেলাম।
পূর্ব পাকিস্থানের সমস্যাটা এতোটাই সর্বনাশা ও ভয়ংকর যে এটা আর শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একার পক্ষে সমাধানের বিষয় নাই। কিন্তু, এমনটাও নয় যে এটা শুধুমাত্র পাকিস্তানের একার অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা এখন পুরো ভারত উপমহাদেশের শান্তির জন্যই হুমকিস্বরূপ, যা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জীবিত আন্দোলনের জন্য উর্বর প্রজনন ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়তা করছে[--] এবং মানবজাতির জন্য একটি ভয়ংকর নৈতিক পছন্দের দুয়ার খুলে যাচ্ছে।

যাইহোক, [---] 
২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর সন্ধ্যায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার পরের অধিকাংশ পদক্ষেপই আমার বক্তব্যে সমালোচনামূলক হিসেবে উঠে আসবে। কিন্তু এটাও সত্য যে শুরুতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ডাকে দেয়া কর্মবিরতি থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যায় নি যা পূর্বপাকিস্তানের অন্যান্য সাধারণ জনগন হত্যার কারণ হিসেবে বাঙ্গালীরা তা অস্বীকার করতে পারবে না এবং বিশ্ব সমাজ তাদের চেষ্টার মাধ্যমে এটা করতেও সামর্থ্য হয় নি।

গতানুগতিক মনস্তাত্ত্বিক-সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে আমি আর কোন বিষয় পুনারাবৃত্তি করতে দ্বিধা বোধ করছি। সত্যি বলতে কী বাস্তবিক অর্থেই আমরা প্রত্যেকেই অসচেতন ভাবে এবং বিনা আপত্তিতে [পশ্চিমপাকিস্তানীদের?]কৌশলগুলো মেনে নেয়াই এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী।










পেইজ- ৩৩৭
    ঘটনা সংঘটনের পরের বোধদয় এ ব্যাপারে একেবারে স্পস্ট ধারনা দিচ্ছে। জীবনের এই নিম্নমূখী গতি সত্যিকারের ভয়ংকর এক পরিস্থিতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে পুর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া আজ মুখোমুখি। এবং জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ও বস্তুত পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই হয় সক্রিয়ভাবে নয়তো অনিচ্ছুকভাবে এর অংশীদার।  

পটভূমি 

মিস্টার স্পীকার! এ-বিষয়ে আমাকে রাজনৈতিক পটভূমিটি ব্যাখ্যা করতে দিন। পূর্ব পাকস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান কম করে হলেও ১১,০০ মাইল  ইন্ডিয়ান ভূমি দ্বারা বিভক্ত। এবং আমরা এখন জানি তারা সামাজিকভাবে, বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে, এবং দর্শনগতভাবে একেবারেই পৃথিবীর ভিন্ন মেরুতে। গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে স্পস্টভাবেই জয়ী হয়েছে। যারা সংবিধান লেখার মাধ্যমে বেসামরিক আইন প্রণয়ন করবে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন পায় এবং যারা মাধ্যমে তারা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার দ্বারা পরিচালিত এ ভোটে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এর প্রার্থীরা প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পায়। 
আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জনের জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা ও তার সমর্থকরা পুরো পাকিস্তানে সিস্টেমের মধ্যে থেকেই কাজ করেছে। সুতরাং সাধারনভাবে আমরা বিচ্ছন্নতাবাদী বা বিদ্রোহী শব্দগুলো যে অর্থে ব্যবহার করি তা তাদেরকে বলা উচিৎ নয়।
উপরন্তু, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নির্বাচন জয়ের পরপরই আওয়ামী লীগ নেতাদের সরকার গঠন করা কথা ছিলো এবং তন্মধ্যে একজনের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। এটাই সত্যি যে তিনি [/বঙ্গবন্ধু] এটা চান নি, এটাই সত্য যে তিনি নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কথার উপর নির্ভর করে ছিলেন; এবং এটাও সত্য যে তিনি কখনোই বিচ্ছিনতাবাদ নিয়ে কিছু বলেন নি। তিনি পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। সম্ভবত এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণ পৃথিবী কেউ কখনোই জানতে পারবে না যার উপর আওয়ামী লীগ এরুপ আস্থা রেখেছিলো। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এটাই সাক্ষ্য দেয় যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কখনোই “বাঙলাদেশ” প্রশ্নে অনড় থাকেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সেনাবাহিনী বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে।

এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক বিষয়ক কমিটির সন্মুখে দেয়া হাভার্ড ইউনিভার্সিটির ড. রবার্ট ডোর্ফম্যানের দেয়া প্রামাণিক সাক্ষ্যপত্র পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পটভূমি উন্মোচন করে। তিনি পাকিস্তানের দু’অংশে সম্পদের বন্টন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি অত্যন্ত সততার সাথে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, বেশ ব্যাপক কিন্ত অদূরদর্শী ঘটনাবহুল ভাবে। যাতে দেখা যায় আমেরিকান সাহায্য সহ প্রতিশ্রুতিশীল অধিকাংশ বিনিয়োগ সম্ভাবনা পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হতো। এতে করে পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কলোনী হিসেবে বিবেচনা করতো, যা উত্তেজনাকে বর্ধিত করে। 

		নজীরবিহীন ভয়াবহ কর্মযোগ্য

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র দাবী করেছে যে ২৫ মার্চের সামরিক অভিযান পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্হাপনের জন্য দরকার ছিলো এবং এটা ছিলো একটা দ্রুত, স্বচ্ছ, এবং ছোটখাটো সামরিক ছেদন মাত্র। তারা এটাও দাবী করছে যে যা কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে তা শুধুমাত্র পূর্বপাকিস্তানকে একীভূতপাকিস্তানে তার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে।  
.

ঐ বিতর্কে দুটি সাধারণ তথ্য সজোরে উপস্থাপন করা হয়। প্রথমত, যারা নির্বাচন জিতেছে তাদের দমন করতে পাকিস্তান সরকার দ্বারা অনুসৃত নিছক শরণার্থী সংখ্যাই পাশবিক নীতির অকাট্য প্রমাণ। এবার গত কয়েক সপ্তাহে হিন্দু শরণার্থী দের পরিষ্কার বৃদ্ধিতে জেহাদের দায়িত্ব নিয়েছে বোঝা যায়। এখন ভারতে ৫ মিলিয়ন শরণার্থী রয়েছে সাথে প্রতিদিনই অনেকেই বর্ডার পার হচ্ছে। শরণার্থী দের প্রস্থচ্ছেদের সাথে আমার পরিচালিত ইন্টার্ভিউ এর ভিত্তিতে,আমি এখন বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী দের জীবন ধ্বংস করতে একটি পূর্ব নির্ধারিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে কারণ বহু পরিমাণে প্রফেসর, ছাত্র ছাত্রী এবং আর্মি দ্বারা যেকোনো পার্থক্যে হত্যা।

উপরন্তু, আর্মি দ্বারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অনুপ্রাণিত এবং উজ্জীবিত করতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সন্ত্রাস রাজত্ব আকস্মিক হিন্দু প্রধান শরণার্থী দের উত্থান থেকে প্রসূত হয়। এই উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান, ১০ মিলিয়ন হিন্দু ছোট সংখ্যালঘু ছিল এবং এটা তর্ক করা বোকামি যে বাঙ্গালী তার ভূখণ্ডে অবাঙ্গালিদের বিরুদ্দগে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যাহক আমি বিশ্বাস করি যে, দীর্ঘ সংরক্ষিত ভাবাবেগ মানুষের ইচ্ছার ব্যাহত হওয়াত জ্বলে উঠেছিল। এবং বাঙ্গালির সংরক্ষিত হিংস্রতার মতোই ভয়ংকর ছিল সম্ভবত,কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো পদক্ষেপ যাচাই করতে তারা ব্যবহৃত হয়নি। 

      মানবজাতির একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়:

বিতর্ক অগ্রসর হয়েছে যে বিশ্ব-সমাজ ভোগান্তি উপশম করতে কোনো ব্যাবস্থা নিতে পারেনা এবং নেয়া উচিত নয় কারণ এটি পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়।

পূনরাবৃত্তির ঝুকিতে আমাকে আবার শরণার্থী দের দিকে যেতে দিন। ভারতীয় উৎস হতে সমসাময়িক, একমাত্র উৎস যে সত্যিই কথা বলতে পারে কর্তৃত্বের সাথে, এখন ৫ মিলিয়ন দাড়িয়েছে। এটা তর্ক করা যায় না যে,একটি নীতি যা পর্যাপ্ত সন্ত্রাস উৎপাদন করে ৫ মিলিয়ন মানুষকে পার্শ্ববর্তী দেশে উড়ে যেতে বাধ্য করে তা যথাযথ ভাবেই একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটি শব্দার্থক নিরর্থক অভ্যন্তরীণ নীতি ডাকা যা শুধুমাত্র শরণার্থী তৈরি অব্যাহত রাখে এবং যার আকার দিনে ১০০,০০০ দাঁড়ায়। এটা তর্ক করা যায় না যে এই অবস্থাকে ভারতে রাখা অবিশ্বাস্য আলিঙ্গন বিশ্বের বৈধ উদ্বেগ হতে পারেনা।

সম্পূর্ণ নিশ্চয়তায়, জনাব স্পীকার, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়।

উপরন্তু, আমাকে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির এশিয়ান এবং প্যাসিফিক এফেয়ার উপকমিটি ১১ মে'র পূর্বে উদ্ধৃত করতে দিন।

আমরা সিনেটর কেনেডিকে প্রদর্শন করতে বলেছি কারণ শরণার্থী দের উপর অসমাপ্ত কাহ তার উপকমিটি কর্তুক করা হয়েছে।সিনেট কমিটিতে মানুষের উপর এবং যুদ্ধ পরিচালিত এলাকায় মানবিক চাহিদায় আইনজীবী নীতির প্রভাব প্রকাশ করতে। সিনেটর পরিক্ষিত

নিরপেক্ষতার নামে, আমাদের সরকারের মধ্যে কেউ বলেছে আমরা অবশ্যই আজ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত নই। কিন্তু আমরা যুক্ত।আমাদের অস্ত্র হিংস্রতায় যুক্ত হয়েছে। আমাদের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অবদান রেখেছে এবার আজ আমাদের সরকার, সর্বোচ্চ অবস্থায়,সাহায্যের চেয়ে বেশি আলোচনায় যুক্ত। অতএব আমরা যুক্ত।

| পার্ট ১৩, ৩৩৮ পৃষ্ঠা |

ঐ বিতর্কে দুটি সাধারণ তথ্য সজোরে উপস্থাপন করা হয়। প্রথমত, যারা নির্বাচন জিতেছে তাদের দমন করতে পাকিস্তান সরকার দ্বারা অনুসৃত নিছক শরণার্থী সংখ্যাই পাশবিক নীতির অকাট্য প্রমাণ। এবার গত কয়েক সপ্তাহে হিন্দু শরণার্থী দের পরিষ্কার বৃদ্ধিতে জেহাদের দায়িত্ব নিয়েছে বোঝা যায়। এখন ভারতে ৫ মিলিয়ন শরণার্থী রয়েছে সাথে প্রতিদিনই অনেকেই বর্ডার পার হচ্ছে। শরণার্থী দের প্রস্থচ্ছেদের সাথে আমার পরিচালিত ইন্টার্ভিউ এর ভিত্তিতে,আমি এখন বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী দের জীবন ধ্বংস করতে একটি পূর্ব নির্ধারিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে কারণ বহু পরিমাণে প্রফেসর, ছাত্র ছাত্রী এবং আর্মি দ্বারা যেকোনো পার্থক্যে হত্যা।

উপরন্তু, আর্মি দ্বারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অনুপ্রাণিত এবং উজ্জীবিত করতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সন্ত্রাস রাজত্ব আকস্মিক হিন্দু প্রধান শরণার্থী দের উত্থান থেকে প্রসূত হয়। এই উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান, ১০ মিলিয়ন হিন্দু ছোট সংখ্যালঘু ছিল এবং এটা তর্ক করা বোকামি যে বাঙ্গালী তার ভূখণ্ডে অবাঙ্গালিদের বিরুদ্দগে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যাহক আমি বিশ্বাস করি যে, দীর্ঘ সংরক্ষিত ভাবাবেগ মানুষের ইচ্ছার ব্যাহত হওয়াত জ্বলে উঠেছিল। এবং বাঙ্গালির সংরক্ষিত হিংস্রতার মতোই ভয়ংকর ছিল সম্ভবত,কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো পদক্ষেপ যাচাই করতে তারা ব্যবহৃত হয়নি। 

      মানবজাতির একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়:

বিতর্ক অগ্রসর হয়েছে যে বিশ্ব-সমাজ ভোগান্তি উপশম করতে কোনো ব্যাবস্থা নিতে পারেনা এবং নেয়া উচিত নয় কারণ এটি পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়।

পূনরাবৃত্তির ঝুকিতে আমাকে আবার শরণার্থী দের দিকে যেতে দিন। ভারতীয় উৎস হতে সমসাময়িক, একমাত্র উৎস যে সত্যিই কথা বলতে পারে কর্তৃত্বের সাথে, এখন ৫ মিলিয়ন দাড়িয়েছে। এটা তর্ক করা যায় না যে,একটি নীতি যা পর্যাপ্ত সন্ত্রাস উৎপাদন করে ৫ মিলিয়ন মানুষকে পার্শ্ববর্তী দেশে উড়ে যেতে বাধ্য করে তা যথাযথ ভাবেই একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটি শব্দার্থক নিরর্থক অভ্যন্তরীণ নীতি ডাকা যা শুধুমাত্র শরণার্থী তৈরি অব্যাহত রাখে এবং যার আকার দিনে ১০০,০০০ দাঁড়ায়। এটা তর্ক করা যায় না যে এই অবস্থাকে ভারতে রাখা অবিশ্বাস্য আলিঙ্গন বিশ্বের বৈধ উদ্বেগ হতে পারেনা।

সম্পূর্ণ নিশ্চয়তায়, জনাব স্পীকার, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়।

উপরন্তু, আমাকে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির এশিয়ান এবং প্যাসিফিক এফেয়ার উপকমিটি ১১ মে'র পূর্বে উদ্ধৃত করতে দিন।

আমরা সিনেটর কেনেডিকে প্রদর্শন করতে বলেছি কারণ শরণার্থী দের উপর অসমাপ্ত কাহ তার উপকমিটি কর্তুক করা হয়েছে।সিনেট কমিটিতে মানুষের উপর এবং যুদ্ধ পরিচালিত এলাকায় মানবিক চাহিদায় আইনজীবী নীতির প্রভাব প্রকাশ করতে। সিনেটর পরিক্ষিত

নিরপেক্ষতার নামে, আমাদের সরকারের মধ্যে কেউ বলেছে আমরা অবশ্যই আজ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত নই। কিন্তু আমরা যুক্ত।আমাদের অস্ত্র হিংস্রতায় যুক্ত হয়েছে। আমাদের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অবদান রেখেছে এবার আজ আমাদের সরকার, সর্বোচ্চ অবস্থায়,সাহায্যের চেয়ে বেশি আলোচনায় যুক্ত। অতএব আমরা যুক্ত।

# এখন সেখানে ৫ মিলিয়ন শরণার্থী দ্বারা ভারতের ভিতর পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সমূহের উপর সিনেটরের বিবৃতি থেকে দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে।আমার উপকমিটির সাক্ষ্যের পূর্বে প্রকাশ হয় যে, আমেরিকান সাহায্য পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণে কাজে লাগে। আমাদের ৫ বিলিয়নের সহায়তা অকথ্য অন্তর্বেদনায় এখন সেই অঞ্চলে চলমান।

উদাহরণস্বরূপ,  হ্যারিকেন এবং বন্যা দূর্গতদের জন্য গত শীতে ত্রাণ বণ্টনের জন্য সরবরাহকৃত আমেরিকান নৌযান বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞের অভিযানে সৈন বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমি তর্ক করেছি যে, এগুলো এর অনেক বিষয় ধারণাটি ধ্বংস করে যে এটি কেবলমাত্র পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বরং এটি এখন মানবতার অভ্যন্তরীণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্ব সম্প্রদায় অবশ্যই আইন সর্বস্বতার পিছু হটবে না।সামরিক সরকারে আমেরিকার সকল সহায়তা বন্ধ করতে হবে।

জনাব স্পীকার, শোকাবহ ঘটনার মাত্রার আলোর ভেতর এটি নির্দয় প্রতীয়মান হতে পারে এবং নিষ্ঠুর সামরিক সরকারে আমেরিকান সাহায্য বন্ধ করা।অনেকেই শুনেছেন এবং জানেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই অকথ্য নির্মমতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ জাগ্রত রয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলো কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্য চালিয়ে যাওয়া এবং বৃদ্ধি করা। এটা সর্বোপরি এখন পর্যন্ত সার্বভৌম জাতির বৈধ সরকার এবং যখন এই শাস্তিদান বোধগম্য হবে যে, প্রিয় চাবকানি অপ্রতিহত ভাবার মাধ্যম এবং সামরিক সাহায্যের পরম বিলম্ব এবং এমনকি খাদ্য সহায়তা একই আলোয় দেখা যায়নি।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের চলমান যুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিদিন ২ মিলিয়ন করে খোয়াতে হচ্ছে। এমনকি উপযুক্ত সময়ে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক সঞ্চয় করেনি। অতএব আমেরিকা কিংবা বিশ্বব্যাংক থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য বধ করার ধারাবাহিতা রক্ষা প্রয়োজন। জেনারেল ইয়াহিয়া সম্প্রতি কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ বিবৃতি তৈরি করেছেন এবং আমি বুঝেছি তিনি যুক্তরাষ্ট্র কে সাহায্যের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।যাহক, আমাদের নিরপেক্ষ হতে হবে দলিলে যথাযথ কথায় এবং কারণ আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতা অর্থযোগান কিংবা ভর্তুকি দিতে পারব না। আমেরিকার সহায়তা, আমার উপকমিটিরর পূর্বে প্রফেসর ডরফম্যানের সাক্ষ্যের অবগতিশ সামরিক তৎপরতার ধারাবাহিতার জন্য পূর্বশর্ত।  এটা অবশ্যই, অতএব, কলস্টবল বন্ধ থাকবে যতক্ষণ না বাইরের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষকরা নীতির পরিবর্তন নিশ্চিত করছেন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা।
.
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের ঘাটতি ছিল কারন বেশির ভাগ পুলিশ নদী পাহারা দিচ্ছিল যাতে কলেরায় মারা যাওয়া কারো লাশ নদীতে না ফেলা হয়। 
স্টার রিপোর্ট , কৃষ্ণ নগর, ভারত এই ভয়াবহ বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন-
এই গুজব টি ছড়িয়ে পরেছে যে পাকিস্তানি এজেন্টরা বর্ডার এর ২০ মেইল এলাকা জুড়ে পানিতে কলেরার জীবাণু মেশাচ্ছিল যাতে তা মহামারির আকার ধারন করে। 
গতকাল এক মুসলিম ৫০০ লোকের হাতে গন পিটুনি খায় যখন এই খবর টি ছড়িয়ে পরে যে সে কলেরা জীবানুর একটি বোতল নিয়ে তা কূয়ার পানিতে মিশিয়েছে।
মাননীয় স্পিকার, আমার ধারনা এসব গুজব মোটেও সত্যি নয়, কিন্তু মানুষ এসব বিশ্বাস করছে। কিন্তু এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কলেরা মহামারি আকার ধারন করেছে এবং আমাদের অতি দ্রুত কোনো ব্যাবস্থা নিতে হবে। 
এই রোগ যাতে মহামারি আকার ধারন না করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিতে হবে।
এটি কখনোই একতরফা ভাবে যুক্তরাষ্ট্র এর পক্ষে করা সম্ভব ছিলনা। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রেফ্যুজি দের সংখ্যা কমার বদলে বেড়েই যাচ্ছল যা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছেনা। 
এছাড়া এটাও সহজে বোঝা যাচ্ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে কলেরা আক্রান্ত দের সংখ্যা অনেক। আমরা আসলে ভারতে কলেরা আক্রান্ত দের দেখার মধ্যে দিয়ে নামে মাত্র একটি পরিমান দেখতে পাচ্ছি। 
পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়া বাকি ছিল-
পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আরেকটু স্থির হবার কথা ছিল অথবা অবস্থা হয়ত আরো খারাপের দিকেই যাচ্ছিল, আমি প্রচন্ড ভাবে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলাম, যেভাবে রেফ্যুজি দের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল তাতে বিশ্ব সংস্থার পক্ষে তাদের আর খাদ্যের যোগান দেয়া অস্মভব হয়ে পরছিল।
এছাড়া শুধু খাবার ই নয়, বাসস্থান,চাকরি, পয়নিষ্কাশন ব্যাবস্থা আরো অন্যান্য যেসব সুবিধা মানুষের বেচে থাকার জন্য দরকার সব কিছুর ই অভাব ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের খাবার এর চাহিদা মেটানোর জন্য রিলিফের ব্যাবস্থা করা গেলে তাহলে তা এত ব্যায়বহুল হতনা। 
এই দুর্ভিক্ষের সমূহ সম্ভাবনা ও তাতে ৩০ লাখ মানুষ যদি মারা যায় তাহলে পূর্ব পাকিস্তান আর স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যেতে পারবেনা। 

মহামান্য স্পিকার, আমাদের এটাও ভাবতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক না হলে সেখানে রাজনৈতিক অবস্থা কেমন হবে। আর্মিদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে থাকা পূর্ব পাকিস্তান দিন দিন একটি ভুতূরে শহরে পরিণত হচ্ছিল।
আওয়ামিলীগ এর নেত্রিত্ত থেকে আমরা শিখতে পারি গন্তন্ত্র আসলে কি এবং তারা কিভাবে সঠিক উপায়ে গনতন্ত্রের প্রয়োগ করেছিল। 
বন্যা ও সাইক্লোন এর সময় সেই দূরযোগ মোকাবেলায় পাকিস্তান বাহিনি উপযুক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেনি, ২৫ মার্চ , ১৯৭১ এর বর্বরতার মাধ্যমে তারা আসলে প্রমান করেছিল, রিলিফ এর ব্যাপারে তাদের উপর ভরসা করা যাবেনা, 
এই মিলিটারি সরকারের আমেরিকার কোনো সাহায্য গ্রহন করার মানে হল, মানুষের বহু আকাঙ্কখিত গনতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটা, সাধারন নির্বাচন প্রথার বিলুপ্তি ঘটা, কারন এই একরোখা সামরিক সরকার তা চায়না।
ভারতের চমকপ্রদ জবাব
পাকিস্তান সরকারের তৈরি করা দুর্দশা গ্রস্থ পরিস্থির জবাব ভারত অনবদ্য ভাবে দিয়েছিল। পাক হানাদার বাহিনির বর্বরতার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করে ও রেফ্যুজিদের আশ্রয় দেয়। ভারত সরকার এর ব্যাবহার ছিল নৈতিক ও মানবতাবাদি। প্রথম রিফ্যজি যখন ভারত সীমানার কাছে আশ্রয় গ্রহন করে তখন ই ইন্দিরা গান্ধী যথাযথ ব্যাবস্থা নিয়েছিল।
কিন্তু ভারতের পক্ষে প্রতিদিন লাখ লাখ রেফ্যুজিকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব ছিলনা। ভারতের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে যেটি পূর্ব পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তারা ধন সম্পদে অতটা সমৃদ্ধশালী ছিলনা। তাদের নিজেদের ই ছিল ছিল খুব অল্প যা তারা রফ্যিজদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। রেফ্যুজিদের জন্য কোনো চাকরির সুযোগ ও ছিলনা। কলেরা ও তাদের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল,গত কিছুদিন ধরেই আমি লক্ষ্য করছিলাম যে বর্ডার এর কাছে রেফ্যুজিদের ৫ মাইল লম্বা লাইন ছিল।
আমেরিকা সাহায্য পাঠালেও ১৫ মিলিয়ন রেফ্যজি কে ৩/৪ দিন এর বেশি খাদ্য পাঠানো সম্ভব ছিলনা। তাই ভারত সরকার জানায় এই অবস্থার একমাত্র সমাধান পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি অতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা।
পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আসলে কি ঘটছিল-
মহামান্য স্পিকার আমি এটা জানার চেষ্টা করেছি পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আসলে কি ঘটছে, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সাথে কথা বলে , আমি জানতে পেরেছি যে,দেশে 'শান্তি কমিটি'' প্রবেশ করেছিল, যারা আমাদের বাড়িঘর এ আগুন দিচ্ছিল ও লুটপাট চালাচ্ছিল, আর আমরা বাঁধা দিলে পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের গুলি করে মারছিল।
'শান্তি কমিটি' আসলে কি? আসলে তারা ছিল স্থানীয় দুষ্কৃত কারি যারা পাকিস্তানি আর্মির নির্দেশে এমন লুটপাট ও অরাজকতা তৈরি করছিল। পাকিস্তান সরকার বলেছিল দুষ্কৃত কারি দের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যাবস্থা নেয়া হবে, কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি বরং এসব নাশকতায় উশকানি যোগাচ্ছিল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, রেফ্যুজিদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু ধর্মের । ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনি যে গনহত্যা চালিয়েছিল, যেটাকে তারা 'আইন এর প্র্য়োগ' বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে, এখনো সেই অবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং তারা নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করছিল।
এই অবস্থায় এটা আশা করা ভুল যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে বা পাকিস্তান সরকার নির্বাচিত আওয়ামীলীগ সরকার এর হাতে ক্ষমতা তুলে দিবে। এর জন্যি তারা মার্শাল ল- ১৪৮ জারি করে। পাকিস্তান অবজারভার এ ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত একটি সংবাদ এর ক্ষুদ্র অংশ তুলে ধরা হল-


সরকারি সম্পত্তি বিনষ্টকারিদের মৃত্যু দন্ড দেয়া হবে।।

১- যেকোনো ব্যাক্তি বা সংগঠন যারা সরকারি রাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিযোগাযোগ, টেলিগ্রাফ, হ্রদ বা যেকোনো রকম সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে বা করার চেষ্টা চালিয়েছে, MLR- 1414 এর অধীনে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।
২- সেই এলাকা বা আশেপাশের এলাকায় বসবাস্কারী বাসিন্দা দের কেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। 
মহামান্য স্পিকার, সরকারের বিরুদ্ধে এমন কর্মকাণ্ড আমাদের ইউরোপ ট্র্যাজিডির কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া আমার মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানের রিলিফ এর খাদ্য বন্টন কর্মসূচী কোনো আন্তরজাতিক সংস্থার মাধ্যমে করা উচিত ছিল, আর্মিরা পূর্ব পাকিস্তানে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তাতে মনে হয়না যে তারা খাদ্যের সুষম বন্টন করবে। এর চেয়েও বড় বিষয় হল, পূর্ব পাকিস্তানের ভীত সন্ত্রস্ত লোকেরা এসব পাক হানাদার বাহিনীর কাছথেকে খাবার সংরহ করার মত সাহস পাবে কিনা। নভমবরের ভয়াবহ বন্যা ও সাক্লোন এর পরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে বাঙ্গালিরা পাক বাহিনীর কাছ থেকে কোনো রিলিফ নেয়নি। ২৪ মে, ১৯৭১ এ একজন বাঙ্গালির কাছেই গোপন সূত্র এই খবর পাওয়া গেছে।
তাই এভাবে সাহায্য পাঠানোর কোনো দরকার নেই কারন তা শুধু আর্মিদের কাছেই থেকে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক রেফ্যজিদের সাথে কথা বলে, আমি জানতে পেরেছি যে তারা কেউ ই আর্মিদের কাছ থেকে রিলিফ নিতে আগ্রহী নয়।
উপসংহার
জনাব স্পিকার পূর্ব পাকিস্তানের উপর ঘটে যাওয়া এই নারকীয় অত্যাচার, বন্যা, সাইক্লোন এসব কিছু মোকাবেলা করে তারা যেনো এগিয়ে যেতে পারে বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে ও এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।
.

.
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এস৯৬৪০         কংগ্রেস-সম্পর্কিত বিবরণী সিনেট     ২২শে জুন,১৯৭১ 
               পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি 

জনাব কেনেডী,মাননীয় রাষ্ট্রপতি,আমেরিকার জনগণ ও কংগ্রেস আবার-ও ভুলে পথে চালিত হয়েছে-এবার পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রশ্নে।
যেহেতু এপ্রিলে একদম গোড়ার দিকে,আমাকে বার বার-ব্যক্তিগত আলোচনা এবং সরকারী পত্রাবলিতে নিশ্চিত করা হয়েছে-যে আমাদের সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করছিলো না।আমি জানি অন্যান্য সিনেটরদের-ও একই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।উদাহরণস্বরূপ,২০শে এপ্রিল আমাকে একটি চিঠিতে রাষ্ট্রবিভাগ বলেছেঃ 
১৯৬৫ সালে যেহেতু আমরা পাকিস্তানে মানচিত্র সহায়তায় একটা সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি,আমরা পাকিস্তানে সামরিক উপকরণের কোনো মারাত্মক মারণাস্ত্র সরবরাহ করিনি।গত অক্টোবরে আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মারণাস্ত্র পাকিস্তানের নিকট বিক্রয় করার একবার একটি ব্যতিক্রম ঘোষণা করেছিলাম।এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুই প্রদান করা হয়নি বা এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।গত ৬ সপ্তাহে এই বিষয়ে কোনো প্রায়োগিক আলোচনা সংগঠিত হয়নি।বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য রাখা হয়েছে।
উপরন্তু,আমাদের নগদ ও ধারে পাকিস্তানের নিকট অ-প্রাণঘাতি সামরিক মারণাস্ত্রের সাথে সাথে কিছু খুচরা যন্ত্রাংশ ও গুলি বিক্রয়ের একটি পরিমিত কর্মসূচি আছে।প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে ২৫-২৬শে মার্চে যখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হয়েছে এই সামগ্রীগুলোর কোনোটাই পাকিস্তান সরকার বা তার সংস্থার কাছে বিতরণ করা হয়নি।এবং বর্তমানে এমন কোনো বিলির পরিকল্পনা নেই।
মাননীয় রাষ্ট্রপতি,এখন আমরা সংবাদ লিপি থেকে জানতে পেরেছি,গত রাতে পদ্মা নামে একটি পাকিস্তানী জাহাজ,বৈদেশিক সামরিক বিক্রয় চুক্তির অধীনে পাকিস্তানের নিকট বিক্রীত মার্কিন সামরিক সামগ্রী নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।স্পষ্টতই,এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃত নীতির উলঙ্ঘন না,এবং কিছু সূত্রমতে,এটাই শেষ না।
এটা দ্বিমুখীতা,অযোগ্যতা বা দুটোই হোক না কেনো,পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের চালান পাঠানোতে নীতির উলঙ্ঘন হয়।এবং আরো খারাপ,এটা সামরিক ক্রিয়াকলাপে আরো ইন্ধন জোগাবে,যা ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষেরও বেশি শরনার্থী ও অগুনিত সাধারণ জনগণের মৃত্যুর কারণ।গত শুক্রবার,পূর্ববাংলার জনগণের উপর মার্কিনদের কর্তৃক ব্যাপক হারে সরবরাহকৃত পাকিস্তানী সৈন্যের কর্মকান্ডে আমাদের সরকারের নীরবতা এবং আপাত উদাসীনতায় আমি আবারো আতংক প্রকাশ করেছিলাম।আজকে আমরা বুঝেছি যে এটা কেবল নীরবতা ও উদাসীনতা না,বরং কুকর্মে সহায়তার ধাপ,যা অযৌক্তিক।
কিন্তু মাননীয় রাষ্ট্রপতি,সবচেয়ে দুঃখজনক সত্য হল,আমাদের মহান রাষ্ট্র মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার থেকে সামরিক সরঞ্জামাদি পাঠানোতে অনেক বেশি উদগ্রীব। গত রাতে পাকিস্তানের জন্য সামরিক সামগ্রী দিয়ে বোঝাই করা একটি জাহাজ ছেড়েছ যখন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত,উভয় দেশে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন-যা দীর্ঘসূত্রিতা ও আমলাতন্ত্রের স্রোতে আটকে আছে।
কখন আমাদের মধ্যে একই মাত্রার অগ্রাধিকার,গুরুত্ববোধ জাগবে,যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সহায়তা পাঠানোতে যা স্পষ্টতই তৈরি হয়েছে বন্দুকের সংযুক্তির কারণে? 
এবং,আরো গুরুত্বপূর্ন,কখন আমরা অগ্রাধিকার দেয়া শুরু করব মিলিতভাবে কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে এমন ব্যাপক মানব সংকট যে দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছে সেই শক্তিকে সামলানোর? 
মাননীয় রাষ্ট্রপতি,যদি কংগ্রেস আর কার্যনির্বাহী শাখার কথায় বিশ্বাস রাখতে না পারে,যদি তাদের প্রতিজ্ঞা ও নিশ্চয়তা তাদের নিজেদের কর্মকান্ড দ্বারা লঙ্ঘিত হয় তাহলে আমরা অনিচ্ছাপূর্বক এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কংগ্রেসের সেসব প্রতিজ্ঞা ও নিশ্চয়তা আইনমোতাবেক লিখিত দেয়া উচিত,যা সহজে লঙ্ঘন করা যাবে না।
 
.
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আর্মস টু পাকিস্তান: ফ্রাঙ্ক চার্চের রিপোর্ট এস৯৭২৪ :- 

 পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন-কামী বাঙালিদের মধ্যকার যুদ্ধের সুত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট সিনেট ফরেন রিলেশন কমিটিকে অফিশিয়াল নীতি হিসেবে জানায় যে- যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্রের চালান স্থগিত করবে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরো বলে, ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স তাদের আরো জানিয়েছে যে ২রা মার্চ যুদ্ধ বাধবার পর থেকে পাকিস্তান বা তাঁর এজেন্টদের কোনো সামরিক পণ্য পাঠানো হয়নি এবং পরবর্তীতে পাঠানোর কোনো তালিকাও তাদের নেই। এ রকম পরিকল্পনা না থাকলেও সেসব চালান যে পাঠানো হয়েছে  তা সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ ২২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশ করেন। তিনি সুন্দরবন ও পদ্মা নামে দুটি পাকিস্তানী জাহাজের চালানপত্র দেখান যা নিউ ইয়র্ক বন্দর থেকে ৮মে ও ২২ জুন ছেড়ে যায়। নিচে ২২ জুনের কংগ্রেসনাল রেকর্ড থেকে সিনেটরের মন্তব্য অতিরিক্ত দলিল-পত্র সহ দেয়া হল। 
মি: চার্চঃ “মিঃ প্রেসিডেন্ট, আজ সকালের নিউ-ইয়র্ক টাইমস অনুসারে, প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা স্বত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ উপকরণ পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। 


আমি জিনিসপত্র এবং এয়ারফোর্সের এসব চালান অন্তর্ভুক্ত করে ডেলিভারির তালিকাভুক্তির বিলগুলো দেখেছি এবং টাইমস আর্টিকেল এর সঠিকতা আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করতে পারি।আমি আজ যুক্তরাষ্টের রাষ্ট্রপতি হতে সরাসরিভাবে উপযুক্ত যুক্তরাষ্টের সংস্থা এবং কর্মকর্তাদের ডেকেছি মিলিটারি উপকরণগুলোর চালান বন্ধ করতে শীঘ্রই কার্যকলাপ গ্রহণের যা আটকানো ও সরানো এখনো আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে।পাকিস্তানি জাহাজ পদ্মাটি আজ বিকেলে নিউ ইয়র্কের পোতাশ্রয় ছেড়েছে এবং পূর্বনির্ধারিত, আমি অবগত আছি, আগামীকাল মন্ট্রিল ডক থেকে। যদি কোস্টগার্ড আমেরিকান জলে পদ্মা রুখতে অক্ষম হয়, তাহলে আমাদের এই নিষিদ্ধ চালান পুনরুদ্ধার করতে কানাডিয়ান সরকারের সহযোগিতা অনুরোধ করা উচিত।

নিউ ইয়র্ক টাইমস এর মিস্টার টেড এর প্রকাশিত কথার গুরুত্ব এর উপরে বেশি জোর দিতে পারা যাচ্ছেনা। পাকিস্তান সরকার এর প্রতি পাঠানো এই অস্ত্রের চালানগুলো সরাসরি আমেরিকান নীতির প্রতি অবজ্ঞা যা নিক্সন প্রশাসন দ্বারা সংজ্ঞায়িত ও ঘোষনাকিত।২৩ এপ্রিল,১৯৭১  বৈদেশিক সম্পর্কিত সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান এর নিকট পাঠানো একটি চিঠিতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট খোলাখুলিভাবে বিবৃতি দেয় যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রলায় থেকে আমাদের জানানো হয়েছে কোনরূপ সামরিক সরঞ্জামাদি পাকিস্তান সরকার বা তার দোসরদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছেনা যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে একটি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ২৫ মার্চ থেকে এবং এরকম অস্ত্রের কোন ডেলিভারি তাদের সম্ভাব্য তালিকায় ও নেই। এখানে স্পষ্টত মিস্টার জুলস এর দেয়া তথ্যের সাথে আমেরিকান পলিসি নিয়ে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর অফিসিয়াল বিবৃতি পারস্পরিক বিরোধী এবং এই পারস্পরিক বিরোধী বক্তব্য এই নিক্সন প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই অবস্থার পরিপেক্ষিতে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমি সবাইকে আহবান করছি সর্বসম্মতিক্রমে তাদের মতামত এর জন্য যে নিচের তথ্য উপাত্ত গুলোকে প্রিন্টেড রেকর্ড এ সংরক্ষণ এর জন্য।

প্রথমত, জনাব জুলসির নিউইয়র্ক টাইমস থেকে আর্টিকেল

দ্বিতীয়ত, করাচীর ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন থেকে মালপত্রে একটি বিল, পাঠানো হয়েছিলো পাকিস্তানের এম্বেসী, তারিখ ৮ এপ্রিল ১৯৭১,  সুন্দরবনে পাকিস্তানি জাহাজ করে মিলিটারি সামগ্রীর চালান অন্তর্ভুক্ত করে যেটা ৮ মে নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা করেছিলো।

তৃতীয়, একই কর্পোরেশনের একই বিল, সুন্দরবনের অতিরিক্ত মিলিটারি সামগ্রীর চালান অন্তর্ভুক্ত করে, তারিখ ১৬ এপ্রিল।

চতুর্থত, ডেক রশিদের একটি কপি, পূর্ব-পশ্চিম শিপিং সংস্থা থেকে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিরক্ষা আসাদন বিভাগ, তারিখ ২১ মে, পাকিস্তান হতে স্পষ্টত পদ্মায় চালানের জন্য গৃহীত মিলিটারি সামগ্রী তালিকাভুক্ত করে।

পঞ্চমত, একটি চিঠির কপি আমি আজকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পাঠিয়েছিলাম, তাঁর ঘোষিত নীতি জোরদার করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পণ্য নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পাকিস্তান পাঠানো 
( Tad Szulc) 

ওয়াশিংটন , জুন ২১ঃ 
নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পাকিস্তানে পাঠানো হল আমেরিকান সামরিক সরঞ্জাম । প্রশাসনিক ভাবে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পাকিস্তানের পতাকাবাহী ভাড়া করা একটি জাহাজ নিউ ইয়র্ক থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। 

তদন্তে পররাষ্ট্র বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান করেন, বিক্রিত বৈদেশিক সামরিক সরঞ্জামাদি নিয়ে অন্তত আরও একটি জাহাজ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তাঁদের ভাষ্যে উল্লেখিত সকল সামরিক সামগ্রীসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত মজুদ এর অংশ এবং এই চালানের কারণ হিসেবে আপাতত পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহের উপর  তিনমাসব্যাপী নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়বন সংক্রান্ত প্রশাসনিক  বিভ্রান্তিকে দায়ী করেন।
.
মধ্য আগস্টে নিউইয়র্ক থেকে করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য জাহাজ পদ্মা আটটি বিমান, প্যারাসুট এবং হাজার পাউন্ড ওজনের শত শত অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সহ জায়গা ও সামরিক যানবাহনের উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছিল।  
পাকিস্তানি নিবন্ধন করা আরেকটি জাহাজ সুন্দরবন অন্যান্য সামরিক সামগ্রী সহ সাঁজোয়া যানের কর্মীদের জন্য প্যান নিয়ে জাহাজের ম্যানিফেস্টো এবং সহযোগী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রপ্তানি লাইসেন্স মোতাবেক নিউইয়র্ক থেকে ৮ মে রওনা দেয়। এটা করাচিতে বুধবার পৌঁছানোর কথা। 
যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনী এসব জিনিসপত্র পাকিস্তানের কাছে বৈদেশিক সামরিক বিক্রয় আইনের বিধান অনুযায়ী বিক্রি করে। গত ২৫ মার্চ পাকিস্তানি ফৌজের সৈন্য, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আদেশ করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে পাকিস্তানের কাছে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এবং ১৯৬৭ সালে প্রবর্তিত কর্মসূচি “পর্যালোচনার অধীনে” রয়েছে। 
আজ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা পদ্মা ও সুন্দরবনের যাত্রার ব্যাপারে জবাব দিয়েছেন, তারা বলেন যে বসন্তে পশ্চিম পাকিস্তানে কঠোর নিপীড়নবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন শুরুর কিছু পরেই পাকিস্তানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটি প্রশাসনের সরকারি নীতি অনুযায়ী বজায় রয়েছে।  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের হিসেব অনুযায়ী অন্তত ২ লাখ পশ্চিম পাকিস্তানি পরের যুদ্ধে মারা যায় আর ৬ মিলিয়ন শরণার্থী ভারতে পালিয়ে যায়।  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ এক সাক্ষাতকারে বলেন যে তারা ২৫ মার্চের পরে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জামের চালানের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না।

তারা স্বীকার করেছেন যে এই ধরনের চালানে ঘোষিত নীতির লঙ্ঘন হবে। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তাগণ বলেন যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাদের জানানো হয়েছে যে ২৫ মার্চ থেকে কোন সামরিক সরঞ্জাম বৈদেশিক বিক্রয় নীতির অধীনে “পাকিস্তানি সরকার অথবা এর প্রতিনিধির” কাছে  বিলি করা হবেনা। 
কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তারা বলেন যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সাথে আলোচনায় এই নীতি পুনরব্যক্ত করেছে। পাকিস্তানি দুতাবাসের কাছে পেশকৃত মালবোঝাই এর বিল অনুযায়ী, সুন্দরবনে তুলে দেয়া মালামাল নিউ ইয়র্কের ডকে ২৩ এপ্রিল এবং পদ্মার মালালাল সমূহ ২১ মে গৃহীত হয়, পেন্টাগনের বিবৃতি কিভাবে এর সাথে পুনর্মিলিত হয় তা তারা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।   

পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিরক্ষা আসাদন বিভাগের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম আম্রাম রাজার কাছে জাহাজিদের থেকে যোগাযোগের ২টি জাহাজের ডক রসীদ সহ ২১মে পাঠানো হয়েছে। 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, চালানের ব্যাপারে গত শনিবার এবং আজ আবার সব তদন্তের উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কাছে। কর্মকর্তারা লোকসানের মুখেও চালানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা বিভাগের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানে কোন বিক্রয় বা বিলির অধিকার নেই এবং বিদেশ থেকে ক্রয়কৃত সরঞ্জামের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সিনেটর চার্চের জিজ্ঞাসায় তারা কোন মন্তব্য করেনি যেহেতু ডক্সাইড বিলি ও আসল চালান মার্চের ২৫ তারিখের পরে হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ, আইডাহোর ডেমোক্র্যাট সেক্রেটারি স্টেট উইলিয়াম পি রজারসকে অনুরোধকৃত তথ্য অর্থাৎ সামরিক সরঞ্জামের পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় লাইসেন্সের অধীনে চালানের ব্যাপারে ১৭ জুনের চিঠির এখনও জবাব দেয়নি।
সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সদস্য চার্চ জনাব রজারসকে উপদেশ দেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু সরঞ্জামের জন্য লাইসেন্স নং ১৯২৪২ ইস্যু করেছে।
সুন্দরবন জাহাজে বোঝাই মালামালের বিলের চেক দেখিয়েছে যে এই লাইসেন্সের অধীনে  
১১.৮৯৫ পাউন্ড ওজনের ২৮ স্কিড যন্ত্রাংশ রয়েছে। এর বেশি বর্ণনা পাওয়া যায়নি। 
কিন্তু সুন্দরবন জাহাজের বিশেষ করে সামরিক বাহনের জন্য যন্ত্রাংশ ও জিনিস্পত্রের জন্য অপর একটি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে। সুন্দরবন জাহাজ ডক্সাইড বিতরন তালিকা অনুযায়ী মোট ২১ টি আইটেম বহন করে, যার আবরন ও কারটন গুলো “যন্ত্রাংশ ও জিনিসপত্র’’, “স্কিড ও যন্ত্রাংশ” , “বাক্স” ও “যন্ত্রাংশ” হিসেবে নির্দিষ্ট করা ছিল।  
বিমান ও প্যারাসুট তালিকাভুক্ত ছিল। 
পদ্মার জন্য ডকসাইড বিতরন তালিকায় দুটিতে চারটি করে উড়োজাহাজ, ১১৩টি প্যারাসুট ও যন্ত্রাংশ, অটো যন্ত্রাংশ, অন্যান্য জিনিসপত্র, স্কিড এবং কাঠের বাক্স লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
১৪,১১৩ পাউন্ডের ক্রেট, বান্ডেল ও যন্ত্রাংশ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র রবার্ট জে ম্যাকক্লস্কির ভাষ্য অনুযায়ী পাকিস্তানের কাছে সামরিক বিক্রয় শুরু হয় ১৯৬৭ সালে, যা প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন এর কাছাকাছি। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে সামরিক চালানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটা যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারত উভয়ের কাছে অমারাত্মক সরঞ্জাম বিক্রয়ের ব্যাপারে ওই বছর রাজি হয়। 
.
অক্টোবর,  ১৯৭০ সালে প্রশাসন একটি "ব্যতিক্রমী" অপ্রকাশিত এফ-১০৪ যুদ্ধ বিমান, বি-৫৭ বোমারু বিমান এবং বহনযোগ্য oshro-shosro(বাংলাটা লিখতে পারছিনা) পাকিস্তানে বিক্রয় করতে সম্মত হয়েছিল। যাইহোক, পররাষ্ট্র দপ্তর(state department: the department in the US government dealing with foreign affairs.) জানিয়েছিল যে, কোন ধরনের "ব্যতিক্রমী" সরঞ্জাম বিতরন করা হয়নি।
কিন্তু প্রামাণিক সুত্র, যাদের চিহ্নিত করা যায় নি, জানায় যে ১৯৬৭ সাল থেকে ৩০ এপ্রিলের মাঝে বিমান বাহিনী একাই ৪৭,৯৪৪,৭৮১ পরিমাণের সামরিক সরঞ্জামাদি পাকিস্তানে বিক্রয় করেছে।
ডেনভারে বিমানবাহিনীর হিসাব ও অর্থ কেন্দ্রের সদরদপ্তর থেকে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগকে পাঠানো একটি বার্তার প্রতিবেদন "সকল বিদেশী সামরিক বিক্রয়ের তালিকা অবমুক্ত-করন, ঘটনার মূল্য, সংগৃহীত অর্থ, উদ্ধার ও অনুদ্ধারিত অবস্থা দেখানো। 
ডেনভার সদরদপ্তররের প্রধান বৈদেশিক সামরিক বিক্রয় শাখার হিসাবাধাক্ষ ইলাইন বি. লভেনথল কর্তৃক সাক্ষরিত বার্তাটির শিরোনামঃ সামরিক বিক্রয়ের লেনদেন এবং বিতরনের বিস্তারিত তালিকার USAF বাবৃতি।
অবস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল, পূর্বে ধার্যকৃত পাকিস্তানের সামরিক ক্রয়ের পরিমাণ ২৫,৬৭৯,৬৫৪.১০, মোট অনুদ্ধারিত অর্থের পরিমাণ ২১,৭৩০,৭৪০.০৭ এবং তারিখানুযায়ী নগদের পরিমাণ ২৪,৩৪২,৭৮২.৩৭।
পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা কখন এই প্রতিবেদনটি করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারেনি।
বিমানবাহিনীর প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার ৩১ মে ১৯৭১ সালের মাঝে বা এর আগে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের জন্য আরও ৩,৩৭৬,২৫৩.৫১ পরিমাণ স্থানান্তর করতে হয়েছিল।
প্রতিবেদনের  মুল বিষয় দেখায় যে, ১৯৭১ সালের মে মাসে ৪০৪,১১৬.৪৯ পরিমাণের একটি চেক পাকিস্তান থেকে গ্রহন করেছিল। 
প্রামাণিক সুত্র জানায় যে পাকিস্তানে অতিরিক্ত বিক্রয়ের "সকল সম্ভাবনা" সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী দ্বারা হয়ে থাকতে পারে।
ইস্ট-ওয়েস্ট শিপিং এজেন্সির মুখপাত্র, পদ্মা ও সুন্দরবনের জন্য নিউ ইয়র্ক এজেন্ট, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, পদ্মায় সম্প্রতি কয়েকটি যাত্রায় পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম এসেছিল, অতিসম্প্রতি ২২মার্চ করাচিতে প্রদান করেছিল যা পূর্ব পাকিস্তানে সেনা হামলার তিনদিন আগে। 
২৫ মার্চ নিষেধাজ্ঞা জারির পর পদ্মার উপর দিয়ে প্রথম যাত্রায় করাচিতে সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিষেধাজ্ঞার পর সুন্দরবনের উপর দিয়ে চলতি যাত্রাটিও এধরনের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ায় প্রথম। কিন্তু প্রমাণিক সুত্র জানায় যে পাকিস্তানের জন্য সামরিক সরঞ্জামাদি সহ অন্যান্য জাহাজ পূর্ব ও পশ্চিম উপকুল বন্দর থেকে ২৫ মার্চ জলপথে যাত্রা করতে পারে।

বহনপত্র/মালপত্রের রসিদ
Forwarding agent-shipper's references: Ref. Exp: 63942MVF Inter-Maritime Forwarding Co., Inc.. 30 Church St., N.Y.
Shipper: Embassy of Pakistan (Defense Procurement Div.), Washington, D.C.
Consigned to order of: C/O Embarkation Headquarters, Karachi. Pakistan.
Address arrival notice to: Commandant Officer, Central MT Stores Depot Golra. C/O Embarkation Headquarters, Karachi, Pakistan.
Also notify: None.
Vessel: S.S. Sunderbans (National Shipping Corp.).
Pier: No. 36 East River.
Port of loading: New York, N.Y.
Mark and numbers: E P: 63942 ; BAC-1/19, BAF-I/8, BAD-1. Number of packages: 28.
Description of packages and goods: Skids, parts and accessories for military vehicles (claw screw can control).
Gross weight in pounds: 11,895.
Dated at New York: 4-8-71.

বহনপত্র/মালপত্রের রসিদ

Forwarding agent-shipper's reference:
Ref Exp: 53950 MVP, Inter-Maritime Forwarding Co., Inc., 30 Church St., N. Y.
Shipper: Embassy of Pakistan (Defense Procurement Division),Washington, D.C.
Consigned to order of: C/O Embarkation Headquarters, Karachi, Pakistan.
Address arrival notice to: Commandant Officer, Central MT Stores Depot Golra, C/O Embarkation Headquarters, Karachi, Pakistan.
Also notify: None.
Vessel: SS. Sunderbans (National Shipping Corp.) Pler: No. 36 East River.
Port of loading: New York.
Marks and numbers: E P: 63950, BAG-1/9, UNI-I/13, BAD-I.
Number of packages: 23 Description of packages and goods: Pieces (22 skids, Ictn.), parts and accessories for military vehicles (shaft, screw, mount knob).
Gross weight in pounds: 18, 171.
Dated at New York: 4/16/71.

( রসিদের ঠিকানা বাংলা করিনি।) 
.
ইস্ট ওয়েস্ট শিপিং এজেন্সি. বিভাগ
নিউ ইয়ার্ক এন. ওয়াই.

পাকিস্তাত দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডি.সি. সতর্কতাঃ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আকরাম রাজা 
যুক্ত করা হয়েছে 
প্রতিরক্ষা সংবাদ বিভাগ 
জনাব – গত সপ্তাহে বীপনন কারীর তথ্য অনু্যায়ী বন্দর রশিদের প্রেরিত অনুলিপি পেয়ে আমরা খুসি হয়েছি। ২১ মে ১৯৭১
আমরা আপনাকে উল্লেখিত প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করতে অনুরোধ করছি, আপনার একান্ত বাধ্যগত

ইস্ট ওয়েস্ট শিপিং এজেন্সি. বিভাগ
--------------

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনেট
ওয়াসিংটন ডি. সি. ২২ জুন ১৯৭১

রাষ্ট্রপতি
হোয়াইট হাউজ
ওয়াসিংটন ডি.সি

শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতিঃ এটা আমার নজরে এসেছে যে আজ বিকালে মন্ট্রিয়ালের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি জাহাজ পদ্মা নিউ ইয়ার্ক বন্দর ত্যাগ করেছে, যেটা মার্কিন যুক্ত্রাষ্ট্রের সরবরাহকৃত অস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও আনুসাঙ্গিক খুচরা যন্ত্রপাতি বহন করছে, যা এই সময় পাকিস্তান সরকারের জন্যে সকল অস্ত্র সামগ্রী নিষিদ্ধ বিষয়ক আমাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও নিতি লঙ্ঘন করছে। 

আমি পদ্মায় বোঝাই করা এই অস্ত্র সমূহ প্রতিরোধ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যার্থয়ায় সর্বোচ্চ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি । নিশ্চই আমাদের সরকারের প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে  ঘোষণা নীতি জারী করা উচিৎ । 

জানা গেছে যে, পদ্মা মনট্রিয়াল বন্দরে ভিড়বে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে যদি উপকূল রক্ষাকারি বাহিনী আমেরিকার জলসীমার পথিমধ্যে এটাকে বাধা না দিতে পারে, তাহলে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এই নিষিদ্ধ চালান আটকাতে আপনি কানাডা সরকারের সহযোগীতার গ্রহন করুন ।

আমি আশা করছি যে আপনি ওই মামেরিকান অস্ত্রগুলো পদ্মা থেকে সরাতে দ্রুত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন  



আপনার একান্ত বাধ্যগত
ফ্রাঙ্ক চার্চ
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\\পাকিস্তানে অস্ত্রের নতুন চালান প্রসংঙ্গে সিনেটর হার্টের মন্তব্য//

কংগ্রেশনাল রেকর্ড-সিনেট
এস ৯৭৬৪ তারিখ 									২৩ জুন, ১৯৭১
পাকিস্তানে পুনরায় মার্কিন সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে
সিনেটর হার্ট বলেন, “মিঃ প্রেসিডেন্ট, আজ প্রেস থেকে সংবাদ পেলাম, আমাদের প্রশাসন পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সরঞ্জামের চালান পুনরায় অনুমোদন করেছে। 
এ খবর গভীর বেদনার ও হতাশার।  সারা পৃথিবীর সামনেই এটি আর এখন কোন গোপন বিষয় নয় যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পাইকারি হারে হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে। আমি কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছি না যে, এই অবস্থায় আমাদের সরকার পাকিস্তান সরকারের হাতে আরো বেশী করে সামরিক সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছে। 
মিঃ প্রেসিডেন্ট, এটা অন্যান্যবারের মতো ‘স্বাভাবিক ব্যবসা’র সময় নয়। আমি জানি না কেন সরকার বুঝতে চাইছে না যে, বেশীরভাগ মার্কিন নাগরিক এই গণহত্যায় মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্টতায় অসুস্থ বোধ করছেন। নিশ্চিতভাবেই এটা এমন এক সংকটকালীন মুহূর্ত, যখন শুধু কিছু ত্রাণ সরবরাহ করে আমরা বসে থাকতে পারি না বরং বিশ্ব-বিশৃঙ্খলার বিপরীতে এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া আমাদের দায়িত্ব।  
এর সাথে সাথে এটাও আশংকার বিষয় যে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট বারবার তাদের বক্তব্যে সত্য গোপন করছে। তারা বিবৃতি দিয়েছিলো “২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হবার পর পাকিস্তান সরকার বা তার কোন এজেন্টকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় নি এবং আগামীতেও এরকম কোন কর্মসূচি নেই।“  
সরকারী নীতি নিয়ে গত সপ্তাহে এরকম সত্য গোপন ও ভুল তথ্য দেয়ার ঘটনাকে অত্যন্ত গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বিষয়ে কংগ্রেস ও জনগণের উদ্বেগ জানা সত্ত্বেও স্টেট ও নিরাপত্তা ডিপার্টমেন্ট এটাকে পাত্তা দেয় নি। হয় তাঁরা এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে এড়িয়ে গেছে অথবা এই চালান সংক্রান্ত অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়াদিকে তাঁরা গ্রহণ করেছে।
দু’টো ব্যাখ্যাই সমসাময়িকভাবে মার্কিন কংগ্রেস ও জনগণের প্রতি নির্বাহী বিভাগের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এটি তথ্য উন্মুক্তকরণের বিষয়ে সর্বোচ্চ বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
গতকাল এ প্রসংঙ্গে আলোচনা উত্থাপন করায় আমি ইডাহোর সিনেটর মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং উনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এই অস্বস্তিকর ব্যাপার সম্পর্কে নির্বাহী বিভাগের পূর্ণ ব্যাখ্যা দাবি করছি।
ঠিক কোন নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলো যে, ২৫ মার্চের পর কোন অস্ত্র ‘সরবরাহ’ করা হয় নি এবং এরকম আর কোন চালান প্রেরণের জন্য ‘তালিকাভুক্ত’  করা হয় নি, তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।“ 
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জুন ২৪, ১৯৭১ 			কংগ্রেশনাল খতিয়ান - যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট				এস৯৮৮৯

ইউ এস সামরিক সামগ্রী পাকিস্তানে পাঠানোর নিষেধাজ্ঞা

জনাব স্যমিংটন, জনাব রাষ্ট্রপতি , এই প্রবন্ধে উল্লেখিত “ইউ এস সামরিক সামগ্রী পাকিস্তানে পাঠানোর নিষেধাজ্ঞা” টেড স্যুলস দ্বারা লিখিত, যা উপস্থাপন করে ধারণাতীত আমলাতান্ত্রিক সংবেদলশীলতার  চিত্র ।  

এটি নির্বাহী শাখার আরো একটি গল্প যা কংগ্রেস বলছে এটা একই জিনিস করছে, তখন আমরা খুজে পেলাম  ভিন্ন কিছু হচ্ছে ।

জনাব স্যুলস প্রতিবেদন দেন নিউ ইয়ার্ক টাইমস এ তার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করে যে নূন্যতম একটি জাহাজ পাকিস্থানের পথে আছে যেটি সামরিক সরঞ্জাম বহন করছে যখন মালবাঈ বিমানের সাহায্যে আরেকটি চালান তৈরি করা হচ্ছিলো পাঠানোর জন্যে, যেখানে প্যারাসুট, বিমান ও সামরিক যানবহনের খুচরা যন্ত্রাংশ ছিলো ।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বিবৃতি সত্ত্বেও এই চালান তৈরি করা হয়েছে, সিনেট রেজুলেশানের ২১  কমিটিতে যেটা অনুলিপি করা হয়েছে, যে – 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অস্ত্র পাকিস্থান সরকারকে বা এদের দালালদের দেওয়া হবেনা যতক্ষন না পূর্ব পাকিস্থান থেকে যুদ্ধদশার প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি না পাচ্ছে, মার্চ ২৫-২৬, এবং ওইটাই এখন সিডিউল করা হয়েছে পাঠানোর জন্যে ।

আরো যোগ করা হয়েছে,ব্যাপার হচে যে চালানটি রাষ্ট্রীয় দপতর বরাবরয়ে গিয়েছিল অন্যথায় বোঝা যাচ্ছিলোনা না হচ্ছিলো অথবা  অন্যথায় যখন পথভ্রষ্ট কংগ্রেস সহকারী সেক্রেটারি এ্যাবশার, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে লিখছিলো এপ্রিলের ২৩ তারিখে, বিয়নের সাথে পাকিস্তানে সামরিক চালানে ব্যাপারে বলেন যে –

পরিকল্পনায় আর কিছুই ছিল না

জনাব স্যুলসের খবর অনুযায়ী, এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা এখন স্বীকার করেন যে এই চালানে ঘোষিত নীতির লঙ্ঘন করে, কিন্তু তারা মধ্যকার দন্দ্বের জন্যে  কোন প্রস্তাব ও নিতিমালার ব্যাখ্যা দেয়নি

পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপ কমিটিরর চেয়ারম্যানের হিসেবে, আমি গতকাল টেলিফোন করে রাজ্য এবং প্রতিরক্ষা সচিবের হয়ে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে  অনুরোধ করি; এবং সিনেট রিপোর্টে যখনেই ব্যাখায় গৃহীত হয়। তাদের রসিদ অপেক্ষারত রেখে, আমাদের চুড়ান্ত রায় পেতে দিন ; কিন্তু এটি প্রদর্শিত হবে যে আমরা পদক্ষেপগুলিতে চিন্তা করে পা দিব যেটা কংগ্রেস এর দ্বারা গৃহীত হয়েছিল আইনানুসারে, অন্যথায় রেজুলেশানের অনুচ্ছেদ মোতাবেক, নিশ্চিত করা  যা নির্বাহী শাখা এর রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় ।  
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প্রথম খন্ডঃপৃষ্ঠাঃ ৩৫৮ অনুবাদকঃ ইমরান খান ইমন।

জুলাই ৭,১৯৭১                       মহাসম্মেলন সম্পর্কিত সিনেটর নথি                        S10541
                                              পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধ
জনাব টানি:
জনাব রাষ্ট্রপতি, আমরা পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেছি। আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিনি এবং পাকিস্তানে আমাদের কোন সৈন্যবাহিনী নেই তবুও পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মতে আমরা যুদ্ধ করছি। এটা আমাদের নিজস্ব জাহাজ ছিল যা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমা সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জীর্ণ, হতাশ,ক্ষতবিক্ষত পূর্ব পাকিস্তান খুজ করা এবং সর্বশেষ আমাদের অবশিষ্ট রাইফেল, বন্দুক, গুলি কম দামে পাইকারি দরে তাদের কাছে বিক্রি করা। আমাদের সাহায্য ছাড়া যুদ্ধে শক্তি তৈরিতে পাকিস্তান ব্যর্থ হবে এবং ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ আমরা নিজেরাই একটি যুদ্ধমান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পরেছি এবং আমাদের কার্যকলাপ যথেষ্ট সমালোচনার দাবিদার।
এই অবস্থায় যুক্তরাষ্টের জন্য করণীয় কাজ একটিই আর তা হচ্ছে শান্তি স্থাপনের জন্য মধ্যস্থতা  করা। অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য কঠোর শান্তিকামী মধ্যস্থতা করা। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানকে শান্তি স্থাপনের পরিকল্পনায় আসার জন্য আমি সাক্সি-চার্চ সংক্রান্ত পররাষ্ট্র সহায়তা সম্পর্কিত সংশোধনী উত্থাপন করি। এই সংশোধনী পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করবে। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যকর ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ত্রাণ কার্যক্রম স্থাপন করতে হবে। জনাব, রাষ্ট্রপতি শান্তি স্থাপনের জন্য হস্তক্ষেপ করবে যুদ্ধের জন্য নয়। এই হস্তক্ষেপ হবে জীবনের জন্য ;মৃত্যুর জন্য নয়। এই হস্তক্ষেপ হবে খাদ্য ও ঔষধের জন্য বন্দুক বা বিমানের জন্য নয়। অত্র এলাকায় শান্তি কার্যক্রম চালানোর কোন সম্ভাবনা আমি দেখছিনা যেখানে আমরা নিজেরাই যুদ্ধে সরবরাহকারী হিসাবে নিয়োজিত। আমি বিশ্বাস করি, প্রকৃতপক্ষে ত্রাণ ব্যাবস্থা বল পূর্বক বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তান সরকারকে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী চাপ প্রয়োগ করা যা ন্যায্য কাজ হবে।
কিন্তু এই সমস্যায় নতুন আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে।
৫-ই জুলাই, ১৯৭১ সোমবার ওয়াশিংটন পোষ্ট পাকিস্তানের সাথে আমাদের বাণিজ্য নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়র শিরোনাম হচ্ছে "পাকিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্টের অস্ত্রঃ একটি লজ্জাজনক তথ্য। সম্পাদকীয় এইটাও উদঘাটন করেছে যে রাষ্ট্র কিভাবে এবং কি বলে যাচ্ছে দিনের পর দিন।এতে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় বিভাগ কিভাবে দিক পরিবর্তন করে আসছে। আমরা সবাই জানি এই পুরনো ইতিহাস। 
এদিকে রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী ডাঃ হেনরি কিসিঞ্জার নয়া দিল্লীতে তেমন একটা ভাল উষ্ণ সংবর্ধনা পায়নি। কারণ যাই হোক তা সুস্পষ্ট ছিল। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ ও শান্তির মাঝে সূক্ষ্ম বাণিজ্য করছে এবং একই সাথে আমরাও পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে যাচ্ছি।এদিকে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক দ্রুত অবনতি হচ্ছে। একই সাথে আমরা সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছি পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার জন্য। এতে করে কে লাভবান হচ্ছে? যুদ্ধ-বিগ্রহ নাকি পশ্চিম পাকিস্তান? বিয়াফ্রান বিপর্যয় থেকে কি আমরা কিছুই শিখিনি? আমরা নির্জীব বসে থাকবো?
প্রথম খণ্ডঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৫৯ অনুবাদকঃ ইমরান খান ইমন

অনর্থক না কিন্তু আমরা অঘুষিতভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেছি,সাহায্য করছি পূর্ব পাকিস্তানের লাখো জনতার দুর্দশা  ও মৃত্যুর জন্য? 
পাকিস্তানে যদিও ক্রমাগত বলা হচ্ছে যে,কোন অস্ত্র জাহাজে আনা হচ্ছেনা কিন্তু আমরা অহরহ তারই উপস্থিতি পেয়েছি। আমাদের কি অধিকার আছে যে পশ্চিম পাকিস্তানকে অস্ত্র সজ্জিত করবো বাংলাদেশে যুদ্ধ করার? যেই কারণই থাকুক না কেনো ; আমরা কোন অধিকারে একটা সামরিক যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করছি মানবিক ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম ছাড়া? পররাষ্ট্র বিভাগ যদি প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তবে আমি নিশ্চিত আমাদের সকলেই এই ব্যাপারে আগ্রহী হবে। কিন্তু এমনকি যদি পররাষ্ট্র বিভাগ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেও পারে তথাপি আমরা এটা কিভাবে আশা করবো যে আমেরিকান জনগণ তা শুনবে? আমরা এটা কেনো ভাববো যে আমরা সত্যটাই শুনছি? মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মূল সমস্যা হচ্ছে, এই জাতির বহির্বিশ্ব সংক্রান্ত কার্যাবলীর উপরে হয় পররাষ্ট্র বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেই অথবা তারা এটা কপ্রবে বলে ঠিক করেছে যে এক হাতে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অন্য হাতে জনগণকে তথ্য সরবরাহ করবে।
আমাদের পররাষ্ট্র অধিদপ্তরের ক্ষমার অযোগ্য অদক্ষতার কারণে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কোণঠাসা হয়ে পরেছে। ইতোমধ্যে মিসেস গান্ধী তার জনগণকে যুদ্ধে জড়িয়ে পরা থেকে প্রতিহত করে যাচ্ছে আর আমরা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করছি যা পরিস্থিতিকে উত্তেজিত করে তুলছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমি একেবারেই বুঝতে পারছিনা পাকিস্তানে আমাদের কার্যক্রম দিয়ে আমরা আসলে কার হয়ে কাজ করছি। আমরা এটা করতে পারি যে, পাকিস্তান যুদ্ধ চালিয়ে যাক যা ভারতকে ধীরে ধীরে একটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সব শেষে পূর্ব পাকিস্তানের লাখো মানুষ মারা যাবে বা উদ্ভাস্থু হবে। এটা এমন কোন কাজ নয় যার জন্য আমরা গর্ব করতে পারবো।
মাননীয়া রাষ্ট্রপতি, আমি চাই এই সম্পাদকীয়টি সর্ব সম্মতিক্রমে মুদ্রিত করে সংরক্ষণ করা হোক।
             পাকিস্তানের জন্য ইউএস এর অস্ত্রসামগ্রীঃ একটি লজ্জাজনক দলিল/তথ্য/নথি
পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ এ মার্চ দায়িত্ব নেয় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিষে ফেলার জন্য। তদপরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনী ভয়াবহ ও নির্বিচারে হত্যাযগ্য শুরু করে। ওয়াশিংটন পোষ্টে প্রশ্ন করা হয়েছে, অস্ত্র কোথায় বিক্রি করা হয়েছে বা আমেরিকা কর্তৃক কাকে অস্ত্র ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে বা অস্ত্রের সরবরাহ চলছে কিনা। এই সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
এপ্রীল-২ঃ আমেরিকান পররাষ্ট্র অধিদপ্তর বলেছে যে প্রতিবেদন মোতাবেক এটা নিশ্চিত নয় বা অস্বিকার করা যাবেনা যে আমেরিকান সরঞ্জামাদি ব্যবহার হচ্ছে। 
এপ্রীল ২০ তারিখ; ব্যপারটি আর অস্বিকার করা যায়না কারণ পররাষ্ট্র অধিদপ্তর সিনেটর কেনেডি কে নিশ্চিত করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমেরিকান অস্ত্র ব্যাবহার সম্পর্কিত ব্যাপারে এই কথা যোগ করা হয়েছে যে," অস্ত্র সরঞ্জাম বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে চায়নাসহ,ইউএসএসঅার এবং যুক্তরাজ্যের অস্ত্রও ব্যবহার হচ্ছে"।
তিন দিন পরেই পররাষ্ট্র অধিদপ্তর সিনেটর ফুলব্রাইটের কাছে ব্যাপারটা স্বীকার করে নেয় যে, "বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কিছু এম-২৪ ট্যাংক এবং এফ-৮৬ এয়ারক্রাফট পূর্ব পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে। এর দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয়না যে এইসব ট্যাংক বা বিমান জীর্ণ বিক্ষুব্ধ অস্ত্রধারী বড়জোর রাইফেলধারী মানুষের উপরে প্রয়োগ করা হচ্ছে; যদি হয়
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এপ্রীল-৬ঃ জনাব ফুলব্রাইট পররাষ্ট্র সচিব রজার্সকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য সরঞ্জামাদীর "বর্তমান সরবরাহের অবস্থা" সমপর্কে।
ঐ সপ্তাহেই, পররাষ্ট্র অধিদপ্তরের একজন মুখপাত্র প্রতিবেদকের কাছে অস্বীকার করেন যে "পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার একটি দীর্ঘ সামরিক সহায়তা কার্যক্রম রয়েছে"। তিনি এটাও বলেন যে, " অক্টোবর ১৯৭০ এর অস্ত্র চুক্তি অনুযায়ী পুনরায় কোন অস্ত্র বা সরঞ্জাম পাঠানো বা সরবরাহ করা হয়নি"। তিনি আরোও উল্লেখ করেন।যে, ১৯৬৭ সালে করা সাধারণ বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী "প্রাণঘাতহীন সামরিক সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ পাকিস্তানের হাতে রয়েছে"। তিনি বলেন " এই চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহের ব্যাপারটাতে তারা পর্যবেক্ষণ করছেন "।
এপ্রিল-১৪ঃ ওয়াশিংটন পোষ্টে প্রকাশিত একটি অসমর্থিত প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, অস্ত্রের চালান নিয়মিত হচ্ছে কিন্তু তেমন একটা প্রকাশ্যে নয়।" যাইহোক পরেরদিন পররাষ্ট্র অধিদপ্তরের একজন মুখপাত্র এই বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণের সাড়াংশে বলেন " এক কথায় সংকট চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানে কোন অস্ত্র সরবরাহ করা হয়নি এবং সরবরাহের বিষয়টি আপাতত অবস্থার উন্নতির সাথে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে"।
এপ্রিল-২০ঃ পররাষ্ট্র অধিদপ্তর সিনেটর কেনেডিকে জানায় যে,পূর্ব পাকিস্তানে ২৫-২৬ মার্চে চলা ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের সময়ে  কোন প্রকার সরঞ্জামাদি (১৯৬৭ সালের প্রাণঘাতহীন সামরিক সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ) পাকিস্তান সরকার বা তাদের প্রতিনিধিকে সরবরাহ করা হয়নি এবং বর্তমানে সরবরাহের ব্যাপারে এখন কোন সময় ঠিক করা হয়নি"। 
মে-৬ঃ সিনেটর ফুলব্রাইট বলেনঃ "সংকট চলাকালীন সময়ে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়নি এবং সরবরাহের ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণে আছে"।
মে-৮ঃ "সুন্দরবন " একটি পাকিস্তানি অস্ত্রবাহী জাহাজ যা নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু করে কোন কোনপ্রকার গণপ্রচার বা জনগণকে না জানিয়ে "। 
জুন-১৭ঃ পররাষ্ট্র অধিদপ্তর প্রতিবেদককে যা জানায় তা পরেরদিন পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ পায় তা হচ্ছে, ২৫-এ মার্চে শুরু হওয়া যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আমেরিকা পাকিস্তানে কোন সামরিক সরঞ্জামাদি পাঠায়নি"। 
জুন-২২ঃ নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র অধিদপ্তর স্বীকার যায় যে, অস্ত্রবাহী দুটি জাহাজ পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেই সাথে উল্লেখ করে যে, জাহাজ দুটি ২৫-এ মার্চের পূর্বে অনুমতিপ্রাপ্ত। ঐদিনই দ্বিতীয় জাহাজ "পদ্মা" রওনা দেয়।
ছয় দিন পরে প্রশাসন জানায় যে, ২৫-এ মার্চের পূর্বে অনুমতিপ্রাপ্ত হলে সামরকি সরঞ্জামাদি জাহাজ পাঠানোর অনুমতি দেয়া হবে। এর প্রথম উদ্ভূত কারণ হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধণের জন্য পাকিস্তান সরকারকে প্রভাবিত করা (১) পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সহাবস্থান তৈরি করা (যা এখনো চলছে) ২। ভারতে ভেসে বেড়ানো ৬ লাখ উদ্বাস্তুদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা (যাত্রা অব্যাহত রয়েছে,প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে ৪০,০০০)। প্রশাসন কর্তৃক উদ্ভূত দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত নিম্নমানের আমেরিকান অস্ত্রের সাথে সাথে বলা হচ্ছে সুভিয়েত,চাইনা ও ব্রিটিশ অস্ত্রও ব্যবহার হচ্ছে। পাকিস্তানকে অন্য সরবরাহির কাছে না যেতে নিরুৎসাহী করার জন্য।
জুন-২৯ঃ এটা উদঘাটিত হয়ে যায় যে আরোও ৪-৫ টার বেশি অস্ত্রবাহী জাহাজ তালিকাভুক্ত আছে। 'কাপ্তাই 'রওনা দেয় ২রা জুলাই।
দুটি কারণে আমরা এই বিষ্ময়কর ও লজ্জাজনক তথ্য প্রকাশ করেছি। প্রথমটি হচ্ছে, আমেরিকা রাজনৈতিক হীন স্বার্থের কারণে এই সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কিরছে সেই বর্বর শাসকগুষ্ঠীকে যারা তাদের ২ লাখ নাগরিককে হত্যা করেছে এবং ৬ মিলিয়নেরও বেশি নাগরিককে দেশত্যাগ করিয়েছে।
প্রথম খণ্ডঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬১ অনুবাদকঃ ইমরান খান ইমন

দ্বিতীয় কারণটি অবশ্যই পড়তে হবে যা পেন্টাগন পত্রিকার বর্তমান বিতর্কিত বিষয় প্রসঙ্গে, এটি জনগণের জানার অধিকার এবং রাষ্ট্রের তা প্রকাশ করা কর্তব্য। এখানে আমরা পাই একটি ধ্রুপদী উদাহরণ কিভাবে লোকচক্ষুর সুবিবেচনার আড়ালে, প্রশাসনের কর্মচারীরা অস্ত্র সামগ্রী পাকিস্তানে সরবরাহ করছে অথচ তারা সরল এবং দৃঢ় ভাবে বলছে যে সরবরাহটি বাতিল করা হয়েছে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই জোয়াচুরিটি একটি ভুল বুঝাবুঝির সাংগঠনিক যোগসাজশ এবং কুটিল কূটনৈতিক এবং ইচ্ছাকৃত প্রতারণা নয়। ঘটণা হচ্ছে যে,অস্ত্রবাহী জাহাজ এখনো সমুদ্রে বহমান। এটা বন্ধ করা এখন রাষ্ট্রপ্তির উপরে যদি সরকার তার ঘুষিত নীতির ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হয়।
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জুলাই ১২, 										এস ১০৭২৭
১৯৭১ সিদ্ধান্ত বিবরণী-সিনেট 
পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির বিপর্যয় 
মি স্যাক্সবে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমাবনতির দিকে যাওয়া ঘটনাবলীর সাম্প্রতিক উত্তরণের প্রতি প্রেসিডেন্ট মহোদয় সিনেটরদের মনোযোগ আহবান করেছেন।
গত শনিবার ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয় বিশ্ব ব্যাংক কারগিল রিপোর্ট বিতরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, কারণ প্রতিবেদনটিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার শাসন ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। রিপোর্টটটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আছে বলে বলা হয়েছে:
ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর চাপিয়ে দেয়া ত্রাসের রাজত্ব এখন পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজ করছে; দেশটির পূর্বাংশের প্রান্তিক জনজীবন ছারখার হয়ে গেছে এবং এর অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে গেছে; ইয়াহিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় গেরিলা প্রতিরোধ অব্যাহত আছে; সেখানে ব্যাপক খাদ্য সংকটের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং ইয়াহিয়ার প্রশাসন বিশ্ব জনমত ও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। 
ওয়াশিংটন পোস্টে রয়টার্স বার্তা সংস্থা এবং ওয়াশিংটন স্টার দুটি পত্রিকাই গত রবিবার তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেছে কারগিল রিপোর্ট আটকে রাখার নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদনটি বিতরণ করেছে। প্রতিবেদনটি আমি দ্বি-জাতি পাকিস্তান এইড কন্সোরটিয়ামে প্রেরণের সুপারিশ করছি এবং বিশ্বব্যাংককে তার প্রতিবেদনের অনুলিপিগুলো কংগ্রেসের কাছে দিতে বলার জন্য অনুরোধ করছি।
২৫ শে মার্চ রাতে সামরিক হস্তক্ষেপের পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনাবলীর পর থেকে পাকিস্তানের সাথে আমাদের সরকার যে অব্যাহত সহযোগিতা রেখে চলেছে তার আলোকে এই প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয়। এছাড়াও, সিনেট এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটির বৈদেশিক কার্যক্রম উপকমিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতার হার দশগুণ বৃদ্ধি করতে অর্থাৎ ৫০০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে ৫,৫০০,০০০ মার্কিন ডলার করার জন্য আমাদের প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছে। এটা বৈদেশিক সামরিক বিক্রয়ের জন্য মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় মঞ্জুরী এবং পুলিশী প্রশিক্ষণের জন্য ২৫০,০০০ মার্কিন ডলার মঞ্জুরী সীমা লঙ্ঘন করেছে।
গত সপ্তাহে আইডাহো থেকে আগত সিনেটর (মি. চার্চ) এক বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতায় বলেছেন পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তরের জন্য তখনও প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম তাদের সরবরাহ লাইনে প্রস্তুত রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে এই বক্তৃতাটি নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সরবরাহ লাইনে সামরিক সহায়তা থাকার প্রেক্ষাপট এবং সেইসাথে ১৯৭২ অর্থ বছরে মঞ্জুরীর জন্য অনুরোধ জানানোর আলোকে আমি মনে করি বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত কারগিল প্রতিবেদনটি কংগ্রেসের জন্য আমাদের পরবর্তী আলোচনা সিদ্ধান্ত ঠিক করতে অনেক বড় সহায়ক হবে।
মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমি বিশ্বব্যাংক এর প্রতিবেদন এর একটি বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দিব- সেটা হলো দুর্ভিক্ষাবস্থা। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সূত্র থেকে আমার কাছে প্রতিবেদন এসেছে যে, সেখানে ০.৫-৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য ঘাটতি দেখা দিবে। উপরন্তু যদি খাদ্য হস্তান্তর করা হতো তাহলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চাইলেও তা বিতরণ করতে পারতেন না কারণ খাদ্য বিতরণের জন্য কোন সক্রিয় সংস্থা নেই।
মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমি আশা করি হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তার বর্তমান পথ থেকে সরিয়ে আনতে কিংবা বিকল্প উপায় হিসেবে আমেরিকাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ত্রাসের রাজত্বের প্রতি অব্যাহত সমর্থন দেয়ার নীতি থেকে সরে আসার জন্য সহযোগিতা করতে সমর্থ হবেন। মি. প্রেসিডেন্ট, ইয়াহিয়া কোন নীতিতে চলছেন তা একবার দেখা যাক, এটা হলো এডলফ হিটলারের পর এ যাবত কালের সবচেয়ে নৃশংস পরিকল্পিত গণহত্যা।
এ্যান্থনী লুইস আজকের নিউ ইয়র্ক টাইমসে এর একটি বিভৎস তুলনা তুলে ধরে বলেছেন:
এই সময়ে এখানে কি ঘটছে তা কেউ অবহিত হওয়ার পরও যদি বুঝতে ব্যার্থ হন তবে তার জন্য কোন ক্ষমা থাকতে পারে না, সমসাময়িক চিত্র কল্পনায় উঠে আসবে খুব সামান্যই। এরপরও কিছু কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি তা দেখেন না। তবে আমেরিকার স্বার্থ বাস্তববোধকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী অস্পৃশ্য সরকারগুলোকে ভালো আচরণের পথে ফিরিয়ে আনতে আমেরিকার সক্ষমতার বিষয়ে আমরা আর বেশি ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে পারবো না, তবে সেখানে এমন একটি জায়গা আসে যেখানে স্ব-শ্রদ্ধাবোধ আমাদেরকে তাদের সহায়তা বন্ধ করার তাগিদ দেয়। 
ক্রমাগত অস্ত্র সরবরাহ করে যাওয়ার আমাদের নীতিটা ঠিক নয়। এটা একটা ভয়ংকর ভুল। আমাদের অবস্থাটা এমন যে মনে হচ্ছে আমরা ভারত এবং পাকিস্তান উভয়কেই শান্ত করার চেষ্টা করছি যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষ নিয়েছে আর চীন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে। ঠিক যেমনটি ফ্লোরা লুইস বলেছিলেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায়: 
এটা বিচারীক ব্যর্থতা, শুধুমাত্র ভারত আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রেই নয়। এবং এটাকে অনেক বেশি মনে হচ্ছে যে অতীতের দক্ষিণ ভিয়েতনামের মত ভেঙে পড়ার পরিবর্তে বরং এর অবসানের সাথে সাথে খুব বেশি কৌশলগত অঞ্চলগুলোতে সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়বে। একটাই কেবল মহা কৌশলের কারনে জাতীয় স্বার্থ ও জরুরী মানবিক প্রয়োজনগুলো একই পাশে আছে। কেন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধাণ মিত্রদের সাথে নিয়ে এর পাশে নেই? 
আমি বিশ্বাস করি সবচাইতে জটিল সমস্যাটি মীমাংসার জন্য পাকিস্তানি পক্ষ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও প্রজাতান্ত্রিক চায়নাকে একটি উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ দিতে পারে আর এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের অভিন্ন চেষ্টাকে আরও জোরালো করতে পারে। এই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকতে পারেন। 
গত বৃহস্পতিবার, ১ লা জুলাই, কানাডা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি অস্ত্রের চালান আটকে দেয়। সেখানকার কাস্টমস কর্মকর্তারা বলেছেন তারা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্য এফ- ৮৬ সার্বি জেট বিমানের ৪৬ ক্রাটিজ যন্ত্রাংশ লোডিংয়ের অর্ডার আটকে দিয়েছেন, যেগুলো তখনও যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যায় নি, এমনকি আমরা যদি লাইসেন্সসহ বা অন্য কোন অস্ত্র মাধ্যমেও পাঠাতাম তাহলেও এর ব্যত্যয় ঘটতো না, আমরা কেন তাদের চালান আটকাতে পারি না? আইনে এমন কোন বিধি নাই যেখানে বলা আছে যে আমাদেরকে এই কাজ করতেই হবে। উদাহরণ স্বরুপ, আমরা আমাদের সরকারি নীতি সকল চুক্তি আইনের উর্ধে চলে গেছে একথা মেনে নিয়ে কানাডার নেতৃত্বকে অনুসরণ করতে পারতাম। কোন লাইসেন্স যদি সরকার নীতির বিরুদ্ধে যায় তাহলে তা সব সময়ই প্রত্যাহার করে নিতে হয়, উদাহরণ - আইন পেশার লাইসেন্স ও চিকিৎসা পেশার লাইসেন্স। 
আজকে কেউ কেউ আমাদের বলেছেন যে, আইনের শাসন পাকিস্তানে ফিরে গেছে। যদি তাই হয়, তাহলে কেন গত ৩০ শে জুন,বুধবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমস'র প্রতিনিধি সিডনী এইচ. শ্যানবার্গকে বহিষ্কার করা হলো? যদি আইনের শাসন ফিরে গিয়েই থাকে, তাহলে কেন একদল পাকিস্তানি সেনা বলিয়াদীর হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় হানা দিয়ে নির্বিচারে লোকজনকে গুলি করলো, কেন বাড়িঘর গুড়িয়ে দিল আর গ্রাম হাটবাজার সব জ্বালিয়ে দিল? 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়, নৈতিক ব্যবস্থা নেয়ার সময় এসেছে। বৈদেশিক সহায়তা আইনে স্যাক্সবি-চার্চ আইনের ১৫৯ থেকে এস. ১৬৫৭ নং সংশোধনীর প্রতি আমি সিনেটরদের মনোযোগ আহবান করছি। এটা দাখিল করা হয় ১০ জুন, ১৯৭১ ইং তারিখে আর বর্তমানে এটা বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে। আমাদের সংশোধনীর জন্য আমরা ২৯ জন কো-স্পন্সর পেয়েছি । ১৫৯ থেকে এস. ১৬৫৭ নং সংশোধনীর কোস্পন্সর হতে নিম্নলিখিত সিনেটরদের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আমি সকলের ঐক্যবদ্ধ সম্মতি কামনা করছি : স্কট, টান্নি, কেস, পাস্টর, বেনেট, পেল, বেলমন, হার্ট, রথ, বায়হ, বগস, চ্যান্সটন, ব্রুক, মেটক্যালফ, গার্নি, ম্যাকগভার্ন, ইগলটন,স্টিভেনসন, মস, মন্ডেল, হিউজেস, হার্টকী, মাস্কি, প্রক্সমায়র, হামফ্রে, ম্যাগনুসন, উইলিয়ামস, রান্ডলফ এবং রিবিকফ।
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শিরোনামঃ বাংলাদেশের ঘটনায় শোকাভিভূত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় অধ্যাপকের পত্র
সূত্রঃ সিনেটের কার্যবিবরণী
তারিখঃ ২০ জুলাই, ১৯৭১

কংগ্রেস সম্পর্কিত সিনেট কার্যবিবরণী
পাকিস্তানের শোকগাঁথা
২০ জুলাই, ১৯৭১									       স ১১৬১১	
জনাব কার্স্টন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পাকিস্তানের অবস্থা দিনকে দিন গুরুতর হচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ আজ গৃহহারা, হাভাতে কারণ তারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে উদ্ভূত যুদ্ধের শিকার। 
পাকিস্তানে কর্মরত এবং বসবাসরত আমেরিকান আমাকে জানিয়েছেন যে চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের করণীয় হল আমাদের পাঠানো ত্রাণসামগ্রী সুষ্ঠুভাবে এবং সমানভাবে যাদের সত্যিকার অর্থে প্রয়োজন তাঁদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা। সেই মর্মে, ওহাইও এর সিনেটর (জনাব স্যাক্সবি) এবং আইডাহোর সিনেটর (জনাব চার্চ) এর পেশ করা ১৫৯ নং সংশোধনীতে আমি সহ অনুমোদন দিয়েছি। 
পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে সকলের সম্মতির লিখিত নথি নিয়ে লস এঞ্জেলেস টাইমের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র পাঠানোর অনুরোধ করছি। পত্রটি লিখেছেন লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর একটি দল। পত্রটি আমাদের পূর্ণ মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া, মে ১৭, ১৯৭১
সম্পাদক,
লস এঞ্জেলেস টাইমস
জনাব, আমরা নিম্নে স্বাক্ষরিত বিদ্বানরা হলাম ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস এঞ্জেলেসের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী। আমরা ২৫ মার্চ, ১৯৭১ হতে বাঙ্গালী জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চালিয়ে যাওয়া হিংস্র ও অমানবিক অত্যাচারের সংবাদ পড়ে এবং নিজেরা পেয়ে আমাদের বেদনা এবং শোক প্রকাশ করতে আপনাকে লিখছি। প্রতিটি বিশ্বাসযোগ্য খবর থেকেই এটা জানা যায় যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সেনাদল তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র এর সকল শক্তি ‘প্রতিরোধ’ এর দুর্গ গড়ে তুলতে ব্যবহার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রহীন শিবিরে। কমপক্ষে পাঁচ জন বিভাগীয় প্রধান কে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের সাথে মারা গেছেন আরও অসংখ্য গবেষণা সহযোগী, ছাত্র, কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবার। 
যদি এবং যতক্ষন না পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রেড ক্রস বা জাতিসংঘ বা এমন আরো যা নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের বর্তমান বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানে (যাকে সিংহভাগ বাংলাভাষী অধিবাসী এখন “বাংলার দেশ”, বাংলাদেশ বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে) প্রবেশের অনুমতি দেয়, ততদিন পর্যন্ত এই দক্ষিণ এশীয় হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত হিসাব মেলা অসম্ভব। তা সত্বেও, ইতোমধ্যে আমরা যা জেনেছি, তা হতে এটা বুঝা যায় যে বাঙ্গালীদের মৃত, আহত এবং আতঙ্কিতদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, সামরিক গুলিবর্ষণে হত্যার এক নতুন রেকর্ড পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী বিগত ছয় সপ্তাহে স্থাপন করেছে। 
.
১৯৫৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশ পাকিস্তানে ট্যাঙ্ক, বিমান, কামানসহ দুই বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের সামরিক ‘সাহায্য’ সরবরাহ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর সীমান্ত সম্ভাব্য কম্যুনিস্ট আগ্রাসন থেকে ‘ঠেকিয়ে’ রাখার জন্য পাকিস্তান সিয়াটো (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় মৈত্রী সংগঠন) তে যোগ দেয়ার পর থেকে এই সামরিক ‘সাহায্য’ দেয়া হয়। যদিও গত মাসের হত্যাকাণ্ডের আগে পাকিস্তান সেসব মার্কিন সামরিক সামগ্রী ব্যবহার করেছে কেবল ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ইন্দো-পাক যুদ্ধে। এই যুদ্ধের পর আমাদের সরকার পাকিস্তানে পাঠানো সামরিক চালানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু ১৯৭০ সালের অক্টোবরে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এবং আমরা আরো ৩০০ সাঁজোয়া সৈন্যবাহী বাহন, ৪ টি সমুদ্র পরিভ্রমণকারী বিমান, ৬ টি এফ – ১০৪ যুদ্ধবিমান এবং ৭ টি বি – ৫৭ বোমারু  বিমান পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছি। 
আমরা সরকারের নিকট যারপরনাই তীব্র আবেদন জানাই, যাতে সরকার পাকিস্তানের পাঠানো অস্ত্রের চালানের উপর যে পুনরায় সীমিত আকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেটা পুরোপুরিভাবে করে অনির্দিষ্টকালের জন্য চালু রাখে। আমরা আরও অনুরোধ জানাচ্ছি যে, যেকোনো রকম অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ রাখা উচিৎ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জেনারেল খানের প্রশাসনকে অর্থ জোগাবে এবং যা দিয়ে তারা হয়তো অন্য কোথাও থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারবে। আপাতত যতদিন না কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা মার্কিন জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারছে যে বাঙ্গালী জনগণ হত্যা বন্ধ হয়েছে এবং যেসব পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাদেরকে অত্র এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ততদিন এই নিষেধাজ্ঞা চালু রাখা উচিৎ। 
আমাদের আশঙ্কা যে আমাদের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক নেতাদের মত পরিবর্তন হবে তার আশা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু এটা বিশ্বাস করুন যে আমরা যেমন পন্থা প্রস্তাব করছি তা বাস্তবায়ন করা হলে বাঙ্গালীদের গণহত্যার ব্যাপারে আমেরিকার সর্বাত্মক সহযোগিতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না। 
বিনীত
স্ট্যানলি এ ওয়েলপার্ট, অধ্যাপক, ভারতীয় ইতিহাস;
ডঃ আর সার দেসাই, অধ্যাপক, দক্ষিণপূর্ব এশিয় ইতিহাস;
জে রিচার্ড সিসন, অধ্যাপক, ভারতীয় রাজনীতি;
রুপার্ট এমারসন, বহিরাগত অধ্যাপক, এশিয় রাজনীতি;
হান্স এইচ বায়েরওয়াল্ড, অধ্যাপক, জাপানি রাজনীতি;
ফ্রেড জি নশেলফার, অধ্যাপক, জাপানি ইতিহাস;
জে লেরয় ড্যাভিডসন, অধ্যাপক, ভারতীয় কলা;
ড্যাভিড এম ফারকুহার, অধ্যাপক, চায়নিজ ইতিহাস;
রবার্ট এ উইলসন, অধ্যাপক, জাপানি ইতিহাস।
.
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সূত্রঃ সিনেটের কার্যবিবরণী
তারিখঃ ২০ জুলাই, ১৯৭১


কংগ্রেস সম্পর্কিত সিনেট কার্যবিবরণী
পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনা
২০ জুলাই, ১৯৭১									       স ১১৫৯১
জনাব স্যাক্সবী। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার পরবর্তী প্রভাব এবং হিসাব সম্পর্কে সিনেটরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোন দীর্ঘ বক্তব্যের প্রয়োজন নেই। অনুচ্ছেদ গুলো নিজেরাই কথা বলে। আমি শুধু এটাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে পাকিস্তানকে সহায়তা বন্ধ করতে স্যাক্সবী-চার্চ সংশোধনীতে ৩১ টি অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই অনুমোদনকারীগণ, সাথে আইডাহোর সিনেটর (জনাব চার্চ) এবং আমি মার্কিন সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ গঠন করে। আগামীকাল অন্তত একজন সিনেটর এই বর্ধমান অনুমোদনকারী তালিকাতে নাম লেখাবেন। আমরা শুধু চাই আমেরিকা আবার কোন গৃহযুদ্ধের কবলে না পড়ুক।
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি পাকিস্তান সম্পর্কে অনুচ্ছেদ গুলোতে সকলের সম্মতির লিখিত অনুলিপি দাবী করছি।
[বোস্টন সানডে গ্লোব, ১১ জুলাই, ১৯৭১ হতে গৃহীত]
পূর্ব পাকিস্তান – একটি ক্রমবর্ধমান সঙ্কট – মৃত্যু আর ধ্বংসের চাক্ষুষ বিবরণী
ঢাকা থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদীর কূল ঘেঁষে ছড়িয়ে থাকা পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর ফেলে যাওয়া ধ্বংসযজ্ঞের চাক্ষুষ বিবরণী নিম্ন লিখিত বিশেষজ্ঞ কলামে বলা হয়েছে যা মে মাসের শেষ দিকে ঐ এলাকায় ধারণ করা হয়েছে।
উইলিয়াম এইচ এলিস, জনৈক কানাডিয়ান প্রকৌশলী যিনি বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বাঁধ নিয়ে কাজ করছেন। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে একটি অনানুষ্ঠানিক এবং খুবই বিপদজনক একটি সমীক্ষা চালান এবং তাতে নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এই বার্তা ডঃ জন রোডের নিকট পাঠানো হয় যিনি এক সময় ঢাকাতে কলেরা গবেষণাগারে কর্মরত ছিলেন এবং বর্তমানে বোস্টনের শিশু হাসপাতালে আছেন। 
ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় হতে জলবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এলিস এখন পাকিস্তান ত্যাগ করেছে।
এলিস চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী একটি শিপিং সংস্থার জলযানে(কোস্টার) করে নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করে যা বরিশালে যাত্রা বিরতি করেছিল। বাঁধানো চিঠিটি নিম্নরুপঃ
জাহাজ মোটামুটি ৬০০ জনের মত যাত্রী বহন করছিল। তারা ছিল সর্বত্র। লাইফবোটের নিচে, উপরে, কেবিনের উপরে, জাহাজের পাটাতনের মাঝখানে, গুদামের মধ্যে, করিডরে – সর্বত্র। আমি ইঞ্জিন কক্ষের দিকে যেতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমার বিস্কুট ছুঁড়ে না দিয়ে আমি যেতে পারছিলাম না তাই আমি আবার পাটাতনের উপরে ফিরে এলাম।  
আমরা আরো দুটি বিপরীত দিক থেকে আসা কোস্টারের দেখা পেলাম যেগুলো সামরিক যানবাহন দ্বারা পূর্ণ ছিল। চাঁদপুরে একটি তেলবাহী জাহাজ নোঙ্গর করে ছিল। কিছুদূর সামনে ডজনখানেক বোঝাই করা  স্থানীয় নৌকার দেখা মিলল।
হত্যাযজ্ঞ
নদীর তীর ধরে সত্যিকার অর্থে কোন কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে কোন লোক দাঁড়িয়ে আছে, কখনো বা নৌকা বয়ে যাচ্ছে, মাঠে কোন কাজ হচ্ছে না, কোন চাষাবাদ নেই, রাখালের গরুর দল চড়াচ্ছে ক্ষেতে – এইই চোখে পড়ছে কেবল।
বরিশাল প্রায় জনশূন্য ছিল। কারফিউ শুরু হবার দেড় ঘণ্টা আগেও কেবল কুকুর গুলো ছিল রাস্তায়। 
আমি যখন নামলাম তখন বুঝতে পারলাম কেন ওরা আমাকে নামতে দিতে চায় নি। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন তারা ১০ থেকে ২০ জন মানুষ এখানে হত্যা করছে। স্থানীয় একজনের কাছ থেকে এই তথ্য আমি পেয়েছি। প্রতিদিন বিকাল ৪ টায় এখানে ১০-২০ টি বিরতি নিয়ে নিয়ে একক গুলির শব্দ পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে তারা খালে মৃতদেহ দেখতে পায়। 
আপাতদৃষ্টিতে এই হত্যাযজ্ঞ গত সপ্তাহ থেকে বন্ধ আছে, নিদেনপক্ষে গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা আরো মৃতদেহ দেখতে থাকে এবং যা বুঝা যাচ্ছে যে তারা এখনো বন্দীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েই যাচ্ছে (বেয়নেট দিয়ে)।
আমি পোস্টারে (লুটপাট করা দোকান ঘরে) হিন্দুবিরোধী অভিযানের প্রমান পেয়েছি। যেখানে বলা আছে “যুদ্ধকালীন আইনের কর্তৃপক্ষের অধীনে”। আমি আমার স্থানীয় গাইডকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছিল, ওগুলো হিন্দুদের দোকান ছিল। এই অভিযান অত্র এলাকায় দুই বা তিন সপ্তাহ ধরে চলছে।
পশুসম
এখানে এখন বহু হিন্দু পলায়নপর অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু তাদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে যেতে পারছে না। যখন একদিকে তারা পালাতে চায়, দেখে সে দিকে পাকিস্তানী সেনা তাদের পথরোধ করে আছে। তারা অন্যদিকে পালায়। তাদেরকে পশুর মত তাড়া করে বেড়ানো হচ্ছে। 
এই অঞ্চলে একেক পরিবারে ১৫ থেকে ২০ জন সদস্য থাকে, কিন্তু তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার নেই। এখানে প্রচুর কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় যে কিভাবে মুসলিমরা কথা গোপন করেছিল, হিন্দুদেরকে লুকিয়ে রেখে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছিল। এক গ্রামে তারা মুসলিম দের প্রধানকে ডেকে এনে হিন্দুরা কোথায় আছে জানতে চায়। 
তিনি বলতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে পাট দিয়ে মুড়িয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়...। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তিতে প্রচুর আবেদন দেখা যাচ্ছে – শিল্প কারখানার শ্রমিকদের কাজে ফিরতে, সরকারি চাকুরীজীবীদের তাঁদের দায়িত্বে ফিরে আসতে। কিন্তু সবাই এটা জানে যে যদি কেউ কাজে ফিরে তবে সে গুলি খেয়ে মরবে।
...... এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে সেনাবাহিনী তিনটি বিষয় এই ক্রমে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিবেঃ প্রথমে, অন্তর্ঘাতক এবং ভারতের হিন্দু, দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের সকল সদস্য, তৃতীয়ত, গেরিলা যোদ্ধারা এবং অন্যান্য “অসামাজিক” বিষয়।

নিরন্তর দহন
দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে যাওয়া ছাড়া ওদের আর কোন পথ নেই। তারা সাগর আর ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকা সেনাবাহিনীর মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে। 
বরিশাল থেকে ডাকের নৌকায় করে আমি খুলনা পৌঁছুলাম। এলাকাটি প্রহেলিকার মতো শান্ত। এখানকার ভূমি অতিশয় সবুজ আর সতেজ কিন্তু কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। কিছু সময় পর পর আমরা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম।
অন্য সময় আমরা গন্ধ পেতাম কিন্তু কচুরিপানা হতে তাদের তুলতাম না এগুলো পানির নিচে ভাসত।
......... আমরা আগুনে পুড়তে থাকা গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতাম।যে আগুন মাইল ব্যাপী চলত।জঙ্গলগুলো এত ঘন ছিল যে জমির পর এর ভিতর দিকে কিছু দেখা যেত না কিন্তু আকাশের দু’পাশে আমরা ধোয়া দেখতে পেতাম।মাঝে মাঝে সার্চলাইটের আলোতে নদী তীরের দিকে দৌড়াতে থাকা নগ্ন মানুষকে দেখা যেত।তারা তাদের মাথায় অল্প কিছু সংখ্যক নিজের জিনিপত্র বহন করত।
এরপর যখন আমি লঞ্চের উপরের অংশে বসে ছিলাম তখন একজন কর্মচারী আমার পাশে বসে এবং বলে যে এই জ্বালাওপোড়াও গত দুই সপ্তাহ ধরে চলছে, প্রতি রাতে .........
এমনকি এই এলাকা যেটি জলোছ্বাস(নভেম্বর, ১৯৭০) হতে অনাক্রান্ত ছিল সেখানে হয়তোবা সাধারণ শস্যের ১০ শতাংশ থাকতে পারে –এই কারণে অধিকাংশ মানুষকে পালাতে হয়েছে অথবা খুন হয়েছে.........
আমরা কুনাতে পৌছলাম।পরেরদিন সকালে- সেখানকার চলমান কর্মকান্ডের কিছু অংশ এখানে দেয়া হল.........
এই এলাকাতে পরিস্থিতি হল নিছক চরম বিশৃংখল এর কাছাকাছি এর কারণ এই কুনা সীমান্তের পাশের এলাকা এবং ব্যাপক সংখ্যকের প্রভাবে এমনকি যারা কাজ করতে ফিরতে চায় তাদের জন্য এটি কার্যত অসম্ভব।
সেখানে ব্যাপক লুটপাট এবং জ্বালাওপোড়াও চলছিল কারণ সেখানে কোন আইন এবং শৃংখলা ছিল না........... প্রতিদিন দিনের আলোতে ১০ থেকে ২০ জন ছুরিকাঘাত করা হত। আমি সেখানে থাকাবস্থায় একজন পুরুষ আর তার ছেলেকে ছুরিকাঘাত করা হয়.........
যখন সেনাবাহিনি আসে মুসলিম লীগ ,আওয়ামী লীগ এবং হিন্দুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেনাবাহিনী আসে আওয়ামী লীগ এবং হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করতে...... গ্রামের মধ্যে...সরকারি চাকুরিজীবিরা খুন হওয়ার ভয়ে অফিসে যেত না, তাদের সেনাবাহিনী হিন্দুদের খুন করতে বেশী ব্যস্ত ছিল............
আমি যশোর ভ্রমণ করেহি ......... একটি রাস্তা যেটিতে আমি আগে অনেক বার ভ্রমণ করেছি...... আমি সেটিকে খুব ভালোভাবে চিনতাম ,আমি গ্রামটিকে চিনতাম এবং আমি কর্মকান্ড জানতাম............... সেটি জনমানবশূন্য।
রাস্তার দু’পাশে গ্রামগুলো পুড়ে গিয়েছিল।আমরা গ্রামগুলো এ কোথায় দেখতে পাচ্ছিলাম না............... তালগাছগুলোর দিকে তাকালে আপনারা দেখতে পাবেন যে তালগাছের পাতাগুলো সব ঝলসানো এবং গাছের গুড়িগুলো কালো বর্ণে রজিত।
কিছু গ্রাম সাতিশয়ে বাদ গিয়েছে এবং তাতে কিছু মানুষ আছে যারা আনমনে আপনার যাওয়ার পথে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে।
সাধারণত কলগুলো কালো ধোঁয়া উদগিরণের কাজ করে; আমরা শুধুমাত্র একটি কলকে দেখলাম ধোঁয়া বের করতে.........সেখানে পথের ধারে অসংখ্য ইটভাঁটা আছে, সবগুলোই জনমানবশূন্য।
পূর্বের মত মাঠের মধ্যে কার্যত কোন কাজকর্ম চলছিল না.........চাষবাসের একমাত্র চিহ্ন ছিল চারণরত গবাদিপশু।
আপনি যখন কোন প্লেনে (যশোরে ) উঠেন তখন এটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়......... আপনার মালপত্র খোলা হয়েছে প্রতি অংশে তল্লাশি চালানো হয়েছে, আপনার সম্পূর্ণ শরীর তল্লাশিতে গিয়েছে............তারা আমার পকেট চাকু খুযে পেয়েছিল এবং তা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল......আপনি প্লেনে উঠলে দু’জন সশস্ত্র গার্ডকে পাবেন।
                                                           ৩৭০
আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম পিষিয়ে দেয়া এলাকাগুলোর আশপাশ।অধিকাংশ ঘরবাড়ি দেখতে ছাঁদ ছাড়া বাক্সের মত দেখাচ্ছিল।

                   সবকিছু অচল
১০,০০০ হাজার ফুট উচ্চতা হতে এটি সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে নদী, রাস্তা কিংবা চলার পথে কোনো যানবাহন নেই।কিছুই চলছিল না, কোন নৌকা তীরে বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়নি।
আমরা ঢাকার পশ্চিমে গঙ্গা অতিক্রম করলে, সেখানে অল্প কিছু সংখ্যক মাল বোঝাই নৌকা ছিল হয়তোবা পাঁচটি কিংবা ছয়টি, যেখানে স্বাভাবিক সময়ে আপনি ডজনখানেক দেখতে পেতেন।আমরা নিচের দিকে গেলে পরিস্থিতি তূলনামূলক স্বাভাবিক দেখলাম ঢাকার কাছাকছি যাওয়া পর্যন্ত এবং এরপর আমি আবার মুখ ছাড়া বাক্সের নমুনা দেখতে পেলাম, যেখানে ছাঁদগুলো সব পোঁড়া......... এবং তখনও নিষ্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য বিরাজমান।
ঢাকায় ফেরত যাওয়া হল।এটি স্পষ্ট যে পরিস্থিতি একটি নতুন ধাপে প্রবেশ করেছিল যেখানে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে শহরের ,রাস্তার যানচলাচলের এবং এখানে হিন্দুদের নির্মলে বড় ধরণের অপারেশন চালাচ্ছে.........যে সরকার দেশ চালাচ্ছে; জেনারেলদের গুপ্ত সমিতি ;তারা তাদের নিজেদের প্রোপাগান্ডা এমনভাবে গিলেছে যে তারা সত্যিকারে বিশ্বাস করে যে, প্রতি ঘটনার পিছনে একজন ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী দায়ী এবং প্রতিটি হিন্দু সন্দেহভাজন এবং দেখামাত্রই গুলি চালাতে হবে।
যেটি আমার কাছে এসেছে, পুরো দেশে এমন কোন পরিবার নেই যেটী ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি-কোন সদস্যকে হারায়নি অথবা লুঠিত হয়নি অথবা তাদের নারীরা ধর্ষিত হয়নি; কিংবা কিশোরী মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয়নি।
এবং এটি স্বত্তেও ,কিংবা শুধুমাত্র এই কারণে এই সরকার সাধারণ মানুষ হতে কোন সমর্থন পায়নি।
সকলেই জানে পাকিস্তানের পত্রিকায় যা তারা পড়ছে সবই মিথ্যে এবং অভিজ্ঞতা হতে জানে যে অল ইন্ডিয়া রেডিও তে যা শুনে তা সত্য।
এটি উল্লেখযোগ্য তারা যেভাবে সকল গ্রামের খবর খুঁজে বের করে আনে।
এটি স্পষ্ট যে ঢাকার অবস্থা অন্যান্য জায়গা হতে অনেক বেশী স্বাভাবিক এবং এই স্বাভাবিক শব্দটি পূর্ব পাকিস্তানে সাবার কাছে একটি চলমান কৌতূক হয়ে দাড়িয়েছে.........এমনকি ঢাকায়ও এখন তারা দিনের আলোতে হামলা চালাতে উদ্দ্বত।
গত সোমবার ১ টার দিকে তারা হাত গ্রেনেড ছোড়ে এবং ব্যাংকে ক্ষয়ক্ষতি দেখে গ্রেনেডই বলা যায়।
যাহোক ১টার দিকে তারা ঢাকার সাতটি জায়গায় আক্রমণ চালায়............ এবং অতএব তারা ঢাকাতেও আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে; যেটিকে এই দেশের স্বাভবিক এলাকা বলে মনে করা হয়।
অন্যান্য বিষয়দি যা আমি আগে বর্ণনা করেছি যে, বাঙ্গালীদের সাথে আমি সময় কাটিয়েছি এবং তারা আমাকে বলেছে, “দয়া তোমার দেশ হতে যেন কোন সাহায্য না পাঠায়, এমনকি “খাদ্যও........ খাদ্যগুলো শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর কাছে যাবে এবং আমাদের যন্ত্রণাকে বাড়াবে”। একজনের বেশী লোক আমাকে বলেছে “আমি এখন যে যন্ত্রণা চলছে তাতে মরার চেয়ে অনাহারে মরে যেতে চাই”।

.
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড – সিনেট
পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি


জনাব ম্যাকগভার্ন. জনাব প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানের রক্তক্ষয় ও দমনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। গত বছরের ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত এই ভূমি এখন আনুষ্ঠানিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। কেবল বিশ্বব্যাংক মিশনের রিপোর্ট পড়লেই যে কেউ বাঙালীদের দুর্ভোগের সাথে একাত্ম হবেন, উদাহরণ স্বরূপ, যশোর শহরে, যেখানে কয়েক মাস পূর্বে ৮০,০০০ জন বসবাস করতেন, সেখানে এখন মাত্র ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ জন বসবাস করেন; ২০,০০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং অবশিষ্টরা গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গেছেন।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমরা যেমন শিখেছি, যাই হোক, এই জাতির উচিত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও গণ শত্রুতার সময়ে আনুষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। তবে, নিরপেক্ষতা মানে এই নয় যে, আমরা আরও সাহায্যের চালানের সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায্য নীতি সমর্থন করব।
এই মুহূর্তে, পাকিস্তানের জন্য আমেরিকার সাহায্য, যা পশ্চিম পাকিস্তানে যায়, তা অব্যহত রয়েছে। এই মাসে পাকিস্তানী জাহাজ পদ্মা ২ মিলিয়ন আমেরিকান সামরিক সরঞ্জাম করাচিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই জাতির এরূপ কোন সরকারকে ভর্তুকি প্রদানের বিলাসিতা করার সামর্থ্য নেই, যারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে দমন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। 
উপরন্তু, বিশ্বব্যাংক মিশনের এই মাসে পূর্বে প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এমন আকার ধারণ করেছে যে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহায়তা অকার্যকর হতে বাধ্য। এই জাতির উচিত ব্যাংকের নেতৃত্ব অনুসরণ করা এবং পরিস্থিতির উত্তরণ না ঘটা পর্যন্ত সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখা। গৃহযুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা আর্থিক সাহায্য যা পশ্চিমে ধাবিত হবে তার দ্বারা পূরণ করা যাবে না।
যাই হোক, এই অঞ্চলের দুটি জরুরী পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। বর্তমান বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান যেখানে অধিকাংশ জনগণ গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করে রয়েছে এবং ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ দেশ * ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সেখানে দুর্ভিক্ষের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ফসল অযত্নে পরে রয়েছে এবং জাতির বাণিজ্যিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আর্থিক সহায়তা অব্যহত রাখা নয়, বরং বাঙালিদের জন্য রেড ক্রস, বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সরঞ্জাম, শস্য এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করাই হবে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত আমেরিকান পদক্ষেপ। এটি নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে, আমেরিকান সহায়তা শুধুমাত্র পাকিস্তানের গোড়ালি নিষ্পেষণে যারা নিষ্পেষিত হচ্ছে তাঁদের জন্য অনুমোদন করা হবে এবং আশা করা যায় যে, বাঙালিরা অন্তত একটি দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাবে।
প্রতিবেশী দেশ ভারতের শরণার্থী পরিস্থিতির ব্যপারেও পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। উদ্বাস্তুদের এই সুবৃহৎ ঢলের কারনে নিশ্চিতভাবে ভারতের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভাসমান বাঙালীদের সহায়তায় ভারতের এই মানবিক কার্যক্রমের প্রতি আমাদের সমর্থন প্রসারিত করা উচিত। এজাতীয় অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে, তবে নিরপেক্ষতা নিপীড়ন ও শোষণে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বাধা হতে পারে না। ভারতীয়দের জন্য খাবার ও চিকিৎসা চালান এবং বরাদ্দকৃত শরণার্থী ত্রাণ তহবিল অনুমোদন করা উচিত যাতে তারা যেই গভীর সংকটের মুখোমুখি তা মোকাবেলা করতে পারে।
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড – সিনেট
পূর্ব পাকিস্তানে চলমান ব্যপক গণহত্যা 

জনাব প্রক্সমায়ার. জনাব প্রেসিডেন্ট, যারা গণহত্যা চুক্তি অনুমোদনে কালক্ষেপণ করেন তারা আমাদের উপকূল থেকে ৮০০০ মাইল দূরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ট্রাজেডি উপেক্ষা করতে পারেন না।  মার্চ থেকে শুরু করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দৃশ্যত দেশকে বলাতৎকার করছে, হাজার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে যাদের একমাত্র অপরাধ এই যে তারা হিন্দু।
এদেশ ত্যাগ করে যাওয়া সাংবাদিকদের চোখ দিয়ে আমরা বৃদ্ধ ও শিশু, গরীব চাষী, জনতা যাদের কখনই কোন বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে কোনো সংযোগ ছিল না তাদের হত্যা করতে দেখেছি। আমি ১৩ জুন লন্ডন সানডে টাইমসে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি দেই:
পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মার্চের শেষ থেকে শুরু করে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিকের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। এই হল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার কর্তৃক মার্চের শেষ থেকে আরোপিত সংবাদ নিষেধাজ্ঞার পিছনের ভয়ংকর বাস্তবতা। এ কারণেই পাঁচ মিলিয়নের অধিক উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে স্রোতের মত চলে গিয়েছে, কলেরা এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি নিয়ে।
জনাব প্রেসিডেন্ট, এই নিবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে শুধুই "গণহত্যা।" পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটে যাচ্ছে ঐ শব্দ তা বর্ণনা করে।
আমি ১৩ জুন লন্ডনের সানডে টাইমসে "কেন শরণার্থীগণ পালিয়ে গিয়েছিল" শিরোনামে একটি নিবন্ধ থেকে আবার  উদ্ধৃত দেই:
হাড়-চূর্ণ করা সামরিক অপারেশনের দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর একটি হল গণহত্যা, কর্তৃপক্ষ যাকে "নির্মূল অভিযান" বলতে পছন্দ করে। আরেকটি হল "পুনর্বাসন প্রচেষ্টা"। এটি হল পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধীন একটি উপনিবেশে রূপান্তর করার পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনার একটি মাধ্যম। এই বহুল ব্যবহৃত বিশেষণ সমূহ এবং সরকারী দলিলাদিতে পুনঃ পুনঃ 'দুষ্কৃতিকারী' ও 'অনুপ্রবেশকারী' উল্লেখ করাও এই হেঁয়ালিরই একটি অংশ যা বিশ্ব কল্যাণে প্রণীত হচ্ছে। অপপ্রচারের আড়ালে বাস্তবতা হল উপনিবেশ স্থাপন এবং হত্যা করা।
গণহত্যা কেবল অতীতের বিষয় নয়। শুধুমাত্র দেখুন পাকিস্তানে এই মুহূর্তে কি ঘটছে। গণহত্যা কনভেনশন নিয়ে কাজ করতে আমরা আর কত দেরি করতে পারি?


___________
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                                                                                                   এস১২৩৮১
কংগ্রেশনাল রেকর্ড – সিনেট
পূর্ব পাকিস্তান

জনাব ফুলব্রাইট. পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘটনা সমূহের ভয়ানক পুনরাবৃত্তি শুধুমাত্র গুরুতর অপব্যবহারই চিহ্নিত করে না যার সাথে মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা সম্পৃক্ত। এটি পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে স্থিতাবস্থা বজায়ের সমর্থনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার সাথে মার্কিন নীতির অসংবেদনশীলতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।
মার্কিন সামরিক সহায়তা ছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সুরক্ষায় পাকিস্তানকে সজ্জিত করা। পরিবর্তে এটি ব্যবহৃত হয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, এবং পরবর্তীতে গণতন্ত্রের দিকে ধাবমান পাকিস্তানের নিজের দুর্বল পদক্ষেপকে দমন করতে।
মার্কিন সহায়তার এই স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও, আমরা বিস্মিত যে, সামরিক পণ্যের চালান এখনো চলমান, দৃশ্যত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর ভ্রান্ত প্রভাব বা "লিভারেজের" কারনে। এই বেদনা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কারন প্রশাসন ফরেন রিলেশনস কমিটিকে আশ্বস্ত করেছে যে ২৫ মার্চ থেকে কোন সামরিক সরঞ্জাম পাকিস্তানে সজ্জিত হয়নি এবং তা সরবরাহের জন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এটি বেসরকারী নির্বাহী পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্তের আরেকটি বেদনাদায়ক বিষয় যে, এই সিদ্ধান্ত কোন কারণ ছাড়াই কোনরূপ প্রকাশ্য আলোচনা ও বিতর্ক থেকে কঠোর বিচ্ছিন্নতায় গৃহীত হয়েছে।
পূর্ব পাকিস্তানের মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানে অসম উন্নয়নের ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার অপব্যবহার করেছে, যা পক্ষান্তরে সমস্যাসমূহ বৃদ্ধি করেছে যেটি এখন পরিষ্কার ভাবে উম্মোচিত। উদীয়মান প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে ধ্বংস এবং নির্মম সামরিক অভিযানের মুখে, যা প্রধানত হিন্দু ও বুদ্ধিজীবী ও বাঙালী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, শত হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, তথাপিও আমরা পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিক ও সামরিক ভাবে সমর্থন করি। আরও সাহায্যের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ ও বিশ্বের অন্যান্য দাতা দেশ গুলোর বিপরীতমুখী মনোভাবের মুখে এই সমর্থন চলমান রয়েছে।
কথিত আছে যে, আমরা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না-এটি একটি নীতি, যা ১৯৬৪ সালে আরও ভালভাবে বোঝা উচিত ছিল, বা ১৯৪৯ সাল থেকে চায়নাতে ঐ বিষয়ের জন্য যে আর্থিক সহায়তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আমাদের উচিত হবে না। তবে, গৃহযুদ্ধে জড়িত একটি সরকারকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে সমর্থন করা অপর পক্ষকে সাহায্য করার ন্যয় হস্তক্ষেপের শামিল। এটি দেখতে হতাশাজনক যে, ইসলামাবাদে সাহায্য অব্যহত রাখার মাধ্যমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারও সামরিক একনায়কতন্ত্রের অনুগমন নীতিসমূহের সাথে নিজেদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা খুজে পেল, যা ঐ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যেসব ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।




দুর্ভাগ্যবশত আত্মবিরোধিতার এই সামাজিক চাপের প্রভাব পাকিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের দ্বারা উদ্ভূত শরণার্থীদের ভারত অভিমুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে যেখানে তারা একটি গভীর সমস্যা ধারণ করে, এবং, অবশ্যই এই পরামর্শ দেয়া অতিরঞ্জন নয় যে এটি বিশ্ব শান্তির জন্য একটি সম্ভাব্য বিপদ, ইতিপূর্বে যেরূপ ২০ বছর পূর্বে ফিলিস্তিনে এর উদ্ভব হয়েছিল। এই অসহায় বাঙ্গালী শরণার্থীরা ভারতের একটি এলাকার মধ্যে নিষ্পেষিত যেখানে বিপ্লব ও অস্থায়িত্ব ইতিমধ্যেই ব্যপকভাবে বিদ্যমান এবং দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য সমস্যা খুবই প্রকট। ভারত কোনক্রমেই শরণার্থীদের পণ্যদ্রব্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যপক চাহিদার এই বোঝা বহন করতে পারবে না। এই পরিস্থিতি সহজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্রুততর বিপ্লবী কার্যকলাপকে পুনরায় ত্বরান্বিত করতে পারে যা ভারতের নিজেদের ভবিষ্যতের প্রতি বা আরেকটি ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটনের হুমকি বহন করে।
এ অবস্থায় প্রশাসন বলছে যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য এটি গোপনে পাকিস্তানীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। তবে, পাকিস্তান একনায়কত্বের ভর্তুকি অব্যহত রয়েছে। এ আই ডি জুনের ১০ তারিখে ঘোষণা দিয়েছে যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য বিতরণের জন্য জাহাজ ভাড়া করতে পাকিস্তানকে ১ মিলিয়ন দিচ্ছে, নিঃসন্দেহে এটি একটি উপযুক্ত উদ্দেশ্য। তবে, বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সেখানে কিছু গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানকে ঘূর্ণিঝড় ত্রাণের জন্য অনুরূপ জাহাজ সরবরাহ করা হয়েছিল এবং এরূপ প্রকাশিত হয়েছে যে, সে এগুলো সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে।
এই প্রেক্ষাপটে, নতুন জলযানের জন্য এই ১ মিলিয়ন কি সামরিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের বিদ্যমান জাহাজ ব্যবহার করার অনুমতি প্রদানের একটি উপায় নয়?
তাছাড়া আমাদের জন্য কি নিশ্চয়তা রয়েছে যে, আমরা এখন যেই ১ মিলিয়ন দিচ্ছি তা দিয়ে পাকিস্তান সামরিক উদ্দেশ্য সাধনে জাহাজ ভাড়া করবে না?
পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি অসহনীয়, তেমনি পররাষ্ট্রনীতি যা বাস্তবে সেখানে স্থিতাবস্থা জোরদার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বরং সীমিত হলেও সমুদয় প্রভাব ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা একে একটি সহনীয় পর্যায়ে আনতে পারে। এ প্রসঙ্গে, সামরিক পণ্য, খুচরা যন্ত্রাংশ সহ, পাকিস্তানে না পাঠানোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং গত হেমন্তে প্রস্তাবিত এফ-১০৪, বি-৫৭, টহল বিমান এবং সাঁজোয়া কর্মীবাহনের প্রস্তাব অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা উভয়েই একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানে একমত না হওয়া পর্যন্ত এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত অর্থনৈতিক সহায়তা স্থগিত করা উচিত। প্রশাসন যদি তার নিষ্ফল স্থিতাবস্থা পরিত্যাগ না করে, তাহলে সে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আমি কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ সমর্থন করব। 
 


.
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S.J. Res 143 পাকিস্তানের শান্তি সম্পর্কিত একটি যৌথ উদ্যোগ, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটিতে অর্পিত। 

Mr. MONDALE, মি. প্রেসিডেন্ট, ব্যাপক মৃত্যু ও দুঃখ-দুর্দশার এই বিশ্বেও পূর্ব-পাকিস্তানের এই ভীতিকর পরিস্থিতির কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। শত হাজার মানুষ রোগ, অনাহার ও সামরিক বাহিনীর পাশবিক নিপীড়নে মৃত্যুবরণ করে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন অনুযায়ী, সর্বাধিক বিলম্বহীন কোন উদ্যোগও হাজার হাজার মানুষকে অনাহারে মারা যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এখন প্রায় ৭০ লক্ষেরও অধিক মানুষ চরম হতাশায় ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।

এটা যেন প্রায় মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের দ্বিগুণ জনসংখ্যার মানুষ তাদের ঘর-বাড়ি থেকে কোন হতদরিদ্র ও রোগবাহী কোন বিদেশী ভূমিতে নির্বাসিত অথবা যেন মিনিয়াপলিস সে.পল বা সে.লুইস বা ডেনভার বা সান ফ্রান্সিসকোর অধিকাংশ জনগণ হত্যাকাণ্ডের শিকার বা মৃত্যবরণ করতে বসেছে।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই এই হৃদয়বিদারক অবস্থার প্রকৃত চিত্র উপলদ্ধি করতে ব্যর্থ হবে, পৃথক পৃথক মর্মান্তিক অসংখ্য ঘটনা-প্রিয়জন হারানো, কর্মজীবন ধ্বংস- যা মহা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিপর্যয়ের জলজ্যান্ত বাস্তবতা।

কিন্তু আমি মনে করি, আমেরিকার জনগণ এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির একটা বিশেষ ব্যাপারে উপলদ্ধি করতে পেরেছে-এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রতি আমাদের সরকারের অযৌক্তিক অবহেলা।

মিথ্যা বর্ণনা আর অসার প্রতিশ্রুতি যা যুক্তরাষ্ট্র করে এসেছে যখন তারা পূর্ব পাকিস্তানের দমনমূলক সরকারকে অস্ত্র সরবরাহ করছিল আর লক্ষাধিক মানুষ নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা নির্মম নীরবতা বজায় রেখেছিল, তা আর এখানে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। 

কিন্তু দক্ষ রাষ্ট্রপরিচালককে এই ভয়ানক সমস্যায় আহ্বান করার সময় এখনও ফুরিয়ে যায় নি। মানুষের জীবন ও শান্তিপূর্ণ প্রজন্মের ব্যাপারে সদা উদ্বিগ্ন, এমন অলঙ্করণে প্রসিদ্ধ এই জাতি যা আমরা জানি, তাকে বাস্তব প্রমাণ করার সময় এখনও ফুরিয়ে যায় নি। 

কংগ্রেসম্যান FRASER  আমি যৌথভাবে এই সিনেট হাউজে উপস্থাপন করছি একটি সমাধান যা ঘোষণা করে যে এটি কংগ্রেসের উপলদ্ধি যে প্রেসিডেন্ট অতিসত্ত্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড বন্ধে একসঙ্গে কাজ করতে তৎপর হবেন। 
S.  J.  Res.  1 3.
যেহেতু এ গৃহযুদ্ধ পূর্ব পাকিস্থানের হাজারো মানুষের মৃত্যু এবং প্রচুর সংখ্যক মানুষের দুর্দশা ডেকে আনছে; এবং যেহেতু এই শত্রুতার অস্তিত্ত্ব এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি পরিষ্কার হুমকিস্বরূপ এবং একইভাবে গোটা বিশ্বের শান্তির প্রতি এক প্রবল হুমকি; এবং
যেহেতু প্রেসিডেন্ট মানবজাতির জন্য একটি শান্তিপূর্ণ প্রজন্ম গঠণে USSR   ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সহযোগিতা পাওয়ার ইচ্ছা ব্যাক্ত করেছেন, 
এবং সেহেতু
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে সিনেটসভা ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্তৃক সমাধানকৃত”
অর্থাৎ এটা কংগ্রেসের উপলদ্ধি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ পাকিস্তান সরকারকে যেকোনভাবে পূর্ব পাকিস্তানে চলমান গৃহযুদ্ধ নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য করতে জরুরীভিত্তিতে USSR ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কূটনৈতিক সহযোগিতা কাম্য করা; উক্ত অঞ্চলে একটি আইনসিদ্ধ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারকে কোন প্রকার বিদ্বেষ ছাড়াই শাসনভার ন্যাস্ত করা, কোন ধরণের প্রতিহিংসা ছাড়াই সব শরণার্থীদের, যারা পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তু হয়েছে, তাদের বসতবাড়িতে দ্রুত ও বাধাহীনভাবে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত পুনরারম্ভ করার জন্য যথাসাধ্য উপযুক্ত পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

.
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পূর্ব পাকিস্তানঃ বায়াফ্রার ঘটনার পুনরাবৃত্তি
( সিনেটর মিঃ পিয়ারসনের ভাষণ)

মি. পিয়ার্সনঃ মিঃ প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তানের ধারাবাহিক অরাজকতার কারনে প্রায় দুই লাখ মানুষ তাদের জীবন হারিয়েছে, ষাট লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, এবং পূর্ব পাকিস্তানের রবি শষ্যের ফলনের সম্ভাবনা এতটাই কমে গিয়েছে যে তা সেখানকার মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত। আসছে শরতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যপক দুর্ভিক্ষের যে মূর্তিমান আতঙ্ক দেখা দিয়েছে তা বায়াফ্রার ঘটনার চেয়েও বেশিমাত্রায় প্রাণহানির সৃষ্টি করে নির্মমভাবে বাস্তবে ধরা দিতে পারে। যেহেতু এই ব্যপক প্রাণহানির ঘটনা প্রতিরোধ করা যেত তাই এটি সবাইকে আরো বেশি দুঃখভারাক্রান্ত করেছে। উদ্বৃত্ত খাদ্যের এই পৃথিবীতে রাজনৈতিক বিরোধের জন্য অনাহারে মানুষ মারা যাওয়াটা এক কথায় মানুষের প্রতি মানুষের চরম অসভ্যতা।
ত্বরিত পদক্ষেপ প্রতীয়মান হওয়া স্বত্বেও আমেরিকানদের কাছ থেকে পাকিস্তানিদের নিকট জরুরি খাদ্য সরবরাহ কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্য পরিহনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। জনগণের কাছে খাদ্য পৌছানোর জন্য খাদ্য সরবরাহের স্বাভাবিক বণ্টনব্যবস্থাকে অবশ্যই পুনঃস্থাপন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের মতবিরোধ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের রাজনৈতিক সমঝোতা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যোগসূত্র পুনঃস্থাপন করা সম্ভব নয়। এটি দূর করার জন্য রাজনৈতিক মীমাংসার লক্ষ্যে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে সহজে ত্রাণ পৌছানোর উদ্দেশ্যে আমাদের সরকারকে অবশ্যই প্রতিটি আইনসংগত পথ অবলম্বনের জন্য সুসচেতন পদক্ষেপ নিতে হবে। 
যুক্তরাষ্ট্র নাইজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মত একই ধরনের নৈতিক-রাজনৈতিক উভয় সঙ্কটে রয়েছে। একদিকে, আমেরিকানদের জন্য হাজার হাজার মানুষের অনাহারে অকারণ বীভৎস মৃত্যুর মাঝে চুপচাপ বসে থাকা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। অপরদিকে, আমাদের এটাও অনুধাবন করা উচিত যে বিরোধী শক্তির সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগ করা একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপের সামিল। 
তাহলে এখন কি আমরা পাকিস্তানের জনগণের জন্য আমাদের উদ্বেগকে পৃথিবীর যেকোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আমাদের বিরত থাকার আকাঙ্ক্ষার সাথে সমতায়ন করব?
আমাদের পররাষ্ট্র নীতিমালার সাধারণ নীতি অনুযায়ী, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়টি দুটি মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমত, অন্য সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি দ্বারা আমেরিকার জনগণ কদাচিৎ সরাসরি প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা এটা অনুধাবন করতে পেরেছে যে বিশ্ববব্যাপী তাদের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সীমিত; যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই পৃথিবীর সকল মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতা করতে পারে না।
যাইহোক, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এসব সাধারণ নীতিমালার কোনটিই বৈধ নয়। পূর্ব পাকিস্তানে অনাহারে মানুষের অনর্থক মৃত্যু আমেরিকার জনগণের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে, সম্ভবতঃ যার প্রভাব দৃষ্টি আকর্ষক বাইজেন্টাইনের চেয়েও বেশি, সরকারের সহিংস পরিবর্তন কূটনীতিকদের শক্তি ও সময় নিঃশেষ করে দেয়। প্রত্যেক আমেরিকান, যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, প্রতিদিনই একথা চিন্তা করে নিঃশেষিত হয়ে যায় যে তার সরকার সেখানকার অবস্থা দূর করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 
দ্বিতীয় নীতির কথা বিবেচনা করলে, এক্ষেত্রে বর্তমানে, পাকিস্তান সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সহযোগী দাতা দেশসমূহের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে অন্যান্য সহযোগী দাতা সংস্থাগুলোর সদস্যদের দ্বারা বৈদেশিক সাহায্যের আকারে সরবরাহকৃত পুঁজি ও দ্রব্যসামগ্রীর উপর পাকিস্তান সরকার নির্ভরশীল। আমেরিকা ও অন্যান্য দাতা দেশসমূহের করদাতাগণ নিশ্চয়ই এমন কোন সরকারকে অর্থনৈতিক সাহায্য করাকে, সামরিক সাহায্য তো নয়ই, উপেক্ষা করতে পারবে না যে কিনা তার জনগণের একাংশকে উক্ত সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখে বরং আরো খারাপভাবে জনগণকে হত্যার জন্য উক্ত অর্থ ব্যবহার করে। এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার, অন্যান্য সহযোগী দাতা সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে, পাকিস্তান সরকারকে স্পষ্ট করা উচিত যে সাহায্য অব্যাহত রাখার বিষয়টি পূর্ব পাকিস্তানে ধর্ম ও রাজনৈতিক যোগাযোগ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ হত্যা বন্ধ করা এবং সবাইকে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের উপর নির্ভরশীল।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কি পাকিস্তানের জনগণকে একথা বুঝাতে ব্যর্থ হওয়া উচিত যে আমেরিকার অনেক মানুষ এই অপ্রয়োজনীয় অনাহার ও মানুষের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞকে উপেক্ষা করতে পারছে না? কংগ্রেস, আইনসঙ্গতভাবেই, পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যকে বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করতে পারে। 
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মি. প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাকিস্তানে দ্রুত অবনতিশীল ঘটনাগুলো ক্রমাগত মহামারি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং যুদ্ধের দিকে চালিত হচ্ছে.. প্রতিদিন ভারতীয় সীমান্তে ৪০০০০ থেকে ৫০০০০ শরণার্থী ভীড় জমাচ্ছে, যার আসন্ন সংখ্যা হতে পারে ভারতীয় সীমান্তে মোট ৭,৩৫০০০ উদ্বাস্তু। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন : ভারতের সাথে আমার যুদ্ধ প্রত্যাসন্ন। তাদেরকে(ভারত) এবং বিশ্বকে সতর্ক করা যাক,মানে এটা সম্পূর্ণ যুদ্ধ। বস্তুত এটা সঠিক হতে পারে। C.L. sulzeburger ১৮ই জুলাই নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেছেন, কিসিঞ্জার ভ্রমণ বিপদের ছাপ ফেলে গেছে যে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমশ খারাপ হতে থাকা সম্পর্কই শান্তির পথে ব্যাপক ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে, চীন ও রাশিয়া দ্বারা সমর্থিত এই যুদ্ধ দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশিদের মধ্যে বিস্ফারণ ঘটাবে। এতে করে নতুন আন্তর্জাতিক সাম্যাবস্থা সৃষ্টিতে ওয়াশিংটনের একই সঙ্গে মস্কো এবং পীকিং এর সাথে সম্পর্ক উন্নতি করার প্রচেষ্টা ধ্বংস হতে পারে। এখনো কেন ইয়াহিয়া যুদ্ধের হুমকি দেয়? আবুল মাল আব্দুল মুহিত, নিউইয়র্কে পাকিস্তান দূতাবাসের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং ইয়াহিয়া মন্ত্রীসভার সাবেক উপ-সচিব পক্ষত্যাগ করেন এবং বলেন ইয়াহিয়া শাসন "বৈধতার সব দাবি হারিয়েছে।" তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে "১৫ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানি পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে অনাহার মারা যাবে। ভারত ইয়াহিয়ার শোষণ রাজত্বের প্রায় সাত মিলিয়ন উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেয়। তা সত্ত্বেও, ইয়াহিয়া বলেছেন তাঁর ধৈর্যের একটা সীমা আছে।'' কি ধৈর্য? আমি আনন্দিত যে জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৬ বেসামরিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞদের একটি দল পাঠাতে পারে এবং ১৫ আগস্ট জাতিসংঘ শিশু তহবিল পূর্ব ভারতে এক হাজার কেন্দ্র খুলে উচ্চ প্রোটিন যুক্ত খাবার বিতরণ করার জন্য। নিউইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয় গতকাল বলেছিলেন: এই সময়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ত্রাণ সহায়তা বন্ধ করে সকল আমেরিকান ইয়াহিয়া সরকারকে সহয়তা করা উচিত। প্রতিবেদনে প্রকাশিত জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর আমেরিকা-সমর্থিত পরিকল্পনাটি বাঙালির দূর্দশা লাঘবে হয়ত সহায়তা করতে পারতো। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের এই বিস্ফোরণকে ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট রাজনৈতিক সমর্থন তা পায়নি যা হিমালয়ে আমেরিকান-চাইনিজ-সোভিয়েত সম্মুখযুদ্ধের অনাকাঙ্ক্ষিত সূচনা করতে পারে। এখনই সময় আমাদের নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার। আমি পাকিস্তানকে সাহায্য স্থগিত করার জন্য পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির যে প্রস্তাব তা সংসদে গ্রহণ এবং সিনেটকে একই রকমের স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী গ্রহণ করার জন্য তাড়া দিয়েছিলাম।

এখনই সময় আমাদের নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার। আমি পাকিস্তানকে সাহায্য স্থগিত করার জন্য পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির যে প্রস্তাব তা সংসদে গ্রহণ এবং সিনেটকে একই রকমের স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনী গ্রহণ করার জন্য তাড়া দিয়েছিলাম।
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স্পিকার মি. রায়ান, বিশ্ব সম্প্রদায়ে "বাংলাদেশ" একটি নতুন নাম। বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) এমন একটি জায়গা যেখানে ট্রাজেডি অব্যাহত, তা সত্বেও এশিয়ায় যা ঘটছে এ নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় ভীত। সকল বিবেচনা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তান একটি দুর্যোগপূর্ণ এলাকা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে একটি অদৃশ্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আরোপ করতো। শহরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, শিশু ও নারীরা জবাই হয়েছে। তাদের নিষ্ঠুর অবিচার সকল কিছুকে ছাড়িয়ে গেছিলো। অনুমান করা হয় যে ২৫০,০০০ বা আরো বেশি পূর্ব পাকিস্তানি বা বাঙালি মারা গিয়েছিল। সাত লক্ষেরও বেশি মানুষ উদ্ভাস্তু হয়ে ভারতে পালিয়ে গেছিলো যাদের সাহায্য করার মত পর্যাপ্ত সম্পদ ছিলোনা। নিউজউইক ম্যাগাজিনের আগস্ট ২, ১৯৭১, ইস্যু থেকে একটি উদ্ধৃতি দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কিছু মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়। এটি তাদের একটি প্রাত্যহিক কাজের মত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হালুয়াঘাট গ্রামের যুবকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে একজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা তাদের অবহিত করেন যে, তার আহত সৈন্যদের জরুরিভাবে রক্ত ​​প্রয়োজন, তারা কি দাতা হতে চায়? যুবকদেরকে অস্থায়ী বেদির উপর শুইয়ে তাদের শিরায় সূঁচ ঢোকানো হত এবং তারা মারা যাওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে রক্ত ​​বের করা হত। এটা স্পষ্ট যে যা ঘটেছিলো তা পরিকল্পিত কাজ ছিল। খুব অল্প দ্বন্দ্ব বাকি ছিল। পাকিস্তানি সরকার- পশ্চিম পাকিস্তান এর সরকার এর অধিন- এযাবৎ তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্টেপ চাইল্ড কে রুপান্তরিত করছে- পূর্ব পাকিস্তান একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ। এটা করাতে, কোন আচরনই সহাই হয়নি। সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে উচ্ছিন্ন হয়েছে। নিজেদের সমর্থন জোগাড়ের জন্য প্রাথমিক কাজ হিসেবে নতুন পাকিস্তানি সরকার পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানকে একত্র করতে চেয়েছিল। বিপরীতে, বিভিন্ন প্রমাণ থেকে দেখা যায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি সংকটের পূর্বাভাস যা এখন পূর্ব পাকিস্তানে লক্ষিত যেখানে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে। যেটা দৃশ্যত পরবর্তীকালে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে, পূর্ব পাকিন্তান পতিত জমিতে পরিনত হচ্ছে। এই অবস্থা খুব স্বল্প উন্নতির প্রতিশ্রুতি ধারন করে। পূর্ব পাকিস্তান দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হয়। জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত- পাকিস্তানি দূতাবাসের অর্থনৈতিক-উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান- যিনি পক্ষত্যাগ ও বাংলাদেশি বাহিনি যোগদান করেন এর কেবিনেট এর সাবেক উপ-সচিব, এর মতে আগামি ৩ মাসের মধ্যে ১৫ লক্ষ বাঙালি অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে পারে। এইদিকে, ভারত শরণার্থী দ্বারা আবিষ্ট হচ্ছে, এবং এই শরণার্থী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে বলে আশঙ্খা করা যেতে পারে।
.
একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকল, ঐতিহ্যগত ভাবে শত্রুতাপরায়ণ এই দুই প্রতিবেশী হয়ত যুদ্ধের একটি বিন্দুতে এসে পৌছাবে। পরম শক্তির জন্য অশুভ ইঙ্গিতের এমন সম্প্রসারন আশংকাজনক। 

বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থাকে চলতে দেওয়া যায় না। প্রশাসন আপাতত কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আমি সেগুলোর প্রশংসা করি। ১লা আগষ্ট, রবিবার ঘোষণা করা হয় যে, ১৫৬ জন বেসামরিক নাগরিকের একটি আন্তির্জাতিক দল জাতিসংঘের ত্বত্তাবধায়নে পুর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য একটি ত্রান ও পুনর্বাসন কমিটি গঠন করেছে। 

এই দলে ৭৩ জন উপদেষ্টা থাকবেন যারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনার চারটি আঞ্চলিক অফিসে এবং ৬৯টি অন্যান্য এলাকায় সংস্থিত হবেন। তাদের কাজ হবে স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করা।আশা করা যায় তাদের উপস্থিতি সহিংসতা ও প্রতিহিংসা হ্রাস করতে সাহায্য করবে। 

উপরন্তু, জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত দলটি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে দুর্ভিক্ষ, রোগের আশংকা রোধে এবং ঘরবাড়ি পুনর্বাসন ও লক্ষাধিক গৃহহীনের আশ্রয়ের ব্যাপারে সাহায্য করবে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই প্রচেষ্টাকে চালু রাখতে সহায়তা করছে, আমি বিশ্বাস করি এটা সচেতনতার সাথে এবং সঠিকভাবে কাজ করবে। 

যাই হোক, প্রশাসনের অন্য পদক্ষেপ গুলোকে সমর্থন করা যায় না। 

প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র চালান বন্ধে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এটা স্পষ্টতই আমেরিকান জনগণকে এর পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রতারিত করতে চাচ্ছে। ১২ই এপ্রিলে একটি রাজ্যের দপ্তরের মুখপাত্র দাবি করেন যে, সেখানে পাকিস্তানে সামরিক সহায়তার উপর “১৯৬৫ সাল থেকে একটি নিষেধাজ্ঞা ছিল” এবং ১৫ এপ্রিল বিভাগের মুখপাত্রের একটি অনুবর্তী বিবৃতিতে বলা হয়ঃ 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সংকট শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান সরকারের কাছে কোন অস্ত্র সরবরাহ করা হয় নাই, এবং বিলির বিষয়টি উন্নয়নের আলোকে পর্যালোচনা করা হবে। 

২৩শে এপ্রিল, রাজ্যের সহকারী সচিব আবশির সিনেট কূটনৈতিক কমিটির চেয়ারম্যান, সিনেটর ফুলব্রাইটকে লেখেন এবং বলেনঃ 

আমাদেরকে প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে জানানো হয়েছিল যে, ২৫শে মার্চ পুর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান সরকার বা এর কোনো প্রতিনিধিকে কোন সামরিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি এবং এখন সরবরাহের জন্য কিছু নেই। 

৬ই মে, সহকারী সচিব আবশির আবারও সিনেট কূটনৈতিক কমিটির চেয়ারম্যানকে এই দাবি করে লিখেনঃ 

যেমনটা আপনারা জানেন, আমরা ১৯৬৫ সালের ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের সুত্র ধরে পাকিস্তান ও ভারতে সকল সামরিক সহায়তা বাতিল করেছি। তখন থেকে আমরা এই দুই রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রেই কোনো অস্ত্র সরবরাহ করিনি। ১৯৬৫ সাল থেকে আমরা সামরিক সহায়তার শুধুমাত্র একটি বিষয় পুনঃবহাল করেছি আর তা হল সামরিক প্রশিক্ষনের একটি পরিমিত কার্যক্রম। 

সামরিক সরবরাহ সম্পর্কে, ১৫ই এপ্রিল দপ্তরের মুখপাত্র যেমনটা ঘোষনা করেন, প্রতিরক্ষা বিভাগ আমাদের জানিয়েছে যে, সংকট শুরু হওয়ার পর থেকে কোন খুচরা যন্ত্রাংশ বা গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়নি এবং সরবরাহের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। 

তা সত্ত্বেও যে সময় রাজ্য দপ্তর দাবি করছিল যে, পাকিস্তানে কোন অস্ত্র পাঠানো হয়নি ঠিক সেই সময়ই পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। 






এবং এমনকি এটাও এখন জানা গিয়েছে যে ভবিষ্যতে আরো চালান আসবে, ধারণা করা হচ্ছে কারন যে অস্ত্র গুলো পাঠানো হচ্ছে সেগুলোর চুক্তি ২৫শে মার্চ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই করা হয়েছিল।  

সুতরাং রাজ্য বিভাগ যখন পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক সহায়তার কথা অস্বীকার করছিলেন তখন অস্ত্র গুলো পথেই ছিল। 

আবারো প্রতিহিংসা এবং সহিংসতাকে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সহায়তা পাঠানো হল।  আবারো রাজনৈতিক সুযোগ নেওয়া-এবং  আমি ধরে নিচ্ছি যে এটাই হল সেটা যা প্রশাসনকে উৎসাহিত করছে, যেখানে স্পষ্টতই মনুষত্ব্য  সেটা পারছেনা, এর কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়া-নীতি নিয়ন্ত্রনের  ভিত্তি। 

এই চালান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ২৫শে মার্চের পুর্বের কোন তারিখের কোন কাগজীয় চুক্তি এই অস্ত্র সরবরাহকে বৈধতা দিতে পারে না, যার অনেক গুলোই নিঃসন্দেহে পুর্ব পাকিস্তানে সহিংসতা চালু রাখতে ব্যবহার করা হবে। 

এই পর্যন্ত পৌছাতে আমি যুগ্ম রেজুল্যিউশন ৭৬৫ এর  সংশ্লিষ্ট সভায় যোগ দেই, যা পাকিস্তানে “সকল সামরিক সহায়তা এবং সকল সামরিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রের বিক্রয় ও সরবরাহকে” স্থগিত করে, এমনকি  ৩৬৫ দিনের জন্য “ইতমধ্যে  অনুমদিত বিক্রয়সহ সকল সামরিক বিক্রয়ের লাইসেন্স ” বাতিল করে “যতক্ষন পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতি নির্ধারন করেন যে, এই ধরনের সহায়তা, বিক্রয় অথবা সরবরাহ  অগ্রাহ্যকর জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজন এবং কংগ্রেসও সেই রিপোর্ট দেয়। এই বিল গুলো দ্রুত পরিষদ করা উচিত।

আমি এটা দেখে আনন্দিত যে, ১৯৭১ এর  বৈদেশিক সহায়তা আইন, এইচ. আর. ৯৯১০, বস্তুত  পাকিস্তানে সহায়তাকে স্থগিত করে। এটি কূটনৈতিক কমিটি পরিষদের একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ। আমি শুধু এটাই আশা করব যে, রসিদের ভাষা আরও শক্তিশালী হবে যেহেতু এটার এখনকার ভাষা “কার্যকর সীমা পর্যন্ত” পুর্ব পাকিস্তানের  শরনার্থীদের দেওয়া তাদের গৃহে ফিরে যাওয়ার এবং তাদের জমি ও সম্পদ ফিরে পাবার অনুমতির স্থগিত আদেশকে রদ করে।  যাই হোক এই স্থগিত আদেশের পরেও এই বিধান এখনো কংগ্রেসকে সেটা করার সুবর্ণ সু্যোগ দেবে যা প্রশাসন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 

আমি আরো উল্লেখ করব যে, ১৯৭১ এর বৈদেশিক সাহায্য আইন, এইচ. আর. ৯৯১০, পুর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীসের জন্য ১০ কোটি টাকার ত্রানের অনুমতি দেন এবং এটা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। অন্য পদক্ষেপ গুলোও অবশ্যই নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপের নিন্দা জানাতে হবে। এটাকে অবশ্যই এই বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বাতিলের আমাদের অসমর্থনকে স্পষ্টভাবে উত্থাপন করতে হবে। এটার জাতিসংঘের একটি বড় ত্রান প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা উচিত। 

১৯৭১ এর ২৪শে জুলাই ওয়াশিংটন পোস্টের সংকলনে লী লিসজি এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, “পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সাহায্য ভীত বাঙ্গালীদের হতভম্ব করেছে” একজন বাঙ্গালী থেকে বিবৃত এই উদ্ধৃতি দিয়ে

গণতন্ত্রের আলিঙ্গন……………………… আমাদের বিপক্ষে। 

সব থেকে দুঃখের যে, প্রশাসন, জনগণের অবস্থার যে অনুমান করেছিল তা কোন ত্রুটিপুর্ণ  মুল্যায়ন নয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্তমান অবস্থা বাংলাদেশের জনগণের মুখে অনিশ্চয়তার ভয়।  এটা পরিবর্তন হতেই হবে।

.
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ম্যাসাচুসেটস এর সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডি-র কার্যালয় থেকে
জাতীয় প্রেস ক্লাবে সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডি-র বক্তৃতা
আগস্ট ২৬, ১৯৭১
ভারতে আমার সপ্তাহব্যাপী শরণার্থী শিবির ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের সাথে ভাগ করতে পারছি বলে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি| যে দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি বর্তমানে এর চেয়ে আতঙ্ককর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই| 
এপ্রিলের শুরুতে পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ৮,০০০,০০০ মানুষ পালিয়ে ভারতে চলে এসেছে| এই বিবাদের রেশ ধরে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে, হয়েছে গৃহহীন| আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত আতঙ্ক, ব্যাধি আর ক্ষুধার সাথে লড়ছে| তাৎক্ষণিকভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা না হলে যার হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই| 
এই সার সত্য কথাটা সারা পৃথিবী এখনো বুঝতে পারছে না| যদিও শুরু থেকেই আমার এবং সিনেটর উপ-কমিটির জন্য এটি উদ্বেগের বিষয় ছিল, তাও আমি বলব নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত কেউ এর ভয়াবহতা আঁচও করতে পারবে না| একমাত্র সেখানে উপস্থিত হয়েই তাদের সঙ্কটাপন্ন দশা বোঝা যায়| কী ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে প্রতিনিয়ত শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ছে এবং হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে তা উপলব্ধি করা যায়|
ভারতে গিয়ে আমি পূর্বে ত্রিপুরার আগরতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে জলপাইগুড়িসহ সীমান্তবর্তী সকল শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলাম| সেখানে গিয়ে আমি শিবিরে জড়ো হওয়া শরণার্থীদের কথা শুনেছি, শুনেছি কীভাবে তারা খোলা মাঠে বা পাবলিক বিল্ডিং এর পিছনে দিনাতিপাত করছে, কীভাবে তারা পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা ধরে দিনের পর দিন ক্লান্তিভরে হেঁটে আসছে| তাদের সে করুণ কাহিনী মানবতার জন্য লজ্জাস্বরূপ  |
আমি লক্ষ্য করেছি, শিবির থেকে শিবিরে বিস্তর ফারাক|কিন্তু অধিকাংশের অবস্থাই বর্ণনাতীত| সাহায্যের অপ্রতুলতা, শৌচাগারের অভাব, ঘনবসতির কারণে সবচেয়ে বেশি ভুগছে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু এবং বৃদ্ধরা| যা সাহায্য আসছে তা দিয়ে কেবলমাত্র পঞ্চাশ শতাংশ শরণার্থীকে সাহায্য করা সম্ভব| ইতোমধ্যে অনেক শিশু এবং বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটেছে| অনেককে দেখেই তার ক্ষীণ আয়ু অনুমান করা যাচ্ছে| 
আপনার এমন সব কঙ্কালসার শিশুদের চোখে পড়বে যাদের মাথা নাড়ানোর শক্তি পর্যন্ত নেই| অপুষ্টিতে অনেকের হাত-পায়ে পানি এসেছে, নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে মায়ের কোলে| ভিটামিনের অভাবে অনেক শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঘা শুকোচ্ছে না| তাদের বাবা-মায়ের চোখে কেবলি হতাশা| সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যখন আপনার চোখে পড়বে গতরাত্রে মারা যাওয়া শিশুর মৃতদেহ| 
শিবির থেকে শিবিরে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এবং দিন দিন পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে| সীমিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মৃত্যুহার কমানো যাচ্ছে না| অধিকাংশ  আহত ব্যক্তি আসছে অন্য শরণার্থীর মাধ্যমে| এছাড়া সীমান্তবর্তী অনেক  ভারতীয় জনপদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণের শিকার হচ্ছে, পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নির্যাতিত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ|
ভারতীয় সরকার শুরতেই শরণার্থীদের আসা রোধ করতে সীমান্ত ঘেরাও করতে পারত| কিন্তু তা না করে সহানুভূতির পথ বেছে নেওয়াতে তাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে| শরণার্থীদের স্থান করে দিতে তারা যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে তা অবিস্মরণীয়|
কিন্তু এই দুর্যোগে যে পরিমাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা সামাল দিতে গিয়ে এই মহান কর্মযজ্ঞও হার মেনে যাচ্ছে| দুমাস আগে প্রতিদিন শরণার্থী আগমনের হার ছিল ১,৫০,০০০| এখনও প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ জন করে আসছে| পালিয়ে আসা প্রত্যেকের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী কল্পনাকেও হার মানায়|
এক পঞ্চান্ন বছর বয়সী মুসলিম রেলওয়ে কর্মী যিনি ৩৫ বছর ধরে চাকরি করে আসছিলেন, রেলওয়ে স্টেশনে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণের কথা বলতে গিয়ে বলেন, “আমাকে গুলি করার কী কারণ থাকতে পারে আমি জানি না|  আমি রাজনীতি করি না, আমি সামান্য একজন রেলের কর্মী মাত্র|” এখন তিনি আর্থিক দৈনতার মধ্য দিয়ে শরণার্থী  শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন| আগামী মাস থেকেই উনার সরকারি পেনশন পাওয়ার যে কথা ছিল তা নিয়ে আজ আর তার কোন আশা নেই|

সহজ-সরল, নিরক্ষর গ্রামবাসীর অবস্থা আরো করুণ| উত্তর কলকাতার বয়রা-বনগাঁ রোডের শরণার্থীদের সাক্ষাৎকার এভাবে তাদের দুর্দশার করুণ চিত্র উঠে আসে|
যেদিন আমরা এই ২০ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি ধরে অগ্রসর হয়েছিলাম, কমপক্ষে ৭০০০ নতুন শরণার্থী বয়রা নদীর পাড় বেয়ে আসছিল| তাদের অধিকাংশই খেটে খাওয়া কৃষক| তাদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু , তারা আসছিল ঢাকার দক্ষিণস্থ খুলনা এবং বরিশাল থেকে; গত বন্যায় যে স্থানগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল|
এই ক্লান্তিকর দিন-রাত্রির যাত্রায় সবচেয়ে বেশি পরিশ্রান্ত শিশু এবং বৃদ্ধরা| অধিকাংশের চোখে কেবলি শূণ্যতা, অসহায়ভাবে বসে আছে রাস্তার পাশে| তারা কেউই জানে না তাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে| পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্মমতা, গণহত্যা, লুন্ঠন, নির্যাতনের করুণ কাহিনীর প্রতিচ্ছবি তারা |বহু শিশু পথিমধ্যে মারা গেছে, তাদের বাবা-মায়ের কণ্ঠে কেবল করুণ আর্তি আর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা| মৌসুমী বৃষ্টিতে গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় তাদের দুর্ভোগ আরো বাড়ছে| বৃষ্টির দিন আমাদের কাছে বাইরে যাওয়া মানে কেবল এক প্রস্থ কাপড় পাল্টে নেওয়া| কিন্তু এসব মানুষের কাছে সেটি খাদ্য, বিশ্রাম, আশ্রয় ছাড়া আরো একটি করুণ দিন। 
.
বেশভূষার পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু হত না। কিন্তু এই মানুষদের কাছে আরেকটি বিশ্রাম, খাদ্য এবং আশ্রয় বিহীন রাত ছাড়া বৃষ্টির আর কোন মানে ছিল না।
কোমরের নিচ থেকে অবশ হয়ে যাওয়া কোন শিশুর মুখ যে কখনো হাঁটতে পারবে না, কিংবা বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে নিজের চোখের সামনে হত্যা হতে দেখা শিশুটি যে একটি ছোট তাঁবুর মেঝেতে চাদরের উপর ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, অথবা দশ বছর বয়সী বালিকার হন্তদন্ত হয়ে আমাদের আসার একটু আগে কলেরায় মারা যাওয়া তাঁর শিশু ভাইকে ঢাকার জন্য ছুটে বেড়ানো- এর কোনটাই চাইলেও মন থেকে মুছে ফেলা অনেক কঠিন। যখন একটি শরণার্থী শিবির পরিচালককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কোন বিষয়টা আপনার এখানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “শ্মশান”। তিনি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি শরণার্থী শিবিরের পরিচালক ছিলেন। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষের কথা মাথায় রেখে এটি তৈরি করা হয়েছিল এবং বর্তমানে এখানে প্রায় ১৭০০০০ এর মত শরণার্থী বাস করছে। 
সময় এসেছে... সময় আসলে পার হয়ে গেছে... এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় কিভাবে সম্ভব হল সেটা আমেরিকানদের বুঝা উচিৎ এবং আমাদের দেশের দেউলিয়া প্রতিক্রিয়া স্বীকার করে নেয়া উচিৎ। 
প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা হল স্বনিয়ন্ত্রন এবং গণতান্ত্রিক নীতি। এত বছর ধরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের পর...এত বছর ধরে সামরিক শাসন ও অপূর্ণ রাখা রাজনৈতিক ওয়াদার পর... অবশেষে বিগত ৭ ডিসেম্বর পুরো পাকিস্তানে একটি সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক আইনের অধীনেই নির্বাচনটি হয় এবং সেই সময়ে ইয়াহিয়া খানের সরকার একে জোরে সোরে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে ঘোষণা দেয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানে অভাবনীয় ৮০% ভোট পায় আওয়ামী লীগ ও এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। 
আসন্ন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তাই আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় যে তারা নতুন করে সংবিধান প্রস্তুত করে দেশকে নাগরিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। কিন্তু এরপরে একের পর এক বিলম্ব ও প্রহসন তৈরি হতে লাগল, যার পর আবার সামরিক আইন জারি করা হল। লীগের ছয় দফা দাবীর আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইয়াহিয়া খানের মধ্যকার সমঝোতা দীর্ঘায়িত হতে থাকল এবং ক্রমশ অবনতি ঘটল... যা আচমকা ২৫ মার্চ রাতে অরাজকতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 
যখন পূর্ব পাকিস্তানিরা গণতন্ত্র আর স্বায়ত্বশাসন নিয়ে সমঝোতা করছিল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিপীড়ন ও সংঘবদ্ধ হামলার পরিকল্পনা করছিল। ২৫ মার্চ থেকে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে লাখ লাখ মানুষ গৃহহারা হয়েছে। ভারতে আমি গত সপ্তাহে যা দেখেছি তা হল সেই ভয়াল রাত ও এর পরবর্তী দিনগুলোর হিংস্রতায় আতংকিত মানুষের ধ্বংসাবশেষ। সামরিক হত্যাযজ্ঞের সাথে সামরিক আইনও তখন জারি ছিল। “সমন্বিত দায়িত্ব” ... একটি নীতি যা দিয়ে আওয়ামী লীগ বা বাঙ্গালী গেরিলাদের লুকিয়ে রাখার সন্দেহে পুরো গ্রাম উজাড় করে দেয়া হত... সামরিক আইন এখন এটাকে অনুমোদন দিয়েছে। এবং ক্রমাগত শরণার্থীদের আগমন থেকেও সেটা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
দুর্ভাগ্যজনক হলেও ক বছর আগে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার যে ভাবমূর্তি ছিল এখন দক্ষিণ এশিয়াতে সেই মনোভাব খুব একটা ভিন্ন নয়। এই ভাবমূর্তি এমন যে আমেরিকা সামরিক নিপীড়ন কে সমর্থন দেয় এবং সামরিক হিংস্রতাকে মদদ যোগায়। ভাবমূর্তিটা এমন যে আমেরিকা স্বৈরাচারী শাসকদের সাথে সহজেই হাত মিলাচ্ছে। বা এমন একটি আমেরিকা যা তাদের বিপ্লবী অতীতকে স্মরন করছে এবং সর্বদা তাদের স্বনিয়ন্ত্রনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বড়াই করছে কিন্তু অপরদিকে তারা মানুষের চেতনা দমিয়ে রাখতে, পরিবর্তন ঠেকাতে সামরিক জান্তাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। 
.
পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির কারণে আমেরিকানদের মর্মপীড়া হওয়া উচিত, কেননা এগুলো আমাদের সামরিক যন্ত্রপাতি। আমাদের বন্দুক, ট্যাংক এবং আকাশযান একদশকের বেশী সময় ধরে দেওয়া হচ্ছে। আর এসবই এই ভোগান্তির সৃষ্টির পেছনে দায়ী। আরো বড় দুঃখের বিষয় হলো স্পষ্টত আমাদের এখানকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নির্দেশে এই সামরিক সরবরাহ এখনও চলমান। আমেরিকান বন্দর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্য আমেরিকান সামরিক সরবরাহ ভর্তি পাকিস্তানী জাহাজ ত্যাগ করা চলমান রয়েছে। এগুলো সবই লজ্জাজনক এবং দুঃখের। এগুলো সামান্য একটা কলমের খোঁচায় বন্ধ করা সম্ভব। 
এটা যুক্তি দেখানো হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এই চলমান সামরিক সাহায্য পূর্ব বাংলায় গঠনগতভাবে পাকিস্তানী সামরিক নীতি বজায় রাখতে কোনভাবে আমাদের ক্ষমতা প্রদান করে। ভালো, তাহলে কোথায় সেই ক্ষমতা? আমেরিকান অস্ত্র যা উদ্বাস্তু আর বেসামরিক ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ বাড়াচ্ছে তা বন্ধ করার সে ক্ষমতা কোথায়? এইসব ক্ষতিগ্রস্তদের সমর্থন দেওয়ার সেই ক্ষমতা কোথায়? শেখ মুজিবর রহমান, যার একমাত্র অপরাধ কিনা নির্বাচনে জেতা তার গোপন বিচার বন্ধ করার ক্ষমতা কোথায়? কোথায় সেই ক্ষমতা যখন আমেরিকান মানবিক সাহায্য সামরিক যন্ত্রে–আমেরিকান ত্রাণের জাহাজ যুদ্ধজাহাযে রূপ নিচ্ছে তা বন্ধ করার? যদি পাকিস্তান সরকারকে প্রভাবিত করার সেই ক্ষমতাই থাকত, তাহলে আমাদের এই মহান রাষ্ট্র কেন হীন এবং লজ্জাজনক কাজে সাহায্য করছে?  
এখন সময় আমেরিকানদের তাদের নেতা জিজ্ঞেস করা, “কি ধরণের সরকারকে আমরা প্রভাবিত করতে চাইছি এবং কিইবা উদ্দেশ্য?”
দশ বছরেরও বেশী বেদনায়ক সময় ধরে আমাদের সমুদ্র সৈকত থেকে দশহাজার মাইল দূরে আমেরিকাদের জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতির ধারণাকে তুলে ধরার জন্য  ১০০ বিলিয়ন অর্থ এবং ৪৫,০০০ জীবন দিতে হয়েছে।   আজ বারোহাজার মাইল দূরে এবং পাঁচগুণের বেশী জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশের নেতারা আমেরিকার নিকট থেকে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দমনে সাহায্য চাচ্ছে। অবাধ নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সমর্থন দেওয়ার জন্য সাহায্য চাচ্ছে। 
আরেকটা তুচ্ছ সমন্তরাল ঘটনা দেখুনঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমাদের সর্বোপরি ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা। আমরা সেখানে সম্মুখীন হই এক তথাকথিত “গণতান্ত্রিক” শাসকের সাথে, যে এখনও একটা মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন দিতে পারেনা। এরা এমন একটা নির্বাচন দেওয়ার কথা বলেছিল যেটি সব গুরুত্বপূর্ণ বিরোধই দলকে বাদ দিয়ে দলমুক্ত নির্বাচন। আর এখন, সাইগন থেকে দুইহাজার মাইলেরও কমদূরে পূর্ববাংলায় একটা অবাধ নির্বাচন দিতে উপেক্ষা করি। 
আপনারা বলতে পারেন যে আমাদের জড়িত মতো ব্যাপার এখানে নেই। আমরা সারা পৃথিবীকে পাহাড়া দিতে পারি না। এগুলো সত্য হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছি। আমাদের অস্ত্র জড়িত, আমাদের অর্থ দুইদশক ধরে অর্থনৈতিক সহযোগিতা হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমরা জড়িত কিনা সেই প্রশ্ন এখন নয় বরং আমাদের জড়িত হওয়া উচিত। আমরা তহবিল জোগাবো কিনা এটাও কোন প্রশ্ন নয়। বরং আমরা তহবিল কোন খাতে খরচ করব সেটাই আসল। একটি নিদারুণ সমস্যাযুক্ত এলাকায় শান্তি এবং মুক্তি আনতে আমরা কি বন্দুক সরবরাহ করব নাকি মানবিক প্রকল্পে সাহায্য করব? 
আমি পূর্ব বাংলার কিছু নেতা যারা নিজেরা বাংলাদেশের সরকার হিসেবে গঠিত হয়েছে তাদের সাথে কথা বলে তাদের কন্ঠে একধরণের বিদ্রুপ লক্ষ্য করেছি। এই নেতা গুলো আমেরিকাতে সাহায্য চাইতে আসবে না। একজন আওয়ামী লীগ নেতার কথা অনুযায়ী, “অনেক রাষ্ট্র এবং মানুষ আরো অস্ত্রের জন্য বিলিয়ন বিলয়ন ডলার চাইতে আমেরিকায় আসে। 


আমরা বাঙালিরা চাই শুধু আপনারা যেন উভয়পক্ষকে অর্থ-অস্ত্র-কোন কিছু  প্রদান না করেন। আপনারা শুধু নিরপেক্ষ থাকুন।“ আমার কাছে দুটোই আসলে রাজনৈতিক এবং নৈতিক অবস্থান হিসেবে ভালো। দক্ষিণ এশিয়ার সৈন্যদলের সাথে পুরোনো অভ্যাস অনুযায়ী অমানবিক এবং অযথা কর্মকান্ডের চেয়ে বরং নিরপেক্ষতা আমাদের দিতে পারে প্রকৃত ও কার্যকর সুবিধা। 
ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো আজ অনেক ঝামেলার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমেরিকায় বসে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনা কিভাবে গণতন্ত্রের চেতনা সেখানে ছড়িয়ে পড়বে? কয়েকমাসে আগে ভারতে চতুর্থবারের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নির্বাচন হয়ে গেল। পাকিস্তান একটি অবাধ নির্বাচনের অনেক সময় নিয়েছে।  কিন্তু গত ডিসেম্বরের ভোটের গুরুত্ব কারো কাছে কম নয় এমনকি যারা পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেছিল। তারা গর্বভরে এবং ন্যয়ত এই নির্বাচনকে পাকিস্তানের ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করে। এই নির্বাচন প্রথম পাকিস্তানকে আঞ্চলিক বিভাগগুলো মধ্যে সেতু গড়ে তোলার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের প্রথম সুযোগ করে দিয়েছিল।  
এটা ছিল পাকিস্তানে উদিত এমন বেসামরিক নেতৃত্ব যা পাকিস্তানের অঞ্চল গুলোর একতা এবং স্থায়িত্ব রক্ষায় সক্ষম। একতার সবচেয়ে ভালো আশা জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ যা ঠিক করেছিল তা পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া দেখেই বুঝতে পারা যায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মুর্খতা। 
যদি কোন রাজনৈতিক সমাধানে না পৌছানো যায় এবং এই উত্তপ্ত অবস্থা ঠান্ডা করার জন্য কোন প্রক্রিয়া না পাওয়া যায় তাহলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান এবং পূর্ব ভারতের ভেতরে ক্যান্সার হিসেবে রূপ নেবে। ১৯৪৭ সালের পরে এরচেয়ে বড় ঐক্যনাশক প্রভাব এই উপমহাদেশে পড়েনি। 
আমেরিকার বৈদেশিক নীতির অর্থ স্পষ্ট। 
প্রথমত, পাকিস্তান এবং ভারতে চলমান মানব বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে জাগাতে হবে। পূর্ব বাংলার এই বিপর্যয় শুধু  পাকিস্তান বা ভারতের নয়। এটা পুরো বিশ্বসম্প্রদায়ের এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের দায়িত্ব এই সংকট দূর করার জন্য একত্রে চেষ্টা চালানো। যদি আমেরিকা মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে নেতার আসনে বসতে চায়, তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও ত্রাণ এই লক্ষ লক্ষ শরনার্থী এবং সংঘর্ষের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকাকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে।  
যাই হোক, আমরা জানি আমেরিকা এবং আনর্জাতিক সম্প্রদায় এই কর্মকান্ড থেকে অনেক দূরে। আজ পর্যন্ত জাতিসংঘ ১৫০ মিলিয়নের চেয়ে কম ত্রাণ দিয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকা ৮০০ মিলিয়নের মত দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। 
প্রশাসন গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন, আমরা গোটা বিশ্বের সবগুলো দেশ যোগ করলে যা হয় তার চেয়ে বেশি দিতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। কিন্তু এই গর্ব খুব তাড়াতাড়ি গায়েব হয়ে যায় যখন দেখি শুধু ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণ এককভাবে এখন এরকম বিশাল বড় একটা বোঝা বহন করে যাচ্ছে। আমরা যখন দেখি ভারতের পরবর্তী বাজেটে শুধু শরণার্থী ত্রাণের জন্যই ৫০০ মিলিয়ন থেকে ১ বিলিয়ন বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন বুঝতে পারি বাইরের বিশ্ব আসলে কতটা ক্ষুদ্র কাজ করছে এবং আমেরিকার অবদান কতটা তুচ্ছ।  
সাধারণ মানবিকতায় বলে যে আমেরিকা এবং জাতিসংঘকে এই সত্য মেনে নিতে হবে এবং এই বিপুল বোঝা শুধু ভারতের কাঁধে ছেড়ে না দিয়ে পুরো বিশ্বকে বহন করতে হবে। 


ঐতিহ্যগতভাবে আমরা অতীতে অবিরতভাবে অর্থনৈতিক সমর্থনসহ জাতিসংঘে সাহায্য ও ত্রাণকর্মে অংশ নিয়েছি এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে যে সাহায্য বিশ্বের সেই অংশে দিচ্ছি, যুক্তরাষ্ট্রকে কমপক্ষে ৩০-৪০ ভাগ পূর্ববাংলার ত্রাণ কর্মকান্ডের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি জাতিসংঘের মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমেরিকার শুধু জাতিসংঘের চাহিদাপূরণের সাহসীকতা নয়, আমেরিকান অবদান হিসেবে ৩০০/৪০০ মিলিয়ন ডলারও প্রদান করতে হবে। সেপ্টেম্বরে আবার যখন সভা হবে, আমি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাপোযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব প্রদান করব। 
দ্বিতীয়ত, আমাদের ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে উল্টো দিকে ঘুরে দাড়াতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের ভারতর প্রতি “নিয়ন্ত্রণ”এমন প্রচার বন্ধ করে পাকিস্তানের প্রতি “নিয়ন্ত্রণ” প্রদর্শন করতে হবে। জরুরীভাবে আমাদের পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সকল আমেরিকান অস্ত্র চালান বন্ধ করতে হবে। যারা মানবিকতার প্রাথমিক শর্তগুলো ভেঙ্গে ফেলছে তাদের সকল অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করতে হবে। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলদের তথা পুরো বিশ্বের মানুষকে জানাতে হবে পূর্ববাংলার উপর বর্ষিত পর্বত প্রমাণ হত্যাকান্ডের প্রতি আমেরিকার রয়েছে তীব্র এবং স্থায়ী ঘৃণা। 
গত সপ্তাহের মাঠের অভিজ্ঞতা আমার মতামতকে তীব্র ভাবে শক্তিশালী করেছে। যেসব আমেরিকান দেখেছে যে বাচ্চারা এতই দুর্বল যে কাঁদতে পারছে না, এতই ক্লান্ত যে জীবন-যাপন করতে পারছে না, এত শোকাহত যে কোনকিছু খেয়ালই করছে না, তারা এর চেয়ে কম কিছু করতে রাজি হবে না। প্রত্যেক আমেরিকনাই এই সরকারের বিরুদ্ধে এর চেয়ে কম বিরুদ্ধতা সমর্থন করবে না, কেননা এই সরকার অবাধ নির্বাচনে জেতার অপরাধে গোপনে একজন রাজনৈতিক নেতাকে যত ইচ্ছা ভয় দেখিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। 
আমেরিকার নাগরিকেরা কার্জতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে কারণে জীবন বিলিয়ে দিয়ছে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি দ্বারা পরিচালিত কোন অঞ্চলকে আমেরিকানঅরা সমর্থন দেবে না। 
আমি বলব না যে পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক এই মূহুর্ত থেকে ছিন্ন করা হোক। 
আসুন আমরা জরুরীভিত্তিতে কথা বলি। আমরা আমাদের স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করি। আমরা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে প্রেসিডেন্ট ইহাহিয়া খানের সাথে এই সঙ্কটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথা বলতে বলি। অবরুদ্ধ ভারতকে বলব, আমাদের পুনরায় আমাদের সেই বিশ্বাসকে নিশ্চায়তা দিন যেন আমরা সবখানে একত্রে সংকট মোকাবেলা করতে পারি।
তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলাকে দমানোর জন্য গৃহীত নিষ্ঠুর নীতির পরিবর্তনে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারকে যতটা সম্ভব চাপ প্রদান করার জন্য আমেরিকার উচিত দক্ষিণ এশিয়া চুক্তি সংস্থার কাঠামোর মধ্যে কাজ করা।   যদি কোনভাবেই তাড়াতাড়ি এই নীতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে সংগঠনে পাকিস্তানের সদস্যপদ বিরোধী অন্য সিয়াটো সদস্যরাষ্ট্রেকে আমেরিকার নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। 
একইভাবে, আমাদের পাকিস্তানের সাথে স্থাপিত প্রত্যেক দ্বিদেশীয় এবং বহুদেশীয় সম্পর্ক আবার পরীক্ষা করতে হবে। এই রাষ্ট্রের কোন ফোরাম কিংবা এই বিশ্বের ফোরামের দক্ষিণ এশিয়ায় সংগঠিত সন্ত্রাস এবং অমানবিকতার বিকট দুঃস্বপ্নের তথ্যভিত্তিক মতামতের উল্লেখযোগ্যতার ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে দ্বিধা করা উচিত না। শরণার্থী বিষয়ক উপকমিটির সভাপতি হিসেবে, আমি আমার সাম্প্রতিক তদন্তের ফলাফলগুলোর একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। আমাদের উপকমিটি সেপ্টেম্বরের শেষে চুড়ান্ত শুনানি পরিচালনা করবে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও মুক্তি আনতে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদানে আমাদের সরকার কি করছে, কি করতে প্রস্তুত আছে এবং কি করতে সক্ষম এই শুনানি হবে তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা। 
পূর্ব বাংলার মানুষের প্রার্থনা ও স্বপ্ন যেন এক প্রজন্ম আগে বাঙালির সবচেয়ে বড় কবি ও দার্শনিক ঠাকুরের চমৎকার পংক্তির মধ্যে অলংকৃত। পুর্ব বাংলার আকাঙ্ক্ষা আজ শব্দে অলংকৃত করা যায় ঠাকুরের এক অমর শান্তি ও মুক্তির গাঁথার সাথে,  
“চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
...
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।
 এই শব্দগুলোকে অনুপ্রেরণা করে আমেরিকা এই স্বপ্নপূরণের সংকল্প খুঁজে পেতে পারে। 
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ম্যাসচুসেটস আইন সভার প্রস্তাব
_______________
জনাব হারিংটন। জনাব স্পীকার, আগস্টের ১১ তারিখে ম্যাসচুসেটস, সিনেট এবং আগস্টের ২৩ তারিখে ম্যাসচুসেটস প্রতিনিধিসভা পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের সময় সেখানকার সরকারকে দেওয়া সকল অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য বন্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহার করে বাংলার উপর চালিত নৃসংশতার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মকর্তাদের কথা বলা খুবই প্রয়োজনীয় এবং আমি ম্যাসচুসেটস আইনপ্রণয়নকারীদের এই জ্ঞান এবং অনুকম্পার জন্য তারিফ করি। 
এই জিনিসটা মাথায় রেখে, আমি প্রস্তাবের বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করছিঃ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস এবং কমনওয়েলথের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধকালীন ত্রাণসরবরাহ বাদে পাকিস্তানে সকল অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য এবং বিক্রয় স্থগিত রাখার প্রস্তাব,। 
যেহেতু, কমনওয়েলথের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনা, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক অগণিত বেসামরিক মানুষ হত্যা এবং ৭০ লক্ষ শরণার্থীর ভারতে গমনের ব্যাপারে অত্যন্ত অবগত; এবং
যেহেতু, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে এর নিজের জনগণের উপর ব্যবহারের জন্য গোলাবারুদ এবং সামরিক যন্ত্রপাতি পাঠানো চালু রেখেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে ১০ লক্ষ ডলার পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য ব্যয় করার অনুরোধ করেছে; এবং 
যেহেতু, যখন চীন বাদে সকল সাহায্যকারী রাষ্ট্র সাময়িকভাবে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছে, তখন আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দমনমূলক কর্মকান্ড ও ঐ দেশের জনগণের উপর চালিত ক্রমাগত নৃশংসতাকে সমর্থন জানাচ্ছে; এবং   
যেহেতু, যে অঞ্চল নিষ্ঠুরভাবে নিজদেশের জনগণকে দমন করে, ১৯৭০ এ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দেশিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জাঁকালো ভাবে প্রদর্শন করে, বন্যার মতো নিজ দেশের জনগণকে পড়শি দেশে শরণার্থী হিসেবে পাঠিয়ে দেয় এবং পুরো ইন্দো-পাক উপমহাদেশে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্ন হওয়ার হুমকি হিসেবে দাঁড়ায়, সেই অঞ্চলে সহযোগিতা অব্যহত রেখে আমেরিকার এবং পাকিস্তানের আসল স্বার্থ কখনো রক্ষা হতে পারে না; এখন সেজন্য এটা হোক।
সমাধানকৃত, ম্যাসচুসেটস সিনেট আহ্বান জানায় কমনওয়েলথ ও সকল সংগঠনের জনগণ, ইউনিয়নগুলো এবং সেই স্থানে কার্যরত অন্যান্য সংস্থাগুলোকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক কর্মকান্ড বন্ধ না হয়, বেসামরিক আইন পূনঃপ্রতিষ্ঠা না হয় এবং বেশীরভাগ শরণার্থী দেশে ফিরে আসার ক্ষমতা অর্জন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানে যেকোন রকম সামরিক সাহায্য অথবা বিক্রয়ের বিরোধিতা করতে এবং আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এবং বন্টনকৃত খাদ্য এবং অন্যান্য ত্রাণ সহযোগিতা ব্যতীত অর্থনৈতিক সাহায্যের বিরোধিতা করতে। 
.
সমাধান হয়েছে, ম্যাসাচুসেটের মহামান্য সিনেট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস কে প্ররোচিত করেছে যাতে মিলিটারি অপসারণ এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়ে  খুব তাড়াতাড়ি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ইতঃপূর্বের কারণ পর্যালোচনা করে এবং সেটা যাতে ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকে। 

সমাধান হয়েছে, এই সমাধানের কপিগুলো যাতে কমনওয়েলথের সেক্রেটারির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেসের প্রতিটি শাখার অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের, কমনওয়েলথের প্রতিটি সদস্য কে অবিলম্বে পৌঁছে দেওয়া হয়। 

এই সমাধানে এই গৃহ যুদ্ধের পূর্ণ সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও কমনওয়েলথের সদস্যদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যাতে পাকিস্তানে মিলিটারি অপসারণ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রিলিফ সাহায্যের ব্যতিক্রম ছাড়া যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়। 

এখানে, পূর্ব পাকিস্তানের ট্রাজেডি এবং পাকিস্তান আর্মির ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যেখানে তারা অজস্র সংখ্যক সাধারণ মানুষকে মেরে ফেলেছে আর ৭০ লক্ষ মানুষকে ভারতে পাঠিয়েছে শরণার্থী হিসেবে  তাদের  সাথে ম্যাসাচুসেটের কমনওয়েলথ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

এখানে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পাকিস্তানকে মিলিটারি যন্ত্রপাতি, নৌবহর দিয়ে সাহায্য করছে তাদের নিজেদের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্য এবং কংগ্রেসের  কাছে ১৩০  মিলিয়ন ডলার  অনুদান চেয়ে নিয়েছে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য। 

এখানে, যখন সব বড় বড় রাষ্ট্র , চীন ছাড়া পাকিস্তান সরকারকে মিলিটারি ও আর্থিকভাবে সাহায্য চালিয়ে যেতে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছে তখনো যুক্তরাষ্ট্র তার সাহায্য চালিয়ে গেছে আর পাকিস্তানী আর্মিদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে চরম নির্মম অত্যাচারের পক্ষে রয়ে গিয়েছে। 

এখানে আমেরিকার প্রধান আগ্রহ এবং পাকিস্তানের আসল আগ্রহ কখনোই পূর্ণ হবেনা যদিনা এইগুলো চলতে থাকে তা হল  পাকিস্তানের লোকজনদের উপর অত্যাচার বন্ধ না হয়, ১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অগ্রধারা বজায় রাখা, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের শরণার্থী দের স্রোত ইন্ডিয়া - পাকিস্তান উপমহাদেশের শান্তি ও  নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। 

সমাধান হয়েছে, ম্যাসাচুসেটের হাউজের প্রতিনিধিরা কমনওয়েলথের জনগণ, সকল ফার্ম, অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান কে প্ররোচিত করেছে যাতে করে তারা খাদ্য ও রিলিফ সাহায্য ছাড়া সকল ধরনের মিলিটারি , অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে যতদিন পর্যন্ত না পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি আগ্রাসন বন্ধ হয়, জনগণের শাসন কায়েম হয়, সিংহভাগ শরণার্থী তাদের নিজ গৃহে ফিরে যায় এবং সেটা যেন চলতে থাকে।

সমাধান হয়েছে, ম্যাসাচুসেটের হাউজের প্রতিনিধিরা স্মরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস কে যাতে করে উপরের বিষয়  সাপেক্ষে মিলিটারি ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এভাবেই চলতে থাকে। 

সমাধান হয়েছে,সমাধানের কপিগুলো অনতিবিলম্বে কমনওয়েলথের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেসের সকল শাখার কর্মকর্তা, কমনওয়েলথের সকল সদস্য কে পাঠানো হয়। 
.
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এস ১৪৮৭৬                      জনাব কেনেডী কর্তিক কংগ্রেসে সিনেট নথি                       সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭১ 

এস ২৫৬৮। ইন্ডিয়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানী শরণার্থী দের জন্য ত্রাণ সাহায্যের যথোপযুক্ত বিল। পররাষ্ট্র দপ্তরে এই কমিটিকে  পাঠানো হল। 

জনাব কেনেডী। জনাব প্রেসিডেন্ট  প্রতিবেদনে বলেছে যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষের দুর্দশার স্রোত ইন্ডিয়ায় ধাবিত হচ্ছে। 

বস্তুত, আমি যে মাসে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ঘেঁষে ইন্ডিয়ার  শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছি, তখন দেখেছি প্রায় ১০ লক্ষ পূর্ব বাঙ্গালীদের মাঝে অমানবিক অবস্থা দেখা গেছে আর তাদের সরকারের দ্বারা দেশে গণহত্যার মত অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে। 

আজকের দিনে পূর্ব বাঙ্গালীর এই সত্য ঘটনা অনেকের কাছে দুঃস্বপ্ন মনে হতে পারে। যে অবস্থা আমি দেখেছি তাতে করে বিস্তারিত বলার দরকার নেই। প্রতিটা দিন তাদের দুঃখ দুর্দশা বাড়তেই আছে। 

আজ সকালে নিউ ইয়র্ক টাইমে যে রিপোর্টটি  করা হয়েছে সেখানে শরণার্থী নিয়ে আরও অনেক খবর লেখা হয়েছে যেখানে আমি চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলাম তা হল - 

পাকিস্তানী আর্মি আর তাদের দোসররা মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি ছাড়া খুন, লুট আর অগ্নি সংযোগ করছে তাতে করে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়াটা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পরেছে আর বাঙ্গালী জনগণের বিজয়ের জন্য আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। 

জনাব প্রেসিডেন্ট, এই রিপোর্টে নতুন কিছুই নেই কিন্তু আমি এই কথাগুলো শুনেছি অগণিত শরণার্থীর কাছ থেকে যখন আমি তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ইন্ডিয়া গিয়ে। 

আরও কতদিন আমাদের সরকার আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজে  এই সময়টা কাটিয়ে দিবেন কম্বলে মুখ লুকিয়ে, আমাদের এই নীরবতা কি খুব বেশি কিছু করতে পারছে ? কোথায় গেলো আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ ? এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ কি আমাদের কিছু ফলাফল দিতে পেরেছে ? 

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কোথায় আমাদের মূল্যবোধের পরিচয় ? কোথায় আমাদের এই লাখ লাখ শরণার্থী লোকের জন্য সমবেদনা ? 

কখন আমাদের সরকার শেষপর্যন্ত তার এই নিশ্চুপতা থেকে বেরিয়ে এসে নেতৃত্ব দিতে পারবে আর দক্ষিণ এশিয়ার এই দুর্দশা থেকে মুক্তির একটি কিনারা খুঁজে বের করতে পারবে ? 

কখন আমরা এই জাহাজ ভরা অস্ত্র সাহায্য স্থগিত করতে পারবো আর তার বিনিময়ে জরুরী ভিত্তিতে  মানবিক ত্রাণ সাহায্য পাঠাতে পারবো ? 

জনাব প্রেসিডেন্ট , এটা ছাড়া  মানুষের জীবনের আরও মূল্য দিতে হবে । 

প্রতিটা দিন তাদের দুঃখ দুর্দশা বেড়েই চলেছে আর তাদের আরও আরও মৃত্যু। এবং প্রতিদিন ইন্ডিয়ার উপর নতুন করে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সরকার তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায় ছাড়া যেটা সত্যিকার অর্থে সুবিশাল জায়গার প্রয়োজনীয়তার সমানুপাতিক হবে। 
.

প্রতিটি দিন উড়ো দূর্ভোগ এবং আরো মৃত্যু নিয়ে আসে। এবং প্রত্যেকটা দিন প্রকৃত পক্ষে মাঠ পর্যায়ের বিশাল চাহিদার সাথে সমান হারে ভারতের ওপর ভয়াবহ বোঝাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে যা ভারতকে আমাদের সরকার, আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সমর্থন বিচার না করেই জোরপূর্বক বহন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। 
	
	আমাদের সরকারের নতুন হিসাবে বর্তমানে শরণার্থীদের দেখাশোনায় বিস্ময়করভাবে চলতি অর্থবছরে ভারতের খরচ দাঁড়িয়েছে, ৮৩ কোটি যা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য সংস্থাগুলোর বার্ষিক অনুদানের সমান। সাধারন মানবতা দাবি করে যে, আমদের এবং আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে এই সহজ সত্যের মুখোমুখি হতে হবে যে, এই শরণার্থীর ভার ভারতের পক্ষে একা বহন করা সম্ভব নয়।

	এই পর্যায়ে আমি আজকে ভারতে আন্তর্জাতিক শরনার্থী ত্রান প্রচেষ্টার সহায়তায় ৪০ কোটি  অনুমোদনের একটি বিল চালু করছি। এই অংকটি আমরা ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে শতকরা হারে যে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, আমরা বর্তমানে  আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্য সংস্থার সদস্য হিসেবে ভারতের জন্য যে পর্যায়ের সহায়তা দেই এটি তার সমতুল্য। 

	দক্ষিন এশিয়ার ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়কে আরো জানতে এবং আমাদের সরকার বর্তমানে কি করছে ও এই সমস্যায় সহায়তায় ভবিষ্যতে কি করতে প্রস্তুত আছে তার প্রমান রাখতে- আমি আজ ঘোষণা করছি যে, শরনার্থী প্রসংগে উপকমিটির পরবর্তি শুনানি আগামী সপ্তাহে শুরু হবে।

	মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি আজকে যে বিলটি চালু করেছি তার বিষয়বস্তু প্রতিবেদনের এই অংশে মুদ্রিত করার জন্য সকলের সম্মতি প্রার্থনা করছি।

এস. ২৫৬৮

	কংগ্রেস সম্মেলনে সিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ দ্বারা এটিকে চালু করা হোক। ১৯৬১ সালের বৈদেশিক সাহায্য আইনের সেই ৩০২ ধারার শেষে নিম্নলিখিত নতুন উপ-ধারাটি যোগ করে  সংশোধন করা হয়েছেঃ

	(চ) পাকিস্তানি শরনার্থী যারা  ২৫ শে মার্চ,১৯৭১ এ অথবা এর পরে পাকিস্তান ত্যাগ করেছে এবং ভারতে চলে গিয়েছে তাদেরকে ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তা দিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ব্যবহারের জন্য, ১৯৭২ অর্থ বছরে অনধিক ৪০ কোটির অনুমোদন দানের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

.
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এইচ. বি. ফ্রিলিংঘুসেন- এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ 
১৩ অক্টোবর, ১৯৭১
ভারত ও পাকিস্তানে ১২ দিনের ভ্রমণের উপর পযবেক্ষন সমূহ। 
উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে গৃহ অস্থিরতার ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশে সৃষ্ট মানবিক ত্রান সমস্যাগুলো সরেজমিনে দেখা এবং এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাচাই করা। 
১। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে অর্থবহ মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ
প্রতিরোধ ও স্থিতিশীল অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো অত্যান্ত 
জরুরী। ভারতের উপর থেকে বাড়তি অর্থনৈতিক বোঝার চাপ কমাতে উদ্বাস্তুদের জন্য বাড়তি ত্রান সহায়তার ব্যবস্থা করাটাও প্রয়োজনীয়। সাম্প্রতিককালে তীব্র খরায় আক্রান্ত 
এলাকাগুলোয় পানির ব্যবস্থা করাটাও প্রয়োজনীয় বটে। 
উদ্বাস্তু সমস্যার তীব্রতা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। ভারতীয়রা তাদের দেশে আগত উদ্বাস্তুদের হিসাব রাখছে এবং তাদেরকে আশ্রয় ও খাদ্য দিচ্ছে, তাদের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৯০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে তারা সেখানে দেখভালো করছে এবং তাদের এই প্রাক্কলিত হিসাবকে অস্বীকার করারমত কোন তথ্য আমার কাছে নেই। 
২। ভারত ও পাকিস্তানে জরুরী মানবিক ত্রান সহায়তার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন সম্প্রতি যে ২৫০ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুরীর অনুরোধ করেছেন আমি বিশ্বাস করি কংগ্রেস তার অনুকুলে কাজ করবে। এই বিশাল পরিমান অর্থ দিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনগুলো মেটানো গেলেও কংগ্রেস এই মর্মে নিশ্চয়তা চাইবে যেন অন্যান্য দেশগুলোও এই জরুরী অবস্থায় যথাযথভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। উদ্বাস্তুদের ত্রান সহায়তার জন্য আন্তর্জাতীক সম্প্রদায় ভারতকে মোট ১৮৬ মিলিয়ন ডলার দান করেছে বা দিয়েছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত ৮৯ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে যেটা তাদের দেয়া অর্থের প্রায় অর্ধেক। এই মাত্রায় ত্রান যেটা হয়তো প্রয়োজনীয়, অনুদানকৃত অর্থের ন্যায্য জবাবদিহীতার প্রশ্নটিও বাড়িয়ে তুলবে। 
ভারত বর্তমানে ত্রান তৎপরতার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান সিমান্তে চলমান ঘটনাগুলোর পরিমান হ্রাস্বে জাতি সংঘের জন্য এমনকি কোন ভূমিকার কথা চিন্তা করতেও অনিচ্ছুক। আমি এখনও ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী যে জাতি সংঘের কার্যকারিতা ও সঠিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য একটি পথ খুজে বের করা যাবে। 
৩। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা এখন বাস্তব এবং এই আশঙ্কা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। দূর্ঘটনা বশতই হোক আর পরিকল্পিত অভিযানের মাধ্যমেই হোক, সশস্ত্র সংঘাত সহজেই শুরু হয়ে যেতে পারে। এই কারণে উভয় দেশেরই সর্ব্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করা চরম গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ হবে চুড়ান্ত পরিনতি, এটা কোন সমাধান বয়ে আনবে না 
বরং নি:সন্দেহে এমন একটা অঞ্চলে আরও ততধিক বিনাশ ঘটিয়ে দিবে যে অঞ্চল ইতিমধ্যেই বহু ক্ষয়ক্ষতির শীকার হয়েছে। 
৪। রাজনৈতিক সমাধানের দিকে কিছু সফল অগ্রগতি অর্জন করা এবং তা দ্রুততার সাথে করাটা খুবই দরকারী। এই প্রকৃয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের 
অংশগ্রহণ যদি সম্ভব করা যেত এবং অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর আলোকে বর্তমানের এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উদ্ভব না হতো তাহলে অগ্রগতির দিকে এটাই হতে পারতো মূল বস্তু। 
ঘটনা যাই হোক, দ্রুত সামনে আগানোর পথে চেষ্টার কোন পথই বন্ধ রাখা যাবে না। কেবল মাত্র ভারত আর পাকিস্তানের উপরেই নয়, আন্তর্জাতীক সম্প্রদায়ের চেষ্টার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে। 
সবশেষে আমি বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সামরিক সহায়তা সেটা চালানপথেই থাকুক আর নাই থাকুক, নির্বিশেষে তার সবকিছু অবশ্যই বন্ধ হবে। সংঘাত শুরুর পর থেকে পাকিস্তানে যে পরিমান সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে তা ডলার মূল্যে ও সামরিক মূল্যেও পাকিস্তানের কাছে অসাড় বলে পরিগনিত হচ্ছে এবং তা ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যেকার সম্পর্কের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। 

.
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড- মন্তব্যের সম্প্রসারন
পাকিস্তানের অবস্থান প্রতিবেদন
প্রতিনিধি পরিষদে

জনাব রোজেনথল। মাননীয় স্পিকার, পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের হিংস্র আক্রমনের ছয় মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। ইতমধ্যে আমেরিকার জনগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বর্ননা দেওয়া ধারাবাহিক রিপোর্টগুলোতে আশ্বস্ত। সেই ২৫শে মার্চ থেকে ধর্ষন, নির্যাতন, লুটপাট, হত্যা, দূর্ভিক্ষ এবং কৌশল্গতভাবে গ্রামের বাড়িঘর  পোড়ানো অব্যাহত আছে। 

	কোন শেষ দেখা যাচ্ছে না। সীমানা পেড়িয়ে পালিয়ে আসা শরনার্থীদের সংখ্যা এখন ৯০ লাখে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতের ত্রান কর্মীরা নিজেদেরকে আরো অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ থেকে ১ কোটি দশ লক্ষ শরনার্থীর জন্য প্রস্তুত করছে যারা বছর শেষ হওয়ার আগেই আসবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। সবদিক থেকেই এটা আধুনিক ইতিহাসে মানব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় দলগত প্রস্থান। 

	গত শীতে যে প্রাকৃতিক দূর্যোগে অর্ধ কোটি লোক মারা গিয়েছিল তার তুলনায় বর্তমান ব্যাপক হত্যাকান্ড দ্বিগুন প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণরূপে মানব সৃষ্ট।

	পূর্ব বাংলার নেতা, শেখ মুজিবুর রহমান- যার দল ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ঝুঁকি নিয়ে  ৯৫ শতাংশ আসন পায়-বর্তমানে গোপনে পশ্চিমাঞ্চলের কারাগারে বন্দী এবং সামরিক সরকার কর্তৃক তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। যতক্ষন না তিনি মুক্তি পাচ্ছেন এবং যতক্ষন না পূর্ব বাংলা বাংলাদেশের জনগণকে আত্মনির্ধারন করতে দেওয়া হবে, ততক্ষন এই দূর্ভোগ সমাপ্তির কোন আশা থাকবে না। 

	যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলছে যে, পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যাগুলো একটি “অভ্যন্তরীন” ব্যাপার এবং মার্কিন নীতির লক্ষ্য হলো একটি সর্বনাশা পরিস্থিতিকে প্রতিহত করতে পাকিস্তান সরকারের ওপর “চাপ” বৃদ্ধি করা। যদিও এই নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশের আড়ালে সম্পূর্ণ অন্য একটি মিথ্যা গল্প লুকিয়ে আছেঃ মার্কিন অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও অর্থনৈতিক সহায়তার সরবরাহ জেনারেল ইয়াহিয়ার দমন কর্মসূচিকে প্রধান আর্থিক সহায়তা প্রদান করে অব্যাহত আছে। কিছু উৎসের হিসেবে বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রায় ৮০শতাংশ আমেরিকার তৈরী।

	৪ঠা আগস্ট তাঁর সংবাদ সম্মেলনে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার প্রশাসনের নীতি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে পরিষ্কার করেনঃ

	আমরা মনে করি যে পাকিস্তানে আমাদের অর্থনৈতিক সহায়তা অব্যাহত রেখে আমরা আমাদের সবচেয়ে গঠনমূলক ভুমিকাটি পালন করতে পারি………আমরা পাকিস্তান সরকারের ওপর জনগণের চাপের সাথে জড়াব না। তার ফলাফল হবে একেবারই বিপরীতমুখী। এই বিষয়গুলো আমরা শুধুমাত্র গোপন মাধ্যমে আলোচনা করব।
.
আমাদের সমাজ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে মেয়েদের স্যাক্রিফাইসের বিষয়টা এমনভাবে উঠে এসেছে যে ছোট বেলা থেকে মেয়েদের স্যাক্রিফাইসের বিষয়গুলো শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে এখন মনে হয় যে ছেলেরা আসলে কিছুই না, পুরুষদের কোন স্যক্রিফাইস নাই। আমরা মায়েদের নানান স্যাক্রিফাইসের কথা গল্প সাহিত্য নাটকে দেখি, মায়েদের স্যাক্রিফাইস মহিমামন্ডিত করে ফুটিয়ে তুলি কিন্তু বাবাদের স্যাক্রিফাইসগুলো কতখানি আলো পায়। কিংবা নারীদের সংসারে স্যাক্রিফাইসের কথা আমরা সব সময় পড়ি কিন্তু পুরুষদের স্যাক্রিফাইসের কথা কতখানি লেখা হয়? আমি মায়েদের বা নারীদের স্যাক্রিফাইস অস্বীকার করছি না। শুধু এটুকুই মনে প্রশ্ন জাগে পুরুষদের স্যাক্রিফাইসগুলো কি সমাজের চোখে পড়ে না। GMB Akash এর পেইজে এক বাবার ছবিতে তার কাহিনি পড়েছিলাম, যে নিদারুন কষ্ট করে নিজের সব চাওয়া পাওয়া ত্যাগ করে প্রতিদিন হাড় খাটুনি করে নিজের পরিবারের জন্য তিনবেলা ব্যবস্থা করেও তাকে প্রতি রাতে নিজের স্ত্রী মেয়েদের কাছ থেকে অপমান সহ্য করতে হত তারপরও প্রতিদিন সকালে সে বের হয়ে যায় এই পরিবারের সুখের জন্য হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে। সেই পোস্টটা মনে হয় আমার ওয়াল খুজলে এখনো পাওয়া যাবে। যাকগে!সেই পুরনো প্রশ্নে ফিরে যাই।

এই সমাজে নারীদের স্যাক্রিফাইসে যে রোমান্টিকতা খুঁজে পায়, পুরুষদের স্যাক্রিফাইসে তা অনুপস্থিত কেন? পুরুষদের কি কোন ত্যাগ নেই নাকি পুরুষদের আবেগ থাকে না সেটা সমাজ নির্ধারণ করে দিয়েছে? এত এত নারীবাদী, পুরুষবাদী নেই কেনো? 

"Accept the things you cannot change. Have the courage to change the things you can change. And have the wisdom to know the difference."



দেখতে দেখতে আজ এই দিনে দুবছর পূর্ণ করলো আমাদের প্রানের #আলোকিত_পাঠশালা! 
এই দুবছরের প্রাপ্তি গুলোর দিকে তাকালে হয়তো আহামরি কিছুই আমরা করি নি আবার ছোট ছোট অনেক কিছুই অর্জন করে নিয়েছি। যেসব কলোনির বাচ্চারা সারাদিন খেলাধূলা মারামারি গালিগালাজে মেতে থাকত তাদের মাঝে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, নিয়ম শৃঙ্খলা আর ভাল ব্যবহারের বীজ তাদের মাঝে বপন করে দেওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং আমরা দাবি করতেই পারি সে চ্যালেঞ্জ আমরা অনেকটা পূরণ করতে পেরেছি। 
আমাদের আলোকিত পাঠশালার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল খোলা উঠোন থেকে স্কুলকে স্থায়ী রুমে স্থানান্তর করা। প্রায় এক বছর আমরা বাচ্চাদের অন্যের বাসার উঠোনে পড়িয়েছি, রোদ বৃষ্টি সহ্য করে। এক বছরের সংগ্রামে আমরা স্কুলের জন্য দুটি রুম ভাড়া করতে পারি। বাচ্চাদের ক্লাস নির্জঞ্জাট আর নিয়মিত হয়। এছাড়াও আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও গুটিকয়েক কাছের ডোনারদের চাঁদায় ও সাহায্যে এই দুবছর ধরে আলোকিত পাঠশালা নিজেরাই চালিয়ে আনা। শুনতে অবাক শুনালেও প্রতিমাসে পাঠশালার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য মাসে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা খরচ করা সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। যেখানে আমরা বেশিরভাগই ছাত্র ও ছোটখাটো চাকুরীজীবী। 
এর মাঝে এই আলোকিত পাঠশালার বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের স্বপ্ন আরো বিস্তৃত হয়ে আরো ডালপালা ছড়িয়ে। সেই স্বপ্নগুলো এখন আমাদের একার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব না। তাই এই স্বপ্ন পূরণে আজ আপনাদের সাহায্য চাইছি। 
যেহেতু এরকম একটি ফ্রি স্কুল চালানোর সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অনিয়মিত ফান্ড তাই আমাদের ফান্ড শক্তিশালীকরণে আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনার সাহায্যের হাত। 

আমাদের আলোকিত পাঠশালায় এখন মোট ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ে। ক্লাস ওয়ান আর শিশু শ্রেনী এই দুভাগে ভাগ করে বাচ্চাদের পড়ানো হয়। আপনি মাসিক ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়ে আমাদের পাঠশালার যেকোন বাচ্চাকে Sponsor করতে পারেন। ৫০০ টাকা মাসিক হিসেবে বারো মাসে ছয় হাজার অর্থ্যাৎ বাৎসরিক ৬০০০/= টাকা চাঁদা দেওয়ার মাধ্যমে আপনি একটি শিশুর সারা বছরের শিক্ষার ভার নিয়ে নিলেন। এই চাঁদার টাকায় আমাদের আলোকিত পাঠশালার শিশুটি পাবে-
ফ্রি বই খাতা/ কলমসহ সকল প্রকার শিক্ষা সামগ্রী (অলরেডি এটা তাদের ফ্রি দেওয়া হয়)
বাচ্চাদের স্কুলের পোশাক ও জুতো।
ভলান্টিয়ারের পাশাপাশি নিয়মিত পাঠদানের জন্য স্থায়ী শিক্ষক। (আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা নিঃস্বার্থভাবে দুবছর ধরে নিজের ভাড়ার টাকা আর সময় ব্যায় করে বাচ্চাদের প্রতিদিন দুঘন্টা করে পড়িয়ে যাচ্ছেন। আমাদের ইচ্ছা আমাদের ফান্ড বড় হলে বাচ্চাদের জন্য আমরা আগ্রহী উপযুক্ত শিক্ষক রাখব, যারা দক্ষ ও পেশাদারী মনোভাব নিয়ে ক্লাস নিবেন। আমরা চাই ফ্রি স্কুল হলেও যেন এখানের বাচ্চারা প্রতিটি ক্ষেত্রে যেকোন প্রকার সরকারী/ বেসরকারী স্কুলের সুবিধাটুকু পাক) 
প্রতি তিন মাসের ব্যবধানে মেডিক্যাল চেকআপ। 
প্রতি সপ্তাহে একবার স্বাস্থ্যকর খাবার। 
স্কুলে একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা যাতে বাচ্চারা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বাইরে বই থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং তাদের মাঝে বই পড়া অভ্যাস গড়ে উঠে।
বছরে একবার তাদের পার্ক বা কোন বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা। 
প্রতি শীতে বাচ্চাদের শীতের পোশাকের ব্যবস্থা করা। (অলরেডি এই শীতে আমরা বাচ্চাদের হাতে শীতের কম্বল তুলে দিয়েছি)
আমাদের এই লিস্টে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু যুক্ত হচ্ছে কারণ আমাদের এই সুবিধাবঞ্চিত বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের স্বপ্ন অনেক বড়। এই স্বপ্ন পূরনণ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সম্ভব না আর এখানেই আপনাদের সাহায্যের বড় প্রয়োজন। 

দুবছরের এই নতুন পথচলায় আপনিও শামিল হতে পারেন। সশরীরে আমাদের স্কুলে এসে কিংবা আমাদের পেইজে মেসেজ দিয়ে বা আমাদের ফোন দিয়ে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা- 
আলোকিত পাঠশালা ফাউন্ডেশন,
ছরারপার, টিবি গেইট (মডেল হাইস্কুল ও টিচার্স ট্রেনিং এর রাস্তা দিয়ে ভেতরে ব্রীজ পার হয়ে বাজারটা)শাহী ঈদগাহ, সিলেট।
ফোন – 
মুহম্মদ আবু সালেহ (অর্থ সম্পাদক) – ০১৭১০১৮৬০২৬
নিশাত শাহরিয়ার (সহাকারী সম্পাদক) -০১৭৩১২৫৫৩০৮

আপনার একটুখানি সাহায্য বদলে দিতে পারে আলোকিত পাঠশালার শিশুদের জীবন।   

মুখে যাই বলি না কেনো স্কুল নিয়ে কেয়ার করি তাই অণ্য কেউ না দৌড়ালেও নিজে দোউড়াই। গত ১ মাসে আমি নিজে ব্যাক্তিগত ভাবে কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি ফান্ডিং নিয়ে। এখন তারা বলেছেন সাহায্য করবেন আমাদের কিন্তু সব স্ট্রাকচার কমিটি নতুন করে করতে হবে যদি নতুন করে শুরু করতে চাই, তাই তারা সবার সাথে বসতে চান। সবাই রাজি থাকলে তাদের সাথে কথা বলে আমি ডেট ঠিক করতে পারি। 　 


আর শবনমের অই স্ট্যাটসে আমি ছিলাম না তাই কিছু বলতে পারি নাই। আমার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ফাহাদ জানাইছে যা আমার মনে হয় সবাই দেখছেন। সেপ্টেম্বর এর পর থেকে যা ক্লাস হইছে আপার দুই মেয়ে করাইছে এমনকি বাসা পাল্টানোর পর আমি গিয়ে যা আর তাদের দিয়ে যা পারি ক্লাস করাইছে যদিও বই ছিল না পুরানো বই দিয়ে করাইতে হইছে। ক্লাস ওয়ানের আগের ছাত্র ছাত্রী কিছু ক্লাস টু তে গিয়ে ভর্তি হইছে তাই আমাদের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কিছু কমেছে। আম্মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আর আপার মেয়েদের পরীক্ষা থাকায় এই কয়দিন ক্লাস বন্ধ আছে কারন আমি নিজে গিয়ে ক্লাস নেওয়া অই সময় সম্ভব ছিল না তাই তাদের সামনের মাসে বলে দেওয়া ছিল। আর রুমের ভাড়া প্লাস তাদের বেতন আমি আমার কাছে থাকা স্কুলের টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে প্লাস সালেহ ভাইএর কাছ থেকে যা ছিল এখন আমার কাছে আছে ২৬০০/= পাওনা। যার হিসাব কাল আবার সালেহ ভাইকে বুঝাই দিব। 


এবং এখানে বলা হয়েছে সব কিছু ভুলে যেতে। আমি স্কুল নিয়ে কেয়ার করি কিন্তু কোন Individual কে না সে আমাকে যাতা বলে গেছে আমি তা ভুলে যাব। এই ব্যাপার আমি ভুলতে পারব না। স্কুল নিয়ে থাকতে রাজি কিন্তু তোমাদের এই ডিসিশনও নেওয়া উচিত যে সেই মানুষটারে নিয়া তোমরা চলতে চাও না আমাকে সব কিছুর বাইরে রাখতে চাও। অন্য সব কিছুর সাথে এটারো ডিসিশন নাও কারণ আমি সেই মানুষের সাথে স্কুলএর কোন কিছুতে থাকতে পারব না। এটা আমার ইগো না এটা আমার আত্নসম্মানবোধ। কারন এক নাইম ছাড়া কাউরে দেখি নাই এটার প্রতিবাদ করতে বাকিরা চেয়ে চেয়ে দেখছে... সো! 


বাকি যা বলার আমি কাল মিটিং এ বলব। এইখানে আমি ক্যাচাল পাড়তে চাই না। আমি জাস্ট আমার চিন্তাভাবনাগুলো জানালাম। 


.
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শিরোনামঃ বাংলাদেশের শরণার্থীঃ সিনেটর পার্সির বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি
সূত্রঃ সিনেটের কার্যবিবরণী
তারিখঃ ১৮ অক্টোবর, ১৯৭১
কংগ্রেসিয় কার্যবিবরণী – সিনেট
১৮ অক্টোবর, ১৯৭১ 									    এস ১৭০৪০
পাকিস্তানী শরণার্থী
জনাব পার্সিঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের অনবরত আগমন ইতোমধ্যে ভারতের অতিরিক্ত বোঝাই সম্পদের উপর নিদারুন চাপ সৃষ্টি করছে। কারণ- শরণার্থীদের সংখ্যা ইতোমধ্যে ৯০ লাখ পেরিয়ে গেছে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যাওয়ার মাধ্যমে এই শরণার্থীদের স্রোত ঠেকানোর জন্য ভারতের উপর চাপ বেড়েই চলেছে। ভারত এবং পাকিস্তানের উপর এখন যুদ্ধের খড়গ ঝুলে আছে। ২৬ অক্টোবর, ১৯৭১ এ নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স এ প্রকাশিত ম্যালকম ব্রাউনের একটি কলামে পাওয়া যায়, “৫০১ জন শত্রুপক্ষকে ভারত এবং ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে” পশ্চিম পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। তাছাড়া, টাইম্‌স আরও বিবৃতি দেয় যে, “এই পরিসংখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৯৬৫ এর ইন্দো-পাক যুদ্ধের পর এখনকার লড়াই আরো তীব্ররূপ ধারণ করেছে”।
এটা খুবই স্পষ্ট যে, ইন্দো-পাক সীমান্তে সেনা মোতায়েন আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আরও তীব্র করে তুলে। ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১ ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত হয়ঃ
“কোন পক্ষই যুদ্ধ চায় না সেটাই ভেবে নেয়া হয়। প্রধান বিপত্তি হল পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় দুর্ঘটনাবশত তীব্রতা বেড়ে যাওয়া।“
ভারতে ক্রমশই বাড়তে থাকা পাকিস্তানী শরণার্থী বিষয়টাকে আরও ঘোরতর করে তুলেছে। ১০ অক্টোবর, ১৯৭১ এ নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে সিডনি হিলেল স্ক্যানবার্গ  বলেন-
“ভারতের শরণার্থী গ্রহনের সদিচ্ছা সীমাহীন নয়-এর অবশ্যই একটি সীমা আছে এবং তা খুব শীঘ্রই অতিক্রম করে যেতে পারে।”
সম্প্রতি আমি নিজে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতে গিয়েছিলাম এবং স্বচক্ষে আটটি শরণার্থী শিবিরের দুঃখ ও দুর্দশা দেখে এসেছি। অক্টোবর ১৪ এর নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে ম্যালকম ব্রাউন উদ্ধৃতি দেন-
“-ভারতে পালিয়ে আসা এই লাখো অসহায় শরণার্থীদের স্রোত বিপরীত মুখী হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ”
অবশ্যম্ভাবীভাবেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এই অবস্থায়, সকল আগ্রহী জাতির উচিৎ ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে শান্তি বজায় রাখতে কূটনৈতিকভাবে চেষ্টা চালানো এবং পাকিস্তানী শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপদে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা। আমাদের নিজেদের জরাজীর্ণ বিভাগ এ উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। 
.
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এস১৭৬৫৬  									নভেম্বর ৫, ১৯৭১
কংগ্রেশনালরেকর্ড- সিনেট
সিনেট প্রস্তাবনা ১৯০: নিরাপত্তা পরিষদের একটি জরুরী অধিবেশন অনুমোদনের নিমিত্তে একটি রেজ্যুলেশানের জমাদান।
(পররাষ্ট্র সম্পর্ক সংক্রান্ত কমিটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত)

মিঃ ম্যানসফিল্ডঃ জনাব প্রেসিডেন্ট, ওকলাহামার সিনিয়র সিনেটর জনাব হ্যারিসের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি উনার পক্ষে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি এবং সেটা উনার বিবৃতির সাথে একত্রে মুদ্রিত হবে কিনা সে বিষয়ে সর্বসম্মত মতৈক্যের আহবান করছি। 
প্রস্তাবনাটি নিম্নরুপঃ
সিনেট প্রস্তাবনা ১৯০
যেহেতু বিগত কয়েক সপ্তাহে দক্ষিন এশিয়া থেকে আসা বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনের (রিপোর্ট) ভিত্তিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ভারত এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে যে কোন সময় খুবই খারাপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে; এবং 
যেহেতু জনবসতিপুর্ন এই দুই দেশের মধ্যে যে কোন রকম সংঘর্ষ বিশ্ব শান্তির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে এবং এতে বাইরের শক্তির অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে; এবং
যেহেতু গনপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবাই দক্ষিন এশিয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে; এবং 
যেহেতু অতীতে জাতিসংঘে গনচীনের অনুপস্থিতি দক্ষিন এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিভাব বজায় রাখতে ইচ্ছুক সকল পক্ষের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে মুক্তভাবে মতবিনিময় কষ্টসাধ্য করেছে; এবং
যেহেতু গনচীন এখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তাদের আসন গ্রহন করতে প্রস্তুত আছে; এবং
যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যক্ষ কিমবা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত পক্ষগুলোর আশু মতবিনিময় দক্ষিণ এশিয়ার এই ভিতীকর সংঘর্ষপুর্ন অবস্থা এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে। সুতরাং, সেটাই হোক। 
সিনেট মনে করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জাতিসংঘে তার প্রতিনিধিদলকে “দক্ষিন এশিয়ার শান্তির জন্য হুমকি” শিরোনামে একটি বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের সভার আলোচ্য সুচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের উচিত হবে নিরাপত্তা পরিষদে দ্রুততম সময়ে এ বিষয়ে একটি জরুরী সভা আহবান করা। 
জনাব হ্যারিসের বিবৃতিটি নিম্নরুপঃ 
মিঃ হ্যারিসঃ জনাব প্রেসিডেন্ট, গনপ্রজাতন্ত্রী চীনের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে গোটা পৃথিবী বর্তমানে একটি নতুন কুটনৌতিক যুগে প্রবেশ করছে। বিশাল জনসংখ্যা আর ভৌগলিক আয়তনের কারনে বরাবরই গনপ্রজাতন্ত্রী চীনের অন্যান্য জাতির নিতীনির্ধারনী বিষয়াদিতে গভীর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়টি বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, এটা কোন আন্তর্জাতিক সংকটের মুহূর্তে অন্যদের সাথে মুক্ত এবং অবাধ মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে বিজড়িত হয়নি।
বরাবর রাজনৈতিক নিস্পত্তিতে বিলম্বই ছিল এর পরিনাম। এটা কোরিয়ার ক্ষেত্রে সত্য ছিল। এটা ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও সত্যি হয়েছে। আর আজ এটা বিশেষভাবে দক্ষিন এশিয়ার ক্ষেত্রেও সত্য।
দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই চলমান দ্বন্দ্ব বিশ্ব শান্তির জন্য বিরাট এক হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। এটা শুধুমাত্র বিশাল জনসংখ্যার দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি যুদ্ধ না হয়ে সম্ভবত একটি ধর্ম যুদ্ধতে পরিনত হতে পারে যাতে কিনা অগনিত মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটবে। এমনকি সেখানে গোটা বিষয়টার সাথে সম্পর্কিত বাইরের শক্তিগুলো, বিশেষত চায়না, সোভিয়েত রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলো জড়িয়ে যাবার মত মারাত্বক বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। সেক্ষেত্রে গোটা বিশ্ব একটি মারাত্বক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারে যে যুদ্ধ্বে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশই জড়িত থাকবে, দ্বিতীর বিশ্বযদ্ধের মানদন্ডে যা কিনা হবে এক মহা বিপর্যয়। 
একেবারে শুরু থেকেই আমরা জেনে আসছি যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক মীমাংসা/নিস্পত্তি খুবই দুরহ/কষ্টসাধ্য হবে। কারনটি স্পষ্ট। শুধুমাত্র ভবিষ্যত দোদুল্যমান নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভাবে টিকে থাকার বিষয়টি। কিন্তু, যে কোন পরিস্থিতিতে, যেটা সরাসরি জড়িত রাষ্ট্রগুলোর জন্য দুরহ, গনপ্রজাতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে অসম্ভব করেছে। অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে এবং এক পক্ষের প্রতি তাদের সমর্থনের মাধ্যমে এবং একইসাথে একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারের পরষ্পরের মধ্যে মতবিনিময়ে ব্যার্থতার কারনে তারা একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রকে সুগম না করে বিলম্বিত করেছে। 
আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বশান্তির জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরুপ এই অবস্থার সমাধানের জন্য আমাদের কোন রাজনৈতিক আলোচনার জন্য অপেক্ষা করা আর সমিচীন নয়। সরাসরি জড়িত রাষ্ট্রদুটি, ভারত ও পাকিস্তান, এবং পরোক্ষভাবে জড়িত অন্যান্য বৃহত শক্তিসমূহকে অবশ্যই সমাধানে পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি মঞ্চই আছে যেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, সেটা হচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। 
আমাদের অবশ্যই জাতিসংঘকে একটি অবলম্বনহীন আদলতে পরিনত করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অনেক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকেরা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী হয়ত আক্ষরিক অর্থেই একেবারে খাদের প্রান্তে অবস্থান করছে। সুতরাং এখন আমাদের পৃথিবীর একমাত্র আলোচনার ক্ষেত্র, যেটা কিনা সকল আগ্রহী পক্ষগুলোকে তাদের প্রতিপত্তি কিম্বা অবস্থান খর্ব না করে একত্রে আনতে পারে, সেটাকে উপেক্ষা করার সময় নয়। 
অতএব, আজ আমি এমন একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট মনে করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জাতিসংঘে তার প্রতিনিধিদলকে “দক্ষিন এশিয়ার শান্তির জন্য হুমকি” শিরোনামে একটি বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের সভার আলোচ্য সুচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা। এবং একইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের উচিত হবে নিরাপত্তা পরিষদে এ বিষয়ে একটি জরুরী সভা আহবান করা। 
আমি এই রেজ্যুলেশানের পক্ষে সমর্থন প্রত্যাশা করি যাতে বিশ্ব এই বিপদ অনুধাবন করে এটার মুখোমুখি হয় এবং এটাকে অপসারনের বা পরিহার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহনের এই অনন্য কূটনৌতিক সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত হবে না এবং আমি যেটা মনে করি তা হচ্ছে আমরা সবাই জাতিসংঘে গনপ্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করতে পারি। 
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কংগ্রেসনাল রেকর্ড-সিনেট
পাকিস্তানে সমরসম্ভার প্রেরণ বন্ধ 
মিঃ কেনেডী – মিঃ প্রেসিডেন্ট, সকালে পাকিস্তানে সমরাস্ত্রের চালান বন্ধের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের যে খবর এসেছে, কিছুক্ষণ আগে স্টেট ডিপার্টমেন্ট (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) আমাকে তার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি বুঝতে পারছি এই নির্দেশের ফলে ৩,৬০০,০০০ ডলারের চালান বন্ধ হয়ে যাবে, একই সাথে আরো প্রায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্ভাব্য বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা ২৫ মার্চের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর ও পাকিস্তান দুতাবাসের মধ্যে সম্পাদিত ২৪ টি “প্রস্তাব ও সমঝোতা চুক্তি” অনুযায়ী হবার কথা ছিল। তবে এই নির্দেশে ইতোমধ্যে কাস্টমস ছাড়পত্র পাওয়া এবং নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় থাকা ১৬০,০০০ ডলার সমমূল্যের সমরাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি এও জেনেছি যে মার্চের শেষভাগ থেকে পাকিস্তানে পাঠানো সমরাস্ত্রের নথিভুক্ত মূল্য প্রায় ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 
মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের জাতীয় নীতিতে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমি প্রশাসনকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আর কোন কিছুই পাকিস্তানে অব্যাহত মার্কিন সামরিক চালানের চেয়ে প্রকটভাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসনপদ্ধতির প্রতি আমাদের ব্যাপক সমর্থনকে ফুটিয়ে তোলেনা, আর দক্ষিণ এশিয়া সঙ্কটে উদ্দেশ্য সাধনের নামে চলমান আমাদের নীতির দৈন্যতা পূর্ব বাংলায় চলমান অব্যাহত আগ্রাসন এবং  ভারতমুখী শরণার্থীর স্রোতের চেয়ে নগ্নভাবে আর কোণ কিছুতেই ফুটে ওঠেনা। 
কিন্তু, এমনকি এই শেষ মুহুর্তে নেয়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের পদক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাই এবং আমি আশা করি এটি দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে আমাদের নীতিকে নতুন পথে ধাবিত করবে। এছাড়াও আমাদের দেশের আরো অনেক কিছু করার আছে। তার কিছু আমার গত সপ্তাহের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে। রিপোর্টটি সাম্প্রতিক সময়ে আমার ভারতে শরণার্থী শিবির ভ্রমণ এবং শরণার্থী বিষয়ক উপকমিটি, আমি যার চেয়ারম্যান, তাতে শোনা বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।   
এই অনেক কিছুর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক রেডক্রস মিশনের প্রতিনিধিদের সাথে অতি সত্ত্বর শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের সরকারী তরফ থেকে সহায়তা প্রদান করা। এ ধরনের সাক্ষাত পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলায় মিশনের ঘোষিত কার্যাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।  শেখ মুজিব এবং সাথে সাথে কারাগারে অন্তরীণ আরো অনেক মানুষের  কল্যাণ ও ভবিতব্যের ব্যাপারে ইতিবাচক তথ্য এই অঞ্চলে বিদ্যমান উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা করবে। শেখ মুজিবের একমাত্র অপরাধ হল সামরিক শাসনের অধীনে একটি অবাধ নির্বাচনে জয়লাভ করা, যার ফলাফল পরবর্তীতে তারা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। শেখ মুজিবের একমাত্র অপরাধ হল সামরিক শাসনের অধীনে একটি অবাধ নির্বাচনে জয়লাভ করা, যে নির্বাচনের রায় মানতে সেই সামরিক শাসকেরা পরে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলামাবাদের বর্তমান সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের যে ভাবমূর্তি, তাতে তার প্রতি ন্যায়বিচার এবং তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইসলামাবাদ এবং এর বিরোধী বাঙ্গালী প্রতিপক্ষের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সমঝোতা উৎসাহিতকরণ এবং সম্পন্ন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
দ্বিতীয়ত, অন্যান্যদের সহায়তায় আমাদের সরকারের উচিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটির আলোচনায় পূর্ব বাংলার বেদনাদায়ক ঘটনা আলোচ্যসূচিতে আনার জন্য পদক্ষেপ নেয়া। জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন প্রতিনিধির এই বিতর্কে অংশ নেয়া উচিত এবং সাধারন পরিষদকে পূর্ব বাংলার বেদনাদায়ক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে একটি প্রস্তাবনা প্রদানের জন্য সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা উচিত, যেখানে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে একটি রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগুনোর আহবান থাকবে, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদারহস্তে এই লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর ত্রাণকার্যে সহায়তা করার আহবান জানানো হবে। 
একইসাথে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের  দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের শান্তির প্রতি সৃষ্ট হুমকী এবং তার ফলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান সংঘাতময় পরিস্থিতি এড়াতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদ্ধতি হাতে নেবার জন্য এর মহাসচিবের উদ্যোগের প্রতিও আমাদের সমর্থন জানানো উচিত। ২০ জুলাই তারিখে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনায় মহাসচিব এ প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এই বলেঃ
শান্তিরক্ষায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে বিভিন্ন দক্ষতার কারণে আমাদের অনতিবিলম্বে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া মানবিক বিপর্যয় থামাতে এবং পরিস্থিতির আরো অবনতি ঠেকাতে আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে, করা উচিত।  
অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এখন, অন্যান্যদের সহায়তায়, আমাদের সরকারের উচিত অতি সত্ত্বর জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করা। এই প্রস্তাবে তিন মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মোটেই শান্তির সুবাতাস বইছে না। 
তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার অব্যাহত অবনতিশীল পরিস্থিতির বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ বোঝাতে মাননীয় প্রেসিডেন্টের অতি সত্ত্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকেদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করা উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং বিগত দিনগুলোতে পাকিস্তানকে করা বিভিন্ন কুটনৈতিক ও বস্তুগত সহায়তার ফলে আমাদের হাতে রয়েছে এক অনন্য সম্ভাবনা, যার দ্বারা আমরা ইসলামাবাদ ও এর বিরোধী বাঙ্গালী পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য প্রয়োজনীয় আচরণকে উৎসাহিত করায় নেতৃত্ব দিতে পারি, যা এই বিক্ষুব্ধ এলাকায় শান্তি আনয়নে সহায়তা করবে। 
সবশেষে, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, যাতে ভারতের শরণার্থী এবং পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষের ঝুকিতে থাকা জনগণের সহায়তার পিছনে আমরা যৌক্তিক কারণ তুলে ধরতে পারি। 
মিঃ প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ এশিয়া আজ এক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, যা এক বৃহত্তর মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নিতে পারে। আমি বহু মার্কিন জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বলছি, এই অঞ্চলের আজকের পরিস্থিতির পিছনে এ অঞ্চলের প্রতি আমাদের সরকারের নীতির বিশেষ ভূমিকা আছে, কেননা আমাদের বিগত দিনগুলোর নীতি পাকিস্তানের একগুয়েমীকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং তাতে ভারত এবং পূর্ব বাংলার জনগণ হতাশ হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আজকের ঘোষণাই দায়মুক্তি নয়, বরং আরো অনেক পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে বেমানান ও দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থহানিকর ধ্বংসাত্নক বৈদেশিক নীতির পথ থেকে সরে আসার পথে এগিয়ে যেতে হবে। 
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মি এলেনঃ জনাব প্রেসিডেন্ট ,এশিয়াতে চলমান হিউমান ট্রেজেডি কোনমতেই যুক্তরাষ্ট্রের জড়ানো যাবে না, যেখানে ভারত পাকিস্তান নতুন করে সীমান্তযুদ্ব স্থাপন করেছে এবং সর্বোপরি যুদ্বের হুমকি দিচ্ছে।এটি এবারই প্রথম না যে এই বড় দেশগুলি একে অন্যের উপর চড়াও হয়েছে,কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশগুলোর নেতারা বোধশক্তি ফিরে পাচ্ছে কম্যুনিস্ট চীন আর রাশিয়ার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক শত্রুতার ইন্ধনে এই খন্ডযুদ্ব একটি রক্তস্রোতে পরিণত হতে পারে।
রেড চীন এই যুদ্বে পাকিস্তানকে যোগান দিচ্ছে আর অন্যদিকে রাশিয়া আর ভারত গত এপ্রিলেই একটি সমঝোতা চুক্তি সাক্ষর করেছে।
ভারত পাকিস্তান কর্তৃক উপামহাদেশে চলমান মানব দুর্দশার ব্যাপারে আমিরিকানরা উদাসীন এটি দায়ী করা যাবে না।
গত ২৫ বছরে আমিরিকানরা ভারতকে ৮০ বিলিয়নেরও বেশী সহায়তা করেছে যেটি অন্য কোনো দেশ পায়নি ,শুধুমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েত্নাম ছাড়া যেখানে এখনো আমাদের মিলিটারী ফোর্স রয়েছে।একই সাথে আমরা পাকিস্তানকেও সহায়তা করেছি ৪.৫ বিলিয়নের মতো।এবং এই পরিমাণ গত মাসে সিনেটে পাশকৃত  ১৯৭২ বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহায়তা প্যাকেজ এর অধীনে ভারত ও পাকিস্তানের জন্য বরাদ্বকৃত  যথাক্রমে ৪১৪ মিলিয়ন  এবং ২২০ মিলিয়ন এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।এবং সেটি গত বছরের ট্র্যাজিক টাইফুন এবং ভারতে আগত মোটামুটি ১০ মিলিয়ন পাকিস্তানী শরনার্থীদের রিলিফের জন্যে ব্যাক্তিগতভাবে আমেরিকানদের ডোনেশনের মধ্যেও অন্তর্ভূক্ত নয়।
ভারতের ৫৫০ মিলিয়ন এবং পাকিস্তানের ১১০ মিলিয়ন মানুষের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই মানবিক সহায়তা সত্ত্বেও আমরা এখন জানি যে দেশগুলো কম্যুনিস্ট রাশিয়া ও রেড চীনের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছে।আমরা আমাদের সাহায্য সহায়তা কর্মকান্ডের এই ধরণের মূল্যায়ন পেয়েছি।
যুদ্বে যাওয়ার জন্যে ভারত ও পাকিস্তানের দুঃখজনক জেদ প্রমাণ করে যে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে গিয়ে যুক্ত্ররাষ্ট্রের এই দেউলিয়া অবস্থা।নিরাপত্তা পরিষদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহারের যখনই কোথাও শান্তির উপরে হুমকি আসে।
কিন্তু এই রেকর্ড স্পষ্টভাবে এবং অভ্রান্তচিত্তে বিশ্ব শান্তি সংরক্ষণ সংস্থা হিসেবে ইউ এন ের ব্যর্থতা চিত্রায়ন করে। ১৯৪৭ সাল থেকে,ইউ এন গঠনের মাত্র এক বছর পর পুরো বিশ্বজুড়ে ৭৪টি যুদ্ব অথবা বেসামরিক লড়াই সংঘটিত হয়েছে।কিন্তু শুধুমাত্র ১০টি পরিস্থিতে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক শান্তিরক্ষা বাহিনী অথবা পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র এতে বেশীরভাগ সময়ে বিপুল পরিমাণ সহায়তা করেছে।যদিও কিছু কার্যকলাপ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে যেমন সুয়েজ ক্যানলের ধারে ১৯৬৭ সালে ইউ এন বাহিনীর আকস্মিক অপসারনের দরূণ সৃষ্ট হও্য়া ৬ দিন ব্যাপী ইসরেয়েল এবং আরব স্টেটস মধ্যকার যুদ্ব,যে যুদ্ব যেকোনো সময় আবারও শুরু হতে পারে।এবং ইউ এন এখন কিনারে দাড়িয়ে নতুন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ব দেখছে।
 যুক্ত্ররাষ্ট্র ইউ এন এর উপর অহেতুক আস্থা রেখে চলেছে ,কিন্তু বিশ্বের আর কোনো দেশ শান্তিপূর্ণভাবে তার আন্তর্জাতিক বিরোধের সমাধানের ইচ্ছে পোষণ করে না।যেখানে লক্ষাধিক মানুষ নিয়মিত ক্ষুধা আর দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে সেখানে বিপুল জনসংখ্যার অন্নসংস্থার লক্ষ্যে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন অথবা কর্মস্ংস্থান ও তাদের মানুষের উপযুক্ত জীবনধারণের উদ্দেশ্যে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেয়ে ভারত ও পাকিস্তান সরকার যুদ্বের পিছনে টাকা খরচে অধিক আগ্রহী ।
আমাদের আর কিছুই পাওয়ার নেই এবং সব কিছু হারাতে হবে যদি আমরা আরো একবার বৈদেশিক বিরোধে মধ্যস্থতা এবং পক্ষ নেও্য়ার চেষ্ঠা করি।সম্প্রতি কংগ্রেসের চাপের কারণে প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের মিলিটারী রসদ এর বিলি বিচ্ছিন্ন করবেন এবং আমি আশা রাখি উনি যুক্তরাষ্ট্রকে এই সমাধানের অযোগ্য বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে রাখতে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।
যদিও আমি ব্যথিত মানব দুর্দশা ব্যাপারে যেখানেই হোক না কেন ,তথপি আমি ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বিরোধ এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্বে।
.
.
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মি। ফ্রেলিংঘুসেন ঃ জনাব স্পীকার, আমরা সকলে জানি যে গতকাল আমাদের সরকার ভারতকে আর্ম শীপমেন্টের লাইসেন্স প্রদান স্থগিত করেছে।অতি স্বাভাবিক যে এই সিদ্বান্ত আমাদের দেশে হেডলাইনে জায়গা পাচ্ছে।এটি আশা করা যায় যে এই সিদ্বান্ত ভারত উপর প্রভাব ফেলবে।
আমার মতে ,এই পদক্ষেপ সময়োপযোগী এবং যথাযথ।পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশ শান্তির বিরুদ্বে গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হয়ে দাড়াচ্ছে।যদি ঐ অঞ্চলের এখনকার রিপোর্টের যথযথতা খতিয়ে দেখবার সুযোগ নেই,ভারত নিজেই স্বীকার করেছে যে তার বাহিনী ৫ মাইলেরও বেশী ভিতরে প্রবেশ করেছে।এটি সুস্পষ্ট যে ভারত নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাকিস্তানের উপরে তার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ করছে।
এই সিদ্বান্ত দুঃখজনক এবং ঝুকিতে পরিপূর্ণ।ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে জানা নেই।অন্তত আমার কাছে এতি অশুভ সংকেত।মি স্পীকার,মিসেস গান্ধী পাকিস্তানের নিজেরদের সীমানায় সৈন্য ঘাঁটি স্থাপনের অধিকারের উপ্র চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।
ভারতের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত,জনাব মহারাজকৃষ্ণা রাসগোপত্রা অতি দুঃখের সহিত জানিয়েছে যে “এটি কোনো কিছুই সমাধান করবেন না এবং বাংলায় কোনো রাজনৈতিক সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে না”
প্রশ্নাতীতভাবে জনাব স্পীকার আমাদের সরকারের সিদ্বান্ত এই পরিস্থিতির কোনো ‘সমাধান’ আনবে না।তবে এটি সুস্পষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্র সবার উপরে একটি রাজনৈতিক সমাধান চায়,যেটি আনা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।
সমস্যা হল ভারত এমনভাবে আচরণ করছে যেন তারা সামরিকভাবেই এটি সমাধানের সিদ্বান্ত নিয়ে ফেলেছে।যদি এটি হয় তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা তার এই মনোভাব বদলাতে পারব না।আর্ম শীপমেন্ট স্থগিত করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের সিদ্বান্তের প্রতি ক্ষোভ জানাছে ।ভারতের নেয়া এই সামরিক হঠকারিতা একটি বড় ধরণের বিপর্যের প্ররোচনা দিচ্ছে এবং সর্বোপরি যুদ্বের সম্ভাবনা বৃদ্বি পাচ্ছে, যদি না এই অবস্থায় সংযত প্রদর্শন করা হয়। 
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 এস২০৫৮০   কংগ্রেশনাল রেকর্ড - সিনেট 
                               ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১


দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির জন্যে হুমকি সম্পর্কিত সিনেট রিজল্যুশন  - ২০৭ উপস্থাপন
(বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির প্রতি নির্দেশিত)


মি. হ্যারিস - মি.প্রেসিডেন্ট, এই প্রশাসনের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত অধ্যায় দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ইতিহাসবিদদের অবশ্যই মনে থাকার কথা।  প্রেসিডেন্টের গ্রেট ওয়াল সফরের কথা মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক দুর্যোগের সময় নিক্সন প্রশাসনের ভূমিকার কথা লোকজনের মনে পড়বে।
মাসের পর মাস প্রশাসনের মিত্র এবং সমালোচকগণ দক্ষিণ এশিয়াকে বিশ্বশান্তির নতুন বিপজ্জনক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন - তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এশিয়ায় আমেরিকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিক্তির উপর ঝুলায়মান। আমাদের অপ্রতিরোধ্য নীতি দিয়ে আমরা দুই পক্ষের সংঘর্ষের ইন্ধন দিয়েছি। পাকিস্তানকে যথাসময়ে সাহায্য না দিয়ে তাদের ক্ষতি করেছি কারণ এতে করে নিজেদের জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হতো। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক নির্মম হত্যাযজ্ঞ বন্ধে ভারতের আবেদনে সাড়া না দিয়ে তাদের ও অপমান করেছি। 
এপ্রিলে আমি পাকিস্তানকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দেই । সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব সিসকোর সাথে কঠিন শর্তে এ ব্যাপারে আলোচনা করি,যাতে এ ব্যাপারে কেউ জানতে না পারে। 
সর্বোপরি এটি একটি স্মরণীয় কাজ ছিল। মিত্রদের প্রতি সদয় হওয়া এবং বিবেকের তাড়না - এই দুইয়ের যে দ্বন্দ্বার্থক আহবান,তাতে গতকাল পর্যন্ত এই প্রশাসন একটি অনৈতিক সমর্থন অব্যাহত রাখে,যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো পুরোদমে পাক - ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া,যাতে একদম অন্তিম সময়ে এসে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সহকারী স্বরাষ্ট্রসচিব সিসকোর সাথে এসব সুবিধা না দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলি। 
 বড় কথা হলো,এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। জাতীয় মতবিরোধী,মিত্রদের ছলছাতুরী এবং তাদের নিজস্ব বিবেক খাটিয়ে প্রশাসন একটি দেউলিয়া এবং অনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করে যা পাক-ভারত যুদ্ধে রূপ নেয় এবং সেটা প্রত্যাশিত ছিল। এবং শেষ সম্ভাব্য মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহে পিছিয়ে গেলো এবং তাদের বিলম্বিত এবং বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকাণ্ডে সামঞ্জস্য আনার জন্যে ওরা ভারতে সামরিক জাহাজ পাঠাবে না বলে ঘোষণা দিলো   এই সপ্তাহে তারা আমেরিকানদের সাথে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে প্রধান অস্ত্র সরবরাহক হিসেবে রাশিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মি. প্রেসিডেন্ট, গত কয়েকমাসের রেকর্ড একটি বিষয় প্রমাণ করে। মহাকৌশলের অনুমিত আঁকড়ে পড়ে থাকা কখনোই বিবেকবোধ এবং সমবেদনার পরিপূরক হতে পারে না। ড. কিসিঞ্জার একজন মেধাবী মানুষ হিসেবে স্বীকৃত এবং মি. নিক্সন পররাষ্ট্রনীতিতে তার অতীত অর্জনের জন্যে প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু যখন প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টাগণ পিকিং এ একটি প্রতীকী সফরের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন, তখন তাদের দেখে মনে হয় না তারা দক্ষিণ এশিয়ায় ঘটতে যাওয়া মানবিক নাটকের ব্যাপারে চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে চান। এবং আমি মনে করি,এই সফর যতই প্রতীকী হোক - আমি স্বীকার করছি বিশ্ব শান্তির বিপর্যয় ঠেকাতে এবং আমাদেত জাতীয় ইমেজের অবনমন রোধে এটা খুব কম প্রভাব ফেলবে যে, আপনার প্রশাসনের অবহেলাই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ঘটিয়েছে। যদি ৭৫০ মিলিয়ন লোকের জন্যে আপনার চীন সফর করা লাগে, তবে ভারতে বসবাসরত ৬৯০ মিলিয়ন লোককে ও আপনার অবহেলা করা উচিত নয়।

কিন্তু এখন কী করা যায় - যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেছে। এখন এই একটা ভুলের ফলে ভারত এবং পাকিস্তানের একটা জেনারেশন আমাদের অবিশ্বাস করতে থাকবে ।
আমি বলি,সমস্যার বাস্তবতা বুঝে আমরা একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। 

প্রথম বাস্তবতা হলো, পাকিস্তানের আগের অবস্থা এখন আর নেই। এই যে আগের অবস্থায় না থাকা এর কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই কিন্তু এর শুরু হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের রক্তচোষা শোষণের মাধ্যমে, একগুঁয়েমির মাধ্যমে এবং তাদের কিছু মূর্খ পরামর্শদাতা কমিউনিস্ট চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা।
দ্বিতীয় বাস্তবতা হলো,পৃথকভাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকা। যদিও এখনো এই দুটি অংশ কীভাবে বিকশিত হবে সেটা স্পষ্ট নয়।তারা পৃথক এবং স্বাধীন অংশ হয়ে যেতে পারে। অথবা পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার দাবি পূরণ করে তারা একত্রেও থাকতে পারে। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, একটি স্বাধীন বাংলাদেশ এখন অপরিহার্য। কিন্তু পাকিস্তানের উচিত একটা শেষ চেষ্টা করা যাতে এরা শান্তিপূর্ণভাবে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।
দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় বাস্তবতা হলো,  এই সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে জাতিসংঘের প্রতি যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তার দ্বারা শান্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণবিতর্কের একটা গুণ সবসময় থাকে সেটা হলো,এটি জাতিকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যায়,  যার মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে অরক্ষণীয় পলিসিকেও রক্ষা করা যায়।
ভারত পাকিস্তান সংকটের ব্যাপারে চুপ থাকার যে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে তাতে করে এটা বলা যায় যে,এ ব্যাপারে  আগ্রহী প্রত্যেকটি পক্ষই যে রকম থাকার কথা ছিল,তার চেয়ে কম আগ্রহ দেখাচ্ছে।
নিরাপত্তা পরিষদ  আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে পাকিস্তানের সন্ত্রাস এবং হত্যাযজ্ঞ মোটাদাগে কমানো যেতো। 
জাতিসংঘ বিষয়টি নিয়ে আগে থেকে ভাবলে ভারত যাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণিত প্রতিপক্ষ দিয়ে এই ট্রাজেডিকে লেলিয়ে দিতে পারতো না।
জাতিসংঘ এই পদক্ষেপ বন্ধ করলে কমিউনিস্ট চীন কীভাবে তাদের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে নারকীয় হত্যাকান্ডে মদদ দিয়েছে সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হতো।
বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটা পাবলিক ঘোষণা চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই নৃশংসতম হত্যাকান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পাওয়ার পলিটিক্সকে উসকে দেওয়ার মত একটা অনৈতিক কাজ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হতো।

মি. প্রেসিডেন্ট, কেনেডির সময়কালের এবং আমাদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ের কথা একজন মহান আমেরিকান বোলস ভয়ার্তভাবে তার ডায়েরিতে লিখেছেন - যেসব অফিশিয়াল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নৈতিক অবনমনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তারা বিপদেত সময় কোনো কুল কিনারা করে উঠতে পারে না।
এসব ক্ষেত্রে নৈতিক ক্ষেত্রে সৎ থাকার অপপ্রয়াস হিসেবে তথ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকে, যা যুদ্ধের জন্যে অনুপ্রেরণাদায়ক। এবং এসব ক্ষেত্রে পাওয়ার পলিটিক্সের যারা অনুরাগী তারা নৈতিকতাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে এবং পথ হারিয়ে ফেলে। 
রাষ্ট্রদূত বোলসের এই পর্যবেক্ষণ হলো - এই সমস্যায় আমেরিকার অবনমন ছাড়া এটা কোথাও এতটা সত্য নয়। প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টাগণ যখন এই পলিসি নিয়ে ভাবছিলেন তখন মিলিয়ন মিলিয়ন লোক শরণার্থী হচ্ছিলো এবং লাখ লাখ লোক মারা যাচ্ছিলো  
আমি জানি ওরা ভদ্র এবং ভদ্রলোক হিসেবে তাদের নিজেদের বিবেকের কথা শোনা উচিত। কিন্তু তারা শোনে নি। এখন ওরা আমেরিকার একটা জাতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। তারা পরোক্ষভাবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে নৃশংস সন্ত্রাসবাদে আমেরিকাকে অংশগ্রহণ করিয়েছে এবং শান্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা একটি যুদ্ধ ডেকে এনেছে এবং এই চেম্বারের কেউ এর  ফলাফল সম্পর্কে জানে না। আমি এখনো মনে করি,সঠিক কাজটি করতে আমাদের খুব দেরি হয়ে যায় নি।আসুন,এই ব্যাপার নিয়ে আমরা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যাই,যেটা আমি এবং অন্যরা কয়েক সপ্তাহ আগে আহবান জানিয়েছিলাম। এখানে সব বড় বড় শক্তিগুলো চাইলে  যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের ও অংশগ্রহণ করতে বলা যায়,তবে সেটা স্বাধীন বাংলাদেশের উপর প্রভাব না খাটিয়ে এবং তাদের প্রতিনিধিসহ। এক্ষেত্রে আমরা পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে পারি না।

সবশেষে, আমরা যে অসহায়ত্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার প্রতি সৎ থাকার জন্যে নিজেদের জোর কর‍্তে পারি।

মি.প্রেসিডেন্ট, আজকে আমি একটা রিজলুশন উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, যাতে সিনেটর বেহ,ক্রানস্টন,হার্ট,হ্যাটফিল্ড,হামফ্রে,ম্যাগোবার্ন,মনডেল,টুনে এবং উইলিয়ামসনসহ যা সিনেটের একটি বিষয়ে ঘোষণা দিবে যে,যুক্তরাষ্ট্র এই কোর্সটি অনুসরণ করে।
মি. প্রেসিডেন্ট, এই প্রশাসনের এবং সরকারের সদস্যরা তাদের বিবেকবোধ থেকে আমেরিকার হয়ে কথা বলবে। 
       
           সিনেট রিজল্যুশন ২০৭ 
যেহেতু উপমহাদেশের ভারত এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে চলমান নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে একটি যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে; এবং

যেহেতু দুটি জনবহুল দেশের মধ্যকার এই দীর্ঘায়িত যুদ্ধ বিশ্বশান্তির জন্যে দুর্যোগ বয়ে আনবে এবং বহিঃশক্তিকে যুদ্ধে জড়াবে; এবং

যেহেতু যুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত পক্ষসমূহের নিরাপত্তা পরিষদে একটি মতবিনিময় সভার মাধ্যমে এই ভয়ানক সংঘর্ষ কমিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির পথ সুগম করা যায়; এবং

যেহেতু রাজনৈতিক এবং সামরিক সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে একটি গৃহযুদ্ধের অবস্থা দৃশ্যমান ; এবং

যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় সকল পক্ষই প্রতিনিধিত্ব করবে ; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় চলমান অস্থিরতা নিয়ে খুব চিন্তিত, সুতরাং এর সমাধান হওয়া উচিত। সিনেট এটা মনে করে যে,
ক) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে “ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির প্রতি হুমকি” শীর্ষক প্রস্তাবনা রাখবেন।
খ)যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ একই সাথে নিরাপত্তা পরিষদে যত দ্রুত সম্ভব একটি জরুরী সেশন আয়োজনের আহবান জানাবেন।
গ)বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ একটি দাপ্তরিক প্রস্তাব রাখবেন ; এবং
ঘ)যদিও চলমান নৈরাজ্য বন্ধ করাই হবে নিরাপত্তা পরিষদের কাজ,যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদল সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে, যাতে করে বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের নিজেদের দেশে ফের‍ত পাঠানো যায়।
                            -------

দি প্রেসিডেন্ট
দি হোয়াইট হাউজ
ওয়াশিংটন ডিসি 

ভারতের সাথে পাকিস্তানের চলমান যুদ্ধ সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ, এবং সেটা কেবল বিশাল জনসংখ্যার জন্যে কিংবা অসংখ্য মৃত্যু ও একটি সম্ভাব্য ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের জন্যে নয়,বরং এর মাধ্যমে যে চীন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র কে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে সেটাও এরর ভয়াবহতার কারণ। 

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী সিনেট সদস্যগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বিশ্ববাসী  এই এই ভয়ানক যুদ্ধ থামানোর জন্যে কোন ধরণের কুটনৈতিক কনভেনশনের  অপেক্ষা করবে না।শুধুমাত্র একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দুটি পক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত পক্ষসমূহের মধ্যে আলোচনায় বসতে পারে। সেটি হলো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। 
ভারত এবং পাকিস্তানের সংঘাতের মূল কারণ হলো পূর্ব পাকিস্তানের গণমতের উপর চাপ প্রয়োগ, এর ফলে  অসংখ্য মানুষ ভারতে শরণার্থী হয়েছে যারা ভারতের উপর বোঝা। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে,নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধি আহবান করবে। 
এইসব দাবিগুলো মনে রেখে আমরা আপনাকে সম্মানের সাথে অনুরোধ করছি যে,
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে “ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির প্রতি হুমকি” শীর্ষক প্রস্তাবনা আলোচ্য সূচিতে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব রাখবেন এবং একই সাথেএকই সাথে নিরাপত্তা পরিষদে যত দ্রুত সম্ভব একটি জরুরী সেশন আয়োজনের আহবান জানাবেন।

যদিও চলমান নৈরাজ্য বন্ধ করাই হবে নিরাপত্তা পরিষদের কাজ,যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদল সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে, যাতে করে বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের নিজেদের দেশে ফের‍ত পাঠানো যায়।
ভারত পাকিস্তান এবং অন্য তিন প্রভাবশালী দেশের এই যুদ্ধ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ লোকের  সরাসরি ক্ষতি করবে। এই সম্ভাব্যতার পছন্দের ক্ষেত্রে, কারো মতামত যা ই হোক না কেন, এই দুর্যোগের তীব্রতা এতই প্রকট যে,এই সংকটকালে শান্তি আনয়নের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সব ধরণের পদ্ধতিই অনুসরণ করবে।


ওয়াল্টার এফ মনডেল,বব প্যাকউড,
ফ্রাঙ্ক ই মস,লি মিসাল্ফ,বার্চ বেহ,
ফিলিপ এ হার্ট,ফ্রেড,আর হ্যারিস, এলান ক্রানস্টন,উইলিয়াম প্রক্সমায়ার,জন বি টুনে, হার্বার্ট এইচ হামফ্রে।

      ইউএস সিনেটরস 

.
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড – সিনেট
এস ২০৬২১ 									৬ ডিসেম্বর,১৯৭১
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো

পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের সিনেটর বায়ার্ড বলেছিলেন, “জনাব প্রেসিডেন্ট, ভারত-পাকিস্তান বিরোধটি যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে মোড় নিচ্ছে, সে ব্যাপারে গত বুধবার,১ ডিসেম্বর আমি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম এবং এই রক্তক্ষয় এড়াবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম। 

ভারত ও পাকিস্তান থেকে আসা খবরগুলো পরস্পরবিরোধী হলেও আমার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কোনো পক্ষই আর কোনো ধরণের সতর্কতার ধার ধারছে না বলে মনে হচ্ছে। আজ সকালের রেডিওর খবর অনুযায়ী, ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতের এ পদক্ষেপ পাকিস্তানকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুলবে এবং যুদ্ধের আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে। 

গত রাতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণের উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান আসলেই এ ধরণের প্রস্তাবে কান দিত কি না, সেটা অবশ্য নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, কিন্তু এই সংঘাত এড়িয়ে যাবার যে সামান্য সম্ভাবনা ছিল, ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনয়ন তাকে নস্যাৎ করে দিলো। এটি আমার মতে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য।

জনাব প্রেসিডেন্ট, আমি শুধু এই আশাবাদই ব্যক্ত করতে পারি, রাশিয়ানদের এমন নেতিবাচক পদক্ষেপ যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটি বাধা, তা গোটা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট হবে। আমি আরো আশা করি, রক্তপাত থামাতে ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে রাজী করাবার জন্য আরো উদ্যোগ নেয়া হবে। 

.
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এস ২০৬৮৬ 				কংগ্রেস সভার কার্যবিবরণী 		৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ
	
বিধানিক অধিবেশন।

	মিস্টার কুপার, জনাব রাষ্ট্রপতি, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার মাঝে একটি পূর্ণ আকারের যুদ্ধ শুরু হয়েছে যার প্রধান কারণ হচ্ছে পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং নয় হতে দশ লক্ষ উদ্বাস্তুর  ভারত গমন। ইতিমধ্যেই  উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচুর হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে, যেহেতু ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি আর্মি যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্র নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করছে।

	ভারত এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার দেশ দুটির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ  পাকিস্তানে ভয়াবহ মর্মান্তিক অবস্থার চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উপস্থিত সংঘাতের অবসান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যা নিশ্চিত করবে যে নয় হতে দশ লক্ষ  উদ্বাস্তু পাকিস্তানে নিরাপদে  ফিরে যেতে সক্ষম হবে, যারা পাকিস্তান সরকারের দমনমূলক কর্মসূচীর কারণে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। 

	সরকারের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যথাযথ আইন প্রয়োগের ব্যবস্থাকে আমি এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি যার ফলে আশা করা যাচ্ছে যে ভারত উপমাহাদেশের এই যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হবে। 

নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। 

	জাতিসংঘের সনদের ৩৩ তম নিবন্ধটির অধীনে উপলব্ধ করা হয় যে, জাতিসংঘের কোনো সদস্যের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুরোধের ফলে যদি দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ বিপন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে,তাহলে তারা সমস্যার সমাধান চাইতে পারে আপস, তদন্ত, মধ্যস্থতা, মীমাংসা, সালিসি, বিচারিক বন্দোবস্ত, রিসোর্ট আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থা বা তাদের নিজস্ব পছন্দের অন্যান্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির দ্বারা । 

	আমি আশা করি যে নিরাপত্তা পরিষদ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে  ভারত ও পাকিস্তান সরকারের নিরাপত্তা পরিষদ তা ভালোভাবে গ্রহণ করবে যাতে  খুব দ্রুত যুদ্ধটি শেষ করার ব্যবস্থা নেয়া যায়।  

	জাতিসংঘ তৈরি করা হয় যেন বিশ্বের দেশগুলি শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বিরোধ সমাধান করতে পারে এবং বিবাদ ও বিরোধ রোধ করার জন্য যাতে তা যুদ্ধের দিকে মোড় না নেয়। এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকা উচিত যে তাদের মূল উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অথবা চীন গণপ্রজাতন্ত্রীর স্বার্থ নয় বরং পুরো বিশ্বের মানুষের বিশ্বাস ধরে রাখাটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। 

	যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জাতিসংঘকে বাধ্য করা যাতে তারা নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করে অথবা সাধারন সভার মাধ্যমে তা পালন করে যদি  নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হয়। 

	আমি এক মিনিট আগে বলা বক্তব্যটি পুনরায় বলতে চাই যে, আমি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যাটি তুলে ধরেছি। এবং বলেছি যে এর প্রধান কারণ হচ্ছে পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ৯ হতে ১০ লক্ষ উদ্বাস্তুর  ভারত গমন। কিন্তু এখন যেহেতু তারা যুদ্ধে উপনীত হয়েছে আসল প্রশ্ন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কি তাদের  দায়িত্ব নিবে যারা তাদেরই অন্তর্গত। আমি আশা করি এমনটাই হবে।  
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জাতিসংঘের কফিনে আর একটি গজাল

	জনাব র‍্যারিকঃ জনাব স্পীকার, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সপ্তাহান্তের কার্যকলাপ সবার চোখ খুলে দিতে পারে যারা কোনভাবে বিশ্বাস করেন যে জাতিসংঘ শুধুমাত্র বিশ্ব শান্তির পাথেয় হিসেবে কাজ করে। 

	রাশিয়া, দুইবার  অস্ত্রবিরতি ও যুদ্ধবিরতির সমাধান কে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এইটাই প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্বের  শান্তিতে বিশ্বাস করে না যখন  জয় তাদের পক্ষে। বেশ লক্ষণীয় যে, জাতিসংঘের উল্লেখিত পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মধ্যমপন্থী অস্ত্রবিরতির এবং সীমানা থেকে ফেরত যাওয়ার যে সমাধানের তারা বিরুদ্ধে অবস্থান করছে তার একেবারেই বিপরীতে তারা অবস্থান করছে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে। 

	যুক্তরাষ্ট্র, যা জাতিসংঘের শান্তিপ্রক্রিয়াকে খর্ব করে তারা প্রথমে কোনো পক্ষকেই সমর্থন দেয় নাই এবং যখন তারা উভয়দিককেই হারানোর ভয় পায় তখন তারা অদ্ভুত যুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানকে সমর্থন করে আর এই যুক্তি হল তারা যেহেতু ভারতকে সমর্থন করে না সুতরাং পাকিস্তানই তাদের সমর্থনের দাবীদার। যেহেতু সোভিয়েত সবসময় বৃহত্তম জনসংখ্যার সঙ্গে অসমর্থন করে এবং কিছু কারণে সংখ্যালঘু-সচেতন সুতরাং এইরকম আক্রমনাত্মক ঘটনায় কম জনবহুল দেশের প্রতি সোভিয়েত পক্ষাবলম্বন কাউকে অবাক করার কথা নয়। 

	কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী এই ব্যাপারে এবং তারা  কমিউনিস্ট দলগুলোর দ্বারা বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত কারণ তাদের আঞ্চলিক বিষয়গুলোর সমন্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার আড়ালে বহু নিরীহ মানুষ আবার যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছিল। 

	আমি মনে করি যে আমেরিকান মানুষজন রাষ্ট্রপতির উল্লেখিত অবস্থানকে সমর্থন করে একটি সার্বভৌম জাতি হিসেবে চায় যে তাদের ক্ষমতার অন্তর্গত সবকিছু করার হোক, প্রথমত, যুদ্ধ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, এবং দ্বিতীয়ত,কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব বন্ধ করতে চাপ প্রয়োগ। 

	জাতিসংঘের ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের বুঝতে পারা উচিত যে জাতিসংঘের আমলাতন্ত্রের তুলনায় অনেক ভালোভাবে তারা নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান অর্জন করতে সক্ষম। 



ভারত পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবনা 

	জনাব জেরাল্ড আর. ফোর্ডঃ জনাব স্পীকার, ঘটনাক্রমে, তখনই ভারত-পাকিস্তান লড়াই তীব্রতর হয় যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যুদ্ধবিরতি এবং দ্বিপাক্ষিক সেনা প্রত্যাহারের প্রচেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

	জনাব স্পীকার, জাতিসংঘের এখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির রুপরেখা পরিচালনার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদ থেকে সরিয়ে সাধারন সভার নিকট হস্তান্তর করা আবশ্যক। একমাত্র সেখানেই বিশ্বের শান্তিকামী জাতিরা তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবে। 

	যদি এই প্রাণসংহারক যুদ্ধ থামাতে হয়, তবে অবশ্যই ভারত এবং পাকিস্তানকে তাদের সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মোটকথা, জাতিসংঘে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবনার বিধানগুলো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। সোভিয়েতের ভেটো উদ্ভূত পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে পারেনা। পারে শুধুমাত্র যুদ্ধ বন্ধ করে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার কোন রাজনৈতিক মীমাংসা। 

	জনাব স্পীকার, অপেক্ষমান বৈদেশিক সহায়তা বিলে ভারতের জন্য ৮৪,৩৫০,০০০ ডলার মূল্যের আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ আছে। আমি নিশ্চিত ভারত তার নিজসৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করবে। আমি বিশ্বাস করিনা যে, আমেরিকার জনগণ এবং তাদের কংগ্রেস প্রতিনিধিরা এধরনের আবেদন গ্রাহ্য করবে যা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়াসে ভারতের সৈন্য নিযুক্তকরনে সহায়তা করবে। অর্থাৎ, যে দেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সহযোগীতা করতে অস্বীকৃতি জানায়, সে দেশ আমেরিকার জনগণ বা কংগ্রেসের কাছ থেকে কোন অনুকূল পরিবেশ আশা করতে পারেনা। 
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পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের নগ্ন আক্রমণ
মিঃ সাইকাস। মাননীয় স্পিকার, আমি নিশ্চিত যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের নগ্ন আক্রমণে আমেরিকা এবং বিশ্ব হতভম্ব। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে নগ্ন আক্রমণে পৃথিবীর ঐ প্রান্তে শান্তি বজায় রাখতে ও পূর্ব পাকিস্তানে শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খল সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমাদের ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সামর্থ্য ধ্বংস হয়েছে। অন্য রাষ্ট্রের স্বকীয়তা বিনষ্টে ভারত কর্তৃক এই নগ্ন যুদ্ধ কোরিয়া ও ইন্দো-চীনে কমিউনিস্ট আগ্রাসনের উদাহরণগুলোর সবচেয়ে সতেজ উদাহরণ যা আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখতে পাই। 
আমরা সামরিক শক্তির দ্বারা একটি নতুন জাতির ভিত্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি যা ভারত ও রাশিয়ার অংশ হবে। একে বাঁধা দেয়ার সামরিক শক্তি কিংবা সম্পদ পাকিস্তানের নেই। এতে অভ্যস্ত হয়ে জাতিসংঘ কোন প্রদক্ষেপই নিচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র কখনোই কঠোর সামরিক হস্তক্ষেপের আশা পোষণ করে না। যাই হোক, এখানে উল্লেখ্য যে, চলমান বৈদেশিক সাহায্য খাতে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সহায়তা অন্তর্ভুক্তির জন্য কার্যমালা করে। এটি ভাল মনে রাখা ভাল যে শেষ পঁচিশ বছরে আমাদের রাষ্ট্র আমেরিকার রাজকোষের করদাতাদের টাকা থেকে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতকে দিয়েছে। এটি সামরিক শক্তি তৈরি ও প্রধানত রাশিয়া থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ভারতীয় তহবিলকে বিমুক্ত করে। আমেরিকার জনগণ ব্যতিত আর কারো কাছে একটি গোপনীয় নয় যে রাশিয়ার নৌবহর ভারত সাগর নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে ভারতীয় সমুদ্র বন্দরে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। ভারতীয় সাহায্যের এই কার্যবিধি বন্ধ করতে অতিসম্প্রতি আমরা আমাদের অনিচ্ছার কথা কংগ্রেসে প্রকাশ করেছি।
আমি বিশ্বাস করি যে অতিসত্বর কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তা, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, মানুষকে দাসত্ববন্ধন ও অনৈতিক যুদ্ধের জন্য যেন-তেন ভাবে ব্যবহার হবে না বলে বিশ্বকে নিশ্চিত করতে প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বৈদেশিক সহায়তা উপযোজন বিলে লেখ্য ভাষায় উদ্বাস্তুর রিলিফ এবং পুনর্বাসন ও মানবিক সাহায্য ব্যতিত সহায়তা বাতিলের কথা বলে, যখন ভারত ও পাকিস্তান একে অন্যের সাথে সামরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই উদ্দেশ্য সফল হবে তবে সম্ভবত শক্তির মাধ্যমে নয় সমর্থনযোগ্যতায়। 
এই সকল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, যখন ভারত একটি আক্রমণকারী এবং যখন পাকিস্তান আক্রান্ত হয়েছে অথবা স্পষ্টত পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রকে বিভাজিত করাই ভারতের লক্ষ্য, ঐ নিশ্চিত বাস্তবতায় নিশ্চুপ থাকাকে আমি সমর্থন করি না। এটি আমেরিকার জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা ও প্রকাশ করা উচিৎ।
এই শোচনীয় অবস্থার উপর বর্ণনাগুলো এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো একে পক্ষপাতী করেছে এবং ভারতকে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উস্কানি ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টিতে ধাপে ধাপে ছদ্মবেশী হতে কাজ করছে। বাস্তবতা এখন পরিষ্কার এবং পরিশেষে, ভারতের সহায়তায় আমেরিকার তহবিলের কোন প্রকার অপচয় রোধে তাদের কাজ করা উচিৎ।
.
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ই ১৩০৪০                  প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী অতিরিক্ত সংযুক্তি             ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর যুদ্ধ সংকেত বিবৃতি
প্রতিনিধি সভা, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
মিঃ হেলসটস্কি। মাননীয় স্পিকার, ২৫ বছরের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার তৃতীয় বারের মত যুদ্ধের অবতারণা ঘটেছে। আমাদের সকলকে অবশ্যই এই মর্মান্তিক অবস্থার নিন্দা করা উচিৎ; একটি বড় ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই দক্ষিণ এশিয়ায় অধিকতর রক্তপাত ও ধ্বংসের যথেষ্ট ভোগান্তি ইতোমধ্যে ঘটেছে। 
যাই হোক, আমার হতাশা যে আমেরিকা শান্তি প্রতিষ্ঠার সামর্থ্যে ব্যর্থ হয়েছে, ভারত সরকারের প্রতি স্বরাষ্ট্র বিভাগের হিংসাপরায়ণ আচরণে আমি হতভম্ব হয়েছি। গেল সপ্তাহে সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত বিবৃতিগুলো আমাদের বিশ্বাস করায় যে ভারত বিনা উস্কানিমূলক আক্রমণের দোষে দুষ্ট।
স্বরাষ্ট্র বিভাগের আচরণ অদূরদর্শী ও ব্যপকভাবে পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে ঝুঁকে রাখে, দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এটি’ই হওয়ার কথা। বস্তুত এটি’ই প্রতীয়মান করে যে, শত্রুভাবাপন্নের বাহুল্যতার সকল দায় ভার সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপর বর্তায়। 
ভারতীয় উপমহাদেশে চলমান টানাপড়েনের শুরু হয়েছিল গত মার্চে পাকিস্তানী স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের উপর পৈশাচিক আক্রমণের মাধ্যমে। জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত আওয়ামীলীগকে দাবিয়ে রাখতে চেয়ে, ২৫ মার্চ, পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে এক গনহত্যার যুদ্ধের অবতারণা করে যা ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তুকে ভারতে স্থানান্তর করে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে উন্নত রাষ্ট্রগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সম্পদ এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের সহায়তায় প্রদান করেছে। তা সত্ত্বেও, ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তুবরণ ভারতীয় অর্থনীতি ও কলকাতার আশেপাশের অঞ্চল অসহনীয় করে তুলেছে। 
মিসেস গান্ধী মাস কয়েক ধরেই বিশ্বকে হুশিয়ারি দিয়ে আসছিলেন যে ভারত তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার এই হুমকি সহ্য করবে না। পাকিস্তানী গৃহ যুদ্ধের কেবল একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান, উদ্বাস্তুদের ভারত থেকে সরাতে সক্ষম হলে, তার সম্পদের উপর অসহনীয় চাপ কমিয়ে ভারতীয় চরমপন্থা বন্ধ করতে পাড়ে।
জবাবে, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তানী সরকারের প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থা পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা কোন দৃঢ় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করি নি যা বাংলাদেশের ভোগান্তির শেষ করে ও ভারতীয় অর্থনীতির উপর চাপ কমায়। তাহলে কেন স্বরাষ্ট্র বিভাগ আঘাত ও কষ্ট পায় যে ভারত তার শেষ মুহূর্তের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে? সকলে সহজেই দেখতে পায় যে প্রশাসন ইয়াহিয়া খানের বাহিনীর প্রতি ঝুঁকে আছে এবং পরস্পরবিরোধী মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানে গনহত্যার তাণ্ডব চালনার দিকে ধাবিত করেছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ দক্ষিণ এশিয়ায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরদ্ধার করতে পাড়বে না যতক্ষণ না এটি বাংলাদেশের রক্তপাতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্রের সাথে সৌহার্দ্যের সমাপ্তি না করে এবং একটি শক্তিশালী ও নৈতিক সঠিক অবস্থান না নেয়।
মাননীয় স্পিকার। প্রধানমন্ত্রী গান্ধী গত সপ্তাহে তার সংসদে এই ইস্যুর রূপরেখা ও চলমান যুদ্ধের কারণগুলো ভারত যেভাবে দেখে তা দিয়েছিলেন। পর্যালোচনায় আমরা, দক্ষিণ এশিয়ান টানাপড়েনে স্বরাষ্ট্র বিভাগের নৈতিকভাবে ক্ষুব্ধ বিবৃতিতে আমরা ভাল ভাবেই মিসেস গান্ধীর বাকপটু বক্তব্য মনে রাখব। 
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৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১                      সিনেটের কার্যবিবরণী-সিনেট                        এস ২০৭২১
দক্ষিণ এশিয়ার সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি
     মি. কেনেডিঃ মি. প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ এশিয়ার সংকটে প্রশাসনের নীতি বুদ্ধিবৃত্তিকে উপেক্ষা করে। 
     ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও সামরিক নির্যাতনের ৮ মাস পর- পুর্ব বাংলায় লাখ লাখ বেসামরিক লোক হত্যা ও এক কোটি উদ্বাস্তু ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর- হঠাৎ করে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব স্বীকার করে যে দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কখন এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে? কে এটি শুরু করেছে? কী নিন্দনীয় হওয়া উচিত? এবং এ সম্পর্কে আমরা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কী করা উচিত? 
     সম্ভবত অনেক আমেরিকানের মনে এই চিন্তা যে ভারত সংকট সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রমাণ দেখায় যে, মি. প্রেসিডেন্ট, এই যুদ্ধ গত সপ্তাহে সুপরিচিত সামরিক সীমা পারাপারের মাধ্যমে শুরু হয়নি, না গতমাসে ভারত ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান কামানের গোলাগুলিতে শুরু হয়েছে; এই যুদ্ধ ২৫ শে মার্চের কালো রাতে পূর্ব বাংলায় হওয়া মুক্ত নির্বাচন দমন করতে পাকিস্তান সেনাদলের বর্বর অত্যাচারের দ্বারা শুরু হয়েছে। ২৫শে মার্চের পরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা- আমাদের স্মৃতিতে দ্রুত আঘাত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যাটি হল আজ, এবং একেবারে শুরু থেকেই ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনকারী সামরিক শক্তি ও পূর্ব বাংলায় নির্বাচিত বিরোধী বাঙ্গালিদের মাঝে রাজনৈতিক বিরোধ। 
     এই যুদ্ধ আরম্ভের দলিলকরণে প্রকৃত ঘটনাসমূহ, এবং কে এটি শুরু করেছে, তা খুবই ভয়ানক এবং সন্দেহে থাকার মত যথার্থ রিপোর্ট করা হয়েছে, এমনকি একটি প্রশাসনের দ্বারা যারা এসব উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছে। ২৫ মার্চ হতে পূর্ব বাংলায় যে রক্তাক্ত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তার সত্যায়ণ করে অসংখ্য প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের দ্বারা এখন শত শত নিবন্ধ লিখা হয়েছে ও হাজার হাজার ছবি তোলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পররাষ্ট্র দপ্তরে আসা গোপনকৃত তারবার্তা শুরুতে পাকিস্তান সেনাদলের কর্মগুলোকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ বিদেশি সাংবাদিকদের বহিস্কার করেছে পাছে তারা এই মহাহত্যাকান্ড নথিভুক্ত করে, এবং বিদেশি ক্যামেরাম্যানদের ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। 
     এটা শুধুমাত্র এপ্রিলে পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের ঢল নামায় এই নির্যাতনের গল্প ধীরে ধীরে একে অপরকে খুশি করতে পারে। এমনকি এখনও, এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পূর্ণমাত্রা পুরোপুরি জানা হয় নি। তথাপি, রাতে সেনাদলসমূহ ঢাকায় চড়াও হওয়ার পর, তারা নির্বিচারে আবাসিক এলাকায় গোলা নিক্ষেপ করেছে, বিশ্যবিদ্যালয় ছাত্রদের বাসস্থানে আক্রমণ করেছে, এবং যেসব সন্দেহভাজন আওয়ামীলীগারদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব তাদের তারা কারাগারে নিয়েছে অথবা হত্যা করেছে। হাজার হাজার পূর্ব বাঙ্গালি পুরাপুরিভাবে উদাও হয়েছে এবং তাদের কথা আবার শোনা যায়নি। হাজার হাজার লোক মরেছে এবং আরও অনেক হাজার লোক গ্রামে আশ্রয় খুঁজেছে। ঢাকা ২৪ ঘন্টার মাঝে ভুতুরে শহর হয়ে যায়, এবং তারপরের কয়েকসপ্তাহ এটি পদাবনত ও শূন্য থাকে। 
     পাকিস্তান সেনাবাহিনী জনগণকে গ্রাম পর্যন্ত অনুসরণ করে। পর্যায়ক্রমে, ইয়াহিয়া শাসনের অনুগত এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের মত, সৈন্যদলসমূহ আওয়ামীলীগের বিদ্রোহ দমন করতে এবং পুরো পূর্ব বাংলা জুড়ে আওয়ামী মিলিশিয়া নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করে। 
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     আওয়ামীলীগকে পিষ্ট করতে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার পর, ভারতে আশ্রয় নেয়া উদ্বাস্তুরা হিন্দু হওয়াসহ সব প্রমাণ নির্দেশনা দেয় যে এই উদ্দেশ্যের সাথে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যার প্রতি প্রাথমিকভাবে পরিচালিত হওয়া সন্ত্রাসের নীতিও ছিল। 
     কিছু এলাকায়, গ্রীষ্মের শেষদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তান সৈন্যদল হিন্দু দোকানসমূহের উপর বড় হলুদ ‘এইচ H’ অংকন করে, যাতে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি চেনা যায়, আসলে যারা বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। তারা হিন্দুদের মত দেখাতেনয় তারা অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সদস্যরা-(যদিও তারা সেনাবাহিনির ত্রাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না) তাদের বাড়ি ও দোকানে “সব মুসলিম ঘর’ অংকন করে। এর ফলে, ছোট খ্রিষ্টান সম্প্রদায় তাদের দরজায় ক্রস লাগাচ্ছিল ও তাদের কাপড়ে লাল সুতায় ক্রস সেলাই করছিল। নাৎসীবাহিনীর খুব বেশি আগের ঘটনা নয় যখন জার্মানীতে অসংখ্য নাগরিককে জনসম্মুখে ধর্মীয় লেবেল প্রতিক দ্বারা চিহ্নিত করার হয়। 
     ২৫শে মার্চের ধ্বংসাত্নক রাতের পর থেকে ভয় পূর্ব বাংলাকে ঘিরে ফেলে। বিশ্বব্যাংক মিশন, জুনের শুরুতে পূর্ব বাংলায় কিছুদিন ঘোরার পর, সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় যেঃ 
     সম্ভবত সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, লোকজন সামনে পা বাড়াতে ভয় পাচ্ছে, যার ফলে, বাণিজ্য আক্ষরিকভাবে বন্দি হয়েছে, এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সাধারণভাবে খুবই মন্দায় আছে। 	
    পরিষ্কারভাবে, কিছু এলাকায় উন্নতি সত্ত্বেও এবং পুরো প্রদেশ একসাথে নিলে, ভারি যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের পরেও ব্যাপক ভয় জনগণের মাঝে বিদ্যমান আছে। এটা প্রতীয়মান হয় যে এটা শুধু গ্রামাঞ্চলে ও মূলসড়কের গ্রামগুলোতে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সহগামী নয়, যদিও এই পর্যায়ে কেবল সৈন্যদলের উপস্থিতি প্রায়ই আতঙ্ক তৈরির জন্য যথেষ্ট মনে হয়। যাইহোক, কোন প্রশ্ন নেই যে সেনাবাহিনী তার শাস্তিমূলক কর্মকান্ড বজায় রাখছে, এমনকি যদি নির্দিষ্ট শক্তির দিকে পরিচালিত হয় (যেমন পরিচিত অথবা সন্দেহভাজন আওয়ামীলীগ সদস্য, ছাত্র, অথবা হিন্দু)। বিস্তির্ণ জনসংখ্যায় ভয় উৎপাদনে এগুলোর প্রভাব রয়েছে। 
    গ্রীষ্মের মাসসমূহ জুড়ে প্রতিবেদনের পর প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি হয়- গত আগস্টে নতুন উদ্বাস্তু যাদের আমি ও মাঠ পর্যায়ের উদ্বাস্তু উপকমিটির সদস্যরা সাক্ষাৎকার নিয়েছে তাদের সাক্ষাতকারসহ ভারতে থাকা শত শত উদ্বাস্তুদের সাক্ষাৎকারেও একই কথার প্রতিধ্বনি হয়। 
     এই সময়কাল জুড়ে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব এই দুঃখজনক ঘটনা নীরবে দেখেছে, প্রেসিডেন্টসহ আমাদের সরকারের কোন কর্মকর্তা পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই বর্বরতা ও পর্যায়ক্রমিক অত্যাচারের নিন্দা করেনি- যে অত্যাচারে আমেরিকান বন্দুক ও বুলেট এবং বিমানের অংশগ্রহণ রয়েছে। এবং এমনকি গত কিছু সপ্তাহে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন নাটকীয়ভাবে তার সন্ত্রাস ও অত্যাচার বৃদ্ধি করেছে, তখন আমাদের জাতি নীরব অসাড় হয়ে বসে রয়েছে। 
     এখন ২৫ শে মার্চের ৮ মাস পর প্রশাসন আমাদের বলে যে- আমাদের উচিৎ নিন্দা করা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচার নয়, ভারতের সীমান্তে ক্রমশ বেপরোয়া পরিস্থিতির প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়াকে। একটি পরিস্থিতি যাকে আমাদের দেশে হিসাব করেই উপেক্ষা করেছে। নিশ্চিতভাবেই, নিন্দাকরণ সমর্থনযোগ্য; কিন্তু আমাদের কী সমালোচনা করা উচিৎ? 
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     আমাদের নেতৃত্বের নীরবতাকে ,আমাদের নিন্দা করা উচিৎ, মি. প্রেসিডেন্ট। আমাদের দেশ যার পক্ষে দাঁড়ায় তার প্রতি কি আমরা এমনই অনুভূতিহীন যে আমাদের সরকার প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে সামরিক শাসকদের বর্বর দমনকে সমর্থন করে পাশাপাশি তার জন্যে ক্ষমা চায়? আমরা কি এমনই অন্ধ যে আমরা একটি সরকারকে উপেক্ষা করতে পারি যে একজন রাজনৈতিক নেতাকে জেলে নিক্ষেপ করে, যার একমাত্র অপরাধ মুক্ত নির্বাচনে জয়লাভ করা? 
     মি. প্রেসিডেন্ট, আমাদের উচিৎ বিশ্বের নীরবতা এবং ভারতে উদ্বাস্তু প্রবাহের কারণে যে ব্যাপক মানব ভুগান্তি হয়েছে তার প্রতি অবহেলাকে নিন্দা করা। শুরু থেকে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া অযৌক্তিকভাবে নিশ্চেষ্ট ও পুরাপুরি অযথার্থ। আধুনিক সময়ে মানব দূর্ভোগের স্রোতে অসমান এই ব্যাপারটিতে কম গরজ দেখানো হয়েছে ও কম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের চাহিদা অবহেলা করে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক স্থীতি ও কল্যাণকে বিপদাপন্ন করে ভারতের জনগণকেও বিচ্ছিন্ন করেছি। 
    আমাদের আরও উচিৎ আমাদের অবহেলা ও অসাড়তাকে নিন্দা করা যার ফলে খাবার ও আশ্রয়ের জন্য প্রতিদিন ৪,৩০০ উদ্বাস্তু শিশু মারা যাচ্ছে। আমাদের উচিৎ পরিস্থিতিকে সমালোচনা করা যা আরও মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ও দুর্ভোগের কারণ হয়েছে কারণ ভারতে রিলিফ এজেন্সিদের জন্য অপর্যাপ্ত তহবিল তৈরি করা হয়েছে। 
    মি. প্রেসিডেন্ট, ইসলামাবাদের সাথে সুবিধা বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানকে নিন্দা করার অস্বীকৃতিকে ন্যয্যতা প্রদান করেছে। উদ্বাস্তুদের উপর উপকমিটির সামনে শুনানি, এবং অন্যখানে কংগ্রেস ও আমেরিকার জনগণকে বারবার ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে যখন আমাদের সুবিধা ও কূটনীতি কার্যকর হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, মুক্ত ও অন্য জায়গায় খুব কম নথি রয়েছে যেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে অনেক সুবিধাই নেয়া হয়েছে। এবং উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে আমেরিকান সামরিক যোগান পরিবহনের লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে- সুবিধাটি শেষ করা হয়েছে মাত্র মাস খানেক আগে, কিন্তু শুধুমাত্র ইসলামাবাদের সাথে পূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে। 
     এবং তাই রেকর্ড পরিষ্কার যে- সমস্যা বৃদ্ধিকালীন মাস জুড়ে- আমাদের সরকার একটি সরকারকে সমর্থন দিচ্ছিল যে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনকেই চাপা দেয়নি বরং এই প্রক্রিয়ায় এমন সব নীতি ধ্বংস করেছে যার জন্য আমাদের দেশ মাত্র ২,০০০ মাইল দূরে ভিয়েতনামে অনেক সময় ধরে অনেক কিছু বিসর্জন দিচ্ছে। সম্ভবত ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের মাঝে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে পাকিস্তানে আমরা নীতিসমূহের সমর্থনের ছুতা ধরছি না, যাতে করে, কার্যকর ক্ষেত্রে, কোন নীতিই ভঙ্গ হতে পারে না। 
     এবং এখন- পূর্ব বাংলায় গত কয়েকমাস জুড়ে সহিংসতার উপর পাকিস্তানি অনুভূতির সাথে সূক্ষ্ম তুলনায় আমাদের পার্থক্য হচ্ছে- আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব হঠাৎ করে ভারতকে নিন্দা করে। আমরা তাকে আমাদের হতাশা ও ব্যর্থতা, এবং পাকিস্তানের প্রতি আমাদের নীতির দেউলিয়াত্বের বলির পাঠা বানিয়েছি। আমরা শুধুমাত্র ভারতের প্রতি সামরিক সাহায্যই বন্ধ করিনি- যার উপর কেউই ঝগড়া করবে না- বরং আমরা অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য বন্ধেরও হুমকি দিচ্ছি। 
     প্রকৃতপক্ষে, গতকাল আমাদের সরকার প্রায় ৮৭.৬ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার উন্নয়ন ঋণ স্থগিত করেছে, যা  শুধুমাত্র শাস্তিমূলক পদক্ষেপরূপেই ব্যাখ্যা করা যায়। 
    এই প্রশাসন মানবজাতির একপঞ্চমাংশের অধিকারী চীনের সাথে সম্পর্ক পূনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার সঠিক গৌরব গ্রহন করেছে। কিন্তু আমরা কি একসঙ্গে মানবজাতির এক-ষষ্ঠমাংশের অধিকারী ভারতকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছি- যা একটি গণতান্ত্রিক দেশ যাদের সাথে আমাদের অনেক বছরের উৎপাদনশীল সম্পর্ক রয়েছে? 
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    মি. প্রেসিডেন্ট, শেষ সপ্তাহে প্রশাসন বিলম্বিতভাবে জাতিসংঘের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তার কাছে শান্তিরক্ষার পদ্ধতির প্রয়োগ  চেয়েছে- একটি পদক্ষেপ যা আমদের অধিকাংশই মাসখানেক আগে সমর্থন করেছে। আমরা সবাইই আশা করি অবশেষে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্বস্তি আনতে যা প্রয়োজন আমাদের দেশ তা করবে। 
    মি. প্রেসিডেন্ট, আমি প্রশ্ন করি যখন এই উদ্বাস্তুদের সৃষ্টি হচ্ছিল তখন কেন আমরা জাতিসংঘে যাচ্ছিলাম না? কেন আমরা জাতিসংঘে যাচ্ছিলাম না যখন পূর্ব বাংলায় জনগনের উপর নিয়মানুযায়ী অত্যাচার ও নির্যাতন চল ছিল? জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটিতে, কেন আমরা এটি উপস্থাপন করিনি এবং গত ৩৬ ঘন্টায় যেসব বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে তার সাথে এটি অনুসরণ করিনি? বাঙ্গালিদের মানবিক প্রয়োজনীয়তার সময় কেন আমরা আমাদের চিহ্নিত করিনি? কেন আমরা ঐ সময় এই অত্যাচারের নিন্দা করিনি যে অত্যাচারের মানে হল অনেক হাজার লোকের হত্যা বা খুন? ঐ সময় আমরা কোথায় ছিলাম? এখন ভারতের কাজের নিন্দা করতে আমরা জাতিসংঘে যাচ্ছি। 
    নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের সমর্থিত রেজ্যুলুশন আমরা যেসব উদ্দেশ্য খুজছি তার সহায়তা করে না। আমাদের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার এটি সহ কোন রেজ্যুলুশনই উদ্বাস্তু আন্দোলনের কারণসমূহ মোকাবেলা করে না, ভারত থেকে স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের সাথে জড়িত প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহও মোকাবেলা করে না। 
    এটিই হল এই সংঘর্ষের ভিত্তি যা এখন বর্তমান আছে- ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তু তৈরির কারণ, পৃথিবীর এই অংশে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তহবিল অপসারণ অনুসারে উদ্বাস্তুরা ভয়ানক ঝুকি উপস্থাপন করে, পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও যা জড়িত আছে। এই বড় উদ্বাস্তু স্রোতের পেছনের কারণ নিয়ে টু শব্দটিও হয়নি। এটিই হল এই সমস্যার ভিত্তি। জাতিসংঘে আমাদের রেজ্যুলুশনে, কিভাবে উদ্বাস্তু তৈরি হয়েছে তা নিয়ে একটিও শব্দ নেই। 
      সমস্যা হল আমাদের সমর্থিত কোণ রেজ্যুলুশনই এই সংকটের মূল কারণ, বাংলাদেশ শক্তিসমূহের আগ্রহ, অথবা আশু প্রয়জনীয়তা, ইসলামাবাদ ও তার বাঙ্গালি বিরোধীদের মাঝে রাজনৈতিক দরকষাকষির সমঝোতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেনি। রেজ্যুলুশনের মূল অংশে কেবল ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ বিরতির আবেদন করেছে, অনিবার্য কারণস্বরূপ এই যুদ্ধ চলছে- যে এই সংঘর্ষের উৎস এখনও পুঁজপূর্ণ। 
    এটা এমন একটি নিষ্ঠুর বিদ্রুপ যে সাউথ এশিয়া ও ভিয়েতনামে আত্মনির্ধারণ নিয়ে আমরা কথা বলি। আমরা ৫৫,০০০ আমেরিকান হারিয়েছি যারা সেখানে নিহত হয়েছে কারণ আমরা চাই যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের  লোকেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা নির্ধারণে সক্ষম হোক। 
     আমরা জানি যে পূর্ব বাংলার লোকেরা নির্বাচনে গিয়েছিল। এই নির্বাচনী মার্শাল ল’ এর অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে, শেখ মুজিব এবং আওয়ামীলীগ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়লাভ করে। এটা গণতান্ত্রিকভাবে হওয়া একটি নির্বাচনী, তাকে পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার যথার্থ সমর্থনসহ। তথাপি, কী ঘটল? তাকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে কারণ তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। এখন আমরা আমাদেরকে চিহ্নিত করছি সামরিক শাসকদের সাথে যারা তাকে জেলে পুড়েছে। এরকম একটি নির্বাচনী নিশ্চিত করার জন্য ভিয়েতনামে ৫৫,০০০ আমেরিকান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তথাপি আমরা আমাদের চিহ্নিত করছি এমন একটি শাসকের সাথে যে যথাযথ নির্বাচিত কর্মকর্তাকে কোন নাগরিক বিচারের ছুতা ছাড়াই অথবা নির্বাচনে তার সাফল্যের স্বীকৃতি ছাড়াই তাকে জেলে পুড়েছে।
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     মি. প্রেসিডেন্ট, আমাদের সরকার ও জাতিসংঘকে অবশ্যই বুঝতে হবে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাদলের কর্মকান্ডই শক্তিগুলোর উন্মোচন করেছে যা দক্ষিণ এশিয়ায় এই যুদ্ধ তৈরি করেছে। 
     দক্ষিণ এশিয়া থেকে কোন পর্যবেক্ষকই এই গভীর অনুভূতি ছাড়া বের হতে পারবে না যে এই শক্তিসমূহ- জাতীয়য়াবাদ ও আত্মনির্ধারণ- অস্ত্রের শক্তি দ্বারা সফলভাবে আটকে রাখা যাবে না। পূর্ব বাংলার জন্য আত্মনির্ধারনের অধিকার- যার জন্য পূর্ব বাঙ্গালিরা শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত করেছে, এবং যার জন্য তারা এখন লড়ে ও মরে- কোন সন্দেহ ছাড়াই ঘটনাক্রমে অর্জন করা যাবে। শুধুমাত্র গঠন ও পরিস্থিতিই সন্দেহে থাকে।  
    গত মে’র মত যত প্রথমদিকে সম্ভব, আমাদের সরকারের প্রতি দাপ্তরিক প্রতিবেদন বলে যে পুর্ব বাংলার জনগণের বিশাল অংশ সম্ভবত চিরদিনের জন্য, পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তারপরের ঘটনাসমূহ এইসব প্রাথমিক প্রতিবেদনের অভ্রান্ততা নিশ্চিত করেছে। এবং কারণ অনেক রক্ত ঝরেছে, খুব কম সন্দেহই আছে যে পূর্ব বাংলার জনগণ ও তার নেতৃত্ব ২৫ মার্চের আগে বিদ্যমান থাকা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আবারও গ্রহন করবে। 
     এখনই ‘বাংলাদেশ’ অস্তিত্বশীল এই সত্য আমাদের সবার স্বীকার করে নেওয়ার সময়। শুধুমাত্র বাঙ্গালি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনেই নয়, বরং বর্তমান ঘটনাসমূহের বাস্তবতায়। 
     যদি আমরা সত্যিকারভাবেই এই সত্যকে স্বীকৃতি দেই- এবং পূর্ব বাংলা জুড়ে ক্রমবর্ধমান মানব-দুর্ভোগ ও প্রতিহিংসার রক্তপাত এড়াতে চাই- শান্তি ও স্বস্তির জন্য শর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত আন্তঃসংযুক্ত পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে। 
      প্রথমত, আমাদের অবশ্যই অনুমোদিত ও আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিদর্শিত সকল সমরদলের তাৎক্ষণিক অচল যুদ্ধবিরতি খোঁজা দরকার। ১৫ থেকে ৩০ দিনের একটি সময়সীমা  দেওয়া উচিৎ যা ‘শীতলকরণ’ সময়কালে সকল দলের অংশগ্রহনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ সমাধানের প্রয়োজনে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে প্রয়োজন।   
     দ্বিতীয়ত, আমাদের অবশ্যই ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তার বাঙ্গালি বিরোধীদের মাঝে তাৎক্ষণিক ও যুগপত আলাপ-আলোচনা খোঁজা দরকার।
     ভারত-পাকিস্তান আলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ পশ্চিম ফ্রন্টে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি ফিরিয়ে আনা, এবং বর্তমান সামরিক বিরোধীতা থেকে সাধারণভাবে তৈরি হওয়া নতুন ইস্যুসমূহ সমাধান করা। পশ্চিম পাকিস্তানি-বাঙ্গালি আলাপআলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ মর্যাদা নির্ধারণ, এবং ঐ পরিস্থিতি যা ভারত থেকে ১০ মিলিয়ন বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়। 
     এবং আমাকে এখানে চাপ প্রয়োগের সুযোগ দেন, মি. প্রেসিডেন্ট, যে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত মর্যাদা যাই হোক- স্বাধীন অথবা স্বশাসনের যে রূপেই হোক- এটা সংকটপূর্ণ যে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের জন্য আলোচনার সময় সকল দলের মাঝে একটি চুক্তিতে পৌছা উচিৎ। এই যুদ্ধে বন্দী হওয়া সকল পক্ষেরই জিম্মি রয়েছে। পাকিস্তান সেনাদল এখন অগণিত বাঙ্গালি গেরিলা এবং নির্বাচিত আওয়ামীলীগ কর্মকর্তা আটক করে রেখেছে। পালাক্রমে, এটা অনুমেয় যে অতিশীঘ্রই বাঙ্গালি গেরিলারা তাদের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপাদান আটক রাখবে। তদোপরি, 
৪২৫
৭ থেকে ৮ মিলিয়ন বিহারী সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় পুর্ব বাংলায় রয়েছে, যখন, অবশই, শেখ মুজিবুরসহ প্রায় ১০ মিলিয়ন বাঙ্গালি পাকিস্তানে আছে। 
     যদি প্রতিশোধ ও সাম্প্রদায়িক-ধর্মীয় সংঘর্ষের একটি ভয়ানক, বোধহীন রক্তপাত এড়াতে হয়, তবে এই লড়াইয়ের সব দলকে অবশ্যই এই লড়াইয়ের সব জিম্মিদের সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং সমবেদনা ও সংবরণের জ্ঞান এবং জেনেভা কনভেনশন মেনে চলতে হবে। জেনেভা কনভেনশনের প্রযোজ্যতা স্বীকৃতির ঘোষণার দ্বারা ভারত সরকার এই পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। 
     তৃতীয়ত, যুদ্ধের ফলে বাস্তচ্যুত হওয়া দুর্ভিক্ষের হুমকিতে থাকা মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের স্বার্থে আমাদের অবশ্যই পূর্ব বাংলায় জাতিসংঘ রিলিফ মিশনের তাৎক্ষণিক পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্ররোচনা দিতে হবে। 
     পূর্ব বাংলায় আন্তর্জাতিক ত্রাণ প্রচেষ্টা সবসমই কার্যকর মাঠ কার্য থেকে আশা ও অনুপ্রেরণাই বেশি। এটার প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র তখনই আসবে যখন বাংলার গ্রামাঞ্চলে শান্তি ফেরানো হবে। 
     তবুও, আগুয়ান পুনর্বাসন ও ত্রাণ সমস্যার সমাধানে এখনই চিন্তা শুরু করার দ্বারা আমাদের জাতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই পূর্ব বাংলার পুনর্গঠনে আমাদের দ্বায়িত্বকে স্বীকার করতে হবে। একসময় যখন আমাদের সরকার নিন্দায় ও দক্ষিণ এশিয়া সহায়তা বন্ধে বেশি আগ্রহী দেখা যায়। আমি আশা করি আমাদের জাতীয় আগ্রহ খুব শীঘ্রই ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতি  খুঁজে পাবে অথবা এই অঞ্চলের সব জাতি আমাদের বিদেশ নীতি ও আমাদের মানবিক বোধের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
     মি. প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ এশিয়ায় মানব বঞ্চনা ও সংঘাতের ভুত সদর্পে চলার সময় আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব দীর্ঘ ৮ মাস ধরে নীরব এবং প্রায় অসাড় ছিল। এটি এখন সংকটের শেষ ধাপে আছে- সাথে এমনকি এখন আরও বেশি উদ্বাস্তু বাড়ছে কারণ এই এলাকা জুড়ে সংঘাত বেড়েছে- কিন্তু আমি অনুভব করি আমাদের সরকারের জন্য এই অঞ্চলের শান্তি ও স্বস্তিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ এখনও আছে। তাই আমি প্রশাসনকে প্ররোচনা দেই তার নীতি পরিবর্তন করতে। তাদের অবশ্যই এই সংঘাতের উৎস বিবেচনা করতে হবে, এবং পূর্ব বাংলায় মৌলিক রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে। এর থেকে কোন কিছু কম হওয়ার মানে হল আরও যুদ্ধ, আরও উদ্বাস্তু, আরও বোধহীন মৃত্যু...  
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সিনেটর এডমান্ড এস. মস্কি ভারত-পাকিস্তান বিরোধ এর উপর আজ(৭ই ডিসেম্বর) নিম্নোক্ত বিবৃতি জারি করেন।
যুক্ত্রাষ্ট্রের জন্য এটি ভারত পাকিস্তান মধ্যকার যুদ্বের মীমাংসা করার সময় নয়।এই সময় হল যুদ্ব শেষ করতে যুক্ত্ররাষ্টের সাহায্য করার,পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কষ্টের অবসান ঘটাতে সহায়তা করার,ঐ অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ী ও যথাযথ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার।
এই কারণে আমি আমাদের সরকারকে তাড়না দিচ্ছি ইউনানেড ন্যাশনের অন্যান্য দেশের সাথে নিম্নোক্ত প্রস্তাবে যুক্ত হও্য়ার জন্যে ঃ
১। অবিলম্বে সকল সীমান্তে যুদ্ববিরতি এবং পশ্চিম সীমান্তে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যকার সামরিক বাহিনীর অপসারণ।
২।্পূর্ব বাংলা হতে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল বাহিনীর অপসারণ এবং শৃংখলা বজায় রাখতে,অবিলম্বে ভারত হতে আগত পূর্ব পাকিস্তানী শরনার্থীদের তত্ব্বাবধায়নে রাখতে ও যুদ্বে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের লক্ষ্যে ইউনাইনেড ন্যাশন এর শান্তিরক্ষা বাহিনী দ্বারা এদের প্রতিস্থাপন করা।
৩।পশ্চিম পাকিস্তান এর কতৃপক্ষ হতে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি এবং ১৯৭০ ডিসেম্বর এর সাংবিধান সভা মোতাবেক মনোনিত পূর্ব পাকিস্তান এর প্রতিনিধি ও অন্যান্য যথাযথ প্রতিনিধির সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রাদেশিক নেতৃ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করা।
৪।সমতার ভিত্তিতের, দুই সত্ত্বার ভবিষ্যত নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক বিস্তারের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান এর প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা।বাহিরের কোনো ক্ষমতার হস্তক্ষেপ ছাড়া অবশ্যই একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক নিস্পত্তি অর্জন করা।
পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়ন সত্ত্বেও পাকিস্তানে অস্ত্র চালান চলমান রাখতে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ‘এবসুলেট নিউট্রালিটি’ নীতি বজায় রাখতে দেখা গিয়েছে।
এটি কী ‘এবসুলেট নিউট্রালিটি’ ছিল যখন আমরা পূর্ব বাঙ্গালীদের গণহত্যা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম এবং যার ফলাফলে ভারতে ১০ মিলিয়ন শরনার্থী পালিয়েছে ?

“এটি কী ‘এবসুলেট নিউট্রালিটি’ ছিল স্টেট ডীপার্ট্মেন্ট মুখপাত্রের জন্য ভারতকে আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা?
“এটি কী ‘এবসুলেট নিউট্রালিটি’ ছিল পাকিস্তানের সাথে একই রকম সহযোগীতা বন্ধ না করে ভারতের সাথে অর্থনৈতিক অঙ্গীকার প্রত্যাহার করা?
“এটি কী ‘এবসুলেট নিউট্রালিটি’ যখন আমরা অতি সহজেই যুদ্ববিরতির ডাক দিই যেটি পূর্ব বাংলার মানুষদের অত্যাচার করা পাকিস্তানী সৈন্যদের পদাধিষ্ঠিত করবে ?
“পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত হল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।ওখানে কোন স্থায়ী যুদ্বের পরিসমাপ্তি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের সুনিশ্চিত ও যথাযথ ভবিষ্যত দেখতে পাবে।ভবিষ্যত নির্ধারন আমাদের কাজ নয় কিন্তু আমরা ঐ অঞ্চলের মানুষের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের মঞ্চ তৈরী করতে সাহায্য করতে পারি।“
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০৮,ডিসেম্বর ১৯৭১                                                          এইচ ১২০৩৯
প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী
উপমহাদেশের পরিস্থিতি
মিঃ গালাঘেরঃ মাননীয় স্পীকার,আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি ভারতীয় উপমাহদেশে পুঞ্জীভূত সঙ্কটের সমালোচনা নিয়ে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত বিতর্কে আমার কিছু সহকর্মীর করা সুনির্দিষ্ট মন্তব্যের জবাব দিতে। এ বছরের মে তে আমিই প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট নিয়ে কংগ্রেস শুনানির আয়োজন করেছিলাম। কংগ্রেসের প্রথম সদস্য হিসেবে ভারতে শরনার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেছি এবং প্রতিনিধি পরিষদে গৃহীত পাকিস্তান সরকারকে সকল প্রকার সাহায্যের নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেছি। সেখানকার অগ্রগতি সম্পর্কে আমি প্রতিনিয়ত অবগত থেকেছি। আমি এখন ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু বিশেষ তথ্য ও এই বিষয়ের বেশ কিছু প্রমাণাদি নিয়ে কথা বলব। ভারতকে  যেকোন দোষারোপ করার চেয়ে সত্যের অপলাপ আর কিছু হবে না। আর পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিয়োগান্তক বিভাজনের চেয়ে কিছুই ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে না। 
পটভূমি
এই সমস্যার মূল হচ্ছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফল পাল্টে দেয়ার জন্য পুর্ব পাকিস্তানে বর্বোরোচিত নির্যাতন শুরু করল যে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ দেশব্যাপী ৩১৩ টি আসনের মাঝে ১৬৭ টিতে জয় লাভ করে পাকিস্তানের উভয় অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এর সমাধানও পুর্ব পাকিস্তানের ভেতরই প্রথিত আছে। ভারত এই সমস্যায় জড়িত পড়েছে কারণ বর্তমানে প্রায় ১০ মিলিয়ন শরনার্থী তার সীমান্তের ভেতর আবদ্ধ হয়েছে। 
   আমি শরনার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে যা দেখেছি শুধু বিতর্কের মাধ্যমে তা বোঝা যাবেনা। সংবাদপত্র,পত্রিকাগুলো চমৎকার বিবরণ এবং সাম্প্রতিক সময়ে টেলিভিশনগুলোর বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্মমতা ও ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য মানুষের দুর্দশা তুলে ধরেছে। ভারতে পালিয়ে আসা শরনার্থীদের আগুনে নিক্ষেপ করা ব্যতীত পুর্ব পাকিস্তানের ও তার নিজের দেশের সীমান্ত বন্ধ করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সভ্য সমাজ এধরনের কাজ করতে পারেনা। এই শরনার্থীরা ছিল  সহায়হিণ,আতঙ্কিত তাদের কেউ কেউ ২৫০ মাইলের মত পায়ে হেটে এসেছে পাকিস্তানী সেনাদের থেকে পালিয়ে বাচতে যারা তাদের নিজের দেশের নিরীহ সাধারণ মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা,ধর্ষন আর লুণ্ঠন করছিল। পুর্ব পাকিস্তান চারদিক থেকে সম্পুর্নভাবে ভারতের সীমানা দ্বারা পরিবেষ্ঠিত এমনকি অনেক স্থানে চিহ্নিত করা উপায় নেই কোথায় পাকিস্থান সীমানা শেষ আর ভারতের সীমানা শুরু হয়েছে। 
এই মানুষগুলোকে গ্রহন না করার একমাত্র বিকল্প ছিল সীমান্তের দিকে তাৎক্ষনিকভাবে মেশিনগান তাক করা এবং ৪-৫ মিলিয়ন শরনার্থীকে নির্মুল করে দেয়া। স্রষ্ঠাকে ধন্যবাদ যে ভারত ঐধরনের রাষ্ট্র নয় এবং তারা আতঙ্কিত অনাহারী বাঙ্গালীদের তার দেশে গ্রহণ করেছে। আমাকে প্রথম যখন উদ্ভুত হৃদয়বিদারক ঘটনার তথ্য সম্পর্কে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন ১১ মে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক উপকমিটির উদ্বোধনী ভাষনে বলেছিলাম,’’ ভিয়েতনাম ও বায়াফ্রার জঘন্য বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত করুন।‘’ “ আমাকে বলা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কিছুই করা উচিত নয় কারণ আমরা চীন-সোভিয়েত ----- এবং ভারতীয় উপমাহাদেশ এত জনবহুল যে সেখানে অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন মানুষ কোন পার্থক্য তৈরি করবেনা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের এক নেতা শেষ বিষয়টি আমার কাছে একটি চিঠিতে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি অধ্যাপক গ্যারেট হার্ডিন এবং আমার প্রতিক্রিয়া, উভয় বিষয়ের জন্য সহায়ক। ১৮ জুলাই প্রকাশিত আমাদের বিনিময়কৃত পত্র আমি আমার মন্তব্যের শেষে অন্তর্ভুক্ত করব।
ভারতঃ বেসামরিক আগ্রাসনের ভুক্তভোগী
মাননীয় স্পিকার, ভারতের অভ্যন্তরে শরনার্থী শিবিরগুলোতে পুর্বপাকিস্তানের শরনার্থীর সংখ্যা পৃথিবীর ৫৮ টি দেশের মোত জনসংখ্যার চেয়ে অধিক। সমগ্রমানব ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ স্থানান্তর এটি। ভারত শরনার্থীদের গ্রহণ করেছে একারণে নয় যে সে তাদের উৎসাহিত করেছে বা চেয়েছে। সে গ্রহন করেছে কারণ এছাড়া তার কোন উপায় ছিলনা। 
সমগ্র পরিস্থিতির সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর সরকার নির্বাচনে এক অভুতপুর্ব জয় পেয়েছে এবং তার দেশের ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সুদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শরনার্থীদের দেখভাল ও ভরনপোষনের ব্যয় ভারতের নিজস্ব জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর অগ্রগতিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। 
সুতরাং আমরা পাকিস্তান সরকারের নীতির ফলাফল দেখতে পাচ্ছি- বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীদের একটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের অপাড়ে ঠেলে দিচ্ছে যা ভারতের স্থিতিশীলতায় মারাত্নক হুমকি সৃষ্টি করছে।
এবং মাননীয় স্পীকার ভারত এখনো প্রায় ৮ মাস পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। শরনার্থী সমস্যা চলমান ছিল এবং রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া পুর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা গোপন করতে কিছু বাহ্যিক পদক্ষেপ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলছে সেনা অভিযান তেমন সঙ্কটজনক কিছুই নয়। আমার মনে হয় চলমান অস্ত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে দৃঢ় সমর্থন সম্ভবত রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়াকে আরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ভারত কিছুই করেনি কিন্তু শরনার্থীদের দেখভাল করেছে যদিও তার সরকার সম্পুর্ন ভুল মার্কিন অস্ত্র নীতির স্বীকার। কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আমি কিছু ভ্রান্ত তথ্য পেয়েছি এবং এটা হতে পারে ইচ্ছাকৃত তথ্যবিকৃতি অথবা না, সে বিষয় হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারকে অস্ত্র চালান হস্তান্তর চলমান ছিল। 
আমাদের কখনই ভুলে গেলে চলবেনা ভারত পৃথিবীর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়দেশ। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর নির্বাচনী জয় তার জাতিকে নতুন আশা এবং তাদের শক্তিশালী  গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপর নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রতি সতর্ক আচরণ কি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? আমাদের বহুল প্রচারিত সংস্কৃতির স্বার্থে ভারতের অবস্থান সহানুভূতি ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিবেচনা করা উচিত নয় কি? মাননীয় স্পীকার আমরা সেটা করিনি এমনকি ভারত সরকারের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক এখন সব সময়ের তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ের। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে ভারতের মর্যাদা ও গুরুত্ব হারানো দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের বড় ক্ষতির কারণ হয়ে থাকবে। যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো সাম্যবাদ ও ফ্যাসিজমের কোন টেকসই বিকল্প খুজে পায় সেটা হবে গণতন্ত্র, কারণ গণতন্ত্র কার্যকর হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মত দেশে না হলেও ভারতের মত দেশে সবচেয়ে প্রতিকুল পরিবেশেও গণতন্ত্র আসলেই কাজ করেছে। এবং এটা এখনও কার্যকর রয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা ভারতের অগ্রগতিকে স্থবির করে দিয়েছে এবং ভারতের সদ্য শুরু হওয়া অভ্যন্তরীণ নীতি যেগুলো ফলপ্রসু হতে যাচ্ছিল সেগুলো সম্পুর্নভাবে নস্যাৎ হতে বসেছে। ভারতের গণতান্ত্রিক সফলতার জন্য ফলাফলগুলো জরুরী। দুঃখজনক ঘটনার ভেতরে আরও একটি দুঃখজনক ঘটনা। 

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিদাতা হিসেবে বিবেচিত
দীর্ঘ ৮ মাসের ধৈর্য,সহমর্মীতা ও সহনশীলতার পর ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙ্গালীদের সহায়তা করতে তার সেনা পাঠিয়েছে। পুর্ব পাকিস্তানের জনগন যারা একটি পূর্ন আঞ্চলিক সায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে ও পশ্চিম অংশের দীর্ঘ অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে একটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে এবং ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সেনা অভিযান শুরুর পর তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিবিড় সহযোগিতা করছে এবং মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে সমন্বয়  করছে। 
আমার ধারণা ভারত এখানে যুক্ত হয়েছে কারণ কোন ধরনের শক্তিশালী পদক্ষেপ ব্যতীত এই  শরনার্থী মানুষদের ঘরে ফেরত পাঠাতে আর কোন সম্ভাব্য পথ দেখছিলনা। মাননীয় আমাকে বলতে দিন, আমি দুঃখিত যে ভারত এমনভাব তার জাতীয় নিরাপত্তা মুল্যায়ন করছে যেখানে সে সামরিক পদক্ষেপকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছে। এই যুদ্ধকে কেউ স্বাগত জানায়নি এবং সম্ভবত ভারতীয় নেতৃত্বর চেয়ে অধিক কেউই এর প্রয়োজনীয়তায় শংকিত হয়নি। নিশ্চিতভাবেই এই যুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর কাছে একটি অভিশাপ।
ভারতের পর্যাপ্ত ভুমি ও জনগোষ্ঠী রয়েছে তার নিশ্চয় এর বেশি প্রয়োজন নেই বা সে চায় না। একটি  স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের অভ্যন্তরে মারাত্নক সমস্যা তৈরি করতে পারে কারণ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী একই দিকে ধাবিত হতে পারে সুনির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিম বঙ্গ যেখানে ব্যাপক সংখ্যক শরনার্থী এই মুহুর্তে রয়েছে। 
আমি আবারও বলছি ভারত পূর্ব পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়েছে কারণ তার নিকট ভবিষ্যতে ও অর্থনীতির উপর শরনার্থীর স্রোত থামাতে এটাই ছিল একমাত্র উপায়। 
নির্বাচনে জয় পাওয়া ছিল বাঙ্গালীদের অপরাধ
মাননীয় স্পীকার আমাদের অবশ্যই বিস্মিত হওয়া উচিত যে এই যুদ্ধ যদি বৈশ্বিক রাজনীতিতে ঘৃণ্য ও বিদ্বেষী কর্মকান্ড হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য হয়ে থাকে তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী কেন প্রতিটি শহরে,গ্রামে মুক্তিদাতা হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে। যদি পাকিস্তান সরকার এই ক্ষেত্রে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে কেন আক্রমনকারী আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পাকিস্তানের মাটিতে ফুল আর উৎসাহ দেয়া হচ্ছে? কেন মাননীয় স্পীকার?
খুব সাধারণ, আমার মতে ভারত বাংলাদেশেরর বৈধ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। আওয়ামীলীগ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পুর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করেছে এবং এটা তাদের সাড়া দেশে সংখাগরিষ্ঠতা দান করেছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি যে কংগ্রেসের আমার কিছু সহকর্মী অত্যন্ত নজিরবিহীনভাবে এধরণের ব্যাপক বিস্তৃত নির্বাচনের বিজয়কে অগ্রাহ্য করছেন। আমি হতবিহবল হয়ে যাচ্ছি আমরা যারা জনগনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করি তারা কিভাবে পুর্ব পাকিস্তানের  মানুষের এধরণের অসাধারণ জয়কে উপেক্ষা করছি। 
.
যারা অবাধ , নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের দাবী জানিয়েছিল তাদের উপর রীতিমত হত্যা , ধর্ষণ, লুটতরাজ, জ্বালাও-পোড়াও করা হত আর সেজন্যই প্রায় ১০ লক্ষ্য বাঙালী ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল -যা আমার দৃষ্টিতে পাকিস্থানের অভ্যন্তরীণ আইনের সর্বস্বতা নিয়ে প্রশ্ন দূর করে ।বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী প্রয়োজনে যুদ্ধ করে ভোটাধিকার নিজেদের নিয়ন্ত্রনে আনতে চেয়েছিল শুধু রিফিউজিদের জন্য নয়, একটি মানব জাতির অভ্যন্তরীণ সর্বস্বতা রক্ষার জন্য । কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের যারা পূর্ব-পাকিস্থানকে পূর্নগঠিত করতে চেয়েছিল । 

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিলেন যেন পরিকল্পনামাফিক তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে পিছুটানতে পারে আর যদি তারা সেটা করে শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ পাকিস্থানের কারনেই করবে। কিন্তু প্রতিটি ধাপেই বাঙালীদের বিরোধীতার সম্মুখীন হল। তাই তিনি আঞ্চলিক এবং জাতীয় সমাবেশ করার জন্য কিছু পূর্ব-পাকিস্থানীদের নিয়োগ দিলেন ।যাদের অনেকেই আওয়ামীলীগের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে ।অথচ প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তারা আওয়ামীলীগের বড় বড় নেতাদের সাথে লেনদেন করার চেষ্টা করেছিল ।কিন্তু তখনো বাংলার একচ্ছত্র মুখপাত্র ,আসল নেতা শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে কারারুদ্ধ ছিলেন।বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শেখ মুজিবকে বিনা-বাক্যে মুক্তি দেবার কথা বলাবলি হচ্ছিল যা প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সেদিকে কর্ণপাত করেনি অথচ ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল । 


উপেক্ষিত আলোচ্য বিষয়ঃ 
মাননীয় স্পিকার , আজকে আমি বাংলাদেশের সংকটপূর্ণ অবস্থার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাইনা ।দলিল টা বিশ্বাসযোগ্য নয় কারন যখন ভারত সরকারের সাথে দমন , সমবেদনা , ধৈর্য্য ,রাষ্ট্রনায়কত্ব তুলনা করা হয় তখন বিশেষত উদ্ভট বলে মনে হয়েছে । তাছাড়া গোটা বিশ্বের নিকট জাতিকে যথেষ্ট দোষারোপ করা হয়েছে । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থান সরকারকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগীতা করতে শুরু করলো আর এই সহযোগীতার হাত টা বাঙালীদের ধ্বংস করার কাজে লাগাতে লাগলো । মূলত ২৫ মার্চে পাকিস্থানের সেনাবাহিনীর পৈশাচিক আক্রমনের পরেই মূল সংগ্রাম শুরু হয় । এক পর্যায়ে “জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে” রূপধারণ করে । শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয় , চীনও তাদের সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দিয়েছিল নিরীহ বাঙালীদের ধ্বংস করার জন্য । 

উপসংহারঃ 
সবশেষে আমি কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি – 
প্রথমতঃ সংকট শুরু হয়েছে মূলত যখন ইয়াহিয়া খান তার সেনাদের অবাধ ,সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বাতিল করে বিজয়ী দল ও তার সমর্থকদের মেরে ফেলার আদেশ দেন । 
দ্বিতীয়তঃ প্রায় ১০ লক্ষ রিফিউজি ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং ভারত চাইলেই পূর্ব-পাকিস্থানের সীমানায় প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারত । 
তৃতীয়তঃ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সার্বিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে বেসামরিক লোকদের আগ্রাসনে ,তাছাড়া রিফিউজিদের জন্য মানবিক প্রয়াস অব্যাহত রাখা কঠিন ছিল বৈকি যেখানে জাতিসংঘ ও তার সদস্যরা বরাবরই উপেক্ষা করে গেছে । 
চতুর্থতঃ ভারত প্রায় ৮ মাস আমাদের জ্বালাতন ,অত্যচার সহ্য করেছে যা অনেকেই স্বীকার করেছেন । 
পঞ্চমতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে খালাস দেবার কোন ইঙ্গিত তো দিলেন না বরং নিজেকে গোটা পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী দাবী করলেন ।তার সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সকল প্রচেষ্টা বাঙালীরা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বিশ্বজুড়ে অনেক জ্ঞানীগুণী পর্যবেক্ষক এটাকে “ সৌন্দর্যবর্ধক” হিসাবে গ্রহন করল । 

ষষ্ঠতঃ ভারত যাদের সাহায্যের আবেদন উপেক্ষা করেছিল সেই অসহায় অতিরিক্ত রিফিউজি কষ্ট দুর্দশা থেকে পরিত্রান পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসাবে অভিনয়কে বেছে নিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙালীদের জীবন বাচাতে । কারন সেখানে পাকিস্থানের সেনাবাহিনীদের দ্বারা বাঙালী হত্যার কোন অন্ত ছিল না । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আক্রান্তদের পাকিস্থানের নাগরিক হিসাবে উল্লেখ করতে লাগল । অথচ নিজের লোক দাবী করার পরেও সাধারণ জনসাধারণের উপর গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছেন । 

সপ্তমতঃ ভারতীয় সৈন্যদেরকে বাংলাদেশের লোকজন “মুক্তিদাতা” হিসাবে স্বাগত জানাচ্ছে । 

মাননীয় স্পিকার ,কোন ফলপ্রসূ ঘটনাই সংকট সৃষ্টির জন্য ভারতকে দায়ী করতে পারে না যদি গভীর ভাবে ভাবা যায় ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিবেচনায় রেখে ভারতের মানহানী করার জন্য এমন কোন ঘটনা তৈরী করো  এবং চলমান ট্র্যাজেডী যেন আরো বেগবান হতে থাকে ।

.
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সংবাদ সূত্রঃ
পল এন. ম্যাকক্লসকি জুনিয়র
ডিসেম্বর ৯, ১৯৭১
কংগ্রেসম্যান পল এন. ম্যাকক্লসকি আজকে বলেছেন “ আমার কাছে যা মনে হচ্ছে, নতুন জাতি হিসাবে বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতেই হবে”। 
ওয়াশিংটনের অফিস থেকে পাঠানো বিবৃতিতে ম্যাকক্লসকি বলেছেন যে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির ব্যাপারে তার ‘একটিমাত্র সন্দেহ’ আছে। 
“ সেই সন্দেহটি হচ্ছে গত বছরের স্বাধীন নির্বাচনে সরকার চালানোর জন্য নির্বাচিত ১৬৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে যথেষ্ঠ সংখ্যক বেঁচে আছেন কিনা”। 
“ যদি থাকে তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই দেশের উচিত তার উপনিবেশ বিরোধী ঐতিহ্য অনুসরণ করা এবং নতুন জাতি হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া”।
ম্যাকক্লসকি বলেছেন “ পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের কার্যকলাপকে মাথায় রেখে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একত্র হওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছে। “ গত আট মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যা হওয়া মানুষের হিসাব দুই লাখ থেকে দশ লাখের মধ্যে হবে। মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার একটা পদ্ধতিগত চেষ্টা ছিল যারা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে অবিশ্বাস্যকর জয়লাভ করেছিল”।
“ বর্তমানে ভারতীয় সীমান্তে বাস করা এক কোটি শরণার্থীর জন্যই শুধু নয়, সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাকি প্রায় সাত কোটি মানুষের জন্যও জাতিসংঘের ত্রান কার্যক্রমের সম্পুরক হিসেবে আমাদের উচিত ব্যাপক আকারে যুক্তরাষ্ট্রের ত্রান প্রচেষ্টা প্রস্তুত রাখা। হিসাবমতে শরণার্থী শিবিরেই শুধু প্রতিদিন চার হাজারের বেশি শিশু অপুষ্টি এবং রোগের কারনে মারা যাবে”। 
সহকর্মীদের প্রতি এক চিঠিতে ম্যাকক্লসকি বর্তমান সংকট লাঘব না হওয়া পর্যন্ত দিনে ৩৩ সেন্ট, মাসে ১০ ডলার অনুদানের মাধ্যমে এক কোটি আমেরিকানকে এক কোটি পাকিস্তানিকে সাহায্য করার জন্য ‘মানুষ মানুষের জন্য’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের আহবান জানিয়েছেন। 
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এইচ ১২২০২		কংগ্রেসনাল রেকর্ড-হাউস		ডিসেম্বর ৯, ১৯৭১
				নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ

জনাব হেরসটাস্কি। মাননীয় স্পীকার, নতুন রাস্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানের উপর আমি আজকে একটা সাধারন হাউস প্রস্তাব পেশ করতে যাচ্ছি। 
আমার বক্তব্যের শেষে রেকর্ডে আমি আমার প্রস্তাবটি যুক্ত করে দিবো যেটা নিজেই নিজের হয়ে কথা বলে। আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগনের উপর জঘন্য নির্যাতনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার সেই অঞ্চলের নাগরিকদের যেকোন প্রকার আনুগত্যকেই অস্বীকার করেছে। গৃহযুদ্ধ যা ইয়াহিয়া খান দ্বারা ২৫ মার্চ শুরু হয়েছিল এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক শুরু হওয়া লড়াই এক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের ভাগ্য বন্ধ করে দিয়েছে।
মাননীয় স্পীকার, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। সেই অঞ্চলের আজকের সকালের প্রতিবেদন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে একসময়ের পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ঘিরে এবং প্রায় পরাজিত করে ফেলেছে। খুব অল্পসময়ের মধ্যে এই শক্তির হাতে কেন বিজয় থাকবে না তার কোন কারন আমি খুঁজে পাই না। 
বাস্তবতার উপর ব্যবস্থা নিলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এইসব সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো বিবেচনায় নেয়া এবং নতুন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার কারনগুলো আমাদের সরকারের নির্যাতনকারী ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন দেয়ার নির্দয় নীতিকে উল্টে দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তব জীবনযাত্রার মুখোমুখি দাড় করানো উচিত। 
২৫ মার্চ থেকে আমাদের সরকার নিরবতার মাধ্যমে পূর্বের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের গনহত্যাকে সমর্থন করেছে। ভারতের প্রচন্ডভাবে প্রতিবাদ করেছে যে হোয়াইট হাউস এবং ফগি বটনের মাধ্যমে বধির ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ প্রয়োগ করেই এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে যা কিনা এক কোটি শরণার্থীকে কলকাতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের সরকারের অসারতা এবং এর স্নায়ুযুদ্ধের প্রতি দুর্বলতা, যেখানে ইয়াহিয়া সরকারের অব্যাহত সমর্থন প্রয়োজন, একমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিরতা বৃদ্ধি করবে এবং ভারতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধ শুরু অবার পর প্রশাসন কর্তৃক ৮ মাস পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহই ভালোভাবে উদাহরনসহ বুঝাতে পারে বাংলাদেশ ট্রাজেডির প্রতি আমাদের সরকারের দ্বিমুখী নীতির দৈন্যতাকে। 
যদি যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার সুনাম পুনরুদ্ধার করতে চায় এবং সামনের দশকে যেকোন ধরনের প্রভাব আশা করে তবে আমাদের দ্ব্যর্থ এবং পাকিস্তানি সরকারের দমন নীতি শেষ হতেই হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশকে ঘিরে থাকা দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতির আলোকেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে ইয়াহিয়ার একনায়কতন্ত্র থেকে আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
তাই দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার নীতি বদলানো উচিত। আমার আজকের পেশ করা প্রস্তাবটি একটি অবাধ ও নতুন দক্ষিণ এশিয়া নীতি কাঠামোর ধারনা দেয় যেটা যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করবে। 
বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য সাহসী সংগ্রামকে বিলম্বিত আমেরিকার স্বীকৃতির বাইরে আমার প্রস্তাবনা দক্ষিণ এশিয়ার সকল ক্ষেত্র থেকে বিদেশী সৈন্যদের প্রত্যহারসহ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহবান জানাচ্ছে। অন্যান্যগুলোর মধ্যে এর মানে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য এবং কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার। বর্তমানে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকেও আমাদের অস্বীকার করা উচিত না। গত ৯ মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নৃশংসতার আলোকে এটা বিস্ময়কর না যে বাংলাদেশে এই বেঁচে যাওয়াদের উপর প্রতিশোধ নেয়া শুরু হতে পারে। যদিও সাধারন নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাতে কোন প্রতিশোধের প্রয়োজন নেই। একইভাবে, আমার প্রস্তাবনা পাকিস্তানি সৈন্যদের তড়িৎ এবং নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য আহবান জানাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত বাঙালীদের একইরকম ব্যবস্থার জন্য আমাদের অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করতে হবে।
এবং আমার প্রস্তাবনা অবশ্যই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে বর্তমানে ভারতে লক্ষ লক্ষ গৃহহীন শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য অবিলম্বে প্রচেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীতে ভুক্তভোগীদের ত্রাণ দেয়ার আমাদের ঐতিহ্যগত আমেরিকান নীতি বলে যে প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টায় অনুদান এবং সামগ্রী সরবরাহে আমরা উন্নত দেশগুলোর মধ্যে প্রথমে আছি। 
মাননীয় স্পীকার, আমি বিশ্বাস করি পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের জন্য সময় এবং বিলম্বিত চিন্তাবোধ বাংলাদেশকে স্বীকৃতির পথে নিয়ে যাবে। এমন একটা নীতি শুরু করতে পারি না কেন যে নতুন রাষ্ট্রের জনগণ যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের সাবেক সরকারের থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা? পররাষ্ট্র বিষয়ে আমাদের অবশ্যই ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতা বোধকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের প্রতি আমাদের নীতির দীর্ঘ বিলম্বিত পরিমার্জনের মাধ্যমে আমরা শুরু করতে পারি। 

প্রস্তাবনা 

দক্ষিণ এশিয়ার সংকটের প্রতি সংসদের উৎকন্ঠা প্রকাশ করছি।
যেহেতু গত বছর পূর্ব বাংলার জনগণ অবিশ্বাস্যকরভাবে নিজ সংকল্প এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভোট দিয়েছিল, এবং 
যেহেতু সেই অঞ্চলের বেসামরিক জনগণের উপর পাকিস্তান সরকার নির্দয় নির্যাতন চালিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে এবং এক কোটি শরণার্থীকে ভারতের দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং
এর ফলে পাকিস্তানি সরকার যেহেতু পূর্ব বাংলারর উপর নৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়েছে এবং স্থায়ীভাবে সেই অঞ্চলের জনগণদের আলাদা করে দিয়েছে, এবং
নৃশংস এবং অগণতান্ত্রিক পাকিস্তান সরকারের প্রতি সমর্থন বন্ধ করে নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যেহেতু ব্যর্থ হয়েছে, এবং 
যেহেতু ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে লড়াই বর্তমান সংকটকে বাড়িয়ে দিয়েছেঃ তাই-
হাউজের দৃশ্যপট এই যেঃ
(১) যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উচিত দক্ষিণ এশিয়া নীতি বিশেষভাবে পরিবর্তনের জন্য, বিশেষ করে ভারত সরকারের সাথে এর অবনমিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।
(২) ভারত এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহে উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের উচিত দক্ষিণ এশিয়ায় যেকোন সামরিক সম্পৃক্ততা সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলা।
(৩) রাষ্ট্রপতির উচিত মুক্ত এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়া।
(৪) কাশ্মীরসহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারত থেকে সকল বিদেশী সৈন্যদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহারসহ দক্ষিণ এশিয়ায় সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উচিত চাপ প্রয়োগ করা। 
(৫) সকল রাজবন্দী ও শরনারথীর শীঘ্র প্রত্যাবসান এবং বন্দীদের সাথে ব্যবহার ও যুদ্ধ পরিচালনা আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সম্পূর্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।
(৬) শান্তি পুনঃস্থাপনের সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য বাংলাদেশে স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, এবং 
(৭) এই প্রস্তাবনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহন করা এবং পূর্ণ অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য সরবরাহ করা উচিত। 
.
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মিঃ কেনেডি। মিঃ প্রেসিডেন্ট, একটি দুঃখজনক জ্ঞানহীন যুদ্ধ – একটি অযাচিত ও জ্ঞানহীন যুদ্ধ আজ দক্ষিণ এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।  কেন বা কার জন্যে এই যুদ্ধ আর এর জন্য কেই ই বা দায়ী এই নিয়ে গত কয়েকদিন যাবত অনেক লেখালেখি হয়েছে।
গত ৩ দিন যাবত হোয়াট হাউস ও স্টেট ডিপার্ট্মেন্ট এর  অনেক উচ্চ পদস্থ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক  কর্মকর্তা  দক্ষীন এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের প্রশাসনিক পদক্ষেপ ব্যখ্যা করেন, যদিও অধিকাংশ আমেরিকানদের সেইটা বোধগম্য হয় নি।
এইসকল পক্ষে –বিপক্ষের ব্যখ্যা ও দলিলের বাইরের  বিবৃতি দেওয়ার পরেও  ৮ মাস ধরে পশ্চিম বাংলা তে চলা সমস্যার প্রতি দেশের প্রশাসনিক নীতি অস্পষ্টই থেকে যায় ।
এই ৮ মাস ধরে পশ্চিম বাংলাতে  চলা রক্তক্ষয়ী  সমস্যার পরেও আমাদের সরকার পাকিস্থান কে পররাষ্ট্র নীতি তে অনেক ছাড় দিয়েছে, এই নিষ্ক্রিয়তা না থাকলে হয়ত পশ্চিম পাকিস্থানি সামরিক বাহিনী দ্বারা পুর্ব বাংলার সাধারন  জনগনের উপর  অত্যাচার ও গণহত্যা কমানো যেতো। আমেরিকার সামরিক বাহিনী হতে পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর জন্যে পাঠানো অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠানো বন্ধ করা গেলে এই বিশাল গণহত্যা রোধ করা সম্ভভ ছিলো। কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই এ বিষয়ে কোন দ্বিমত পোষন করা হয়নি, আর যার মাধ্যমেই বোঝা যায় যে আমরা সমস্যাগুলোর গভীরতা বুঝে উঠতে পারি নি।
এই বিষয় নিয়ে অজ্ঞাতনাম হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাগণ ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের সমস্যা সমাধানারে জন্যে এটাকে “ সময়ের বিপরীতে দৌড় “ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্ত মিঃ প্রিসেডেন্ট, এইটা আমাদের দ্বায়িত তাদের কে প্রশ্ন করা যে কখন এবং কি ভাবে এই “ সময়ের বিপরীতে দৌড়’’ আরম্ভ হবে।
এইটা কি জুলাইয়ের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়েছিলো ? অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান  অবস্থা শুরুর চাইতে বেশী ভালো নয়, এবং জুলাই ৭- ১৪ তারিখের ভিতরে আমাদের সরকারের এ বিষয়ে প্রভাবিত করার সুযোগ ছিলো।
আমাদের অবগতির জন্য জানার দরকার যে, তখন পশ্চিম বাংলাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী দ্বারা হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষকে গণহত্যা ও আওয়ামী লীগ দলের সদস্য হত্যা চলছিলো। দৈনিক প্রায় ৪৫ হাজার করে মোট ৭০ লাখের উপরে উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করে যুদ্ধের 
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ভয়াভহতা থেকে বাচার জন্য। তাদের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান তখনো কারাগারে। পশ্চিম পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়া খান শেখ মুজিব কে দেশদ্রহিতার মামলায় কারাগারে প্রেরণ করেন এবং পরিসস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিষ্ক্রিয় সরকার গঠন করে, ভিবিন্ন শহরের সামরিক শাসন আরো জোরদার করেন।
সাময়িক এই বিশাল উদ্বাস্তু ও শরনার্থীদের পুনর্বাসন করতে ভারত সরকার হিমসিম খাচ্ছে । চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নূন্যতম বাসস্থান, খাবার ও ঔষধের অভাবে সাধারণ বর্ষার বৃষ্টিতেই অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে।  এই শরনার্থীদের জন্য ভারত দেশী ও বিদেশী সব ধরনের সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের ধকল সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারন যুদ্ধের ভয়াভহতা এর চাইতে শরনার্থী শিবিরের অবস্থা ভালো থাকায় অনাবরত শরনার্থী প্রবেশ করছিলো।
এই ভয়াভহ অবস্থার ভিতরেই, জুলাই মাসে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও পাকিস্থান সফরে যান হেনরি কিসিঞ্জার। তিনি ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদেরকে এ বিষয়ে নেতাদের সাথে বৈঠক করতে বলেন । আমেরিকানরা দক্ষিণ এশিয়ার চলমান সহিংসতা নিয়ে চিন্তিত এবং সরকারের উপর মহল ও এই বিষয়ে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত, দক্ষিণ এশিয়ায় চলমান সহিংসতা ও যুদ্ধ নিয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দেখে কংগ্রেসের অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ি, যেইটা আমাদের ২৮ জুনের শরনার্থী বিষয়ক সাবকমিটির মিটিং এ পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয় , যেইখানে আমি সভাপতি হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করি ।
যখন মিঃ কিসিঞ্জার সবার আগোচরে কয়েকদিনের জন্য ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়া খান  ও গোপনে জেলে শেখ মুজিবের  সাথে দেখা করেন, আমাদের সকলের  আশা  ছিলো যে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার এই সমস্যার মূল সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।
কিন্তু এখন আমরা যা জানতে পারলাম যে, তিনি দক্ষিণ এশিয়ার মূল সমস্যা সমাধান বা আলোচনা নিয়ে মটেই ভ্রক্ষেপ করেননি বরং তিনি চায়নার প্রতি এমেরিকার নীতি বা পলিসি নিয়ে  চিন্তিত ছিলেন।
মিঃ প্রেসিডেন্ট,  হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র দের মতে সত্যিই যদি আমরা  দক্ষিণ এশিয়ার  সমস্যা বা “ সময়ের বিপরীতে দৌড়’’  নিয়ে ভাবতাম , তাহলে গত জুলাইয়ে প্রেসিডেন্টের  কার্যক্রম কোথায় ছিলো ?অবশ্যই  গত ৪ মাসের পুরানো পশ্চিম বাংলার সমস্যার শান্তিপুর্নসমাধান নিয়ে ভাবা হয় নি । বরং তিনি দক্ষিণ এশিয়ার  উদ্বাস্তু সমস্যার শান্তিপুর্ণ সমাধান নিয়ে ভ্রক্ষেপ না করে এটিকে এড়িয়ে যান।
মিঃ প্রেসিডেন্ট,আমি গত ৩ দিন আগে  চায়নার চার ভাগের এক ভাগ জনগনের সাথে পুনরায় সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের জন্য এই ব্যবস্থাপনাকে সাধুবাদ জানাই । কিন্তু একই সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম গনতন্ত্রের দেশ ভারতের, ৬ ভাগের ১ ভাগ জনগনের সমস্যা আমলে না নিয়ে স্বল্পকালীন  
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ভুল মতামত বা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে তাদেরকে  যুক্তরাষ্ট্র থেকেবিচ্ছিন্ন করে ফেলি । চায়নাকে নতুন ভাবে প্রাধান্য দিয়ে, আমরা আমাদের ২৫ বছরের ভারতের সাথে ফলপ্রসূ সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত ভুলে যাচ্ছি ।
সত্যি বলতে দক্ষিণ এশিয়ায় গত ৮ মাস ধরে চলা সহিংসতা বন্ধে আমাদের সরকার ক্রমাগত গুরুত্বে অবহেলা  করে গেছে  । এমনি শুরুর দিকে যখন ২৫ মার্চ কালো রাতে এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় ,আমাদের সরকারের কাছে  গোপন খবর থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এইটা এড়িয়ে যায়। তাঁরা এটাকে জরুরী ভিত্তিত্বে দেখলেও, গনমাধ্যম সেই হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আভাস পেত, কিন্তু সেইটা এই সরকার এড়িয়ে যায়।
এই শুরুর দিকের সহিংসতা ও আমাদের সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দেখে আমার দুশ্চিন্তা হয় যেইটা ১ এপ্রিল  এর সিনেটে পেশ করা হয়। আমি ৬ এপ্রিলে রাজ্য প্রধান রজারের কাছে চিঠির মাধ্যমে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরি । আমার চিঠির অংশবিশেষ 
পুর্ব পাকিস্তান থেকে আসা খবরে চলমান গৃহযুদ্ধের কারনে মানুষের নির্মমতা ফুটে উঠছে । অবিচারে ছেলে,মেয়ে গণহত্যার বিষটি আমি গভীর ভাবে সিনেটের সামনে তুলে ধরা হয় । সর্বশেষ পাওয়া তথ্যই আমার দুঃস্বপ্নকে তুলে ধরে।
সত্যি বলতে , পুর্বপাকিস্তানের এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখার পরেও আমাদের সরকারের  দেশের ভিতরে ও প্রকাশ্যে নিশ্চুপ থাকা টা আমাকে অনেক মানসিক ভাবে চাপে ফেলেছে।
আমি বিশ্বাস করি যে, আমেরিকার দেওয়া অস্ত্র দিয়েই যখন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে সাধারণ জনগনকে হত্যা করা হচ্চিলো তখন আমাদের সরকারের এইটার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া উচিৎ ছিলো । বিশেষকরে, কিভাবে এই সহিংসতা বন্ধ করা যায় এ নিয়ে আমাদের পরোক্ষ বা প্রত্যাক্ষ ভাবে যা করার দরকার সেইটা করা উচিৎ ছিলো । আমাদের প্রত্যক্ষ ভাবে এই যুদ্ধে খতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতা করা উচিৎ ছিলো । এই বেপারে আমাদের সরকারের কার্যক্রম থাকলে আমি ও অন্যান্য এমেরিকানরা স্বস্তি বোধ করতো ।
সেইসাথে, আমাদের সরকার পূর্ব বাংলার খাদ্য সঙ্কট,নারীদের সমস্যা ও যুদ্ধে আমাদের অস্ত্রের ব্যবহার এইগুলো নিয়ে চিন্তা করে নি । এই বিষয়গুলো ,মিঃ প্রেসিডেন্ট নভেম্বরের ১ তারিখে , শরনার্থী বিষয়ক সাবকমিটির রিপোর্টে পরষ্কার তুলে ধরা আছে ।
মিঃ প্রেসিডেন্ট, গত ৮ মাস ধরে চলা গতহত্যা ও সাধারন মানুষের উপরে চলা অত্যাচার দেখেও আমাদের উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা গন এটাকে নিশ্চুপ থেকে এড়িয়ে যান আর এখন এত দিন পরে তাঁরা এটাকে সময়ের বিপরীতে যাত্রা বলছে শান্তি রক্ষার জন্যে । কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই টা মাত্র কয়েক সপ্তাহ  আগেই শুরু হয়েছে যা কিনা বাস্তবায়নের জন্য খুবি হাস্যকর ।
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এক নাম না জানা রাষ্ট্রীয় বিভাগের উৎস হতে পাওয়া,কথাগুলর  কারনে,আমেরিকান কর্মকর্তারা সপ্তাহিক ছুটি জুড়ে ভারতীয়দের নিন্দা করেছিল,- ‘ভারত পূর্ব পাকিস্তানে খুব দ্রুত সরাতে চেয়েছিল  রাজনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্য যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচার করছিল’। একটি প্রধান সঙ্কটের মধ্যে খাদ্য পাঠাতে হয়েছে দীর্ঘ ৮ মাস -যেখানে শরণার্থী শিবিরে শিশুদের মধ্যে ৪,৩০০ প্রতিদিন হারে মারা যাচ্ছে, এবং অসংখ্য হাজারের ও বেশি খাদ্য ও আশ্রয়হারা। যদি আমেরিকাকে প্রতিদিন গড়ে ৪৫,০০০ এর উপরে সীমান্ত পার হওয়া এই রকম বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয়া লাগত, তাহলে, হয়ত আমরাও দ্রুত সেটা থেকে সরে যেতাম। 
যদিও সশস্ত্র বাহিনীর অবলম্বন আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কখনই ফলপ্রসূ না, অবশ্যই, মার্জনীয়, আমরা একেবারে নিরাশ হতে পারিনা যে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি উপেক্ষিত হয়েছে ঐ দিক থেকে যেখানে পাকিস্তান ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এখন লড়াইয়ে জড়িত যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ২৫ শে মার্চ রাতের আক্রমণের থেকেই শুরু । কিন্তু এখন এই অর্পিত "দোষ”, যা এই প্রশাসনিক নিয়ম অনুসারে ,শুধুমাত্র পাল্টা-শোধই নয়, অসততাও বটে ।  	
এই ধারনা বিবৃত হয় এই সপ্তাহে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র দ্বারা যে কিনা বিভিন্ন রকম ভ্রান্ত ধারনা জানায়, মিঃ প্রেসিডেন্ট, সেইসাথে নির্দিষ্ট তথ্যকে রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল/মিথ্যা বর্ণনা উপস্থাপিত হয়। উদাহরন সরূপ, বিবৃতিতে ছিল যে “ নীতিগতভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে, এবং , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত  ভারতকে "যুদ্ধ এড়ানোর জন্য এবং আলোচনার মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করার একটি পরিকল্পনা তে, পাকিস্তান সরকার এর সম্মতি  ছিল ।
বেশ, সকল তথ্য এখন বেরিয়ে আসছে, এবং তারা নথিতে দেখায় যে ঘটনাচিত্র তুলনামুলক অনেক বেশী জটিল ছিল বিধায় মুখপাত্ররদের আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, এবং এতাও বিশ্বাস করতে হবে যে আলোচনার জন্য তথাকথিত পরিকল্পনা বাস্তবিকের চেয়ে কিছু কম ছিল। বস্তুত,মাঠ পরজায়ের অফিসিয়াল রিপোর্ট থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অনেক যোগ্যতা ছাড়াই, উচ্চপর্যায়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধি সঙ্গে একটি অঙ্গীকার করাতে  আলোচনার দায়িত্বগ্রহণ করাতে , কোন সময়েই রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সম্মতি ছিল না। আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে বলা যায়, পূর্ববাংলার সংকট কালের মুক্তি অথবা অন্তরআত্মা ব্যক্তি-শেখ মুজিব এর সাথে সরাসরি কোন সন্ধি স্থাপনে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান কোন সময়ই  সম্মত ছিল না । 
আরো কষ্টদায়ক যে এখনো,মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই সপ্তাহে  ওহিও থেকে বিশিষ্ট সিনিয়র সিনেটর দ্বারাপাকিস্তানি একরোখা কাজের প্রমাণপত্র  উপস্থাপিত হয়, সম্প্রতি যিনি কিনা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দর্শন করে আগত ব্যক্তি।  তার দর্শনের উপর রিপোর্টিং, সেনেটর SAXBE রাজ্যের, এবং আমি তাঁকে উদ্ধৃত করছিঃ  
আমি প্রস্তাব রাখসি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার  প্রতি যে তিনি একমত আছেন অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সঙ্গে। তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি  এই কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁকে আন্তরিকও মনে হয়েছিল। কিন্তু ১০ ঘন্টা পরের কথা, পাকিস্তানি প্লেন ভারতের ভিতরে ছয় সামরিক এয়ার ফিল্ড বোমাবর্ষণ করেছিল, এবং এর মাধ্যমে, পালাক্রমে, ভারত দ্বারা একটি ভূমি  আক্রমণের সূত্রপাত ঘটে। 

ইয়াহিয়া খান আমাকে মিথ্যা বলেছিল। আমার সাথে কথা চলাকালীন সময়ে সে বোমা মিশন পরিকল্পনায় ছিল।আমি বিশ্বাস করি গলাগুলির যুদ্ধ প্রতিহত করা যেত এবং ভারতকে একটি আক্রমণ শুরু করা থেকে বিরত রাখা যেত , যদি পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসনকে মঞ্জুর করত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি।  
সমভাবে ধকলছিল, মিঃ প্রেসিডেন্ট,  কর্মকর্তাদের ক্ষেত্র থেকে পাওয়া গতকালকের প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেয় যে মোটামুটি আগে  অক্টোবরের মাঝামাঝি  সময় হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বানের মাধ্যমে ভারতকে নির্দেশ দিয়েছিল নতুন দিল্লির মধ্যে সতর্কবানী পৌঁছে দিতে যে আমেরিকান সূত্র পূর্বাভাস দিচ্ছে পাকিস্তান  পাশ্চাত্য উত্তেজনা বাড়তে বরাবরই পরিকল্পনারত রয়েছে 
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যদি ভারত সীমান্তের বাংলার গেরিলারা, মুক্তিবাহিনী দল, পূর্ববাংলায় পূর্ব সীমান্তেতাদের কার্যক্রমকে তীব্রতর করে তোলে।  ভারতীয় নেতাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল এমন একটি উদ্দীপনাময় সহিংসতার ব্যাপারে, এমনকি এটি পাকিস্তান দ্বারা প্রারব্ধ যে,“ইন্দো-আমেরিকান সম্পর্কের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।” সেখানে একটু পরামর্শ ছিল যেমন একটি উন্নয়ন যামার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।  শান্তি বা সরাসরি আলোচনার জন্য শেখ মুজিবকে সাথে নিয়ে জনশ্রুতি দিয়ে কোন পরিকল্পনই তাদের ছিল না- শুধু সতর্ক করে দেয়া হচ্ছিল ভারত যদি বাংলার গেরিলাদের সমর্থনকে হ্রাস না করে তখন যুদ্ধ হবেঅনিবার্য, অথবা একারনেই হয়ত আমেরিকান কর্মকর্তাহতে ২ মাস পূর্বে- অক্টোবরে কোনো অর্থপূর্ণ বিকল্পপন্থা  ভারতকে দেয়া হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে। 
মিঃ প্রেসিডেন্ট,যেহেতু আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব অবিশ্বাস্যভাবে নীরব রয়েছে গত ৮ মাসেসময় ধরে, মানুষের বঞ্চনা  ও সহিংসতার ভূত যা দক্ষিণ এশিয়াকে গ্রাস করছে। এটা এখন সংকটের পরবর্তী পর্যায়,কিন্তু সুযোগ এখনও বিদ্যমান, আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরজন্যশান্তি ওমুক্তির দিকেএকটি ইতিবাচক অবদান রাখবে। 

আমরা নিজেরাই এই সংকট সমাধান করতে পারবো না,এবং কোন উপায়েই আমাদের সরাসরি জড়িত হওয়া আনুচিত। কিন্তু একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইতিপূর্বেই "জড়িত"- আমাদের বন্দুক এবংসরঞ্জামও জড়িত,আমাদের অর্থনৈতিক সহায়তা, এবং আমাদের কূটনীতি জড়িত, - তাই এটা কোন প্রশ্নই রাখেনা যে আমাদের জড়িত হওয়া উচিত কি না, কিন্তু কিভাবে আমাদের জড়িত হওয়া উচিত, আমাদেরউচিতআমাদের বর্তমান সম্পৃক্ততাকে ব্যবহার করা।
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেআমাদের সরকারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:

আমি আশা করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে তার প্রজ্ঞা ও সুবিশাল মর্যাদা। যা ব্যবহৃতহবে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে  তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধানখুঁজে পেতে। আমার পক্ষ থেকে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমাদের জনগণের উত্তেজনা প্রশমন করতে। তাসত্বেও, সত্য বলতে আমরা যেই অবস্থায় ছিলাম,আমি যদি সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি না করতাম তাহলে অবস্থা আরো সোচনীয় হত।

মি: প্রেসিডেন্ট, এই সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক মহলের সাহায্যের প্রতি আমাদের দৃড় আস্থা রাখতে হবে যেটা পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে সাহায্য করবে এবংএকই সাথে ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কও ইসলামাবাদ বাংলাদেশী প্রতিপক্ষ এর সাথে তাদের নেতা মুজিবের সাথে সমস্যাস মাধানে ভূমিকা রাখবে। 

ভারত-পাকিস্তান আলোচনার উদ্দেশ্য হবে ১৯৬৫ সালের পশ্চিম সীমান্তযুদ্ধবিরতিপুনরুদ্ধার করা, যখনইসলামাবাদ- বাঙ্গালিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববাংলার ভবিষ্যৎ অবস্থানির্ধারণ করবে।

এই ক্ষেত্রেরঅর্থ হবেযুদ্ধের ধারাবাহিকতা  এবং এমনকি এর চেয়েও দুঃখজনক ঘটনা। তাই আমি আবারো  বলছি যেসহিংসতার উৎস বিবেচনা করে আমাদের সরকার তার নীতি নির্ধারণের কাজ শুরু করতে হবে, শুধুমাত্র এর প্রকাশেই নয়- এবং পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক নিষ্পত্তির দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা.....
.
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১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১								এস ২১৬২৯
কংগ্রেশনাল রেকর্ড- সিনেট
পাকিস্তানের জন্য ইউএস নৌ জাহাজ
জনাব স্টিভেনশন। প্রেসিডেন্ট মহোদয়, ভারত এবং পাকিস্তান বিষয়ে নিরপেক্ষতার নাম করে আমাদের প্রশাসন ভিনদেশের ভুখন্ড থেকে মিলিটারী বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়ে যুদ্ধ বিরতি আহবান করেছে। 
এক পক্ষের চাইতে অন্য পক্ষকে বেশী অনুগ্রহ করার এ এক অদ্ভুত নিরপেক্ষতা। পশ্চিম পাকিস্তানীদের গণহত্যার আরো এক নতুন ধাক্কার শিকার বাঙ্গালীরা আমাদের নীতিকে নিরপেক্ষতা হিসেবে দেখবে না। যদি একটি নতুন জাতির জন্ম নিরোধ করা হয় তবে যারা যুদ্ধ করেছে এবং সেই জাতি সৃষ্টির জন্য রক্ত দিয়েছে তারা কোনভাবেই নিরপেক্ষতা হিসেবে মানবে না। যে নীতি আত্মস্থির করতে বাধা দেয় এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশকে বৈরী করে সে নীতি চরম ভুল। 
নানা পন্থায় পাকিস্তানকে সমর্থন করে কিভাবে আমরা এ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলাম তা অন্যেরা দেখিয়েছেন।
আমাদের ভাব দেখানো নিরপেক্ষতা আরো প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে যখন ইউএস নৌবাহিনীর দুটি রণতরী বর্তমানে পাকিস্তান নেভীর পক্ষে নিয়োজিত আছে। এদের মধ্যে যেটি আক্রমণ ডুবোজাহাজ তা প্রয়োজনীয় কংগ্রেশনাল আইনি অনুমোদন ব্যাতিরেকেই ঋণচুক্তির মাধ্যমে কেনা হয়েছে। 
রণতরীগুলোর একটি হল ডায়াব্লো, যার দৈর্ঘ্য ৩১১ ফুট, ১০ টর্পেডো টিউব বিশিষ্ট ২৪০০ টন আক্রমণ সাবমেরিন। অন্যটি মিশন সান্তা ক্লারা, দৈর্ঘ্য ৫৩০ফুট, ১৬,৬৫০ টন ক্ষমতা এবং ১৬০ জন ক্রু বিশিষ্ট। পাকিস্তানীরা এদের নতুনভাবে নামকরণ করেছে যথাক্রমে দ্য গাজী এবং দ্য ঢাকা।
ইউএস সরকারের জাহাজ-লোন কর্মসূচীর আওতায় পাকিস্তানকে এই জাহাজগুলো প্রদান করা হয়েছে, এই কর্মসূচীতে ৩৭টি দেশের কাছে ইউএস নেভীর ২৯৫টি জাহাজ ধার দেওয়া আছে।
পাকিস্তানের বেলায়, পাকিস্তানকে মিলিটারি সহায়তা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় চাইনিজ এবং সোভিয়েত প্রভাব খর্ব করার কথিত প্রচেষ্টা হিসেবে ধরে নিলেও এসব জাহাজের ঋণ কিভাবে যথার্থ হল তা বোঝা মুশকিল। প্রকৃত সত্য হল যে এসব জাহাজ এমন একটি দেশকে দেয়া হল যেটির চীন কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কোনো সাধারণ নাব্য জলসীমাই নেই, যা আছে ভারতের সাথে। ফলাফল হল দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব কমল না বরং বিপরীত হল। কেবল ভারতের সাথে সংঘর্ষের জন্য পাকিস্তানকে জাহাজ, ট্যাংক এবং অন্যান্য মিলিটারী সরঞ্জাম সরবরাহ করে আমরা ভারতে সোভিয়েত প্রভাবই বৃদ্ধি করছি এবং এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করছি যাতে উপমহাদেশে পরাশক্তিগুলো পরোক্ষভাবে অস্ত্রের মহড়া দিতে পারে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি চূড়ান্ত বিচারে ভারত পাকিস্তানের সাধারণ মানুষগুলোই এর মূল্য দিচ্ছে।             
পাকিস্তানকে ধার দেওয়া জাহাজের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে গোটা জাহাজঋণ প্রকল্পেই এক মারাত্মক ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়। যদি যুক্তরাষ্ট্র মালিকানাধীন জাহাজ অন্য রাষ্ট্রকে ধার দেওয়া হয় এবং তা পরবর্তীতে সামরিক সংঘর্ষে ব্যবহৃত হয় তবে এতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অপরাধের দায় অনেক বেশী বর্তায় যা একেবারে বিক্রয় বা অনুদান দিলে হয় না।
ঋণ প্রোগ্রামের ভারসাম্যমূলক সুবিধা এই যে আমরা আমাদের জাহাজ পরবর্তীতে ফেরত পাই। বাস্তবে, যদিও এ সুবিধা কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। যখন গ্রহীতা দেশটি মেরামত এবং যন্ত্র সংযোজনে জাহাজটির পেছনে ব্যয় করে ফেলে তখন জাহাজটি ফেরত দেবার জন্য আমরা আর জোর করতে পারিনা। এমনকি অনেকসময় ধারের আইনি মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও আমরা জাহাজ চাইতে পারিনা যেমনটা চিলি, পেরু এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয়েছে। 
এমন ঋণ, যা আদৌ কোন ঋণই নয়, এর মাধ্যমে আমাদের কোনো লাভই হয় না অথচ অনেক বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। আইনি মেয়াদ শেষ হবার পরও জাহাজ রেখে দেবার অনুমতি দেয়ার মাধ্যমে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অন্যান্য আইনি বাধ্যবাধকতা না মানার জন্য উৎসাহিত করি। নিয়ন্ত্রণ নেই কিন্তু মালিকানা ধরে রেখে আমরা বিব্রতকর পরিস্থিতির ঝুঁকিতে থাকছি। ইকুয়েডর যখন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া জাহাজ দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের ফিশিং বোট পাকড়াও করে অথবা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য পাকিস্তানকে জাহাজ দেওয়া হয় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্বার্থই নেই। 
এ সমস্ত কারণে জাহাজ ঋণ প্রোগ্রাম শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়া যায় কিনা তা গভীর বিবেচনা করে দেখা উচিত। 
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কংগ্রেশনাল রেকর্ড- সিনেট
ইন্দো-পাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ?
জনাব ইগলটন। প্রেসিডেন্ট মহোদয়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারিয়ার জাহাজ এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরে কেন? কেন আমেরিকার বাহিনী এশিয়ার নয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যাওয়ার খবর আসলো? 
প্রকৃত সত্য হল দ্য এন্টারপ্রাইজ যে বঙ্গোপসাগরে আছে তা তর্কাতীত। সিবিএস এর মার্ভিন কালব আজ সকালে এমনি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রশাসনের মন্তব্য এখনো “মন্তব্য নেই” এবং পরিস্থিতির আলোকে একে হ্যাঁ সূচক ধরে নেওয়া যায়। 
সচিব লেইর্ড, সোমবার সকালে তার বিবৃতিতে বলেন যে তিনি জাহাজের গমনাগমন নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না। তবে পরোক্ষ ইঙ্গিতে বলেন, “ কয়েকটি বহর অপসারণ কাজে অংশ নেবার পরিকল্পনা করছে।” প্রথম পঠনে কারো মনে হতে পারে এর অর্থ হচ্ছে আমেরিকানদের অপসারণ কাজ এবং প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের উদ্ধারকর্মে অধিকারে কারো কোনো প্রশ্ন নেই।
যাহোক, ঢাকায় যেসব আমেরিকানগণ রয়ে গেছে তারা স্বেচ্ছাতেই আছেন বলে প্রতীয়মান হয়। আজ সকালের নিউ ইয়র্ক টাইমস এ প্রতিবেদন মোতাবেক –
ঢাকায় থেকে যেতে চাওয়া বিদেশীদের মধ্যে ৪৭ জন আমেরিকান রয়েছেন যারা পূর্বপাকিস্তানের দখলকৃত রাজধানী থেকে আকাশ পথে অপসারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি।
হয়তো পূর্বপাকিস্তানের অন্যান্য জায়গায় আরো আমেরিকান রয়েছেন যাদের উদ্ধার করা প্রয়োজন।
কিন্তু অন্যান্য আমেরিকান নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য সচিব মহোদয়ের কাছে কোনো সূত্র আছে কি? সৈন্য বাহিনী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ধাবমান এন্টারপ্রাইজ কি, কথার কথা, পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর উদ্ধারেই যাচ্ছে?
শুনতে প্রথমে এ এক অনুগ্রহ প্রদর্শনের মত শোনাবে যদিও এই একই সৈন্যবাহিনী যখন কসাইয়ের মত বাঙ্গালী নিধন করছিল তখন প্রশাসনের অনুগ্রহ কোথায় ছিল এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, পাকিস্তানী সৈন্য উদ্ধার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার শামিল হতে পারে কারণ পরবর্তী মীমাংসার ঘুটি হিসেবে ভারত চাইবে কত বেশী সৈন্য বন্দী করা যায়।
পাকিস্তানী সৈন্যদের উদ্ধারে পেন্টাগনের মনোভাব যাই থাকুক না কেন, প্রেসিডেন্ট মহোদয়, আমি বলতে চাই যে এন্টারপ্রাইজের উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে পূর্বপাকিস্তানে নিয়োজিত বাহিনীর জন্য স্বস্তিস্বরূপ এমনটা পাকিস্তানী উপর মহল চিন্তা এবং আশা করবে- যার মানে দাঁড়ায়, নিয়োজিত বাহিনীর উপর নির্দেশ আসবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অর্থাৎ সেখানে নিশ্চিতভাবে অপ্রয়োজনীয় আরো হত্যাকান্ড চলবে। তাহলে, এই পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ সরে থেকে পাকিস্তানী বন্দিগণের হেফাজতের জন্য রেডক্রসকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে ভারতকে চাপ দেওয়াই কি অধিকতর মানবিক হবে না?
আরেকটি প্রশ্নঃ দ্য এন্টারপ্রাইজ জাহাজটি ভারতে রাশিয়ার প্রভাব হ্রাস করতে বঙ্গোপসাগরে “পতাকা প্রদর্শন” করতে গেছে? যদি কমান্ডার ইন চীফ এর তাই মনে থাকে তাহলে তিনি কতটুকু যেতে চান? ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন? ঐ এলাকায় রাশিয়ান জাহাজগুলোকে আক্রমণ করবেন? তা যদি না হয় আমরা কি কাগুজে বাঘের মত দেখাচ্ছি না?
প্রেসিডেন্ট মহোদয়, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই ভারতে রাসিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে গত গ্রীষ্মে ইন্দো-সোভিয়েত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সূত্রে যখন আমাদের প্রশাসন পূর্বপাকিস্তান ইস্যুতে একেবারেই জড়িত হতে চাইছিল না। আশি লক্ষ থেকে এক কোটি শরণার্থী ভারতে পালিয়ে গেছে যা সেখানে সীমিত সম্পদের ওপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর বন্ধুদের ওপর প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের কি যথেষ্ট প্রভাব ছিল না যে তাদের এই অন্তসারশুন্য দমনপীড়নের ব্যাপারে বোঝানো যেত? পাকিস্তানের কার্যক্রমে আমরা যদি চুপ না থেকে তীব্র ধিক্কার জানাতাম তবে কি এখনকার সংঘাত আগেভাগেই নিরস্ত হত না?
যখন ভারতের বন্ধু প্রয়োজন ছিল তখন রাশিয়া সেখানে গেছে এবং আমরা ছিলাম না। ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ক্রমেই অবধারিত হচ্ছিল আমরা তা প্রতিরোধে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেইনি।
প্রেসিডেন্ট মহোদয়, আমরা যা করছি তাতে মনে হচ্ছে এতে কমপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের দূর্দশাকাল দীর্ঘতর হবে এমনকি আমেরিকানদের এশিয়াতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। 
আমরা পূর্বপাকিস্তানীদের কোন ধরণের উপকার করতে পারিনি, শান্তি রক্ষার্থে সময়মত ব্যবস্থা নিতে পারিনি কিন্তু একটি আঞ্চলিক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বড় শক্তিগুলোকে মুখোমুখি করার ঝুঁকি নিতে একেবারেই দেরী করিনি।
আমি স্বীকার করছি, প্রান্তিক ভাবে হলেও এশিয়ায় আরেকটি যুদ্ধে আমরা জড়িত হব এমন কল্পনা করাও কষ্টকর। এটি প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের গুয়াম মতবাদ এবং “শান্তির প্রজন্ম” প্রত্যাশার সাথে যায় না। প্রশাসন জড়িত হতে চায় তা আমি এখনো বিশ্বাস করতে চাই না। পাকিস্তানের সাথে মিত্রতা চুক্তির জন্য কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি এটি আমাকে আশ্বস্ত করে যদিও সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে। 
কিন্তু পাকিস্তান এবং ভারতের ক্ষেত্রে আমি আমাদের একটার পর একটা ভ্রান্ত নীতি দেখেছি তাই দূর্ঘটনাক্রমে জড়িত হয়ে পড়া এড়াতে পারার দক্ষতা আমাদের আছে কিনা তাই ভাবছি।
প্রেসিডেন্ট মহোদয় স্পষ্টতই দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ভুমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে নিয়েছে – এতই গুরুত্বের সাথে যে একজন উচ্চপদের হোয়াইট হাউজ কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের দীর্ঘলালিত মস্কো সফর বাতিলের সম্ভাবনা নিয়ে কথা তুলেছেন। পাশাপাশি, উদ্দেশ্য যাই হোক, এন্টারপ্রাইজকে প্রেরণ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 
তাই আজ আমার উদ্দেশ্য হল কংগ্রেস সদস্য এবং আমেরিকান জনগণদের কিছু সতর্ক বার্তা দেওয়া যাতে পরে আমাদের বুঝতে না হয় “অনেক দেরী হয়ে গেছে”। 
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ভারত আশার আলো দেখালো

জনাব ফ্রেলিংসন। মাননীয় স্পিকার, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক বাহিনীর কোন প্রকার তৎপরতা না দেখাটা অসম্ভব। প্রতিবেশী দেশ ভারত, আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যের সঙ্গে দেশটির মধ্যে বিভাজন তৈরী করছে। যেহেতু এটি একটি বড় দেশ এবং সামরিক শক্তিও অনেক বেশি। সুতরাং দেশটির উন্নতি কোন বিস্ময়কর কিছু নয়। 
সবচেয়ে হতাশাজনক ব্যাপার হল, প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়কর-যে, পৃথিবীর সকল দেশ এই ব্যাপারটি বসে বসে কেবল দেখা ছাড়া আর কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। যদিও জাতিসংঘের বেশিরভাগ দেশ সামরিক শক্তি ব্যাবহারের বিরোধিতা করেছিল এবং অস্রবিরতি ও পারস্পরিক সেনা প্রত্যাহারের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কতৃক প্রকাশিত কোন বিবৃতির বিবরণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 
কিছু যুক্তি, মিস্টার স্পিকার, যেহেতু এটা অবশ্যম্ভাবী যে পূর্ব পাকিস্তান অবশেষে স্বাধীন হবে, সুতরাং এই স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু আমি প্রথমত এই যুক্তি গ্রহণ করতে পারি না। আমার মতে, ভারতের কাজকর্ম পরিষ্কারভাবেই আক্রমনাত্মক। তাদেরকে ক্ষমা করা উচিৎ নয়। তাদের পুরাতন শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি ভারতের নিজের এবং জাতিসংঘের দেশগুলোর জন্যে অনেক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
.
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ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭১ 									ই ১৩৫০৭
কনগ্রেশনাল রেকর্ড -- (বিস্তারিত মন্তব্য)
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা: আন্তর্জাতিক কমিউনিজম প্রসারের নিমিত্তেই প্রতিনিধিদের সম্মেলনে
ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭১
জনাব রেরিকের বক্তব্য অনুযায়ী, 
“মাননীয় স্পিকার, আমরা বারবার শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের অকার্যকারিতার প্রমাণ পেয়েছি।
জাতিসংঘ বর্তমানে, কিংবা কখনোই শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম প্রতিষ্ঠান ছিল না। বরং ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য উল্টোটাই নির্দেশ করে - কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধ বস্তুত জাতিসংঘেরই যুদ্ধ ছিল। 
মাননীয় স্পিকার, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় অনুদান কমিয়ে দেয়া নয়, বরং  কমিউনিস্ট অধ্যুষিত এই প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয়াটাই হল প্রকৃত সমাধান। ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত তিনবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনা হয়েছে; তিনবারই সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে সে প্রস্তাবে ভেটো দেয়া হয়েছে। 
এর ফলাফল সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট। এখন যেহেতু চীনও নিরাপত্তা পরিষদে আসীন, আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে, এই দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অন্তত যে কোন একটির পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত প্রস্তাবগুলোকেও ভেটো দেয়া হবে-যতক্ষণ না পর্যন্ত  আমরা তাদের বৈশ্বিক কমিউনিস্ট কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করছি।
 না মাননীয় স্পিকার, জাতিসংঘ তহবিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনুদান কমিয়ে দেয়া কোন সমাধান নয়। জাতিসংঘ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ-সংগঠন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসাটাই হল সমাধান।
আমার সহকর্মীদের আমি আবারও বলছি - ১০ নং ‘অব্যাহতি পিটিশন’ স্বাক্ষরের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব, যা আমি মাননীয় স্পিকারের টেবিলে ইতিমধ্যে পেশ করেছি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের এই বিতর্ক-সংঘে যুক্তরাষ্ট্র আদৌ সদস্য হিসেবে যুক্ত থাকবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় জনপ্রতিনিধি কমিটির ‘এইচ. আর. ২৬৩২’ প্রয়োগ করে হাউজের সদস্যদের ভোট দানে বাধ্য করা সম্ভব।“   

-------------
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

জনাব ফ্যাসকেল। মাননীয় স্পিকার, পূর্ব পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুটি দেশের মধ্যে এইরূপ যুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক। 
এতকিছুর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোথায়? এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত যে, আমাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধে জড়িয়ে পরা থেকে বিরত থাকা লাগবে। কিন্তু আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাপারটি প্রভাবিত না রাখতে পারি, তাহলে আমরা প্রভাব ধরে রাখতে পারবো না। এখন পর্যন্ত ঐ প্রভাবটি তেমন ভাবে ব্যাবহার করা হয়নি। আরও এক বছর আগে থেকে বর্তমান সংকটের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সকল আবেদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে আসছে, যারা কিনা একটি মুক্ত নির্বাচনে গিয়ে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের একটি শাসন প্রবর্তন করেছিলো। 
প্রেসিডেন্ট খান ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এজন্য আমরা উনার কাছে কৃতজ্ঞ। আর আমি নিশ্চিত যে, যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানকে দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি আমরা অত্যন্ত গুরুত্তের সাথে রক্ষা করবো। 
অবশ্য ভারত যে উদ্বাস্তুদের বৃদ্ধি ঠেকাতে সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন অবলম্বন করছে না, সেই ব্যাপারটি ভুল ও হতে পারে। আমারা যুক্তরাষ্ট্রেবাসী নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিৎ যে, এই দেশগুলো ভারতকে একটি শান্তিপূর্ণ বিকল্প আশায় দিতে পারবে কি? এই যুদ্ধটি প্রতিরোধ করতে প্রকৃতপক্ষে কি করেছি? 
বিশ্বের অন্যান্য এলাকার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালে উপমহাদেশের তৎকালীন সামগ্রিক নীতি কোন বাস্তবতার দেখা পায়নি। মনে হচ্ছে যেন আমরা পুরাতন ব্যাপারগুলোর উপরেই নতুন প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করছি। সুতরাং আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ সমর্থন থাকলো পাকিস্তানের প্রতি।
আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের নীতিগুলোর যথার্থতা কেবল আমাদের নীতির ব্যাপারেই না, বরং আমাদের নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতেও ভুল। কিন্তু এখন অধিকার বা ভুলগুলো নিয়ে বিতর্ক করার সময় না। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ ভারতের এই আপাত বিজয়ের প্রাক্কালে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত রোধ করার করার জন্য কাজ করা। আজ সকালে সমুদ্রে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজগুলোর গতিপথ এবং গতকাল মস্কো থেকে জারী হওয়া একটি বেনামী সতর্কবার্তা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রেসিডেন্ট উপমহাদেশের ব্যাপারে সম্ভবত কিছু একটা করার চিন্তা করছেন। 
মাননীয় স্পিকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাণনাশের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার ব্যবহার করার ব্যাপারে আমি কোন বিরোধিতা করবো না। কিন্তু একটি গুরুতর পদক্ষেপ কেবলমাত্র তখনই গ্রহণ করা উচিত, যখন নিচের ব্যাপারগুলো সম্মুখে চলে আসে, 
প্রথমত, যদি এটি মানবিক কাজের জন্য অপরিহার্য হয়;
দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসকে যতটা সম্ভব পূর্ণ পরামর্শ দেয়া যায়; এবং
তৃতীয়ত, যদি আমাদের যেকোনো মানবিক প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের সম্মতি পাওয়া যায়। 
আমি সম্পূর্ণ এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ব্যবহারের বিরোধিতা করছি যতক্ষণ না পর্যন্ত কংগ্রেস সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক বা মানবিক উদ্দেশ্যে এই শক্তি ব্যবহারের পরামর্শ না দেয়া হয়। 
যদি এর মধ্যে কোনটি সম্পূর্ণ করা হয়, তাহলে আমি আশা করি রাষ্ট্রপতি নিজে থেকেই কংগ্রেসকে বিশ্বের প্রধান প্রধান উন্নয়ন কর্মে কাজ করার পরামর্শ দিবেন। 
.
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১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১                 কংগ্রেশনাল কার্যবিবরণী-মন্তব্য সংযোজন                   ই১৩৭১৪
                              কংগ্রেস প্রণীত ভারত ও পাকিস্তান সহায়তা
জনাব, ম্যাকক্লস্কি। মাননীয় স্পিকার, আজ, ১৯৭১ সালে শেষ সভা হিসেবে, কংগ্রেস ভারত ও পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের সহায়তায় একটি উপযোজন বিল প্রনয়ন করেছে। 
বাস্তব প্রেক্ষিতে নিক্সন প্রশাসন আজ বঙ্গোপসাগরে রাজনৈতিক শক্তির অন্বেষণ করছে, এবং প্রশাসন বিশেষ প্রেক্ষিতে গত ৯ মাস ধরে পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের কৌশলগত ফাঁসিকে কেন্দ্র করে আবৃত বাস্তবতাগুলোকে স্বেচ্ছাকৃত আড়াল করছে, আমি মনে করি এই উপযোজনকে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক পরিচালনা নীতি পরিবর্তনে সুপারিশ করা আমাদের উপর আরোপিত হয়।
আমি, অতএব, যুক্তরাষ্ট্র ক্রিসমাস অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তিন দফা ঘোষণা করব।
প্রথম। নতুন জাতি হিসেবে আমাদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ, সাথে আশা থাকবে যে এক বছর আগে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানের বেঁচে থাকার লড়ায়ে টিকে থাকা নেতারা নতুন জাতির জন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে তাদের ঘোষিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পাড়বে।
দ্বিতীয়। সামরিক বাহিনী পাঠানোর পরিবর্তে আমাদের উচিৎ বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য করতে বঙ্গোপসাগরে খাদ্য ও চিকিৎসা তরী পাঠানো। বর্তমান সময়ে, চিকিৎসা তরী, ইউ এস এস, সাঙ্কচুয়ারি, ক্যালিফোর্নিয়ার মারে দ্বীপে পরবর্তী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি বাংলাদেশে পারমানুবাহী সরঞ্জাম ও শক্তিবাহিনীবাহী অন্যান্য তরীর স্থলে সাঙ্কচুয়ারিকে পাঠানোর পরামর্শ দিব।
তৃতীয়। শেখ মুজিব ও অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের মুক্তি দিতে ও পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীকে, যারা কেবলই আত্মসমর্পণ করেছে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য পাকিস্তানের উপর সম্ভাব্য সকল চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ আমাদের।
যুদ্ধে, পশ্চিম পাকিস্তানের অসভ্য নিপীড়ন ও গণহত্যায় আমাদের মৌন সম্মতি যার সূচনায় ভূমিকা রাখে, ভারতের আগ্রাসনের ব্যাপারে নিন্দা করার পরিবর্তে আমাদের উচিৎ একটি নতুন গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন জানানোর এবং পুনরায় কোন রক্তপাত ছাড়া উভয় পক্ষের সকল বন্দী বিনিময়ের চেষ্টা করা। অস্ত্র পাঠানোর পরিবর্তে আমাদের উচিৎ খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহ ও সুবিধা পাঠানো, বিশেষভাবে এই ক্রিসমাসের সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা যেখানে আমেরিকায়, বিপুল সমৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। 
পরিশেষে, কংগ্রেসকে আমাদের উচিৎ পরামর্শ দেয়া যে, প্রশাসনের বাস্তব সত্য আড়াল করাতে মৌন সম্মতি আর না দেয়, যা এই শাসনতন্ত্রের অধীনে আমাদের নিজস্ব কংগ্রেশনাল দায়িত্ববোধের জন্য অপরিহার্য। স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই ধারাবাহিক অস্বীকৃতি এই শাসনতন্ত্রের অধীনস্থ দায়িত্ববোধের কংগ্রেসকে প্রদান করে। গণহত্যা ব্যাপারে, যা পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল গত মার্চ মাসে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে পরিবর্তন আনয়নে এক মর্মান্তিক বিলম্বের ঘটনা ঘটে, যা অসমর্থনীয় ছিল এবং আছে।

.
[bookmark: b139]13.139.451
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বিটলস সংগীতানুষ্ঠানে বাংলাদেশে শান্তির জন্য ৫ সহস্রাধিক মার্কিন নাগরিকের যে আবেদনটি প্রচার করা হয়েছিলঃ কংগ্রেস সদস্য বিংহ্যাম
	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী
	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১



ডিসেম্বর ১৭, ১৯৭১  									ই ১৩৭৯১
কংগ্রেশনাল রেকর্ড- মন্তব্য বিশ্লেষণ 
পূর্ব বাংলায় শান্তি স্থাপনের জন্য পিটিশন (আবেদন)
মিন্টার বিংহাম, মাননীয় স্পিকার, ১ আগস্ট ১৯৭১ রবিবার, নিউইয়র্ক শহরের মেডিসন স্কয়ারে ৪০,০০০ মানুষ একত্রিত হয়েছিল। অরিজিনাল বিটলস এর কিংবদন্তী দু’জন ব্যান্ড তারাকাসহ ‘বিটলস-ব্যান্ড-গ্রুপ’ সমবেত দর্শকদের জন্য গান পরিবেশন করে। কনসার্টের সকল অর্থই জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পূর্ব-বাংলার বাস্তুচ্যুত অসহায় মানুষদের জন্য পাঠানো হয়েছে। 
কনসার্টে ৫,০০০ এর অধিক মানুষ একটি আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করে। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার অন্যায় ও অন্যায্যভাবে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন সকল প্রকার সহযোগিতা ও সম্মতি তুলে নেয়-সেই মার্কিন সরকারের প্রতি আহবান করে কনসার্টে সমবেত মানুষেরা। সরকারের ১২নং সাংবিধানিক-নীতির ১নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। এই নীতিতে সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারক কমিটির উল্লেখ আছে। 
পূর্ব বাংলা সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যখন থেকেই চুক্তিটি প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে শুরু হয়েছে তখন থেকেই মূলত শান্তি বাস্তবায়ন এগিয়েছে। কিন্তু বাস্তুচ্যুত অভিবাসী সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে যা শীঘ্রই সমাধান হওয়া জরুরী।
আবেদন পত্রের বিষয়বস্তু এবং যারা আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন তাদের সকলের নামঃ 
আবেদন
মানবতার স্বার্থে পূব বাংলায় শীঘ্রই শান্তি ফিরে আনতে হবে। নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর সামরিক হামলা অনতি-লম্বে বন্ধ করতে হবে। গৃহহারা, বাস্তু-চ্যুত অভিবাসীদের করুণতর অবস্থার নিরসন করতে হবে। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত অবশ্যই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী জান্তা ও সামরিক শক্তিকে সকল প্রকার সহযোগিতা, বিশেষত আর্থিক সহযোগিতা, বিশেষত আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের সিদ্ধান্ত থেকে মার্কিন সরকারের সরে আসতে হবে। পূর্ব-বাংলার অসহনীয় দুর্ভোগের নিরসনের আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। 
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এস ১৮৬০                                   কংগ্রেশনাল কার্যবিবরণী-সিনেট              ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১
বাংলাদেশঃ একটি নতুন জাতির জন্ম
জনাব চার্ট। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতার জন্য সফলভাবে তার যুদ্ধের অনুগমন করে, ভারতের সহযোগিতায়, বাংলাদেশ একটি নতুন জাতি, হতে চলেছে। সকল প্রতিবেদন মতে, এটির রাষ্ট্র ধারণা সমাজতান্ত্রিক গনতন্ত্র, এর অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, যা হোক, পশ্চিমা পর্যবেক্ষকের মতে, “পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ থাকাকালীন যেকোনো সময়ের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ ভাল হবে।”
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পাকিস্তানঃসংকটেরপটভূমি
একটিরিপনসোসাইটিপ্রতিবেদন
এপ্রিল৩, ১৯৭১

এই প্রতিবেদনটি রিপন সোসাইটির হয়ে পর্যালোচনাকরেছেননিম্নোক্ত কমিটিঃ
জে লি অসপিটজ 
সভাপতি
রিপন সোসাইটি। 

স্টিফেন এ মার্গ্লিন
অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান
হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়।

কাস্টাভ এফ পাপেনেক
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান এবং 
প্রাক্তন পরিচালক, উন্নয়ন উপদেষ্টা সেবা
হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়।
 
পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইতিহাস 
অনেক কারণেই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান কখনোই একদেশ হতে পারেনি। এমনকি সবচেয়ে কঠিন সময়েও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক অতি টলমলে ছিল। তারা বস্তুত ১০০০ মাইল দূরে ছিল, তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তাদের সংস্কৃতি ও ভিন্ন, অর্থনীতি ও ভিন্ন। তাদের শুধুই মিল ছিল ধর্মে , কিছুটা ইতিহাসে এবং একই কেন্দ্রীয় সরকারে । 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হয় ২৪ বছর আগে, পূর্বের বাঙ্গালিরা এই সন্ধির থেকে খুব সামান্যই উপকৃত হয়েছে বরং তাদের সীমিত নিরাপত্তার ফলে তারা কখনোই জমি ফেরত পাবেনা, পুনর্দখলও করতে পারবেনা ।  
এটি ক্রমেই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ধারাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধীনস্থ হয়ে যাচ্ছে।  এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পরিকল্পনা পরিষদও দুই রাষ্ট্রের বর্ধমান অর্থনৈতিক অসমতার সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা পরিষদের বিশেষজ্ঞদের সভার একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন এ দেখে যায় যে, ১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে গড় আয় পূর্বের থেকে পশ্চিমে ৩২ একক বেশি ছিল সেখানে ১০ বছর পর  ১৯৬৯-৭০ সালে এই অসমতা প্রায় দ্বিগুন হয়ে ৬১ এককে পরিণত হয়েছে।²
কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক , আমদানী নিয়ন্ত্রণ, শিল্পকারখানার লাইসেন্সিং, বৈদেশিক সাহায্য বাজেট এবং বিনিয়োগ বরাদ্দ প্রভৃতিউচ্চমানের কারখানা গড়ার কাজে সরাসরি বিনিয়োগ ও আমদানী করতে ব্যবহার করছে যার লাভজনকতা পূর্ব পাকিস্তানের শুল্ক  ও আমদানী কোটার দ্বারা বেষ্টিত একটি বাজার  নিশ্চিত করবে। যদিও শ’এর মধ্যে ৫৬ জন পাকিস্তানি পূর্বে বসবাস করে,  কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন খরচের পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ ১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫ এর দিকে সর্বনিম্ন শতকরা ২০ এবং ১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০ এর দিকে শতকরা ৩৬ এর মত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব বিনিয়োগের ভাগ শতকরা ২৫ এর নিচে । ঐতিহাসিকভাবে, পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ আসে পূর্ব পাকিস্তানের পণ্য থেকে, প্রধাণত পাট ও চামড়া শিল্প থেকে। তারপরও বৈদেশিক আমদানী অংশ (যা রপ্তানী আয় ও বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসে) ২৫- ৩৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। মূলত, পূর্বের আদায়কৃত টাকার উদ্ধৃত অংশ পশ্চিমের বৈদেশিক হিসাবের ঘাটতি পূরণে ব্যয় হয় যা ১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৮/৬৯ সালে এক সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী আনুমানিকভাবে ২.৬ বিলিয়ন পুঁজি স্থানান্তরের উপায় হয়। 
পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে থাকা বিশাল সরকারী কর্তাব্যক্তিদের কারণেই  পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অধীনস্থতা সৃষ্টি হয়। 
১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন আমলে যখন আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন, কেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব খুব অল্পই ছিল। শুধু মাত্র সহযোগী বাঙ্গালীরাই রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়োগ পেত, এবং শক্তিশালী বেসামরিক চাকুরীতে অতি ক্ষুদ্র অংশই জায়গা পেত। সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের অবস্থান আরো শোচনীয় ছিল, ১০ শতাংশ এরও কম । 
পূর্ব ও পশ্চিমের বর্ধমান অস্থিরতা যা ১৯৬৯ এ বিক্ষোভ ও ধর্মঘট এ চূড়ান্ত পরিনতি পায়, এর ফলে আইয়ুব খান , যার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা ১৯৬৫ তে প্রবল ভাবে ভোট করে, পদত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৬৯ এর বসন্তে ক্ষমতায় আসে ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল শাসন যা সবসময়ইজনপ্রিয় নির্বাচনের পর এক অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসেবে প্রতিস্থাপনের আভাস দিচ্ছিল।  রাজনৈতিক ও সামাজিক বলয়ে সামরিক বাহিনী কোন নতুনত্ব আনছিল না। যা হোক , মিলিটারীরা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলঃ তারা একটি নিরপেক্ষ সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে, গণপরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ উভয়ের জন্য। 
এই নির্বাচন “এক নাগরিক এক ভোট” এর ভিত্তিতে ছিল । যার মানে, গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানিদের মোটামুটিভাবে ৫৫ শতাংশ আসন বরাদ্দ ছিল। দুইটি দল এই নির্বাচনে কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে। পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের দল, আওয়ামী লীগ, গণপরিষদের ১৬৯ টির মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে, অন্যদিকে পশ্চিমে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল আনুমানিকভাবে ১৪০ আসনের ৮০ টিতে জয় লাভ করে। আওয়ামী লীগের আসলে গণপরিষদের সংখ্যাধিক্যের জন্য যথেষ্ঠ ভোট ছিল। 
আওয়ামী লীগ একক প্রচারেই চলছিল যা হল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন৭। ২৫ শে মার্চ রাতের গোলাগুলি শুরুর আগ পর্যন্ত , তারা স্বাধীনতার কথা কখনো ঊঠায় নি, শুধু পশ্চিমের সাথে শিথিল ঐক্যের আবেদন করেছিল। যেখানে কাগজে কলমে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট পেয়েছিল, কিন্তু তারা সম্ভবত অনুভব করেছিল যে তারা সেটি করতে পারছেনা, এমনকি , সামরিক, বেসামরিক ও বড় বড় ব্যবসা গুলো পশ্চিমাদের হাতেই ছিলো। অতএব তারা এমন একটি সরকারের ব্যবস্থা চেয়েছিল যায তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় স্বার্থগুলো নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা দিবে। পশ্চিমের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থান্বেষী দল, বিশেষত, সামরিক বাহিনী যাদের অর্থবরাদ্দ হুমকির মুখে ছিল এবং বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা পূর্বের বাজার ও বৈদেশিক লেনদেন হারানোর পর্যায়ে ছিল, তারা পূর্বের সার্বভৌমত্বের প্রবল প্রতিবাদ করে। 
যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানিরা তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি থেকে পিছু হটবেনা, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের গণপরিষদের সভা পিছিয়ে দেন।  ফলে ১লা মার্চের বিক্ষোভ সংঘটিত হয় যাতে শতাধিক মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এই প্ররোচনার পরও শেখ মুজিব আলোচনার দুয়ার খোলা রাখেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এর জবাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সাথে আলোচনা দুই সপ্তাহের জন্য ঝুলিয়ে রাখেন। অতীত ঘাটলে বুঝা যায় যে এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সামরিক বাহিনী বহাল করার সময় নেওয়ার জন্য তাদের একটি চাল । ২৫ শে মার্চ , সামরিক কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগ কে বেআইনী ঘোষণা করে, এদের নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং কামান , স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র (বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহকৃত) দিয়ে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর গুলি বর্ষণ করে।৯
সামরিক বাহিনীর কর্মকান্ড সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধ্যমে নগরবাসীদের মধ্যে ত্রাস হিসেবে প্রতীয়মান হয়। বাছবিচার ছাড়াই হত্যাকান্ড এবং ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। প্রথম তিন দিনে ১৫০০০ এর ও বেশি লোক মারা যায় বলে প্রতিবেদনে দেখা যায়। 
নিকট ভবিষ্যতে দেখা যায় সামরিক বাহিনী প্রধান নগরীগুলোতে ভয় দেখাতে সক্ষম হয়, কিন্তু এখনো গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত অংশে তারা নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এইসামরিক অবস্থা অসমর্থনীয়। বৈরী পরিবেশে এবং যৌক্তিক বিচারে, এখন যেই ৬০,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য পূর্বে অবস্থান করছে, তা বজায় রাখা কঠিন হবে। তাছাড়া সীমানা পাহারা দেওয়া ও তাদের প্রতিহত করার জন্য বাঙ্গালীদের অস্ত্র যোগাড় করা থেকে বাধা দেওয়া সামরিক বাহিনী দ্বারা সম্ভবপর না।
বাঙ্গালিরা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষনা দিয়েছে এবং তারা লড়াই করতে সংকল্পবদ্ধ। পরিশেষে , তারা জিতবেই। কত  সময়ে, কত প্রাণের বিনিময়ে, কত ধংসের মধ্য দিয়ে সেই স্বাধীনতা আসবে সেটিই প্রশ্ন।
সাম্প্রতিক নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম এমন একটি দল দিয়েছে। বেসামরিক যুদ্ধের চেয়ে বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এক রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের উপর সেনাবাহিনী দিয়ে আক্রমণ, একটি যথাযথ নির্বাচিত সরকারের পতনের জন্য  এবং জনগনকে আয়ত্তে নেয়ার জন্য। 

আনর্জাতিক সম্প্রদায়ে এক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান
বাংলাদেশের, পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের আকাঙ্ক্ষিত জাতির জন্য পছন্দের নাম, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা বাধ্যতামূলক। পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিম বাংলার মধ্যে একই ভাষা-বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক বন্ধন ছাড়াও শক্তিশালী অর্থনৈতিক বন্ধনে আগ্রহ অনুরূপ। পশ্চিম বাংলার কয়লা ও লোহার আকরিকের নিকটবর্তী সরবরাহের দ্বারাপূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়ন বিশালভাবে উপকৃত হবে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য, সমবায়ের মাধ্যমে, বিশেষত বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যে, সেচ নিয়ন্ত্রন সমৃদ্ধ করতে বেশিরভাগ বিনিয়োগ ভারতের দ্বারাই করতে হবে। ভারত শুধু জলনিয়ন্ত্রনের মাধ্যমেই উপকৃত হবে না, বরং পূর্ব পাকিস্তানের বাজারে সরাসরি প্রবেশ এবং আসামে প্রবেশের উন্নত ব্যবস্থার ফলে তারা সুবিধা লাভ করবে। ঐতিহাসিকভাবে, পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ভারতের সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে পারস্পরিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকলেও, তাদের সম্পর্ক উন্নয়নে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সবসময় বাধা প্রদান ও নিরুৎসাহিত করে আসছে। বিশেষ করে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করতো, যুদ্ধ করে বিজয় লাভ ব্যতীত,  পূর্বের বাজারে ভারতের অর্থনৈতিক আগ্রহ কে কাজে লাগানোই তাদের কাছে কাশ্মীর দাবীর একমাত্র উপায় ।  
এক স্বাধীন বাংলাদেশ চীনের সাথে ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তা হবে বর্তমান চীন ও পাকিস্তানের বানিজ্যে ও সহযোগিতার মাপকাঠিতে অতি ক্ষীণ। চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি। আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনে যত সময় লাগবে এর নিয়ন্ত্রণও সময়ের সাথে, মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগের হাত থেকে সংগ্রামী ও বাম্পন্থীদের হাতেও যেতে পারে যেমন জাতীয় আওয়ামী পার্টির কাছে (যারা ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ নেয়নি)  
সাম্প্রতিক বছরগুলোয়, ইউ, এস, এস, আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য চীনের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এর নতুন প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ননের যোগাযোগ পশ্চিম পাকিস্তানেসামরিক শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।  যদিও এটি অনুমান করা কঠিন ছিল যে সোভিয়েতদের আচরণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি কেমন ছিল, তাও সোভিয়েত ইউনিয়নের  সাথে বন্ধন চীনের সাথে বন্ধন থেকে কখনোই দৃঢ় হবে না।  

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিঃ অতীত ও ভবিষ্যত 
যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের সম্ভাব্য ধারা গভীরভাবে নির্ভর করে  বর্তমান সংকটে তাদের নীতির উপর, বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সম্ভাবনার প্রশংসা করতে,  সামান্য ইতিহাস সাহায্য করবে। 
১৯৫০ এর প্রথম দিকে, যখন পাকিস্তান  “সিয়াটো” ও “সেন্টো”  -র পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তিতে যোগদান করে, সে মার্কিনদের থেকে বিশাল অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা পায়। ১৯৬৯ এর মধ্যে অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমান ৩ বিলিয়ন ডলারের মত হয় এবং সামরিক সাহায্য , প্রায় ১.৫ থেকে ৫২ বিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই সহায়তার অন্তর্ভূক্ত ছিল এফ-১০৪ স্টার ফাইটার, এফ-৮৪ সাব্রে জেট, সি-১৩০ পরিবহন, প্যাটন ট্যাংক, সাঁজোয়া বাহক, ভারী অস্ত্র এবং স্বয়ংক্রীয় অস্ত্র। অত্যাধুনিক সরঞ্জামের এই সহায় স্পষ্টভাবে প্রতিরক্ষা জন্যই ছিল , সাম্যবাদীদের সম্ভাব্য আক্রমণকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছিল এই  প্রসঙ্গে ই এগুলো সরবরাহ করা হয়। ১৯৬৫ এর ইন্দো-পাকিস্তান সীমানা যুদ্ধের পর,  যখন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশে অস্ত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, পাকিস্তান সরকার ভারতের অন্য শত্রুদের যেমন,  গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সমর্থন খোঁজে। 
পাকিস্তানি এই উদ্যোগ সহানুভূতির  সাথেই চীন  গ্রহন করেছিল, সম্ভবত ভারত-চীন সংঘাতের কারণেই না , বরং  “সিয়াটো” ও ‘সেন্টো’ তে এটি বিরোধের প্রতিনিধিত্ব করে সেই জন্য।  চীনা সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও অনুরূপ প্রস্তাবকে উৎসাহিত করে, যারা পশ্চিম ক্ষমতার সাথে পাকিস্তানের সামরিক জোট ছোটানোর জন্য তৎপর। সম্ভবত যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও বিশ্বাস করে যে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রভাব বিস্তারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে, অথবা সম্ভবত পেন্টাগন  ও পাকিস্তানের সামরিক কাঠামোর মধ্যে  দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নিছক প্রেরণার কারণে, ১৯৬৭ এ অস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা সরানোর প্রচেষ্টা জোরালো হয়। পূর্বে আমেরিকার সরবরাহকৃত অস্ত্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশ জার্মানী ও তুর্কি তে নাম মাত্র দামে বিক্রীর প্রচেষ্টা করা হয় এই  নিশ্চয়তার সাথে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগুলোর বদলে নতুন অস্ত্র  সরবরাহ করবে। ১০ 
যদিও জনসন প্রশাসনের এই বিশেষ পদক্ষেপ,  উপযুক্ত  সরঞ্জামে সজ্জিত তৃতীয় দেশগুলোর এই ব্যবস্থার প্রতি অনিচ্ছার কারনে প্রতিহত হয়, ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে নিক্সন প্রশাসন এফ-১০৪ স্টার ফাইটার, বি-৫৭ বোমারু বিমানের একটি দল ১১ এবং ৩০০ কামান সহ এমন কিছু আইটেম পাকিস্তান কে নিজ থেকেই প্রদান করে।  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেখলে, ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশের জরুরী অবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে বিরোধ মিটানোর ইউ, এস এর বৈদেশিক নীতির যে লক্ষ্য তাতে সহায়তা করবে। কাশ্মীর সমস্যা , যে বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান কখনোই মাথা ঘামায়নি, তা ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান কে বিভক্ত করতেই থাকবে। কিন্তু একটি পৃথক সত্তা হিসাবে, পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের সাথে এই দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল টানাপোড়েন চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেনা, যা এই দরিদ্র দুটি দেশের অপ্রতুল সম্পদ কে নিঃশেষ করছে। 
 স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সম্ভবত একটি সরকারী পশ্চিমা নীতি অনুসরণ করবে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলির সহায়তার বিধানের সাথে এক হতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছে ইউ.এস. সহযোগিতা অব্যাহত থাকার ফলস্বরুপ যদি এই স্বাধীনতার সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে এবং  স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী শক্তির উত্থানের ফলে ইউ এস সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আর উন্নয়ন হবেনা। ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টগুলি নিশ্চিত করে যে পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ান এবং চীনা অস্ত্রের পাশাপাশি এখন আমেরিকান অস্ত্রও ব্যবহৃত হচ্ছে। আমেরিকান সরকার অবশ্যই  নিরস্ত্র সাধারণ জনগণের হত্যাকারী দল অথবা পূর্ব পাকিস্তানিদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রামের জোরপূর্বক দমনকারই দল হতে চাইবে না। যেহেতু প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহারের চুক্তিতেই অস্ত্র গুলো সরবরাহ করা হয়েছিল, সেখানে নিরস্ত্র নাগরিকদের গণহত্যা জন্য এগুলো ব্যবহারে ইউ, এস প্রতিবাদ জানাতেই পারে।  
সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য অব্যাহত রাখা এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল সহায়তা পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের দিকে প্রবাহিত করতে বাধ্য। পরিশেষে , যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অক্টোবর ১৯৭০ এর অস্ত্র প্রস্তাবের আওতায় সকল সরবরাহ প্রতিরোধ করা উচিত, ভবিষ্যতেও কোন অস্ত্র লেনদেন এড়ানো উচিত এবং পাকিস্তানের সকল অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করা উচিত। এমন পদক্ষেপ, কূটনৈতিক চাপ ও নৈতিকতার সাথে, সকল বৈরীতার অবসান ঘটতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রাথমিক গঠনের দিকে ধাবিত করতে পারে। 

NOTES
1. Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 197 -7 ,Vol. I, 
Planning Commission, Government of Pakistan, July, 1970. 
2. Planning Commission, op. cit,p. 2. 
3. Soligo. R. and Stern, J. J., "Tariff Protection, Import Substitution, and Investment 
Efficiency." Pakistan Development Review, Summer 1965. This demonstrates the 
inefficiency of nearly all industries. 
4.  Planning Commission, op. cit., p. 6. 
5. Foreign Trade statistics,various issues, Central Statistical Office, Government of 
Pakistan. 
6. Planning Commission, op. cit. Appendix III. 
7.  The Six-Point autonomy program of the Awami League is- 
(1)  Establishment of a federation "on the basis of the Lahore Resolution and the 
Parliamentary framework of government with supremacy of legislature directly 
elected on the basis of adult franchise." 
(2)  Federal government shall deal with only two subjects; that is defense and 
foreign affairs and all other residuary subjects should rest in the federating states. 
(3)  There should be either two separate but freely convertible currencies for the 
two wings or one currency for the whole country, provided that effective 
constitutional provisions were made to stop the flight of capital from East to West 
Pakistan. There should be separate banking reserves and a separate fiscal and 
monetary policy for East Pakistan. 
(4)  It denies the centre the right of taxation and vests it in the hands of the 
federating states with the centre receiving a fixed share. 
(5)  Foreign trade: Five steps 
(a)  There shall be two separate accounts for foreign exchange earnings. 
(b) Earnings of East Pakistan shall be under the control of East Pakistan 
and the same for West Pakistan. 
(c) Foreign exchange requirements of the federal government shall be met 
by the two wings cither equally or in a ratio to be fixed. 
(d) Indigenous products shall move free of duty within the wings. 
(e) The constitution shall empower the unit governments to establish trade 
and commercial relations with, set up trade missions in, and enter into 
agreements with foreign countries. 
(6) Setting up a militia or para-military force by East Pakistan. 
8. Papanek, G. F. Pakistan s Development: Social Goals andPrivate Incentives, 
Harvard University Press, 1967. 
9. The Washington Post, March 30, gives a graphic account of the massacres 
committed 
with the use of armored units in Dacca, the regional capital of East Pakistan. 
10. Bowles,  Chester, Promises to Keep: My Years in Public Life 19 1-19 9,p. 
521, Harper and Row, 1971. 
11. Bowles, op cit., p. 522. 
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পূর্ব পাকিস্তান বায়াফ্রা নয়
স্বাধীনতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের (অথবা বাংলাদেশ, যেহেতু সেখানকার অধীবাসীরা এই নামটিই ব্যবহার করে) সংগ্রামকে প্রায়ই বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ব্যর্থ আন্দোলনের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যেখানে নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে। বায়াফ্রা মডেল অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কর্মকান্ডের নীতিমালা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা কূটনৈতিকভাবে ব্যাপকভাবে ভেঙে পড়া একটি সৈন্যদলকে বিগত যুদ্ধটিই আবার লড়তে পুনরায় প্রস্তুত করার সমকক্ষ হবে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হবেই, তা আগে হোক কিংবা পরে এবং দুটি আন্দোলনের পরিস্থিতির মধ্যে ছয়টি প্রধান পার্থক্য ব্যাপারটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

প্রথমত, এটি পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণ ধারণকারী অঞ্চল যার অধিবাসীরা স্বাধীনতা চায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি জনগণ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ যারা তাদের ৮৫ শতাংশ ভোট স্বাধীনতাকামী দলকে দিয়েছে। সেখানে নাইজেরিয়ায় বাইয়াফ্রার প্রধান সমর্থকেরা মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও কম।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত পশ্চিম পাকিস্তানের ৬০০০০ সৈন্য তাদের পশ্চিমাঞ্চলের কর্মক্ষেত্র থেকে আকাশপথ/পানিপথ অনুযায়ী ৩০০০ মাইল রাস্তা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। স্বাভাবিকভাবে অঞ্চলদুটি ১০০০ মাইল দূরে যা ভারতীয় অঞ্চল দ্বারা পৃথক হয়েছে। ভারত সরকার তাদের আকাশপথ পাকিস্তানের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে মালামাল পাঠাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিমানকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে। কোন উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বাঁধা না থাকায় নাইজেরিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্যদের স্থলপথেই মালামাল সরবরাহ করতে পারে এবং রণক্ষেত্রে নিয়োজিতরা মূল সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না।

তৃতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত সংজ্ঞানুযায়ী বিবেচনা করলে সেখানে কোন রণক্ষেত্র নেই। প্রত্যেকটি স্থানই একেকটি বিচ্ছিন্ন রণক্ষেত্র এবং পুরো শহরজুড়ে সৈনিকদের ভিত্তিগুলো বিদ্রোহীদের সাগরে একেকটি ছোট দ্বীপের মত। যখন এটা লেখা হচ্ছিল তখন কৃষিপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানের সেইসব শহরগুলো সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে ছিল যে শহরগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের মাত্র দশ শতাংশ লোক বসবাস করে। বোমাবাজি এবং বিমান থেকে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকার বিমানশক্তি ভিয়েতনামের গ্রামগুলো নিয়ন্ত্রণে যতটা সফল হয়েছিল, তার থেকে বেশি সাফল্য এখানে আশা করা যাচ্ছেনা।

চতুর্থত, বহিঃশক্তির হুমকির অনুপস্থিতিতে নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সমস্ত সৈন্যশক্তিকে বায়াফ্রান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চেপে ধরার জন্য ব্যবহার করতে পেরেছিল। বিপরীতে, ভারতীয় আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে পাকিস্তান তাদের অধিকাংশ সৈন্যদের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত করছে।

পঞ্চমত, বাহির থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহের অভাবে বায়াফ্রান সৈনিক প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে ভারতীয় জলাভূমি, পাহাড়, জঙ্গল প্রভৃতি পার করে ১০০০ মাইল দীর্ঘ দূরত্বের পূর্ব পাকিস্তানে যেকোন বস্তু পৌঁছাতে গেলে বাস্তবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সীমান্ত ব্যবহার করা। যদিও ভারতীয় সরকার অস্ত্র সরবরাহ থামিয়ে দিতে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিল তবুও তা কার্যকর হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরিসীম সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারত প্রতিবেশী বাঙালীদের তাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করেছে। তাদের মনোভাব এমন যেন পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব বন্দুকচালকের কোন অভাব হবেনা।

সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানে এত বড় একটি সৈনিক বিরোধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন তা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থানুযায়ী নাইজেরিয়ার বায়াফ্রার চেয়েও নাজুক। পাকিস্তানের সীমিত রপ্তানি আয়ের ৪৫ শতাংশই আসে পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানি থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে এবছর পাট চাষের পরিমাণ অত্যল্প হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পকারখানা এবং সৈনিকদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা পাকিস্তান সরকারের কোষাগারে প্রচুর চাপ তৈরি করবে (বিমানের জ্বালানীর আমদানী মূল্য ইতোমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে)। বর্তমানে পাকিস্তানে রপ্তানি মজুদ আশঙ্কাজনকভাবে কম এবং বিদেশী সাহায্য ছাড়া পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এই যুদ্ধের ব্যয় বহন করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রাখা সম্ভব নয়।

এই ঘটনাগুলো একত্রে বিবেচনা করলে তা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সফলতার দিকেই নির্দেশ করে বলে প্রতীয়মান হয়। দুইটি দূরবর্তী এলাকা নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা পাকিস্তানের একটি মহৎ প্রচেষ্টা ছিল যার জন্য পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু বিগত দুই সপ্তাহের রক্তবন্যার পর পূর্ব পাকিস্তান স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের অংশ থাকবে না বলেই প্রতীয়মান হয় এবং ওপরে দর্শিত কারণগুলোর ফলে তাদের সেই কাজের জন্য বাধ্য করাও সম্ভবপর হবেনা। সংগ্রাম যত দীর্ঘতর হবে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান ততই নিঃস্ব হতে থাকবে এবং তত বেশি রক্ত মাটিতে প্রবাহিত হবে। পাকিস্তান সরকারের প্রতি আমেরিকার সাহায্য মধ্যস্ততা নয় তা উপরের প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে স্পষ্টতই বলার উর্ধ্বে। যতক্ষণ না তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সরাসরি সাহায্য করছে ততক্ষণ এটা অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব।

বিশ্লেষণের জন্য তুলনা সবসময়ই দূর্বল বিকল্প। কিন্তু পাকিস্তানের বিবাদপূর্ণ পরিস্থিতিকে আরো অস্থির করে তুলতে জোর দেওয়া এবং পরিচিত অবস্থা তৈরিতে সচেষ্ট আমেরিকানরা আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতা আন্দোলনকে বায়াফ্রার চেয়ে উপযুক্ত উপমা হিসেবে খুঁজে পাবে।

৮ এপ্রিল, ১৯৭১

গুস্তাভ এফ, পাপানেক
  জন উব্লিউ, থমাস
.
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পাকিস্তান সংকট: প্রকৃত ঘটনা এবং প্রভাব
এনো ব্রাউন টেলর
বাংলাদেশ (বাঙালী জাতি) অর্গানাইজেশন
এপ্রিল ১১, ১৯৭১
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রবার্ট জে, ম্যাক্লস্কি বলেছেন, “বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে নির্ভরযোগ্য ঘটনাগুলো খুঁজে বের করা এবং তাদের ফলাফল মূল্যায়ন করা অসম্ভব ছিল।”

এটা সত্যি নয়। আমরা হয়তো “প্রকৃত লাশের সংখ্যা” পাচ্ছিনা, তবে ভয়ংকর কিছু “ঘটনার সংগ্রহ” আমাদের সামনে দৃশ্যমান হচ্ছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে অপসারিত ইউরোপীয় এবং আমেরিকারনরা চাক্ষুষ দেখা নির্বিচার হত্যা এবং পাশবিকতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সৈন্যরা সংবাদমাধ্যম নিষিদ্ধ করার পর যুদ্ধসাংবাদিকরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অবস্থান করছেন, নতুবা তাদের ঢাকায় থাকতে হত। আল্লাহ, অখন্ডতা এবং জাতীয় ঐক্যের নামে চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙালীদের কব্জিতে দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে সেই অবস্থাতেই মৃত্যুর জন্য ফেলে রেখে গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তাদের নিজেদের কবর খুঁড়তে বাধ্য করে তাদের গুলি করেছে, শহরের সমস্ত বস্তি পুড়িয়ে দিয়েছে... শরণার্থীদের ওপর গঠিত সিনিয়র এডওয়ার্ড কেনেডির উপকমিটির কাছে নির্বিচার হত্যা, ভিন্নমতাবলম্বী নেতা ও ছাত্র খুন এবং প্রতি দিন প্রতি ঘন্টায় মারা যাওয়া ও দূর্দশার শিকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষের খবর পৌঁছেছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে পূর্বাঞ্চল সবসময় পশ্চিম দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে। ভারতীয় অঞ্চল দ্বারা ১১০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত অঞ্চলদুটি ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব পাকিস্তান সবসময় উপনিবেশ, কাঁচা পাটের উৎস এবং পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্যের আবদ্ধ বাজার হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। আমেরিকার সাহায্য এবং বৈদেশিক রাজস্বের অধিকাংশই শাসনকর্তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের পকেটে চালান হয়ে গেছে। বাঙালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের আচরণ ছিল ঘৃণাপূর্ণ এবং উপেক্ষার।
পাশবিকতার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ভিত্তি নষ্ট করে দেয়া, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হত্যা এবং কারাবাস দেয়ার মাধ্যমে তাদের এই ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা এখন সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে উদ্দীপ্ত করছে। তাদের এই উপেক্ষার জবাব পরিণামে পাওয়া যাবে। শেষপর্যন্ত তা জয়ী হতে পারবে না। পূর্ববাংলা গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য এক আদর্শ অঞ্চল এবং প্রথাগত যোদ্ধাদের জন্য নরকস্বরূপ। সেখানে চলাচলের রাস্তা খুবই কম এবং বর্ষাকালে তৃণভূমি ও ধানক্ষেতও খালে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পকারখানার কেন্দ্রগুলোকে উড়িয়েও তাদের খোড়া করে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ খুবই সোজা, সেগুলো প্রতিটিই পশ্চিম পাকিস্তানে। এমনকি তারা ঢাকা বা যশোরের মত শহরকে ধ্বংস করেও পূর্ব পাকিস্তানকে ভেঙে দিতে পারবে না। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলই গ্রাম এবং তা ৫৫১২০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত যা বোমাবাজির মাধ্যমে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। পুরো বিশ্বই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ক্ষুব্ধ এবং দেশটি সবার কাছেই ঘৃণার চোখে বিবেচিত। ঢাকা বিমানবন্দর উড়িয়ে দেয়ার ফলে বস্তুত পাকিস্তানি সৈন্যরাই প্রতিকূলতার সাগরে পরিত্যাক্ত হবে।

আমেরিকার নিরপেক্ষতা এবং নাক না গলানো আচরণের পুরোটাই ধোঁকাবাজি। পাকিস্তানে এর প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে (১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এটি শিল্পক্ষেত্রে ৩০০ কোটি এবং প্রতিরক্ষা খাতে ২০০ কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছে)। গত অক্টোবরে আমেরিকা ১ কোটি ডলারেরও ওপরে অস্ত্রসস্ত্র বিক্রির জন্য মধ্যস্ততায় এসেছে। এটা খুব দ্রুতই তাদের পাওয়ার কথা। অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা ১৯৬৫ সালের ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। আমেরিকা যদি এখনই এর সাহায্য বন্ধ করে দেয় এবং একইসাথে বিশ্বব্যাঙ্ক ৩০ জুন পর্যন্ত এর ভিতর ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেয় তাহলে পাকিস্তান আড়াই মাসের ভিতর দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে (ওয়াশিংটন পোস্ট, এপ্রিল ১১)। সংক্ষেপে, কথার মত কাজেও আমেরিকাকে নিরপেক্ষ হতে হবে।

অথবা তারা তাদের স্বার্থের জন্য পূর্বাবস্থান বজায় রাখতে পারে। তারা এই নির্বিচার হত্যা বন্ধ করতে পারে এবং এর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে তাদের চীনের কাছে হারাতে হবেনা। সেটা ১৯৬৫ সালেও হয়নি। চীন শুধুমাত্র পাকিস্তানের পদ্ধতির সাথে তাল মিলাতে না পেরে তাদের সাহায্য করতে পারেনি। পাশাপাশি পাকিস্তানকে তোষামোদ করা ‘পুঁজিবাদী’ শোষকগোষ্ঠী’র পক্ষে থাকা জনপ্রিয় একটি আন্দোলনের বিরোধীতার দ্বার উন্মোচন করে দিতে পারে।

অপরপক্ষে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, আমেরিকা যদি পরিণামে বিজয়ীর বদলে অদূরদর্শীতার নিদর্শন দেখিয়ে আপাত দৃষ্টিতে বিজয়ী পশ্চিম পাকিস্তানকে সাহায্য করে তবে একে অনেক কিছুই হারাতে হবে। এর ফলে আরেকটি ভিয়েতনামের পরিণতি আমাদের দেখতে হতে পারে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়া আওয়ামীলীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান একজন নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্যমনা ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছয় দফা দাবী পূর্ব পাকিস্তানের শিকার হওয়া রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাকে নতুন রূপ দিতে পারত যেখানে জাতীয় ‘অখন্ডতা এবং ঐক্য’ ধরে রাখাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম প্রিয় পন্থা। পূর্ব বাংলাকে এখনও পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ভেবে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে; নির্বাচনে বামপন্থী আওয়ামী দল খুব কমই সমর্থন পেয়েছে এবং পশ্চিম বাংলার মাও নকশালরাও আর পূর্বের দিকে এগোয়নি। কিন্তু ব্যর্থতা এবং হতাশা নিয়ন্ত্রিতদের শুধু চরমপন্থীই বানিয়ে দিতে পারে। মুজিবুর রহমানকে কারাবাস দেয়া এবং তাঁর শহীদ হওয়া আরেকটি হো চি মিন ঘটনার জন্ম দিতে পারে।

এই কারণ এবং প্রভাবগুলো জনাব ম্যাক্লস্কি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দ্রুত বিবেচনায় আনতে হবে।
.
[bookmark: b144]13.144.465
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তান
	ওয়াশিংটন পোষ্ট
	১২ এপ্রিল, ১৯৭১



১২ই এপ্রিল, ১৯৭১ এ প্রকাশিত, আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি আবেদন

মহামান্য রাষ্ট্রপতিঃ

এদেশে যে সকল রিপোর্টগুলো পৌছেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে পাকিস্তান সরকার শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করেছে এবং এর নিজের জনগণের একটি বড় অংশকে সামরিক বাহিনী দ্বারা আয়ত্বে আনতে চেষ্টা করছে। এই পর্যায়ে এটি নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে ট্যাংক, প্লেন ও অস্ত্র ব্যবহারসহ, আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে আধুনিক যুদ্ধের আতংক ছড়াচ্ছে।

	বহিরাগতরা পাকিস্তান সরকারের চরম সমস্যা ও উদ্বেগে সহানুভুতিশীল হতে পারে, কিন্তু যখন সে নিজের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তখন তারা নিরব থাকতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি জনগোষ্ঠি যারা সর্বসম্মতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ হিসেবে কথা বলেছে এবং যাদের চাওয়া এত যুক্তিসংগত তাদের উপর, অস্ত্র ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কোন সরকারের নেই। 

	আমরা সবাই বহু বছর ধরে পাকিস্তানের সমস্যা এবং একটি ভালো জীবন যাপনের জন্য পশ্চিম ও পূর্ব উভয় অংশে এর জনগণের সংগ্রাম নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমরা একটি আরো উন্নত জীবনের দিকে ও গনতন্ত্রের দিকে হওয়া অগ্রগতিতে উৎসাহীত হয়েছি। কিন্তু আমাদের আশংকা যে পাকিস্তান সরকারের বর্তমান কার্যধারা শুধুমাত্র দূর্যোগ ডেকে আনতে পারে। মানবতার খাতিরে এবং আপনাদের দেশের প্রতি ভালবাসা থেকে, সব হারানোর আগেই একটি যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার জন্য এবং যত দ্রুত সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানে বৈধ ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার পুনঃস্থাপন করার জন্য আপনাদের কাছে আমদের অনুরোধ। 

ড. ফ্রাংক, সি. চাইল্ড					ড. এডওয়ার্ড এস. ম্যাসন
ড. এডউইন এইচ. ক্লার্ক (২য়)				জনাব জন ডাব্লিউ. মিলর
ড. পল জি. ক্লার্ক 					ড. গুস্তাভ এফ. পাপানাক
ড. জেমস কোলম্যান					ড. হান্না পাপানাক
ড. এডওয়ার্ড সি. ডিমোক, জুনিয়র				ড. স্টিফেন এইচ রোবক 
ড. রবার্ট ডর্ফম্যান					ড. পিটার রজার্স 
ড. ওয়াল্টার পি. ফ্যালকন				ড. জেমস এ. এফ. স্টোনার
ড. জন সি. এইচ. ফেই					ড. জন ডাব্লিউ . থমাস
ড. রিচার্ড ডাব্লিউ. গ্যাবেল				ড.  ডি. ওয়েন থম
ড. রবার্ট গুমার					ড. বারবারা ওয়ার্ড (লেডি জ্যাকসন)
ড. গ্যারি হুফবুর					ড. স্ট্যানিস্লউ ওয়েলিজ
ড. জন আইজ্যাক					ড. উইনস্টোন ডাব্লিউ. ভেটেল
ড. কিরোমিতসু কানেডা				ড. জেরম বি. ভিজার
ড. মোউরিক ডি. কিলব্রিজ				ড. ওয়েইন উইলকক্স
ড. স্টিফেন আর. লুইস জুনিওর

	অনুসন্ধান, প্রস্তাবনা, অনুদানের জন্য আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তানের কাছে লিখুন। ৮১, কিবার্ন রোড। বেলমন্ট, মাস ০২১৭৮
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জনাব চেস্টার বাউলস-এর পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত সমরাস্ত্র 
নিউইয়র্ক টাইমস, ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

এসেক্স, কানেটিকাট- পূর্ব পাকিস্তানে এখন যে সাংঘাতিক সংগ্রাম চলছে তা, কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে বা কি জন্য ব্যবহৃত হবে তা সামান্যই বিবেচনা করে “বন্ধুসুলভ সরকারের” হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার বোকামির আরো একটি প্রমান। 

	১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পাকিস্তান(পশ্চিম পাকিস্তানকে বোঝানো হচ্ছে) সরকারের জন্য লক্ষ্য লক্ষ্য ডলারের সামরিক সরঞ্জামের কর্মসূচি ১৯৬৫ সালে ভারতকে আক্রমন করতে পাকিস্তানিদের সক্ষম ও উৎসাহিত করেছিল।এখন(কিছু সোভিয়েত ও চীনা সরঞ্জামসহ) এটা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পুর্ব পাকিস্তানে তাদের সহজাত দেশবাসীদেরকে দমন করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে যারা সম্প্রতি মহান স্বাধীনতার জন্য ব্যাপকহারে ভোট দিয়েছে।

	এটি বিশেষত একটি ভুয়া উপস্থাপন কারন আমাদের অস্ত্র কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের সরকারের সামান্যতম দায়িত্ব আছে বলে তারা মনে করেন বলে মনে হয় না।নিঃসন্দেহে এটা পুরো পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

	এমনকি যখন আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়, যখন সকল বিদেশী সংবাদদাতাদের ঝটিতে দেশের বাইরে বের করে দেওয়া হয়, এবং যখন ঢাকায় আমাদের কন্স্যুলেট জেনারেলের দৈনিক স্থানীয় সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ব্যপক সামরিক অভিযান বিশদভাবে বর্ননা করে, আমাদের সরকার বলেছে কি ঘটছে তা সে জানত না এবং তাই মন্তব্য করার মত কোন অবস্থানে ছিল না। 

	এটি কেবলমাত্র তখনই ঘটে যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০০ আমেরিকান শরনার্থী সংবাদ মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতার বর্ননা দিল যে, আমাদের সরকার পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারকে একটি প্রায় ক্ষুদ্র প্রতিবাদের প্রস্তাব দেয়। 

	আমার কাছে মনে হয় দুইটি পদক্ষেপ, একসাথে নেওয়া উচিত। প্রথমত, আমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জামের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ গড়ে তোলা উচিত এবং চিকিৎসা সরবরাহ ও খাদ্য ছাড়া অন্য সকল সাহায্য অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।দ্বিতীয়ত, এই সংঘাত স্পষ্টত এশিয়ার শান্তির প্রতি যে হুমকির সৃষ্টি করেছে তা মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ বিবেচনার জন্য আমাদের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠক ডাকা উচিত।যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের মুখপাত্র ইতমধ্যেই প্রথম পরামর্শটি উপেক্ষা করেছেন এবং দ্বিতীয়টি এই মর্মে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ একটি “অভ্যন্তরীন বিষয়” যাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু কংগোতে যুক্তরাষ্ট্রের ভুমিকার কি হবে, দক্ষিন আফ্রিকা, দক্ষিন রোডেশিয়া, সাইপ্রাসের ক্ষেত্রে?

	যখন শান্তি এত ব্যপক আকারে হুমকির সম্মুখীন, তখন জাতিসংঘ দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই সেটাকে সমাধা করার জন্য সম্ভাব্ যেকোন কিছু করার দায়কে অগ্রাহ্য করেছে। এই দায় বিশেষত তখনই স্পষ্ট হয় যখন “অভ্যন্তরীন বিষয়টি” একটি সুসজ্জিত সংখ্যালঘু সেনাবাহিনীর ১০০০ মাইলের বেশি বিদেশী এলাকা পৃথকীকৃত, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং গভীর অন্তঃনির্মিত সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ও ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা  বিভক্ত একটি রাষ্ট্রের অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে দমনের চেষ্টার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

যদি আমরা যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিশ্বের মতামত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কথা চিন্তা করি,  সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে কিনা সীমাবদ্ধতার একটি হালকা অজুহাতে তার প্রতিক্রিয়াকে সীমিত করেছে, প্রায় নিশ্চিতভাবে আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করবে। এটা বিশেষত এই কারনে যে চীন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যাকে প্রভাবিত করার জন্য এই অবস্থাকে ধরে রেখেছে, এমনকি যদি এটা তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের ডানপন্থী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের সাথে সমঝতা এনে দেয় তবুও। 

	এমন একটা মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যুত্থান হয়েছে যখন দক্ষিন এশিয়ায় রাজনৈতিক স্থিরতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। ডিসেম্বরে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর আওয়ামী লীগের পাকিস্তানে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত অবাধ নির্বাচনে অপ্রতিরোধ্য জয় শুধুমাত্র প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দ্বার খুলে দেয়নি বরং ভারতের সাথে বানিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারন ও দুই দেশের মধ্যকার দ্বন্দ নিরসনের দ্বারও উন্মুক্ত করেছে। 

	দুই মাস পর ভারতে মিসেস গান্ধীর হঠাৎ বিপুল ভোটে নির্বাচন তাকে শুধুমাত্র ভারতের জনগণের দারিদ্র নিরসনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ভাড়ই দেয়নি বরং ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে এর সম্পর্ক উন্নয়নের দায়িত্বও দিয়েছে। দুঃখজনকভাবে পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপ একটি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল, প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বসবাসরত ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের আশাকে কিছু সময়ের জন্য ধ্বংস করেছে। সকল সম্ভাব্য উপায়ে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে শেষ পর্যন্ত বের করা হবে। যদিও তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান, তবুও আগামী বর্ষায় আতংকিত গ্রামাঞ্চলে খাদ্য ও সামরিক সরঞ্জাম নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে।একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যুদয় প্রায় নিশ্চিত। 

	কিন্তু যদি যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ সম্মিলিতভাবে অন্য পন্থা অবলম্বন করে এবং বর্তমান সংঘাতকে এর অবশ্যম্ভাবী রক্তাক্ত চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যেতে দেয়। সাত কোটি তীব্র অসন্তুষ্ট জনগণ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান একটি রাজনৈতিক শুন্যতায় পরিনত হবে যারা ভারতের সবচেয়ে চরম উপাদান থেকে সাহায্যের একমাত্র আশা করছে। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এটা বিশেষত সম্ভাব্ যদি শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি গভীরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইতমধ্যেই মারা গিয়ে থাকেন। 

	বিপদ বাড়ার সাথে সাথে মিসেস গান্ধীর সরকার ক্রমান্বয়ে এর ভারতের জনগণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি্র জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে সরে আসবে, এর পরিবর্তে এর উত্তর ও পূর্ব সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যার দিকে নজর দিবে।




.
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পূর্ব পাকিস্তানকে বাচাঁনো সম্ভব

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ এবং অস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানিদের এবং তাদের গণতান্ত্রিক নেতাদের হত্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগকে অবশ্যই পাকিস্তানে অস্ত্র ও সাহায্য সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে যেমনটা তারা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় করেছিল। সেই  নিষেধাজ্ঞা যুদ্ধকে থামিয়ে দিয়েছিল। এটা এখন পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণের হিংস্র ও নৃসংশ হত্যাকে বন্ধ করতে পারে।

	আপনারা যা করতে পারেনঃ শুধুমাত্র ৯০ এ আপনি ১৫ শব্দের একটি জনমত টেলিগ্রামে পাঠাতে পারেন, ২.৫৫ এ আপনি ১০০ শব্দের একটি নৈশ্য চিঠি পাঠাতে পারেন। অপারেটরকে শুধুমাত্র সিনেটর বা সভা সদস্যের নাম বলুন-কোন ঠিকানার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে অনুরোধ করুন পাকিস্তানে অর্থ ও অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করতে। 

	আমাদের এখনি কাজ করতে হবেঃ হাজার হাজার পূর্ব পাকিস্তানিকে প্রতিদিন গেস্তাপোর(জার্মান গুপ্ত পুলিশ) মত উন্মত্ততায় হত্যা করা হচ্ছে। ঘুর্ণিঝড়ের পড়েই এই দূর্যোগ এসেছে। যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় ধান তোলা হচ্ছে না এবং দূর্ভিক্ষে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ মারা যেতে পারে। আমাদের সাহায্য করুন, আর একটি বিয়াফ্রা, আর একটি ভিয়েতনাম হওয়াকে আটকান। ওই টেলিগ্রামটি লিখুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরও লিখতে বলুন। 

ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ, বাঙ্গালি জাতি।
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		পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্বকল্পিতবুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড
ঢাকার ঘটনাবলি “গণহত্যা” হিসেবে আখ্যায়িত, আইসিইউই এর মাধ্যমে ১০ দেশের স্কলারেরা আরো Systematic বিনাশযজ্ঞ থামাতে উদ্গ্রীব।
নিউ ইয়র্ক, এপ্রিল ২২- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকদের একটি বড় অংশ, তাদের পরিবার এবং বহু ছাত্রকে ২৫-২৬ মার্চের রাতে পুর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগে আজ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
দশটি ডেসের বিদ্বান ব্যাক্তিরা যারা গণহত্যার অভিযোগ তুলেছিলেন ঘোষণা দেন যে ঃ “জ্ঞানসাধনার পথকে রক্ষা করার জন্য একত্রিত হয়ে আমরা আজ চুপ থাকতে পারিনা যখন বিদ্বানদের জীবন এবং মনন ধ্বংস করা হচ্ছে নৃশংস হত্যাযজ্ঞে এবং তাদের সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার শংকায়।
বিশ্ববিদ্যালয় জরুরী অবস্থার আন্তর্জাতিক কমিটি, যারা হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে প্রথম ঘটনার বিবরণ প্রদান করে তারা তদের ডেসের প্রতি আহ্বান জানায় বিদ্বানদের বিনাশ করার এই চেষ্টার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করতে। 
আইসিইউআই এক বিবৃতিতে জানায় গত হেমন্তেই তৈরি লিস্ট থেকে অধ্যাপকদের স্ত্রী-সন্তান সহ ক্যাম্পাসে বাইরে নিয়ে এসে গুলি করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তান ধরে নিয়েছিল পুর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পক্ষের শক্তি।
প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক পুর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন এবং প্রকাশনার জন্য পরিচয় প্রকাশে আপত্তি জানান। তিনি এই সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক এবং আইসিইউই এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডঃ পল সিবুরি পুঙ্খানুপুঙ্খ রুপে তার সাক্ষাতকার গ্রহন করেন।
অধ্যাপক সিবুরি ফ্রিডম হাউসের ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য যার এক্সিকিউটিভ কমিটি গতদিন হত্যাযজ্ঞ নিয়ে আইসিইউইএর দেয়া বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানায়। 
ফ্রিডম হাউসের পৃষ্ঠপোষকতায় গত হেমন্তে যাত্রা শুরু করা আইসিইউই একজন নেত্রিস্থানীয় বিদ্যান, সাতজন নোবেল বিজয়ী নিয়ে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য দশটি দেশে যাত্রা শুরু করে। 
(দ্রষ্টব্যঃ আইসিইউই সদস্যদের মুদ্রিত তালিকা সংযুক্ত করা আছে এখানে আরো যোগ হবে থর্স্টেন হুসেন,টিচার্স কলেজ,স্টকহোম; অস্কার হ্যান্ডলিন,হাভার্ড; ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ,নোবেল বিজয়ী, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সুং-দাও লি, নোবেল বিজয়ী,কলম্বিয়া।)     
আজকের বিবৃতি প্রদানকারী আইসিইউই’র স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে  Francois Bourricaud, প্যারিস; রিচার্ড লৌথাল,বার্লিন; ডোনাল্ড ম্যাকরে,লন্ডন; জিওভান্নি সারতোরি,ফ্লোরেন্স; চার্লস ফ্রাঙ্কল, নিউ ইয়র্কঃ সেমৌর মার্টিন লিপ্সেট,ক্যাম্ব্রিজ; পল সিবুরি,বার্কলেঃ এডোয়ার্ড শিলস,শিকাগো এই অধ্যাপকদের সমন্বয়ে। আইসিইউই এর আজকের সম্পুর্ণ বিবৃতি নিম্নরূপঃ
ঢাকায় জ্ঞানতাপসদের গণহত্যা
ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন দি ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সীর 
স্টিয়ারিং কমিটি কতৃক প্রদত্ত বিবৃতি
আমরা কথা বলছি জ্ঞানসাধকদের* প্রতিনিধি হয়ে যারা গত হেমন্তে চার মহাদেশে আমাদের ডশটি দেশে শিক্ষার স্বাধীনতা এবং জ্ঞানচর্চার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছি।
জ্ঞানসাধনার পথকে রক্ষা করার জন্য একত্রিত হয়ে আমরা আজ চুপ থাকতে পারিনা যখন বিদ্বানদের জীবন এবং মনন ধ্বংস করা হচ্ছে নৃশংস হত্যাযজ্ঞে এবং তাদের সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার শংকায়।
গত সপ্তাহে আতঙ্কে পালিয়ে আসা পুর্ব পাকিস্তানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আমাদের কাছ বর্ননা দিয়েছেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কতৃক মার্চের ২৫-২৬ তারিখে স্কলারদের ওপর চালান নিধনযজ্ঞের। এই প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে আক্রমণ করে। একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় আগুনে জলছিল। ৩৬ ঘন্টা ধরে গুলিবর্ষন করা হয়। এই অধ্যাপক রাস্তায় পালিয়ে আসেন কার্ফিউ ২৭ তারিখে কিছুক্ষনের জন্য তুলে নিলে। চারিদিকে ছিল মানুষের আর্তচিতকার। বিশ্ববিদ্যালয়কে মনে হচ্ছিল হাজার হাজার মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এক শ্মশান। ক্যাম্পাসে সদ্য খোড়া কবরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। 
নিশ্চিতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। গত হেমন্তের আগেই তৈরি তালিকা ধরে পুর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যাযজ্ঞ চালান হয়েছে। তালিকায় সম্ভবত নেতৃস্থানীয় শিক্ষক ছাত্র সহ বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সংগীতজ্ঞ এবং লেখকদের নাম ঠিকানা ছিল।
গণহত্যা আপাতদৃষ্টে শিডিউল অনুসারেই এগিয়ে চলে; সিনিয়র অধ্যাপকদের প্রকাশ্যে নিয়ে এসে গুলি করা হয়। নারী ও শিশু সহ তাদের পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করা হয়। নিশ্চিতভাবেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিশেষ করে বাংলা সংস্কৃতির বাহক এবং তার audienceএর একটা বড় অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যেই এই আচমকা আক্রমণ চালান হয়। গুলি হত্যাকৃতদের মধ্যে ছিলেন নিম্নলিখিত বিভাগসমুহের বিভাগীয় প্রধানেরাঃ দর্শন বিভাগের জি সি দেব, পরিসংখ্যানের ডঃ মনিরুজ্জামান। ইতিহাসের ডঃ এম কবির, ইংরেজীর ডঃ গুহ ঠাকুরতা, পলিটিক্যাল সায়েন্সের মুজাফফর হুসেইন এবং বাংলা একাডেমীর প্রধান কবির চৌধুরী। আরো অনেক সিনিয়র অধ্যাপক প্রক্টর প্রভাষক এবং অন্যান্যদের হত্যা করে বা আহত করে ক্যাম্পাসে রেখে যাওয়া হয়েছিল। তাদের পরিবারের সদস্যদেরও ছাড় দেয়া হয়নি। 
প্রত্যক্ষ্যদর্শীর অনুমান যে ফ্যাকাল্টি এবং ছাত্রদের মধ্যে বাঙ্গালীদের একটা বড় অংশকে এবং প্রায় সকল সিনিয়র অধ্যাপককে হয় হত্যা নয় আহত করা হয়েছে।
We do not presume to judge any aspect of the Bengali secession issue.

জ্ঞানসাধক এবং মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের নিজেদের দেশদের প্রতি আহ্বান জানাই জ্ঞানতাপসদের ওপর এই systematic নির্মুলযজ্ঞের প্রতি ঘৃনা জানাতে। এটাকে কোনভাবেই কোন আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরীন সংঘাত দ্বারা ন্যায্য হিসেবে মেনে নেয়া যায় না। এই মৃত্যু সিভিলিয়ানদের গেরিলা কার্যক্রম থামাতে গিয়ে নয় এটা ছিল একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তুলে ধরে আমন কিছু ব্যাক্তির ওপর সম্পুর্ন বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ। এটা সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং ঘৃণ্য রকমের গণহত্যা।
যদি আমাদের সরকারেরা ধরেও নেয় তারা কেবল সীমিত পদক্ষেপই নিতে পারবে তবু তারা যেন জনসমক্ষে জানায় যে ঢাকায় অমানবিক কার্যক্রম চালান হয়েছে। এবং দায়ীদের প্রতি তিব্র নিন্দা জানান উচিৎ। আমাদের সরকারের চুপ থাকলেও আমরা, জ্ঞানসাধক হিসেবে চুপ থাকতে পারিনা। কারন পুর্ন পাকিস্তানের ঘটনাসমুহ আভ্যন্তরীন হোক আর না হোক নিপতিত সহকর্মীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমাদের ঘৃণা প্রকাশ করা এবং তার দ্বারা হয়ত এ ধরনের ঘৃন্য কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা।  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
আইসিইউই স্টিয়ারিং কমিটিতে আছেন Francois Bourricaud, প্যারিস; রিচার্ড লৌথাল,বার্লিন; ডোনাল্ড ম্যাকরে,লন্ডন; জিওভান্নি সারতোরি,ফ্লোরেন্স; চার্লস ফ্রাঙ্কল, নিউ ইয়র্কঃ সেমৌর মার্টিন লিপ্সেট,ক্যাম্ব্রিজ; পল সিবুরি,বার্কলেঃ এডোয়ার্ড শিলস,শিকাগো। এই দলের ১০০ চার্টার সদস্যের মধ্যে রয়েছেন আস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের পন্ডিতেরা।  
২২শে এপ্রিল,১৯৭১
:
ইস্যু করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন দ্যা ইউনিভার্সিটি ইমার্জেন্সী, ২০ পশ্চিম ৪০তম স্ট্রীট নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০১৮-এলকিউ ৫-৩৩৪৪ 

বিবৃতিতে প্রদানকৃত স্বাক্ষরঃ
 Jean-Claude Casanova, Political Economy,
জন ডব্লিউ অল্ড্রিজ,ইংরেজী,মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ডেভিড আর্মস্ট্রং,দর্শন, সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়; ডেভিড টি বেজলন, পলিসি সায়েন্স,সানি, বাফেলো; ড্যানিয়েল বেল, সমাজবিজ্ঞান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়; সল বেলভ, সামাজিক চিন্তা, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; রোনাল্ড বারম্যান,ইংরেজী, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান ডিয়েগো; হ্যান্স এ বেথে, পদার্থবিজ্ঞান(নোবেল বিজয়ী), কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়;আলেক্সান্দার এম বিকেল, আইন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়; ড্যানিয়েল বুরস্টিন,পরিচালক, ইতিহাস ও প্রযুক্তি যাদুঘর, স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন; Franciois Bourricaud, সমাজবিজ্ঞান প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়; ভিট্টোরি ব্রাঙ্কা,সাহিত্য, পাদোভা বিশ্ববিদ্যালয়; রবার্ট ব্রুস্টেইন, নাট্য, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়; Zbigniew ব্রেযিন্সকি, পরিচালক, রিসার্চ ইন্সটিটিউট,কমিউনিস্ট অ্যাফেয়ার্স, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; জ্যা-ক্লদ ক্সানোভা, পলিটিক্যাল ইকোনমি, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়; ওলফগ্যাং ক্লিমেন, সাহিত্য, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়; জন কম্পটন, দর্শন, ভ্যান্ডারবিটল্ট বিশ্ববিদ্যালয়;   
আরো রয়েছেন সার্জিও কত্তা, আইন, রোম বিশ্ববিদ্যালয়;নিকোস দেভ্লেতোগ্লৌ, অর্থনীতি, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিক্স; মেরলে ফাইন্সোদ,গভর্নমেন্ট, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়; জ্যাকব জোয়েল ফিঙ্কেলস্টিন, প্রাচীন সাহিত্য, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়; লুইগি ফিরপো পলিটিক্যাল থিওরি,তোরিনো বিশ্ববিদ্যালয়; ওলফ্র্যাম ফিশার, ইতিহাস,বার্লিন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়;ফ্র্যাঙ্কলিন এল ফোর্ড, কলা ও বিজ্ঞান, হার্ভার্দ বিশ্ববিদ্যালয়; চার্লস ফ্র্যাঙ্কেল, দর্শন এবং পাব্লিক অ্যাফেয়ার্স, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; জন হোপ ফ্র্যাঙ্কলিন, ইতিহাস, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়;ফ্র্যাঙ্ক বি ফ্রিডেল জুনিয়র, ইতিহাস, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়; মিল্টন ফ্রিডম্যান, অর্থনীতি, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; পল এ ফ্রেউন্দ, আইন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়;
এবং রিচার্ড এন গার্ডনার,আইন, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়;থিওডোর এইচ গাস্টার,ধর্ম, বার্ণার্ড কলেজঃ হ্যারি ডি গিডিওন্সে, অর্থনীতি, নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ; হ্যারি গিরভেটয, দর্শন, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্তা বারবারা; নাথান গ্লেজার, শিক্ষা, হার্ভার্ড  বিশ্ববিদ্যালয়; হারম্যান হার্ট্ম্যান, রসায়ন, ফ্রাঙ্কফুর্ট  বিশ্ববিদ্যালয়; উইলহেল্ম হেনিস, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফ্রেইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়; রবার্ট হল্যান্ড্যার, রোমান্স ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রিন্সটন; সিডনে হুক,দর্শন, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়;
এছাড়াও, এইচ স্টুয়ার্ট হিউজেস, ইতিহাস, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়; আর্তুরো কার্লো 
ইয়েমোলো, যাজকীয় আইন,  রোম বিশ্ববিদ্যালয়;; হেনরি জেনির, সম্মানসূচক রেক্টর,  ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়;
হ্যারি জি জনসন, অর্থশাস্ত্র, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স; জাসা কেস্লার, ইংরেজি
সাহিত্য, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস এঞ্জেলেস; উইলিয়াম আর কিন্টেনার, পরিচালক, ফরেন
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়;  আরভিং ক্রিস্টল, আরবান ভ্যালুজ, নিউ
ইয়র্ক  বিশ্ববিদ্যালয়;হেল্মুট কুন, দর্শনশাস্ত্র, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়; পল কার্টয, দর্শনশাস্ত্র,
স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক, বাফেলো ; ডেভিড ল্যান্ডেস, ইতিহাস, হার্ভার্ড  বিশ্ববিদ্যালয়;; হ্যারল্ড ডি লাসোয়েল,  আইন ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান, ইয়েল  বিশ্ববিদ্যালয়;  উইলিয়াম ই লেচটেনবুর্গ, ইতিহাস,
কলাম্বিয়া  বিশ্ববিদ্যালয়;  অ্যারন লেভেনশটেইন, ম্যানেজমেন্ট, বারূক কলেজে CUNY;
গুন্থার লেউই,  সরকার,  ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়; সেমৌর মার্টিন লিপসেট, সরকার
এবং সমাজবিজ্ঞান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়;   উইলিয়াম ডব্লিউ লকউড, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক
বিষয়াদি,  প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়;   রিচার্ড লৌয়েন্থাল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ফ্রি ইউনিভার্সিটি. অফ
বার্লিন |
এছাড়াও, হারমান লুইবে, দর্শনশাস্ত্র, বিয়েলোইফেলেড বিশ্ববিদ্যালয়; ডোনাল্ড ম্যাকরে,
সমাজবিদ্যা, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স; ইয়োইচি মায়েদা, ফরাসি, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ; 
হান্স মাইয়ার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়; মার্টিন ই মালিয়া, ইতিহাস, ক্যালিফোর্নিয়া  বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে (প্যারিস এখন); নিকোলা মাত্তেউচ্চি, ইতিহাস, বোলোন বিশ্ববিদ্যালয়;
জেমস ম্যাকিউলি, ইংরেজি, তাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; গুইসেপ্পে মরুজ্জি, ফিজিওলজি,
পিসা বিশ্ববিদ্যালয়; ফিলিপ ই মোসেলে, পরিচালক, ইউরোপীয় ইনস্টিটিউট, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়  .; আর্নেস্ট নাগেল, দর্শনশাস্ত্র, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি. ; এ ই কেইর ন্যাশ, সমাজবিদ্যা, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্তা বারবারা; রবার্ট এ নিসবেত, সমাজবিদ্যা,  ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রিভারসাইড;

এছাড়াও, আর্নেস্ট নলতে, আধুনিক ইতিহাস, মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়; হেনিঞ্জ ডিয়েট্রিখ অর্তলিয়েব,
অর্থনীতি, হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়; রবার্ট আর পামার, ইতিহাস, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়; হেনরি পিয়েরে,
ফরাসি, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়; জিয়াম্পিয়েত্রো পুপ্পি, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল কমিটি অফ ফিজিক্স, বোলোগ্না
বিশ্ববিদ্যালয়; লুসিয়ান পাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট. ইসডর আইজাক রাবি, পদার্থবিজ্ঞান (নোবল বিজয়ী), কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি. ; পল রামসে, ধর্ম, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ; এডুইন ও রেশ্চরার, ইতিহাস, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়; জন পি রোচে, রাজনীতি, ব্র্যান্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয়  .; রৈসারিও রোমিও, আধুনিক ইতিহাস, রোম বিশ্ববিদ্যালয়; জর্জ কে রোমোসার, পলিটক্যাল সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার ; হেনরি রোসোভস্কি, অর্থনীতি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি. ; ওয়াল্টার এইচ রুয়েগ, সমাজবিদ্যা ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়;
এছাড়াও, আলডো সান্দুলি, আইন, রোম বিশ্ববিদ্যালয়; জিওভান্নি সারতোরি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয় ; লিওনার্ড শারপিও, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়; এরউইন কে শেডুক সমাজবিদ্যা, কোলন বিশ্ববিদ্যালয়; পল সিবুরি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় , বার্কলে; এডওয়ার্ড শিলস, সমাজবিদ্যা, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; জন আর সিল্বার, আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়; ফ্রিটজ স্টার্ন, ইতিহাস, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি. ; গার্ড টেলেনবাখ, ইতিহাস. জার্মান হিস্টোরি ইনস্টিটিউট, রোম; ফ্রেইন্ড্রিখ এইচ টেনব্রুক, সমাজবিদ্যা, টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়; হেল্মুট থিয়েলিকে, ধর্মতত্ত্ব, হামবুর্গে বিশ্ববিদ্যালয়; চার্লস টাউনস, পদার্থবিদ্যা, (নোবেল বিজয়ী),ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে; হ্যারল্ড সি উরে, রসায়ন (নোবেল বিজয়ী), ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে; আর্নেস্ট এইচ ভ্যান্ডার বেউগেল, আইন, লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়  .;
এছাড়াও এন ই এইচ ভ্যান এসভেল্ড, আইন, লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়; ইউজিন পি উইঙ্গার, পদার্থবিদ্যা
(নোবেল বিজয়ী), প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ; পিটার জন দে লা ফসে ওয়াইলস, রাশিয়ান স্টাডিজ,
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়; ডেভিড এ উইলসন, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস এঞ্জেলেস; জেমস কিউ উইলসন, সরকার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ; উইলিয়াম ব্যারি উড জুনিয়র,
মেডিসিন, এইচ জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়; সি ভ্যান উডওয়ার্ড, ইতিহাস, ইয়েল ইউনিভার্সিটি. ; এবং
গর্ডন রাইট. ইতিহাস, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়.
.
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মার্কিন সিনেট
ওয়াশিংটন ডি সি ২০৫১০
এপ্রিল ৩০, ১৯৭১
মিসেস এডগার এফ. রোড
৩০ অ্যাপেল ট্রি লেন
বেরিংটন, রোড আইল্যান্ড ০২৮০৬।

প্রিয় মিসেস রোডঃ

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার মত প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে আপনার কথা শুনে প্রীত হলাম।

সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে আপনার উদ্বেগের ব্যাপারে আমি অবগত। আপনি হয়তো আগ্রহী হবেন যে, উক্ত দ্বন্দ্ব না সমাধান হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র যেন পাকিস্তানকে কোনরূপ সামরিক সাহায্য না দেয়, এরকম একটি উদ্যোগে আমি যৌথভাবে যোগদান করেছি। এ ব্যাপারে আমার দেয়া একটি সাম্প্রতিক বাণী আমি প্রেরণ করছি, আশা করি আপনি আগ্রহী হবেন।

শুভ কামনায়
নিবেদক,
এডম্যান এস মাস্কি
সিনেটর, যুক্তরাষ্ট্র

.
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          দ্যা জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি
             স্কুল অফ মেডিসিন
              ৬ মে,১৯৭১

জনাব,
বিগত দশ বছর যাবত জন হপকিন্স স্কুল অব মেডিসিন এন্ড হায়াজিন ফ্যাকাল্টির বেশ কিছু সদস্য কলকাতা এবং ঢাকায় গবেষণা এবং প্রশিক্ষন প্রকল্পে নিয়োজিত রয়েছে বিধায় পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সরেজমিনে এসব এলাকায় তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সুপরিকল্পিত হামলা বোমা নিক্ষেপ এবং কামান হামলার মাদ্যমে প্রধান বিশ্ববিদ্যালগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি করেছে।আরো উদ্বেগের বিষয় অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থীদের একের পর এক হত্যা করা হয়েছে।আমি আশা করি আপনার কাছে ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকার মহাদুত মিঃ আর্চার ব্লাড এর পরিপূর্ণ নথি রয়েছে।তার তথ্যগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সঠিক মনে করা হয় এবং ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো স্বাধীন দর্শকরাও একে সমর্থন করেন।

যদিও পূর্ব পাকিস্তানের মত দেশের গুটিকয়েক শিক্ষিত এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাক্তিত্ব কে হত্যা করায় এ ভয়াবহ অপচয় নিন্দিত হওয়া উচিত,কিন্তু আরো কিছু দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার রয়েছে যাতে আমাদের বর্তমানে দৃষ্টি প্রদান করা উচিত।আমি বিশ্বাস করি আমাদের আত্ম-স্বার্থ পরিস্থিতির বাস্তববাদী গুণগ্রাহিতা এবং নির্বিশেষে সকল অঙ্গিকারের ঊর্ধে আমাদের সম্বল সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত কে নির্দেশ করে।সেসব বিষয় যা দেখে ধারণা হতে পারে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান আর্মি দ্বারা বৈদেশিক কর্মীবাহিনী হিসেবে চালিত হতে পারে না তা হল : 

১)সাম্প্রতিক আক্রমন যা বাঙ্গালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব বিষয়ক জনমত কে আরও দৃঢ় করেছে,এর পূর্বে একটি মুক্ত নির্বাচন তাই নির্দেশ করছে যে ৮০ শতাংশের বেশি জনগন শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দৃঢ় ভাবে সমর্থন করেছে।তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেড়েছে এবং অসহযোগিতা ও সক্রিয় প্রতিরোধ্য কর্মকাণ্ডে তারা একত্রিত হয়েছে।

২)ভারতের সীমান্ত এলাকা কখনই বন্ধ হয়নি এবং যথেষ্ট সৈন্য দ্বারা তা বন্ধ করা সম্ভবও নয়।ভারত আশ্রয়স্থল প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।তাই সমগ্র দেশটি জুড়ে গেরিলাদের প্রশিক্ষনস্থল রয়েছে যারা প্রতিশোধ এর ভয় ছাড়াই অতর্কিত হামলা পরিচালনা করতে পারে।


৩)সাম্প্রতিক প্রমানাদি নির্দেশ করে যে সামরিক বাহিনী কেবলমাত্র পরিত্যাক্ত নগরকেন্দ্র ও রাস্তা এবং রেলপথ গুলো নিয়ন্ত্রন করে কিন্তু বাকি গ্রামাঞ্চলের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন কিংবা প্রশাসনিক ক্রিয়ামূলক যন্ত্রপাতি নাই।তার মানে শুধুমাত্র গেরিলাদের জন্য আশ্রয়স্থল নয় বরং গ্রামাঞ্চলের কোন অংশেই টেকসই অর্থনীতি ও সুদুর ভবিষ্যৎ গঠনের সম্ভাবনা নেই।

৪)পুর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ব্যার্থতা মানে বৈদেশিক মুদ্রার ৫০ শতাংশ ক্ষতি যা পশ্চিম পাকিস্তান ও সামরিক বাহিনীর অর্থনীতি কে সচল রাখছিল।যা নির্দেশ করে বর্তমানে পুর্বের স্থিতাবস্থা ধরে রাখতে ব্যাপক পরিমানে বহিরাগত সাহায্য প্রয়োজন হবে।বর্তমান সামরিক কর্মকাণ্ডের জন্য অতিরিক্ত বৈদেশিক বরাদ্দ প্রয়োজন যার পরিমান অনেক।

৫)বাংলাদেশে একটি নির্মাণাধীন শর্তাধীন সরকার রয়েছে যারা আর্মি থেকে পালানো স্বাধীন বাংলার অটুট লক্ষ্য রাখা গ্রামাঞ্চলের নেতাদের সাথে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক বজায় রাখছে।কূটনীতিক এবং প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষিত বিদেশী কর্মী অস্থায়ী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাকে ব্যাহত করছে।এই সরকারের প্রতিনিধিগন যোগ্য এবং আন্তরিক।শেখ মুজিবুর রহমান এর মুখ্য উপদেষ্টা,মিঃ রহমান সোবহান বর্তমানে এ দেশে রয়েছেন এবং তাকে সরকারের উচ্চ পদাসিন ব্যাক্তিবর্গের নিকট তার তথ্য পোঁছানোর সুযোগ দেয়া উচিৎ। 

৬)খাদ্য সরবরাহ হ্রাস পাচ্ছে।১৯৭০ এর সাইক্লোন এর পর ত্রানসামগ্রীর অভিজ্ঞতার প্রমাণাদি নির্দেশ করে যে ইসলামাবাদে বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ অপসারণ ঘটেছিলো।বর্তমানে সেসব সাইক্লোন আক্রান্ত এলাকার মানুষের প্রায় এক মাস যাবত কোন খাদ্য সরবরাহ নেই।এসব এলাকার জন্য সঞ্চিত শস্য চট্টগ্রামে আর্মিদের খাদ্য হিসেবে ব্যাবহার হচ্ছে।সাইক্লোনের হামলা থেকেও চড়া মূল্য পরিশোধ করতে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্পষ্টত একটি ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাচ্ছে যা অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে সারাবিশ্বের নজর কাড়বে।


    ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাতিত সরাসরি অনুদান অথবা বিশ্বব্যাংক এর পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া আর্মির বর্তমান ব্যয় খুব দ্রুতই অসহনীয় হয়ে যাবে এবং অতি শীঘ্রই মীমাংসা ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন ছিল।১৯৬৫ সালের ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য উদ্যোগটি খুব বেশী অনুকূল ছিল।

    চীন পশ্চিম পাকিস্তানের সাপেক্ষে আমাদের জায়গা গ্রহন করতে পারে এই ভীতি থাকা যুক্তিযুক্ত,কিন্তু এটি আমাদের পক্ষে গভীর রাজনৈতিক এবং যুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত সাংঘাতিক ভুল প্রকাশ করতে পারে এবং প্রথমবারের মত যুক্তরাষ্ট্র কে দমনমূলক সামরিক সরকার যা অদূর ভবিষ্যতে টিক্তে পারবে না; তার বিরুদ্ধে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সমর্থন করতে দেখা যেতে পারে।এই প্রতিবাদের পক্ষে দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ।


   বর্তমান নেতৃত্বের আপোষের উদ্যোগ এবং বিদেশী সংস্থা গুলোর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান অন্তত দুর্ভিক্ষের বোঝা নিরসন করবে এবং সমস্ত জনগনকে করা অস্ত্রসহ গেরিলা যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দমন করবে যা হবে আমাদের জন্য প্রতিকুল।
    
    বক্তব্যটি যেসকল তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা তা ব্যাপক,বাস্তব এবং সাম্প্রতিক।তথ্যের কিছু উৎস আপনার পড়ার জন্য সংযুক্ত করা হল।যদিও আমি মনে করি আপনি ইতিমধ্যে তা কনসুল ব্লাড থেকে হাতে পেয়েছেন।

    আমি আশা করি আপনি খুব ভালভাবে পর্জবেক্ষন করে দেখবেন এতে একজোট হয়ে দেশ এবং মানুষের মধ্যে ক্ষমতার সাম্য যা প্রকাশ করছে যা সারাবিশ্বে দ্বিতীয়।দুর্ভিক্ষে এদেশে লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু সারাবিশ্বে অবশ্যই নজর কাড়বে।বিষয়টি দমন করতে অতি দ্রুত ব্যাবস্থা গ্রহন করতে হবে।অপেক্ষা করা কেবল সাইক্লোনের পর পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাস ভেঙ্গে ফেলবে এবং তাদের বর্তমান কর্মকান্ডে ধারনা করা যায় এ পথে কোন সাহাজ্যই কার্জকরী হবে না।আন্তর্জাতিক সাহাজ্য আবশ্যক।

নিবেদনে,
উইলিয়াম বি গ্রিনাফ , ৩ , এম ডি
প্রধান
সংক্রামক রোগ বিভাগ। 
.
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৪৯০ ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রিট, 
কেমব্রিজ, ম্যাস ০২১৩৯
৬ মে, ১৯৭১
সম্পাদক, সিটি ডেস্ক, 
এই সংযুক্তিগুলো পাকিস্তান চ্যান্সারী, শেরীডন সার্কেল, ম্যাস অ্যাভিনিউ, ওয়াশিংটন ডিসি এর সম্মুখে সকাল ৯ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য বিক্ষোভের পটভূমি ব্যাখ্যা করবে।

বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকান অস্ত্র ও আর্থিক সহায়তায় সংঘটিত সামরিক হত্যাকাণ্ড এবং নৃশংসতা এবং পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) আসন্ন দুর্ভিক্ষের মুখে সরকারের নিষ্ক্রিয় অবস্থানের প্রতিবাদ।

বিক্ষোভে অনশন এবং জাগরণ করা হবে মিসেস আনা ব্রাউন টেইলর এর নেতৃত্বে, যিনি বেলসেন বুরগেন কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরেছেন, পাকিস্তানে তিন বছর অতিবাহিত করেছেন এবং এখন "ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ" এর সমন্বয়কারী। এই অনশন এবং জাগরণ ১০-১৫ দিন স্থায়ী হবে।

আরও তথ্যের জন্য আপনি ওয়াইডব্লিউসিএ, ১৭ স্ট্রিট, ওয়াশিংটন এ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ফোন করতে পারেন ডঃ ডেভিড নালিন ৬১৭-৪৯২-২৪৪৫ বা ৪২৪-৫৩২৫ (হার্ভার্ড মেডিক্যাল সার্ভিস, বোস্টন সিটি হাসপাতাল)।


ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ 
বোস্টন
.
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হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল- মেডিসিন বিভাগ
বোস্টন সিটি হাসপাতাল
      
৮১৮ হ্যারিসন এভিনিউ
বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস  ০২১১৮
এরিয়া কোড ৬১৭ ৪২৪
৮ মে, ১৯৭১ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি,
রিচার্ড এম নিক্সন,
হোয়াইট হাউস,
ওয়াশিংটন ডিসি.

মাননীয় রাষ্টপতি,
আমেরিকার সাহায্যকৃত টাকা এবং অস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে পুর্ব পাকিস্তানিদের গনহত্যায় এবং তাদের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত নেতাদের হত্যাকাণ্ডে বিলিয়ন ডলারের মার্কিন সাহায্য ধ্বংস করা হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সামরিক হত্যাকান্ড থেকে বেঁচে গিয়েছে। 

আপনার কাছে আবেদন করছি- 
(১) সকল অস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা  দিয়ে পাকিস্তানি গণতন্ত্র উদ্ধার করুন এবং সাহায্য করুন ঠিক যেভাবে আমরা ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় করেছিলাম। যার ফলে সে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। এটাই এখন পারে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে। 
(২) দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করতে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ ব্যবহার করে মজুদে থাকা শস্য সরবরাহ করুন এবং রেডক্রসের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ এবং উদ্বাস্তুদের পরিচর্যার ব্যাবস্থা করুন। 
(৩) জাতিসংঘের সাথে এই সংকটের মোকাবেলায় একটি আলোচনা শুরু করার জন্যে আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে সম্মানের সাথে ধন্যবাদ জানাই।  

স্বাঃ / -
ডঃ ডেভিড আর নালিন
স্বাঃ / -
মিসেস আনা ইসলাম টেলর
.
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	নিউইয়র্ক টাইমস সিডনী সেনবার্গকে লিখিত মিঃ জন রোডের চিঠি 
	
	১১ মে, ১৯৭১ 



নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিনিধি সিডনি সেনাবার্গকে লিখিত মি. জন রোডের চিঠি। তারিখ ১১মে,১৯৭১
                               ৪০০৫ এভারিট স্ট্রিট
          কেনসিংটন,মেরিল্যান্ড ২০৭৯৫। মে ১১,১৯৭১
জনাব সিডনি সেনাবার্গ
নিউইয়র্ক টাইমস
দিল্লী
প্রিয় সিডনি সেনাবার্গ,
গত ডিসেম্বরের সাইক্লোনের পর মনপুরার ওপর লেখা তোমার নিবন্ধটি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানানো মূলত আমার কাছে কালক্ষেপণ। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রচেষ্টার সময় আমাদের কাছে কথা রাখা একমাত্র সাংবাদিক হিসাবে তোমার কুখ্যাতি আছে।৩০ডিসেম্বরের নিবন্ধটি  পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতির উপর আগামীকালের সভায় আমার সাক্ষ্যের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটির সামনে উপস্থাপিত হবে।
এই বিভ্রান্তিকর সময়ের ভেতরেও তোমাকে লেখার কারণ হচ্ছে তোমার বর্তমান চমৎকার সাংবাদিকতার প্রভাব সম্পর্কে জানানো ও তোমাকে আরও লেখা পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করা।
৯ই জুন তুমি তোমার বিবৃতি  এনওয়াইটি(NYT) তে  মালিয়াম ব্রাউনের পরেই সন্নিবেশিত করেছ।দুঃখের বিষয় হচ্ছে সেখানে কোথাও শরনার্থীদের বিষয়টির বাস্তবিক অবস্থা তুলে ধরা হয় নি এবং পূর্বপাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সেখানে কিছুই উল্লেখ নেই।সভায় সভাসদেরা জোর দিয়ে বলেছে ব্রাউন পাকিস্তানিদের দারাপ্রতিপালিত হচ্ছে। তুমি হয়ত জানো এখানে সত্য বলার মতো তেমন কেউ নেই।সরকারি কর্মচারীদের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং খুব অল্পসংখ্যক লোকই আছি আমরা যারা এখানে ঘটনার সাক্ষী।  স্কট বচারের মতো লোক যার সাথে তুমি ২৫তারিখে কথা বলেছিলে তার এখানে কিছু বলার মতো অবস্থান নেই।সভায় তোমার রিপোর্ট খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে এবং এটিও একটি কারণ। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কোনা সাগায্য দিতে পারছে না এবং দিচ্ছে না এটা প্রমাণ করার জন্য আমি আমার সাক্ষ্যের সাথে তোমার ৩০তারিখের আর্টিকেল সংযুক্ত করেছি।আমি এবং আমার স্ত্রী প্রচুর চেষ্টা করছি কিন্তু এটি আসলে একটি ক্ষুদ্র পরিসর। আমরা saxb(R-ohio) এবং church ( D-idaho) এর দ্বিদলীয় সহযোগীতায় সিনেট এবং হোয়াইট হাউজ উভয়ের সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক সাহায্য আইনে সংশোধনী আনতে সক্ষম হয়েছি।কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে  যতক্ষণ না পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সাহায্য কার্যকর করা ও তাদের পূনর্বাসিত করা না হচ্ছে ততক্ষণ সকল সাহায্য বন্ধ থাকার বিষয়ে প্রণীত আইনের সম্পর্কে টাইমস পত্রিকায় তুলে ধরা হয় নি। আমাদের চাপ সৃষ্টি করতে হবে।ব্রাউনের পাকিস্তানের পক্ষে ওই আবর্জনা লেখালেখি কোনো কাজে আসবে না।
বাংলার বাইরে থেকে আমরা অনেক ভালোমানের ত্রাণসামগ্রী পাচ্ছি যা আমাদের অবস্থান তৈরী করতে সাহায্য করছে কিন্তু সবাইকে আরও প্রভাবিত করার জন্য আমাদের ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। আমরা ধারনা করছি একমাসের মধ্যে আমরা হয় আরও সামনে এগুবো নয়ত আরো ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মধ্যে পরব। আমরা অবশ্যই আশা করব তুমি নিয়মিত শরণার্থীদের ভৌগলিক অবস্থান এবং তাদের উপর সামরিক বাহিনীর আচরণ সম্পর্কিত নিবন্ধ পাঠাবে যাতে আমেরিকা সাহায্য পাঠাতে থাকলেও কনগ্রেস এর সম্পর্কে অবহিত থাকে।
স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে কনগ্রেস সদস্য গালাঘর ২জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন এবং তিনি  আমেরিকাকে একটি অবস্থান নেওয়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন কারণ সেখানকার অবস্থা দেখে ও জেনে তিনি আতংকিত হয়ে ফিরে এসেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর মীমাংসার জন্য আমেরিকার নির্বাচিত প্রতিনিধির আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন ও প্রচার করতে হবে যা এখনো করা হয় নি যদিও রাউটার টেপে তথ্য মুদ্রিত হয়েছে এবং অফিসিয়াল প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে।
এই সাইক্লোনের স্ময় তোমার নিবন্ধগুলো পূর্বপাকিস্তানের হাজারো মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তুমি যা করছ তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তা অনুধাবন করার জন্য তোমাকে অনুপ্রাণিত করছি। যদিও আমরা দুজনেই পূর্বপাকিস্তানে চলমান মর্মান্তিক  পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ কিন্তু কংগ্রেস এবং জনগণ এর সম্পর্কে জানতে পারছে না।
শুধুমাত্র নিয়মিত এর উপর প্রতিবেদন পাঠ করলেই তারা সমস্যাটির পরিধি অনুধাবন করতে পারবে এবং এই মর্মান্তিকতা প্রশমনে আমেরিকার ভূমিকা কি হতে পারে তার সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে যা ইতোমধ্যেই প্রক্রিয়াধীন আছে।
ক্যান্ডি এবং আমি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই এবং আশা করি আমরা শীঘ্রই তোমার সাথে দিল্লী সফরে মিলিত হব। 
সে পর্যন্ত ভালোবাসা
জন রোড

.
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                                                                                                            নংঃ৩৬২
১৯৭১ এ.ডি.এ কনভেনশন
আমেরিকান্স ফর ডেমোক্রেটিক একশন
১৪২৪ সিক্সটিন স্ট্রীট,
ওয়াশিংটন ডিসি ২০০৩৬

প্রাপকঃকনভেনশন
প্রেরকঃ পররাষ্ট্র ও সামরিক নীতি কমিশন
বিষয় ঃপাকিস্থান গৃহযুদ্ধ 


যেহেতু পূর্ব পাকিস্থানের মর্মান্তিক  অবস্থার কারণ হিসেবে নির্যাতন,সামরিক আইন এবং বাঙালি নেতাদের কৌশলগত অপসারণকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।
যেহেতু, ভারতীয় হুমকির সম্মুখীন যেখানে ভারত,চীন,সোভিয়েত ইউনিয়ন এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তর্ভুক্ত।
এবং যেহেতু যখন কিনা,জাতিসঘের অতিবাধ্যতা ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের রক্তাক্ত দ্বৈরথ মেটাবার জন্য সম্ভাব্য সব করা
এখন কাজেই বিভিন্ন নীতি পরিবরতনের মাধ্যমে এডিএ যুক্তরাস্ট্রকে পূর্ব পাকিস্থানের গৃহযুদ্ধ হতে সকল 
১/পাকিস্থান সরকারের সাথে সকল প্রকার সামরিক বেসামরিক প্রাণঘাতি অস্ত্র বেচাকেনা ও অন্য সরকার হতে অস্ত্র কেনা বেচার সকল সম্ভাব্নার পথ রোধ।
২/ যেহেতু বৈদেশিক সমর্থনই পূর্ব পাকিস্থানের ওপড় সামরিক অত্যাচারের মুল উৎসাহ তাই সকল প্রকার অর্থনৈতিক,দ্বিপার্শ্বিক ও বহুপারহশিক সাহায্যের পথ অতি দ্রুত বন্ধ করা।নৃশংসতা আর সহিংসতার পালা শেষ করে ৭০ এর ২১শে নভেম্বরে পাকিস্তান আর্মি  পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের  আগের অবস্থানে ফিরে গিয়ে যথারীতি স্বাধীনভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পার্টি নাগরিক আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকায় ফিরে যায় এবং রাজধানী ইসলামাবাদে ন্যাশনাল এসেম্বলি বসে।  এরপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে পাকিস্তানের প্রতি তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রোগ্রামটি পুনর্বিবেচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, বিশেষ করে খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা গবেষণা ও সরঞ্জামের ব্যাপারে;
৩/সেসকল বাংলাদেশীদের সাহায্য ও সান্ত্বনা প্রদান কর যারা বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করছে ও একদিন স্বদেশের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ফিরে আসবে|
 4/সাধারণ সম্পাদককে প্রস্তাব কর পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও গ্রামীণ  অঞ্চলে যে ক্ষয়-ক্ষতি ,ধ্বংসকার্য ও অত্যাচার হয়েছিল তার ব্যাপ্তি নির্ণয়ের জন্য একটা ইউ.এন তদন্ত কমিটি গঠন করতে এবং জাতীয় সমাবেশে তার প্রেক্ষিতে একটা প্রতিবেদন প্রদান করতে.( জাপান,ইন্দোনেশিয়া ও মরিশাস্ অথবা অন্যান্য উপযুক্ত দলের দ্বারা কমিটিটি গঠিত হতে হবে, দলগুলোর নিজস্ব মতানুযায়ী কমিটি পরিচালিত হবে)
.
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	পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে যুক্ত্রাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনের আবেদনঃ মিসেস নিকসনকে লিখিত এম। এফ। ডানহামের চিঠি 
	
	২৪ মে, ১৯৭১ 




ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত ভৌগলিকতা অনাড়ম্বরভাবে যেসব সংগঠনের জন্য আমরা নিরূত্তর কাজ করি তারা আমাদেরকে চুপ করিয়ে দিয়েছে যার ফলে আমাদের পক্ষে তাদেরকে শোনা কঠিন হয়েছে।তবুও আমাদের কাছে কিছু অর্ন্তদৃষ্টি এবং তথ্য আছে যা শুধুমাত্র যারা কিছু সময় বাংলায় ছিলতারা জানে।আমরা শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান আমেরিকান, ইউ এস সরকার , আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিভিন্ন মিশন , ব্যক্তিগত ফাউন্ডেশন ও কোম্পানির সাবেক কর্মচারী এবং অধ্যাপক, ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ।আমাদের অনেকেই আমাদের কাজ থেকে ছুটি গ্রহণ করতেছি এবং নিজেদের চেষ্টায়  রিস্ক নিয়ে পাকিস্তান আমাদের ফিরে যাবার ব্যাপারে ওয়াসিংটনে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানের নির্দ্ধিধায় প্রবেশযোগ্য প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলছি।বাঙালিরা নিজেদের সরকারী চ্যানেলের মাধ্যমে কথা বলার অনুমতি নেই।বেশিরভাগ সরকারি আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের যারা পাকিস্তানে আছে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানে আছে এবং তারা বিপথগামী পূর্ব প্রদেশের উপর মন্দ ওয়াকিবহাল।আমরা যারা সেখানে বসবাস করি তারা পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভুল বোঝাবুঝি ও আমেরিকা থেকে অতিমাত্রায় সরলীকৃত এইড প্যাটার্ন যা শুধুমাত্র তাদের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক ব্যাবধানে উৎসাহিত করে।পাকিস্তানে আমাদের মনোযোগী ছি্লাম না এবং এখন আমরা নিদারুণভাবে মনোযোগী হতে চাই।অনেক মিলিয়ন মানুষের জীবন এবং বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সংস্কৃতির অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে।ধন্যবাদ মিডিয়া কভারেজকে যা বর্তমান সময়কালের ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরেছে ফলে জ্ঞানী আমেরিকানদের চিন্তার মূল বিষয় এখন বাংলা।যাইহোক, খুব অল্প বিদেশী আছেন যারা এই এলাকার ব্যাপারে জানে এবং এখনও অনেক আছেন যারা বুঝতে পারছেন না যে পাকিস্তান দুটি ভিন্ন ধরণের এলাকার সমন্বয়ে গঠিত।তহবিল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আমেরিকানরা সাধারণত ছিল ওয়াশিংটনে বা পশ্চিম পাকিস্তানে।তারা কখনো কখনো পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শন করতেন তাও সংক্ষেপে এবং তারা সাধারণত সেখানকার জটিল পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন বা ভূল জানানো হত যা আসলেই এত অল্প সময় সেখানে অবস্থান নিয়ে জানা অসম্ভব।এখানে লক্ষ ডলারের রাজনীতিও জড়িয়ে পড়েছিল।

.
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	বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার 
পাকিস্তান পরিণতির উপর রাখার আশ্বাস ডঃ
নালিনকে লিখিত সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির চিঠি
	সিনেটরদের পত্রাবলী
	২৬ মে, ১৯৭১





এডয়ার্ড.এম.কেনেডি
ম্যাসাচুসেটস.

                                     ইউনাইটেড স্টেইটস সিনেট
                                    ওয়াশিংটন,ডি.সি. ২০৫১০

ডঃ ডেভিড.আর.নালিন                                             মে ২৬,১৯৭১
হার্ভার্ড মেডিক্যাল ইউনিট
বোস্টন সিটি হসপিটাল
৮১৮ হ্যারিসন এভিনিউ
বোস্টন,ম্যাসাচুসেটস ০২১১৮
জনাব ডাক্তার নালিন,
      পূর্ব পাকিস্তানের উপরে নেমে আসা দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে আপনার সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করে পত্র প্রেরনের জন্য ধন্যবাদ।
উদ্বাস্তুদের জুডিশিয়ারি সাবকমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে,পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিকভাবে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে মানবিক সঙ্কটে আমি বরাবরই পাশে আছি।আমি আপনাদের এই উদ্বেগের কারন বুঝতে পারছি এবং আপনাকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি যে এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার ব্যাপারে আমি কিংবা আমার সাবকমিটির এখনও অনেক কিছু বলার বাকি আছে।

পূর্ব পাকিস্তানের এই পটভুমির উপরে আপনার অগ্রগামী ভুমিকা প্রশংসাযোগ্য।আমরা এই ব্যাপারে আমেরিকার জড়িত থাকার বিষয়টি ও এর ধরন সম্পর্কে তদন্ত অব্যাহত রাখব।

পত্র প্রেরনের জন্য এবং নেপথ্য তথ্যের জন্য আরও একবার অসংখ্য ধন্যবাদ।আমি আমার সেক্রেটারিকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আমার বিবৃতির অনুলিপি সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা দিয়েছি।

অনুলিপি                                                                                                বিনীত
                                                                                                এডওয়ার্ড.এম.কেনেডি

.
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	পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের প্রচেস্টায়
       সিনেটর ডব্লিউ.এফ.মন্ডেল
	সিনেটরদের পত্রাবলী
	৩ জুন, ১৯৭১




ওয়াল্টার মন্ডেল
মিনেসোটা

                                                 ইউনাইটেড স্টেইটস সিনেট
                                                    ওয়াশিংটন,ডি.সি. ২০৫১০

ডঃ.ডি.নালিন                                                                                            জুন ৩,১৯৭১
হার্ভার্ড মেডিকেল কলেজ
ক্যামব্রিজ,ম্যাসাচুসেটস

জনাব ডঃ নালিন,
       পূর্ব পাকিস্তানের ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত ব্যাপারে চিঠির জন্য ধন্যবাদ।
এই সমস্যার আশু সমাধানের জন্য খুব শীঘ্রই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আমি আশাবাদী।পাকিস্তানের বিবাদ মিটবার আগ পর্যন্ত ইউ এস অস্ত্র চালানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি।
বাংলাদেশে সমসাময়িক আরও একটি জরুরি অবস্থা ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের মোকাবেলার জন্যও পুর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন।এই সমস্যার প্রতি উপেক্ষা আমাকে মর্মাহত করেছে এবং আমি প্রশাসনের প্রতি আহব্বান জানাচ্ছি অতিসত্বর ত্রানের প্রয়োজনীয়তার পরিমান নির্ধারন করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে।
আরও একবার আপনার উদ্বেগ আর সমর্থন প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ।পাকিস্তানের বিপর্যয় ঠেকানোর ব্যাপারে আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব সামনের দিনগুলোতেও আমি সেটা অব্যাহত রাখব।
উষ্ণ শুভেচ্ছায়                                                                                     বিনীতভাবে
                                                                                              ওয়াল্টার.এফ.মন্ডেল


                               -------------------------------------------------------------

.
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	পররাষ্ট্র বিভাগের উপসচিবকে লিখিত মিঃ উইলিয়াম বি গ্রীনোর চিঠি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির অসারতা ব্যাখ্যা
	জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়

	৩ জুন, ১৯৭১



জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়
মেডিক্যাল স্কুল
৩ জুন, ১৯৭১
মি ক্রিস্টোফার ভ্যান হলেন
উপ সহকারি সচিব
নিকট প্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বিভাগ,
ওয়াশিংটন ডি সি ২০৫২০
জনাব মি ক্রিস্টোফার ভ্যান হলেন
আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে এই জেনে যে আপনি কষ্ট করে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচিব রজার্সের নিকট আমার চিঠির উত্তর দিয়েছেন। এই জেনে খুবই ভাল লাগছে যে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে সময় নিয়ে আমার বক্তব্যে সাড়া দিয়েছেন, এছাড়াও কলেরা গবেষণা ল্যাবরেটরির সহকর্মী বিশেষ করে ডা লিঙ্কন চেন এবং জর্জ কারলিনের সাথে আলোচনা করেছেন। 
প্রথমত, আমি আপনাকে হলপ করে বলতে চাই যেসব খবর আমার কাছে রয়েছে সেগুলো পদাধিকারবলে আপনি ঢাকা থেকে প্রতিদিন সরাসরি পেয়ে থাকেন। সেহেতু আমার কাছে বাস্তব অথবা চাক্ষুষ তথ্য ছাড়া আমি কোন গালগল্প আপনার সামনে তুলে ধরব না। আমি একজন সামান্য মানুষ হিসেবে আমি এটা বুঝতে পারছি না যে কোন নির্দেশের কারণে আপনি এরকম ব্যাপক আধেয়গুলোকে ব্যবহারে বাধা দিচ্ছেন। বিশেষ করে, এটাও বুঝছি না যে কেন আপনি প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে ব্যবহার করে কংগ্রেসে বিবৃতি প্রদানে বাধা দিচ্ছেন। এই ব্যাপারটি আমাকে বিশেষভাবে দুশ্চিন্তায় ফেলছে যে, যখন আমাদের অনেক আইনবিদ অসমর্থিত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তুলে ধরছেন, সচেতন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমরা এসব তথ্যাদি তালিকাভুক্ত করেছি।  সৌভাগ্যক্রমে তথ্যগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে নির্ভুল, সত্যতা নির্ণয় করা হয়েছে  তাই এগুলো বিশ্বাসযোগ্য। আমি এটাও পরিস্কারভাবে বুঝতে পারছি না যে কিভাবে আমাদের নির্বাচিত আইন প্রণেতারা তাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি না পেলে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে পারবেন। সম্ভবত আপনি আমাদের এই বিষয়টি পরিস্কার বোঝাতে পারবেন। 
স্টেট ডিপার্টমেন্টের থেকে বের হওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সকলেই শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ‘আশা’, ‘অবগত’, এবং ‘আকাঙ্ক্ষা’ করতে পারেন এবং ‘আলোচনা’ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যদিও এই সংবাদ আসলে প্রকৃত ঘটনায় জড়িতদের জন্য কোন গুরুত্বই বহন করে না। ইউ এস সি-১৩০ মিলিটারি পরিবহন বিমানপোত (তুরস্কের জন্য মঞ্জুরীকৃত ) পূর্ব পাকিস্তানে যেকোনো সামরিক আক্রমণের জন্য অস্ত্র পরিবহন সহায়তার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে এবং অত্যাধুনিক হুয়েই কোবরা জঙ্গি হেলিকপ্টার(সর্বশেষ মার্কিন সরঞ্জাম) ইতালি থেকে ইরানের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে যা কিনা শান্তির জন্য আশা, আকাঙ্ক্ষা থেকে জোরে কথা বলছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা এতই নিশ্চিত এবং একপাক্ষিক যে বিশ্বাস করা কঠিন আমরা সরাসরি কোন এক পক্ষের হয়ে নাক গলাচ্ছি না বিশেষ করে এই নৃশংস গৃহযুদ্ধে। ভিন্নপথে একটি সাধারণ সামরিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। 
এখানে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বৈধ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এছাড়া, অসংখ্য উপাত্ত দেখাচ্ছে সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নবিদ্ধ। কেন রাতের অন্ধকারে ট্রাকভর্তি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে? কিভাবে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং নিরাপদ বৃহৎ নৌপথে বাংলাদেশি যোদ্ধারা জাহাজ দখল করছে এবং গত সপ্তাহে প্রধান জলপথে পাটের চালান ধ্বংস করা হয়েছে? কেন বিগত দুই মাসে খাদ্য বোঝাই কোন জাহাজ গত নভেম্বরে সাইক্লোন আক্রান্ত অঞ্চলে পৌঁছায়নি? কেন প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম দিয়ে কোন জাহাজ চলছে না? কেন সেনাবাহিনী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যানবাহন চালাতে পারছে না? নিয়ন্ত্রণ যদি বাস্তবেই হয়ে থাকে তাহলে কেন প্রতিদিন গ্রাম জ্বালিয়ে এবং মানুষ হত্যা করা হচ্ছে? 
সুনির্দিষ্টভাবে এরকম মারাত্মক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির চিত্রকে অগ্রাহ্য করা হয় এগুলো ‘হিন্দু দুর্বৃত্তদের’ কারসাজি। এটা কি পরিস্কার নয় যে এরকম অটল নীতির ক্ষেত্রে ভারত অবশ্যই হস্তক্ষেপ বা আগ্রাসী অবস্থান গ্রহন করবে না? আমরা কি ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধের মদদ দিতে চাচ্ছি? এখন অবশ্যই স্বাভাবিক কূটনৈতিক আচরণের সময় নয় যখন এসব নীতি অবধারিতভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ ডেকে আনছে। 
এটি অবশ্যই ভ্রান্ত বক্তব্য যে অর্থনৈতিক সাহায্য সামরিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করছে না অথচ এই অর্থ নাগরিক চাহিদা পূরণে ব্যয় হতে পারত, যা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত আছি। এছাড়াও জনগণ অবগত আছে যে মানবিক সাহায্যের পরিবর্তে সামরিক উদ্দেশ্যে সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আপনি জানেন যে ত্রাণ সহায়তার জন্য ৫০ টি নৌকা সাইক্লোন আক্রান্ত অঞ্চলে দেওয়ার পরিবর্তে সামরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।  পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার এই অপসারণ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নি নৌকাগুলোর ছবি পত্রিকায় প্রকাশ করে যেখানে পাঞ্জাবি সৈন্যরা ‘হিন্দু দুর্বৃত্তদের’ শাস্তি দিচ্ছিল। 
মানবিক এবং ত্রাণ সহায়তা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, ইউএসএআইডির কর্তাব্যক্তিরা গত সপ্তাহে নিম্ন কক্ষের প্রতিনিধিদের পূর্বে স্বীকার করেছেন যে পূর্ণ আন্তর্জাতিক সহায়তা দেয়া হলেও পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এককোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাওয়ার হুমকিতে রয়েছে। এরকম অবস্থায় ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পরে। রাস্তার পাশে মানুষের মৃতদেহ ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় যদি প্রস্তাবিত খাদ্য সহায়তা প্রত্যাহার করা হয় তাহলে ভারতীয় সীমান্তের হাজার হাজার মানুষ যারা পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড থেকে পালিয়ে আসছে এর সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যাবে। ভারত কোনভাবেই যৌক্তিক কারনেই এই অবস্থা মেনে নিবে না। এরপর সমস্যার সমাধান ভয়ঙ্কর ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গিতেই এটি অগ্রহণযোগ্য যে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানি ১ কোটি জনগণকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ‘হিন্দু দুর্বৃত্ত’ আখ্যা দিয়ে নির্যাতনকে সমর্থন করা, অন্যদিকে যারা অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে ভারতীয় সীমান্তে গিয়েছে তাদের ‘মানবিক’ সাহায্য প্রদান করা।
এটি প্রত্যাশিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ’স্বাভাবিক’ কূটনৈতিক চর্চা এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা (সেন্টোর মাধ্যমে) পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সফলভাবে এক থেকে দেড় কোটি বাঙালিকে নিপীড়ন করতে সাহায্য করছে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে পরিশেষে একটি রক্তাক্ত ও বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এই অস্বাভাবিক চিত্র সাধারণের চেয়ে অতিরিক্ত কূটনৈতিক তৎপরতা নির্দেশ করছে। আমি বিশ্বাস করি যদি স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং বিশেষ শাখা গাঙ্গেয় বদ্বীপের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের আশার জন্য কংগ্রেসকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করে ওই অঞ্চলে দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হবে। যদি তাই প্রয়োজন হয়, আপনার বিভাগ কতৃক হঠকারী কর্মকাণ্ড দ্বারা অর্জনের মত দ্রুত বা নেতিবাচক নাও হতে পারে।  
আমি ইতোমধ্যেই স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিবৃতির বিভিন্ন পয়েন্টে বিস্তারিত মন্তব্য করেছি, এছাড়াও মি ডেভিড এম আবসহায়ার থেকে সিনেটর জে গ্লেন বেল জুনিয়রের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের  যোগাযোগের দলিলগুলো চিঠির সাথে সংযুক্ত করেছি। আমি এই প্রতিবেদনগুলো এই কারণে সন্নিবেশিত করেছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে কেন পাকিস্তানের দূতাবাসের সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্টের যোগাযোগকে সামান্য মনে করা হচ্ছে যেখানে প্রথম শ্রেণির তথ্য কংগ্রেস এবং প্রেসের রেকর্ডে রয়েছে। আমি আশা করব যে পরবর্তীতে কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগের সময় অধিক হারে সত্য ও নির্ভুল তথ্য আপনাদের কাছ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রেরিত হবে। 
চূড়ান্তভাবে, আমি এই প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শক্তির ঘাটতিগুলোকে পর্যালোচনা করতে হবে, কেননা গত বিশ বছর বা তারও অধিক সময় ধরে আমাদের  বৈদেশিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যেমন ভিয়েতনাম, যে কারমে আমাদের অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যার ভিত্তি ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতা, অন্যান্য সামরিক শাসন, একনায়ক অথবা বর্তমানের পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে নৈতিক অবস্থান নিতে হবে কেননা তা আমাদের চর্চিত বিশ্বাসের বিপরীত। আমরা কি দুর্ভিক্ষ ও অস্ত্রের দ্বারা নিরীহ মানুষের উপর গণহত্যাকে মৌন সম্মতি দিব? আপনি এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানেন যে এটিই এখন পূর্ব পাকিস্তানের আইন? কি ধরনের হ্রসদৃষ্টির কারণে আমাদের সরকারের বিশেষ শাখার মেধাবী সদস্যরা ইতিহাসে আমাদের স্বার্থের জন্য সর্বোত্তম উপায়কে দূরে ঠেলে বিশৃঙ্খল দিনগুলিকে সামনে নিয়ে আসছেন?
আমি বিশ্বাস করি যে উঠতি ফোরাম আমাদের নীতিগুলোর পরিবর্তনে নির্দেশনা দিবেন। আমি এটি দেখেছি যখন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই মহান জাতির জন্য গৃহীত হয়েছে। এই শক্তি এবং অন্যান্যরা যারা বাংলাকে জানেন কথা বলবেন, এবং আমি ক্ষীণ আশা করি যে, পূর্ব পাকিস্তানে এই মর্মান্তিক অবস্থাকে তুলে ধরবেন এবং অতীব জরুরী পরিবর্তনগুলো সাধন করে ট্রাজেডির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা হবে। 

                                                                                               বিনীত          
উইলিয়াম বি গ্রিনোগ, এম. ডি.
প্রধান, সংক্রামক রোগ বিভাগ।
.
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হুবার্ট এইচ হামফ্রে
মিনেসোটা 
জাতিসংঘ সিনেট
ওয়াশিংটন ডিসি ২০৫১০
জুন ৪, ১৯৭১
ড. ডেভিড আর নালিন
৮৭২, ম্যাস. এভিনিউ, 
কেমব্রিজ ম্যাস. ০২১৩৯ 

শ্রদ্ধ্বেয় ড. নালিন, 
	পুর্ব পাকিস্তানে ইদানিংকালে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আমি নিজেও গভীরভাবে বিব্রত। যুক্তরাষ্ট্র সরকার নয়,  আমি মাত্র একজন মানুষ, বাঙ্গালিদের উপরে চলমান অন্যায়ের বিষয়ে অন্যান্য ব্যাথিত ব্যক্তিদের মত আমিও একই অনুভূতি জানাচ্ছি। রাষ্ট্রীয় সচিব এবং সরকারী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছে আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধানে পৌছাতে যেটা বাংলার মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে যার সত্যতা দেখা গিয়েছে। আমি ঐ মানুষগুলোর জন্য কিছু পরামর্শ তৈরি করেছি যা তারা ব্যবহার করতে পারবে যেকোন গঠনমূলক কাজের মূলনীতি হিসেবে। আমি সচিবের উত্তরের অপেক্ষা করছি। 
	একেকটা দিন ব্যয়িত হচ্ছে মানে মানবজাতির জন্য ভয়ংকর ক্ষতি। আমি প্রার্থনা করি অদূর ভবিষ্যতে এর শেষ হবে। আমার সাথে যোগাযোগ করা এবং এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 

বিনীত, 
হুবার্ট এইচ হামফ্রে

.
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পাকিস্তানের সংকটের সন্ধিক্ষণে সাহায্য প্রেরণের দুরদর্শিতা

অর্থনৈতিক ও মানবিক বিষয়াদি কখনই রাজনৈতিক আলোচনার বহির্ভুত কোনো বিষয় নয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী অন্যান্য রাষ্ট্র সমূহের পাকিস্তানকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী প্রভাব নিয়ে ভেবে দেখতে হবে। 
পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা খুব একটা আশাব্যাঞ্জক নয়। এর দুটি প্রদেশ কেবল যে ১০০০ মেইল বিস্তৃত ভারতীয় অঞ্ছল ও সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সংস্কৃতি দ্বারা বিভাজিত- শুধু তাই ই নয়, বরং দুটি প্রদেশের সম্পৃতির মাঝে বাধ সেধেছে পারস্পারিক ঘৃণা এবং ভয়।
 পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্বেও পাকিস্তানী সরকার একঘেয়েভাবে “সবই ঠিক আছে” আউড়ে যাচ্ছে। যেখানে পূর্ব পাকিস্থানে বসবাসরত আমেরিকান এবং করাচি থেকে পলায়নরত বাংগালিদের চিঠি ও দলিল সম্পুর্ণ ভিন্ন গতি নির্দেশ করে। এসব চিঠি ও দলিল বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৈন্যদশার আভাস আরও দৃঢ় করেছে। লাহোর ও পিন্ডির হাস্পাতাল গুলো যুদ্ধাহত সৈনিকে পরিপুর্ণ। ব্যাবসায়ীগণ যারা কিনা পুর্বে সরকারকে মদদ যুগিয়েছে, বর্তমানে রাষ্ট্রের দেউলিয়া ভাবাপন্ন অবস্থার কারণে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।
পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব সর্বদাই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল যা পরবর্তীতে নিষ্ঠুরতায় রূপ নেয়। পুর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই তাচ্ছিল্য পশ্চিম পাকিস্তানকে কিছু বিশাল ভুলের দিকে ঠেলে দেয়; যেমন-
 পাকিস্তানী সামরিক শক্তি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা অনুধাবন করতে পারেনি, বিধায় তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে সমর্থন দেয়। ফলশ্রুতিতে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠ পদলাভ করেন। ২৪ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার ফলস্বরূপ শেখ মুজিবের এই বিজয় সামরিক শক্তির কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল।
তাদের পরবর্তী ভুল ছিল পুর্ব বাংলাকে নির্মমতা এবং বর্বরতা দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করা। সামরিক বাহিনী যুদ্ধ পরিচালনার খরচ এবং বাংগালিদের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অবমুল্যায়ন করেছিল। পুর্ব বাংলা ছিল একটি আদর্শ গেরিলা যুদ্ধক্ষেত্র এবং গতানুগতিক সৈন্যবাহিনীদের জন্য জাহান্নাম স্বরূপ। এখানে গমনীয় রাস্তার অভাব ছিল এবং বন্যাকালে ধানক্ষেত গুলো নদীর মত হয়ে যেত। 

গ্রামাঞ্চল আধুষ্যিত পুর্ব বংলায় বোম্বিং কোনো উপযোগী যুদ্ধকৌশল ছিলনা। ততকালীন সুত্র থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বেড়েই চলেছিল এবং ঢাকা বিমানবন্দর ধ্বংস হয়ে গেলে পাকিস্তানী সেনা বাহিনী প্রচন্ড প্রতিকুল পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হতে পারতো।
সামরিক নেতৃত্ব ইতোমধ্যেই যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছিল। একমাত্র আমেরিকা ও এর সহযোগি রাষ্ট্রগুলোরই এ মুহুর্তে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবর্গ সরবরাহ করা সম্ভব ছিল।

এ ভুলগুলো থেকে বাচার একমাত্র উপায়, ধারণামতে, ছিল তত্ত্বাবধায়ক সাহায্য। যদিও গবেষণামুলক ভাবে এর সাফল্য ব্যাপক, কিন্তু কোনোভাবেই এটি বাস্তবসম্মত ছিলনা। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সাহায্য বলতে মুলত বোঝানো হয়েছিল কতিপয় বিদেশী কুটনৈতিক ঢাকা আসবেন এবং দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। সামরিক তত্ত্বাবধানের অধীনে তাঁদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং যাতায়াতের জন্য সামরিক গাড়ী ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়াও বাঙ্গালি গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি ও দেওয়া হবে।
এসকল বিদেশী তত্ত্বাবধায়কদের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন উপযুক্ত সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাবেনা যরক্ষণ পর্যন্ত সামরিক শক্তি পুর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে চলেছে। পুর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব কেমন ছিল তা সেই বছরের নভেম্বরে সাইক্লোন আক্রান্ত বাংগালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের সহানুভুতিহীন মনোভাব থেকে সম্ভবত খুব ভালোভাবেই বোঝা যায়। নয় সপ্তাহ ব্যাপী জনগণের উপর অত্যাচার চালানো সৈন্যদের সাহায্যার্থে টিক্কা খানের ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর কাছে সাহায্য প্রার্থনাও এর বড় একটি উদাহরণ। এসব সেনাদের পণ্য সাহায্য প্রদানও বর্বরতার সমান অন্যায়, কারণ উক্ত পণ্য সাহায্য সেনাদের বর্বরতায় সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। আমেরিকা থেকে পূর্ব বাংলায় আসা একটি চিঠিতে উল্লেখিত, পশ্চিম পাকিস্তানের একজন কর্মকর্তা বলেন, “আমরা ব্রিটিশদের মত করে তাদের অনাহারে রেখে মেরে ফেলবো। ” বাংগালিরা এ চিঠির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমেরিকার কাছে পশ্চিম পাকিস্তানকে কোনরূপ সাহায্য না পাঠানোর জন্য আহব্বান জানায়। কারণ তাদের কাছে সেনাদের অত্যাচারে মরার চেয়ে অনাহারে মারা যাওয়া কম কষ্টের মনে হয়েছিল। 
সমস্ত সাহায্য সরাসরি সামরিক নেতাদের হাতেই পৌঁছাতো। ফলে সাহায্যদাতারা পুনরায় তাদের সাহায্য দানের প্রক্রিয়াটি ভেবে দেখতে বাধ্য হন। কারণ নির্মম সামরিক নেতাদের হাত দিয়ে দেশের গরিব সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পশ্চিমা বিশ্ব পুর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের এ হেন ব্যাবহার থেকে শিক্ষা না নিলে ভবিষ্যতে এর কু প্রভাব আরও অনেকদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
ফস্টার ডিউলাসের সময় থেকে সামরিক সাহায্য ব্যবহারের একমাত্র শর্ত হল তা কেবল বহিরাগত কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে বাচার জন্যেই ব্যভৃত হতে পারবে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান প্রায় ২ বিলিয়ন দোলারের সামরিক সাহায্য পায় যা ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং এখন ৭৫ মিলিয়ন নিরীহ বাংগালির বিরুদ্ধে ব্যভৃত হচ্ছে।


পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে চীনের একটি উষ্ণ সম্পর্ক বজায় থাকলেও ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে ইলেক্ট্রনিক নজরদারি সংক্রান্ত জটিলতার কারনে আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ অংশই পাকিস্তানী শাসকদের পকেটে চলে যেত। এ ঘটনার আত্ম পক্ষ সমর্থন করা হয়েছিল এভাবে যে পাকিস্তানী শাসকেরা সেসব টাকা ব্যবসায় খাটালে তা শেষ পর্যন্ত গরিবের কাজেই লাগবে, যদিও শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের লাভ গরিব দের বদলে সুইস ব্যাংক এবং হংকং এ চালান করা হয়।
হার্ভার্ডের প্রফেসর ডোর্ফম্যানের হিসাব অনুযায়ি, এগারো বছরে পাকিস্তান প্রায় তিন বিলিয়ন দোলার বৈদেশিক অনুদান পায়, যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৭৫ এবং পুর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৪৫। সুতরাং পাকিস্তানের বৈদেশিক অনুদানের ব্যবহার দেশের পক্ষে অনুকুল ছিলনা।
১৯৬৫ সালে আমেরিকা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং অন্যান্য সহযোগি রাষ্ট্র অস্ত্র ও অনুদান সরবরাহে বাধা শাপন করে এবং ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ কিছুদিনের জন্যে রহিত হয়। এখন যদি আমেরিকা ও সহযোগি রাষ্ট্ররা অনুদান স্থগিত করে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ঋণ আদায়ে অতঃপর হয়, তাহলে পাকিস্তানী সেনাবাহীনিওকে পুর্ব বাঙ্গলা থেকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে অন্য কোণো উপায় থাকবেনা।
কিন্তু তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তান চীনের তালুবন্দি হয়ে যেতে পারে। চীন ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে সর্বাত্মক সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কারণ পশ্চিমাদের কাছে পাকিস্তানের আবদ্ধতা চীনের কুটনৈতিক দুর্বতার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।
ক্ষণস্থায়ী ভীতির বশবর্তী হয়ে ভুল পক্ষ সমর্থন করলে পরবর্তীতে ভিয়েতনাম অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান একজন মডারেট পশ্চিমাবাদী ছিলেন। তাঁর ছয়দফা দাবি পুর্ব বাঙ্গলার সমস্যাবলির প্রতি আলোকপাত করা সত্ত্বেও সমগ্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছিল। পুর্ব বাংলায় কম্যুনিস্ট মতবাদ খুব বেশি প্রচার পায়নি। বামপন্থী জাতিয় আওয়ামী দলের তেমন একটা সমর্থন ছিলনা। ফলে পসছিম বাঙ্গলার মাও নক্সালরা পুর্ব বাঙ্গলায় খুব বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি। কিন্তু আওয়ামী প্রতিনিধিদের অপসারন সেই সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
যদি আমেরিকা পশ্চিম পাকিস্তানকে পুর্ব বাঙ্গলায় সৈন্য মোতায়েন রাখতে সাহায্য করে, তবে শরণার্থীদের প্রস্থান অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যেই ভারতে ৬০ লক্ষ শরনার্থী আশ্রয় নিয়েছে এবং প্রতিদিন ১ লক্ষ হাতে শরনার্থী সংখ্যা বাড়ছে। ইহা ভারতের পক্ষে বোঝা হওয়া সত্ত্বেও ভারত যথেষ্ট রাজনৈতিক সঙ্গযম দেখিয়েছে।
কিন্তু ওয়াশিঙ্গটনে বসবাসরত ভারতীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে যে পশ্চিমা বিশ্ব যদি পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ না করে তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পুর্ব বাঙ্গলায় অভিযান চালানো অপরিহার্য হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় অতিসুক্ষ বুদ্ধিমত্তা ও সংযম ছাড়া হলোকাস্ট এড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে।

তাই এখন নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহন করে প্রজ্ঞা ও স্থিরতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৬৫ সালের ন্যায় পাকিস্তানের অনুদান স্থগিত করাই সবচেয়ে নিরাপদ কৌশল।


এ ব্রাউন টেইলর
কেমব্রিজ, জুন ১৪। 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট
সশস্ত্র বাহিনীর কমিটি
ওয়াশিংটন, ডি.সি. ২  ১

২৪ জুন, ১৯৭১

ডেভিড আর নলিন, এম.ডি. 
মিস অ্যানা ব্রাউন টেইলর
জেমস ও. টেলর, এম.ডি.
৮১৮ হ্যারিসন এভিনিউ
বস্টন, ম্যাসাচুসেটস ০২১১৮

প্রিয় বন্ধুরা:
	পূর্ব পাকিস্তানের উপর আপনার সাম্প্রতিক চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি সেখানে উন্নয়ন সম্পর্কে আপনার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান না হয় এবং পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী না দেয়া হয়, ততক্ষণ আমেরিকান সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ রাখার নিয়ম আছে। 
	এটা দুঃখজনক যে আমাদের সরকার এই সমস্যাটিকে খুব কম গুরুত্তের সাথে দেখছে এবং এখানে ত্রাণসামগ্রীর পরিমাণ এতই কম যে, আমরা ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রতিদিন এর দ্বিগুণ পরিমাণ ত্রাণ ব্যাবহার করি। আমি সহ-স্পন্সর করেছি এমন কোন আইন বা অন্য যে কোন পদক্ষেপ যখন সিনেটের সামনে আসে তখন আপনি নিশ্চিত থাকেন যে, আমার ব্যাপারটা আমার মাথায় থাকবে। 


আন্তরিক শুভেচ্ছা,
হ্যারল্ড ই হিউজেস
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	ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ 
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একটি আবেদন

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে অনেকেই এখনো বিভ্রান্ত এবং অনিশ্চিত। কিন্তু মার্কিন  যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ পর্যবেক্ষকের কাছে কিছু ব্যাপার একদম স্পষ্ট। 
	১. ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে। 
	২. পাকিস্তান সরকার মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে তারা নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে বলপূর্বক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য ক্রমবর্ধমান আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশত এই সামরিক আন্দোলনে আমেরিকান সরঞ্জাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
	৩. এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তান তাদের অনেক জনগণ হারায়, অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তি শহর থেকে গ্রামে কিংবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্ব ভারতে চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তান ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এলাকায় পরিণত হয় এবং এর  দক্ষিণ দিকের জেলাগুলো সবেমাত্র ১৯৭০ সালে ঘটে যাওয়া একটি প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতিসমূহ কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই নতুন মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৭০ মিলিয়ন মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেলে দেয় এবং এদের বেশিভাগই চরম অনাহারে ভুগে। 
	
	আমরা এই আপিলের মাধ্যমে এই আবেদন করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য, ওষুধ, এবং অন্যান্য সাহায্য প্রেরণ করা হোক। সংগৃহীত অর্থ একজন আমেরিকান ব্যাংকে রাখা হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই অর্থ একটি বৈধ এবং কার্যকর ত্রাণ সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনের মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিতরণ করা না হচ্ছে। এই অর্থ কোন প্রকার অস্ত্র কেনা কিংবা এই টাকা পাকিস্তান সরকার বা অন্য কোন সরকার, যারা এই যুদ্ধের সাথে সরাসরি জড়িত, তাদেরকে দেয়া যাবেনা। আমরা মূলত রেডক্রস, আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি বা এইরকম অন্যান্য নিরপেক্ষ গ্রুপ ব্যবহার করার প্রত্যাশা করি। 

	প্রয়োজনটি গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে আপনার অনুদান পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ তহবিল, অ্যান আর্বর ব্যাংক, সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শাখায় জমা দিতে পারবেন। আপনার অনুদান হবে শুল্কমুক্ত। 
হাওয়ার্ড শ’ম্যান
চেয়ারম্যান,
পূর্ব পাকিস্তান ত্রাণ তহবিল
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	পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থনে বিক্ষোভে যোগদানের আহবান 
	সেভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটি 
	জুন, ১৯৭১ 




হত্যাকান্ড গণহত্যা রক্তগঙ্গা সন্ত্রাস
এবং বর্তমানে অনাহার
‘সবকিছুই একটি খেলার অংশ’
পূর্ব পাকিস্তানের(বাংলাদেশ)ট্রাজেডি

এই বিধ্বস্ততার ফলে যুদ্ধ, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। এহাড়াও পরবর্তী কয়েক মাসে মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের অনাহারী মানুষের সংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন থেকে আরও ১০-৩০ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখপাত্ররা কেবল আশ্বাসবাণী দিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য একটি বড় অঙ্কের আন্তর্জাতিক ত্রাণ সাহায্য দরকার ছিল। 
	এই মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে হবে। নাহয় সময় বাড়ার সাথে সাথে মজুদকৃত খাদ্য দ্বারা সকলের চাহিদা পূরণ করা যাবে না। মূলত যে বিষয়গুলোর জন্য দুর্ভিক্ষ হয়, সে বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর আর পরিবর্তিত হয় না। যখন অনাহারী পরিবারগুলোর প্রথম ছবি ও গল্প প্রকাশ হবে, ততদিনে আরও হাজার হাজার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। পূর্ববাংলার জনগণের এখন একমাত্র প্রতিরক্ষা হচ্ছে অবিলম্বে শক্তিশালী কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য। 
	১২ মে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের জন্য  ইউ এন মহাসচিবের সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।
	সব ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস ঘটনার পরও তিনি জনগণকে ক্ষুধায় মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেন।
	নভেম্বরে একটি ঘূর্ণিঝড় ঘটে যার ফলে অনেক মানুষ মারা যায়। প্রকৃতিও বিরূপ ছিল। মার্চ মাসে বাংলাদেশে আরেকটি দুর্যোগ আঘাত হানে। এর ফলে পরিকল্পিতভাবে দেশটির যুবক, বুদ্ধিজীবী এবং লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষকে মেরে ফেলা হয়। এই সময়কার মূল অপরাধী ছিল ইয়াহিয়া খান। 
-----------------





বাংলাদেশের আমাদের সাহায্য দরকারঃ ১২ জুন, শনিবার

	দুপুরে কলম্বাস সার্কেল থেকে রোড নং ২ই/৬৫ এ অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে এবং পরবর্তীতে ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ এর ৪২ নং স্ট্রিট থেকে প্রথম অ্যাভেনিউতে ইউএন প্লাজা এবং ৪৭ নং স্ট্রিটে স্পিকার কংগ্রেসম্যান এবং অন্যান্য গণ্যমান্য নাগরিকদের সাথে দেখা করবেন। 

	বাংলাদেশের আপনার সাহায্য প্রয়োজন। মিটিংঃ বৃহস্পতিবার, ১০ জুন ৮ টায়, কমিউনিটি চার্চ, ৪০ই/৩৫ নং স্ট্রিট

	স্পিকার: - জয় প্রকাশ নারায়ণ
	বিষয়: - বাংলাদেশের সংগ্রামরত মানবিক দিক।

আপনার কংগ্রেসম্যান, সিনেটর এবং রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য চিঠি লিখুন। বাংলাদেশের শোষিত এবং ক্ষুধার্ত মানুষরা যতদিন পর্যাপ্ত ত্রাণ ও স্বাধীনতা না পাবে, ততদিন পাকিস্তানে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা স্থগিত রাখতে বলুন। 

	আপনার দান পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য ব্যাবহার করা হবে। এই অনুদানটি হবে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত। দয়া করে আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তান লীগে একটি চেক প্রদান করুন। আপনার নাম ও ঠিকানাসহ চেকটি নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করুনঃ সেভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটি ৩জে. ৫০ কেনিলওয়র্থ প্লেস, ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই ১১২১০। 
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	১৬ জুলাই,১৯৭১






পাকিস্তানী সমরাস্ত্রবাহী জাহাজের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শ্রমিকদের অসহযোগের সংবাদ
 
বাল্টিমোর (এপি) - বিক্ষোভকারীরা আজও  বাল্টিমোরে পদ্মার ভেরানো বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল, একটি  পাকিস্তানি জাহাজ তার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল বহন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

পুলিশ গত রাতে  ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে যারা তিনটি নৌকা এবং একটি কায়াক ব্যবহার করে জাহাজটির আগমন অবরোধের চেষ্টা করেছিল । 

একজন অফিসার বলেন,সকলকে একটি নৌকার নৌযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, "তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

এদিকে, পদ্মার লোড কৃত নির্ধারিত জাহাজী মাল  অন্য দেশে স্থাপন করা হবে কি না তা নিয়ে  বিতর্ক অব্যাহত।

 আন্তর্জাতিক Longshoremen সমিতি  বাল্টিমোরের স্থানীয়দের ক্রমাগত লোড না করার আদেশ দিচ্ছিল, কিন্তু প্রতিবাদকারীদের দাবি পাকিস্তানে শিমের চালানের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক অস্ত্রসমূহ বহন করছিল ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ইস্ট-ওয়েস্ট পরিবহনের একজন কর্মকর্তা কোনো সামরিক জাহাজ দেশের বাইরে যাচ্ছিল বলে  স্বীকার করে নি। [ওয়াশিংটন স্টার, শুক্রবার, ১৬ জুলাই,১৯৭১]


DOCK UNION REFUSES TO LOAD ARMS-LADEN PAKISTANI SHIP 
By Antero Pietila 


 আজ লংশোরম্যান জাহাজ ভেরাতে অস্বীকার করার পর পাকিস্তানি জাহাজ পদ্মা যেটি স্বদেশে অস্ত্র বহন করছিল দূরপ্রান্তের জন্য যাত্রা করে।

 ইউনিয়ন সভাপতি,থমাস জি গ্লিসন আন্তর্জাতিক লংশোরম্যান সমিতির স্থানীয় ৮২৯ জন সদস্যদের  covington পোর্টে জাহাজটিতে  কাজ না করার নির্দেশ দেন,যিনি বলেছিলেন পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে ইউনিয়ন নিরপক্ষ থাকতে চায়।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর অনুমান অনুযায়ী, যে যুদ্ধে অন্তত ২০০,০০০ পূর্ব পাকিস্তানি মারা গেছে এবং যার কারণেছয় মিলিয়ন উদ্বাস্তু ভারতে পালিয়ে গেছে।

ওয়াশিংটনে, ইস্ট-ওয়েস্ট শিপিং এজেন্সি, করাচী, পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের দালাল, ফেডারেল সামুদ্রিক কমিশনের কাছে লিংশোরম্যানের কর্ম গঠন "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি হস্তক্ষেপ" ভারার্পণ করে একটি দুরবার্তা পাঠান। 

টেলিগ্রামে বিসেনটেলি কমিশনের চেয়ারম্যান মিসেস হেলেন ডেলিখকে বিতর্কে হস্তক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

একজন মুখপাত্র জানান যে, যদিও কমিশন অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা  নিবে না কিন্তু পরিস্থিতি অধ্যয়ন করবে।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা তার যোগাযোগে, শিপিং সংস্থা জানায় ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির দ্বারা পদ্মার মালামালে নিম্নলিখিত চালানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: ফার্মাসিউটিক্যাল সরবরাহ, কীটনাশক, অগ্নিকাণ্ড সরঞ্জাম, এবং বৈদ্যুতিক  জেনারেটর।

তবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিত যে, একটি অস্ত্র চালান অন্তর্ভুক্ত ছিল যার জন্য ২৫শে  মার্চ নিষেধাজ্ঞার আগেই একটি রপ্তানি লাইসেন্স  প্রকাশ পেয়েছে যেখানে পাকিস্তানের জন্য চালান কার্যকর হয়েছে।

নিম্নলিখিত একটি শুমার ও পদ্মা মালামালে সামরিক চালানে যেমন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যনির্ধারণ হয়: বিমান খুচরা যন্ত্রাংশ $ ৯২৫,৩২৯; সামরিক যানবাহন জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, $ ১৮৪,১৮৭; ইলেকট্রনিক খুচরা যন্ত্রাংশ, $ ২৫,৪১৭; জাহাজ জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, $ ৪৫,১১৭; এবং কামান খুচরা যন্ত্রাংশ, $ ২,৮৩০। 

স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেন,সকল সামরিক উপাদান যা কামান সরবরাহের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ২২-ধীশক্তি গোলাবারুদের ২০০ রাউন্ড গুলি, গত মাসে নিউ ইয়র্কে পদ্মায় লোড করা হয়েছে।

জাহাজ তারপর মন্ট্রিলে ভাসানো হয়েছিল যেখানে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহকৃত স্যাবর জেটের  জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ ৪৬ বিমান গ্রহন করা হয়েছিল। কানাডিয়ান সরকার দ্বারা বিমানের বোঝা আটকানো হয়েছে।

শিপিং এজেন্ট বলেন, বাল্টিমোর মধ্যে পদ্মা, যা খুব দ্রুত চলছিল এবং অর্ধেক খালি মনে হচ্ছে, অ-সামরিক পণ্য বহন করছিল।

 এসব পণ্য একটি অজানা মাত্রার তড়িৎবিশিষ্ট টিনের পাত অন্তর্ভুক্ত যেগুলো এখন গুদামে পায়ার উপর,তাদের প্যাকেজে পরিচিতি ক্রস হ্যান্ড যুক্ত এআইডি প্রতিক বহন করছে।

 সামুদ্রিক সূত্র জানায়,ইস্পাত পণ্যের আরেকটি চালান চলনশীল জাহাজের অপেক্ষা করে।

প্রায় ৩০ জন সদস্য এবং ফিলাডেলফিয়া-ভিত্তিক পূর্ববাংলার বন্ধুদের সমর্থকরা গতকাল অস্ত্র চালানে তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। পোর্ট: কভিংটন ফটকে পিকেটিংয়ের চেষ্টাকালে বিভিন্ন জাহাজের কাছাকাছি নৌকোগুলি একটি ছোট নৌবহর থেকে তাদের লক্ষণ ধারণ করে।

                          কারাগারে রাত যাপন 
 

পদ্মা-নামের অর্থ  উর্দুতে "পদ্ম" পোর্ট বোঝায়; বুধবার রাতে পোর্ট কভিংটোনে দুইটি নৌকাতে করে সিটি পুলিশ তিনটি ছোট নৌকা পূর্ন বিক্ষোভকারী গ্রেফতার করে।
 
দক্ষিণ প্রান্তের জেলার কারাগারে  রাত যাপনের পর, সব ফিলাডেলফিয়ার মধ্যে ছয়জন নৌ-উত্তরণে হস্তক্ষেপের জন্য রায় ছাড়া শিক্ষানবিশ গ্রহণ করে এবং একটি পুলিশের আদেশ অমান্য করে। অন্য এক বিক্ষোভকারীকে অভিযুক্ত  করা হয়নি।

গতকাল পোর্ট কভিংটন এর কাছাকাছি একটি সংবাদ সম্মেলনে বিক্ষোভকারীরা বলেন, তারা তাদের প্রতিবাদ কর্ম প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছিল। (বাল্টিমোর সূর্য, ১৬ জুলাই, ১৯৭১)

    6  FREED IN BLOCKING OF SHIP FOR  PAKISTAN 

বাল্টিমোর-ছয় ফিলাডেলফিয়ান, এখানে গ্রেফতারের পর পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র সঙ্গে জাহাজী-মাল 
বোঝাই প্রতিরোধ করতে নৌকোগুলি এবং কায়াক ব্যবহার করে, গতকাল একটি সতর্কবার্তা সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও দলের নেতা ডাঃ চার্লস খান বলেন, তাঁর অনুসারীরা আবার পদ্মার ভেরানো প্রতিরোধ করবে যখন এটা ফিলাডেলফিয়া আসবে।

[দ্যা ইভেনিং বুলেটিনঃ ফিলাডেলফিয়া শুক্রবার জুলাই ১৬, ১৯৭১ ] 
.
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	পররাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য যৌথ  আহবানঃ কংগ্রেস সদস্য মিঃ ব্রেডফোর্ড মর্স- এর চিঠি
	প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের  পত্রাবলী 
	২৩ জুলাই, ১৯৭১




মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের কংগ্রেস
প্রতিনিধিদের লোকসভা
ওয়াশিংটন ডি.সি.২০৫১৫
২৭ জুলাই, ১৯৭১
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একটি সাক্ষাৎকার অনুযায়ী, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবর্তন করা হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী সামরিক আদালত গোপনে মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে ধারা ঘোষণা করতে যাচ্ছে।
রাজ্য সচিব প্রস্তাব রাখেন যে, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবে।
এই পত্রখানি যদি আপনি সচিব- রজারের কাছে পৌছাতে আমাকে সাহায্য করতে চান তাহলে আমি আপনাকে বিল মেনক এর সাথে ৩০ জুলাই শুক্রবার দেখা করতে অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
এফ। বেডফোর্ড মোর্স
কংগ্রেস সদস্য
------------


.
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	বাংলাদেশের জন্য তহবিল গঠন ও চাঁদা আদায়ের আহবানঃ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের পক্ষে জনাব মুহিতকে চিঠি ।
	।    ............
	২৬ জুলাই, ১৯৭১



ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
সোয়াইন হল, ১১৭-পশ্চিম
ব্লোমিংটন, ইন্ডিয়ানা ৪৭৪০১।
 জুলাই ২৬, ১৯৭১                             টেলিঃ ৮১২-৩৩৭-৩৭০৯
মুহিত,
পূর্ব পাকিস্তানে যা হচ্ছে সেটি আপনি জানেন। লাখো মানুষ গৃহহীন হয়েছে এবং হাজারো গ্রাম মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতে প্রায় সত্তর লক্ষ শরনার্থী রয়েছে এবং এদের অনেকেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। এক থেকে তিনকোটি মানুষ অনাহারে ভুওগছে। এমন কি
এই শান্ত মধ্য পশ্চিমা সম্প্রদায় খুব উদ্বিগ্ন এবং একটি স্থানীয় কমিটি হয়ে গেছে ছাত্র, ডীন, ৩-৪ টি বিভাগের প্রধানদের নিয়ে। আমাদের আবেদনপত্র এবং সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়েছে।
যদি সম্ভব হয় তবে ঐ রকম একতি কমিটি গঠন করুন এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তহবিল গঠন করুন। প্রকাণ্ড মাত্রার এই দুর্ভিক্ষ থামাতে এবং.খাদ্য ও পোশাকের জন্য প্রচুর পরিমানে অর্থ প্রয়োজন। আপনি যদি সাহায্য করতে চান তবে ঐরুপ একটা সংগঠন চালু করে এবং আমাদের আবেদন পত্র ব্যবহার করে সংবাদপত্র, গীর্জা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করুন। “দ্যা বাংলাদেস এসোসিয়েশন” একটি নিবন্ধিত সম্পূর্ণ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এটি সরাসরি সংযুক্তঃ
১) অক্সফাম, ব্রিটিশ ত্রান সংস্থা
২) ভারত সরকার
৩)বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার
আপনি একটি তহবিল বৃদ্ধিকারী প্রচারণা সংগঠিত করতে পারেন, এই অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে একটি উপযুক্ত রসিদ বই সরবরাহ করবে।আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সংগঠন খুব ভাল জানি।
আপনার বিশ্বস্ত
এফ. বারী মালিক

.
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	কিছুসংখ্যক মার্কিন নাগরিক কর্তৃক পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যবাহী জাহাজ অবরোধের উপর প্রতিবাদ 
	রিচার্ড টেইলর, দি প্রগ্রেসিভ 
	জুলাই, ১৯৭১ 




ঠিক তার কোণায় ছিল বিখ্যাত ফোর্ট ম্যাকহেনরি যেটি, যেহেতু সময় ছিল সন্ধ্যা সাতটার পর, খুব শীঘ্রই “ গোধূলির শেষ ছটায়” স্নান করবে। বিদ্যালয়ের কর্মচারিরা, কিছু কিশোরেরা, একজন ডাক্তার, জেলে যাওয়ার পথে একজন সম্ভাব্য প্রতিরোধকারী,  একজন শান্তিকর্মী, একজন কলেজ ছাত্র- আমরা সবাই চেয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানী সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতি এর সমর্থন বন্ধ করতে। 
“তোমরা একটি জাহাজ গতিপথ অবরোধ করে বন্দরের নিয়মকানুন ভঙ্গ করছ” একটি জোরালো অধৈর্য কণ্ঠ ভেসে এল। “ তোমরা সবাই গ্রেপ্তার হবে যদি এখান থেকে সরে না যাও”
টেলিভিশন ক্যামেরা এবং  প্রতিবেদকদের দ্বারা পরিপুর্ন একটি বিশাল সাদা ইয়ট গর্জন করে উঠল। একজন টেলিভিশন প্রতিবেদক পেছনে তার ক্যামেরা কর্মীর সাথে জাহাজের ছোট একটি ইনবোর্ড চালিয়ে আসছিল একটি নিকতবর্তী দৃশ্য নেয়ার জন্য। দ্বিতীয় একটি পুলিশের নৌকা এবং দুইজন কোস্টগার্ড আমাদের এবং পদ্মার, যেটি ২০০ গজের মাঝে সরে এসেছিল, মাঝে ত্রিশ ফুটের প্রান্তে ছিল। জাহাজের শিঙা একটি গগনবিদারী বিস্ফোরণ ছাড়ল এবং এটির টাগবোট তাদের নিজেদের তীক্ষ্ণ বাশির শব্দ যোগ করল।
যখন একটি আওয়াজ বলল, “ঠিক আছে, তাদের গ্রেপ্তার কর” আমরা জানতাম আমরা আমাদের লক্ষ্য পুরন করতে পারবনা, কিন্তু আমরা নৌকাগুলোর মাঝে দিয়ে যেতে লাগলাম, বিভিন্ন চিৎকার দিয়ে যেমন, “আমরা আবেদন করছি আপনাদের কাছে কোটি পাকিস্তানির মৃত্যু প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করতে”। দক্ষ কোস্টগার্ডের পথপ্রদর্শন এবং আঁকড়িয়ে ধরা আঁকড়ির সাহায্যে, যাইহোক, শীঘ্রই আমাদের সবাইকে বড় নৌকায় উঠানো হল।
একজন নগর পুলিশ, নম্রভাবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে আমাদের প্রহরা দিয়ে নিয়ে চললেন নৌকার অন্যতম একটি কামরায় এবং আমরা দেখলাম পদ্মা, এখন আমাদের উপরে, ৮নং জেটিতে সটান নিল। গরম এবং জনাকীর্ন কামরায়, আমাদের একমাত্র সান্ত্বনাটি আসল একজন তরুন কোস্টগার্ড নাবিকের কাছ থেকে, যিনি ঝুকে ফিসফিস করে বললেন, “ আমাদের এই কাজটি করতে হবে, কিন্তু আমরা শতভাগ তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঠিক জিনিসটি করছ” শীঘ্রই আমরা আমদের পেলাম বাল্টিমোর সিটি জেলে, সংকীর্ন কাঠের সাথে এবং চিন্তা করতে লাগলাম আমরা কিভাবে এই পরিস্থিতিতে নিজেদের জড়ালাম।
আমাদের মধ্যে অনেকেই ১৯৭১ এর বসন্ত এবং আসন্ন গ্রীষ্ম কাটিয়েছে যুদ্ধনিবৃত্তি মুলক  ফিলাডেলফিয়া এলাকায় একটি নতুন সংস্থা গঠনে যার নাম, “ দ্য মুভমেন্ট ফর এ নিউ সোসাইটি (এমএনএস)”। এটি “নিউ আমেরিকান মুভমেন্ট” এর সাথে সাদৃশ্যপুর্ন যা সম্প্রতি এই পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে ( জেরেমি রেফকিন, “ দ্য রেড, হোয়াইট, এন্ড ব্লু লেফট, দ্য প্রগ্রেসিভ নভেম্বর, ১৯৭১), কিন্তু একটু বিশদ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন গঠনে অহিংস প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের ভুমিকার উপর। 
আমাদের এমএনএস প্রচেষ্টা ছিল “ওভারসিজ ইমপ্যাক্ট গ্রুপ” নামক একটি ছোট অধ্যয়ন –কর্ম দল, যার সদস্যরা অন্যান্য দেশের উপর ইউএস সরকারের নীতি ও বাণিজ্য সম্পর্কের প্রকৃত প্রভাব বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝির দিকে আমরা পত্রিকার প্রতিবেদনে পুর্বপাকিস্তানে গনহত্যা এবং ভারতে বৃহদাকারে শরনার্থীদের যাত্রা সম্পর্কে পড়তে শুরু করলাম। পাকিস্তানের ব্যাপারে প্রায় কিছুই না জেনে, আমরা দেশটি এবং এর উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করলাম।
একটি জনপ্রিয় আমেরিকান কলেজ পাঠ্য (লুকাস এবং হোয়াইটবি’র কম্পারেটিভ ইকোনমিক সিস্টেমস হারপার, ১৯৬৯) পাকিস্তানকে বর্ণনা করেছে “বিশ্বের অন্যতম প্রাথমিক পুঁজিবাদী দেশ” এর “গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তন্ত্র” এর প্রশংসা করেছে এবং উপসংহার টেনেছে যে এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন “উল্লেখযোগ্যভাবে সফল”। অন্যান্য প্রতিবেদন, যাইহোক, দেখিয়েছে যে, পাকিস্তান সামরিক একনায়কতন্ত্র দ্বারা শাসিত (জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রধান শাসক) যারা পুর্ব পাকিস্তানকে একটি উপনিবেশ হিসেবে গন্য করে, এবং সেই পুজিবাদি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন একটি অঢেল ধনী মালিক শ্রেণী তৈরি করেছে, বেশিরভাগ জনগণকে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে।
সমসাময়িক ঘটনাগুলো অন্তত মনে হচ্ছে এই স্ববিরোধী কিছু বর্ণনাগুলোকে বাতিল করছে। পাকিস্তানী গনতন্ত্রের এই নাটকের সমাপ্তি হল যখন জেনারেল খান, পুর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের জেতা সার্বজনিন নির্বাচনের জবাবে পুর্বে সামরিক নির্যাতনের আদেশ দিলেন। এই জঘন্য নিষ্ঠুর সামরিক কার্যকলাপ কোটি শরনার্থীকে প্রানভয়ে ভারতে পালাতে বাধ্য করল।
ক্রমবর্ধমান গবেষণার সাথে পাকিস্তানী ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এটি আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে কোন সাধারণ দুঃখজনক ঘটনা ছিল না যেটিতে আমাদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না, কিন্তু ছিল এমন একটি ঘটনা যেটির সৃষ্টিতে আমাদের নিজেদের সরকার সাহায্য করছিল।
যদিও পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর কিছু অস্ত্রাদি অন্যান্য দেশ থেকে এসেছিল, একটি বড় অংশ এসেছিল ১০০ কোটির বেশী ইউএস সামরিক সহায়তা রুপে- জেট ফাইটার্স, হালকা কামান, সি-১৩০ ট্রান্সপোর্ট প্লেন, বন্দুক, এবং গোলাবারুদ- পাকিস্তানে ১৯৫৫ সাল থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। একটি অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ইন্দ-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে ১৯৬৫-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান উভয় দেশের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল কিন্তু অনেক লক্ষ ডলার ইউএস সামরিক সহায়তা হিসেবে পাঠানো হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর।
ইউএস এর অর্থনৈতিক সহায়তাও প্রচুর ছিল, ১৯৫৪ সাল থেকে যা ছিল ৪০ কোটি তাকার বেশী। ইউএস বার্ষিক অর্থনৈতিক সহায়তার (প্রায় ২০০০ কোটি) মোটামুটিভাবে অর্ধেকের মত দেশের বৈদেশিক সহায়তা সরবরাহ করে, সেটি সহ যেটিকে দশ জাতি বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়ন সহচর্যের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র নিউ ইয়র্ক টাইমসকে জ্ঞাপন করেছিল (মে ৩০,১৯৭১) যে, পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে গভীরভাবে পাশে থাকবে এবং দেশের মুদ্রা এবং বাজেট অব্যাহত রাখবে।
পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর নির্যাতন এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ওয়াশিংটন জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তা অব্যাহত ছিল। প্রথমে, রাষ্ট্র বিভাগ এই চালান অব্যাহত রাখার তথ্য অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করে,কিন্তু যখন এই অব্যাহত সহায়তার ধারা কংগ্রেস এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায়, সরকার এই অব্যাহত সহায়তা রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে এই বলে যে, পাকিস্তানী সরকারের উপর “লিভারেজ” প্রয়োগের  জন্য এই সহায়তা। এপ্রিলে রাষ্ট্র বিভাগ স্বীকার করে যে, ইউএস কামান এবং এফ-৮৬ ফাইটার্স পুর্ব পাকিস্তানে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এটি পরিষ্কার হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত অস্ত্র বাঙালিদের চুর্ণ করার কাজে সাহায্য করছিল এবং ইউএস সহায়তার ধারা অব্যাহত থাকবে যদিও এটি স্বল্পমাত্রায় থাকবে।
“ লিভারেজ প্রয়োগের জন্য সহায়তা প্রদান” এই তর্কটি গ্রিসের সাথে আমাদের সরকারের সম্পর্কের ব্যাপারে নেয়া নীতির মত শোনাচ্ছিল, এবং আমরা সন্দেহ করছিলাম যে, এটির পাকিস্তানের উপরও সমান প্রভাব থাকবে, বিশেষত জনসমক্ষে নির্বাহী শাখার কেউ অস্বীকার করছিল না কি হচ্ছে সে ব্যাপারে অথবা এর সমালোচনার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ জনগন এই নীতির বিরোধিতা করার জন্য কি করতে পারে?
পত্রপত্রিকা এবং কংগ্রেশনাল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, পাকিস্তানী জাহাজগুলো আমাদের পুর্ব উপকূলে নোঙ্গর করছে, অর্থনৈতিক এবং সামরিক মাল্পত্রের চালান তোলার জন্য।আমরা বুঝেছিলাম, আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ এবং পরিস্থিতির উপর প্রচারনার স্পটলাইট ফেলার একটি উপায় ছিলএই জাহাজগুলোকে অবরোধের প্রচেষ্টা যেহেতু তারা মালপত্র তোলার জন্য নোঙ্গর করেছিল। 
এটি জেনে যে কিছু ফিলাডেলফিয়ানস ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, আমরা ফ্রেন্ডস অফ ইস্ট বেঙ্গল নামক একটি স্থানীয় দলে যোগদান করলাম এবং এটির প্রত্যক্ষ কার্যক্রম কমিটি হয়ে গেলাম। আমরা পোতাশ্রয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পুর্নরুপে অজ্ঞাত ছিলাম, কিন্তু গ্রন্থাগার গবেষণা এবং টেলিফোন কল গুলো শীঘ্রই আমাদের চালানের তথ্যের প্রধান উৎস গুলো সম্পর্কে একটি ধারণা দিল। কিছু সময় পরে আমাদের একটি পুর্নাঙ্গ “সংবাদ যন্ত্র” প্রস্তুত হল যাতে যুক্ত ছিলেন একজন নান যিনি জাহাজ আগমনের সংবাদ প্রতিবেদনের উপর নজর রাখতেন, সহানুভূতিশীল বন্দরশ্রমিকগন এবং জাহাজ চালকদের সংগঠন এবং যখন প্রয়োজন তখন বন্দরের ঘাটিগুলোতে বাইনোকুলার সহ স্পটারেরা। ( তথ্যসমুহের উভয় সরকারি এবং বেসরকারি উৎসসমূহতে হঠাৎ গোপনীয়তার এই পর্দা নিক্ষেপ আরেকটি কাহিনী, এতটাই বিস্তারিত যে বর্ননা এখানে নিষ্প্রয়োজন)
জুলাই ৮ তারিখে আমরা শুনতে পেলাম যে, পদ্মা মন্ট্রিলে জেট ফাইটার্সের অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ চালানের চেষ্টা করছে। দ্য মন্ট্রিল স্টার (জুন ২৮-৩০) প্রতিবেদনে দেখাল যে, জাহাজে মাল লেনদেনকারীরা দাবি করে যে শুধুমাত্র কোবাল্ট এবং খাদ্যদ্রব্য জাহাজে উঠানো হয়েছে, কিন্তু যখন আন্দোলনকারীরা পরীক্ষণের জন্য জোরাজুরি করল, তখন ৪৬ ক্যারেট সাব্রেজেট এর অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ খুজে পাওয়া গেল। কানাডিয়ান সরকার এই লেনদেনকারীদের অনুমতিপত্র বাতিল করে পদ্মাকে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ ছাড়াই বাল্টিমোর অভিমুখে যেতে বাধ্য করে। এভাবে, এই প্রকল্প “দ্য পারসুট অফ দ্য পদ্মা” যেটি  চালিত করল এক রাত বাল্টিমোর জেলে এবং ত্রিশ দিন মেয়াদি কারাবাস যার মুল অভিযোগ চিল “বিশৃঙ্খল আচরন” এবং “অন্যায়ভাবে স্রোতে ইতস্ততভাবে ভাসমান অবস্থায় বাধন আলগা করা অথবা একটি বস্তু রসিকতাস্বরুপ একটি ক্যানু স্থাপন করে এস ফাইভ পদ্মা গতি রোধ করা”
পদ্মার নোঙ্গর প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার আমাদের আত্মবিশ্বাসহীনতার চেয়েও বেশী ছিল আমাদের উল্লাস যা একটি চমৎকার দেশব্যাপী সংবাদমাধ্যম, রেডিও এবং টেলিভিশনে এই অবরোধের প্রচারের মাধ্যমে আমরা অনুভব করেছিলাম। যখন পররাষ্ট্র বিশয়ক মন্ত্রণালয় কমিটি গ্রিস এবং পাকিস্তানে সহায়তা্ বন্ধের ব্যাপারে একটি বিল উত্থাপন করল, একজন কংগ্রেসনাল উৎস এবং একজন সুপরিচিত নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রতিবেদক আমাদের বললেন যে আমাদের বাল্টিমোর কার্যকলাপ এই নজিরবিহীন উদ্যোগ নিতে কমিটিকে প্রভাবিত করায়একটি প্রধান কারন ছিল।
জেটিশ্রমিকদের সাথে নিকটবর্তী হয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল যখন আমাদের আবেদন সত্ত্বেও বাল্টিমোর সমিতির সিদ্ধান্ত ছিল জাহাজে মালপত্র বোঝাই করা। তাই আমরা একটি দল গঠন করলাম যাতে ছিলেন দুইজন বাঙালি এবং দুই জন আমেরিকান এবং ছুটে গেলাম মিয়ামির ডিলিডো হোটেলে আন্তর্জাতিক জেটিশ্রমিক সমিতির সম্মেলনে। সেখানে আমরা আইএলে এর সদস্যদের আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বোঝালাম এবং, উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সাথে সাক্ষাতের এবং সম্মেলন স্থলে একটি ভাষণের পরে, আমরা প্রতিশ্রুতি পেলাম যে,  আইএলএ পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাওয়া কোন সামরিক সরঞ্জামাদি বোঝাই করবে না।
আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন যোগাযোগ, যেটি প্রমাণ হল, ছিলেন, রিচার্ড আস্কেউ, ফিলাডেলফিয়ার আইএলএ লোকাল ১২৯১ এর সভাপতি। তিনি বাঙালিদের প্রতি অবিলম্বে সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন এবং তার বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন যে একটি ছোট দল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে, তিনি নিপীড়িত লোকদের দুর্দশা বুঝেছিলেন যারা শুধুমাত্র তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যক্ত করার চেষ্টার কারণে নিপীড়িত হয়। যেখানে আন্তর্জাতিক আইএলএ পাকিস্তানের জন্য সামরিক দ্রব্যাদি বোঝাই না করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, আস্কেউ নির্দেশ করেছিলেন যে তার স্থানীয় জনগন অর্থনৈতিক সহায়তাও প্রদান নাও করতে পারে, এই বিশ্বাসে যে একনায়কতন্ত্রের জন্য কোন সাহায্য পুর্ব বাংলায় শুধু যন্ত্রনার পরিমাণই বৃদ্ধি করবে।
যখন এই ছোট দল মিয়ামিতে কাজ করছিল, প্রত্যক্ষ কার্যক্রম কমিটির বাকি সদস্যরা অন্যান্য বন্দর নগরীতে দলগুলোকে উদ্বুদ্ধ করছিল সেখানে অবরোধ করার জন্য, এবং পদযাত্রাশুরু করা এবং পাকিস্তানী জাহাজের ফিলাডেলফিয়া এজেন্টদের দপ্তরে পিকেটিং বা বাধা ডান করার জন্যও।
    
আগস্টের প্রথম দিকে আমরা জানতে পারলাম যে আরেকটি পাকিস্তানী জাহাজ, আল আহমাদি, ফিলাডেলফিয়ার দিকে আগাচ্ছে। আগস্ট ১২ তারিখে আমরা ফিলাডেলফিয়ার ৮০ নং জেটিতে এটির মুখোমুখি হওয়ার জন্য অবরোধ স্থাপন করলাম, কিন্তু এটি ডেলাওয়ার নদির দিকে ঘুরে বাল্টিমোর চলে গেল। আমরা এটিকে সেখানে ধাওয়া করলাম এবং জল ও স্থলে পিকেটিং এর সাথে এটির মুখোমুখি হলাম, তখন জানতে পারলাম এটি ফিলাডেলফিয়ার দিকে এগোচ্ছিল।
আগস্টের ১৭ তারিখে আমরা ডেলাওয়ার নদীতে আল আহমাদির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের নৌকা সংগ্রহের জন্য ভোর ৪ টায় জেগে উঠলাম, আল আহমাদির সম্ভাব্য পৌঁছানোর সময় ছিল সকাল সাতটা। চারটি ক্যানু এবং একটি ক্যায়াক চালিয়ে ৮০ নং জেটিতে পোঁছানোর জন্য তিন মাইল চালিয়ে গেলাম যেখানে ত্রিশটি পিকেট ঘাটের পাশে বিশালাকৃতির গুদামঘরের সামনে তৈরি করা হয়েছিল। আমরা পাকিস্তানে ইউএস এর অস্ত্র চালানের চিত্র সম্পর্কে বর্ননা করে একটি ত্রিশ ফুট ম্যুরাল নির্মান করেছিলাম এবং শীঘ্রই জেটিশ্রমিক, চালক (যাদের ট্রাক আমাদের পিকেট দ্বারা সমর্থিত ছিল) এবং জাহাজ কোম্পানির কর্মকর্তাদের সাথে, যারা অভিযোগ করছিলান যে আমরা তাদের পুরো কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছি এবং তাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করছি, তাদের সাথে গভীর আলোচনা এবং দরকষাকষিতে লিপ্ত হলাম। আমরা শেষ পর্যন্ত একটি ফটক পিকেট মুক্ত করে ছেড়ে দিতে রাজি হলাম ( যেখানে একটি জাপানি জাহাজ নোঙ্গর করা ছিল)।
এই ক্ষুদ্র অহিংস বহর আলোকিত পানির উপর পাঁচটি অন্ধকারের রৌপ্যমুর্তির মত ছিল, যেগুলো নদীতীরের পাশে অবস্থিত ঘাটের প্রবেশদ্বারের থেকে ২০০ গজ দূরে পানির উপর ভাসছিল। বেশকিছু পুলিশের নৌকা আমাদের উপর কড়া নজর রাখছিল। গুদামঘরটি নদীর দিকে পিকেটারদের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল, কিন্তু তারা জানত যে এই মোকাবিলা অনিবার্য ছিল যখন তারা দেখল দুইজন ক্যানুর যাত্রী হঠাৎ তাদের মাথার উপর কার্ডবোর্ড উচিয়ে  সংকেত দিল এবং বহির্গামী স্রোতের দিকে ইশারা করল।
কিছু মুহুর্তের মধ্যে আল আহমাদি জাহাজের বিশাল অগ্রভাগ গুদামঘরের প্রান্ত ঘেঁষে অতিক্রম করল, দুটি বিশাল হেচকা ঠেলার সাহায্যে। আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাগুলো সরাসরি প্রান্তভাগের দিকে চালিয়ে নেয়া হল, কিন্তু পুলিশ, স্পষ্টত গ্রেপ্তার না করার  আদেশের ভিত্তিতে আমাদের পাশাপাশি চলল, তাদের পাকড়াও করল এবং জাহাজের প্রান্তভাগের আড়াআড়ি রাস্তা থেকে সরিয়ে তেনে নিয়ে গেল। যখনই তারা আমাদের ছেড়ে দিল, যাইহোক, আমরা পুনরায় বৈঠা চালিয়ে ফিরে এলাম, টাগবোটের ঢেউ এবং উত্তাল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করার মাধ্যমে জাহাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য । বিশ মিনিটের একটি ভাল সময়ের মধ্যে এই বহর আক্রমণ করল এবং  এই বহরকে পিছনে টানা হল, যখন জেটিশ্রমিক, চালক, আন্দোলনকারীরা, সংবাদপত্রের প্রতিবেদক, টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান এবং পাকিস্তানী নাবিকেরা রেলিং এ হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল। শেষ পর্যন্ত আল আহমাদি জেটিতে নোঙ্গর করার জন্য রজ্জু বাধতে সমর্থ হল।
জেটিশ্রমিকদের হাতে ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত; আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম এটি দেখার জন্য যে তারা মাল বোঝাই করবে কি করবে না। এই পর্যন্ত কেউ পিকেট এর রেখা অতিক্রম করেনি, এবং পরবর্তী কর্মীদলের ফটক অতিক্রমের নির্ধারিত সময় ছিল দুপুর একটা। ১২:৩০ এর দিকে তারা আসতে শুরু করল এবং এ পিকেটিং আরও তীব্রতর হল। ১২:৪৫ এ রিচার্ড আস্কেউ গুদামঘরের ফটকের সামনে বর্ধিষ্ণু জনতার মাঝে একটি বিশাল কালো গাড়ি চালিয়ে এলেন। তিনি ধীরে গাড়ি থেকে নামলেন এবং অতিসত্বর মাইক্রোফোন  এবং প্রতিবেদকদের প্রশ্নের মাঝে বেষ্টিত হলেন।
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলার জন্য, তিনি বললেন, “ আমি এখানে জনতাকে বলতে এসেছি কি করতে হবে। আমার মনে হয় তারা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কি করতে হবে। আই এখানে আমার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে এসেছি। এই কোম্পানিকে এই ঘাটে জাহাজ স্থাপনের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তান পুর্ব পাকিস্তানে গনহত্যা চালাচ্ছে। যদি আমরা এই জাহাজে মাল বোঝাই করি, এটি এমন হবে যে আমরা গনহত্যা সংঘটনে সাহায্য করছি”।
একজন প্রতিবেদক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যেটি সকাল থেকে সকল আন্দোলনকারীর দিকে নির্দেশ কড়া হয়েছেঃ “ জনাব আস্কেউ আপনার লোকেরা মাল বোঝাই করতে না দিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতি করছে না?”
...... “ এই কর্মকান্ডগুলো জনগনের কাছে পাকিস্তানে ইউএস এর ভূমিকা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেছে। তারা একটি উদাহরন ও স্থাপন করেছে যে কিভাবে সাধারণ জনগন একটি অসহায়তার অনুভুতির গণ্ডি অতিক্রম করে তাৎপর্যপুর্ন কার্যক্রমে সেটিকে রুপান্তর করতে পারে......”    
  
বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই তিনি জবাব দিলেন, “ যদি আমার মনে হত যে অর্থ আমি উপার্জন করছি সেটিতে অন্যের রক্ত মেশানো আছে, তাহলে আমি এই অর্থ আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে যেত,” এবং তিনি তার গাড়ির দিকে ফিরে সেটি চালিয়ে চলে গেলেন।
একজন জেটিশ্রমিকও সীমারেখা পার করে নি, তখনও অথবা পরবর্তী ২৮ ঘন্টার মধ্যে, যে সময় একটি লাগাতার দিবারাত্রি আন্দোলনের আয়োজন করা হয়েছিল।অল্প কিছু জেটিশ্রমিক জাহাজ কোম্পানির কর্মীদের কাজ করার জন্য বারবার আহবান করছিল, এবং  পরবর্তী সময়ে কোন শ্রমিক না থাকায় আল আহমাদি জেটিতে হাজার টনের উপর পন্য রেখে চলে যায়।
স্পষ্টত, এই কার্যক্রম ফিলাডেলফিয়া বন্দরকে পাকিস্তানী জাহাজগুলোর জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল, যেটির জন্য পরবর্তীতে, ডিরেক্ট অ্যাকশন কমিটি  একজন প্রস্তুতকারক এবং একজন উকিলের কাছ থেকে ফোন পেয়েছিল , এই কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য যাতে তারা পাকিস্তানে চালান পাঠাতে পারে। বোস্টনে আরও একটি দল একটি অহিংস বহরের আয়োজন করেছিল এবং এই পোতাশ্রয় ব্যবহার থেকে একটি নির্ধারিত জাহাজকে নিরুৎসাহিত করেছিল।
অক্টোবরে আমরা নর্দমার নালীর আটটি প্রতিরুপ তৈরি করেছিলাম ( ইনডিয়াতে বাংলাদেশী শরনার্থীদের ঘর হিসেবে যেটি ব্যবহৃত হয় তার সমরুপ) এবং সেগুলোকে লাফায়েট পার্কে স্থাপন করেছিলাম, যেটি ছিল হোয়াইট হাউসের আড়াআড়ি পার্শ্বে অবস্থিত। ডিরেক্ট অ্যাকশন কমিটির একটি দল সেগুলোতে এক সপ্তাহের বেশী বাস করেছিল, উপবাস করে অথবা বাঙালি প্রবাসীদের দেয়া সামান্য খাবার গ্রহণ করে, শরনার্থীদের দুঃখ দুর্দশা উপস্থাপনের জন্য। এই পর্ব থেকে আমরা পাকিস্তান দুতাবাসে একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছিলাম, ক্যাপিটাল হিল এ একটি তদবির কার্যক্রমের দিন, জাতিসংঘে বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের দ্বারা আয়োজিত একটি আন্তঃধর্মীয় সেবা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য একটি শরনার্থী আহার।
কার্যকর গণমাধ্যম প্রচারের কারণে, এই কর্মকান্ডগুলো জনগনের কাছে পাকিস্তানে ইউএস এর ভূমিকা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেছে। তারা একটি উদাহরন ও স্থাপন করেছে যে কিভাবে সাধারণ জনগন একটি অসহায়তার অনুভুতির গণ্ডি অতিক্রম করে তাৎপর্যপুর্ন কার্যক্রমে সেটিকে রুপান্তর করতে পারে.
ইন্ডিয়াতে আমাদের সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে,এই রকম কার্যক্রম ইন্ডিয়ান গণমাধ্যমে ফলাওভাবে বর্ননা করা হএই কর্মকান্ডগুলো জনগনের কাছে পাকিস্তানে ইউএস এর ভূমিকা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেছে। তারা একটি উদাহরন ও স্থাপন করেছে যে কিভাবে সাধারণ জনগন একটি অসহায়তার অনুভুতির গণ্ডি অতিক্রম করে তাৎপর্যপুর্ন কার্যক্রমে সেটিকে রুপান্তর করতে পারে.য়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে নিদর্শন হিসেবে যে, যদিও ইউএস সরকার সহানুভূতিহীন ছিল, কিছু আমেরিকান জনগন গনহত্যার সমর্থনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে তৈরি ছিল। জাতিসংঘে ইন্ডিয়ান এবং ইউএস প্রতিনিধিগণ এখন কথা বলার অবস্থায় না থাকলেও জেটি ৮০ এর মুহুর্ত মনে করতে পারেন যখন জেটিশ্রমিক এবং আন্দোলনকারীরা একত্রিত হয়েছিল এবং পৃথিবীর অপর প্রান্তে হতে থাকা স্বৈরশাসন এবং গনহত্যার জন্য তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল। 

.
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পূর্ববাংলার বন্ধুরা
সাধারণ জ্ঞাতব্য
উদ্দেশ্য: পূর্ববাংলার  বন্ধুরা একটি অলাভজনক নিবেদিত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-
(1) সামরিক পদক্ষেপ দ্বারা পূর্ববাংলার জনগণের উপর আরোপিত অপরিসীম দুর্ভোগ উপশমে সাহায্য করতে।
(2) আরো বেশি স্বাধীনতা এবং পূর্ববঙ্গের লোকদের রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 
(3) উক্ত উদ্দেশ্যে নীতি নির্দেশ পরিচালনা করতে ইউ এস সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা.

ক্রিয়াকলাপের তারিখ:কংগ্রেস সদস্যদের তদবিরের একটি দল অনেক সেনেটর ও কংগ্রেস দেখতে ওয়াশিংটনের মার্কিন কংগ্রেস পরিদর্শনে যায়।তদবির প্রচেষ্টা প্রাথমিকভাবে হাউসে  Gallagher সংশোধনী এবং সেনেটে  চার্চ-স্যাক্সবি সংশোধনীর দিকে পরিচালিত করা হয়েছে.উভয় সংশোধনী পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য নিষিদ্ধ করে,যতক্ষন না পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব বাঙালিদের উপর দমন কার্যক্রম বন্ধ হয়.

নিপীড়নের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বিক্ষোভ শুরু হয় কারণ ইউ.এস সরকার লাইসেন্স করা অস্ত্রের চালানকে স্বীকৃতি দেয়।তৎকালীন পাকিস্তানের অস্ত্র চালান বন্ধ করতে অনেক পরিকল্পিত বিক্ষোভ করা হয়। বিক্ষোভ হচ্ছিল ইউ.এস বন্দরে বোঝাই হওয়া পাকিস্তানি জাহাজে,কিছু জাহাজ বোঝাই করতে দেরী করা হয় অথবা বলা যায় জাহাজ বোঝাই থামিয়ে দেয়া হয়। কিছু কিছু বন্দরে কর্মীরা সম্মত হয় জাহাজ বোঝাই না করতে। 

জনমত-উক্ত সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানের বিভীষিকাময় ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু লিফলেট ও খবরের পাতা তৈরী করলো এবং এই দেশে কিছু দলীয় কাজও করলো।এই পত্রগুলো পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ট্যাম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত উৎসবের মতো জায়গায় বিতরণ করা হলো।সংবাদ,নিবন্ধ,সম্পাদকীয় ইত্যাদি ধারণকারী তথ্যের একটি বিরাট ভান্ডারকেই তথ্যের উৎস হিসেবে প্রস্তুত করা হলো।

ক্রমবর্ধমান তহবিল-এই কার্যক্রম করতে প্রয়োজনীয় মন্টেস এসেছে বোতাম পোষ্টার বিক্রি করে ও অন্যান্য ছোট অনুদান থেকে।নিজে থেকে কোনো ত্রাণ সংস্থা নয় বরং পূর্ব বাংলার বন্ধুরাই ওই সংস্থার তদন্ত করলো যারা কিনা পূর্ব পাকিস্তানিদের সরাসরি সাহায্য করার জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী।বিভিন্ন সংস্থার তালিকা প্রণীত হয়েছে এবং পরীক্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

ভবিষ্যত কার্যক্রম:তদবির-কারণ চার্চ স্যাক্সবি সংশোধনী সিনেটের সামনে আসা সত্বেও তদবির অব্যাহত থাকবে।কারণ সরকার নিবেদিত ত্রাণের প্রয়োজনীয়তাও অনেক। 
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বিক্ষোভ-আরো জাহাজ পাকিস্তানে অস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য বহনে নির্ধারিত করা হয়;এই জন্য বিক্ষোভের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
সেপ্টেম্বর মাসের জন্য পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাএবং স্পিকার ব্যুরো শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্কুল তাদের অণুসরণ করবে।কিছু বক্তা ইতিমধ্যে পাওয়া যায় যদিও, একটি বক্তা সংগঠন ও অন্যান্য পিউবিক দলের প্রোগ্রামে প্রদানের জন্য একটি ব্যুরো স্থাপনের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে.
তথ্য যোগাযোগ: Dr.  C.  H.  Kahn,  4621  Larchwood  Ave.,  Phila.  Pa.,  GR  23969.  Judith  Beinstein,  345  S.  18th  St.,  Phila.  Pa.,  K15-  1907. Chuck  Goodwin,  5001  Willowns  Ave.,  Phila.  Pa.,  GR  6-4437. Dick Taylor, 4719 Cedar St.. Phila. Pa., SA 4-7398.
.
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	শরণার্থী সমস্যার ওপর ডঃ কার্ল ই. টেইলর এর প্রতিবাদ 
	ডঃ কার্ল ই. টেইলর 
	জুলাই, ১৯৭১ 




ডঃ উইলিয়াম গ্রিনফের প্রস্তাবে আমি আমার সাম্প্রতিক ভারত সফরের উপর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখছি যা আমাদের গবেষণা প্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত।আমি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় সেখানকার বিভিন্ন গ্রামে গবেষণা,শিক্ষাদান সহ সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ছিলাম।এই সফরে আমি খুব সহজেই বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম।
এখন আমরা ‘আমেরিকা বিরোধী’ বিরোধীতার যে তীব্রতা তৈরি করতে পেরেছি তা আমি আগে কখনো দেখি নি।এমনকি উচ্চ কর্মকর্তারাও স্বাভাবিকের চেয়েও সংবেদনশীল আচরণ করছেন যাতে বিদ্যমান বিস্ফোরক পরিস্থিতি আরও তীব্র না হয়।আন্তর্জাতিক ঔদাসীন্য ও ভুল বুঝাবুঝির জন্য জনগণ ও সদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বাধা ও অব্যাহত চাপ ভারত সরকার যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে সামাল দিচ্ছে তা প্রশংসার দাবীদার।
এটা আমার স্ববিবেচনাপ্রসূত বিচার যে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতি বিপদজনক এবং অদূরদর্শী।কারণ আমরা এশিয়ার সংহতিনাশ এবং এখানে আরেকটি দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ক্ষত সৃষ্টিতে কাজ করছি।পাকিস্তানকে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহয়তা ভারতকে কিছু সামরিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছে।এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ সামরিক আক্রমন করলে ভারতকে পাকিস্তান বিভক্তি তরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিক নিন্দার স্বীকার হতে হত।বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর জ্বালাও-পোড়াও এবং হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।পাকিস্তানের শাসন নীতিই হল উদ্ভূত যে সমস্যার জন্য ভারত সরকার ও এক কোটি হিন্দুদের দোষারোপ করা।যদিও ৯৮ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও মুসলমান পরিচালিত দল “আওয়ামীলীগ” সরকার গঠন করতে পারে নি।আর যদি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যদি তাদের এই দোষারোপের নীতি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় তাহলে তা পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার অন্যতম নিয়ামক হবে।ভারত সরকারও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে।তারা প্রত্যক্ষ সামরিক পদক্ষেপ নিতে প্রলুদ্ধ নয় বরং বিদ্যমান অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী।জরিপ অনুযায়ী শরনার্থী শিবিরের অধিকাংশই বৃদ্ধ,নারী ও শিশু। দীর্ঘায়িত গেরিলা যুদ্ধ ক্রমশ তার তাৎপর্য হারাচ্ছে।পাকিস্তানের প্রতি চীনের অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রও একসময় অচল সামরিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে বরং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানাতে পারে।
দিল্লীর বিক্ষুব্ধতা যুক্তরাষ্ট্রের কপটতামূলক অবস্থানের জন্য।তারা স্পষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা করে কিভাবে আমরা বন্ধ করে দিয়ে আবার অস্ত্রের চালান শুরু করলাম দুই পক্ষকে বোকা বানিয়ে।যখন ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের জন্য ৭ কোটি ডলার অনুদানের ঘোষণা এল এবং পরের দিনই দুইটি যুদ্ধোপকরণ ভর্তি জাহাজ পাঠানোর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল; তাদের প্রতিক্রিয়া তখন ছিল “তারা কি মনে করে যে তারা আমাদের কিনে নিতে পারবে?”তারা তখন আমাদের ত্রাণের অপ্রতুলতার একটা সহজ হিসেব দিল।ভারতীয় কর্মকর্তারা হিসেব করেছিল ১^১/৪ মিলিয়ন ডলার প্রতিদিন খরচ হবে শুধু ৬ মিলিয়ন  এর বেশি শরণার্থীকে খাওয়াতে।অর্থাৎ পাঁচজনের একটি পরিবারের জন্য প্রতিদিন ১ ডলার করে।যদি এখন বরাদ্দকৃত ২ কোটি এর বদলে পুরো ৭ কোটি ডলার  শরণার্থীদের খাবারে খরচ করা হয়, তবুও তা মাত্র দু’মাসের কমেই শেষ হয়ে যাবে।উপরন্তু সেখানকার ভঙ্গুর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়াস দরকার।কিছু কিছু জায়গায় গড় দৈনিক ভাতা ৩ রুপি থেকে ১ রুপিতে নেমে এসেছে।এত সমস্যার সম্মুখীন হওয়াটা একটা বিপর্যয়ের চিহ্ন বহন করে কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে একটা ক্রমশ উদ্দীপনা দানকারী অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রযাত্রাকেও নির্দেশ করে।
সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের ১০ মিলিয়ন হিন্দুর উপর চালানো ভয়ানক গণহত্যা থেকেই অসন্তোষ দানা বেঁধেছে।কতদিন পর্যন্ত সরকার বিপুলসংখ্যক ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে তা নিয়ে আসলে সন্দেহ আছে।এটাই বেশি পীড়া দেয় যে এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যেটিতে নাৎসিদের ‘ফাইনাল সল্যুশন’ এর চেয়ে বেশী মানুষ জড়িত তাতে বাকী বিশ্বের স্পষ্টত অনুভূতিহীনতা এবং ঔদাসীন্য।আমেরিকানদের বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় সহয়তা করা উচিত।কিন্তু অবশ্যই সামরিক জান্তাকে সাহায্য করে উত্তেজনা বাড়ানো এবং সমস্যা দীর্ঘায়িত করে নয়।
.
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	অক্সফাম আমেরিকা
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	                                                                                                                                অক্সফাম আমেরিকা
  অন্তর্ভূক্ত 
আগষ্ট ১২, ১৯৭১
                                                                                                    ১০২৮ কানেকটিকাট এভ. 
এন.ডব্লিউ. 
সুইট ৫০৯
 ওয়াশিংটন, ডি.সি. 
২০০৩৬ 
প্রিয় বন্ধু, 
ধরুন আপনি এবং ৭ মিলিয়ন অন্যান্য আমেরিকানদের (প্রায় পুরো নিউ ইয়র্ক সিটি) হঠাৎ মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করে পালাতে হয়েছিল, with no possessions but the clothes on your back. আপনি কি সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারতেন? এবং আপনি কি আশা করেন যে মেক্সিকো একা আপনাকে এবং অন্যদের সাহায্য করতে পারবে? 
ঠিক এমন একটি পরিস্থিতি ভারতে পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থীদের মধ্যে আজ রয়েছে। এই নিদারুণভাবে অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে খাদ্য, আশ্রয়, এবং জরুরী চিকিৎসা সেবা দিয়ে ভারত সরকার তার সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে, কিন্তু এটা একা ভারত সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। 
আমরা যারা ধনী জাতি রয়েছি তারাই এই হাজারো নিরুপায় শিশু ও বৃদ্ধের অনাহার ও রোগজনিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন। ইতিমধ্যে অক্সফাম, ননপলিটিকাল সংস্থা যেটা ১৯৪২ থেকে বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্যে নিয়োজিত, এর মাধ্যমে অনেক আমেরিকানরা, কানাডিয়ানরা এবং ব্রিটিশ নাগরিক তাদের অনুদান পাঠিয়েছেন। আপনার পাঠানো ডলারের সর্বোচ্চ উপকারিতা নিশ্চিত করতে অক্সফাম কাজ করবে। 
অনুগ্রহপূর্বক আপনার শুল্কমুক্ত চেক অক্সফামকে পাঠান, অক্সফাম আমেরিকা, ১০২৮ কানেকটিকাট এভ., এন.ডব্লিউ., সুইট ৫০৯, ওয়াশিংটন, ডি.সি., ২০০৩৬। 
সত্যিকার অর্থে আপনি আপনার হাতে জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা ধরে আছেন, আপনার কলম নিন এবং একটি জীবনের পক্ষে লিখুন। 

বিনীত নিবেদক, 
এস ডি/ 
থিওডোরা সি ফস্টার 
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
________
.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	কানাডায় অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনে মার্কিন নাগরিকদের বিবৃতি সূত্র
	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস
	২১ আগষ্ট, ১৯৭১



কানাডার টরন্টোতে দক্ষিণ এশিয়া সম্মেলনে আমেরিকান নাগরিকদের দ্বারা বিবৃতি, আগস্ট ২১, ১৯৭১
 	আমরা, টরন্টোতে দক্ষিণ এশিয়া কনফারেন্সে (আগষ্ট ১৯-২১, ১৯৭১) উপস্থিত, নিম্নে স্বাক্ষরকারী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, যুক্তরাষ্টের সরকারকে নিন্দা জানাই তাদের সেনাবাহিনী ও অর্থনৈতিক সহায়তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য অব্যাহত রাখায়। এই সাহায্য দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু সহিংসতাই বড়াবে। এটা আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী। এটি বিশ্বের নৈতিকতা লঙ্ঘন করে। 
আমরা আমাদের সরকারের উপর চাপ প্রদান করছি যাতে তার বর্তমান পথ পরিবর্তন হয় এবং Concern- এর টরন্টো ঘোষণাপত্রের সুপারিশ অনুসরণ করে। 
স্বাক্ষর – 
জনাব টমাস এ ডাইন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ নির্বাহী সহকারী. 
প্রফেসর রবার্ট দর্ফ্ম্যান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়. 
ডঃ জন রোহডে, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল. 
মিসেস কর্নেলিয়া এফ রোহডে, ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিশন. 
ডাঃ হান্না পাপানেক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়. 
প্রফেসর স্টেনেলে ওলপার্ট, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়. 
অধ্যাপক গুস্তাভ পাপানেক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়. 
জনাব হোমার জ্যাক, সচিব, ইন্টার্নেশাল রিলিজিয়ান ফর পিছ. 
জনাব হরম্যান ডাহল, ফোর্ড ফাউন্ডেশন.


.
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	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	বাংলাদেশ সমর্থক আমেরিকানদের তৎপরতা
	বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ
	আগষ্ট, ১৯৭১




ওহাইয়ো- পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ

	ওহাইয়ো হতে বি. চন্দ্রশেখরন এর রিপোর্টঃ
	আমরা গর্বের সাথে এই রিপোর্টের মাধ্যমে আপনাদের জানাতে চাই যে, আমরা কলম্বাসে একটি সংগঠন চালু করতে যাচ্ছি যার নাম হচ্ছে ‘পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ’।
	বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য ২৯শে জুলাই ১৫ জন আগ্রহী ব্যক্তি যারা মূলত ওহাইয়ো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অনুষদ সদস্য একত্রিত হয়। প্রথম সাক্ষাতে সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ আমাদের বিশাল সভাটি আয়োজিত হয়। আগষ্টের ৫ তারিখে ২য় সভাটি যা মূলত দলের নথিভূক্ত সভা ছিল, সেখানে তখন ৬০ জনেরও অধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল যারা বৃহৎ সংমিশ্রিত জনগোষ্টীর প্রতিনিধিত্ব করছিল। আমরা সৌভাগ্যবাব যে প্রধান বক্তা হিসেবে আমরা ওহাইয়ো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে. কে. ভট্টচার্য্যকে পেয়েছিলাম যিনি বাংলাদেশ বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয় আছেন এবং একই রকম আরও অনেক সংগঠনের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। একটি কমিটির হয়ে কাজ করা বা অন্য অর্থে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে অধিকাংশ উপস্থিতিরা সম্মত হওয়ায় সভাটি দূর্দান্তভাবে সফল ছিল।
	আমরা ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের জন্য কংগ্রেসম্যান ও রাষ্ট্রপতি বরাবর ‘পিটিশন সাইন’ কার্যক্রম আয়োজন করে ফেলেছি। স্থানীয় একেশ্বরবাদী ও ক্যাথলিক গীর্জা বরাবর আমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে ১০০ এর চাইতেও অধিক টেলিগ্রাম পাঠানো হয় এবং স্থানীয় কংগ্রেসম্যানকে অনুরোধ করা হয় যেন গালাঘের সংশোধনীর সমর্থনে ভোট প্রদান করেন। প্রদর্শন ও তথ্য এই দুইই কলম্বাসের অনেকগুলো কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রাথমিকভাবে আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে স্থানীয় গীর্জা গোষ্ঠি হতে তহবিল সংগ্রহ করা নিয়ে মনোযোগী হওয়া। এছাড়াও এই কাজের জন্য টেলিভিশন ও রেডিওতে জনসেবামুলক ক্রীড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

	এই মুহূর্তে তিনটি প্রধান কমিটি কার্যক্রম চালাচ্ছেঃ
	১। ত্রাণ, ২। প্রচার এবং তথ্য সংগ্রহ ও ৩। চ্যারিটি শো, বৃহৎ সভা ইত্যাদি সংগঠিত করা।

	এই গোষ্ঠির ঠিকানা হচ্ছেঃ
	পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ
	পি.ও. বক্স- ৩০৩৫
	কলম্বাস, ওহাইয়ো- ৪৩২১০

ওহাইয়ো- পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ

	এ্যারিজোনা হতে জন মারকৌলিস লিখেছেনঃ
	আমরা এ্যারিজোনার টেম্পে ‘পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ’ গোষ্ঠি চালু করেছি। এই পর্যন্ত আমরা সংবাদ সম্মেলন ডেকেছি এবং ফিনিক্স ফেডারেল ভবনের সামনে এর উদ্বোধন করেছি।
 
পাতা নংঃ ৫১৯

উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এলাকার জনগণকে অবহিত করা কারণ স্থানীয় পত্রিকাগুলো এই ঘটনাকে প্রকাশ করছে না। টিভির মাধ্যমে আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তা অতোটা পর্যাপ্ত নয়। গোষ্ঠিগতভাবে আমরা দাবী জানাচ্ছি যে পশ্চিম পাকিস্তানে সহায়তা বন্ধ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে এশিয়াতে বিদ্যমান সেই বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্থানের জনগণের যেখানে প্রয়োজন সেখানে খাদ্য ও চিকিৎসা সাহায্য প্রদানে ব্যবহার করা হোক। আমরা এই পর্যন্ত ১০০ এর মতো সংগ্রহ করেছি যা ইউনিসেফকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
	টেম্পে ও ফিনিক্স পিস সেন্টার, ক্যাথলিক সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস, ডব্লিউ আই এল পি এফ এবং ইউনিসেফ আমাদের গোষ্ঠির সাথে একাত্ম হয়েছে। পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে সেপ্টেম্বরে আমরা ‘প্যানেল আলোচনা’র আয়োজন করতে চলেছি। এই গোষ্ঠির ঠিকানা হচ্ছেঃ পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ, ১৪১৪ এস. ম্যাক্‌এ্যালিস্টার, টেম্পে, এ্যারিজোনা।

	মিল্বৌকী										        ১২ই আগষ্ট, ১৯৭১

	মিল্বৌকী পিস এ্যাকশন কমিটি হতে রন ডিনিকোলা লিখেছেনঃ তুলনামূলকভাবে মঙ্গলবার রাতে হওয়া সভাটি সাফল্যমন্ডিত ছিল। আন্তর্জাতিক স্টুডেন্ট ক্লাবের মারক্বেট স্থানীয় ভারতীয় ছাত্ররা সহ বিশ জন ব্যক্তি সেখানে অংশগ্রহণ করে।
	আমরা দলটিকে দুইট  নীতিতে আলাদা করি, এর একটু হচ্ছে ত্রাণ এবং অন্যটি বিশদভাবে রাজনোইতিক কার্যক্রম ও শিক্ষার উপর। আগামী মঙ্গলবার রাত ৮টায় আমাদের দ্বিতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হবে যা মূলত আভ্যন্তরীন কর্মশালাকে নিয়েই হবে। সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে যেহেতু এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিক্ষিত করার জন্য। আমি আশা করছি আপনি বা বিডিএল এর প্রতিনিধি এতে উপস্থিতি থাকবেন।
	বুধবার আমরা সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম যেখানে আমরা জনসম্মুখে বিবৃতি দেই যে পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ এবং শিক্ষাগত প্রচেষ্টাতে প্রভাব রাখাটা মিল্বোকীর পি.এ্যা.ক. এর কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা হবে এবং এর জন্য কমিউনিটির নিকট সহায়তার দাবী করা হচ্ছে। এ নিয়ে শুধুমাত্র একটি টিভি ষ্টেশনই ভালমতো প্রচার করেছে আর সেটি হচ্ছে- চ্যানেল ৬।

	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন  অব কানাডা
	টরন্টো
	
	‘বাংলাদেশে সংকটকাল’ শীর্ষক একটি আলোচনাসভা  ১৯৭১ সালের ৫ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭:৩০ এ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা ছিলেনঃ
	১। জনাব এন্ড্র্যু ব্রিউইং- কানাডিয়ান সংসদ সদস্য,
	২। জনাব ফ্রেডেরিক নস্যাল- টরন্টো টেলিগ্রামের সহযোগী সম্পাদক,
	৩। জনাব পল ইগ্নেট্যিফ- টরন্টো ইউনিসেফের পরিচালক,
	৪। জনাব লেসলি স্মিথ- খাদ্য ও ঔষধ অধিদপ্তর, জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ।

	জনাব ব্রিউইং হচ্ছেন সেই তিনজন কানাডিয়ান সংসদ সদস্যের একজন যারা সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ভারত ও বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বারংবার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এই বলে যে, পূর্ব বাংলায় কোন প্রকারের রাজনৈতিক সমাধান মানেই হচ্ছে জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে এমন যা গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে প্রকাশ পেয়েছিল।
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জনাব ইগ্নেট্যিফ ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের ব্যাপক ত্রাণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যাকে তিনি ‘সংকটের ভিতরে সংকট’ বলে অভিহিত করছেন। শরণার্থীরা যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছে তার চাক্ষুষ বর্ণনা দেন জনাব স্মিথ। একটি তথ্যভিত্তিক চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয় যা জনাব স্মিথ ধারণ করেছিলেন।

	ক্যালিফোর্নিয়াঃ
	জোয়ান বায়েজ বেনিফিট কনসার্ট

		বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ শরণার্থীদের উপকারের জন্য জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী জোয়ান বায়েজ ২৪ শে জুলাই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি গানের কনসার্ট প্রদর্শন করেন। এই কন্সার্টটিতে সান ফ্রান্সিসকো বে এলাকা হতে প্রায় ১২,০০০ এরও অধিক লোক উপস্থিত হয়েছিল। এই কনসার্টটি শীমতি রানু বসু এবং স্ট্যানফোর্ড ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন হতে অন্যান্যরা মিলে আয়োজন করেছিলেন।  আমেরিকান লীগ ফর বাংলাদেশ এর সদস্যরা, পিউপলস ইউনিয়ন এবং ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ নন-ভায়োলেন্স এই কনসার্টের প্রচার ও অনুষ্ঠিত করার জন্য প্রচন্ডভাবে সাহায্য করেছিলো।

	এই কন্সার্টে, আমেরিকান লীগ ফর বাংলাদেশ এর সদস্যরা এবং স্ট্যানফোর্ড ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন ৮,( ) এরও অধিক প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন যা বাংলাদেশের গণহত্যায় ইউনাইটেড স্টেইটসের দুষ্কর্মের সহকারিতাকে প্রকাশ করে দিয়েছিল। প্রচারপত্রটি ইউনাইটেড স্টেইটসের সাম্প্রতিক অস্ত্রের চালান যা নিষ্ঠুর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল এবং প্রশাসনিকভাবে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত নীতির প্রতি দিকপাত করেছিল। মিসেস জোয়ান বায়েজ হ্যারিস প্রশাসনের এই অনৈতিক এবং লজ্জাজনক নীতির প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং ইসলামাবাদের দমনমূলক শাসনের সকল প্রকারের সাহায্যার্থ বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানাতে কনসার্টে উপস্থিত ১২,০০০ সদস্য শ্রোতাকে পিটিশন স্বাক্ষর করতে বলেন। শ্রোতাদের কয়েক হাজার এই পিটিশনে স্বাক্ষর করেন।

	নিউইয়র্কঃ পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ
		পূর্ববাংলার বন্ধুবর্গ (নিউইয়র্ক) আগষতের ১৪ তারিখে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার সমন্বয়ে নিউইয়র্কে এক বিশাল র‍্যালির সংগঠিত করে। এই র‍্যালিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিল যা ইউ.এন. প্লাজায় দিনের মধ্যভাগ হতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই র‍্যালির আহ্বায়ক ছিলেন বাংলাদেশ লীগের ডঃ আলমগীর, পশ্চিম পাকিস্তানের দুই বিদ্বান ডঃ ইকবাল আহমেদ এবং ইজাজ আহমেদ এবং কোয়েকার প্রোজেক্টের জনাব এস.জে. এ্যাভেরি।

	পরবর্তীতে ছোট ছোট বিভিন্ন কর্মশালা দ্বারা বাংলাদেশের সংকট নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হয়। 
	১৯৪৭ সাল হতে পাক-বাংলাদেশ বিরোধ নিয়ে ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ সম্বলিত আশি পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা অন্যান্য প্রচার পত্রের সাথে র‍্যালিতেই পূর্ববাংলা বন্ধুবর্গ দ্বারা বিতরণ করা হয়। পূর্ববাংলা বন্ধুবর্গ (নিউ ইয়র্ক) এর ঠিকানা হচ্ছেঃ ১৩ ই, ১৭তম সড়ক, ৭ম তলা, এন.ওয়াই., এন.ওয়াই. ফোন- (২১২) ৭৪১-০৭৫০।

	ঘোষণাঃ

		(১) আমরা বাংলাদেশের জরুরী মঙ্গল আহ্বান প্রচারপত্র এই সংবাদপত্রের সাথে নমুনা অনুলিপি হিসেবে সংযুক্ত করছি। অনুগ্রহ করে আমাদের জানান আপনি আপনার এলাকায় কতজন সম্ভাব্য দাতার নিকট তা বিলি করতে চান।
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		(২) “কেন বাংলাদেশ” পুস্তিকার জন্য যারা আমাদের কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছেন, তারা অনুগ্রহ করে আমাদের আরও এক সপ্তাহ সময় দিন যাতে তা আমরা আপনার নিকট পৌঁছে দিতে পারি।
		
		(৩) অনুগ্রহ করে আপনার গোষ্ঠির কার্যক্রমের রিপোর্ট আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠান। সেই সাথে আপনাদের স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ‘পেপার কাটিং’ও পাঠান।

		(৪) “বাংলাদেশে পাকিস্থানের গণহত্যা বন্ধ কর” বৃহদাকার স্টিকার আমরা প্রচুর পরিমাণে পুনঃমুদ্রিত করেছি। বাংলাদেশ গোষ্ঠিকে সমমূল্যমানে আমরা তা যোগান দেবো।

.
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	উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লিখিত খোলা চিঠি
	ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস কালচারাল অরগানাইজেশান
	আগস্ট, ১৯৭১




প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি খোলা চিঠি
ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস কালচারাল অরগানাইজেশান
আগস্টের চার তারিখের বক্তব্যে আপনি পাকিস্তানে সহায়তা প্রেরণ অব্যাহত রাখা সমর্থন করেছেন, সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিম্নসভার সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য করেননি এবং পাকিস্তানি কূটনীতিকদের যারা কিনা ইসলামাবাদ সামরিক জান্তার ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন জোরালো প্রতিবাদকে আমলে নেননি, এমনকি এইদেশে ও বিশ্বজুড়ে নৈতিক গণ বিক্ষোভের  বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।
	এই বিষয়ে প্রশাসনের ঋজু অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, আপনি পাকিস্তানীদের সাহায্য প্রদানের সপক্ষে আপনার বক্তব্যের একজন সমর্থক দাড় করাতে পারেননি, এমনকি আপনার নিজের দলের পক্ষ থেকেও গতদিন বৈদেশিক সাহায্য বিল সংক্রান্ত আলোচনায় এই সহায়তা বন্ধের প্রস্তাব উথাপন করা হয়েছে। এই অসমর্থিত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা কি এটাই অনুমোদন করে যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে শাসন বিভাগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপ্রীতিকর কাজ সম্পাদন করছে?
	আইন পরিষদের আপিলের প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে সবাই অবগত হলেও চলুন আমরা ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করি। কোনভাবেই এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যেটি আপনার বক্তব্যে উঠে এসেছে এমনকি মিস্টার কিসিংঞ্জারের প্রখর প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।আমেরিকা এবং বিশ্বের বিবেক পূর্ব বাংলার নারকীয় অত্যাচারে পদদলিত হয়েছে এবং এই মামলার জন্য উন্মুক্ত আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। অসংখ্য পরিবারের এই সংকটজনক অবস্থায় চোখ বুঝে থাকা ও সবার অলক্ষে নিষ্ঠুর অঞ্চলে অস্ত্রবাহী জাহাজ প্রেরণ আমলাতান্ত্রিক ভুল সিদ্ধান্ত ও চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।
বিপুল নৈতিকতার দায় ছাড়াও, আপনি বক্তব্যে বলেছেন এই সাহায্য প্রত্যাহার করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের রিফিউজি সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করবে, জাতিসংঘের সাথে পাকিস্তানের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে,’ এবং বর্তমানে এটি খাদ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত থাকবে, এবং পাকিস্তানের প্রতি এই আনুকূল্য ‘ভারতীয় উপমহাদেশের সংগঠিত ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করবে’ যা কিনা প্রতারণাপূর্ণ।
 	পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী মিমাংসা পাশ কাটিয়ে রিফিউজি সমস্যা নিরসনের কোনমতেই সম্ভব নয়। এবং কোন রাজনৈতিক ফয়সালা সম্ভব নয় যেখানে এই সত্য অস্বীকার করা হয়েছে যে, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, বাস্তবিকভাবে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানীদের গণহত্যা, স্বৈরাচার এবং নিপীড়নকে সহ্য করে তথাকথিত স্থুল বানোয়াট ঐক্য বজায় রাখবে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক যারা হাজার মাইল দূরে বিভক্ত এবং সেই বিভেদ অকল্পনীয়ভাবে বেড়েই চলেছে!
	বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ১৭ এপ্রিল “বিশ্বের মানুষের প্রতি” নিবেদনে বলেন, পাকিস্তান এখন মৃত এবং অসংখ্য লাশের স্তূপে চাপা পড়েছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে অমোচনীয় দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণহত্যার সূচনা করে ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের কবর খুঁড়েছেন। তার ০১১ নির্দেশেই পেশাদার খুনিরা ‘জাতির ঐক্য রক্ষার নৃশংসভাবে মানুষ হত্যার বৈধতা পেয়েছে। তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংস্র কর্মকাণ্ডে মানবতার লেশমাত্র ছিল না। পেশাদার সৈন্যরা উপরের মহলের আদেশ পেয়ে মিলিটারি নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে সভ্যতার ইতিহাসের চরম পাশবিকতার সাথে শিকারি পশুর মত খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসে নিয়োজিত হয়। তাদের এই কর্মকাণ্ডের ফলে বোঝা যায় যে দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্রের চিন্তা ইয়াহিয়া ও তার দোসরদের মনের গভীরে প্রোথিত ছিল, কেননা নিজের দেশের মানুষের প্রতি কেউ কখনই এরকম নির্মম আচরণ করতে পারে না।
 	জনাব প্রেসিডেন্ট, আপনি কি দেখতে পারছেন না নৈতিকভাবে এই ভাবনা বা ধারণা কতটা ভোঁতা যে, এতকিছু সহ্য করেও জনগণ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে এবং নিজেদের হিংস্র পশুদের দয়ার উপর ভরসা করবে যারা কিনা নিষ্ঠুর, নির্দয়ভাবে তাদেরকে নিপীড়ন করেছে?এই অরাজকতার রাজত্বের সাড়ে চার মাস গত হয়েছে, আক্রান্ত পক্ষের কূটনীতিকরা আমাদের সকলের চেয়ে ভালোভাবে সামগ্রিক  ঘটনাবলীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সামরিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নই আসে না। এই  সহযোগিতাই এই গণহত্যাকে বৈধতা প্রদান করে।
	প্যাত্রিক হেনরির, ‘আমাকে হয় স্বাধীনতা দাও, নয় মৃত্যু’শুনে যারা বড় হয়েছি তাদের জন্য এটি মেনে নেওয়া খুব কঠিন যারা নিজের চোখে বাবা-ভাইকে হত্যা হতে দেখেছে, বোনকে গণধর্ষিত, ঘরবাড়ি জ্বালানো, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাদের নেতাদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে হত্যা করা হয়েছে, এই দুঃশাসন থেকে তারা মৃত্যুবরণকে শ্রেয় গণ্য করবেন। জাতিসংঘের কতিপয় পর্যবেক্ষকরা কি সেগুলো দেখেছেন? এরকম ভয়ঙ্কর শাসনের অধীনে যেতে বলার দুঃসাহস আপনার হবে তো?
আমেরিকার সামরিক বাহিনীর সহযোগীর বিরুদ্ধে কি কিছুই করা হবে না যতই তারা অকথ্য নির্যাতন করুক? আপনি বলেছেন, ‘আমরা পাকিস্তানের সরকারের উপর কোন চাপ প্রদান করব না। (এর মানে কি আপনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, আপনি বাংলাদেশকে চিনেন এবং অবচেতনভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন?) আপনি আরও বলেছেন, ‘তাহলে সেটি হিতে বিপরীত হবে। এই বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে।’ 
	এই দোসরদের কর্তৃক হাজার হাজার মানুষ হত্যা, মানবতার চরম অবমাননা স্বত্বেও আপনারা সকল ধরনের দায়-দায়িত্ব সচেতনভাবে এড়িয়ে যাবেন? এভাবে বিচার করলে, চায়না সমর্থন লাভ করতে পারে, আমাদের বদলে বন্ধু হিসেবে তাদের নিকট ট্যাঙ্ক, জেট, অগ্নি প্রক্ষেপক, মেশিনগান  ইত্যাদি আনুগত্য লাভের জন্য কাজে লাগানো হতে পারে যার মাধ্যমে কমুনিজমের অবাধ প্রবাহ প্রতিহত করা সম্ভব হবে!
  আপনি কি গণহত্যা বন্ধের জন্য আপনার প্রভাবকে আসলেই কাজে লাগিয়েছেন আপনার কথিত ‘ব্যক্তিগত পর্যায়ে’ যেমনটি আপনি চার মাস পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন? যদি করে থাকেন, তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার মনোনীত পন্থাটি কতটা কার্যকরী! এটি কল্পনা করাও কঠিন যে ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান কর্তৃক মানবতার বিরুদ্ধে কত অসংখ্য অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। এর চেয়ে খারাপ শাসন আর কি হতে পারে? আপনি বরং প্রভাব বিস্তারের জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করুন জনাব নিক্সন, 
	 যদি না করেন, তাহলে আপনার বৈদেশিক নীতির অসাধারণ নৈতিক ও মানবিক তাৎপর্য থাকলেও বাংলাদেশের সাথে ভুল সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এছাড়াও অভিনব শান্তি প্রণেতা হিসেবে স্মরণীয় হওয়ার স্বপ্নের কি হবে? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক নীতিকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখার সময় কি হয়নি? এখন কি সময় নয় পেশাদার শক্তির রাজনীতির ময়দানে ঘুঁটি উল্টানোর? আত্ম অহমিকায় অন্ধ হওয়া বিশ্বশান্তির পক্ষে অন্তরায়। পেন্টাগন পেপার উন্মোচন করেছে যে, যথাসময়ে নীতিনির্ধারক যারা মানুষের জীবন ও ভাগ্য নিয়ে পরিকল্পনা করে তাদের সতর্ক করা হলে সেই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। তাদের চাতুর্যপূর্ণ পদস্থলনে কতইনা ভাল হত! অধিকাংশ সময়ই তারা এতই জ্ঞানী, তথ্যসমৃদ্ধ যে প্রজ্ঞার জন্য তাদের ঘাটতি থেকে যায়। এই কারনেই মগজ ধোলাইকারিদের মানুষ অবিশ্বাস করে।     
	জনতার সম্মতিই একমাত্র একটি সরকারের অস্তিত্বকে বৈধতা প্রদান করে। এই হিসেবে ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, তাদের বাহিনী এবং সাঙ্গপাঙ্গরা পূর্ব বাংলায় থাকার বৈধতা হারিয়েছে। মি প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি অবিশ্বাস্যভাবে সন্ত্রাসের এই রাজত্ব কায়েমের বিরুদ্ধে একটি শব্দও জনতার সম্মুখে উচ্চারণ না করেন বরং উল্টো প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মাধ্যমে ঐক্য বজায় রাখতে চান, কংগ্রেসের সমালোচনা স্বত্বেও তখন সঙ্কটের সময় আস্থার ঘাটতি দেখা দেয়। আমাদের নতুন ১৮-২৫ বয়সি ভোটাররা কি ভাববে এব্যাপারে? 
এখন আসুন ইয়াহিয়া খানের অসাধারণ ঘোষণায়, যেখানে তিনি বিশ্বের কাছে বলেন আওয়ামী লীগ ও তাদের অনুসারীদের হাতে ১০০,০০০ বাঙ্গালী নিহত হওয়ার দরুন তিনি মার্শাল আইন জারি করতে বাধ্য হয়েছেন যাতে করে এই রক্তাক্ত অভ্যুথানের অবসান ঘটে! এই বিশাল মিথ্যার কারণ খুবই সরল। যেখানে বিদেশি এবং পাকিস্তানী সাংবাদিকরা পঁচিশে মার্চের রাতের পর থেকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হন, সেখানে ইয়াহিয়া খান নিজেই কিভাবে সে গল্প বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন, প্রতিবার উপস্থিত থেকে, সেই দিনের পূর্ব পর্যন্ত, আওয়ামীলীগের শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা চলাকালীন জনসমক্ষে তিনি ‘পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? আমরা এখন জানি যে, ইয়াহিয়ার আলোচনা চালানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে সেনাবাহিনীকে গণহত্যার জন্য প্রস্তুতির সময়ক্ষেপণ করা, অথচ সম্প্রতিই পাকিস্তানআনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার রক্ষার সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছে! 
	একটি শঠতার কথা প্রচলিত আছে যে পাকিস্তান দুইবার(১৯৪৭ এবং ১৯৬৫) আত্মরক্ষার খাতিরে আক্রমণ করেছে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে। এরকম সহযোগী কি আমেরিকা কিংবা ‘মুক্ত বিশ্বের’ নিরাপত্তার জন্য কোন অবদান রাখতে পারে? যদি মানুষ হত্যা, গণতন্ত্রে বিশ্বাসঘাতকতা, মানবতার সকল সীমা লঙ্ঘনের কোন রাজত্ব থাকলে এই সেই রাজত্ব, যেটি মি প্রেসিডেন্ট নিক্সন আপনি সমর্থন করছেন। যদি কোন শাসক দ্বারা তার নিজের জনগণ অপশাসনের শিকার হয়, তাদের রক্ষা করতে অপারগতা জানায়, স্বৈরাচারী হয়ে অত্যাচার করে তাহলেও কি ‘আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য’ এই ভিত্তিতে সমর্থন করবেন?     
.
নৈতিক বিষয়গুলো ছাড়াও, যদি আমরা সেনাবাহিনী এবং সিয়াটো হিসেবে গঠিত সামরিক জোট গুলোর তাদের গঠিত হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত অন্যান্য সকল  উন্নতি বিবেচনা করি, তাহলে এইরকম একটি সময়ে পুনরায় এই প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হওয়াই কি যুক্তিসংগত নয় যেঃ প্রশাসন কি শুধুমাত্র তাদের পুরানো অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করছে? ৭,৫০,০০,০০০ বাংলাদেশি  ও ৫৫,০০,০০,০০০ ভারতীয় এবং আমেরিকান ও বিশ্ব নৈতিকতার মানদন্ডের বিরোধীতার ঝুঁকি নিয়ে আপনি এর আনুগত্য পাওয়ার জন্য যে মুল্য দেবেন পাকিস্তান কি আসলেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তার যথার্থতা প্রমান করার মত গুরুত্বপুর্ণ? তাহলে এক্ষেত্রে  “মানবসমাজের অভিমতের প্রতি যথাযোগ্য সন্মান” কি নির্দেশ করে? এবং যদি একজনকে রাজনৈতিক সদস্যের থেকেও বেশি কিছু হতে হয় তাহলে এরকম পরিস্থিতিতে একজনের প্রতিজ্ঞার প্রতি যে বিশ্বাস এবং একজন খৃস্টান হিসেবে যে মান বজায় রাখাতে হয় তা কি নির্দেশ করে? 

	আর একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনি এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উভয়ই আমাদেরকে এই আভাস দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে চায়না যা করবে তা আপনার ওপর ভীষন চাপ সৃষ্টির আশংকা আছে, তাই নয় কি? আপনি ধরে নিন যে যদি, উদাহরন সরূপ, অন্য কোন যুক্তিসংগত সমাধান না থাকায়, বাংলাদেশের জনগণের তাদের নিজেদের সরকার গঠন সম্ভব করতে তার সীমিত অভিপ্রায়ের ঘোষণা দিয়ে এবং লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য শরনার্থীদের স্বাধীন ভাবে নিজের দেশে ফিরে যেতে সাহায্য করতে ভারতকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য পরিচালিত করা হত, তাহলে চীন তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। 

	স্পষ্টতই আপনি এবং জনাব কিসিঞ্জার অন্যান্য বিষয়ে তার পান্ডিত্যপূর্ণ দক্ষতা থাকা সত্বেও পীকিং শাসনব্যাবস্থার ধরন সম্পর্কে সাধারন বিপদজনক ধারনা পোষণ করেন। এটা ব্যাপকভাবে অনুমিত যে মাও এর শাসনব্যাবস্থা রাশিয়াকে অনুসরন করে, এমনকি নির্দয় নিপীড়নের জন্য প্রস্তুতির স্ট্যালিনবাদী প্যাটার্ন, তথাপি আক্রমনেও।

 কিন্তু মাও এর পন্থা নিম্নোক্তভাবে বোঝার জন্য প্রচুর দলিলপত্র  আছেঃ ১৯২০ সালে তার আন্দোলনের শুরু থেকেই, চুড়ান্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবে, এবং বর্তমান নতুন কূটনীতিতে বিশ্বের চৈতন্য আনতে, মাও তার লোকেদের পুঙ্খানুপঙ্খভাবে শিখিয়েছেন যে, একদিকে হয়ত যে শাসনব্যাবস্থার বিরোধিতা তারা করে তাদেরকে সেই শাসনব্যাবস্থার মোকাবেলা করতে হবে, তা সেটা যতই একটি সাময়িক কৌশলের ব্যাপার হোক না কেন, অপরদিকে “যে-ই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে বা বিপ্লব ঘটায় তার বহিঃসমর্থন থাকে” যেমনটা ১লা আগস্ট সামরিক দিবসে পীকিংয়ের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে। 

সংগ্রামী জনতার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট চীনের একটি বিশাল ইতিহাস আছে, কিন্তু সেটা হয়েছে যখন নিজের সীমান্ত হুমকির সম্মুখীন এটা বোঝার পর তার উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ এবং পরবর্তীতে ভারতের সাথে তার সীমান্তে কিছু বিতর্কিত এলাকায় দখল নেওয়ার পরেও অনেকটা আক্রমনাত্মক পদক্ষেপের মাধ্যমে। পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ জটিলতায় তার আচরন বিবেচনা করলে, যখন চীন বস্তুত ভারতকে “পূর্ব বাংলা থেকে সরে দাড়ানোর” জন্য হুমকি দিচ্ছে, এই অবস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন করে, তিনি আদর্শিক, নৈতিক, রাজনৈতিক আত্মঘাত ছাড়া একটি অধিকার পরিপন্থি উদ্ধত শাসনব্যাবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না। আমাদের এখন প্রয়োজন দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশর চীনা আক্রমনকে ভয় না পাওয়া। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মাও এর কৌশলগত অবস্থানের অর্থ হচ্ছে, তিনি বাংলাদেশকে মুক্ত করা থেকে ভারতকে যুদ্ধে প্রতিহত করতে চান, যাতে শুধুমাত্র পূর্ব বাংলা নয় পশ্চিম বাংলাও মরিয়া হয়ে ওঠে এবং আর একটি ভিয়েতনামে পরিনত হয় যার জন্য ক্ষেত্র তৈরী আছে, যেমনটা “ চীনের কৌশল, একটি নতুন ভিয়েতনাম” এ লেখক চিত্রিত করেছেন। 

যখন বাংলাদেশে সেই মরিয়া অবস্থা আসবে, এবং পাকিস্তানের অনুকূলে ওয়াশিংটনের অবস্থান এবং দিল্লির মারাত্মকভাবে বাংলাদেশ পলিসিকে বিলম্বিত করন সরাসরি এতে অবদান রাখবে- বিশৃঙ্খলাকে নিজেদের কাজে লাগাতে ওস্তাদ পশ্চিম বাংলার সুসজ্জিত ও শক্তিশালী প্রো-চায়না কমিউনিস্ট এবং “উত্তরপূর্ব আগ্নেয়গিরির” অন্যান্য অংশগুলো দেখবে যে কমিউনিস্ট চীন যেভাবে ভিয়েতনাম সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে সেভাবে তাদেরকেও সহায়তা করছে, এবং মাও তখন ইয়াহিয়া ও তার সংগঠনকে ত্যাগ করবে। 

	এখনকার জন্য এটা যথেষ্ট, কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার এবং জনাব কিসিঞ্জারের উচিত ছিল চীন সংক্রান্ত বিষয়াবলি আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করা এবং বোঝা যে আপনারা ভুল পথে আছেন, দক্ষিন এশিয়ার দাবা খেলায় আপনি নিঃসন্দেহে ভুল ঘোড়াকে বাচানোর চেষ্টা করছেন। হেনরির কাছে পীকিং এর একটি “উত্থানের” মূল্য কতখানি? যদি আপনার বর্তমান কার্যকলাপের মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশের ব্যাপারটিকে দূর্বল করে দেন এবং দক্ষিন এশিয়ার আরো এক চতুর্থাংশ মানুষকে হুমকির মুখে ফেলে, চীনকে একটি নতুন ও আরো অবনত ভিয়েতনামকে উৎসাহ ও সমর্থন প্রদানে প্রলুব্ধ করেন, সেটা কি আমাদের বিশ্ব পরিবারে জাতিসংঘের একটি দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে প্রকৃত চায়নাকে দেখার প্রত্যাশাকে ভীষনভাবে ব্যাহত করে না?

	ভারতের বাংলাদেশকে উদ্ধার করতে যাওয়াকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য তিনি বাংলাদেশি জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী শাসনের, যারা বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জাতি গঠন করবে তাদের ভয়াবহ ও ব্যাপক আগ্রাসনের প্রতি মারাত্মকভাবে দেরি করার পর একেবারে শেষে সাড়া দেবেনঃ ভারতের বিরুদ্ধেও আগ্রাসন, ঐতিহাসিকভাবে একটি সাধারন সীমানা লঙ্ঘন বা যুদ্ধের অন্যান্য গ্রহনযোগ্য কারনগুলোর বেশিরভাবের থেকে অনেক বেশি গুরুতর। সর্বোপরি এই ইচ্ছাকৃত গণহত্যার আগ্রাসন সভ্যতা, শালীনতা এবং মানবতা ও বিশ্বাসযোগ্য মানব সম্পর্কের চাদরে একটি ভয়াবহ আক্রমনে পরিনত হয়েছে, বর্বর অবস্থার থেকেও একটি খারাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

	হাম্পটি ডাম্পটি(একটি রুপকথার চরিত্র, এখানে ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত) যা কিনা পাকিস্তান- দুইটি ভিন্ন জাতির জন্য অদ্ভুত রাজনৈতিক কৌশল, হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত এবং শুধুমাত্র একই ধর্মের কারনে একত্রীত বলে অনুমিত, একটি সম্পর্ক যা ৭৫০০০০০০ কোটির সংখ্যাগরিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানকে বৃটিশ অধীনাধীন থাকা অবস্থার থেকেও নিম্ন ওপনিবেশিক মর্যাদা দিয়েছে, এটা হাম্পটি ডাম্পটিকে আবার জোড়া দিয়েছে- এমনকি পেন্টাগণ ও রাষ্ট্রীয় বিভাগের সাহায্য ছাড়াই।

	না, আপনি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না করে শরনার্থী বা সাহায্যের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। এটা মূলত কঠিন সত্য যা থেকে প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কত্বকে একটি নতুন নীতির রূপ লাভ করতে হবে। 

জ়ে হোমেস স্মিথ

আন্তর্জাতিক ছাত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন
কক্ষ নং ৪১১ এস্কেল হল
পশ্চিম ৬০৫, ১১৫নং সড়ক
নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক ১০০২৫
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                                     তদবিরকারিদের জন্য নির্দেশাবলী (সংশোধিত ০৯/১৬/৭১) 
১. অফিসে হিল এনকাউন্টারস তৈরির জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া গেল।
     ক. নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষের সদস্যদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সংক্ষেপিত কার্ড  ফাইল।
     খ. বিভিন্ন সূচকীয় বিষয়ে তাদের মতামত প্রদানের নথিসমূহ।
     গ. তদবিরকারীদের জন্য কোকারদের পুস্তিকা।
     ঘ. অঙ্গরাজ্য, দল, অফিসের রুম নম্বর এবং টেলিফোন নম্বরসহ কংগ্রেস সদস্যদের বর্ণমালা অনুসারে সাজানো তালিকা।
     ঙ.  বৈদেশিক সহায়তা আইনে সাক্সবে-চার্চ সংশোধনী এবং গালাঘার সংশোধনীর কো-স্পন্সরদের তালিকা এবং নথিপত্র।
     চ. সংসদীয় তথ্যসংবলিত পঞ্জি (জীবনচরিত, পরিষদ ইত্যাদি)।
     ছ.সংবাদপত্রের নথি যেগুলোতে সংসদ সদস্যদের এলাকার বিভিন্ন সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, সংবাদ থাকতে পারে।
      জ. পুনর্মুদ্রিত নথিপত্র যেগুলোতে দরকারি তথ্য আছে এবং সংসদ সদস্যদের অফিসে পাঠানো বিলিপত্রের জন্য উপযোগী ।
২. ভবন এর অবস্থান মাথায় রেখে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবেন (অফিস ভবন অনেকগুলো এবং আকারে বড়)।
   ৩. সময়ের পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত হওয়ার মত সময়ানুবর্তীতা দেখানো উচিত। যদি দেরি হয় তবে একটা চটপটে ব্যাখ্যা (ভাল হয় অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগেই ফোনে জানানো নাহলে পৌছে যত তাড়াতারি সম্ভব) দেরিতে দেখা করার চেয়ে বেশি গ্রহণীয় হবে। ফোনকলের মাধ্যমে দরকার হলে কাজের সময় আবারও ঠিক করে নেয়া যায়।
   ৪.সংসদসদস্য অথবা সিনেটরকে প্রথম দেখাতেই পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা এবং সাক্সবে-চার্চ (গালাঘার) সংশোধনী সম্পর্কে বলেন যদি সে দেখা করার সময় দিতে না পারে।তারপর তার সাথে কথা বলতে চাইবেন যে বৈদেশিক বিষয়ে ওই সংসদসদস্যের মতামত এর বিষয় দেখভাল করে।
   ৫. যে ব্যক্তির সংগে কথা বলবেন তার নাম(নামের বানান জেনে নিতে লজ্জা করবে না) এবং পদমর্যাদা জেনে নেবে এবং তা প্রতিবেদনে (প্রশ্নাবলী) অন্তর্ভুক্ত করবেন যাতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।
   ৬. যার সংগে কথা বলবেন তার কাছে নিজের পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে দেবেন যে যুক্তরাষ্ট্রের কোথ্থেকে, কি করছেন (যেমনঃ ভার্সিটিতে শিক্ষকতা),কোন সংসদসদস্যর এলাকা অথবা সিনেটরের কেটের ভোটার এসব তার কাছে পরিস্কার করুন (সে যাতে বুঝতে পারে আপনি .. …  সংখ্যক ভোটার তার পক্ষে নিতে পারেন)।
   ৭. সংসদসদস্য অথবা ঐ ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তান কিংবা বৈদেশিক সহায়তা বিলের সাক্সবে-চার্চ সংশোধনীর বিষয়াদির সাথে কতটা ঘনিষ্ঠ তা স্টাফ সদস্যদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে।বিবেকবান কর্মকর্তাগণ সময় পেলে অকপট, বুদ্ধিমান এবং সংক্ষেপে বলতে পারা লোকের কাছে কিছু জানার সুযোগ কাজে লাগায়।এছাড়া কর্মীদের বাইরে যোগাযোগ বহুল শ্রমসাধ্য, তাই তদবিরকরিগণ তাদের তথ্যের মূল্যবান উৎস, কখনো কখনো একমাত্র উৎসও বটে।এভাবে তাদের কাছে কিছু দেয়ার মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করা যাবে, তাদের অনুগ্রহে নয়।তাদের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করার পর তাদের কাছে পাকিস্তানের ‘গৃহযুদ্ধে’ যুক্তরাষ্ট্রের কেন নিষ্ক্রিয় অবস্থান গ্রহন করা উচিত তা ব্যাখ্যা করবেন।
   ৮.’সাক্সবে-চার্চ (গালাঘার) সংশোধনী-না' এটাকে সিনেটর সমর্থন করবে কিনা জিজ্ঞাসা করো, কারণ ভবিষ্যতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হলেও এটা তাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাখতে চাইবে।বেশিরভাগ মানুষই বাংলাদেশের দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থার প্রতি সমব্যথী ;এছাড়া অন্য কোন কারণেও তারা বিলটির বিপক্ষে ভোট দিতে পারে।যদি ওই ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে না চায় তবে জিজ্ঞাসা করো কেন।এটা কোন হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ফেলে দেয়ার মত কোন প্রশ্ন নয় কারণ কংগ্রেস সদস্য এবং তাদের কর্মকর্তাগণ এরকম সমালোচনামূলক বিষয়ে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরি থাকেন।ততই তাদের মতে আনতে প্ররোচিত করা যাবে যখন তাদের আপত্তির বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে।
আমাদের অধিকতর কাজ করতে হলে কি কি অবস্থান নেয়া হয়েছে তা অবশ্যই জানতে হবে।তাদের মতভেদ এবং উদ্বেগের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে আমাদের জানাতে হবে যাতে আমরা পরবর্তীতে তার কাছে যাওয়ার সময় প্রস্তুত থাকতে পারি।(প্রশ্নবিবরণীতে এসব মন্তব্য লিখে নিতে হবে। Your  recollections are...................  shdst  if  noted  briefly  before  continuing  on  to  your  next  appointment.) যোগাযোগের ব্যক্তিকে মুখে বলে কিংবা লিখিত কোন তথ্য দিয়ে জানানো বা বোঝানোর চেষ্টা করাই বেশি কাজে দেবে।
   ৯. কংগ্রেস সদস্যের অবস্থান এবং সহয়তাকরী ব্যক্তির মতামতের মধ্যে নিশ্চিতভাবে পার্থক্য করতে হবে।
   ১০. বাংলাদেশের দুঃখজনক ঘটনায় সমব্যাথী হলেও অনেক সদস্যেরই বৈদেশিক বা প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা থাকে কিংবা অন্য কোন বিষয়বস্তুতে আপত্তি থাকতে পারে।সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা কাজে লাগতে পারে।
   ক. নিম্ন এবং উচ্চকক্ষের দ্বারা প্রণীত আইনসমূহের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে দুই পক্ষের এক পক্ষকে পক্ষপাতিত্ব করা থেকে বিরত রাখা যাতে এশিয়ায় আরেকটি গৃহযুদ্ধ (আমাদেরকে সাহায্যের সম্পৃক্ততা থেকে সরে আসা আরেকটি সম্ভাব্য ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে পারে) না বাঁধে।বিশেষ করে যখন সরকারের ভেতর ও বাইরের ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষক দ্বারা এক দেশের স্বাধীনতা অনিবার্য প্রমাণিত। 
খ. আমলাগণ রাষ্ট্রপতিকে উপরের নীতিটাই গ্রহন করার জন্য প্ররোচিত করছে।কারণ সিস্কো অঙ্গরাজ্যের সহকারী সচিব বৈদেশিক সম্পর্ক পরিষদকে জানান যে পাকিস্থানের একত্রিত অবস্থায় টিকে থাকার সম্ভবনা ৫০% এর নিচে।
গ. The  only  ones  to  gain  in  the  present  can.......................  are  Mao  tse-Tung  and chaos-  whereas......osers  will  be  U.S.,  India,  Russia,  and  moderate  democratic Awami League  leaders.
ঘ. এই অবস্থা লাখো শরণার্থীকে উত্তেজিত করে তুলছে যেটা ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধাবস্থাকে আরো উস্কে দেবে এবং এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মদ্ধ্যে আরেকটি অনাবশ্যক যুদ্ধ বাধার উচ্চ সম্ভবনা আছে।
ঙ.সহয়তা প্রত্যাহার বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রত্যাহার পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের চালানোর কাজ পশ্চিমবঙ্গের জন্য আর্থিকভাবে অনেক কঠিন হবে।
চ.এটা অনিশ্চিত যে পাকিস্তান আসলেই বন্ধুভাবাপন্ন মিত্র দেশ নাকি আমেরিকান সহায়তা লাভই তাদের উদ্দেশ্য। চীনের ক্ষমতা অতিমূল্যায়িত।এটা দেখা যায় তাদের স্বল্প পরিমাণ সাহা্য্যের প্রতিশ্রুতি এবং খুব বেশি কিছু দিতে না পারা থেকে (উত্তর ভিয়েতনামকেও তারা নামমাত্র সহয়তা দিয়েছিল)। পশ্চিম পাকিস্তান চীনের নয় তাদের নিজস্ব স্বার্থই দেখবে, যেমনটা তারা পূর্বে করেছিল।
ছ.পাকিস্তান গত গ্রীষ্মে পূর্বেকার ঋণের আদায়ের দায় আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।এর সাথে আবার ৩১শে অক্টোবর ও এর পরের অনুদানের বকেয়া অর্থও চাপাতে চাচ্ছে। তাদের এমন জোর করে চাপানো অর্থনৈতিক সহয়তার দয় বাংলাদেশের উপর তাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমের পরিচয় বহন করে।তাই আমাদের উচিত সহয়তা কার্যক্রম চালিয়ে এই হুমকির পাশে না দাড়ানো, এবং ভালো অর্থনীতির পরিচয় দেয়া।
জ. বর্তমান সামরিক এবং অসামরিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকলে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণমূলক প্রত্যাশা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসও খাদ্যকে অস্ত্র হিসেবে অপব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে অপর্যাপ্ত হবে।গ্রামবাসীদের কাছে আকাশপথে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী পাঠালেও তা নিরপেক্ষ এবং কার্যকর ভাবে বন্টিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত  না একটি সঠিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক নিষ্পত্তি অর্জন করা যাবে।ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা কিছু পরিমাণে কমে গেছে কারণ মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগেরও বেশি পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।ভারতের সাথে সংযুক্ত এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি কারণ পাকবাহিনী এখানেই বেশি ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। তাই আমাদের ভারতের শরণার্থীদের জন্য ৪৮০ পিএল খাদ্যসামগ্রী পাঠানো জরুরি যাতে সীমান্তের ওপারেও কিছু খাবারের জোগান যেতে পারে।
১১.যদি সহায়তাকারী কোন কংগ্রেসসদস্য প্রণীত আইনটি কিংবা পাকিস্তানের অবস্থার ব্যাপারে আরও নির্দিষ্ট কোন তথ্য জানতে চান যেটা আপনি তাকে জানাতে পারছেন না, তবে সেটা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। প্রশ্নাবলী সংবলিত বিবরণীতও এটা উল্লেখ করবেন যাতে ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়া যায়। আপনি যদি আদৌ তথ্যটি জানাতে না পারেন তবে লক্ষ রাখবেন যেন তার কাছে এটা পরে পৌছায়।
১২.হিল অফিসের গোচরে যাওয়া উচিত এমন কোন তথ্য পেলে তার কপি অবশ্যই আমাদের কাছে পাঠাবেন। 
.
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বাংলাদেশকে সমর্থনদানের কারন
মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যে বীভৎস নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তা এখন সবারই জানা। -
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের মতে, পূর্ব বপাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা নয় মিলিয়ন ছুঁয়েছে। এখন পর্যন্ত খুন হওয়া বাঙালির সংখ্যা ৫০০০০ বা দুই মিলিয়ন আমরা যেটাই বিশ্বাস করি না কেন, এই গনহত্যার মাত্রা তুলনা করতে ভিয়েতনাম বা ১৯৫৬-৬৬ সালের ইন্দোনেশিয়ার গনহত্যার  কথা মনে করিয়ে দেয়। 
এখানের এবং বাইরের জনপ্রতিনিধিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন, অনেকেই তাদের অবিলম্বে সংযম প্রদর্শনের আহবান জানিয়েছেন এবং কেউ বলছেন যে তাদের সেই পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেন শরণার্থীদের ফেরত যাওয়া সম্ভব হয়। জুনের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে সফর করা বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল জানিয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দৃশ্যমান এবং পারতপক্ষে উপস্থিতি বহুলাংশে হ্রাস না পেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের ব্যাপারে তেমন কিছুই বিবেচনা করা হয়নি।
আমি যেমনটি দেখছি, সাতটি কারণবশত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করা উচিত।
	প্রথমত, এবং মূল ব্যাপার এটাই যে বাংলাদেশ এর আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার অবিরত চেষ্টাটি কাঠের টুকরোর মতোই অর্থহীন হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক ডিসেম্বরের স্বাধীন ও প্রতিযোগীতামূলক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যখন ১৬২টি আসনের ১৬০টিতেই জয়ী হয়, তখন দেখা গেছে যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের প্রবল জনসমর্থন আছে । এবং সামরিক বাহিনীর বাঙালী ইউনিটের প্রায় প্রতিটি মানুষ বিদ্রোহ করায়, সংক্ষিপ্ত ও তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলনটিকে নস্যাৎ করার যে প্রচেষ্টা চলছিলো তা ব্যর্থ হয়েছে। তখন থেকেই ইয়াহিয়া খান বার বার বলছেন নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা পাকিস্তান সংসদে আসনগ্রহনের মাধ্যমে তার শাসন ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছেন, কিন্তু ১৬০ জনের মাত্র ২২ জন এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।
	শেষ কয়েকমাসে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান এর সুযোগ পেয়েছিলেন এমন কিছু স্বাধীন পর্যবেক্ষক এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন এলাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ এখনো ভয়াবহ পাশবিক কর্মকান্ড চালানোকে প্রয়োজনীয় ভাবছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের সিডনী শ্যানবার্গ, যিনি গত মাসের শেষ সময়টায় পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন, এর মতে ঐ এলাকার পঙ্গু অর্থনৈতিক অবস্থা, ভেঙে পড়া সরকার প্রশাসন, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গেরিলা আক্রমন,  সত্ত্বেও, ক্রমবর্ধমান সামরিক ক্ষয়ক্ষতি এবং বিচ্ছিন্ন জনগন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের কাজেই অটল থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। 

এমতাবস্থায়, শরনার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যাওয়া সম্ভব করতে তারা উপায় খুঁজছে- পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষের এমন নিশ্চয়তা শুধু মাত্র তাদের বালখিল্যতা কিংবা সত্য চাপা দেওয়ার কুটিল চেষ্টা হিশেবেই বিবেচিত হতে পারে । (সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭১ নিউ ইয়র্ক টাইমস দেখুন)
	দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাষ্ট্র আন্দোলন ইতিহাসকে সমর্থন করে। সেই পরিবেশ যা ১৯৪৭ এর পাকিস্তান তৈরীর মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিনতি পেয়েছিল- মূলত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের আতঙ্ক যে তারা হিন্দু-অধ্যুষিত স্বাধীন ভারতে বৈষম্য এবং নিপীড়ন এর শিকার হবে- তা যৌক্তিকভাবে একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দাবী তোলেনি। ১৯৪০ এর বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব, যেখানে উপমহাদেশ বিভাজনের ধারনায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অটল ছিলো,  বাস্তবে তাতে একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো দাবী করা হয়নি বরং সেক্ষেত্রে দাবী ছিলো, ‘ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলি 'স্বাধীন রাজ্য গঠন' করার জন্য দলভুক্ত করা উচিত’। কিন্তু, মূলত পশ্চিমা মুসলিম লীগের নেতারা বিগত বছরগুলোতে পূর্ব বাংলায় প্রচলিত প্রবল হিন্দু-বিরোধী মনোভাবকে ব্যবহার করে একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু মুষ্টিমেয় বাঙালীর আনুগত্য জয় করতে সমর্থ হয়েছিলো এবং ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন এই দাবীতে শেষপর্যন্ত সম্মত হয়। 
	তা সত্ত্বেও , নতুন দেশের দুই অর্ধাংশের মাঝে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক আচরণে প্রবল পার্থক্য , যার এক অর্ধাংশ মধ্য-প্রাচ্য করে অনুসরন করে , অন্য অর্ধাংশ মৌলিক সংস্কৃতিতে পুরোপুরি ভারতীয় এবং উৎসাহিত যেমনটা বিখ্যাত মুসলিমদের সাহিত্যের জন্য হিন্দু বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ইসলামের শক্তিতে দ্রুতই তাদের মাঝে একই পরিচয়ের ধারনা গড়ে উঠেছিল এবং তারা খুব দুঃখজনক ভুল এর দিকে চালিত হয়েছেন- একথা বুঝতে প্রাচ্যের নেতাদের খুব বেশী সময় প্রয়োজন হয়নি। 
	নবগঠিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনিতে পশ্চিমাদের প্রাধান্যের সাথে পূর্ব বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রশাসকদের স্বল্পতা (যা মূলত বিভাজনের সময় দেশান্তরী হিন্দুদের জন্য ঘটে) মিলিয়ে স্বাধীনতার পর পরই পূর্ব অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সক্ষম হয় এবং এই অবস্থা এই বছরের শুরু পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিলো। ১৯৪৭ থেকে শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই পশ্চিমা অধ্যুষিত ছিলো না , বরং একই অবস্থা পূর্ব বাংলার সরকারী চাকুরীতেও বহুলাংশে সত্য ছিলো এবং এটা এ সত্ত্বেও হয়েছিলো যে পূর্ব অঞ্চলে জনসংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন এবং পশ্চিম অঞ্চলে জনসংখ্যা মাত্র ৫৮ মিলিয়ন।  
	ফলাফলস্বরূপ দুই অর্ধাংশের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ব্যাপক স্থানান্তর হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানীকৃত কাঁচামাল, বিশেষত পাঁট, ‌ থেকে পাওয়া বৈদেশিক মূদ্রা ব্যবহার করা হয়েছে পশ্চিমের জন্য কাঁচামাল ও ভোগ্যপন্য ক্রয় করতে এবং পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋনের প্রায় ৭০%-ই পশ্চিমে ব্যয় হয়। একারনবশত, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতি তরান্বিত হয়েছে এবং  পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক অধীনতার ধারনার সাথে অর্থনৈতিক দারিদ্র্যতার তীক্ষ্ণ ধারনাও মিশে গেছে।
 	তৃতীয়ত, স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সব ধরনের কার্যকারিতার দাবী পূরণ করবে। বিগত কয়েক মাসের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে দেশটির অবশ্যই খুব ভালো পরিমানের আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন হবে।  কিন্তু ভবিষ্যতে দেশটি পাঁট এবং চা রফতানির থেকে আয় করা বৈদেশিক অর্থে তার প্রয়োজনীয় চাহিদার বড় অংশ পূরন করতে সমর্থ হবে। ভারতের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করলে তারা স্পষ্টত লাভবান হবে, এই বাণিজ্য পূর্ব ওপ শ্চিম পাকিস্তানের ভেতরকার বাণিজ্যের চেয়ে অনেক বেশী অনুকূল শর্তে হবে। এবং  সমগোত্রীয় সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হবে। 
	স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ যুক্তি হলো পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আন্দোলন সুসংগঠিত হবে যা বিচ্ছিনতাবাদী আন্দোলনে দখলকৃত অন্য প্রায় সকল এলাকার মতো নয়। কেননা আজকের অপাকিস্তানের পশ্চিমা এবং পুর্বের অংশদুটো প্রায় ১০০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তাই নতুন বিভাজনের রেখা কোথায় হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিস্থিতি থেকে এক্ষেত্রে এটি স্পষ্টত বিপরীত। 
	পঞ্চমত, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদের সফলতা আন্তর্জাতিকভাবে বিপর্যয়মূলক হবে না। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে এটি হবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভৌগলিক সীমারেখা পরিবর্তন করতে সফল হয়েছে। আবার বায়াফ্রার ঘটনার সাথে তুলনা করলে, এটি অন্য কোনো স্থানের সুপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদকে জাগিয়ে তুলবে- এমন সম্ভবনা কিন্তু খুব বেশী নয়। এটা অংশত একারনে যে আফ্রিকার তুলনায় এশিয়াতে রাজনৈতিক সীমারেখা, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রূপরেখার সাথে বেশী সংগতিপূর্ণ হয়। এবং এটাও যে, বিচ্ছিনতার আন্দোলন হতে পারে এমন নতুন স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের আন্দোলন মৌলিক, এমন অঞ্চলের ক্ষেত্রে যেখানে যা তার ‘মাতৃ-দেশ’ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সকল ধরনের গুরুত্ব বিবেচনায় এটা আসলে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন (ইউরোপিয়ান শক্তির বিরুদ্ধে নয়- তা ব্যতিত)।
	ষষ্ঠত, বাংলাদেশ যদি শুধু মাত্র একটি গেরিলা ধারনা হিশেবেই রয়ে না যায় তাহলে তুলনামূলক ভারতের অস্থিতিশীল পরিণতি আরও সীমিত মাত্রার হবে। সার্বভৌম বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন এর কারনে অনেক পশ্চিম এর বাঙালিই আশা করবে যে বৃহত্তর বাংলা গঠনের জন্য একদিন তাদের প্রদেশও বাঙ্গালদেশের সাথে একীভূত হবে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসঃ এবং মিলিয়ন সংখ্যক পশ্চিম বাঙালি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাতে করে ভারত থেকে পশ্চিম বাংলার বিচ্ছিন্ন হবার আন্দোলন হওয়াটা খুবই অসম্ভব।
	এমন কি বাংলাদেশেই বৃহত্তর বাংলার জন্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো চেষ্টা নেই। বাংলার উপর কলকাতার কর্তৃত্বের বিরোধীতা পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদের ভিত্তির শেকড় এবং কাছাকাছি সংকৃতি ও অর্থনীতি সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করার কোনো কারন নেই যে নিজেদের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অসংখ্য জীবন বিসর্জন দেওয়া ৭৫ মিলিয়ন বাংলাদেশী তাদের দেশকে পশ্চিম বাংলার সাথে একীভূত করার ইচ্ছেপোষন করবে। এটাও উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর একটি যাদের জাতীয়তাবাদ তাদের জাতীয় পতাকায় ভৌগলিকভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া আছে। 
	বিপরিত দিকে, বর্তমান পরিস্থিতি ভারতের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকীস্বরূপ। শরণার্থীরা শুধু ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদের জন্য ভারী বোঝাই নয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবেও তারা উদ্বেগের কারন। এবং  এটা মনে করা হাস্যকর যে তাদের মধ্যকার খুব উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঘরে ফিরে যাবে যখন কি না পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সেখানে অবস্থান করছে। তাই যতক্ষন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারনাটুকু বাঙালির উপর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের[ যেহেতু হিন্দুরা বিশেষভাবে এই অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন] কারনে চালিত হচ্ছে , এটা খুব সম্ভবপর নয় যে মিসেস গান্ধীর সরকার তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতে মনোযোগী হতে পারবেন যার জন্য নির্বাচনে তাদের সাপ্রতিক বিজয় অর্জিত হয়েছিলো। 

পরিশেষে, শাসনতান্ত্রিক কারনে পাওয়া অর্থনৈতিক সুবিধার ব্যাপারটি বিবেচনা না করলে,  বিদ্রোহী-পূর্বাঞ্চলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা নিশ্চিত ভাবেই পাকিস্তানের নিজের জন্যও ভালো হবে। এটা শুধু মাত্র একারনেই নয় যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে চালানো দীর্ঘমেয়াদী সামরিক অভিযানের খরচ তাদের বহন করতে হবে না, বরং এটাও যে এতোদিন ধরে পাকিস্তানের চেয়ে নতুন খন্ডিত দেশে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা উল্লেখযোগ্যভাবে সহজতর হবে। 
	এটা সত্য যে, যেকোনো ধরনের উপায়েই বাংলাদেষের স্বাধীনতা অর্জিত হোক না কেন, এটি ভারতের বিপরীতে পাকিস্তানের অবস্থানকে দূর্বল করবে। কিন্তু খন্ডিত দেশটি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটি হুমকী হবে না, যে কারনে তারা তাদের সামরিক বাহিনীর শক্তির উপর নির্ভর করতে পারে। এবং বর্তমান সময়ে পাকিস্তান অবশ্যই ভারতের সাথে তাদের মুখোমুখি অবস্থানে কিছুটা নমনীয় হতে পারে। কেননা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পিকিং সফরের ঘোষণা এইসম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা এনে দিয়েছে। 

বিশ্ববাসীর করনীয়ঃ
সত্যি বলতে বাংলাদেশের হাতে কোনো বিকল্প নেই। এর ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভিয়েতনামের মতোই, দেশের মাঝে নির্বিচারে হত্যাকান্ডের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অসম্ভব এক প্রচেষ্টা যেখানে হয়ত মাত্র একজন যোগ্য নেতা আছেন যিনি সরকারি কর্তৃত্বের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে নিজের সাথে আপোষ করতে বাধ্য হবেন।  বৃহৎ শক্তি শান্তি রক্ষার চেষ্টায় থাকা অবস্থায় , পাঁচ থেকে দোষ বছরের সহিংসতার পরে কি এই প্রচেষ্টা বন্ধ হবে? বহির্বিশ্ব ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করলে এখনই এই অবিবেচনাপূর্ণ সহিংসতা সত্যিই এড়ানো যায়।
	ইয়াহিয়া সরকারকে আন্তর্জাতিক ভাবে চাপ দেওয়া হলে তা পূর্ব বাংলা থেকে তাদের প্রত্যাহারের ক্ষেত্রেও ফলপ্রসু হবে। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি ধ্বসে পড়ায় এবং সামরিক বাহিনীর শিবিরে বড় ধরনের রসদ প্রয়োজন হওয়ায় ইসলামাবাদ সরকারের এখন বহির্বিশ্ব থেকে জরূরীভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। এমন সহায়তা যদি অনবরত প্রত্যাখ্যান করা হয়, ইসলামাবাদ হয়ত পূর্বাঞ্চল ছেড়ে আসতে বাধ্য হবে।
	পশ্চিমা বিশ্বের এমন চাপের মুখে ইসলামাবাদ সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিরোধপূর্ণ হতে পারে, এমনও কি পাকিস্তানের সাথে চীনের আরও বেশী ঘনিষ্ট সমঝোতার হুমকীও এতে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ের চেয়েও বেশী যে সহায়তা চীন দিতে পারে তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অন্ততপক্ষে ইয়াহিয়া খানের জন্য এই পশ্চিমা-অপমান চীনের প্রভাবকে আরও বিস্তৃত করে তুলবে, এটাই সম্ভব্য যে বাংলা দেশে এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মাঝে লম্বা সময় ধরে যুদ্ধ চললে তাতে পিকিং যথেষ্ট সুবিধা পাবে, এতোটাই যে এটি বাংলাদেশের ধারনাকে আরও বিচ্চিন্নতাবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। যে কারনেই হোক ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর সামাজিক চরিত্রই সেই সীমারেখা টেনে দেবে যতটুকু পর্যন্ত পিকিং পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করতে পারে। এটির সম্ভাবনা কম যে, যখন পূর্বে প্রভাব বিস্তার আরও আকর্ষনীয় হয়ে উঠব, তখন জেনারেল, জমিদার, আমলা এবং বিত্তবান-অধ্যুষিত শাসনের জন্য তারা অতি-উৎসাহী হবে ।

	সম্ভবত খুব শীঘ্রই ইসলামাবাদ সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা যেতে পারে, যদি বৈশ্বিক মতের চাপ অব্যাহত থাকে এবং ইয়াহিয়ার ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য এটি বিচ্ছিন্নভাবে সংশয়ী হয়। 
	পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা দীর্ঘদিন ধরেই জানেন যে তাদের শাসন পূর্ব অঞ্চলে ঘৃনিত হয়ে আসছে। অনিচ্ছুক বাঙ্গালীদেরকে তাদের নিজেদের রাস্তায় যেতে দেওয়াই যৌক্তিক- এমন ধারনা কোনো ভাবেই খুব নতুন কিছু নয়। 
	এবং এ ব্যাপারে পূর্ব দৃষ্টান্তও আছে। প্রায় একই পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালে ডাচ-রা ইন্দোনেশিয়ার উপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রন ছেড়ে দেয়। ১৯৪৮ এর ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের বিরুদ্ধে তারা আক্রমনের বেপরোয়া চেষ্টা চালায়। পরবর্তিতে মার্চে র ভেতরই এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদীদের মনোবল ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এরপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গেরিলাদের বিপক্ষে দীর্ঘসময় ব্যাপি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রভাবিত করে। দশ বছর পর ফ্রান্স নিজেদের আলজেরিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেয় যখন এটা স্পষ্ট হয় যে তাদের সামরিক বাহিনী কখনোই আলজেরীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে জিততে পারবে না যদিও এক মিলিয়ন মানুষ সেখানে বসবাস করে এবং আলজেরিয়া ফ্রান্সের একটি অংশ ছিলো- এমন বিতর্ক দীর্ঘদিন চলে আসছে। এবং আজকাল ইন্দো-চায়নাতে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে যেমন ভাবে নিজেদের আত্মঅহংকার সংবরণ করতে হচ্ছে- এমন উপমা দেখতে পাওয়া খুব বেশি বিরল নয় ।
	ইয়াহিয়ার সরকারকে প্রভাবিত করতে আন্তর্জাতিক চাপ ফলপ্রসু হতে পারে, বিশেষত যদি এটি পূর্বাঞ্চল ত্যাগ করার জন্য চাপ হয়। কিন্তু এটি বলা মিথ্যে হবে না যে, পূর্বাঞ্চলে গনতন্ত্রের পুনঃস্থাপন এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকেপরামর্শপ দেওয়া এখনই বহির্বিশ্বের জন্য সম্ভব না। তাহলে হয়ত ঘটনা আরও ধামা চাপা দেওয়ার প্রবনতার দিকে যাবে।
	কঠিন সত্য এটাই যে, পূর্ব বাঙলায় মার্চ ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে ইসলামাবাদ সরকারের মত দূর্বল অবস্থানে থাকা সরকারের জন্য একমাত্র বিকল্প হলো বর্তমান সময়ের মত আরও বেশী দমন নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রকরণ। 
বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র
৪১৮ সেনওয়ার্ড স্কয়ার, এস ই
ওয়াশিংটন ডিসি ২০০০৩
(২০২)৪৭-১৯৪

-------
.
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	৭ অক্টোবর, ১৯৭১



বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র
৪১৮ শেওয়ার্ড স্কয়ার
ওয়াশ. ডি সি ২০০০৩
টেলি. ৫৪৭-৩১৯৪
পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানিদের সন্ত্রাসী প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
বৃহস্পতিবার, ৭ অক্টোবর, ১৯৭১ 
১৪-২৪ অক্টোবর থেকে ভারতে নয় মিলিয়ন বাঙ্গালি সম্বোলিত শরণার্থী শিবিরের অনুরূপভাবে ওয়াশিনটোন ডি.সি তে একটি শরণার্থী শিবির খোলা হবে যেন বাংলার জনগণের দুর্দশা থেকে আমেরিকান জনগন দেশে ফিরতে পারে।
 	বাঙ্গালী এবং আমেরিকান সহানুভূতিশীলদের একটি গ্রুপ শিবিরে বাস করবে (যা নির্মাণ করা হবে অথবা নিষ্কাশন পাইপে) এবং খেয়ে জীবন ধারণের মতো চাল দেয়া হবে। 
দশদিন মেয়াদি, প্রতি কার্যদিবসে শিবির থেকে একজন প্রতিনিধিকে হোয়াইট হাউজের পূর্ব গেইটে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তারা প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। 
পাকিস্তান সরকারের পূর্ববাংলার সামরিক দখলদারিত্ব মধ্যে ইউ এস এইড ফান্ডের সঞ্চালনের প্রতিবাদে শনিবার, ১৬ অক্টোবর, পাকিস্তান দূতাবাসে বিকল করে দেওয়া পাইপ অবস্থান থেকে একটি বিরাট মিছিলের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।
 রবিবার, ১৭ অক্টোবর, বিজ্ঞ বিশপ, দরবেশ ও যাজকদের নেতৃত্বে একটি ধর্মীয় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন একটি দল সিনেট অফিস ভবন থেকে মিছিল বের করবে এবং পাকিস্তানে সব সাহায্য বন্ধে তাদের আইনপ্রণেতারা বিচারাধীন বৈদেশিক সহায়তা আইন সংশোধনী সমর্থনে আপিল করবেন। 
পাকিস্তান সরকারের পূর্বকল্পিত বিধ্বংসী প্রচারণা এবং বর্তমান সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবহার এবং সাহায্যে যারা ক্ষুব্ধ, তাদের সবাইকে অংশগ্রহনের আহবান করা যাচ্ছে। 
পূর্ববাংলার ফিলাডেলফিয়া বন্ধুরা বর্তমানে জাতীয় উদ্দানের পুলিশের সাথে সমোঝতা করছে, শিবিরের পাশে হোয়াইটের হাউজেরর সামনে লাফায়েট পার্কের দক্ষিণ প্রান্ত ব্যবহারের জন্য। 
পাকিস্তানি নির্মম সামরিক জান্তাদের নৌ বাহিনী ও অস্ত্র সাহায্য বরাদ্দ রাখার ব্যপারে মার্কিন যুক্তরাষ্টের সরকারকে ছাড় দেয়া চলে না। যদি আমরা অবিলম্বে উদ্দোগ না নেই, ভিয়েতনাম ভুলের একটা পুনরাবৃত্তি করা হবে এবং তা অনেক বড় আকারে হবে। আমাদের আপনার সাহায্য চাই। 
আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: ডিক টেলর, বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার।
.
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বিশ্ব ব্যাংক পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জন্য কাজ করতে রাজি নয়
Stanley Tiger man, 40, শিকাগো স্থপতি যিনি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পূর্ববাংলার একটি প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, ২৮ সেপ্টেম্বর ঘোষনা দেন যে, তিনি আর পাকিস্তানের "ফ্যাসিবাদী সামরিক শাসক" এর অধীনে কাজ করবেন না। এক সংবাদ সম্মেলনে দেয়া এ স্থপতির পূর্ণ বিবৃতি নিচে দেওয়া হয়: 
আমি একজন স্থপতি। আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। 
পাঁচ বছর আগে, ১৯৬৬ সালে, পাকিস্তানি সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পূর্ব বাংলায় বরিশাল, বগুড়া, পাবনা, রংপুর এবং সিলেট, এ পাঁচ জায়গায় পাঁচটি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের নকশা করে দেবার জন্য আমাকে নিয়োগ করে। যথাযথভাবে নকশা মানদণ্ড স্থাপনের লক্ষ্যে (যা কিনা সে সময়ে ছিলো না) জলবায়ুগত, সমাজবিজ্ঞান, আবহবিদ্যা, ভূকম্পবিদ্যার উপর ভিত্তি করে আমার নকশা কে গড়ে তুলি। প্রাকৃতিক সম্পদ, নির্মাণ পদ্ধতি, বিল্ডিং কোড এবং মান, শ্রম এবং উপাদানের দাম, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নেই যাতে আমি দেশটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারি। এ পাঁচ বছরে আমি ষোলো বার ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অংশগুলোতে ভ্রমন করি, যা কিনা দেশের মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। 
মার্চ, ১৯৭১-এ পাঁচটি প্রকল্প নির্মাণাধীন ছিল। ২৫ মার্চ ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলো আমার কাজের সাথে আমার সম্পৃক্তা নিয়ে সন্দেহ জাগায়। আমি আমার সন্দেহ বিশ্বব্যাংকে জানাই। যাই হোক, আমি কিছু প্রমাণ চাইছিলাম এ বিষয়ে যে আমি আমার কাজটা ঠিক ভাবে করতে পারব কি পারব না। যখন কিনা আমি এটার প্রয়োজনবোধ করলাম তখন ১৮ই সেপ্টেম্বর আমি ঢাকা যাই এবং তখনকার পরিস্থিতি ও পলিটেকনিকের উন্নয়ন করতে যে সমস্যা রয়েছে তা এক সপ্তাহ যাবত পর্যবেক্ষণ করি। সেই ঢাকা আমার পরিচিত ঢাকা-র মতো ছিলো না। সেখানে চরম পর্যায়েরর ভীতি কাজ করচ্ছিলো যা কিনা সবচেয়ে জাগতিক প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাকেও কঠিন করে তুলেছিলো। মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ তোল্লাশি এবং চেক পয়েন্ট দ্বারা এবং সারাদেশে পুলিশ ও আর্মি দিয়ে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিলো যেন এ এক "পুলিশি রাজ্য"। 
পলিটেকনিক প্রকল্প আমার খুব পছন্দনীয় ছিলো। তবু, আমার কাছে এটা মনে হয়েছিলো যে, আমার পেশাগত সেবার সম্মানার্থে সরকারের কিছু পরিমাণ নৈতিকতা প্রদর্শন আবশ্যক ছিলো। শ্রমিকদের জোড় করে হুমকি দিয়ে কাজ করানো এবং তারা কাজ না করলে তাদের উপর প্রভাব পড়বে এবং সরকারের শত্রু হয়ে যাবে। এটাকে আমি "স্বাভাবিক" মনে করি না। 
আজ আমি পাকিস্তানি সরকার ও বিশ্বব্যাংকে টেলিগ্রাম করেছি যে আমার চুক্তির অধীনে, আমি পরিসমাপ্তি দফা প্রয়োগ করচ্ছি। যা আমি ইচ্ছে করে করি নাই।
সে সকল মানুষ যারা খাটেন এবং ভবন নির্মাণে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের দেখাশোনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস ও তাদের শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার কি আমার নাই? প্রকৃতপক্ষে তাদের অনেকের জীবন এমন ঝুঁকিপূর্ণ। 
সামরিক সরকারের এসব প্রভাবের সাথে কাজ করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এমনকি, আমি আর কোনদিন পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণে আসবো না। সবশেষে, আমি আবার আসবো এখানে যখন তা স্বাধীন হবে এবং আশা করি আমি বাংলাদেশের হয়ে কাজ করবো, কারণ আমি এদেশের মানুষ এবং তাদের এ দেশকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি একজন স্থপতি। আমিও একজন মানুষ।
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                                 পাইপের শহরে দশ দিন 
        ওয়াশিংটন ডিসির লাফায়েত পার্ক আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুর্বিপাককে উপহাস করার একটি সুযোগ পেয়েছে।পার্কে একটি ক্ষুদ্র শরণার্থী শহরের উদ্ভব হয় যা ওয়াশিংটনের নাগরিকদের নিকটে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পের সাথে সাদৃশ্যমান মনে হয়।পূর্ব বাংলার ফিলাডেলফিয়ার বন্ধুদের দ্বারা এবং ঐ অণ্ঞলের কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী গ্রুপের সমর্থনে ১৪ অক্টোবর থেকে দশ দিনের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ড্রেন পাইপের সারি স্থাপন করা হয়।নাটকীয় এই উদ্বস্তুু পরিস্থিতি ওয়াশিংটনের জনসাধারন ও প্রেস এর দৃষ্টি আকর্ষন করে।নিউইয়র্ক,ফিলাডেলফিয়া,বল্টিমার এবং বেটসন থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক দশ দিনের এই কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য ওয়াশিংটনে হাজির হয়।
      ১৬ অক্টোবর শনিবার তারা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাকিস্তান দূতাবাসে যাত্রা করে,রবিবার একটি ধর্মীয় স্মারক পত্র প্রদান করে এবং সোমবার সিনেটে একদল তদবির করে।
     
  এই দশদিন ক্যাম্প পরিচালক কর্তৃক শরণার্থী ক্যাম্প চলতে থাকে।ডিক টেইলর যিনি পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক পরিচালিত জাহাজ পদ্মা অবরোধ সংগঠিত করেন। ডেভিড হার্টসোফ এবংবিল মোয়ার ডিক টেইলরকে সহযোগিতা করেন।
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১ নভেম্বর,১৯৭১ 
                                             ইস্ট পাকিস্তান ইমার্জেন্সী রিফিউজী ফান্ড
                                                                 3308 এস সিডার স্ট্রিট - সুইট 12 বি
                                                                  Lansing, মিশিগান 48910
                                                                                 (517) 393-7666
                                                         ব্যক্তির সঙ্গে কথা: জনাব কমলেশ পারেখ
পাকিস্তানি উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষিতদের জন্য উত্থাপিত জাতীয় তহবিল চালনার অগ্রগতি
পূর্ব পাকিস্তানের নয় মিলিয়নেরও বেশি উদ্বাস্তুদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান জরুরী উদ্বাস্তু তহবিলের উত্থাপন করে ও এর অগ্রগতি সাধন করে যার সারগর্ভই আসে ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। প্রতিটি প্রধান সহায়তাকারী সংস্থা ভারতে গৃহহীনদের সাহায্য করে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য যোগ দিতে আহ্বান জানায়। তিনটি প্রধান সংস্থা -কেয়ার, ইউনিসেফ এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি তাদের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষনা করে একশত সদস্যের একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করে। আমেরিকা রেড ক্রস, চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস এবং প্রধানমন্ত্রীর (ইন্দিরা গান্ধী) ত্রান তহবিল সহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই অর্থ বিতরন করা হয়।
নতুন গ্রুপ হিসেবে নিযুক্ত স্পন্সরসমূহ:
১.হন. চেস্টার বোলস,ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত
২.রিপ. ড্রিন্যান ম্যাসাচুসেটস
৩.রিভ. হোমার জ্যাক, ধর্মীয় শান্তির জন্য বিশ্ব সম্মেলন
৪.মি. হেনরি নিলস, বাল্টিমোর লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান 
৫.মি. উইলিয়াম প্লাইমেট, ডেস মইনস,লোয়ার উপস্থাপিত ঝুঁকি বীমা কোম্পানির চেয়ারম্যান।
৬.মি. মরিস দেস, একজন Montgomery ও আলাবামা আইনজীবী
 ৭. মি. ম্যাক্সওয়েল ড্যান,  নিউইয়র্কের একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা ডেয়ল ডেন বার্নব্যাখ
৮.মি. থমাস কলিন্স, নিউইয়র্কের একটি সরাসরি প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞাপনী সংস্থা র্যাপ ও কলিন্স
৯.প্রফেসর নোম চমস্কি (এম আই টি ইউনিভার্সিটি)
সারাদেশে ব্যক্তিদের মেইলিং এর মাধ্যমে ওয়াশিংটনের একটি ব্যাংক একাউন্টে সর্বমোট তিন লাখ ডলার জমা হয়।প্রতিদিন এভাবে বিভিন্ন হারে কয়েক হাজার ডলার জমা হচ্ছে।একাধিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এই কাজে অবদান রাখতে ব্যাংকের ফান্ডে সরাসরি অর্থ প্রদান করতে আগ্রহী হচ্ছে।চেকগুলো প্রদানযোগ্য করতে ইস্ট পাকিস্তান ইমার্জেন্সী রিফিউজী ফান্ড,পোস্ট অফিস বক্স  1776, ওয়াশিংটন ডিসি 20013 এই ঠিকানায় পাঠানো হয়।নতুন সরাসরি এই মেইল আপিল বিভিন্ন স্কুল এবং উচ্চ শিক্ষা কর্মকর্তাদের,সাংগঠনিক নেতাদের,দানশীল ও পৌর গ্রুপগুলোতে পাঠানো হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের সম্প্রদায়ের মাঝে এই তহবিল উত্থাপন চালনার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা কি করতে পারি যেখানে বিশ্বের সেরা মাথারাই এর সমাধান বের করতে পারছে না? আমাদের এই সমস্যা সমাধানের পথ হতে পারে ইউনাইটেড স্টেটস এর জন সাধারনকে এটাই বোঝানো যে আমাদের ক্যাম্পেইন এর উপজাত কার্যক্রমকে দশ মিলয়ন আমেরিকান নাগরিকের কাছে পৌঁছানো যারা একজন উদ্বাস্তু শিশু বা মা অথবা বাবাকে বাঁচানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হবে যেটা বাঙ্গালি জনগনকে জীবিত রাখার জন্য করণীয় সবশেষ পন্থা এবং এই প্রক্রিয়ায় বাঙ্গালি জনসাধারন, তাদের সংস্কৃতি ও তাদের জন্মভূমি সম্পর্কে আরো অনেক বেশি কিছু জানা সম্ভব হবে।
আামরা এই ক্যাম্পেইনেরই অংশ হিসেবে প্রত্যেক বুধবার জাতীয় উপবাস ধারনাকে বিবেচনা করতে পারি যা ত্রান প্রকল্প ও অক্সফাম আমেরিকা স্পন্সর করবে এবং যেটি কলেজ ক্যাম্পাস ও মাধ্যমিক স্কুল গুলোতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকান পরিবারগুলোর প্রতি বুধবার উপোস না করতে পারার এমনকি প্রতি সপ্তাহে এক ডলার করে প্রদান করতে না পারার কোনো কারন নেই যা ১০ জন উদ্বাস্তু বাঙ্গালির খাদ্যাভাব পূরণ করতে পারে। কল্পনা করুন যদি ২০০ মিলিয়ন আমেরিকান শুধু মাত্র এক বেলা খাদ্য গ্রহন থেকে বিরত থাকে তাহলে তা দিয়ে আমরা ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তুকে দুইশ দিন বা ছয় মাস খাওয়াতে পারি। উপবাসের এই ধারনাটিতে ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতা খুবই প্রয়োজন কেননা যদি আমরা এক মিলিয়ন অংশগ্রহনকারীও পাই এর প্রভাব জনশিক্ষা ও অন্যান্য জন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বহন করতে পারে।
উপরোক্ত এই দুইটি ধারনার মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষনিকভাবে বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন মানুষের এই অন্তর্বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারি এবং এভাবে  মানব ইতিহাসে সত্যিকারের উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।
অতএব, বাংলাদেশের এই সুন্দর মানুষগুলোর জন্য এক মাসে ১০ ডলার করে পরবর্তী কমপক্ষে ছয় মাস এবং প্রতি সপ্তাহের বুধবার এক বেলা উপোস এই উভয় ত্যাগ বিবেচনা সাপেক্ষে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি যা আামাদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অবগত।
আমি আশা করি আপনি আমাকে আাপনার সিদ্ধান্ত জানাতে একটি নোট প্রদান করবেন। 
                                                                   আন্তরিকতার সঙ্গে ইতি,

                                                           শ্রীকুমার পোদ্দার, চেয়ারম্যান

                                          পূর্ব পাকিস্তান ইমার্জেন্সী রিফিউজি ফান্ড

এসপি: কিমি.
পি. এস. আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলে এমন ত্রান সংগঠনে আপনি অবদান রাখতে পারেন যার উদ্দেশ্য মানুষের কাছে পৌঁছানো।
ভারত এবং বাংলাদেশে এই সংগঠনটির কোন মাঠ পর্যায়ের কর্যক্রম নেই কিন্তু তহবিল চালিত হয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ত্রান সংস্থার মাধ্যমে তার মধ্যে উল্লেখিত আমাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ত্রান তহবিল যা আমাদের এক লক্ষ ডলারের তহবিলের বৃহত্তম প্রাপকে পরিণত হয়েছে। 
নিন্মোক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী  অর্থ কমিটি প্রম নগদ এক লক্ষ ডলার অনুদান হিসেবে ঘোষনা করে:
১. ইউনিসেফ এর নিকট $২০,০০০
২.কেয়ার Inc. এর নিকট $২০,০০০
৩.ইন্টারন্যাশনাল কমিটি এর নিকট $২০,০০০
৪.আমেরিকান রেড ক্রস এর নিকট $১০,০০০
৫.চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এর নিকট $১০,০০০
৬.ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস রেসকিউ এর নিকট $১০,০০০
৭.প্রাইম মিনিস্টার'স রিলিফ ফান্ডে $১০,০০০
নিউইয়র্কের একটি অসামান্য বিজ্ঞাপনী সংস্থা ডয়েল ডেন বার্নব্যাখ রেডিও,টেলিভিশন,সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনগুলোর জন্য একটি পাবলিক সার্ভিস প্রচারনার উদ্যোগ নেয়।
সারা দেশ  জুড়ে নেটওয়ার্ক ও পত্রিকা প্রতিনিধিদের কাছে এই প্রচারনা পেশ করা হচ্ছে।সংগঠনটি সকল মিডিয়াকে ১৩ সপ্তাহ জুড়ে এই একই প্রচারনার জন্য বলেছে।
প্রতিদিন গড়ে ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করছে। যদি বৃহদায়তনে তাদের জন্য ত্রানের যোগান দেয়া না যায় তাহলে শত শত হাজার হাজার মানুষ অনাহারে ও রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।
শুধুমাত্র তেত্রিশ দিনের জন্য একটি বাঙ্গালি শিশুকে নিয়ে খাদ্য দেয়া,কলেরার টিকা দেয়া,তাকে ভালো স্থানে রাখা এবং তার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করা সম্ভব।আগামী ছয় মাসের জন্য,এক মাসে এর পরিমান ১০ ডলার।
এই সময়ের মধ্যে এটা আাশা করা যায় যে,একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো যাবে যেখানে উদ্বাস্তুরা তাদের জন্মভূমিতে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পাবে।
" আমরা মানুষের সাথে মানুষের একটি প্রচারনা গড়ে তুলতে চাই। " মি. পোদ্দার বিবৃতি দিলেন। " আমরা যদি অন্তত একটি শিশু বা একজন মা অথবা বাবাকে দেখাশুনা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ অন্তত একটি আমেরিকান পরিবারও পাই তাহলে এটাই হবে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উদ্ধার কর্যক্রম। " 
উদ্বিগ্ন নাগরিকদের তাদের স্থানীয় এলাকায় তহবিল উত্থাপন প্রচেষ্টার আয়োজন করা উচিত। এছাড়া তারা একটি বৃহদ সম্প্রদায় চালনার জন্য  নেতৃত্ব গঠনে বিশিষ্ট গির্জা,নাগরিক ও শিক্ষাগত দলের সভা আহ্বান করতে পারে।
প্রত্যেকের জাতীয় গণমাধ্যম প্রচারাভিযানের জন্য বিনামূল্যে সময় ও স্থান নির্ধারনে তাদের স্থানীয় গণমাধ্যমে যোগাযোগ করা উচিত। 
তাদের এলাকার মূল সমর্থকদের সাথে ল্যান্সিং এর জাতীয় সদর দপ্তর একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সজ্জিত  করতে পারে সেই সাথে স্থানীয় তহবিল উত্থাপন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে পেশাগতভাবে একে উপকরণ হিসেবেও তৈরি করতে পারে।
                                       গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
প্র: অবদান শুল্কমুক্ত আছে কি?
উ: হ্যাঁ।আপনার বাতিল করা প্রাপ্ত চেক রশিদ হিসেবে সংরক্ষন করুন।
প্র: কে তহবিলের অর্থ বন্টন নির্ধারন করে? 
উ: মি. বোলস. রিপ. ড্রিন্যান, রিভ. জ্যাক, মি. প্লাইম্যাট এবং মি. পোদ্দার সমন্বয়ে গঠিত একটি অর্থ কমিটি প্রয়োজন এবং ব্যবহারের সামর্থ্য অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বন্টন করে।
প্র: প্রশাসনিক খরচ এবং তহবিল সংগ্রহের খরচগুলো কী? 
উ: উপরস্থ প্রশাসনিক উত্থাপিত তহবিল ২% এরও কম। ল্যান্সিং এর জাতীয় সদর দপ্তরে ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয় এবং তহবিল উত্থাপনের মোট খরচ ১০% এর নিচে রাখা হয়।
প্র: প্রত্যয়িত আর্থিক বিবৃতি কি সঙ্গে পাওয়া যাবে?
উ: হ্যাঁ। ২৫ ডলার বা তার বেশি কোন অবদানকারী  প্রত্যয়িত আর্থিক বিবৃতির একটি কপির জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
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পূর্ব পাকিস্তানে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের উপর বিস্তীর্ন ফিল্ম প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে এনবিসি নিউজের উপস্থাপনায় "ক্রোনোলগ"  ২৬ নভেম্বর।

পূর্বপাকিস্তানে কি ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল তা নিয়ে প্রথম বিস্তারিত তথ্যচিত্র প্রচার করবে এন.বি.সি নিউজ।

বব রজার্স, যিনি রিপোর্টটি তৈরী করেছেন , প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করেন ভারতে এবং পাকিস্তান গল্প চিত্রগ্রহনের উদ্দ্যশে। জনাব রজার্স বলেন, “পূর্ব পাকিস্তানে যেটি রাজনৈতিক দাঙ্গাল হয়ে শুরু হয়েছিল সেটি গত মার্চ মাসে প্রধান মানবিক ট্র্যাজেডি হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে”। “ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে দৃশিত হয়েছে
প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও দুর্ভিক্ষের। এবারকার দূর্যোগটি কঠোরভাবে মানবসৃষ্ট এবং এটি প্রকৃতির সকল প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে মানুষের মৃত্যু, ধ্বংস এবং দুঃখকষ্টের মাত্রার মধ্য দিয়ে”।
জনাব রজার্স ভারতে শরণার্থী শিবিরে চিত্রগ্রহন করেন, যেখানে নয় মিলিয়ন থেকে বেশি
পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নাগরিকদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গেছে বলে খবর হয়, যার বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা গঠিত.
জনাব রজার্স বলেন, “আমরা সীমান্ত জুড়ে নিপতিতও হয়েছিলাম এবং কয়েকশ শরণার্থীর অনুষঙ্গী হয়েছিলাম ঝুঁকিপূর্ণ ভারতগামী ফ্লাইটে”। আমরা তৈরি করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে আরেকটি গোপন এন্ট্রি পায়ে হেঁটে এবং নৌকায় চড়ে এবং পেয়েছি একটি অনন্য চলচ্চিত্র প্রতিবেদন মুক্তি বাহিনীর উপর, বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের গেরিলা বাহিনীর উপর।পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা পূর্ব পাকিস্তানিদের বহিস্কার করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা চারদিন অতিবাহিত করেছিলাম একটি ব্যাটেলিয়ন আকারের গেরিলা বাহিনীর সাথে যেটি পূর্ব পাকিস্তানের একটি বৃহৎ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।
পূর্ব পাকিস্তানে একটি পৃথক ট্রিপ এর উপর, জনাব রজার্স এবং তার ফিল্ম ক্রু ধারন করেন দেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টা "রিস্টোর নরমালিটি” এর মাধ্যমে, সেনাদল স্থাপন পরিদর্শন এবং মাঠে সেনাদলদের অনুষঙ্গ এর উপর।তিনি বলেন, সেনাবাহিনী নৃশংসতার অস্বীকার করা সত্ত্বেও আমরা বাংলার যেসকল গ্রাম ধ্বংস করা হয়েছিল তা চিত্রায়িত করতে পেরেছিলাম।

	
প্রতিবেদনে আরও ঘটনা রয়েছে যা বর্তমান ট্রাজেডির সন্ধান দেয়।.
মি. রজার্স বলেন, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিতে গত ১০ বছরের নৃশংস্তার দিকে তাকালে দেখা যায়, “এটিই সবচেয়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি যার সম্মুখীন হই আমি”। এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, পৃথিবী তাকিয়ে দেখছে এবং এমনটি হতে দিচ্ছে।
  
বব রজার্স তৈরী করেছেন পর্যায়ক্রমিক অত্যন্ত প্রশংসিত প্রতিবেদন “ফার্স্ট টিউজডে” (এখন “ক্রোনোলগ”), ইসরাইলী বিমান বাহিনীর গল্পসহ, সোভিয়েত মিশরীয় বিমান প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাণিজ্য, এবং ক্যাস্ট্রোর কিউবার।
আরও যোগকৃত গল্প ঘোষনা করা হবে নভেম্বরে ২৬ “ক্রোনোলগ” সংস্করণে.
এনবিসি নিউজ সংবাদদাতা গ্যারিক আটলে প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী এবং ইলিয়ট ফ্রাঙ্কেল হলেন নির্বাহী প্রযোজক।
                                       
                                                 এনবিসি-নিউ ইয়র্ক, ১১-৮-৭১ 
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পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলের আবেদন

আমেরিকান বুদ্ধিজীবীমহলের নিন্মলিখিত শতাধিক সদস্য থেকে দেশটির বিশ-এর অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হয়- 
নোবেল বিজয়ীদের পল স্যামুএলসন  এবং এম.আই.টি. এর সালভাদর লুরিয়া  এবং হার্ভার্ড শিমোন খাজনেটস ; প্রধান একাডেমিক বিশেষজ্ঞদের গ্যাব্রিয়েল আল মুখ (স্ট্যানফোর্ড), জেমস টবিন(ইয়েল), টাল্কেট পারসন্স, ওয়াসিলি লিয়নটিফ ড্যানিয়েল বেল, সিমুর লিপ্সেট(হার্ভার্ড), জর্জ রাতজেন্স, ফ্রাঙ্কো মোডিগ্লিয়ানি এবং রবার্ট সলোহ (এম.আই.টি.); বিশিষ্ট এশীয় বিশেষজ্ঞ হেনরি রোসভস্কি,  জন মন্টোগোমারি, বেঞ্জামিন শোয়ার্জ (হার্ভার্ড), লুসিয়ান পাই। ম্যারুন উইনার, হ্যারল্ড আইজেক্স পৌল রোজেন্সটাইন রোডেন  (এম.আই.টি)। অ্যালেক্স ইনকাল্স, জন ডব্লিউ লুইস, রবার্ট সি উত্তর (স্ট্যানফোর্ড), রিচার্ড এল পার্ক(মিশিগান), ডেভিড ম্যেন্ডেলবাম, লিও রোজ, জেরাল্ড বিয়ারম্যান, রালফ রার্টস্লাফ  (বার্কলে), এবং অন্যান্য।
রাষ্ট্রপতি রিচার্ড এম নিক্সন, রাজ্য সচিব উইলিয়াম পি রজার্স, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনসভার সদস্যদের প্রতি:
পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের হুমকি মার্কিন সংকলনের উপর একটি ভারী দায়িত্ব অর্পণ করে।গত মার্চে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর ব্যাপক হামলা শুরু করে যারা মাত্র কয়েক মাস আগেই সিংহভাগ পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পক্ষপাতিত্ব একটি রাজনৈতিক দল সমর্থন করেছিলো।প্রায় ৩০০,০০০ বাঙালিদের হত্যা করা হয়েছে এবং প্রায় নব্বই লক্ষ পূর্ব বাংলা শরণার্থীদের ভারত সীমানা দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০০০০ হাজার শরণার্থী ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নেয়।এই অসহায় মানুষের খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে ভারত সরকার হিমশিম খায়।পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের হামলার ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় ভারত সরকার প্রাণপন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি হুমকির সম্মুখীন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধে শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তান নয়; চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রও শঙ্কিত।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের একটি সামরিক মিত্র এবং পাকিস্তানের সামরিক সরকার সমর্থনকারী নীতি অনুসরণ করছে। ।আমরা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখি।নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা সত্ত্বেও, আমরা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য সরবরাহ অব্যাহত রাখি।একমাত্র এভাবেই আমরা পাকিস্তানকে প্রভাবিত এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি;এ যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের এরূপ কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছিলো।কিন্তু এই নীতি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের জনগনকে পাকিস্তানের সাথে কেবল বিচ্ছেদই সৃষ্টি করে,পাকিস্তান সরকারকে অত্যাচার বন্ধ করে রাজনৈতিক সমঝোতা স্থাপনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।
নীতিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এমন একটি সরকারের পাশে দাঁড় করায় যারা ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।তারা পূর্ববাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে এবং নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে। যে কারণে জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এর নীতির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় না। তাছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কঠোর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে যৌক্তিক হতে পারে না। একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করা, যারা কিনা নিজস্ব সঙ্খ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের বিপক্ষে সংগ্রাম করে, তা নিতান্তই মূর্খতা। ন্যায়বিচারের প্রতি বিবেচনা,মানবতা, এবং জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে আরেকটি আবেদন এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের  ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নমনীয় হতে নীতিতে আমুল রদবদল আনতে হবে।আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছি যে:
১. পাকিস্তানকে জানান হোক , যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বা অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করবে না, পাইপলাইনে বর্তমানে সহায়তা বহাল থাকবে না, কিংবা যতক্ষণ না সেখানে পূর্ববাংলার নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়,ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত ঋণ পরিশোধ হবে না।
২. ভারতে আশ্র্য় নেওয়া পুর্ববাংলার শরণার্থীদের পাকিস্তানের অনুরূপ সাহায্য করা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পূর্ববঙ্গে ফেরত আসতে সমর্থ হয় এবং উল্লেখযোগ্যভাবে শরণার্থীদের পরিত্রাণের খরচের জন্য ভারতের সহায়তা বৃদ্ধি করা।
৩. জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববাংলার জণগনকে সহায়তা প্রদান।
৪. ভারতের সাথে যুদ্ধের বিষয়ে পাকিস্তানকে জানানো হোক পাকিস্তানের এরূপ ভাবার কোন কারণ নেই যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মত এবারও ভারতের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র তার সমর্থন প্রত্যাহার করবে।
৫. মুসলিম অধ্যুষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র বিশেষত ইন্দোনেশিয়া,মালয়েশিয়া,ইরান ও তুরস্ককে জানান যে,পাকিস্তান সরকারকে পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক মধ্যস্ততা বন্দবস্ত করতে উৎসাহিত করার জন্য আমরা তাদের পক্ষ থেকে যেকোনো প্রচেষ্টা স্বাগত জানাই।

আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং নৈতিক উদ্বেগ পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমর্থন প্রত্যাখ্যান করা উচিত।বাঙালীদের দাবীকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং শরণাত্থী সংকট কাটাতে ভারত সরকারকে ব্যাপক পরিসরে সাহায্য করা হবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে।বর্তমান পরিস্থিতি দাবী  করে যে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি আমরা আমাদের নীতি পুনঃনিরীক্ষণ ও পুনর্বিবেচনা করবো,যেখানে শান্তি হুমকির সম্মুখীন।
.
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পূর্ব পাকিস্তান জরুরী শরণার্থী তহবিল
সাউথ পয়েন্ট প্লাজা, লান্সিং, মিশিগান
নভেম্বর ২৩, ১৯৭১

অংশগ্রহন করার জন্য আপনার প্রতি আমন্ত্রন রইল

জাতীয় গণ ক্যাম্পেইনের জন্য জরুরী কৌশলগত সভা

আজ ভারতীয় শরণার্থী ক্যাম্পে প্রায় ৪০০০ শিশু মারা গেছে যাদের বেশীরভাগই ছোট বাচ্চা। (উৎসঃ সিনেটর কেনেডির ভাষণ, ৪ঠা নভেম্বর)
গত ২৬ শে অক্টোবর ব্রাসেলসে প্রদত্ত শ্রীমতী গান্ধীর ভাষ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১৩৫ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য আসার কথা থাকলেও ভারতে পৌঁছেছে ৩০ মিলিয়ন ডলারের থেকেও কম। ভারত ইতোমধ্যে আনুমানিক ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে এবং আগামী মার্চ এর মধ্যে আরও ৫০০ মিলিয়ন খরচ হবে। 
হাউজ অফ সিনেটে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের শরনার্থী ত্রান বিল পাশ হওয়া এবং বাঙ্গালীদের জীবন বাঁচানোর জন্য সেই অর্থ প্রশাসন কতৃক পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিতে নিতে বাংলার অপুস্টিতে ভোগা রোগাক্লিষ্ট শিশুগুলো বেঁচে থাকবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। 
আমাদের অবশ্যই ভারতে এবং বাংলাদেশের যুদ্ধবিহীন এলাকায় শরণার্থীদের সাহায্যার্থে যথেষ্ট পরিমানে এবং অত্যন্ত দ্রুত উক্ত অর্থ ছাড় করতে হবে। যেখানে আমাদের মতই রক্ত মাংসের কিছু মানুষ এমন নিদারুন যন্ত্রণায় ভুগছে আর ধুঁকে ধুঁকে মরছে সেখানে আমাদের অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ নেই।  
যদি আমরা একটি মারাত্মক বিপর্যয় এড়াতে চাই তাই দেশজুড়ে এই পিপল-টু-পিপল প্রচারনার কৌশলগত সভায় আপনার অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
একেতো বাঙ্গালীরা গত বছর বয়ে যাওয়া শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঘুর্নিঝড়ে বিরাট মুল্য দিয়েছে তার উপর মানব সৃষ্ট এই দুর্যোগ সেটিকেও ছাড়িয়ে গেছে যেখানে দশ লক্ষাধিক নিরীহ মানুষ জীবন দিয়েছে।
পিপল-টু-পিপল শুরু করার হয়েছে কয়েকটি গ্রুপ এবং আমেরিকার হাজার হাজার ব্যক্তির সহযোগিতায় যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের জনগণের ভয়াবহ যন্ত্রণা মুক্তিতে সাহায্য করা।
সকল সক্রিয় একক ব্যক্তি এবং সংগঠনসমুহের সাথে আমরা জাতীয় কৌশল নির্ধারণ এবং এই প্রচারণা শুরুর জন্য করনীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি জরুরী সভা করতে চাই।
এই প্রচারনার উদ্দেশ্য হল ১ কোটি আমেরিকান খুঁজে বের করা যারা পরবর্তী ৬ মাস প্রতিদিন ৩৩ সেন্ট অথবা প্রতিমাসে ১০ ডলার করে দিতে রাজী হবে। 
একবার ভেবে দেখুন, আমরা যদি সমগ্র আমেরিকার ২০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৫% লোক খুঁজে বের করতে পারি যারা প্রত্যেকে একজন শরনার্থী শিশু, একজন মা কিংবা একজন বাবার দায়িত্ব নিবেন তাহলে আমরা মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় উদ্ধার অভিযান শুরু করতে পারবো। 
“মাত্র ৫ ডলারে আপনি একটি ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে পারেন যে এশিয়ানদের বাঁচা মরায় আমেরিকানদের কোনো আগ্রহ নেই”   
আমরা স্বীকার করি যে অনেক পরিবারের জন্যই এই ত্যাগ অনেক কিছু, কিন্তু আমাদের মন বলছে অন্তত ৫% জনগন এই প্রচারনায় অংশগ্রহণ করবে। 
পরিবারসমুহ, চার্চ গ্রুপ, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বুধবার (অথবা অন্য যেকোনো দিন) রোজা-উপবাস থাকতে পারে এবং তাদের খাবারের এই অর্থ “বুধবারের মানুষ” ব্যানারে বাংলাদেশের জনগণের জন্য দান করতে পারে। 
এই ক্যাম্পেইন এমন একটি মাত্রার বিরাট বিপর্যয় যে, (এতই বিরাট এক বিপর্যয় যে অনেকেই এর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারছেন না) একজন সাধারন মানুষও কিছু না কিছু করতে পারে। তিনি একটি শিশুর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেন।
রোজার দ্বারা একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি বাঙ্গালী সংস্কৃতি এবং জীবন যাপনের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেকে আলোকিত করতে পারেন। 
আপনি এই ক্যাম্পেইনে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে জরুরী এবং মোক্ষম ভুমিকা পালন করতে পারেন।
জাতীয় পিপল-টু-পিপল ক্যাম্পেইনের নীতিনির্ধারক কমিটি এই ধারনাটি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চায় এবং আপনার দিকনির্দেশনা, সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করে।
এখানে সংযুক্ত আলোচ্যসুচী থেকে আপনারা ধারণা পাবেন যে কি ধরনের আইডিয়া নিয়ে আপনারা আসতে পারেন এবং আপনার স্থানীয় কমিউনিটিতে কি ধরনের পদক্ষেপ কাজে লাগতে পারে।
আমরা প্রচুর পরিমানে সাহিত্য, স্লাইড, চলচ্চিত্র, পোস্টার, বাংলাদেশ ক্রিসমাস কার্ড, বই ইত্যাদি আশা করছি। তবে আপনারা যে যা পারেন অনুগ্রহপূর্বক নিয়ে আসবেন।
অনুগ্রহপুর্বক ১লা ডিসেম্বর, বুধবার এর আগেই আপনার উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

- ই পি ইমারজেন্সি রিফিউজি ফান্ড

অন্যান্য স্পন্সর সংস্থাসমুহঃ
বেওয়া, প্রজেক্ট রিলিফ, বিডিএল, অক্সফাম, বিআইসি

লান্সিং আসার নির্দেশনাঃ
ডেট্রয়ট মেট্রো এয়ারপোর্ট থেকে – গাড়িতে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট। পূর্ব লান্সিং ধরে, মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি হয়ে ট্রোব্রিজ সড়ক দিয়ে বেরিয়ে যান। প্রথম বাতিতে বামে আসুন। শপিং সেন্টার পর্যন্ত এসে ডানে পিছনের চার্চ পার্কং লটে আসুন।
শিকাগো এবং ডেট্রয়ট থেকে এয়ার মিশিগান এবং ট্রান্স মিশিগান নামের কমিউটার এয়ারলাইন্সেও আসতে পারেন।




আলোচ্যসুচী
৩ রা ডিসেম্বর, শুক্রবার

সকাল ৯টা – দুপুর ১২টা                  রেজিস্ট্রেশন
দুপুর ১২টা – দুপুর ১ টা                   মধ্যাহ্ন ভোজঃ স্বাগত বক্তৃতা, বর্তমান পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট
১টা ৩০ মিনিট – ৩টা ৩০ মিনিট         দলীয় আলোচনাঃ আলোচনার বিষয়
		                 ১। জাতিসংঘের ভূমিকা
	২। ত্রান কার্যক্রম
	৩। যুদ্ধ
	৪। শরনার্থীরা কি ফিরে যাবে?
	৫। আমেরিকার নীতি
	৬। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ
	৭। বাংলাদেশ এবং মুক্তিবাহিনীর ভবিষ্যৎ

বিকাল ৪টা – ৫টা                 দলীয় আলোচনার প্রতিবেদনঃ আমেরিকায় কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ
সন্ধ্যা ৭ টা – ৯ টা                 পিপল-টু-পিপল ক্যাম্পেইন এবং বুধবারের রোজা – এর কৌশলঃ 
                                            এস পোদ্দার – চেয়ারম্যান, ইপিইআরএফ
                                            শেইলা ডোয়াম এবং রন ইন্ডেন – ন্যাশনাল ফাস্ট কমিটি
                                            আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব

৪ই ডিসেম্বর, শনিবার

সকাল ৯ টা- ১০টা 	ন্যাশনাল ক্যাম্পেইনের কতিপয় প্রকল্প কার্যকরকরণ 
১০টা ৩০ মিনিট – ১২টা ৩০ মিনিট	ওয়ার্কশপঃ মিডিয়া, যুবসমাজ, গণশিক্ষা, তদবির, তহবিল সংগ্রহ কৌশল
১টা ৩০ মিনিট – বিকাল ৩টা 	ওয়ার্কশপ প্রতিবেদন এবং আলোচনা 
বিকাল ৩ টা – বিকাল ৫ টা 	দায়িত্ব বন্টনঃ সময়সুচী, ন্যাশনাল ক্যাম্পেইনের সমন্বয়
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ – ৯ টা ৩০ মিনিট 	বাংলাদেশ রাত্রিঃ বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৫ই ডিসেম্বর, রবিবার

সকাল ১০টা- দুপুর ১২টা 	
মুক্তালোচনা
আমন্ত্রিত অতিথিদের কয়েকজন নিন্মরুপঃ
সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি
জনাব কে আহুজা, কনসাল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, নিউইয়র্ক
জনাব এম কে রাসগোত্রা, মিনিস্টার অফ পলিটিক্যাল এফেয়ার্স, ভারতীয় দুতাবাস
জনাব এম এস সিদ্দীকি, আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত
জনাব চেস্টার বোলস, ভারতে সাবেক রাষ্ট্রদূত
সম্মানিত রবার্ট ডিরিনান, ইউ এস কংগ্রেসম্যান-মাস
ডঃ হোমার জ্যাক, ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ রেলিজিওন ফর পিস
জনাব উইলিয়াম প্লাইম্যাট, প্রিফার্ড রিস্ক বীমা কোম্পানির চেয়ারম্যান 
জনাব জর্জ ওয়াল্ড, নোবেল বিজয়ী, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব হেনরি নাইলস, চেয়ারম্যান, বাল্টিমোর লাইফ ইনস্যুরেন্স কোঃ
জনাব থমাস কলিন্স, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাপ এন্ড কলিন্স
জনাব ম্যাক্সওয়েল ডেইন, প্রেসিডেন্ট, ডয়েল, ডেইন এন্ড বেমব্যাচ
জনাব রবার্ট রিস, ডয়েল, ডেইন এন্ড বেমব্যাচ 
জনাব ইকবাল আহমেদ
জনাব কেনেথ স্মিথ, লিগ্যাল এডভাইসর, ইস্ট পাকিস্তান ইমারজেন্সি রেফিউজি ফান্ড, ইনকরপরেশন
জনাব স্টেইনলি বুর্কে, অক্সফাম- কানাডা
জনাব রবার্ট ফিঙ্ক, অক্সফাম- আমেরিকা
জনাবা শিলা ডাহম, প্রজেক্ট রিলিফ
জনাব রিচার্ড ফার্নান্দেজ, ভিয়েতনামের ক্লারগি এন্ড লেয়মেন সংশ্লিষ্ট 
ডঃ ডব্লিউ বি গ্রিনাফ, ডঃ লিঙ্কন চেন এবং জনাব ডেভিড ওয়েসব্রড, বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার
জনাব রন ইন্ডেন, বাংলাদেশ ইমারজেন্সি ওয়েলফেয়ার এপিল
জনাব রিচার্ড ওয়েনার, রিচার্ড ওয়েনার, ইনক।
রেভারেন্ড ডব্লিউ জে ডেয়, চেয়ারম্যান, লান্সিং এরিয়া ইমারজেন্সি রেফিউজি ফান্ড
জনাব ইসলাম তরফদার, বাংলাদেশ ইমারজেন্সি ওয়েলফেয়ার এপিল
জনাব টিনু পুরী
জনাব সুব্রত ঘোষ
জনাব হক
জনাব সামসুল বারী, বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ
ইউনিসেফ
কেয়ার
আমেরিকান রেডক্রস
ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটি
ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিস
চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস
আমেরিকান্স ফর চিল্ড্রেন্স রিলিফ
সেইভ দ্য চিল্ড্রেন ফেডারেশন ইমারজেন্সি ফান্ড

স্থানঃ ইউনাইটেড মিনিস্ট্রি অফ হাইয়ার এজ্যুকেশন
১১১৮ এস, হ্যারিসন রোড, ইস্ট লান্সিং, মিশিগান ৪৮৮২৩
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গিন্সবার্গ এবং আ্যন্ড্রি ভজনেসেন্সস্কি এর দ্বারা কবিতা পঠন
নিউ ইয়র্কঃ প্রথমবারের জন্য প্রখ্যাত রাশিয়ান কবি আ্যলেন জিন্সবার্গ এবং আ্যন্ড্রি ভজনেসেন্সস্কি একত্রে কবিতা আবৃত্তি করবেন। কবিতা পঠন অনুষ্ঠিত হবে শনিবার,২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায়, সেন্ট জর্জ চার্চ,২০৭ই,১০ স্ট্রীট,যেখানে বাংলাদেশের সমস্যা এবং আমেরিকানদের এই সমস্যা নিঃরসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসচেতনতার প্রকাশ ঘটবে বলে মনস্থ করা যায়।

জনাব গিন্সবার্গ,সম্প্রতি যিনি ভারতের একটি উদবাস্তু ক্যাম্প সফর করে ফিরে এসেছেন তিনি উদ্বৃত করেন,

Millions of brothers in woe,
Millions of sisters nowhere to go,
Millions of children in the rain..
Millions of mothers in pain-
September flood over Jessore road.

তাদের সাথে জোগদান করেন কেনেথ কোচ, এড স্যান্ডার, গ্রেগ্রী করসো, পিটার অরল্ভোস্কি,অ্যনা ওয়াল্ডম্যান, মাইকেল ব্রাঊনস্টেইন, ডিক গ্যালাপ এবং রন প্যাজেট।
আমেরিকানরা কবিতা পঠন অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেন বাংলাদেশীদের জন্যে।একদল সচেতন নাগরিক কাজ করে যাচ্ছে জনগণদের বাংলাদেশ সম্পর্কে জানাতে এবং বাংলাদেশের ত্রাণ তহবিল বৃদ্ধি করতে।

             ইংল্যান্ডে কবিতা পাঠ

১৪নভেম্বর,১৯৭১-এ অভিনেত্রী গ্লেন্ডা জ্যাকসন স্যাডলার ওয়েলস থিয়েটারে একটি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শেক্সপিয়ের ও ইয়টসের রচনাংশও পড়েন বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে।জনপ্রিয় লোকশিল্পীসহ আরও বাঙ্গালীশিল্পী এবং রবি শংকরের ভাগ্নে বিরেন্দর শংকর সেতারা বাজিয়েছিলেন।
.

		
		
.
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বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার
৪২৩-হেলায় স্ট্রিট, এস.ই. ওয়াশিংটন, ডিসি ২০০০৩. ২০২-৫৪৭-৩৮৭৩

১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর দক্ষিন এসিয়ার শংকট সম্পর্কে উদ্বিগ্ন আমেরিকানদের একটি দলকে প্রতিনিধিত্ত্ব করে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার।ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের ৭ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউজে প্রেস এর বক্তব্যের উপ্র নিম্নোক্ত বিবৃতি জারি করেন।(ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি যা ৯ ডিসেম্বর মহাসভায় হয়েছিল তা সিনেট সভার সদস্য বেরীগোল্ড ওয়াটারের দ্বারা রেকর্ড হয়েছিল।)
৭ ডিসেম্বর প্রেস ব্রিফিং এ প্রধান উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার উপস্থাপন করেছিলেন প্রথমবারের মত দক্ষিণ এশিয়ার সংকট নিয়ে হোয়াইট হাউস সংস্করণে
যুক্তরাষ্ট্রের পালিত ভূমিকা।
কিসিঞ্জারের বিবৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান সংঘাতে ভারত যে “প্রধান দায়িত্ব বহন করে” এবং “প্রধান হল আগ্রাসক” পূর্বের এ দুটি স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোষিত বিবৃতিকে সংযুক্ত করে।It demonstrates the
Nixon Administration’s refusal to perceive the flight of 10 million refugees and the
Pakistan Army massacre of a repotted I million civilians inside East Bengal as the
root causes of the war.
এরকম সাতটি “আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলী” যা ইউ.এস এর সাথে তার সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত করে।কিসিঞ্জার শুধুমাত্র সংকটের ভুল বোঝাবোঝি প্রকাশ করেননি বরং উপমহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিকের অদূরদর্শী পক্ষপাতিত্তের প্রচেষ্টা প্রকাশ করেন।

কিসিঞ্জার দাবি করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জনে সাহায্য করেছিলঃ
কিসিঞ্জার দাবি ১: পূর্ব পাকিস্তানে সকল ত্রাণ সরবরাহ করা হয় আন্তর্জাতিক সংস্থার বিতরণের মাধ্যমে।
কিন্তু বাস্তবে, নভেম্বরের মাঝখানে এবং এক সপ্তাহের কম সময়ের আগেই তার সমগ্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯ নভেম্বর ইউ এন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রেস রিলিজ অনুযায়ী,জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তান
রিলিফ অপারেশন (ইউএনইপিয়আরও) এখন পর্যন্ত প্রকৃত ত্রাণ বিতরণ শুরু করে নি। 
বেশীরভাগ সাহায্যের পিছনে অবদান ছিল মার্কিন যুক্ত্রাষ্ট্রের, পিএল 480 খাদ্যশস্য আকারে বিতরনের মাধ্যমে।(সেক.  নিউ ইয়র্ক টাইমস. ১৭ নভেম্বর ও
২০।বাল্টিমোর সান ১১ নভে.)
কোন খাদ্যশস্য বা অন্যকোন সহায়তা মুক্তিবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিতরণ করা হয় নি।  

কিসিঞ্জার দাবি ২: বেসামরিক শাসনের কাছে ফেরত পাঠানোর জন্য পাকিস্তান সরকার একটি সময়সূচী ঘোষনা করে।
কিন্তু বাস্তবে, ডিসেম্বরে নতুন নির্বাচনী তফসিলে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে, নির্বাচনী অবৈধ ঘোষনা করা হয় কারণ জয়লাভকারী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়।বাল্টিমোর সান এর জন.ই ঊডরফ ১২নভেম্বর পুর্বপাকিস্তানের গোপালগঞ্জ থেকে রিপোর্ট করে যে, ৭৮টী জাতীয় পরিষদে আসন থাকার কথা ছিল যার সম্ভবত মাত্র ২০টি ভোটিং প্রতিযোগিতার জন্য স্থির করা হয়।

৬জন পন্থি স্প্লিন্টার দলের একটি জোটের প্রতিটি জেলার একজন লোকের প্রার্থীতার উপর ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে অবশিষ্ট আসন নিজেদের মধ্যে ভাগ করার পরিকল্পনা ছিল যারা তারপর বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় প্রভাব বিস্তার করবে।

কিসিঞ্জার দাবি ৩: পাকিস্তান সরকার বেসামরিক গভর্নরের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর প্রতিস্থাপন করতে সম্ভব হয়।
পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর টিক্কা খান মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের জনপ্রিয় বিক্ষোভে তার নির্মম আচরণ দমনের জন্য “বেলুচিস্তানের কসাই” শিরনাম অর্জন করে।
সেপ্টেম্বরে বাঙ্গালী বেসাম্রিক গভর্ণর ডঃ এ এম মালিক কর্তৃক খাঙ্কে প্রতিস্থাপন করা হয় কিন্তু এটি পাকিস্তানের  দূর্বল অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ সন্ত্রাসী সেনা অভিযান তখনও প্রশমিত করা হয় নি এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা নিরবিচ্ছিন্নভাবে ধ্বসে পড়েছিল যার সাক্ষ্য হচ্ছে প্রতিদিন প্রদেশ থেকে হাজারও উদ্বাস্তুর ক্রমাগত পলায়ন।
যদিও ডঃ মালিকের পূর্ব পুরুষ থেকেই ভয়ংকর রকম খ্যাতি ছিল না কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে তার কিছু যোগ্যতার জন্য তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ মালেক,
(ক) তিনি কখনও তার জীবনে কোন পদে বহাল ছিলেন না।
(খ)তিনি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক মনোনীত ছিলেন।
(গ)মার্শাল ল এর অধীনে পূর্ব বাংলাকে শাসন করতেন এবং
(ঘ) বাঙ্গালী দেশবাসীর জন্য তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তার মেয়ে কর্তৃক সমালোচিত ছিলেন।
কিসিঞ্জার দাবি ৪: পাকিস্তান সরকার একটি রাজক্ষমার ঘোষনা করে।
বাস্তবতাঃ অব্যাহত সন্ত্রাসীমূলক পরিবেশে রাজক্ষমার ঘোষনাটি একটি ফাঁকা অংগভঙ্গি যা গুটী কয়েককে অনুপ্রাণিত করে। যদিও কোন উদবাস্তুকে ফিরে আসার এবং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ চাপা উত্তেজনা নিরসনে কোন অবদান রাখে নি।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়ায় ক্ষান্তি দেয়নি এবং বেশুমার নৃশংসতা সংগঠিত করে যা এখন বিস্তারিতভাবে বিশ্বের প্রেস দ্বারা নথিভুক্ত হয়েছে।

কিসিঞ্জার দাবি ৫:পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলতে সম্মত ছিল “এমনকি তারা কারা ছিল সম্ভবত এ ধরনের কোন বিতর্ক ছিল”।

বাস্তবতাঃ ইউ.এস. এর গন্যমান্য ব্যাক্তিদের বিরুপ মনোভাবের পরও পাকিস্তান সরকার কোন দিক থেকেই বাংলাদেশি সরকারের কোন প্রতিনিধিদের সাথে মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়নি।
যদিও ডঃ কিসিঞ্জার তার প্রথম ব্রিফে নোট করেন যে পাকিস্তান সরকার ইউ.এস. কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সাথে মধ্যস্থতার বিষয়টি গ্রহন করে পরবর্তীতে তিনি পাকিস্তান সরকার সম্মত বলে তা নিয়ন্ত্রণ করে।পরে তিনি ক্ষমতা অর্জন করেন এই উক্তিটি বলার যে পাকিস্তানি সরকার সম্মত হন “শুধুমাত্র সেইসব বাংলাদেশি মানুষের সাথে কথা বলার যারা কোন প্রকার অপরাধের সহিত অভিযুক্ত নন”। এই সঙ্গায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সকল নেতা,  অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদসহ অনেকে বহির্ভূত হয়ে পড়বেন।
পরবর্তী ব্রিফিং এ ডঃ কিসিঞ্জার এইসব অস্বীকার করেন এই বলে যে, “আমরা পাইনি
পাকিস্তান সরকারের চুক্তি... আমি শুধু বলছি আমরা কি করার চেষ্টা করছিলাম".
কিসিঞ্জার দাবি ৬: পাকিস্তান সরকার তার প্রতিরক্ষা আটর্নির সঙ্গে কথা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুমতি প্রদান করে মুজিবুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে।
বাস্তবতাঃ বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি একটি বাস্তব সমাধানকে ব্যাতিরেকে ইঙ্গিত করেছিল সন্দেহাতীত ব্যর্থতার।
সামরিক সরঞ্জাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে পাঠানো অব্যাহত রাখা হয় যাতে তার লিভারেজ না হারান হয় এবং কঠোরভাবে জন নীরবতা বজায় রাখা অনুচ্চারিত বর্বরতার একটি ভাষ্য যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মুজিবের সাথে সাক্ষাত করার অনুমতিকে প্রত্যাখান করে।আমাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এমনকি ভগ্ন প্রমাণ গুলোও বের করতে ব্যর্থ হয়েছে এখনো মুজিব মৃত বা জীবিত কিনা।
কিসিঞ্জার দাবি ৭ঃ পাকিস্তান সরকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ব পাকিস্তাঙ্কে দেওয়া হবে।
বাস্তবতাঃবাস্তবের এই দাবি শুধুমাত্র একটি গভীর সংকটাপূর্ন ভুল বোঝাবুঝির প্রমান নয় বরং কিভাবে একটি জাতি পাকিস্তান কর্তৃক আরোপিত নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রকাশ ঘটাবে তার উপলব্ধির অক্ষমতাও।
রাষ্ট্রপতির আপস পরিকল্পনা ভাঙ্গনের জন্য কিসিঞ্জার ভারতীয় সরকারকে দায়ী করে যা এতই দ্রুতবেগে সম্পন্ন হয় যে তা রাজনৈতিক বিবর্তনে খুব দীর্ঘস্থায়ীভাবে কার্যকর না হলেও রাজনৈতিক পতন সম্পন্ন হয়।
এটা আশ্চর্যজনক ছিল যে, একজন রাজনৈতিক বুঝদার হওয়া সত্ত্বেও কিসিঞ্জার বুঝেনি পাকিস্তানের ধ্বংস ছিল নিশ্চিত যখন আর্মিরা তাদের নিজ জনগণদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে।
এপ্রিল বা মে এর দিকে ডঃ কিসিঞ্জারের এটা অক্ষম হওয়া মানুষ হিসেবে তার একটা ত্রুটি বলেই ধরে নেয়া যায়। জুন এ তার ভারত যাত্রার সময় শরণার্থী ক্যাম্পগুলোয় যেতে অস্বীকৃতি জানানো যখন ৪ মিলিয়ন শরণার্থী ইতোমধ্যেই বর্ডার পার হয়ে অপাড়ে যায়, এটা প্রমাণ কোরে আরো বড় একটি  বিরুপকতার।কিন্তু পাকিস্তানের নির্মমতার কোনরুপ উপশমের চিহ্ন না থাকার পরও এবং মহাসভায়ও প্রকাশ্যে হুমকি দেয়া সত্ত্বেও তার একইভাবে ৮ মাস ধরে প্রত্যত্তর দেয়া অব্যাহত রাখার ঘটনা ছিল অমার্জনীয়। এখন পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খান মুজিবের সাথে একতরফা আলোচনার ইতি ঘটান,যদিও গত মার্চে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে শান্তিচুক্তি্তে আসা অসম্ভব কিছু ছিল না।
কিন্তু একসময় সৈন্যবাহিনী সরানো হয়েছিল, একসময় সৈনিকদের ধ্বংসলীলা চালানোর জন্য খালাস করা হয়েছিল এবং শুরু হয়েছিল গণহত্যা, অবিভক্ত পাকিস্তানের সকল আশা চূর্ন হয়েছিল। ২৫শে মার্চ এর পর আর সন্দেহ থাকলো না যে স্বায়ত্তশাসন নয়, স্বাধীনতাই এর ইস্যু। 

.
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সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সেভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পাঠিয়েছেন

“মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়, ঢাকার আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পুর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক বলপ্রয়োগ করেছেন- এই মর্মে খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগ সঞ্চার করেছে।
“এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখকষ্টের খবরে সোভিয়েতের জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দী করায় এবং নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বধ করছে। এইসব নেতারা হালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্দেহাতীত সমর্থন লাভ করেছিলীন। সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই পাকিস্তানের মানুষের মঙ্গল কামনা করেছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের জটিল সমস্যার সমাধানের তাদের সফলতায় আনন্দিত হয়েছে। 

“পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দুয়েকটা কথা না বলে পারি নাআ। আআম্রা বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের বর্তমানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বলপ্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যায় এবং করতে হবে। ঊর্ব পাকিস্তাণের দমননীতি এবং রক্তপাত যদি চলতে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্যার সমাধান আরো কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাতে পাকিস্তানের সমস্ত মৌল স্বার্থেরই বিরাট ক্ষতি হবে। 
“প্রেসিডেন্ট মহাশয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু বলা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য, সেখানকার মানুষের নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানেরসমস্ত মানুষের স্বার্থ এবং সে অঞ্চলের শান্তিরক্ষার স্বাআর্থ এর ফলে রক্ষিত হবে।
“উদ্ভুতসমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ সন্তোষের সাথে গ্রহণ করবেন।”
আপনাকে আবেদন জানাবার সময়ে আমরা মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণায় লিপিবদ্ধ সর্বজনস্বীকৃত মানবিক নীতির দ্বারা এবং পাকিস্তানের বন্ধু জনগণের কল্যাণের জন্যে উদ্বেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছি। 

“প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আপনাকে এই অনুরোধ জানাতে আমরা কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, আশা করি আপনি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। আমাদের একান্ত কামনা অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানেশান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।”
ক্রেমলিন, মস্কো, ২ এপ্রিল ১৯৭১             প্রাভদা, ৪ এপ্রিল, ১৯৭১
.
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নির্বাচনের প্রাক্কালে সুপ্রীম সোভিয়েত অব ইউ.এস.এস.আর দের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের দেওয়া বক্তব্যের সারাংশ  

কোসিগিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার বিশিষ্ট দক্ষিণদিগস্থ প্রতিবেশী ভারতের অনুকূল সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

ভারতীয়-পাকিস্তানি সম্পর্কের কাঠামো দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি বিরাজ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, পূর্ব-পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া বিদিত ঘটনাবলীর কারণে এই দুইটি দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরিতা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি সোভিয়েত সরকারের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ভূমি,  ঘরবাড়ি এবং সম্পত্তি ছাড়তে এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য করেছে। তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা হলেও এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছে।

এইসকল ঘটনা বিশ্বের মানুষের মধ্যে গভীর শঙ্কার সৃষ্টি করেছে। যারা মানবতার নীতিগুলোকে মূল্য দেয় তাদের সবার দাবি করা উচিত যেন উদ্বাস্তুদের তাদের গৃহে ফিরে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, যেন তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করা এবং বেঁচে থাকার সুযোগ  নিশ্চিত করা হয়।
আমাদের মত হল এই যে যেন অবশ্যই এই সকল পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়।

আমরা মনে করি অতীতে আমরা যেমন ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্কের  ক্ষেত্রে উদ্ভূত সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করতে পেরেছি তেমনি একটি  নীতি এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে যা হবে ভারত এবং পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করবে। যে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তিগুলো ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করছে এবং নিজ হীন স্বার্থান্ধ উদ্দেশ্যগুলো সিদ্ধি করছে তাদের দ্বারা যেন অন্য এক নতুন অবস্থার সূচনা ঘটে।
.
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                  সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বরাতে ভারত সোভিয়েত যৌথ বিবৃতি
মি. এ.এ. গ্রোমাইকো’র ভারত সফর
আগস্ট ১২, ১৯৭১।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইঊনিয়নের মাননীয় পররাষ্ট্রমত্রী মি. এ.এ. গ্রোমাইকো ৮ আগস্ট থেকে ১২ই আগস্ট ১৯৭১ ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন।
নিউ দিল্লিতে অবস্থানকালীন সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী. ভি ভি গিরি সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বান জানান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উনাকে স্বাগতম জানান। এছাড়াও তিনি খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ, অর্থমন্ত্রী শ্রী উয়াই. বি. চৌহান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া উনি সাক্ষাৎ এবং বার্তালাপন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এর সাথে।
উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। খুব সন্তোষজনক ভাবে উল্লেখ করা হয় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত যৌথ ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এই শান্তি চুক্তির জন্য রাজনৈতিক ও আইঙ্গত ভিত্তি আরো শক্তিশালী হচ্ছে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি যেটি সাক্ষরিত হয়েছিল ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে।
উভয় পক্ষই বিবেচনা করে যে চুক্তিটি  তাদের দুই দেশের জন্যই ঐতিহাসিক ঘটনা। চুক্তির সম্পর্কের একটি যৌক্তিক পরিণতি হিসেবে যে আন্তরিক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক আস্থা ও তারতম্য বন্ধন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এটা ভারত ও সোভিয়েতের মধ্যে মৌলিক স্বার্থ তথা, জাতি ও মধ্যবর্তী ফলপ্রসূ সহযোগিতার উত্থাপন জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা খুলে দিবে। দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে অন্যান্য বিধানাবলীর পাশাপাশি সোভিয়েত-ভারত সম্পর্ক, চুক্তি দুই পক্ষের নিয়মিত বজায় রাখার জন্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য এটি একটি যথাযথ পদক্ষেপ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও  ভারতের মধ্যে চুক্তিটি মূলত শান্তি নিশ্চয়তা, এশিয়া এবং বিশ্বের সর্বত্র এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য, নিরাপত্তা.জোরদার করার লক্ষ্যে। চুক্তিটি U.N. চার্টার মূলনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে করা হয় যেটি কারো বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি এবং এটি বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সহৃদয়তার জন্যই সাক্ষরিত হয়েছে।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরিকার সুনিশ্চিত যে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগীতার এ চুক্তি সম্পূর্ণ অনুমোদন পাবে তাদের কাছ থেকে যারা সত্যিই এশিয়ায় শান্তি সংরক্ষণে আগ্রহী । মিটিং এবং আলোচনায়, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচনা বিভিন্ন সমস্যার উপর তাদের অবস্থানের অভিন্ন বা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন যে ৭ লক্ষেরও বেশি শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করার কারনে তাদের সম্পদের উপর বোঝা পড়ছে। উভয় পক্ষই বিস্তারিত আলোচনার পর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন যে, একটি রাজনৈতিক সমাধান এবং শরণার্থীদের নিরাপদ অবস্থার সৃষ্টির জন্য ও পাকিস্তানের সমগ্র মানুষ এবং এলাকায় শান্তি সংরক্ষণের কারনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ভারতের সমস্যা বোঝার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভারতের  কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্পষ্ট ছিল। 

উভয় পক্ষই মনে করেন যে ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বাইরের হস্তক্ষেপ হয় সেটি অবিলম্বে থামা উচিত। তারা মনে করেন যে এই আরোপের প্রচেষ্টা গ্রহনযোগ্য নয়। তারা দক্ষিন ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী  সরকারের প্রস্তাবিত ৭ দফাকে স্বাগত জানান যেটি একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে গঠন করতে পারে। উভয় পক্ষ পশ্চিম এশিয়ার উপর 22 নভেম্বর, 1967-এর নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন বাস্তবায়নের পক্ষে জরুরী প্রয়োজন এর বিশ্বাসে ছিল। 

উভয় পক্ষই বিবেচনা করে যে সকল সীমান্ত বিরোধ সহ আন্তর্জাতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে
করা এবং তাদের নিষ্পত্তির জন্য বলপ্রয়োগের বা ব্যবহারের হুমকি আবশ্যক নয়।

উভয় পক্ষই ঘোষণা করে যে তারা প্রাথমিক একটি প্রাথমিক চুক্তির পক্ষে জোরালোভাবে আছে এবং উভয় পারমাণবিক ও প্রচলিত অস্ত্র সহ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরনে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রনের অধীন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকার কর্তৃক তাঁকে দেয়া সম্মানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

..			....................................................	.........			.....



.
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	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পুর্নাঙ্গ সভায় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ 
	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা 
	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 


.

১৯৭১, ২৮ সেপ্টেমবর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬শ অধিবেশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এ. গ্রোমিকোর ভাষণ থেকে
.
‘...ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণ ঘোরালো হয়েছে। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার গতিতে ভারতের উৎকন্ঠা প্রকাশের কারণ আছে। ভারতে শরণার্থীর স্রোত গুরুতর অসুবিধা ও সমস্যা জন্ম দিয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি শুধু অর্থনৈতিক নয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস, পাকিস্তানে উদ্ভূত প্রশ্নাদির রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমেই সেই শুধু এই এলাকায় সমগ্রভাবে উত্তেজনার প্রশমন ঘটানো যায়। আর সেখানে অবস্থিত সমস্ত রাষ্ট্ররই এতে আগ্রহী হওয়া উচিৎ। শরণার্থীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যতে পারেন সে ব্যাবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে কেবলমাত্র সেখানে তাঁদের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবার পর। বর্তমানে এই অঞ্চলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ আর এটা শুধুমাত্র একটা অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয়। সোভিয়েত সরকার এই আশা প্রকাশ করতে চায় যে, ব্যাপারটা সামরিক সংঘাত পর্যন্ত গড়াবে না এবং সংযম ও যুক্তিরই প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ...’
.
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	সভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি (মস্কো থেকে প্রকাশিত) 
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দুই পক্ষই পুরোপুরিভাবে একমত হয়েছিল যে এই চুক্তির প্রভাব অসামান্য এবং উভয় রাষ্ট্রের জন্যই ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ এবং এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্ব পারস্পারিক সম্মান, আস্থা এবং প্রতিবেশিসুলভ সহযোগিতাকে শক্তিশালী করবে। এই চুক্তি নিশ্চিত করে যে শভিয়েত-ভারত বন্ধুত্ব কোন ক্ষনস্থায়ী পরিস্থিতির উপর নয় বরং দুই দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পারস্পারিক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য বহুমুখী পারস্পারিক সহযোগীতা এবং দুই দেশের শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত। 
দুই পক্ষই চুক্তির শর্ত এবং মূলনীতি অনুসারে সোভিয়েত-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে তাদের দৃঢ় সংকল্পের ঘোষনা দিল।  তারা সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করলেন পারস্পরিক অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগীতার উন্নতি এবং গুরুত্বারোপ করলেন পারস্পারিক সহযোগীতা উন্নয়নের সম্ভাবনার ওপর বিশেষত লোহা এবং ইস্পাত শিল্পে ইস্পাতের সঙ্কর ধাতু এবং অলৌহ ধাতুবিদ্যা এবং পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের অনুসন্ধান, জরিপ এবং পরিশোধনের ক্ষেত্রে।   
মহাকাশ গবেষণা, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপুর্ণ ব্যাবহার, পরস্পরের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির মত ক্ষেত্র গুলোতে পারস্পারিক সহযোগীতার স্বরুপ নিরুপনে গৃহীত পদক্ষেপসমুহে উভয় পক্ষই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা সহযোগীতার নতুন ক্ষেত্র চিনহিতকরনকে গুরুত্বপুর্ন হিসেবে বিবেচনা করলেন।
এই যোগাযোগে মতৈক্যে পৌছান হয়েছিল যে দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা মিলিত ভাবে কাজ করবেন উপরিল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রণয়নে। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সহযোগীতার লক্ষে একটি আন্ত-সরকারি কমিশন প্রণয়নে।
প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় এবং বোঝার জন্য চুক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে চুক্তি এবং সম্পর্ক তৈরির গুরুত্ব  উভয় পক্ষই অনুধাবন করল।
চুক্তির প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের জনগণের অকুন্ঠ সমর্থন এবং বিশ্বব্যাপী এই চুক্তিকে স্বাগত জানানোয় তারা সন্তোষ প্রকাশ করলেন।
এশিয়া সহ সারা বিশ্বে স্নায়ুচাপ কমানো এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সহযোগীতাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ভারতের জোটভুক্ত না হওয়ার নীতিকে সম্মান জানায় সোভিয়েত পক্ষ। 
ভারত পক্ষও বিশ্বব্যাপী শান্তি সহযোগীতা এবং বন্ধুত্বকে জোরদার করার লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপুর্ন পররাষ্ট্র নীতির প্রতি তাদের সম্মান জানায়। তারা চলমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমুহের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিনিময় বিষয়গুলো নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতের অবস্থানের নৈকট্য প্রকাশ করে। উভয় পক্ষই প্রধানত এশিয়ার পরিস্থিতির পরিবর্তন, সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনার স্নায়ুচাপ এবং আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের মাধ্যমে শান্তিপুর্ন এশিয়া গঠনের দিকেই প্রধানত মনযোগ দিচ্ছিল।  
উভয় পক্ষই পুর্ববাংলায় সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী থেকে উদ্ভুত মর্মান্তিক পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এই অঞ্চলে শান্তি রক্ষায় কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত পক্ষকে অবহিত করেন যে পুর্ব বাংলা থেকে আগত ৯০ লক্ষাধিক শরণার্থীর উপস্থিতি ভারতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি করছে। যার ফলে ভারতের আর্থসামাজিক কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। 
পুর্ব বাংলা থেকে শরণার্থীর আগমনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ভারতের মানবিক তৎপরতার ভুয়সী প্রশংসা করেন সোভিয়েত পক্ষ এবং শরণার্থী স্রোতে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সমস্যা তারা উপলব্ধি করতে পারছেন বলে ব্যক্ত করেন।
শরণার্থী আগমন ঠেকাতে এবং ভারতে অবস্থানকারী সকল শরণার্থীদের অনতিবিলম্বে তাদের নিজদেশে ফেরত পাঠাতে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেবে বলে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকেও সোভিয়েত পক্ষ বিবেচনায় নেয়। 
২রা এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে সুপ্রিম সোভিয়েত প্রেসিডিয়াম ,সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের দেয়া বার্তায়  সোভিয়েত পক্ষ শরণার্থী সমস্যা এবং পুর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে তাদের অবস্থান পুনরায় ব্যাক্ত করেন।
২৫শে মার্চ ১৯৭১ থেকে পুর্ব বাংলায় পরিস্থিতির পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষই শান্তি রক্ষার জন্য এবং শরণার্থীদের নিজ দেশে দ্রুত, নিরাপদে এবং সসম্মানে প্রত্যাবর্তনের জন্য পুর্ব বাংলার জনগণের আকাঙ্ক্ষা, অধিকার এবং বৈধ স্বার্থের কথা মাথায় রেখে যেসব সমস্যা থেকে এই পরিস্থিতির উদ্ভব তার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।
ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভুত পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে উভয় পক্ষই পারস্পারিক যোগাযোগ বজায় রাখা এবং চলমান বিষয়াদি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময়ে একমত হয় উভয় পক্ষ।
দুই পক্ষ দক্ষিন-পুর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং ইন্দোচীন এলাকার শান্তি এবং সেখানকার মানুষের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ এবং বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজ ভবিষ্যৎ গঠনের অধিকারের জন্য সেখান থেকে সকল বিদেশী বাহিনী সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করে। 
তারা দক্ষিন ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের ৭ দফা প্রস্তাবনাকে শান্তিপুর্ন রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ভিত্তি হিসেবে স্বাগত জানায় এবং প্রস্তাবনার পক্ষে নিজেদের সমর্থন ব্যাক্ত করেন।
মধ্যপ্রাচ্যের tense পরিস্থিতি নিয়ে দুই পক্ষ তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বরে প্রণীত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী, স্থিতিশীল এবং ন্যায়সংগত শান্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।
নিরাপত্তা এবং পারস্পারিক সহযোগিতার প্রশ্নকে একটি গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে শুধু ইউরোপে নয় বরং সারাবিশ্বে চলমান স্নায়ুচাপ নিরসনে একটি সর্ব ইউরোপীয় সমাবেশ আহ্বানের প্রস্তাবনাকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে অবদান রাখতে ইচ্ছুক ভারত সরকার  স্বাগত জানায়। 
  উভয় পক্ষই বিশ্বাস করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং দৃঢ় আন্তর্জাতিক নজরদারিতে সকল পারমানবিক এবং কনভেনশনাল অস্ত্রের সম্পুর্ন নিরস্ত্রীকরন অর্জনই শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা এবং শক্তিশালী করার জন্য প্রধানত গুরুত্বপুর্ন।

জরুরী নিরস্ত্রীকরন সমস্যার সমাধানের গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত উপায়ের জন্য সব রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরন সম্মেলন আহ্বান করা দুই পক্ষের মতেই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। অদুর ভবিষ্যতে সকল জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্রের উন্নয়ন, উৎপাদন এবং মজুদ নিষিদ্ধকরন এবং তাদের ধ্বংস করার মতৈক্যে পৌছানকে যুদ্ধের জৈব ও রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যাবহার বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দুই পক্ষই গুরুত্বপুর্ণ বলে বিবেচনা করে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুনঃব্যক্ত করেন যে ভারত মহাসাগর কে শান্তি এলাকা হিসেবে প্রতিষ্টিত করা উচিৎ। সোভিয়েত পক্ষ জানায় যে তারা এ বিষয়কে যাচাই করে দেখতে এবং অন্যান্য শক্তির সাথে সমতার ভিত্তিতে একসাথে বসে সমাধানে পৌছাতে প্রস্তুত রয়েছে।
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত সাম্রাজ্যবাদের পদচিহ্ন দ্রুত এবং সম্পুর্নভাবে বিলুপ্তকরন এবং কলোনিয়াল রাষ্ট্র এবং তার জনগণের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য জাতিসঙ্ঘের ঘোষণা বাধাহীনভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানায় । তারা সব ধরনের জাতিবিদ্বেষ এবং বর্ণবাদের প্রতি তাদের ঘৃণা দ্ব্যার্থহীনভাবে প্রকাশ করে। 
দুই পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যাবস্থার দেশের শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের আনুগত্য পুনঃব্যাক্ত করেন এবং নিজেদের রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে বিদ্যমান ইস্যুসমুহ শান্তিপুর্ণ পথে সমাধানের পক্ষে বলে ঘোষনা দেয়। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত জাতিসঙ্ঘের ভুমিকার প্রতি গুরত্ব আরোপ করে। উভয় পক্ষই জাতিসংঘকে শক্তিশালী করতে এবং জাতিসংঘের সনদ অনুসারে বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষায় এর কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তাদের সংকল্প ব্যাক্ত করে। 
উভয় পক্ষ আশাবাদ ব্যাক্ত করেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর এবং সফরকালে সোভিয়েত নেতাদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠক এবং আলোচনা দুই দেশের মধ্যেকার বন্ধুত্বপুর্ন সহযোগীতা বৃদ্ধিতে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তাকে জোরদার করতে সাহায্য করবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক এলআই ব্রেঝনেভ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের সভাপতি এএন কসিগিনকে ভারতসফরের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রন জানান। আমন্ত্রন ধন্যবাদের সাথে গৃহীত হয়।
.
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	নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি কর্তৃক আয়োজনিত ভোজসভায় সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি এন,ভি, পদগোর্নির ভাষণ 
	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা 
	১ অক্টোবর, ১৯৭১ 


.
১৯৭১, ১ অক্টোবর তারিখের নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি কর্তৃক আয়োজনিত ভোজসভায় সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি এন,ভি, পদগোর্নির ভাষণ থেকে 

‘...সোভিয়েত জনগণ হিন্দুস্থান উপমহাদেশে কঠিন ও বিপদজনক পরিস্থিতিকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করেছেন। আমার মনে করি যে সামরিক সংঘর্ষের দিকে পরিস্থিতি আরও গড়িয়ে যাওয়াকে অবশ্যই ঠেকাতে হবে এবং সেই অঞ্চলের জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থকে যথোপযুক্ত বিবেচনার মধ্যে রেখে একটি ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে সেখানে উত্তেজনাকে অপসারিত করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দিক থেকে ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের চেতনায় এরূপ একটি মীমাংসায় উপনিত হবার ব্যাপারে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহায়তা দান করতে চায়...’ 
.
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	 পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কিত সোভিয়েত নারী কমিটির বিবৃতি
	                প্রাভদা।
 উদ্বৃতি: বাংলাদেশ ডকুমেন্টস
	         ৪ অক্টোবর,১৯৭১



গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সোভিয়েত মহিলা কমিটি একটি বিবৃতি প্রদান করে এবং পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রতি শঙ্কা প্রকাশ করে।
প্রতিহংসা,নিপীড়ন, মানবাধিকার ও গনতন্ত্রের প্রাথমিক নীতির লঙ্ঘন পূর্ব পাকিস্তানের নয় মিলিয়ন জনগনকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে।বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু,গৃহহীন এবং জীবিকা নির্বাহে নিরুপায় জনসাধারণ  অনাহার এবং মহামারি মৃত্যুর মতো বিপদের মুখে হতাশায় পরিপূর্ণ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি প্রতিহিংসার শিকার হয়।
সোভিয়েত নারীরা বিভিন্ন দেশের মিলিয়নের চেয়েও বেশি সংখ্যক জনগনের আন্দোলনের প্রতি কর্ণপাত করা এবং সর্ব দলীয় পাকিস্তান পিপল্ স  লীগের চেয়ারম্যান এম রহমান ও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রতিহিংসার অবসানের জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে, এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের ইচ্ছা,অধিকার ও বৈধ স্বার্থ রক্ষায় উত্থিত সমস্যা নিরসনে একটি রাজনৈতিক বিবৃতি অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রস্তাব করে সেই সাথে উদ্বাস্তুদের অতিসত্তর নিজ মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে।
                                                                 (প্রাভদা,মস্কো,অক্টোবর ৪,১৯৭১)

.
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	সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী সভার উপর সাংবাদিক প্রতিবেদন
	        বাংলাদেশ টুডে
	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১



                                           সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিবাদী সভা
                                          ইয়াহিয়ার নিপীড়নে গড়ে ওঠা সংবাদ সমালোচনা
সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলো পাকিস্তানের ওপর তাদের আক্রমনকে তীব্র  করে তোলে এবং "পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও লৌকিক নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানি জনসাধারণের ওপর পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের পাইকারি দমন নীতির" বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক প্রতিবাদী সভায় ব্যাপক বিবরন প্রদান করে।
সরকারী সংবাদ সংস্থা টাস রিপোর্ট করে যে, মস্কোর লেনিন গার্ডে প্রতিবাদী সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
সোভিয়েতে পাকিস্তানের সংবাদ সমালোচনার লক্ষণীয় প্রভাব হিসেবে গত মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী  মস্কো পরিদর্শন করেন।
২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার জনসাধারণের "অবিচ্ছেদ্য অধিকার" রক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের উন্নতিকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি যৌথ আবেদন জারি করে।
আজ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা "প্রাভদা," ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায়।
সংবাদপত্রটি ব্যক্ত করে সোভিয়েত সরকার উদ্বদস্তুদের সহায়তা প্রদান করবে এবং আরো বলে,"পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাখ লাখ উদ্বাস্তু একটি বাস্তব নাটকের সম্মুখীন হচ্ছে।"
"এই অসহনীয় মর্মান্তিকতা এই মানুষগুলোর সহ্যের বাইরে কিন্তু বিশ্বের প্রগতিশীল লোকদের উদ্বেগের কারন।" এটি বলে।

"পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড লক্ষ লক্ষ বেসামরিক জনসাধারণকে তাদের সম্পত্তি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাইতে ধিক্কারজনক সার্বজনীন আহ্বান জানায়।"
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তাস-এর বিবৃতি
হিন্দুস্থান উপদ্বীপে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাস-প্রচারিত বিবৃতির পূর্ণ পাঠ নিচে দেওয়া হলোঃ হিন্দুস্থান উপদ্বীপে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির খবর আসছে। ৩রা ডিসেম্বর উওর-পশ্চিম ভারতের অনেকগুলো শহরে পাকিস্তানী বিমান বহর বোমা ফেলে ও গোলাবর্ষণ করে। ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে।
এটা সকলেরই জানা আছে যে, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করায় উক্ত অঞ্চলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিই সম্প্রতি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রধান কারণ।
সম্প্রতিকালে স্বশাসন, প্রাথমিক নাগরিক অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে এক গণ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ১৯৭০ সালে আইনসভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানে স্বশাসনের বিষয় বিবেচনার জন্য ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।
কিন্তু কোনরকম ফয়সালা করার আগ্রহ না দেখিয়ে পাকিস্তান সরকার হঠাৎ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ, সমস্ত আলাপ-আলোচনা ভেঙে দেন। মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের বন্দী করা হয় এবং তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তারপরই শুরু হয় জনগণের উপর নিষ্ঠুর পীড়ন। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ নাগরিক প্রাণভয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে পালিয়ে আসেন। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সন্ত্রাস ও অরাজকতার রাজত্ব শুরু হয়।
ব্যাপক সন্ত্রাস ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতিরোধ যখন ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠল তখন পাকিস্তান সরকার এই অবস্থার জন্য ভারতের কাঁধে দোষ চাপাল এবং ভারতের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটাল। 
শান্তি রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে সোভিয়েত সরকার বার বার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে হিন্দুস্তান উপদ্বীপের পরিস্থিতির জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অত্যাচার ও উৎপীড়নের নীতি গ্রহনের জন্য নিন্দা করে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সোভিয়েত পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয় সোভিয়েত সরকারের স্থির বিশ্বাস যে উৎপীড়নের নীতি ত্যাগ করে, মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে, এবং ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রকাশিত মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সমাধানের জন্য অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা আবার শুরু করা উচিত। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভার আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দেশে ফিরে যাওয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
এই সব বিচার বিবেচনার জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সোভিয়েত সরকার মানবিক নীতি অনুযায়ী কাজ করেছে এবং দেশে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের জনগণের সাফল্য কামনা করেছে।
যেহেতু পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করল না, এবং ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে গেল, সেইজন্য সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানিয়ে দেন যে, যে কোনো অজুহাতে ভারতের উপর পাকিস্তানের সশস্ত্র আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কঠোরভাবে নিন্দা করবে।
এই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন উদাসীন থাকতে পারে না কারণ এই সব ঘটনা ঘটছে সোভিয়েত সীমান্তের নিকটবর্তী এক অঞ্চলে এবং সেই জন্য তার নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িয়ে।
 হিন্দুস্থান উপদ্বীপে শান্তি রক্ষার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে সুস্পষ্টভাবে তাদের এই বিপজ্জনক পথে চলার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে।
বর্তমানে হিন্দুস্থানে যে বিপদ সামরিক দেখা দিয়েছে- যে সামরিক বিপদের দিকে কোন শান্তিকামী দেশই উদাসীন থাকতে পারে না- সেই বিপদের মুখে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিলম্বে এই রক্তক্ষয় বন্ধের জন্য, এবং আইনসংগত অধিকারের ভিত্তিতে এবং সে দেশের জনগণের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের আহবান জানিয়েছে।
সোভিয়েত সরকার এ কথাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর সব দেশের সরকারেরই এই বিরোধের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত হওয়া থেকে- যা হিন্দুস্থান উপদ্বীপের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাবে-বিরত থাকা উচিত।
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পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে মিঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ এর ভাষণ, ওয়ারশো ডিসেম্বর 7,1971 
সমাজবাদী দলের নেতা মিঃ লিওনিজ ব্রেজনেভ, আজ ( 7 ডিসেম্বর) ইন্দো - পাকিস্তান সংঘাত " কোনোরকম বহিরাগত হস্তক্ষেপ ব্যতীত " শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বলেছেন, রয়টার রিপোর্ট।
মিঃ ব্রেজনেভ পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে একটি পাক বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।
তিনি বলেন " সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে রক্তপাত সমাপ্তির পক্ষে কথা বলে " জাতি সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বহিরাগত বাহিনীর কোনরূপ হস্ত ক্ষেপ ব্যতীত বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করা উচিত। যা এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল হবে। 
মিঃ ব্রেজনেভ বলেন গত কিছুদিন আগে এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী দেশের যে সংবাদটি বেড়িয়েছে তা সকল শান্তি ও স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের পক্ষে আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে নিয়েছি। তিনি বলেন " এটি ছিলো " প্রয়োজনীয় অধিকার সমূহের " রক্তাক্ত " দমন এবং পরিষ্কারভাবে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষ ও শরনার্থীর দুর্দশার বহিঃপ্রকাশ
.
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রাশিয়ার প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা
বাংলাদেশের সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
(দিল্লী অফিস থেকে)
 ৯ই নভেম্বর- ভারত সফররত সোভিয়েত সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী ভি কুদরিয়াভেৎসেভ আজ এখানে বলেন, বাংলাদেশের যে সংগ্রাম চলছে তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং তার মধ্যে গৃহযুদ্ধের উপাদান রয়েছে।
শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক।
শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভের উক্তিতেই প্রথম একজন সোভিয়েত নেতার কাছ থেকে বাংলাদেশের আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করল। শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভের মন্তব্য এই কারণে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ যে, তন শুধু একজন সফররত সংসদীয় হিসাবে এ কথা বলেননি, বলেছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও তার সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে।
শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে কোন সমাধানের সম্ভাবনা বাতিল করে দেননি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে সমধানই নির্ণয় করা হোক না কেন তা করতে হবে জনগণের ইচ্ছা, তাদের আইনসঙ্গত অধিকার ও জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে।
তাঁর ধারণা, এই উপমহাদেশের ঘটনাবলীর প্রতি চীন এক অযৌক্তিক মনোভাব গ্রহন করেছে। তবে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক বিষয়ে তিনি আশা করেন, চিন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়ায় এই সম্পর্ক এখন স্বাভাবিক হবে।
শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ তাঁর পূর্ব মন্তব্য সত্ত্বেও আশা করেন যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী দু’দেশের মধ্যে কোনন সশস্ত্র সংঘর্ষ ডেকে আনবে না। তবে সংঘর্ষ হবে কিনা তা তিনি বলতে পারেন না। তাঁর মতে, ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা এখনও বিস্ফোরণের মুখে থাকায় পৃথিবী তৃতীয় একটা সংঘর্ষের বিলাসিতায় মাততে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, একবার সংঘর্ষ শুরু হলে অধিক থেকে অধিকতর দেশ জড়িয়ে পড়তে চায়। তাঁর এই মন্তব্য চীনকে উপলক্ষ করে কিনা তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।
শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ আশা করেন, পাকিস্তান বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করবে এবং একটা সমাধানে উপনীত হবে ও সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে, জাতে উদ্বাস্তুরা আস্থা অর্জন করে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। তবে কী সেটা করা যেতে পারে তা তিনি বলিতে পারেন না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোন দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সমাধান নির্ণয় করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আর বাংলাদেশের নেতাদের।
তিনি স্বীকার করেন যে, যদিও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমস্ত রকম সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছে, তবুও তার সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্ক বজায় আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বৃদ্ধি না পেলেও চলছে। ...
তি আরও বলেন, কথায় কিছু যায় আসে না, আসল জিনিস হচ্ছে কাজ।
শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ ভারতের জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাদের শান্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু তাই বলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবহেলা করা ঠিক হবে না। সকল অবস্থাতেই প্রতিরক্ষা জোরদার করতে হবে।
আগ্রা থেকে ইয় এন আই জানাচ্ছেনঃ  শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ গতকাল সেখানে ভারত সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বলেন যে ভারত যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তাঁর দেশ তাকে সাহায্য করবে।
তিনি আরও বলেন, তাঁর দেশ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে চান।
 তিনি এই বলে সতর্ক করে দেন যে, ‘সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি’, যতো ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বন্ধুত্বে ভীত হয়ে পড়েছে, তারা সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানী শাসকদের যুদ্ধংদেহি মনোভাবের দরুন ভারতের অখন্ডতা যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখনই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

.
[bookmark: b196]13.196.574
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	সংঘাত নিরসনে কার্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশঃ আফগানিস্তানের রাজার সম্মানার্থে প্রদত্ত ভোজ সভায় সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নির বক্তৃতা। 
	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা। 
	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১



১৯৭১, ১৪ ডিসেম্বর মস্কোতে আফগানিস্তানের রাজা মহম্মদ জহীর শাহ-এর 
সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এন. ভি. পদগোর্নির ভাষণ থেকে

"এশীয় উপমহাদেশে সম্প্রতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় জনসাধারন অতিমাত্রায় আতঙ্কিত। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মমভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসমষ্টির মৌল অধিকারসমূহের ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার দমন দেশের সেই অংশে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়েছে। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এশিয়ার দু'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠেছে।" 
"সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছি রক্তপাত বন্ধ করার পক্ষে, বাইরের শক্তিগুলির কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনসাধারণের আইনসম্মত অধিকারসমূহ বিবেচনার মধ্যে রেখে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসার পক্ষে। সেই এলাকায় স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন চাপ দিচ্ছে।" 
"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধবিরতির প্রশ্নটিকে যে সব কারণ হিন্দুস্থান উপমহাদেশে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে সেগুলি দূর করার বৈপ্লবিক উপায় হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক মীমাংসার প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।" 
পদগোর্নি বলেন : "আমাদের গতকালের কথাবার্তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে বর্তমান সংঘর্ষের এলাকার একেবারে সন্নিকটবর্তী হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তান এই সংঘর্ষের মূলোচ্ছেদের সবচেয়ে কার্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণে গভীরভাবে আগ্রহী।“ 
পদগোর্নির বলেন : "জটিল আন্তর্জাতিক প্রশ্নসমূহের সমাধানের প্রতি আফগানিস্তান কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছে বলে, এশিয়া মহাদেশে উদ্ভুত সমস্যাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কামনা দেখিয়েছে বলে আমরা আনন্দিত।"
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           পুস্তিকা 
	 ১৮ ডিসেম্বর , ১৯৭১ 


               
              ১৯৭১, ১৮ ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত সোভিয়েত পররাষ্ট্র বিভাগের  বিবৃতি
     হিন্দুস্তান উপদ্বীপে বিদ্যমান বর্তমান পরিস্তিতি সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিভাগকে নিম্নলিখিত 
বিবৃতিটি প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছেঃ 
    অন্যান্য শান্তিকামী দেশের  মতো সোভিয়েত ইউনিয়নও পাক-ভারত উপমহাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ও মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে  নিরাপত্তা ও শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যে যে পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে , সেই জটিল সমস্যার সমাধাকল্পে  নিষ্ঠার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে ১৯৭০ সালের  ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যক্ত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের  ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুযায়ী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে ।  
    এই পরিস্থিতিতে যে সংঘর্ষ ও রক্তপাত শুরু  হল সেই সংঘর্ষ ও রক্তপাত বন্ধের  জন্য, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে অনিলম্বে শান্তি স্থাপনের  জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রানপণ চেষ্টা করছে । এই নীতি ও মনোভাবের সাথে  সঙ্গতি রেখে সে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং জাতিসংঘের সংগঠন মারফত যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শান্তি স্থাপনের এই প্রচেষ্টায় নিরাপত্তা পরিষদে কয়েকটি দেশের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিষ্ঠার সঙ্গে তার অবস্থানের  প্রতি অবিচল থেকেছে  যা পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন করতে সক্ষম এবং যা ন্যায়সঙ্গত এবং কার্যকরভাবে অবিলম্বে এই সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্ভব করে তুলবে। 
   তথাপি শান্তির  দিক থেকে বিচার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ করে এই সমস্যা  সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে কোনরকম শৈথিল্য দেখায়নি। বর্তমানে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উত্তেজনা হ্রাসের দিকে একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ বছর  ডিসেম্বর মাসের  ১৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে । তার ফলে ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেইদিনই ভারত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের  সীমান্তে এবং ১৯৬৫ সালে নির্ধারিত কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমান্তে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে , অন্য দেশের ভূখন্ড অধিকার করার কোন অভিপ্রায় ভারতের নেই । শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ভারত যে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যেগ গ্রহণ করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে স্বাগত  জানায়। ভারতের গঠনমূলক এই উদ্যেগে সারা দিয়ে পাকিস্তান সরকার ১৭ই ডিসেম্বর পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধবিরতির যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাতেও সন্তোষ প্রকাশ করা হয় । 
    এভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষ  সম্পূর্ণভাবে বন্ধের এবং যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ  সৃষ্টি হয়েছে সেই সংঘর্ষের সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান উপযোগী পরিবেশ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ বন্ধ হলে সেই অঞ্চলের জনগণের  মূল স্বার্থ রক্ষিত হবে, তার ফলে জাতীয় 
বিকাশের এবং অগ্রগতির পথে তাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং চরম উত্তেজনার 
যে স্থানটিতে সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ তা দূরীভূত হবে। 
   পাক-ভারত উপমহাদেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশকে সর্বপ্রকার
সহয়তা করতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত
থাকতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আহবান জানিয়েছে।  
.
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                                     (১) সোভিয়েত শান্তি কমিটির বিবৃতি 
    পাকিস্তানের বিখ্যাত প্রগতিশীল নেতা ও আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার ও মৃত্যদণ্ডের আশঙ্কা সম্পর্কে সোভিয়েত শান্তি-সংগ্রামীরা গুরুতর উদ্বেগ পোষণ করেন। এই আওয়ামী লীগই সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এই নির্বাচনের অনতিকাল পরেই, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর ব্যাপারে মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং এখন তিনি সামরিক আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষের অধিবেশনে বিচারাধীন। 
    মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রগতিশীল নেতাদের উপর নির্যাতনে সোভিয়েত নেতারা  ক্ষুব্ধ । পৃথিবীর সংবাদপত্রের খবরে জানা যায়, মুজিবুর রহমানের সামনে এখন মুত্যদন্ডের বিপদ উপস্থিত। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাজকর্মকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আইনসঙ্গত মানবিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানী জনগণের সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ইচ্ছাকে অস্বীকার করা বলেই গণ্য করা যায়। 
   পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা ও জননেতাদের নির্যাতন এবং জনসাধারণের উপর নিপীড়নের ফলে লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষ নিজেদের দেশে ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের বিরাট স্রোত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছেঃ আর এই শরর্ণার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাহার আর মহামারীর প্রকোপ।  
    সোভিয়েত শান্তি কমিটি ঘোষণা করেছেন যে এশিয়ার শান্তিরক্ষার স্বার্থে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা , আইনসঙ্গত অধিকার ও স্বার্থকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত সমস্যাবলীর রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণের পক্ষ থেকে আমরা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা যেন মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানের  অন্যান্য জননেতার বিরুদ্ধে হিংসাত্নক ব্যবস্থা বন্ধ করেন এবং এমন ব্যবস্থা পালন করেন  যা  এই অঞ্চলে শান্তিকে শাক্তিশালী করবে। 
                   (২) সোভিয়েত  ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিবৃতি 
   সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ সোভিয়েত ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং কারখান ও অফিস কর্মীরা অধুনা নিষিদ্ধ আওয়ামীলীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘটনা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন!’ এই আওয়ামী লীগই সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় এসেম্বলিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের এসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের সমর্থনপুষ্ট মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জনগণের আইনসঙ্গত নির্বাচিত নেতা হিসাবে, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত। মুজিবুর রহমানের বিচার এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে প্রস্তুতি চলেছে, তা কেবলমাত্র দেশের উক্ত অংশের এবং তার সীমান্তের পরিস্থিতিই জটিল করে তুলবে।      
    “পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের জন্য, উপনিবেশবাদীদের জোয়ালের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এবং সমাজ প্রগতির জন্য তাদের সংগ্রামের আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতি বিশ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সর্বদাই পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের  পক্ষ নিয়েছে।” 
    বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এবং নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়নের অবসান ঘটানোর, এবং শরণার্থীদের তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরিস্থিতি সৃষ্টির দাবি সোভিয়েত শ্রমজীবী জণগন জানাচ্ছে।”
                               (৩) সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির বিবৃতি 
   সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়নের এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতনের অবসান ঘটানোর, মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিচাপরের প্রহসন বন্ধ করার এবং শরণার্থীদের তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টির ও তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার  এবং শান্তিতে জীবনযাপনের ও কাজ করার গ্যারান্টির ব্যবস্থা করার দাবি আমরা জানাচ্ছি।”
    বিবৃতিতে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান হয়েছে যে, “বিশ্ব জনমতের প্রতি কর্ণপাত করার এবং পূর্ব পাকিস্তান জনগণের ইচ্ছা, অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যাটির একটি ন্যায্য  সমাধানের সম্ভবনা খুঁজে বের  করতে হবে, আর সেটাঈ হবে আফ্রো-এশীয় সংহতির উদ্দেশ্যে ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।”
   বিবৃতিতে কমিটি জোর দিয়ে বলেছে যে, “ যে সব জাতি ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং শান্তি ও প্রগতির পরিস্থিতির মধ্যে উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য সংগ্রাম করছে, সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল ও থাকবে।’’ 
                          (৪) সোভিয়েত সাংবাদিকদের ইউনিয়নের বিবৃতি 
    সোভিয়েত সাংবাদিকদের ইউনিয়নও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে, “পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়নের অবসান ঘটানোর এবং মুজিবুর রহমানকে বিচারের নামে হত্যা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার” দাবি জানিয়েছেন। 
                           (৫) সোভিয়েত রেডক্রসের বিবৃতি 
    সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সমিতিসমূহের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনাবলী সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছে। 
    বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সোভিয়েত রেডক্রস মানবিক নীতিসমূহ অনুসরণ করে ক্রমাগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা ও মানবিক নৈতিকতার সর্বজনস্বীকৃত মানগুলিকে নগ্নভাবে লংঘন করার জন্য ক্ষুব্ধ ঘৃণা প্রকাশ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সমিতিসমূহের লক্ষ লক্ষ সদস্যের পক্ষ থেকে কার্যনির্বাহক কমিটি দৃঢ়ভাবে এই দাবি করছেন যে, দেশের প্রগিতিশীল ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বন্ধ করুন, রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার ও আইনানুগতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অসামরিক জনসমষ্টির কষ্ট লাঘব করুন । 
                        (৬) সোভিয়েত যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির বিবৃতি 
    সোভিয়েত জাতিসংঘের যুব সংগঠনগুলির কমিটি এবং ছাত্র পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, সোভিয়েত যুব ও ছাত্রসমাজ আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছে।  
     পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস ও হিংসার পরিবেশে জনগণের আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নিষিদ্ধ আওয়ামীলীগের নেতা মুজিবুর রহমানকে শেষ করে দিতে চাইছে। 
    পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বীকৃত নেতা, সমগ্র পাকিস্তানী জনগণের অতি জরুরী স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত যোদ্ধা মুজিবুর রহমানের লজ্জাজনক বিচার পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসার উপর আঘাত হানছে, দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনাকে আরও ঘোরালো করে তুলছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী শারণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সমস্যার সমাধানের পথে ও দেশে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পক্ষে অতিরিক্ত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি করছে । 
   পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও যুবসমাজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও  হিংসার এইসব কাজ সম্পর্কে সোভিয়েত যুব ও 
ছাত্রসমাজ ক্রোধ প্রকাশ  করছে। 
   বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিকামী জনগণের , বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে একযোগে আমরা দাবি করছি, মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ করা হোক, পূর্ব পাকিস্তানী দেশভক্তদের মুক্তি দেওয়া হোক ও তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা হোক এবং শরর্ণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপযোগী অবস্থা  সৃষ্টি করা হোক । 
    আইন সম্মত অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তনের জনগণের ও  যুবসমাজের সঙ্গে আমরা সংহতি জ্ঞাপন করছি। 
                     (৭) সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘ সমিতির বিবৃতি 
     পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও জননেতা, আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ সমর্থনকারী ও  তাঁদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রবক্তা অন্যান্য প্রগতিশীল নেতাকে কারারুদ্ধ করায় সোভিয়েত জাতিসংঘের রাষ্ট্রসংঘ বিষয়ক সমিতি গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ  করছে। 
    মানবাধিকার সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাপত্রের মানবিক মূলনীতি দ্বারা চালিত হয়ে সোভিয়েত জাতিসংঘের রাষ্ট্রসংঘ বিষয়ক সমিতি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ঘোষণাপত্রের মূলনীতিগুলির স্থুল লংঘনের তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং দাবি করছে যে মুজিবুর রহমানের ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রগতিশীল নেতার বিচার বন্ধ করা হোক এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, অলংঘনীয় অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থগুলি  বিবেচনার মধ্যে রেখে বিদ্যমান সমস্যাদির রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের দ্রুত ও নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপযোগী অবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হোক। 
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                       দমন-পীড়নের অবসানের জন্য সোভিয়েত শ্রমিকদের দাবি 
    পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ঢালাও উৎপীড়নে সোভিয়েত জনগণ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানী  কর্তৃপক্ষকে তাঁরা যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করার এবং পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিকদের উপর  নির্যাতন বন্ধ করার আহবান জানিয়েছেন।
    মস্কো বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্মাণ কারখান ‘ডায়নামো’র শ্রমিকদের এক সভায় ফিটার আলেকজান্দার কারিশেভ বলেন,
“ আমরা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছি, তাঁরা যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের  লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করে দেশে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আইনসঙ্গত স্বার্থকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।”
   সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছেঃ “পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাজকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মৌলিক মানবিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে মনে করি”। সভায় অংশগ্রহণকারীরা পূর্ব পাকিস্তানের ঢালাও উৎপীড়নের অবসান দাবি করেন এবং শরণার্থীদের যথাশীঘ্র সম্ভব স্বদেশে ফেরার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে বলেন। 
    মস্কোর লিখাভচ অটো ওয়ার্কসে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ফিটার বোরিস কোরনেভ উপস্থিত সকলের মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন , “ আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও জননেতাদের উপর নির্যাতনের  খবর জেনেছি। আমরা জানতে পেরেছি যে  সামরিক ট্রাইব্যুনাল আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমানের বিচারের আয়োজন করেছেন। এই বিশিষ্ট  প্রগতিশীল নেতা পাকিস্তানী জনগণ কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে নির্বাচিত হয়েছিল । তিনি যে আওয়ামী লীগের সভাপতি, গত বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেই আওয়ামীলীগই দেশের জাতীয় পরিষদে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিধান পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছিল।  
    তরুণ শ্রমিক ভিকতর ফাদায়েভ বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। 
     সভায় বিভিন্ন ভক্তা বলেন,  “পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের উপর ঢালাও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই। দেশে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সমস্ত শরণার্থী যাতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ।”
     সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায় সমিতিগুলির ৬ কোটি সদস্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের পর্ষদ পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমানের লজ্জাজনক বিচার বন্ধ করার দাবি করেছেন। 
     
    বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সমবায় সমিতিগুলির সদস্যরা পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশ্যে আহবান জানাচ্ছেন,  তাঁরা যেন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের অধিকার রক্ষার স্বপক্ষে এগিয়ে আসেন। 
    মস্কোর তিউরুপ ময়দা কলের শত শত শ্রমিক-কর্মচারী এক সভায় রিপেয়ার শপের শ্রমিক এ.ভি. দুদোভ বলেন, “আমরা সোভিয়েত জনগণ উদ্বেগের সঙ্গে পাকিস্তানের বিয়োগান্তক ঘটনাবলী লক্ষ্য করছি। সেদেশে পাইকারী পীড়ন, গণতন্ত্রের প্রাথমিক নীতিগুলি লঙ্ঘন পূর্ব পাকিস্তানের নিযুক্ত মানুষকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। আমরা দাবি করছি অবস্থা স্বাভাবিক করা হোক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল নেতাদের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন বন্ধ করা হোক।”
   লেলিনগ্রাদ ক্রাসলেগভার্দেয়েৎস ফার্মের শ্রমিকদের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছেঃ “আমরা দাবি করছি যে পাকিস্তান সরকার অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ জনসমষ্টির উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করুক, নিযুত  নিযুত শরণার্থীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয় অবস্থা  সৃষ্টি করুক।”
   শান্তিপূর্ণ জনসমষ্টির উপর পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের নির্মম মনোভাবের বিরুদ্ধে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানান সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর দলনেতা ভি. ভি. পেদ্রোভ, ফিটার ভি. এ. বুকানোভ , ফার্মের কমসোমল কমিটির সদস্য আনাতোলী উসানস্কিক, এসেম্বলী শপের ভি. ভি. বিস্ত্রোভা ও ইঞ্জিনিয়ার ভি. এ. মিখাইলোভা। 
    ভোইকভ ঢালাই লোহা ফাউন্ড্রির প্রতিটি শপ, বিভাগ ও সার্ভিসের প্রতিনিধি এক সভায় পূর্ব পাকিস্তানে গণপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। সভার উদ্বোধন করেন ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এ. বেস্পালোভ। ফিটার এস. গুমেনি, টেকনিক্যাল রেটিং ব্যুরোর প্রধান আই. পোরপেল্কিন , ইলেট্রিকাল শপের শ্রমিক ও যুব কমিউনিস্ট লীগের কমিটির সদস্য জি. জাইৎসেভা প্রমুখ। বক্তারা পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও দমন-পীড়ন বন্ধ করার এবং উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক  মীমাংসা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। 
    তাশখন্দের অক্টোবর বিপ্লব আশঙ্কিত ডিজেল ইঞ্জিন ও গাড়ি সারাই কারখানায় এক বিরাট সভায় শ্রমিকরা পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ জনসমষ্টির উপর পাইকারী দমনপীড়নে এবং দেশ ভক্তদের উপর নির্যাতনে গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।  
    মিনস্ক মোটর কারখানায় শ্রমিকদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন দেশের জনগণের  দাবিতে কর্ণপাত করতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের  জনগণের ইচ্ছা, অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থকে যথোপযুক্ত বিবেচনার মধ্যে রেখে সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে  আহবান জানানো হয়েছে। 
    কুইবিশেভে চতুর্থ কেয়ারিং কারখানায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দমন পীড়ন বন্ধ করার জন্য এবং পাকিস্তান প্রগতিশীল নেতাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার  জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবি জানান হয়। 
    আলসা আতা ফাউন্ড্রি ও মেশিন শপের এক সভায় শ্রমিকরা পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে  দেশে ন্যায় বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ জরুরী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। 
                               -----------------------------   
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ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা কি করার চেষ্টা করছে ? নিবন্ধে " পিপলস ডেইলি "র বিবরণদাতা ,   ১১ই এপ্রিল , ১৯৭১

সম্প্রতি ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের পুনঃপুন তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করেছে । 
বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাবলি যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক গৃহীত হয়েছে , তা একান্তই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় , যার উপর কোন দেশের নাক গলানোর অধিকার নেই এবং
 তা উচিতও নয় । তথাপি ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলগণ ত্বরিত গতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে এসেছে যার মধ্যে ভারত সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন 
প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী , সংসদ সদস্যগণ এবং রাজ্য সরকারের প্রধানগণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটা হায় হায় রব তুলেছেন । ভারতের জাতীয় সংসদ এবং 
বিধানসভায় প্রকাশ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে । ভারত সরকার এই বিষয়ে দুই পরাশক্তির সাথে মিলে একটা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনায় ব্যস্ত আছে । 
ইতোমধ্যে , ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের সম্পূর্ণ প্রচারণাযন্ত্র পাকিস্তান বিরোধী জাতীয়তাবাদ উস্কে দিতে নিযুক্ত করেছে । এসব উন্মত্ত কার্যাবলী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিকাশের পরিচায়ক । 

প্রতিবেশি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য  ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ধারণা প্রচার করছে যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন " ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তার 
জন্য হুমকি " ।  এটা প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ এটা কি পাকিস্তান যে ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি , নাকি এটা ভারত যে পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকি ? যখন ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা 
পাকিস্তানের পরিস্থিতির উপর জ্বালাময়ী বক্তব্য দিচ্ছে  তখন ভারতসরকার পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য জমায়েত করছে  এবং উপরন্তু সাদা পোশাকে সশস্ত্র মানুষ পাঠাচ্ছে পাকিস্তানের ভেতরে 
বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা সৃষ্টির জন্য । এই শক্তির প্রকাশ কি পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ হুমকি নয় ? 

ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা আরও দাবি করছে যে " ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের পক্ষে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কেবলমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে দেখাটা অসম্ভব করে তুলেছে। " এধরণের 
বক্তব্য পুরোপুরি অযৌক্তিক । একটি ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি প্রতিটি দেশের প্রতিবেশি থাকে । যদি ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের এই  " তত্ত্ব " সঠিক হয় , তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিক্রিয়াশীল যেসব দেশে আছে 
তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভৌগলিক কারনের দোহাই দিয়ে প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে । এহেন পরিস্থিতিতে , দেশগুলোর মাঝে কি করে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকবে ?  
ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই দুটি পরাশক্তি , যারা ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে কাজ করছে , তারা অমার্জিতভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে । যুক্তরাষ্ট্রের 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তার নাক গলানোর জন্য একটি স্টেটমেন্ট জারি করেছে  যেখানে সোভিয়েত সরকার আর স্থূলভাবে কাজ করেছে । প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো 
চিঠিতে , সোভিয়েত ইউনিয়নের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এস. আর. পদ্গরনি ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের পাকিস্তানের প্রতি হুমকির কোন উল্লেখ করেননি , কিন্তু এর বিপরীতে তিনি তিব্রভাবে পাকিস্তান 
সরকারের নিন্দা করেছেন । তারা নিজেদের "বন্ধু " বলে দাবী করে এবং ভণ্ডামি করে " পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ " নিয়ে উদ্বেগ জানায় । এটা সবারই জানা , যদি কোন দেশের স্বাধীনতা , সার্বভৌমত্ব ,
একতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিঘ্নিত হয় , তবে তার জনগণের স্বার্থ বলতে আর থাকে কি ? সোভিয়েত ইউনিয়ন চেকোস্লোভাকিয়ার উপর কি করেছিল সেটা বিচার করলেই দেখা যায় , সোভিয়েত নেতৃত্ব 
কিসের পক্ষে ,কিসের বিপক্ষে , এবং তারা কোন পক্ষ অবলম্বন করে । 

মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও এটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেনঃ " আমরা দৃঢ়ভাবে এটা মেনে চলবো যে সকল দেশ পারস্পরিক সম্মানের সেই ৫টী মূলনীতি চর্চা করবে যা হলো সার্বভৌমত্ব এবন আঞ্চলিক অখণ্ডতা , 
অনাগ্রাসন এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা , সমতা এবং পারস্পরিক সুবিধা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান । " জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার এটাই পূর্বশর্ত । যে নিজের স্বার্থের 
উদ্দেশ্যে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সে কোন ভাল ফলাফল বয়ে আনে না । 

পাকিস্তানের জনগণের আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে এবং বহিরাগত আগ্রাসী ও হস্তক্ষেপবাদিদের বিরুদ্ধে  অনমনীয় সংগ্রাম করেছে । চীন সরকার ও জনগণ বরাবরের মত
পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং প্রাদেশিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার এবং বিদেশী আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম  সমর্থন জানিয়েছে ।
.
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	১৩ এপ্রিল,১৯৭১।




চৌ এন লাই এর ইয়াহিয়া খানকে বার্তা, ১২ এপ্রিল,১৯৭১।

আমি মান্যববের চিঠি এবং মান্যববের  তার সাথে কথোপকথননের উপর রাষ্ট্রদূত চ্যাং টাং এর প্রতিবেদনটি পড়েছি। আমি মান্যববের চীনা সরকারের উপর আস্থার জন্য কৃতজ্ঞ।


চীন ও পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী।  চীনা সরকার ও জনগণ খুবই উদ্বেগের সঙ্গে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করছে। মান্যবর এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন মহলের নেতারা পাকিস্তানের একীকরণে এবং এটির বিভক্তি রোধে প্রচুর প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে মন্যববের বিজ্ঞ পরামর্শ এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন মহলের নেতাদের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক হবে।

আমাদের মতে, পাকিস্তানের একীকরণ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ঐক্যই পাকিস্তানেনের সমৃদ্ধি ও শক্তি অর্জনের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি। 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিপুল জনগণের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি যারা পাকিস্তানের ঐক্য বিনষ্ট করতে চাচ্ছে তাদের  পৃথক করা।

পাকিস্তানের একটি অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে মান্যবরের প্রসংগ উদ্ঘাতের জন্য এসব মতামত উপস্থাপন করতে চাই।

একই সময়ে, আমরা লক্ষ করেছি যে, ভারত সরকার আপনাদের দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যপারগুলোতে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করছে। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একের পর এক একই করছে।

চীনা প্রেস যেমন অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের প্রতিবেদন বহন করছে এবং Podgorny এর  জবাবে মান্যবরের চিঠি প্রকাশ করেছে।

চীনা সরকার বিশ্বাস করে যে পাকিস্তানে যা  কিছু হচ্ছে তা পুরোপুরি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার,যেটা শুধুমাত্র পাকিস্তানের জনগণই ঠিক করতে পারে এবং এক্ষেত্রে কোনো বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।


মহামান্য মান্যবর আশ্বস্ত করতে পারেন যে, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী পাকিস্তানের বিপক্ষে আগ্রাসন আরম্ভ করতে সাহস করবে না। যেহেতু চীনা সরকার ও জনগণ সর্বদা, এবং দৃঢ়ভাবে পাকিস্তান সরকার ও জনগণের তাদের রাষ্ট্র এর সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায়সঙ্গত  সংগ্রামে সমর্থন করে।

-পাকিস্তান  হরাইজন, XXIV নং ২, পৃ ১৫৩-১৫৪ 
 

.
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.

ভুট্টোর  সম্মানার্থে ভোজসভায় চি-পেং-ফিই এর ভাষণ, ৭ নভেম্বর,১৯৭১।

পাকিস্তানি  রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, তারা পাকিস্তানের জনগণ বিদেশী হানাদার, হস্তক্ষেপকারী এবং গার্হস্থ্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের রত চালিয়েছে।  পাকিস্তানী সরকার তার স্বাধীনতার পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলেছে  এবং এশিয়ায় শান্তির প্রতিরক্ষায় ও আফ্রো-এশীয় সংহতির প্রচারে অবদান রেখেছে।

ইদানীং, ভারত সরকারের কৌশলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্ন কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও সামরিক হুমকি অব্যাহত রেখেছে। চীনা সরকার ও জনগণ উপমহাদেশের বর্তমান চাপা উত্তেজনা নিয়ে ব্যপকভবে উদ্বিগ্ন। যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় তার নিজের লোকদের দ্বারা পরিচালিত হবে এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করি।পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের জনগণ নিজেরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং একটি যুক্তিসঙ্গত বন্দোবস্ত নিজেরাই চাইবে এবং এটা যে কোনো অজুহাতে ধ্বংস ও যে কোনো হস্তক্ষেপ কোন বিদেশী দেশের জন্য একেবারে অস্বীকার্য। ধারাবাহিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচ মূলনীতি  মান্যকারী, চীনা সরকার কখনোই অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না এবং দৃঢ়ভাবে কোনো দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিরোধিতা। 
এটা আমাদের দৃঢ় এবং অটল অবস্থা। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের মানুষ ব্যাপক দেশপ্রেমিক এবং তারা জাতীয় ঐক্য এবং দেশের একীকরণ আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের মানুষ ব্যাপক জনগণের দেশপ্রেমিক এবং তারা জাতীয় ঐক্য এবং দেশের একীকরণ, অভ্যন্তরীণ বিভক্ত এবং বাইরের হস্তক্ষেপ বিরোধিতা রক্ষা করতে চায়। এটা আমাদের আশা যে পাকিস্তানি জনগন তাদের ঐক্য জোরদার এবং অসুবিধা  অতিক্রম এবং নিজস্ব সমস্যার সমাধান করতে যৌথ প্রচেষ্ট হবে। আমরা লক্ষ করেছি যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাদের ভবিষ্য অভিপ্রায় উপলব্ধি করে একটি বন্য চেষ্টায় উপমহাদেশের উত্তেজিত পরশ্রমজীবী দ্বারা পাকিস্তানের উপর নিষ্ঠুরভাবে চাপ প্রয়োগ করেছে। চীনা সরকার ও জনগণ অনুষ্ঠিত করেছে যে, রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বলপূর্বক অবলম্বী দ্বারা না হয়ে, আলোচনা মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের দ্বারা নিষ্পত্তি করা উচিত। যুক্তিসঙ্গত সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান দ্বারা পেশ করা হয়েছে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর  জন্য এবং পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে প্রতাহার করা হয় এবং বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশের টান ঢিলা করা সহায়ক  এবং সাদরে গ্রহণ করা উচিত। আমাদের পাকিস্তানি বন্ধুরা আশ্বস্ত হতে পারে যে,পাকিস্তানে বৈদেশিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে চীনা সরকার এবং জনগণ বরাবরের মতই অতলভাবে পাকিস্তান  সরকার এবং জনগণের তাদের রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম সমর্থন করবে।
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বাংলাদেশ প্রশ্ন 'ন্যায়সঙ্গত সমাধান ' চায় চীন সীমান্ত প্রশ্নে ইন্দো-পাক বৈঠক প্রস্তাব 

পিকিং,৭ নভেম্বর - ভারত ও পাকিস্তান কে সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাসে সলা করতে হুমকি দিলো আজ চীন। আরও,পাকিস্তান কে বাংলাদেশ প্রশ্নে "ন্যায়সঙ্গত সমাধান " খুঁজতে বলা হয়েছে,সূত্র এএফপি এবং রয়টার। জনাব চেং পেং ফেই,বর্তমান চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী উচ্চ পদস্থ পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল এর সম্মানে পেকিং এ আয়োজিত ভোজ এ ইসলামাবাদ এর প্রতি আহবান জানান বাংলাদেশ সমস্যা যেন তারা নিজেরা সমাধান করেন।তিনি বলেন এটি পাকিস্তান এর কাঠামো র মধ্যেই এর দেশটির সংহতি ও ও অখণ্ডতা বজায় রেখেই করা সম্ভব। জনাব চেং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সীমান্ত হতে "সংগত দুরত্বে " সৈন্য প্রত্যাহার এর "সংগত প্রস্তাব " এর প্রতি সমর্থন জানান।তিনি বলেন-"রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব উভয়পক্ষের অংশগ্রহণ এ সমাধা হওয়া উচিত এবং অহংকার এর অবলম্বন এ নয়। " উক্ত বক্তব্য সম্পর্কিত রেডিও পাকিস্তান এর রিপোর্ট এ অবশ্য দাবী করা হয়েছে যে চীন পাকিস্তান এর প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যাক্ত করেছে ভারত এর ইউ এন আই সহ যেকোন বিদেশী হামলার প্রশ্নেই। রেডিও পাকিস্তান এ আরও বলা হয়েছে যে,জনাব চেং অভিযোগ করেছেন যে, ভারত পাকিস্তান এর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।জনাব চেং কে উদ্ধৃত করে আরও বলা হয় যে,চীন নিজে অন্য কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনা এবং এ ধরনের হস্তক্ষেপ এর বিরোধী। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার এর প্রস্তাব এর ন্যায্যতা প্রদান করে বলেন,উপমহাদেশ এ শান্তি আনয়ন এর জন্যই এটি প্রয়োজন। চীন এই পরিস্থিতি তে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, তিনি যোগ করেন। রেডিও অনুযায়ী জনাব চেং বলেন- ভারত পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির অন্যায্য সুবিধা নিচ্ছে।এই চীনা নেতা,চীন পাকিস্তান কে কোন ধরনের সাহায্য দিতে পারে সে সম্পর্কে অবশ্য কোন ইঙ্গিত দেননি। উক্ত ভোজ এ চীনা প্রধানমন্ত্রী জনাব চউ এন লাই ও উপস্থিত ছিলেন। জনাব ভুট্টো,যিনি পাকিস্তানী কূটনৈতিক দলের প্রধান ছিলেন চীন এর সমর্থন এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চীন সফর এর তৃতীয় দিনে আজ,জনাব ভুট্টোর জনাব চউ এন লাই এর সহিত কয়েক দফা বৈঠক এর কথা ছিল। পাকিস্তানী তিনজন পদস্থ কর্মকর্তার তাদের অনুরূপ চীনা কর্মকর্তাদের সাথে আলাদা আলাদা বৈঠক করার কথা। 
পরে এক সংবাদ সম্মেলন এ জনাব ভুট্টোকে তার পাকিস্তান সফর এর ফলাফল এবং পাকিস্তান এর প্রতি চীনা সাহায্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়।
.
পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে জনাব ভুট্টোকে সফর ও পাকিস্তানে চায়না সাহায্যের ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। ‘আমাদের ক্ষমতা প্রকাশ’ কে অস্বিকার করে জনাব ভুট্টো বললেন, “আমরা সবকিছু পরিমাপ করেছি। আমরা ভীষণভাবে আশ্বস্ত আমাদের সব সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণরূপে হিসাবে আনতে পেরে”। যাহোক, অবশেষে তিনি সরাসরি চাইনিজ সরকারের প্রতিস্রুতির দ্বন্দে শাসন জারি করলেন, যে কোন সিদ্ধান্তই হবে ‘আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা’। 
জনাব ভুট্টো দাবি করলেন তার প্রতিনিধি যারা কাল খুব সকালে পিকিং ছেড়ে যাবে, তারা চাইনিজ নেতাদের সাথে ‘পরিপূর্ণ পরিচয়ে’ পৌঁছেছে। 
তিনি আরো দাবি করলেন এই সফর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকতে দৃঢ় অবদান তৈরি করেছে’। সফর শেষে কোন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হবেনা কারন জনাব ভুট্টো বলেছেনঃ
“আমরা কোন প্রজ্ঞাপনের প্রয়োজন দেখছিনা। চুক্তির কোন দরকার নেই”। 
জনাব ভুট্টো স্বেচ্ছায় আরো বললেন, তিনি যা বলেছেন তা তার “ব্যক্তিগত অভিমত” যা “উদ্বেগের মধ্যে” জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিলের সমাধানে অকালপক্ক হতে পারে। “জাতিসংঘের বাইরেও সমাধান থাকতে পারে” তিনি বলেন। 
তিনি বলেন পাকিস্তান ভারতের সাথে সম্পর্কের “একটি নতুন অধ্যায়” এর ব্যাপারে আশাবাদী এবং দাবি করেন পাকিস্তান কোন অস্ত্র দ্বন্দ্ব চায়না এবং “গতিশীলতা” চায় যখন ভারত “সন্ত্রাসবাদ, অন্ধ দেশহিতৈষিতা ও হস্তক্ষেপমূলক পররাষ্ট্রনীতি তে বিশ্বাস করে”। 
তিনি পূর্ব বাংলা সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের সম্মতি ঘোষণা করেন “ সদ্বিবেচনা, অপ্রমাদ ও ধীরে সুস্থে”। মিসেস গান্ধীর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “ভারত তার বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করছে। আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে। গণপ্রজাতন্ত্রী চায়নার সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি”। 

                                             ..................
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রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে পাকিস্তানকে চীনের পরামর্শ প্রদান
নয়াদিল্লী, নভেম্বর ১২- চীন সংযমের সঙ্গে কাজ করতে এবং পূর্ববাংলার সমস্যার একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করতে পাকিস্তানকে পরামর্শ দিয়েছে, লন্ডন টাইমসের রাওয়ালপিন্ডি সংবাদদাতা বলেছেন, রিপোর্ট করেছে ইউ এন আই।
চীনারা বলেছেন যে পাকিস্তানের কোন ক্ষেত্রেই ভারতের আক্রমণ করা উচিত নয়, এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করবার জন্য সময়টি মোটেও উপযুক্ত ছিল না, বিবিসিকে উদ্ধৃত করে প্রতিনিধি জানান। 
ডেইলি টেলিগ্রাফ তার ঢাকা সংবাদদাতা থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে পূর্ববাংলায় ৬,০০০ পশ্চিম পাঞ্জাবি পুলিশ মনোবল দমে গেছে এমন লক্ষণসমূহ সেখানে ছিল। তাদের পূর্ববাংলায় আনা হয়েছিল বাঙালি পুলিশদের প্রতিস্থাপন করতে যারা বাংলাদেশের কারণে চলে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের পূর্ববাংলার আনা হয় এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তাদের সেপ্টেম্বরে ফেরত পাঠানো হবে। তারা এখন দাবি করছে যে তাদের প্রত্যাবর্তনের একটি পাকা তারিখ তাদের দিতে হবে।
লন্ডনে পরিদর্শনকারী অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জনাব উইলিয়াম ম্যাকমাহান ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ডগলাস-হোমের সঙ্গে একটি এক ঘণ্টার বৈঠক করেন। আলোচনার বিষয়বস্তুতে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে বেতারবার্তা সংযোজন করে। 
.
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	জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের পাকিস্তানী শরণার্থী বিষয়ক কমিটিতে গনচীনের প্রতিনিধি ফ হাও-এর বক্তৃতা
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ভারতে পাকিস্তানি শরনার্থীদের বিষয়ে জাতি সংঘের সাধারন অধিবেশনের তৃতীয় কমিটিতে চীনের প্রতিনিধি ফ হাও এর বক্তৃতা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭১

চীন সরকার এবং জনগণ সবসময় ভেবে এসেছে যে, কোন দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়গুলো সেই দেশের জনগণের নিজেদেরই ঠিক করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রশ্নটি উদ্ভূত হয়েছে তা সম্পুর্নভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয় যেটা কেবলমাত্র পাকিস্তানের জনগণ নিজেরা সমাধা করতে পারে এবং কোন অজুহাতেই এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার অন্য কোন দেশের নেই।

পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রসংগ উঠেছে এবং সেটা এই অবস্থায় এসেছে  পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট দেশের  হস্তক্ষেপের কারনে, যার ফলে উপমহাদেশে বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার বারবার উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য এবং শরনার্থীদের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু এই সবগুলো প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এটা পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের প্রসংগকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী কর্মকান্ড সংঘটিত করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানি শরনার্থী প্রসংগে একটি যুক্তিসংগত সমাধানে পৌছানোর বিষয়টিকে অসম্ভব করে তুলে পুর্ব পাকিস্তানি শরনার্থীদের তাদের স্বদেশে ফিরে আসায় বাধা দিচ্ছে। চীন সরকার এবং জনগণ ভালভাবেই জানে যে এগুলো অন্য দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের কৌশল। আমাদের দেশের তিব্বত অঞ্চলে একটি  নির্দিষ্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিগ্রহের পরিকল্পনা করা ও বিধ্বংসী কর্মকান্ড চালানোর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। যখন চীনের জনগণ এর পরিকল্পিত বিগ্রহকে বানচাল করে দিল, এটি চীনের প্রতি প্রচন্ড বিরোধিতায় তথাকথিত তিব্বত শরনার্থীর প্রশ্ন তুলে হাজার হাজার চীনবাসীকে তার দেশে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। আমরা বিশ্বাস করি যে পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থী প্রশ্নে একটি যুক্তিসংগত নিষ্পত্তিতে পৌছানোর জন্য সবার আগে অবশ্যই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। একমাত্র এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানি শরনার্থীদের সত্যিকার অর্থে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে সাহায্য করা হবে। 
চীন সরকার সবসময় শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি মূলনীতি মেনে চলেছে, কখনো অন্য দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি এবং কোন দেশ তথাকথিত ‘শরনার্থী প্রশ্নে’ বা অন্য কোন অজুহাতে অন্য দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে দৃঢ ভাবে তার বিরোধিতা করেছে। প্রদেশগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, আমরা সবসময় মনে করি যে, সেগুলো সংশ্লিষ্ট দেশেগুলোর মধ্যকার আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা উচিত। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানি জনগণের বিপুল জনগোষ্ঠী দেশপ্রেমিক, বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরোধি, এবং তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে।


.
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আলবেনীয় সম্বর্ধনা সভায় গণ-চীনের উপ-প্রধান মন্ত্রী লী শিয়েন নিয়েন-এর বক্তব্য, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭১

	গত কয়েকদিনে, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সমর্থিত ও উৎসাহিত ভারত সরকার বিধ্বংসী কর্মকান্ড সংঘটিত করায় এবং পূর্ব  পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক প্ররোচনার কারনে উপমহাদেশের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। চীন সরকার এবং জনগণ বর্তমান ভারত পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন। আমরা বজায় রাখছি যে, দুটি প্রদেশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট পক্ষ দুইটির শান্তিপুর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত এবং অবশ্যই বল প্রয়োগ করে নয়, যেকোন অজুহাতেই, বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের সীমানা পাড় হওয়া ও আক্রমন করা এবং অন্য একটি দেশের এলাকা দখল করার জন্য নিয়োজিত করা একটি দেশের জন্য সব থেকে বেশি নিন্দনীয়। চীন সরকার এবং জনগণ, পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম এবং তাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বর্তমান উত্তেজনাকে কমানোর
জন্য আমরা মনে করি যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভারত এবং পাকিস্তানের স্ব স্ব সশস্ত্র বাহিনীকে সীমান্ত থেকে প্রত্যাহার ও সরিয়ে ফেলার যৌক্তিক প্রস্তাবকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। 
.
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জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চায়না প্রতিনিধি হুয়াং হু এর বিবৃতি 
ডিসেম্বর,১৯৭১
ইদনীংকালে ভারতীয় সরকার কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করার জন্য সেনা পাঠাচ্ছে এবং বিশাল পরিসরে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘটাচ্ছে। এইভাবেই ভারত পাকিস্তান উপমহাদেশ ও এশিয়ার মাঝে সম্পর্ক ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠলো।এ ব্যাপারে চায়না সরকার ও জনসাধারণ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলো এবং পরিস্থিতির উন্নয়নের আশা ব্যক্ত করলো।
১)পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রহ পুরোপুরিভাবেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিলো,যেখানে কিনা নাক গলানোর অধিকার কারোরই নেই।পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রহের অজুহাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা চালানো ভারতীয় সরকারের জন্য অবৈধ.
২)ভারতীয় সরকার দাবী করলো তারা পশ্চিম পাকিস্তানে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছে। এটি নিছক বেপরোয়া যুক্তি।The facts show that it is a India which has committed aggression against Pakistan and not Pakistan which has 'menanced' the security of India.ভারতীয় সরকারের যুক্তি অনুসারে,অন্য কোনো দেশকে আক্রমণ করার জন্য যেকেউ "আত্মরক্ষা"র অজুহাত ব্যবহার করতে পারে।এ ক্ষেত্রে,বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ও রাষ্ট্রাধীন অখন্ডতার নিশ্চয়তা কি?
৩)ভারতীয় সরকার দাবী করলো,সেনাবাহিনী পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে আক্রমণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের সাহায্য করে তাদের নিজ দেশে পাঠানো।এটি নিতান্তই অসমর্থনীয়।বর্তমানে তিব্বত,চায়না থেকে বিশাল সংখ্যায় তথাকথিত "আশ্রয়প্রার্থী"ভারতে আছে,ভারতীয় সরকার দালাইলামাকে পরিচর্যা করছেন যিনি কিনা তিব্বতীয় পাল্টা বিপ্লব বিদ্রোহের প্রধান। ভারতীয় সরকারের দাবী অনুসারে,তারা কি এর উপর ভিত্তি করে চায়নার বিরুদ্ধেও হামলা চালাবে?
৪)পাকিস্তানি সরকার পর্যায়ক্রমে দুইপাশের সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার ও বিচ্ছিন্ন করার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের স্থায়ী হওয়া প্রসঙ্গে দুই সরকারের মাঝে আলোচনার প্রস্তাব দিলো।এটি সম্পুর্ণরূপে যুক্তিসংগত। যাই হোক,ভারতীয় সরকার অকস্মাৎ তা নাকচ করে দিলো।এ থেকে দেখা যায় যে,পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ভারতীয় সরকারের কোনো উদ্দেশ্যই নেই উপরন্তু এই সমস্যাকে পুঁজি করে অজুহাত হিসেবে নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধ্বংস ও আক্রমণ করতে চায়।

জাতিসংঘের দলিল অনুসারে চাইনিজ প্রতিনিধি দল মনে করে,নিরাপত্তা পরিষদের উচিৎ ভারতীয় সরকারের আক্রমণাত্মক আচরণের তীব্র নিন্দা করা এবং ভারতীয় সরকার যেন অবিলম্বে ও নি:শর্ত ভাবে পাকিস্তান থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করে সেই দাবি করা।
 পরিশেষে,চায়না সরকারের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে,চায়না সরকার ও জনসাধারণ কঠোরভাবে পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করে এবং তাদের জনসাধারণ শুধু ভারতের হামলার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করে।এখানে আমি নিরাপত্তা পরিষদ,জাতিসংঘ ও পৃথিবীর জনসাধারণকে ইঙ্গিত করে বলতে চাই যে,ভারতীয় সরকারের সাম্প্রতিক আক্রমনাত্বক কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে।সত্য ঘটনার প্রাচুর্যে এটি সমর্থিত। এই ব্যাপারে আরো বেশি কিছু না বলে আমার কথা এখানেই শেষ করছি।
.
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পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থনের ব্যাপারে চৌ এর অঙ্গীকার
  এস নিহাল সিং

লন্ডন, ডিসেম্বর ৪ - পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে চীনের অভিব্যক্তির ব্যাপারে চৌ এন লাই যা বলেছেন,তাতে পাকিস্তানকে অর্থ এবং অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার যে গুজব রটেছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।
আগামীকাল সানডে টাইমসে প্রকাশিতব্য নেভিল ম্যাক্সওয়েলের নেওয়া চীনা প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারে মি. চৌ উপমহাদেশীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে তার দেশের কেবলমাত্র “দৃঢ় সমর্থনের” কথাই ব্যক্ত করেন।

এই দৃঢ় সমর্থনের ধরণ কী হবে সেটা অনুচ্চারিত রয়ে গেছে, যদিও তিনি এ অবস্থার জন্যে ভারতকে দায়ী করেন এবং পূর্ববঙ্গ সমস্যা উপমহাদেশে যুদ্ধের পর ও অস্থিরতা টিকিয়ে রাখার জন্যে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের রেখে যাওয়া একটি টাইম বম্ব। 
পূর্ব পাকিস্তান এবং তিব্বত থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদের সমস্যার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে বলে জানান মি. চৌ। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের কথা ঘোষণা করার পর দুই বছর ধরে ঝুলে থাকা ভারত-সোভিয়েত চুক্তি তড়িঘড়ি করে স্বাক্ষর করা হয়। ১৯৬২ তে ইন্দোচীন সমস্যার জন্যেও তিনি  রাশিয়াকে আংশিক দায়ী করেন। মি. চৌ এর মতে,১৯৬২ সালে চীন যে পালটা আঘাত হানবে না, সেটা রাশিয়াই ভারতকে জানিয়েছিল।

এই সাক্ষাৎকার যদিও ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থানকে স্পষ্ট করে কিন্তু এটা আসলে চীনের এক ধরণের রণকৌশল কারণ পশ্চিমা বিশ্বে এই যুদ্ধের প্রতি একটি সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া ছিল। 

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়,তিনি যেন মিসেস গান্ধী এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে যুদ্ধ বিরতির কথা বলেন। কিন্তু পাক ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের এ ধরণের প্রভাব বিস্তারের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে হোয়াইট হল এ ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে চাইছিল বলে মনে হয়।

                    প্রবাসী ভারতীয় 
ব্রিটেনে প্রবাসী  ভারতীয়রা তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখাল যে তারা দেশে ফিরে গিয়ে দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে চায় এবং ভারতীয় হাইকমিশনে প্রচুর কল আসতে লাগলো।
 ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানের অতর্কিত বোমা হামলার বিষয়টি আজকে ব্রিটিশ প্রেসের প্রায় সব রিপোর্টে এসেছে।তবু ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ যুদ্ধাবস্থায় পরিণত হয় নি সে ব্যাপারটাতে জোর দেয়ার প্রবণতা ও লক্ষ করা গেছে, উদাহরণ হিসেবে টাইমস লিডারের কথা বলা যায়।

অপরদিকে, দি গার্ডিয়ান,যারা উপমহাদেশের এই যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের মতে ইয়াহিয়া-মিসেস গান্ধীর একটি বৈঠকই যুদ্ধ পুরোমাত্রায় বন্ধ করে দেয়ার একমাত্র উপায়। দি টেলিগ্রাফের মতে,ভারতীয় বিমানবন্দরে পাকিস্তানি বোমা হামলা মিসেস গান্ধীর প্রতি পাকিস্তানের সতর্কবার্তা। কিন্তু এর সম্পাদকীয় তে বলা হয়,ইয়াহিয়া চাইলে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে পারেন।
NONA’র উদ্ধৃতি দিয়ে পিটিআই বলেছে,চীন ভারতের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব এবং ভারতকে সোভিয়েত সমর্থনের নিন্দা জানায় এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ব্যাপারে নিজেদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। 
চীনের দাপ্তরিক সংবাদ সংস্থা বলছে- ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি.চি পেং ফেই মৌরিতানিয়ান রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রদত্ত এক সংবর্ধনায় এসব বলেন। মৌরিতানিয়ার একাদশতম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে মোহাম্মদ কুইদ সিদি আলি বলেন- একজন ভারতীয় নেতা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহারের যে দাবি জানিয়েছেন তা অযৌক্তিক। ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের মাটি দখল করা কি নির্লজ্জতার পরিচয় নয়? এরকম দাবি ভারতীয়দের সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে তিনি ঘোষণা করেন। 
.
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	চায়না, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ 
	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 





চীনা প্রতিনিধি দল নিরাপত্তা পরিষদের কাছে একটি খসড়া প্রস্তাব(এস/১০৪২১) উপস্থাপন করেছে এই পরিষদের সদস্য বিবেচনার প্রশ্নে।এখন আমি এই খসড়া প্রস্তাবটি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু ব্যাখা করতে চাই।এর প্রভাবে একটি যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে যে প্রথমেই ভারত ও পাকিস্তানের কাছে একটি অনুরোধ করা যেতে পারে যুদ্ধ বিরতি ও সামরিক পদক্ষেপ অবসানের জন্য,যদিওবা সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্ন পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখা যেতে পারে।এই যুক্তিতে আমরা স্পষ্টভাবে একমত হতে পারিনা কারণ বর্তমানে বাস্তব অবস্থা এই যে ভারতীয় সরকার নির্লজ্জভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধ্বংস ও আক্রমণ সম্পন্ন করেছে এবং প্রকাশ্যে সৈন্য পাঠিয়েছিল পাকিস্তানি অঞ্চল আক্রমণের জন্য।এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সরকারের ধ্বংস ও আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে যা একমাত্র উপমহাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা আদায়ের চাবিকাঠি। ভারতীয় সৈন্য অবিলম্বে পাকিস্তানি অঞ্চল থেকে নিঃশর্তভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে। 

দুই পক্ষের দ্বারা জায়গাটিতে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধ বিরতির চাহিদা রয়েছে।ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের চাহিদা ছাড়া কার্যত এই সমপরিমাণ উপেক্ষা ও উৎসাহিত আক্রমণ, পাকিস্তানে অবশিষ্ট চেভারতীয় আগ্রাসক সৈন্যের আইনিভাবে স্বীকৃতির শামিল।এটা করলে তা ভারত ও পাকিস্তানের অস্ত্র সংঘাত বা ঐ এলাকার উত্তেজনা শিথিলকরণে কোন সাহায্য করবেনা।অন্যদিকে এটি শুধু চরম সমাধি ও বিপদজনক ফলাফল বয়ে আনবে।শুধু সোমালিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে গতকাল বললেন,মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে প্রস্তাব না জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যা আরবীয় অঞ্চল থেকে ইসরাইল আগ্রাসক সৈন্য প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যর্থ কিন্তু জায়গাটিতে যুদ্ধ বিরতির কথা বলা হয়েছে।আগ্রাসনের বৈধতা এবং তাদেরকে আরব দেশ ও সেই দেশের মানুষের উপর আরোপ করার ফলে মধ্যপ্রাচ্য বিপদজনক আগ্রাসন ও বৃহদাকার যুদ্ধ ক্ষেএে পরিণত করেছে। 

জাতিসংঘের কোনভাবেই বারবার নীতির একটি বড় ভুল পুনরাবৃওি করা উচিত নয়।এটা কি করা উচিত,সারা বিশ্বের মানুষ যারা নীতি সমর্থন করে, তাদের নিরাপত্তা পরিষদের উপর অপবাদ আরোপ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে ভারতের প্রকল্প সহযোগী,পেছনের দৃশ্যে কর্তৃত,সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, পাকিস্তানি অঞ্চল আক্রমণ ও দখল করা এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্র বিভাজনের জন্য।আমরা পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রকে এমন মন্দ পরিণতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনার জন্য আহবান করি।অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে ধারা দৃঢ়ভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর আগ্রাসনের নিন্দা করে এবং অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে ভারতীয় সৈন্যের প্রত্যাহারের দাবি জানায় যা নির্মানাধীন খসড়া প্রস্তাব যোগ করে পাকিস্তানি অঞ্চল আক্রমণ করেছে।
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জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গণচীনের প্রতিনিধি চিয়াও কুয়ান হুয়ার বক্তৃতা, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 
ভারত ও পাকিস্তান চীনের নিকটতম প্রতিবেশী। চীন সরকার ও জনগণ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘাতের ব্যপারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। চীনের প্রতিনিধি এই ব্যপারে কিছু বিষয় তুলে ধরবে।
১। ভারতীয় সরকার একটি সরাসরি আক্রমণকারী।
এখানে উপস্থিত আমাদের সহকর্মীবৃন্দ সকলেই জানেন কিভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ভারত সরকার বার বার বলে আসছে যে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু প্রশ্ন যা এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে আসে যা পাকিস্তানে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য দল প্রেরণ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এটি প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিরি চরমপন্থা। কিছুদিন আগেও ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বলপূর্বক চাইনিজ তিব্বতের দশ হাজারের মত অধিবাসিকে ভারতে যেতে দিয়েছে এবং চীনের বিশ্বাসঘাতক দালাই লামাকে প্রধান করে তথাকথিত নির্বাসিত সরকার তৈরি করে। তথাকথিত উদ্বাস্তু প্রশ্নের অজুহাতে ভারত সরকারের পাকিস্তান আক্রমনকে সমর্থনযোগ্য বলে মেনে নিলে একইভাবে তথাকথিত “তিব্বতী উদ্বাস্তু” প্রশ্নের অজুহাতে ভারত সরকারের চীন আক্রমনকে সমর্থনযোগ্য বলে মেনে নিতে হবে। এই ধরনের অজুহাত সম্পূর্ণরূপে অদ্ভুত নয় কি?
একটি বিশেষ ক্ষমতার ছত্রছায়ায়, ভারত সরকার অনেক যুদ্ধংদেহী ও প্রভাববিস্তারকারী হয়ে উঠছে। এটি স্পষ্টত গোলমেলে যে যখন থেকে পাকিস্তান ভারতের প্রতিবেশী, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সৈন্যদলের অবস্থান ভারতের জন্য হুমকি। এটি নিছক ফ্যাসিস্ট কর্মকাণ্ড। ভারত চীনেরও প্রতিবেশী, ভারতে ভারতের সেনাবাহিনীর অবস্থান কি চীনের জন্য হুমকি তৈরি করে না?
ভারতের ক্ষমতাশীল দল দাবী করে যে ভারত একটি দেশ যা গনতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং শান্তি ভালবাসে। এসবের সাথে যার যোগসূত্র নেই তাদের জন্য এটি হতে পারে কেবল ছলাকলা অথবা প্রতারণা। আজকের বিশ্বে, কেবল ভারতে দশ মিলিয়নের বেশী অস্পৃশ্য পাওয়া যাবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর মধ্যে কেবল ভারতে রয়েছে একটি “আশ্রয় রাজ্য”। প্রায় সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্র একবার কিংবা বারবার ভারত কর্তৃক নিপীড়িত হয়। এ কেমন গনতন্ত্র? এ কেমন স্বাধীনতা? এবং এ কেমন শান্তি?
ভারতের সম্প্রসারণবাদের ইতিহাস অনেক লম্বা। নেহরু তার ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া বইয়ে নগ্নভাবে দাবী করেন যে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশ ও ভারত মহাসাগর ভারতের প্রভাব বলয়ের মধ্যে আছে। এই বছরগুলোতে ভারতের ক্ষমতাশীল দল তাদের প্রচেষ্টা “পরাশক্তি” কিংবা “প্রাক- পরাশক্তি” হওয়ার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে কখনো ছেঁড়ে দেয় নি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বর্তমান আগ্রাশন এমন সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে অনিবার্য পরিণতি।
২। ভারতের আগ্রাসনের পেছনে সোভিয়েত সরকারই প্রধান।
ভারতীয় স্বভাবত বর্ধনশীলতার এত সাহস নেই। তারা এখন এত চরমপন্থি হয় কেন? কারণ হল একটি পরাশক্তি, সোভিয়েত সমাজ-সাম্রাজ্যবাদ, তাদের পেছনের যোগান দিচ্ছে। যেমনটি আমি আগে বলেছি, তথাকথিত ভারতীয় সোভিয়েত শান্তি চুক্তি। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সামরিক সংঘের শান্তি চুক্তির একটি প্রভাব। যখন থেকে এই চুক্তির উপসংহার টানা হয়, ভারতীয় সরকার আরও চরমপন্থি হয়ে উঠে, কোন সংকোচ না রেখে পাকিস্তানের উপর বিধ্বংস এবং আগ্রাসন চালায়। ৫ই ডিসেম্বর, টিএএসএস একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যাতে সম্পূর্ণই ছিল উত্তেজনার গন্ধ। এটি গোলমেলে যে ভারত ও পাকিস্তানের টানাপড়েন সোভিয়েত ইউনিয়নের তথাকথিত নিরাপত্তা স্বার্থকে হুমকিতে ফেলছে এবং তারা উদাসীন থাকতে পারে নি। এটি প্রতারণা এবং চীনকে ভীতিপ্রদর্শন করা একই সাথে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে। বিশিষ্ট সোভিয়েত প্রতিনিধি, আসলে আপনারা কি পরিকল্পনা করছেন? এখানে আমাদের বলতে পারেন। 
নিরাপত্তা পরিষদের সভায় ৪,৫,৬ ডিসেম্বর সোভিয়েত প্রতিনিধি জনাব মালিক ও ভারতীয় প্রতিনিধি একে অন্যকে পুনরাবৃত্তি করেন, নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিগণ তথাকথিত “বাংলাদেশ”কে উপস্থাপন করাতেই বেশী জোর দেয়। বেশিরভাগ পরিষদ সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত দুটি খসড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিনিধি ভেটো দেয়। তিনি সকলের সাথে অননুমিত বিদ্রুপ করেন যারা তার সাথে ভিন্নতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে তিনি একাই সকল খসড়ায় ভেটো দিবেন। এটি আক্রমনাত্বক ও নিষ্ঠুর চরমপন্থা। তার আচরণ বর্ণনা করতে আমি কদাচিৎ যথাপোযুক্ত শব্দ পাই। 
এটা কোন বিস্ময়ের ব্যপার না যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ দল ভারতীয় আগ্রাসীদেরকে এমন নগ্ন সমর্থন দিবে। এমনকি সোভিয়েতের শীর্ষ দল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং পরিবর্তনের বীজ বপন করে, এটি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের অনুগমন পন্থা। এটি সকল জায়গায় অন্য দেশের উপর আগ্রাসন, বিধ্বংস, কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৬৮ সালে, এটি নিদারুনভাবে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ এবং দখল করতে সৈন্য প্রেরণ করে। এই বছর এটি প্রকাশ্যে আফ্রিকার একটি দেশের বৈধ সরকারকে উৎখাত করতে প্রদক্ষেপ নেয়। এই বাস্তবতাগুলো এখানে আমাদের অনেক সহকর্মীদের ভাল ভাবেই জানা। আমি এটি সহজ করছি। ভারতের আদিপত্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে কাজে লাগিয়ে, বিশ্বের আরেকটি পরাশক্তি হওয়ার চেষ্টায় সোভিয়েত সর্বোচ্চ দল ভারতকে আরও নিয়ন্ত্রণ করার উদেশ্যে এবং পরবর্তীতে ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশ এবং ভারতীয় উপসাগর নিয়ন্ত্রণ করতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের আগ্রাসনের সমর্থন করছে।
৩। লীগ অব নেশনসের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করা জাতিসংঘের উচিৎ হবে না।
বর্তমান ইন্দো-পাকিস্তান পরিস্থিতি আমাদের ৩০-এর সময়কার পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯৩১ সালে, জাপানী সেনাবাহিনী আমাদের উত্তর-পূর্ব তিনটি প্রদেশে আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে একটি আগ্রাসী যুদ্ধের অবতারণা করে এবং তথাকথিত “মাঞ্চুকু” স্থাপন করে। জার্মান ও ইতালিয়ান ফ্যাসিস্টরা তথাকথিত অঞ্চলের “স্বীকৃতি” দানের মাধ্যমে সর্বাত্মকভাবে তাদের সাহায্য করে। লীগ অব নেশনস, যা কিনা তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য শক্তির অধীনে নিয়ন্ত্রিত ছিল, ভুল-সঠিক ও আক্রমণকারী-ভোক্তভোগীদের মাঝে কোন প্রভেদ করে নি এবং তারপর চীন অসহায় হয়ে পড়ে এবং জাপান তাদের নিজের মত করে অনুমোদিতভাবে চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়। এটি ছিল আগ্রাসনের উৎসাহপ্রণোদনার একটি প্রভাবস্বরূপ। এই পারিপার্শ্বিকতায় জাপান আবারও চীনের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসী যুদ্ধ বিস্তার করে, ইতালিয়ান ফ্যাসিস্টরা ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসী যুদ্ধের অবতারণা করে এবং হিটলার একের পর এক ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র জার্মানির অধিভুক্ত করে। ফলস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তারপর, লীগ অব নেশনস ধ্বংস হয়।
ঐতিহাসিক শিক্ষা মনোযোগের যোগ্য। জাতিসংঘ এখন ৩০-এর একই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধয়ের আগুন এখন ভারত চালনা করে এশিয়া ও বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করছে। জাতিসংঘকে অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের বাঁধা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং দ্রুত এই বিপদজনক পরিস্থিতি থামানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সর্ব প্রথমেই, অবশ্যই আক্রমণকারী ও ভোক্তভোগির তফাৎকারী দাগ টানতে হবে, শক্তভাবে আক্রমণকারীর নিন্দা ও আগ্রাসনে ভোক্তভোগিকে অবশ্যই দৃঢ় সমর্থন জানাতে হবে। অস্পষ্ট অবস্থান আক্রমণকারীকে লালন ও তার ঢাল হওয়ার শামিল। একটি অথবা দুইটি পরাশক্তির শক্তি প্রদর্শনের কাছে, বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্রকে লঙ্ঘনের মাধ্যমে জাতিসংঘ অতীতে বেশ কিছু ভুল করে। জাতিসংঘের অবশ্যই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া এবং অবশ্যই লীগ অব নেশনসের পুরাতন পথে না হাঁটা উচিৎ। 
৪। চীন মানে যে জাতিসংঘঃ 
(১) কঠোরভাবে পাকিস্তানের উপর ভারতের আগ্রাসনের নিন্দা জানাবে ও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় আগ্রাসনকে নির্লজ্জ সমর্থনকারী সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের দুষ্কর্মের প্রকাশ করবে।
(২) পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের সমর্থন জানাতে সকল দেশকে আহ্বান করবে।
(৩) পাকিস্তান ভূখণ্ড থেকে ভারতের সকল সেনা ও পাঠানো কর্মীবৃন্দকে অতি দ্রুততার সাথে ও বিনাশর্তে সরিয়ে আনতে ভারতীয় সরকারকে আহ্বান করবে ও প্রতি আক্রমণে পাকিস্তান যে বাহিনী ভারতীয় ভূখণ্ডে পাঠিয়েছে তা প্রত্যাহার করতে পাকিস্তানী সরকারকে আহ্বান করবে।
(৪) ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে অতি দ্রুততার সাথে একে অন্যের ভূখণ্ড থেকে তাদের নিজ নিজ বাহিনী প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি করতে আহ্বান করবে।
(৫) সুপারিশ করবে যে, যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সীমানা থেকে দুই পক্ষের সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করতে ও একে অন্য থেকে আলাদা হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিবাদের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে।
জনাব প্রেসিডেন্ট,
সারগর্ভে বলছি, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংঘাত ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরবর্তী অবস্থা। চীন সরকার সব সময়ই চায় নতুন আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলো তাদের মধ্যবর্তী সমস্যাগুলো পরামর্শ গ্রহনের মাধ্যমে একটি সম ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সমাধান হোক। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত না হোক। এটিই আজ আমাদের অবস্থান। ভারত সরকার কি তার একগুঁয়ে ধারা বজায় রাখবে, ভারত তার নিজের তৈরি তিক্ত ফল একাই ভোগ করবে। যদি সোভিয়েত সরকার একটি কায়দা অনুসরণ করে, তবে এর শেষ ভাল কিছু নিয়ে আসবে না। 
.
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দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি গত কয়েকদিনে আরও অবনতি হয়েছে।ভারতীয় সরকার চারিদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালু করেছে এবং ত্বরিত ও বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ নাম দিয়েছে যা ভারত সরকার নিজেই এক হাতে উদ্ভাবন করেছে।ভারত সরকারের কাজ সম্পূর্নভাবে তার বন্য সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ব পাকিস্তান সংযুক্তির বিষয়ে তুলে ধরেছে।ভারত সরকারের কর্মশক্তিসম্পন্ন সমর্থন এবং রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেএে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমন্বয় সাধন আছে যার কারণে ভারত সরকারের আক্রমণাত্মক দাম্ভিকতা এমন সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অপ্রচ্ছন্নভাবে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং নিষ্ঠুর ও একরোখা পদ্ধতিতে অভিনয় করেছে।তারা বৈচিএ্যময় লজ্জাহীন প্রদর্শনী পেশ করেছে তাদের সম্পূর্ণ অরুপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে যা বড় শক্তির উগ্র সাম্রাজ্যবাদ এবং স্বৈরতন্ত্র অনুশীলন করে।কিন্তু সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণের দ্বারা বাধা সত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অবশেষে একটি অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগুরু দ্বারা একটি যুদ্ধ বিরতির আহ্বান ও সেনা প্রত্যাহারের জন্য সমাধান গৃহীত হয়েছে।অধিকার ও ন্যায় আসলে দেশের নিরষ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কর্তৃক সমর্থিত যা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত সম্প্রসারণবাদ অভূতপূর্ব অবিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে অবতরণ করেছে।এটি সাধারণত প্রবণতা ও বিশ্বের জনপ্রিয় অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করে।

সম্প্রসারণবাদের অপরাধ মূলক কাজ ও সশস্ত্র আক্রমণের জন্য চীনা সরকার ও জনগণ দৃঢ়ভাবে ভারত সরকারের নিন্দা করে এবং ক্ষমতার রাজনীতি ও স্বৈরতন্ত্র দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে।ভারত সরকারের অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে এবং আক্রমণাত্মক সৈন্য অবিলম্বে শর্তহীনভাবে পুরোপুরি পাকিস্তান অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।আমরা বিশ্বাস করি ভারত সরকার নিশ্চিতভাবে তার সৈন্য প্রত্যাহার করবে যারা পাকিস্তানি অঞ্চলে প্রবেশ করে পাল্টা আক্রমণের জন্য এবং তারা নিজ দেশে ফিরে যাবে।বিশ্বের শান্তিপ্রেমময় দেশ ও মানুষকে সংগে নিয়ে চীনা সরকার ও জনগণ দৃঢ়ভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও ন্যায় প্রতিরক্ষার জন্য অবদান রাখবে। 
আমরা পরামর্শ দিতে চাই যে ভারত সরকারের সৎ ভাবে জাতিসংঘের সমাধান মেনে নেওয়া ও পৃথিবীর সকল মানুষ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে না দেওয়া উচিত।তারা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিবেকবর্জিত কাজ বজায় রাখে এবং হাল না ছাড়ে তাহলে তারা শেষে নিশ্চিতভাবে তাদের তৈরি তিক্ত ফল ভোগ করবে।
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এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় একত্রিশ থেকে উনচল্লিশের জাতীয় পরিষদের কথা।জাতিসংঘ এখন ইতিহাসের মুখোমুখি  দাঁড়িয়ে আছে।দুটির মধ্যে কোনটি জাতিসংঘ?সকল দেশ ও জনসাধারণ যারা শান্তি ও ন্যায়কে তুলে ধরতে ভালোবাসে,তাদের গভীর চিন্তায় যথেষ্ট রসদ যোগানোর মতো প্রশ্ন এটি।
বিশ্ব মতামতের অবাধ্য হয়ে ও সকল পরিণতি উপেক্ষা করে,সোভিয়েতের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী ভারতের পাকিস্তান বিরোধী আক্রমণকে সমর্থন যোগাচ্ছে।ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উগ্র উচ্চাকাঙক্ষা কাজে লাগিয়ে ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশ ও ভারতীয় মহাসাগর নিয়ন্ত্রণ করা ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে সীমান্তবর্তী আন্দোলনে  উপমহাদেশে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা,অন্য মহাশক্তির মোকাবেলা করে মধ্যপ্রাচ্যে ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তাদের অবস্থান জোরদার করা এবং যুদ্ধ শুরু করে পৃথিবীর নেতৃত্বের জন্য অন্য মহাশক্তির সাথে প্রচন্ডতম সংগ্রাম করাই তাদের উদ্দেশ্য।
কিন্তু সোভিয়েত সংশোধনবাদী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের খুব তাড়াতাড়ি আনন্দে আত্মহারা হওয়া উচিত হয় নি। এই সমস্যা দূর হওয়া তো দূরে থাক।ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী নিজেই এখন তার ঘরের শত্রু বিভীষণ এবং এর জন্য  ভারতীয় জনগণই সবার আগে ভুক্তভোগী হবে।সেদিন খুব বেশি দেরি নয় যেদিন অন্যদেশের সদস্যপদ বাতিল করানোর গুরুতর ফলাফল ভারত নিজেই ভোগ করবে।এত নিষ্ঠুর আচরণ করে,সোভিয়েত শাষকগোষ্ঠী শুধু আফ্রো-এশিয়ানজনগণের সমর্থন পাবে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ পরিষ্কারভাবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সত্য বৈশিষ্ট্য দেখবে এবং তাদের রাজনৈতিক উপলব্ধি অধিকতর জাগরিত হবে এবং এভাবেই অবধারিত ধ্বংসের দিকে এর অশুভ যাত্রা ত্বরান্বিত হবে।
ভারত পাকিস্তান পরিস্থিতির উন্নয়ন চায়না গভীর উদ্বেগ নিয়ে অনুসরণ করছে।ভারত পাকিস্তান উপমহাদেশে যাই হোক না কেনো,চায়না সরকার ও জনসাধারণ কঠোরভাবে পাকিস্তান সরকারকেই সমর্থন করবে এবং সেখানকার মানুষজন ভিনদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য প্রতিরক্ষা করবে।আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যতই বাঁধা বিপত্তি আসুক না কেনো,যুদ্ধ শেষে জয়ের মালা পাকিস্তানি জনগণই পড়বে।
চীনা প্রতিনিধিদল ধারাবাহিকভাবে এটি তুলে ধরেছে যে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ত, স্বাধিনতা,জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ডতা সম্মান করতে হবে।ভারতীয় আগ্রাসন দ্রুত শেষ করার জন্যে চীনা প্রতিনিধিদল ভারত ও পাকিস্তানের একে অপরের রাজ্যক্ষেত্র থেকে সৌন্য প্রত্যাহারকেকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তানের তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির আহবানের খসরার বিরোধিতা করবেন না। বিবেচনাধীন খসড়া বিধানটি সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙগ সভায় ১০৪ দেশের ইচ্ছার প্রতিফলন করতে ব্যার্থ হয়। পক্ষান্তরে এমন নিয়ম  দ্বার করায় যেটি জাতিসংঘের দলিলপত্রের আদর্শের লঙ্ঘন করে এবং যা হানাদারদের আংশিক ধারন করে।চীনা প্রতিনিধিদল ঘোষণা করে যে কোনো খসড়া প্রতিবেদন যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হোশটক্ষেপ করে এবং পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ব্যাহত করে এবং পুতুল সরকার তথাকথিত বাংলাদেশ কে সমর্থন করে, চীনের এতে কোন ভূমিকা থাকবে না।
.
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সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের প্রচন্ড উৎসাহ এবং সক্রিয় সমর্থনে ২১শে নভেম্বর, ১৯৭১ এ ভারত সরকার পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নির্লজ্জভাবে একটি বড় মাপের যুদ্ধ আরম্ভ করে। এটা একটি প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের শান্তিকে গভীরভাবে বিঘ্নিত করেছে এবং সারা বিশ্বের মানুষের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।৭ই ডিসেম্বর ১০ জন বিরত থাকাসহ ১০৪ থেকে ১১ জনের অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা গৃহীত জাতি সংঘের সাধারন সম্মেলনে একটি অতি জরুরী রেজল্যুশন, যা ভারতের প্রতি খুবই সদয় হয়ে ভারত পাকিস্তানের প্রতি যুদ্ধবিরতি আনার এবং ভারত পাকিস্তানের নিজস্ব বর্ডারের দিকে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীদের প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়।এই রেজল্যুশনটি সারা বিশ্বের মানুষের এবং সেই সকল দেশ যারা শান্তি ভালবাসে ও আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করার জন্য ন্যায়ের পক্ষ নেয়, জাতি গুলোর নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত হয় এবং স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বিশ্বের দেশ গুলোর প্রাদেশিক অখন্ডতা রক্ষা করে তাদের একটি সাধারন প্রতিফলন ঘটায়। 

	এটা গ্রহনের পর, জাতিসংঘের সাধারন সম্মেলনের এই রেজল্যুশনটি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তাৎক্ষনিক ভাবে গৃহীত হয় কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক সুনিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় কে শান্তি চায় এবং কে যুদ্ধ চায়? কে আত্মরক্ষা করছে এবং কে যুদ্ধের সুত্রপাত করছে? এটা কি একদম পরিষ্কার নয়? বিশ্বের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ গুলোর বিরোধিতা উপেক্ষা করে, ভারত সরকার পুর্ব পাকিস্তানের রাজধানী, ঢাকায় বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে, তার নৌবাহিনী দিয়ে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমুদ্রবন্দর ও সমুদ্রপথ অবরোধ করে, এবং পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার বিমান বাহিনীর সাহায্যে অবিরাম অবাধ বোমা বর্ষন চালিয়ে, সবচেয়ে নৃশংস পাশবিকতার কোন কিছুতে না থেমে, তার আগ্রাসনের যুদ্ধকে প্রসারিত করে যাচ্ছে। এই কার্যকলাপ ভারত সম্প্রসারণবাদীদের প্রচন্ড উচ্চাকাঙ্খাকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করেছে। একটি বৃহত্তর ভারতীয় সম্রাজ্যের স্বপ্ন লালন করে, তার শুধুমাত্র পুর্ব পাকিস্তানকেই গ্রাস করতে চায়না বরং পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট করতে চায়। যদি সময়মত ভারত সরকার কর্তৃক সংঘটিত এই আগ্রাসন থামানো না যায়, তাহলে পাকিস্তানই একমাত্র ভুক্তভোগী দেশ হবে না, অবধারিত ভাবে ভারতের অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও বিপন্ন হবে। জাতি সংঘের চীন এবং ভারত প্রবর্তিত শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি মূলনীতির আলোকেই হোক বা এশিয়ান-আফ্রিকান বান্দুং সম্মেলনের দশটি মূলনীতির আলোকেই হোক, এই রকম একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার একেবারেই অবৈধ।

	ভারত সরকার দাবি করে যে, তারা পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় আকাঙ্খাকে অনুধাবন করে এবং পুর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের তাদের মাতৃভুমিতে ফেরত আনতে যুদ্ধের সুত্রপাত করেছে। এই দাবি অবশ্যই চরমভাবে অযৌক্তিক। বিশ্বের অনেক দেশেই জাতীয়তার সমস্যা আছে, যেগুলো জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুসারে সঠিকভাবে ও যুক্তিসংগত ভাবে সমাধান করা প্রয়োজন, কিন্তু এইগুলো সেই সকল দেশের অভ্যন্তরিন বিষয়, যেগুলো শুধুমাত্র তাদের সরকার ও জনগণের দ্বারা সমাধান করা যায়, এবং যাতে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।






												৬০৬


পাকিস্তান সরকার পুর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে বারবার সহানুভুতিশীলতা ও সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ভারতের কি অধিকার আছে অন্যের বিষয় নিজের হাতে তুলে নেওয়ার, অযাচিত ভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং এমনকি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ দিয়ে আক্রমন ও পুর্ব পাকিস্তান দখলের? এটা সবাই জানে যে, ভারতেরও জাতীয়তা নিয়ে নিজস্ব সমস্যা রয়েছে, যার জটিলতা ও প্রকটতা পৃথিবীর অন্যত্র খুব কমই দেখা যায়। ভারতকে এটা জিজ্ঞেস করা যায় যে, যদি অন্য দেশ গুলো ভারতের সাথে একই আচরন করে যা তারা পাকিস্তানের সাথে করছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে। ভারত সরকার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের আকাঙ্খার তথাকথিত  অনুধাবনের জন্য এই “চিন্তাশীল উদ্বেগ” দেখায়।  কিন্তু জনগণের স্মৃতিশক্তি এত ক্ষীণ নয় যে ভুলে যাবে যে, ভারত এবং পাকিস্তান অনেক আগেই কাশ্মিরের মালিকানার সিদ্ধান্ত নিতে সেখানে একটি গণভোটের আয়োজন করেছিল কিন্তু পিতা নেহেরু ও তাঁর কন্যা উভয়ের সরকারই তাদের কথার খেলাপ করেছে এবং তা করতে অস্বীকার করেছে। ভারত সরকার কেন তাহলে কাশ্মিরের জনগণের আকাঙ্খার প্রতি এতটা উদাসীন?

	প্রশ্নটা পুর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের তাদের মাতৃভুমিতে ফিরে যাওয়ার হলে, সেটা হওয়া উচিত এবং সেটা শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের আলোচনার মাধ্যমেই হতে পারে এবং বলপ্রয়োগ করা একেবারেই অসঙ্গত। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে গত দুই দশক থেকে অনেক বেশি উদ্বাস্তু আদান প্রদান হয়নি এবং ভারত পাকিস্তান বিভাজনের পর কি সেটা আরো বেশি না? এই কারনে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে প্রায়শই দ্বন্দ্ব লাগে। ভারত-পাকিস্তানের জনগণের এই সকল দুর্ভোগ এর মূল হলো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বৃটিশ সম্রাজ্য কর্তৃক ভারত পাকিস্তানের বিভাজন পরবর্তী অস্থিরতা। উপনিবেশবাদ আমাদের আফ্রো-এশিয়ান মানুষদের উপর বিপর্যয় নিয়ে এসেছে।  এই তিক্ত  ক্ষত কি যথেষ্ট ছিল না সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আমাদের  জাতীয় ঘৃনাকে তুলে ধরার জন্য। আমাদের কি এর পরিবর্তে একে অপরকে হত্যা করা উচিত? যাইহোক, ভারত এখন ব্যাপকভেব সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করছে এবং আগ্রাসনের যুদ্ধের শিখা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরফলে এটা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে উদ্বাস্তুই করছে না বরং ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের জনগণের উপরেই দুর্ভোগ বয়ে আনছে। ভারত সরকার এককভাবেই একটি তথাকথিত “বাংলাদেশ” তৈরী করেছে এবং এবং সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে একে পূর্ব পাকিস্তানে সন্নিবেশিত করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌরান সিংহ বলেছেন যে, ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকবে যত দিন এই শাসন ব্যবস্থায় তাদেরকে প্রয়োজন। এটা প্রমান করে যে, এটি একটি পুতুল সরকার, যেটা ভারতীয় বেয়নেটের সুরক্ষা ছাড়া টিকতে পারবে না। এই অর্থে এটা ঠিক ৩০ ও ৪০ দশকের তথাকথিত “মানচুকো” এর মতই, যা জাপানী সামরিকতন্ত্রের আশ্রয়াধীন ছিল। 

	সোভিয়েত সরকার এই ভারত কর্তৃক চালু করা পাকিস্তান বিরোধী আগ্রাসনের যুদ্ধে একটি লজ্জাজনক ভুমিকা পালন করেছে। সমগ্র বিশ্ব পরিস্কার ভাবে দেখেছে যে এটা ভারতের সম্প্রসারবাদীদের একটি গোপন ব্যবস্থা। অনেক বছর ধরে, সোভিয়েত সরকার  সক্রিয়ভাবে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলদের লালন করছে এবং ভারতকে এর বাহ্যিক সম্প্রসারনের জন্য সাহায্য করছে। গত আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত একটি চুক্তি সাক্ষর করে, যেটাকে “শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা” এর তকমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা আসলে প্রকৃতপক্ষে সামরিক জোটের চুক্তি। তারা দাবি করে যে এই চুক্তি কোন দেশের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু এটা সুনির্দিষ্টভাবে তাদের যৌথ ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উতখাত, হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনকে তীব্র করা হয়েছে। আগ্রাসনের যুদ্ধের সুত্রপাতের পর থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন  ভারতের আগ্রাসনের যুদ্ধকে চাঙ্গা করার জন্য ও এর উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য ভারতে অস্ত্র ও সরঞ্জাম অবিরাম সরবরাহ চালিয়ে যাওয়ার  প্রচেষ্টা জোরদার করেছে।







												৬০৭

যেটা জনগণকে অত্যন্ত রুষ্ট করেছে তা হল, জাতিসংঘে সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধি। নিরাপত্তা পরিষোদের সময় ছিল এবং আবারো যুদ্ধ বিরতি ও সেনা প্রত্যাহারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে ব্যবহার করছে, যা প্রবল সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ ও সারা বিশ্বের মানুষের প্রত্যাশা। সোভিয়েত সরকার যথেচ্ছভাবে চীনের নিন্দা করেছে, অভিযোগ করে যে, চীনই ভারত ও পাকিস্তান দ্বন্দ্বকে আন্দোলিত করেছে এবং “এশিয়দেরকে এশিয়দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে”। আসলে এটা সোভিয়েত সরকার নিজেই যে কিনা প্রকৃতপক্ষে এবং সত্যিকার অর্থে “এশিয়দেরকে এশিয়দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে”। সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন করার উদ্দেশ্য সবার জানা, আর সেটা হল ভারতের ওপর তার নিয়ন্ত্রন আরো জোরদার করা, এবং এর মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশ ও ভারত মহাসাগরের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য অন্যান্য পরাশক্তিগুলোর সাথে বিবাদের সুত্রপাত করা এবং একইসাথে ভারতকে প্রতিপালন করা ও দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশে এর সহকারী হিসেবে ভারতকে একটি উপ-পরাশক্তিতে পরিনত করা ও এশিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসনের অংশীদার করা। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ভারতের হঠাৎপাকিস্তান আক্রমন নিঃন্দেহে ১৯৬৮সালে সোভিয়েতের দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের উপর আক্রমনের ও চেকোস্লাভিয়া দখলের পুনরাবৃত্তি। সোভিয়েত সরকারের এই আচরন আবারো এর সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য এবং এর সম্প্রসারনবাদী উচ্চাকাঙ্খা প্রকাশ করল।  আমাদেরকে অবশ্যই সর্বদা সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারনবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, এবং আমরা আমাদের দক্ষিন এশিয়া  উপমহাদেশের বন্ধু প্রতিম দেশ গুলোর পাশাপাশি বিশ্বের সকল দেশকে পরামর্শ দেব যারা উপ-পরাশক্তির পরাশক্তি দ্বারা আঘাত বা হুমকির শিকার হতে পারে যে, তাদের কোন অবস্থাতেই তাদের সতর্ক নজরদারি শিথিল করা উচিত না বরং ধারাবাহিকভাবে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা উচিত এবং সবসময় শত্রুকে প্রতিঘাত করার জন্য তৈরী থাকতে হবে যারা কিনা তাদেরকে আক্রমন করার সু্যোগ খুঁজবে। 

	চীন সরকার ও জনগণ ধারাবাহিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারনবাদ, উপনিবেশবাদ, ও নব্য-উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করছে  এবং দৃঢ়ভাবে পৃথিবীর সকল দেশের জনগণকে তাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় ও বৈদেশিক আগ্রাসন, পরাভব, হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রন এবং বিদ্রুপের  বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ একটি আগ্রাসন ও আগ্রাসন বিরোধীর মধ্যকার, বিভাগ ও বিভাগ বিরোধীর মধ্যকার এবং পরাভব ও পরাভব বিরোধীর মধ্যকার সংগ্রাম। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে, পাকিস্তানের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনী এই সংগ্রামে বীরত্বের একটি প্রশংসনীয় উদ্দম প্রদর্শন করেছে। চীন সরকার এবং জনগণ পাকিস্তান সরকার এবং এর জনগণকে তাদের আগ্রাসন, বিভাজন ও পরাভবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে  দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে; আমরা এটা শুধু রাজনৈতিকভাবেই করছি না বরং তাদেরকে বস্তুগত সাহায্যও দিয়ে যাব। চীন সরকার দৃঢ়ভাবে মেনে চলে যে, ১৯৭১ এর ৭ই ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারন সম্মেলনে গৃহীত রেজল্যুশন অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আগ্রাসন বনাম আগ্রাসন বিরোধী, বিভাজন বনাম বিভাজন বিরোধী ও পরাভব বনাম পরাভব বিরোধীর প্রশ্নে কোন নিরপেক্ষতা থাকতে পারে না। কিছু ক্ষমতাধরেরা ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করছে না এবং নিষ্ক্রিয় ও নিরব থাকছে, সবকিছু ক্ষমা করে গেছে এবং আগ্রাসকদের শোষনের অনুমতি দিয়েছে। এর ফলাফল হতে মিউনিখ এবং জাতি গুলোর সাবেক লীগ এর ভুল পথেই আবার হাটা। 

	ইতিহাসে বারবার প্রমানিত হয়েছে যে, কোন আগ্রাসকের শেষ পরিনতি ভাল হয় না। সোভিয়েতের সংশোধনবাদী সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে ভারতের সম্প্রসারনবাদীরা এখন পাকিস্তানের বড় এলাকা আক্রমন ও দখল করেছে এবং উপমহাদেশের উপর কর্তৃত্ব করার একটি বন্য প্রয়াশে হিংস্র আচরন করছে, এই কল্পনায় যে তারা তাদের পথ পেয়ে যাবে। 









												৬০৮

যাইহোক, ভারত সরকারের বিষয়ী আশার বিপরীতে, এর আগ্রাসনের অপরাধ আরো শক্তিশালী অসন্তোষের এবং পাকিস্তান অংশের জনগণের ও ভারতীয় জনগণসহ দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রতিরোধের জন্ম দেবে, অতঃপর এর জন্য দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশে কোন  শান্তি থাকবে না। যে আগুন নিয়ে খেলবে, আগুন তাকে গ্রাস করবে। ভারতীয় সম্প্রসারনবাদী ও তাদের গোপন পরিচালকদের অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের তিক্ত ফল ভোগ করতে হবে। জয় নিশ্চয়ই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা মহান পাকিস্তানি জনগণের অধিকার, জয় নিশ্চই মহান ভারতের এবং দক্ষিন এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনগণের অধিকার যারা স্বাধীনতা, শান্তি এবং সাচ্ছন্দ্য ভালবাসে, জয় অবশ্যই বিশ্বের সকল মানুষের অধিকার যারা শান্তি ভালবাসে এবং ন্যায়কে সমর্থন করে।  
.
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            ১৩ এপ্রিল,১৯৭১ যুগোশ্লাভ লিগ ফর পীস, ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড ইকুয়ালিটি অব পিপলস  এর ইস্যুকৃত বিবৃতি। 
          
১৩ এপ্রিল পুর্ব পাকিস্তান স্টেশন থেকে যুগোশ্লাভ লীগ ফর পীস, ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং ইকুয়ালিটি অব পিপলস এর সম্পূর্ণ বিবৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সকল বিদেশি সাংবাদিককে বহিষ্কার ও কঠোর সেন্সরশিপ চালুর পর, পাকিস্তান সরকারের সরকারি বিবৃতিতে দাবি করা হয় যে, পুর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। 

যাই হোক, বিশ্ব সংবাদ সংস্থা ও প্রেস টিম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতির উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরী করে, এই মর্মে যে গৃহযুদ্ধ এখনও চলছে, যাতে জনগণের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বাড়ছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহিংসতা চলছাই এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা বন্ধ হয়নি।

সাম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভোটের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রকাশ এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের ইচ্ছা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানের উভয় অংশের স্বায়ত্তশাসন ও সমতার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পর্ক স্থায়ী করার। 

জরুরী অবস্থা ঘোষনা এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাদের শ্বাসঘাত উপলব্ধি করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টা  দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা বিশেষ গুরুত্বর উদ্বেগের কারন।

মিলিটারি ফোর্স জটিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে কখনই সফল হয় নি বরং তারা পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতা নতুন ঘৃণা ও শুন্যতা সৃষ্টি করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সম্পর্কের সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান অসম্ভব করে তোলে। 

আত্ননিয়ন্ত্রণ প্রতিটি জাতির অধিকার সমর্থন করে যুগোশ্লাভ লীগ ফর পিস, ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড ইকুয়ালিটি অব পিপলস বিবেচনা করে যে এই অধিকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি স্বীকৃত করতে হবে, তাছাড়া সামরিক বাহিনীর দ্বারা প্রচেষ্টা পাকিস্তানের জনগণের সম্পর্কের সমস্যা নিস্পত্তির জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী ও স্থিতিশীল বন্দোবস্ত হতে পারে না। কিন্তু খোদকার চলনশীল একটি বিপদ উদ্ভব করতে পারে যা বিশ্বের ঐ অংশে শান্তি বিপন্ন করতে পারে। 
.
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আর্জেন্টিনার বুদ্ধিজীবীমহল পশ্চিমবঙ্গের শরনার্থীদের জন্য সাহায্য পাঠাতে সরকারকে আহব্বান জানায়। সুত্র জুন ১১ ১৯৭১ 
আর্জেন্টিনার বুদ্ধিজীবীমহলের একটি প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালের ১১জুন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি:লুইস মারিয়া ডি পাবলো পার্ডো এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সব শরনার্থী ভারতে এসেছিল তাদেরকে জরুরি সাহায্য সহযোগিতা পাঠানোর অনুরোধ করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। আর্জেন্টিনার প্রথম সারির লেখক ,বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ,চিত্রশিল্পী ,বিচারক এবং জাতীয় ও আন্তজার্তিক ব্যাক্তিত্ব ,সাথে স্বনামধন্য লেখক মাদামি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং জর্জ লুইস বার্জেস এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার ইসমাইল কুলিস ,ইএল সালভাদর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। 
এটা স্মারকলিপির পাঠযোগ্য অংশ যা সেই সময় আর্জেন্টিনার পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছিল। 
পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশাল জনগোষ্ঠী নারী ,পুরুষ শিশু পালিয়ে প্রতিবেশি দেশ ভারতে গিয়েছে এবং বিশাল জনসংখ্যা সমস্যা তৈরী হয়েছে। নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভারত তার শান্তি ,সহ অবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিবেদন করছে। 
শরনার্থীরা খাদ্য ,বস্ত্র ,বাসস্থানের জন্য কঠিন সংগ্রাম করছে। এই দূর্ভাগা শরনার্থীর সংখ্যা ইতিমধ্যে চার লাখ ছাড়িয়েছে। ভারত যারা নিজেরাই নিজেদের জাতিগঠনে কাজ করছে ,তারা এই বিশাল জনগণ সংখ্যাকে একা আশ্রয় দিতে পারছে না। 
 আন্তর্জাতিক সমস্যা 
মানুষের দুঃখদূর্দশার ঘটনা কোন সীমারেখা মানে না। পৃথিবীর যে কোন স্থানের দুঃখ ,মৃত্যু ,দারিদ্র্যতা পুরো মানবজাতির জন্য উদ্বেগের্।তবুও এটা দুঃখজনক যে পূর্ববঙ্গের ঘটনায় এখনো বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়নি অথবা মানবিক সমস্যা যেগুলো অন্যকোথাও সৃষ্ট এবং যার উপর কোন হাত নেই সেগুলো সমাধানের জন্য ভারতকে সাহায্য করার ব্যাপারেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নাই।ভারতকে এই অসহায় শরনার্থীদের চাহিদা পূরন করতে হচ্ছে এবং এটা করতে হচ্ছে নিজেদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। এটা সত্যি যে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কিছু দেশ সাহায্যে করছে কিন্তু পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পুরো মানবজাতির মিলিত সাহায্য প্রয়োজন কারন এটি ভারতের নিজস্ব তৈরি করা বা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় ,তাই এটা এখন জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক সমস্যা। 
এই নির্দিষ্ট ঘটনায় প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র কেতাবি পারস্পারিক নির্ভরতা ও শ্রদ্ধার প্রমান হিসাবে নয় ,এটা হতে হবে নির্দিষ্ট ও সরাসরি সাহায্য হয়ত টাকা বা পন্যসামগ্রী।

অথবা সবার মিলিত দায়িত্বের অংশ হিসাবে সাহায্য করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে অবদান রাখাও যুক্ত হতে পারে।
আশা করছি যে আমাদের সরকার নিজেদের সার্বজনীন ও পারস্পরিক সংহতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দ্রুততার সাথে যথাসাধ্য সবোর্চ্চ সাহায্য করবে ,যেন অবস্থার প্রক্ষিতে গনপ্রজাতন্ত্রী ভারতের উপর আরোপিত এই অবস্থার সমাধান হয়।

.
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লীগ অফ রেড ক্রসের পূর্ববঙ্গের শরনার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ। প্রকাশিত সংবাদ ১৮ জুন ১৯৭১ 
 ডা: লারস ট্রয়েল নামে একজন সুইডিশ মেডিকেল বিশেষজ্ঞকে লীগ অফ রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল ,যিনি পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তান শরনার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
ডা: ট্রয়েল তার দুই সপ্তাহ ভারত সফরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শরনার্থী শিবির ঘুরে দেখেন এবং আজই লীগের সদর দপ্তরে প্রতিবেদন পেশ করেন যা ভারতীয় রেড ক্রস ,সরকারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ,বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাপ্তরিক কর্মকর্তাবৃন্দ ,এবং সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি বিশেষ করে জাতিসংঘের শরনার্থী সম্পর্কিত হাই কমিশনারের সাথে আলোচনার পর তৈরি করা। 
ডাঃ ট্রয়েল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন ভারতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা ,রেড ক্রস ও অন্যান্য সংস্থার সাথে মিলিতভাবে কলেরা এবং অন্যান্য অসুখ যেমন টাইফাস ও টাইফয়েড এর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে লড়াই করছে ,তখনই শিবিরের বাজে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ,ক্রমাগত নতুন শরনার্থীদের আগমন ও মৌসুমি বৃষ্টির ফলে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। 
ভারতের ডাক্তার ও সেবিকারা প্রসংশার যোগ্য কাজ করছে ,কিন্তু তাদের সীমাবদ্ধতার রয়েছে। তিনি আরো বলেন ,সেখানে ক্রমাগত ঔষুধ তৈরির জিনিষপত্র ও মেডিকেল সরঞ্জাম প্রয়োজন। যেমন পানিশূন্যতা পূরনে মুখে তরল খাবারের জন্য নল এবং বাচ্চাদের কলেরা রোগে তরল ব্যবহার করার বিশেষ সুচ। 
ডাঃ ট্রয়েল বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ভারতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা খুবই অভিজ্ঞ কলেরা রোগ মোকাবেলায় , সেখানে পর্যাপ্ত ঔষুধ তৈরির সরঞ্জাম এর জাহাজ পাঠানো প্রয়োজন কারন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা বেশিদিন এই চাহিদা মেটাতে পারবে না।
তিনি আরো বলেন , শরনার্থী শিবিরগুলোতে আরো দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার প্রয়োজন।
ডাঃ ট্রয়েলের প্রতিবেদন ভিত্তিতে লীগ পর্যালোচনা করছে কিভাবে রেড ক্রস  স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতিতে সবোর্চ্চ ভূমিকা রাখতে পারে।
.
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ফ্রান্স এপিসকপেট এর স্থায়ী পরিষদ মঙ্গলবার ১৯৭১ সালের ২২ শে জুন প্যারিসে একত্রিত হয়েছিল এবং পূর্ববঙ্গের শরনার্থী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন অইদিনই প্রকাশ করেছিল। 
এটা প্রতিবেদনের পূর্নাঙ্গ অংশ যেটা ক্যাথেলিক দৈনিক 'la croix ' এ ২৪ শে জুন প্রকাশিত। 
স্থানীয় সমস্যাগুলোর জন্য আমাদের দূরবর্তী ভাইদের কথা ভূলে গেলে চলবে না।বিশ্বের কোন এক এলাকা এই মূহূর্তে   বিশেষভাবে চেষ্টা করছে পূর্ববঙ্গের একটি প্রদেশ। একটা মরনাপূর্ন ঘূর্নিঝড়ের পর একটা বেসামরিক যুদ্ধের কারনে ছয় লক্ষ শরনার্থী ভারতে  চলে গেসে। কলেরার প্রাদুর্ভাবে আশা করা যাচ্ছে সামনের দীর্ঘ মাসগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবের মুখোমুখি হতে হবে। যেটা এই অঞ্চলকে সংকটাপন্ন অবস্থায় ফেলবে। একই সাথে প্রতিটা মানুষের ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে।কিছু এলাকায় হত্যাকাণ্ডকে নিপীড়নের অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। অনেক বাঙালি অফিসারকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে এবং দেশ পালাতে জোড়পূর্বক বাধ্য করা হয়েছে। 
ফ্রেঞ্চ বিশপের স্থায়ী পরিষদ মনে হয়ে করে এইটা সব সচেতন খ্রিস্টানদের দায়িত্ব। এই মূহুর্তে প্রয়োজনীয় বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে লক্ষ শরনার্থী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা। যদিও সহায়তা করা একার বিষয় নয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার ব্যপকতায় প্রয়োজন  রাজনৈতিক সমাধান।এটা বিভিন্ন জাতির কাছে আবেদন যে নিজেদের সম্পৃক্ত করে এই সমস্যা শেষ করে। এখন এমন অবস্থা পূনরুদ্ধার করা ,যেন শরনার্থীদের ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়। এই দাবী পূর্ববঙ্গে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের প্রতি সম্মান দেখানো ও তাদের মৌলিক অধিকার্।
এটাই কষ্টের যে বিভিন্ন দেশ যাতে ফ্রান্সও যুক্ত আছে ,পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে ,যেটা সম্ভবত এই ভয়ঙ্কর নিপীড়নে সাহায্য করছে।
ফ্রেঞ্চ নাগরিকের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক তাদের দায়িত্ব নিজেদের জানানো ,সচেতনভাবে যুক্ত হওয়া ,এবং নিজেদের উপলব্ধি করা এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিপীড়িত মানুষের সাথে ,এবং গ্রহনযোগ্য সমাধান খুজতেক একত্রিত হওয়া।
Chat Conversation End
.
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"পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের জন্য অাফ্রো-এশিয়ান মানুষের সংহতি সংগঠন ১৯৭১ সালের জুনে সিরিয়ার দামাস্কাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং দশম নির্বাহী কমিটির অধিবেশন এ তা গৃহীত হয়" 
জুন ২৩-২৪, ১৯৭১।

এ. এ. পি. এস. ও. মন্ত্রনালয়ের নির্বাহী কমিটির দশম অধিবেশন ১৯৭১ সালের ২৩-২৪ এ জুন অনুষ্ঠিত হয়। দামাস্কাসে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এবং উদ্বাস্তুদের পরিতাপের বিষয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা  হচ্ছে।

— সাম্রাজ্যবাদ ও শোষনের বিরুদ্ধে অাফ্রো-এশিয়ান জনগন মুক্তির সংগ্রামের তাৎপর্যের জন্য সচেতন হচ্ছে।

মহান মানব বিপর্যয় এর প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে যে উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, তৃতীয় বিশ্বের জঙ্গি লোকদের উপর অারোপ করা হয়। 

নিম্মলিখিত অাদায় অাহ্বান করা হয়ঃ

১) উদ্বাস্তুদের সম্যসার একটি ন্যায়পরায়ণ ও মানব সমাধান দেখতে হবে যাতে তারা উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে সক্ষম হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে অাসতে পারে।

২) এ. এ. পি. এস. ও. এর মহাসচিব পরিস্থিতির উন্নয়ন অনুসরন করতে অনুরোধ করেন।

.
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	২৪ জুন, ১৯৭১ 




বিশ্বের শান্তি চাহিদা ও মানবাধিকারের জন্য ইএনই ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের গনহত্যা বন্ধ করার জন্য বিবৃতি দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ২৪ এ জুন এক সংবাদ ঘোষনায়, জেনারেল সেক্রেটারি ডাঃ রিকার্ডো মোলিনা মাইতি,  বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকারের জন্য ভেনিজুয়েলা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের গনহত্যার নিন্দা এবং অভিযুক্তদের প্রতিক্রিয়াশীল চেনাশোনা এবং গনহত্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারিষ্ট ফ্যসিষ্ট বাহিনীর মাধ্যমে পাঠানো হয়।

.
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আন্তর্জাতিক সমাজ কল্যাণ পরিষদ শরণার্থীদের দুর্দশার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে। 

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ইহার আঞ্চলিক সভার সমাপনী বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক সমাজ কল্যাণ পরিষদ যে সকল শরণার্থী পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে এসেছে তাদের দুর্দশার প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেছে। বিবৃতিটি তাদের এই এলাকার ব্যাপক রক্তপাতের শিকার হিসাবে বর্ণনা করেছিল। 

পরিষদটি পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যজনক কাহিনী উল্লেখ করেছে এবং বলেছে যে, মানব জীবণহানি ও করুণ অবস্থার দ্বারা আলোরিত না হয়ে থাকা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন ছিল। ইহা তার বিভিন্ন কমিটির কাছে শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধের আবেদন করেছে। 

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত পরিষদটির মিটিং এ যে দেশগুলো  যোগ দিয়েছিল সেগুলো হলোঃ তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া ও ভারত।

.
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পূর্ব পাকিস্তানে দরিদ্রতম দেশসমূহকে সামান্য সুদে টাকা ধার দিবার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মিশনের প্রতিবেদন
(দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ, বিশ্ব ব্যাংক দ্বারা প্রস্তুতিত, জুলাই ৮,১৯৭১)

(ঝ) বিশ্ব ব্যাংক মিশনের সদস্যদের জুন মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানে বারো দিন ব্যাপী সফরকালে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি করা হয়েছে। ( বন্ধনীর মধ্যে থাকার দৈরঘ): 
আই.পি.এম. কারগিল, পরিচালক, দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ, আইবিআরডি (জুন ৬-১০), জন ডব্লিউ. গান্টার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, মধ্যপ্রাচ্য ডিপার্টমেন্ট, আইএমএফ (জুন ৬-১০), ম্যানফ্রেড জি. ব্লবেল, প্রধান অর্থনীতিবিদ দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ, আইবিআরডি (জুন ৬-১০), উইলিয়াম এইচ. এডওয়ার্ড, কৃষি বিশেষজ্ঞ, ইসলামাবাদ অফিস, আইবিআরডি ( মে ৩০-জুন ১১) ডগলাস এইচ. কেয়ারি , অর্থনীতিবিদ, ঢাকা অফিস, আইবিআরডি (মে ৩০- জুন ১১), শিগেনমিটসু কুরিয়ামা, সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি, ঢাকা অফিস, ইবিআরডি (মে ৩১- জুন ১০) ।

জে. হ্যান্স পিচলার, অর্থনীতিবিদ, ইসলামাবাদ অফিস, আইবিআরডি (মে ৩০- জুন ৩০), জন ও. রোজ, অর্থনীতিবিদ। আইএমএফ(মে ৩১ – জুন ১০), মাইকেল এইচ. উইহেন, চিফ, পাকিস্তান বিভাগ, আইবিআরডি (মে ৩১- জুন ১০)। 
(খ)  ঢাকায় সফরকালে আমরা প্রায়শই ভ্রমণরত এবং পূর্ব পাকিস্তানের উনিশটি জেলার বারোটিতে কোন কোনটিতে একবারের বেশিবার সফরকৃত  ঢাকার এক থেকে তিন দলের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা  করেছি।মৌসুমি আবহাওয়ার কারণে সাইক্লোন এলাকায় (নোয়াখালী ও পটুয়াখালী) একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম অভীষ্ট সফর বাতিল করা হয়েছে- তালিকার শুধুমাত্র পরিদর্শনের জন্য সুলভ সময়ের স্থানগুলো ভ্রমণ করা হয়েছে। সরকার আমদের পরিবহন ব্যবস্থা এমনকি গভর্নরের বিমানসহ বিভিন্ন প্রদেশ সফর এবং প্রতিটি জেলা ভ্রমণের অনুরোধ রক্ষা করতে সর্বচ্চ  সহায়তা করেছেন ।

(গ)   যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক নেই, এই প্রতিবেদনের জন্য তথ্যের যথাযথতা এবং দৃঢ়তা প্রাপ্তির জন্য  ভ্রমণ, নিরীক্ষণ, জিজ্ঞাসা, উত্তর যাচাই এবং মূল্যায়ন করার ধরণটাও স্বাভাবিক নেই। অধিকাংশ ব্যাংক মিশনের মুখোমুখি হওয়ার থেকে এটি অবশ্যই আরও কঠিন কাজ এবং এটি বলতে হবে যে কঠিন আইনের অনুপস্থিতিতে সেই পরিস্থিতিতে সাধারণ প্রভাবের জন্য আমাদের কে প্রায়শই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে হচ্ছিলো। জনশ্রুতি আছে যে, প্রযুক্তিগতভাবে কিছু তথ্য ( উদাহারনস্বরূপ সেনাবাহিনীদের করম বিষয়ক এবং বিদ্রোহী কার্যকলাপ)অফিসিয়াল বিবৃতি বা বিবরণ যা আমদের কাছে সহজলভ্য তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি: যাই হোক , পূর্ব পাকিস্তানের এই পরিস্থিতির একটি চক্রাকার বিবরণ সুসম্পন্ন করার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং আমরা শুধুমাত্র সেইসব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছি যা আমরা দেখেছি এবং চিনহিত অবস্থানে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রদর্শিত এবং পরিলক্ষিত।  
(৪)সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বলা যায় যে, যে পরিস্থিতিতে এই মিশনটি এসেছে তাতে একে মোটেও উত্সাহিত করা হয় নি। সর্বোপরি, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রদেশেরদ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য হয়ে পরে। সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে দেখা যায় যে, প্রদেশের সমগ্রিক পরিকাঠামো অত্যন্ত গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।বিশেষ করে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থারক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি।অর্থনীতিকে আবার পুনরুদ্ধার করার সমস্যাগুলোর জটিলতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষেরকিছুটা ধারনা ছিল। অবশ্যবাধা পাওয়ার ভয়ে তারা কোনকার্যকর ব্যবস্থা অথবা সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কোন কার্যক্রমও পরিচালনা করেনি।এই কার্যক্রমে একে অপরের পুনর্বহালের ব্যাপারটি অর্থনৈতিক সমস্যাটিকে আরও ভয়ঙ্কররুপে বাড়িয়ে তোলে।
(৫) প্রায় সমগ্র প্রদেশ ভ্রমণ করার পর মিশনটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক। তাছাড়া প্রধান প্রধান এলাকাগুলো ভ্রমণের সময় একে অপরের পুনর্বহালের ফলে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হত্তয়াপ্রায় অসম্ভব হয়ে পরে। এ থেকে এটি অনুমান করা যায় যে, এদের মধ্যে একজনের অধিক উন্নতিতে “স্নোবল” প্রভাব থাকতে পারে। সুতরাংমিশন যেভাবে চিন্তা করেছে, রেলওয়ের পক্ষে তার চেয়ে ভালোভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল। যদি উপকূলীয় নৌবহরের বহনক্ষমতা পুনরায়যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়, তবে দেশের অর্থনীতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু, এর ফলে তাদের কতিপয় মানসিক সীমাবদ্ধ্যতা তৈরী হয়। একইভাবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের ধবংসপ্রায় অর্থনীতির দুরাবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিল। সুতরাং, এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমত তাদের শারীরিক সমস্যাকে বাধা বলে মনে হলেও একসাথে কাজ করার মনোবল এবং সঠিক নেতৃত্ব দ্বারা সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারত। সুতরাং যদি কোনভাবে সকলের মন থেকে ভয়, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার ব্যাপারগুলো সরানো যেত এবং প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হত, তাহলে তাদের শারীরিক সমস্যাগুলো আরও কম সমস্যা হিসেবে বলে মনে হত। তা সত্ত্বেও,মিশণের সফরের সময় সেখানে কোন শক্ত প্রমাণ ছিল না যে, উক্ত ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে। অত:পর মিশন নিজেই বুঝতে পারলো যে, তারা দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু করতে ব্যর্থ হচ্ছে। 

বর্তমান অবস্থা

১। বর্তমান এই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার জন্য মিশন চারটি সমস্যাকে দায়ী বলে মনে করে। প্রথমটি হল শহর এবং গ্রামের মধ্যকার সম্পত্তি বণ্টনের অসামঞ্জস্যতা। এলাকাগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে সেগুলো বিদ্রোহীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কেবলমাত্র শহরের প্রধান প্রধান এলাকাগুলোতে তাদের সামরিক কার্যকলাপচালিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের প্রথম দিকেবিদ্রোহীদের দ্বারাপরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থায় অপূরণীয় ক্ষতি।তৃতীয় কারণ হচ্ছে জাহাজ এবং অন্যান্য যানবাহণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। চতুর্থ কারণ হচ্ছে, প্রদেশের পরিবেশ পুনরায় শান্তিপূর্ণ হওয়া নিয়ে জনসাধারণের মধ্যকার ভয় ও অনিশ্চয়তা। 
	২। বড় বড় শহরগুলোকে ভেঙ্গে ছোট ছোট মার্কেট এবং শ্রমিক আবাসনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।প্রধান প্রধান সড়ক ও রেলপথের উপর অননুমোদিত ঘরবাড়ি ও দোকানপাট বেশিরভাগ শহরকে ধ্বংস করেছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল গ্রামগুলোর। বিশেষ করে গ্রামের বাজার গুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল মারাত্মক।বিভিন্ন জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিভিন্নরকম। তবে বেশিরভাগ গ্রামগুলোকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।
	৩। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার। দশটি প্রধান সড়ক এবং তেরটি প্রধান রেলওয়ে সেতু ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও প্রদেশের বেশিরভাগছোটছোট ব্রিজ এবং কালভার্ট নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। এমনকি কিছু কিছু রেলওয়ে সেতু এবং রাস্তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। উপরন্তু, যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রেলগাড়ির ইঞ্জিন, ফেরী এবং জাহাজ। টেলিযোগাযোগ ব্যাবস্থা কিছুটা ঠিক থাকলেও রেলওয়ে ব্যাবস্থা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। 
	৪। সেসময় অসংখ্য জাহাজ এবং যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংস করা হয়েছিল।এসব ক্ষয়ক্ষতি অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলে। উদ্ধার পাওয়াজাহাজ এবং যানবাহন বিদ্রোহীদের দ্বারা সীমান্ত পার করে দেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার মধ্যে যেসকল ব্যাক্তিমালিকানাধীন যানবাহনের মালিকগণ পালিয়ে গিয়েছিল তার বেশিরভাগ পরিত্যাক্ত হয়েছিল। সবেচেয়ে বেশি ট্রাক এবং ল্যান্ড-রোভার্সসম্ভবত সেনাবাহিনী দখল করে নিয়েছিল। যেসকল এলাকাতে ভারী যুদ্ধ হয়েছে, বিশেষ করে ঢাকার উত্তর ও পশ্চিম দিক এবং চট্টগ্রামের বেশিরভাগ যানবাহন সেনাবাহিনীর অনুরোধেবাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেখানে, ঠিকাদারদের নতুন গাড়িগুলোকে অন্যান্য প্রদেশ এবং বন্দর থেকে নিয়ে নেয়া হয়। জিপ এবং এলসিটিগুলোকে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় ত্রাণ কাজে ব্যাবহার করার জন্যনিয়ে নেয়া হয়েছিল। বর্তমানে আর্মি জীপ ও ট্রাকগুলোকে উত্তরচট্টগ্রামের এলাকাগুলোতে সড়ক ও রেলপথে নামানোর জন্যে অপেক্ষা করে রাখা হয়েছিলো। অবশ্য রিকুইজিশন করা যানবাহন এখনও তাদের মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হয়নি। 
	৫। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল মানুষ উদ্যোক্তা হতে ভয় পাচ্ছিলো। এর ফলে ব্যাবসা বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতি সহ দেশের অর্থনীতিতে ভাটা পরে গিয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে, প্রদেশের কিছু কিছু এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও তখনও লোকদের মধ্য থেকে যুদ্ধের প্রাথমিক ভয় কেটে যায়নি। বরং এমনটা মনে হচ্ছিলো যে সেনাবাহিনীগ্রামাঞ্চল এবং প্রধান প্রধান মহাসড়কগুলোর মধ্যে তাদের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করছিলো। যদিও সেসময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিই জনগণের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যাহোক, সেসময় সেনাবাহিনী জনগণের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো। বিশেষ করে পরিচিত বা সন্দেহভাজনআওয়ামী লীগের সদস্য, ছাত্র এবং হিন্দুদের মধ্যে এই অত্যাচারের ভয় ছিল বেশি। কিন্তু তারা একই সময় বিদ্রোহী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা কেবলমাত্র তাদের নিজেদের ঐক্য নষ্ট করছিল না, বরং সৈন্যদের মধ্যেও প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলছিলো। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশের তৎকালীন অবস্থা ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাকর এবং সামগ্রিকভাবে প্রদেশের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করাটা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল।
খ. ফলাফল

৬. এর মধ্যে যে জিনিস ঢাকায় বা গ্রামাঞ্চলে সফর করে মনে হয় সেখানে খুব কম লোকই আছে। ঢাকায় অবস্থা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, প্রমাণিত হয় যেখানে দিনে স্বাভাবিক জনসংখ্যায় আমাদের সমষ্টিগত ছাপ ৫০ শতাংশের বেশি ; চট্টগ্রাম, যেখানে শুধুমাত্র একতৃতীয়াংশ জনসংখ্যা আবির্ভূত হবে এবং এটি মনে হয় যে যানবাহনে পাকিস্তানী পতাকা  তাদের ‘আনুগত্য’ প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন। কুষ্টিয়া যেখানে জনসংখ্যা সাভাবিকের থেকে ১০ শতাংশের বেশি নয়; ভোলা, যেখানে কার্যত মোট জনসংখ্যার স্থান হবে বলে মনে হয়। একটি অশুভ উন্নয়ন হচ্ছে যে, পটুয়াখালী এবং অন্যান্য উপকুলীয় অঞ্চল জেখাঙ্কার খাদ্য পরিস্থিতি ইতিমধ্যে সমালোচনামুলক, সেখানকার জনসংখ্যা নির্ভরযোগ্যভাবে  দ্বিগুণ  হয়েছে বলে জানা যায়, এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে আগামী মাসে এমনকি স্বাভাবিক অতিপ্রজতায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যেতে পারে। 

৭. এই এক ছাপ দিনে দিনে অরজন হয়। সবকিছুর পরেও পরিস্থিতি এখনো অস্বাভাবিক। অধিকাংশ এলাকায় কারফিউ আছে। সিলেটে সন্ধ্যা ৭.৩০ টা থেকে ভোর ৫.০০ টা; চট্টগ্রামে রাত ১০.০০ টা থেকে ভোর ৬.০০ টা; ঢাকায় ১১ই জুন কারফিউ তুলে নেয়া হয়। কারফিউ ঘণ্টা যাই হোক, মধ্য বিকেলেই রাস্তা পরিশকার এবং অন্ধকারে পরিত্যাক্ত করা হয়। 

৮. পূর্ব পাকিস্তান জীবিকা অর্থনীতির অবস্থা যেখানে হাজার সাধারণ আয়ের মানুষ (বর্ধিত পরিবার, গ্রাম, ইউনিয়ন ইত্যাদি) অল্প অর্থনীতি থেকে আরও অথবা কম স্বয়ংসম্পূর্ণ তা ঢিলেঢালাভাবে একটি বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক যা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গা হয়েছে তার একটি কঠিন ভূখণ্ডে সংযুক্ত করা হয়, এবং অর্থনীতি শুধু সাময়িকভাবে বন্ধ হয়নি মৌলিকভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে সেখানে পাটে, চায়ে, অথবা অন্যান্য রপ্তানি ফারম থেকে ফ্যাক্টরিতে অথবা খুব অল্প পরিমাণে বিদেশে রপ্তানিতে কার্যত কোন আন্দোলন ছিলনা। এবং ঢাকা এলাকা ো কার্যত কেউ কেন্দ্রীয় সংগ্রহ থেকে মধ্য প্রদেশে ঘাটতি এলাকার মধ্যে ফেরত। সাধারণত, আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তঃপন্থী ওবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং এখন পর্যন্ত সবে আবার কাজ করতে শুরু করেছে। ক্ষুদ্র অর্থনীতির একটি সাধারণ হ্রাস স্তরে সর্বস্বান্ত হয়েছে তবে, বিশেষভাবে কৃষিতে- চাল উৎপাদনে বাধাগুলো আসে সেইসাথে তিন মাসের জন্য অসৎ খাদ্য শম আন্দোলনের মানে এই যে, এক্ত খুঁতেল পরিবহণ, বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে সব স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে স্থির ছিলনা সেখানে অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি ো বণ্টন প্রয়োজনীয়তা আরোপ করা উচিত নয়। একই সময়ে গত কয়েক মাসের জন্য স্বাভাবিক পরিমানের থেকে বেশি পরিমাণ পাট, চা ইত্যাদি সরানোর প্রয়াশের পদ্ধতির দাবি স্থাপন করা হয়। 


৯. যদিও মে মাসের শুরুর দিকে “সংগঠিত প্রতিরোধ” এর শেষ উচ্চহার দ্বারা ছাঁটাই করা হয়, এবং কেন্দ্রীয় প্রদেশের জনসংখ্যা আইন প্রশাসনের অধীনে দৃঢ় আছে তদবধি যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে থাকে। টেলিযোগাযোগ ও মেইল ​​সেবা আংশিকভাবে অধিকাংশ এলাকায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু মানুষের শহর এলাকায় ভ্রমণ এবং পণ্য সরবরাহ ছাড়া সেখানে কিছুই চলাচল করছে না। ঢাকা জন্য আমাদের অনুমান যে সম্ভবত অর্ধেক রিকশা এবং এক-তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্র ট্যাক্সি, গাড়ি ও বাস রাস্তায় ফিরে এসেছে; যখন ১৫ শতাংশ ট্রলি এবং ট্রাক পন্য নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। সর্বত্র অন্য পরিসংখ্যান কম, কিন্তু ঘটনাটি বিশেষ করে জনসংখ্যা কেন্দ্র মধ্যে চিহ্নিত করা হয়। কোথাও জানবাহন ট্রাফিক স্বাভাবিক মাত্রা ৫ থেকে ১০ শতাংশ স্বাভাবিক। দেশে নৌকা উধাও হয়ে গিয়েছে। 
১০. বাণিজ্য ব্যহত ঠিক যেমন সম্পূর্ণ এবং মৌলিক এবনহ সেখানে এখনো পুনরুদ্ধআরের কোন চিহ্ন নেই। দ্বন্দ্বের সময়কালে অনেক গ্রাম্য বাজার ধ্বংস হয়ে গেল এবং জনসংখ্যায় অর্থনৈতিকভাবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দল যেমন- ব্যাপারী, মধ্যদেশের পাট ব্যাবসায়ী আছেন তারা কার্যত উধাও হয়ে গেলেন। যেহেতু সেখানে লুটপাট দ্বন্দ্ব হচ্ছে এবং ব্যাবসায়ীরা কাজে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। এই পরিস্থিতিতে একজন পাট ক্রেতা, পাট ব্যবসা চালানর জন্য ক্তহিন চেষ্টা করেছিলেন, ের খরচ ৫০০০০০(১০ থেকে ৫০ টাকার নোট ) বহন করার বাধ্যকতা  অনুভব করেছেন। খুব সম্প্রতি মধ্য প্রদেশ তেকে পাট বিক্রির জন্য পাট ব্যবসায়ী খোঁজা হবে।


১১. ব্যাংকিং সম্পর্কে পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন ছিল। তবে মার্চে সারগর্ভ তোলা সেখানে পরিচিত ছিল এবং মার্চের শুরু থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত  কিছু লুটপাট এবং কর্মীদের ক্ষতি হচ্ছিল। তদবধি , শহর এবং ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অর্ধেকের বেশি ব্যাংকের শাখা খোলা হয়েছে কিন্তু আমানত ব্যবস্থার বাৎসরিক পুনরুদ্ধার করা হয়নি এবং সক্রিয়তাও খুব কম।

১২.সর্বক্ষেত্রে ভাঙ্গন এবং তার অধ্যবসায় তীব্রতার কারণে শারীরিক কারনের থেকে মানসিক কারণ অনেক বেশি আছে। চট্টগ্রামে খুব অল্প ব্যতিক্রম পাটের গুদাম দগ্ধ হয়েছে,সিলেটে এক চা কারখানা, চট্টগ্রামে এক চায়ের পেটি কারখানা, টঙ্গি তে কাগজকল বড় কারখানার প্রাকৃতিক উদ্ভিদের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। আসলে ২৫ মার্চে অসাব্ধানি যে ক্ষতি হয়েছেঃ   প্রথম সপ্তাহে তীব্র ভোল্টেজ ওঠানামায় অনেক বৈদ্যুতিক মোটর পুরে গেছে, কর্ণফুলী পেপার মলের রেয়ন গাছ অনেকদিনের ছাড়তে থাকা এসিডে খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছীবং কিছু গাছ হ্রাসকরণ অথবা ত্রুটিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ বহন করছে। বিশেষত নরসিংদী ো উত্তরপশ্চিম বাংলার উল্লেখযোগ্য ছোটও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস এবং ক্ষয়ক্ষতি হয় যেমন- সয়া মিল, ইটের ভাটা এবং তন্তু কিন্তু কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। যে কোন ক্ষেত্রে প্রধান প্রভাবিত শিল্প এবং ব্যবস্থাপনা ও শ্রম, আর্থিক সমস্যা, পন্য পরিবহণ, সরবরাহের ও বিক্রির অক্ষমতা বেশি প্রভাব ফেলে।

১৩. ব্যাবস্থাপক কর্মী এবং শ্রমিক যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা গ্রামে ফিরছে। তারা সম্ভবত সেনাবাহিনীদের উপস্থিতি ও কাজ অব্যাহত রেখেছিল এবং বিদ্রোহীদের হুমকি যা তারা সমর্থন করেনি তার দ্বারা ভীত থাকার কারণে কাজে ফরে আসে। যারা ভীত অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং বিদ্রোহীদের পোস্টারে আরোপ করা হুমকি ঘোড়াশাল ও চট্টগ্রাম এবং অন্যত্র  প্রচেষ্টা মারাত্মক পিছিয়ে পড়া সৃষ্টি করছে। অবাঙ্গালী এবং হিন্দের খুন  কিছু বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টান্ত রেখেছে, যার ফলে অনেকেই পাকিস্তান ত্যাগ করেছে এবং তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। 
  

১৪. এই পরিস্থিতিতে, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সঠিকরূপে চালনা অধিগম্য। সর্বাধিক আমি এবং দ্বিতীয় কর্মকর্তা কাজে ফিরে এসেছে; এবং সম্ভবত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির অর্ধেক কর্মকর্তা গুরুতর অন্ত্রায় কারজকর প্রশাসন হতে অসম্ভাব্য বলে অনেক এলাকায় অনুপস্থিতিতি অব্যাহত রয়েছে। যাই হোক কিছু সংখ্যক কারণে, যারা উপরি সময়ের সেরা কাজ করছে তাদের অধিকাংশ ফিরে এসেছে। মিশন পূরণের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ তাদের দায়িত্বের নির্দিষ্ট এলাকার অবস্থা দেখতে প্রদেশে ব্যপকভাবে ভ্রমণ করেছেন।প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ বিদ্যমান। জেলা ও থানা পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা তাদের অফিস ছেড়ে দিতে যথেষ্ট বন্দনীয় এবং মানুষ শহরে আসতে ভীত। একই সময়ে অনিবার্য বিষয়গুলোতে স্বাভাবিকভাবেই বেসামরিক প্রশাসনের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং ক্রমাগত প্রভাবশালী সামরিক উপস্থিতি অনিবার্য।এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের নিয়োগ , উন্নয়ন কর্মসূচী কঠোর সংকোচন, এবং প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত , বিশেষ করে ওই সমস্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্থনীতির, স্বার্থ কমাতে তাদের সম্পৃক্ততা ছাড়া সেদিকেই ঝুঁকে পড়ছে। 

১৫. প্রকৃতি এবং যুদ্ধ অবশ্যই প্রদেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে পরিবর্তিত হচ্ছিলো, এবং সেখানে বিদ্রোহ এবং অর্থনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পার্থক্য যুক্ত হচ্ছিলো। সীমান্ত সম্পূর্ণ দীর্ঘে বেশি অথবা কম খোলা ছিল এবং তাই সন্নিহিত বিশেষভাবে অসুরক্ষিত ছিল। বেশিরভাগ ক্ষতি প্রথমদিকে ঘটেছে এবং বেশিরভাগ বিদ্রোহ ঘটেছে রামগড় থেকে শ্রীমঙ্গলের চন্দ্রকলায় পূর্ব সীমান্ত বরাবর এবং অপ্রবেশধ্য ময়মনসিংহ এবং সিলেটের দুইপাশে। খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পদ্মা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে বিধ্বংস সহ সেনাবিহিনিদের সবথেকে গুরুতর লড়াই এবং শ্রেষ্ঠ ধ্বংস ঘটে যমুনা/পদ্মার পশ্চিম দিকে । এটি সর্বাধিক জনসংখ্যা খতির এলাকা এবং অধিকাংশ কৃষি প্রতিবন্ধকতা ও কার্যকলাপ এখানে। দৃশ্যত নোয়াখালীর দক্ষিণ এবং উপকূলীয় এলাকা, বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালী হচ্ছে অন্তত কম ক্ষতিগ্রস্থ। যদিও রাজধানী এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তবুও এটি সম্ভবত নিকটতম ‘স্বাভাবিক’ রয়েছে; যাইহোক সকল জেলার একটি সাদৃশ্য হচ্ছে সবগুলই ১১ই জুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমাদের দুর্ভিক্ষের সময়ে স্বাভাবিকতার থেকে খুব দূরে । 

গ.প্রধান অর্থনৈতিক খাতে প্রতিক্রিয়া 
১৬. কৃষি- যদিও এই মিশনের খাতে কোন শারীরিক ক্ষতি হয় নি, এটি স্পষ্ট যে কৃষি খাত এই সংঘাতের ফলে ক্ষতি ভগ করেছে। অনেক কৃষক পালিয়ে গেছে এবং অন্যরা খুন হয়েছে; সব কৃষকের খামার অপারেশন বিলম্ব, অবহেলা এবং নিবেশাভাব আছে। 

১৭. ধান, বোরো (যা গত বছর উতপাদনের ১৬% ছিল) গত বছর গড়ে প্রায় ১৫% ছিল। এখানে কিছু বিলম্বী বোরো ফসল শুরুর দিকের বৃষ্টি এবং ক্রিশকের অন্তর্ধানের জন্য এখনো জমিতেই রয়ে গেছে, এটি নির্দিষ্ট নয় যে সব চাষের শস্য সংগ্রহ করা হবে। আউশ স্বাভাবিক বছরগুলতে রোপণকৃত আগাছার থেকে দেরিতে রোপণ করা হয়েছিল যেখানে ক্রিসক্রা পালিয়ে গেছে এবং সেখানে সারের অভাবের কারণে অনেক হলুদ হয়েছে।  
 এডিসি এর কর্মচারীবৃন্দ এবং কৃষি বিভাগের মতে এবং আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মোট খাতে রোপণের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে ১৫% নীচে এবং মোট খাতের গড় ফলন ও কমে সর্বনিম্ন ১৫% এ এসেছে। এটি সর্বনিম্ন উৎপাদনকে ২৮% এ নামিয়ে দেয়। 

১৮. আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, অত্যাবশ্যক আমন শস্য যথেষ্ট প্রভাবিত হতে পারে। এই বিষয়টি এড়িয়ে গেলে বিলম্বের জন্য গুরুতর সমস্যা, বীজ এবং নিবেশ প্রদানের অভাব সমস্যার সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিকভাবে সময়সূচীর পরেই আমন লাগানর সমগ্র প্রক্রিয়া গুরুত্বের সাথে আসতে পারে। সর্বচ্চ উৎপাদনের জন্য মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট কিন্তু মধ্য জুলাইয়ে রোপণ করা বাঞ্ছনীয়ভাবে সুপারিশ করা হয়। নার্সারিতে এক মাসের জন্য , অর্থাৎ চারা মধ্য জুনে নার্সারিতে যাওয়া উচিত তবে নার্সারি বেড অথবা জমিতে খুব সামান্য প্রস্তুতি বিভিন্ন প্রেদেশের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করছিল। আরেকটি ব্যপার হচ্ছে, গোড়ারা দিকে ভারী বর্ষণের জন্য, খেতে আউশ দেরীতে রোপণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আউশ আগস্টের শেসের দিকে রোপণের সম্ভাবনা নেই। এই উপায়ে সর্বনিম্ন উপায়ে আউশ ধান আবাদ স্থগিত হতএ পারে এবং ফলন সংগতিপূর্ণভাবেই কমতে পারে। কোন কোন এলাকায় আমন আবাদ পুরপুরি পরিহার করা হতে পারে। 

১৯. বিভিন্ন কারণে কৃষকের ঘর ও হাটবাজারে  সেনা ‘অধিজাচন’ , উদ্বাস্তুদের ফ্লাইট যারা খাদ্যের জন্য তাদের সাথে বীজ স্টক নিয়েছে ইত্যাদি অনেক আমন বঈজ প্রদেশে জুড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এবং প্রদত্ত প্রশাসন, পরিবহণ ও বিতরণ ব্যবস্থার ভাঙ্গন। যদিও প্রদেশে সাড় সহজলভ্য , বাড়ার সময় সংরক্ষিত সাড়ের পর্যাপ্ত ব্যবহার খুব বেশি হলে কিছুদিন চালিয়ে যাওয়া যায়। সমগ্র প্রক্রিয়া তাই সমালোচকদের পরিবহণ ও বিতরণ ব্যাবস্থার উপর নির্ভর করে, এটা খুব অস্বাভাবিকভাবে উঠে আসে যে সার সথিক জায়গায় সথিক সময়ে পাওয়া যাবে। সময়মত কীটনাশক প্রয়োগ, যা স্বাভাবিক সময়ের জন্য কঠিন তা কম ই আশা করা যেতে পারে। 

২০. বিশেষ করে সাইক্লোন এলাকা এবং পশ্চিমসীমান্ত এলাকা এলাকার পরিস্থিতি গুরুতর । সাবেক এলাকায়, জমির জন্য খসড়া পশুদের সরবরাহ প্রস্তুতি, যেখানে মানুষ ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত এবং অবিলম্বে খাদ্য ো বীজের জন্য কার্যকর ত্রাণ অপারেশন স্থাপন করা দরকার। পরবর্তী এলাকায় কৃষকের অভাব এবং হয়রানি উভয় অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট চাষ হচ্ছে । কৃষি কার্যক্রম অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবে সাধন করা হয়, এবং কৃষকদের সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমন  শস্যের উৎপাদনে বিরুপ প্রভাব ফেলা সম্ভব হবে। বর্তমান অবস্থা যাই হোক না কেন। এটি মিশনের বক্তব্য যে মোট খেতে আমনের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কম এবং খুব সম্ভবত ফলন ২০-৩০% কমে যেতে পারে । সব দিক বিবেচনা করে বলা যায় কৃষি উতপাদন সব দিক থেকে ৩০% কমে গেছে। 

২১. একথাও ঠিক যে, বিশেষকরে এই মূল্যায়ন এমন যে, পরীক্ষামূলকভাবে আমন বৃহত্তম ফসল, যেখানে ফসল উন্নতি নির্ধারক আদালতের রায় এখনো সহজ এবং প্রম্পট নিরাময়কারি কর্ম এখনো কার্যকর। যাইহোক যদি এই মূল্যায়ন সঠিকভাবে সক্রিয় হয়, তাহলে প্রদেশে খাদ্য পাওয়ার পরিমাণ ১৯৭০/৭১ এবং ১৯৬৯/৭০ মিলিয়ন টন কম হবে। দুটি সিদ্ধান্তে অনুসরণ: প্রথম, এবং অবিলম্বে কর্মক্ষম তাৎপর্য, জুলাই-ডিসেম্বর 1971 সাল সময়ের আমদানি  খাদ্যশস্য ১৯৭০/৭১ থেকে ৫৫০.০০০  মিলিয়ন টন থাকতে হবে। যদি দৈনিক সরবরাহ জনপ্রতি ১৫.৪ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং মোট সংগ্রহ যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখা হয়। যেকোনো পরিমাণ অভ্যন্তরীণ বিতরণ প্রদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা ো প্রশাসনিক ক্ষমতা দাবী করে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা আমদানির অন্য ২ মিলিয়ন তন ১৯৭১/৭২ ের দিতিয়ারধেক প্রয়োজন হতে পারে, আমন শস্যের  অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন দেখাশোনা থাকবে। 

২২. পাটের সম্মানে ছবি জেলা থেকে জেলায় তারতম্যঃ তবে রিপোর্ট করা হয় মোট খেতের পরিমাণ ব্যপকভাবে কমে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। যুদ্ধ এবং আসন্ন অনিশ্চয়তার ভয়ের সময় অনেক আগাছা এবং তরলিকরন কাজ অবহেলা করা হয়েছে। সার প্রয়োগের ঘটনা নুন্যতম হয়েছে এবং চাষ নষ্ট হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শুরুর দিকে ভারী বৃষ্টি ও অবহেলা আগাছা বৃদ্ধি এবং কিছু এলাকায় ( উল্লেখযোগ্য ময়মনসিংহ ) অস্বাভাবিকভাবে ভারী ব্রিস্তির কারণে জলাবদ্ধতা ও উৎপাদনের হার কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের সামগ্রিক রায় এই যে, মোট খেতের পরিমাণ ২০% ের নিচে নেমে জাওায় ফলন ১০% কমে গেছে। লক্ষ্য চিত্রে ১৯৭০/৭১ যৌগিক হ্রাস ৬.৯ মিলিয়ন বেল, শস্য ২৮% হ্রাস ৫ লাখ বেল। যেহেতু স্বাভাবিক চাষের কোন নিশ্চয়তা নেই সেজন্য স্বাভাবিকভাবে সামনে অগ্রসর হওা এবং ফসলের জন্য পর্যাপ্ত শ্রম উপলব্ধ করা এবং এই চিত্র কাঁচা পাটের জন্য সর্বচ্চ হিসাবে গন্য করা হবে। এমন কি সব ফসল মিল থেকে সরানোড় জনয় খুঁতে পরিবহ্ন ব্যাবহার করার কোন অর্থ নেই। 

২৩. বেশ কিছুদিন আগে চা-বাগানের অবস্থা আশ্চর্যজনক ভাবে ভালো হয়। সেখানে প্রিথম চা-বছরের এপ্রিল মে প্রথম দুই মাসে কার্যত কোন অবচয় হয়নি এবং প্রক্রিয়াজাত হয়নি অথবা কম পক্রিয়াজাত হয়েছে। তবে পার্শ্ববর্তী সীমান্ত সত্ত্বেও যে এলাকায় শক্তিশালী যুদ্ধ এবং হিন্দুদের উচ্চ শ্রমশক্তি, আমাদের সফরের সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এলাকা হতে প্রায় দুই ত্রিতিয়াংশ শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। কেবলমাত্র অরদেক জমি, কারখানা এবং অফিস কর্মচারী জুনের প্রথম সপ্তাহে উপস্থিত ছিল, এখনো অনুপস্থিত তাদের একটি ব্রিহত সংখ্যা ফিরতে শুরু করেছে। 

২৪. জুনের প্রথম দশ দিনে, নীলকরদের দুই প্রবাসী তৃণভূমি অদৃশ্য এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে দ্বিতীয়দের হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। ফলস্বরূপ, এবং যুক্তরাজ্য হাইকমিশনের পরামর্শে সেই প্রবাসী নীলকরদের
যারা বাগানে কাজ করছিলেন এখন সিলেট ত্যাগ করেছেন। 

২৫. যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা ছাড়া, এটা সবচেয়ে অসম্ভাব্য যে দক্ষতার উপর চা উৎপাদন চলতে পারে না । সম্ভবত এটি সব সময়ে ঘটতে পারে না। তাই অন্ততপক্ষে , জুলাইয়ের মাধ্যমে এপ্রিলে উৎপাদন বা বার্ষিক স্বাভাবিক উৎপাদন ৪০ শতাংশ যথেষ্ট বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট, প্রথমত, ব্যবস্থাপনা ও শমিকদের ফেরার জন্য পুরুদ্ধার প্রক্রিয়ার চাকুরীটিড় উপর নিরাপত্তা। এমনকি যদি এটি  শীঘ্রই মোটামুটি সম্পন্ন করা যেতে পারে, দুর্দান্ত বাড়ন্ত সমস্যা পরাস্ত করতে যাবে। শ্রমশক্তি পুনরায় সংগঠিত করতে হবে এবং আগাছা কেটে সাফ করার বকেয়া কাজ যা বেশি পরিমাণে উপেক্ষা করা হয়েছে তা ২৫ মার্চের উৎপাদনের কাজের আগে সম্পন্ন করতে হবে। সম্ভবত সবচেয়ে আশার পরিণতি হচ্ছে যে বছরের অর্ধেক ফলন ফলান যেতে পারে যা মোট বিশ মিলিয়ন পাউন্দ ের কিছু, দিতে পারে উল্টোদিকে যা গত বছর ৬৯ মিলিয়ন পাউন্দ ছিল।কম আশার কথা, এটা সম্ভব রয়ে যায় যে পুরো বছরের যথেষ্ট উৎপাদন বিনষ্ট হবে এবং কেটে সাফ করার জন্য পরবর্তী বছর উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি গাছপালা হ্রাস পাবে।  

২৬. পরিবহণ- এটি সম্ভবত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাত। প্রধান স্থানচ্যুতি নিয়ে, ভূমিকাতে সাধারনভাবে বলতে গেলে, বিশ্লেষণ প্রকার আলোচনা করা হয়েছে। 

২৭.  চট্টগ্রাম ও চালনা দুটি প্রধান বন্দরে যুদ্ধে সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ঃ  যাইহোক, তারা মার্চে স্বাভাবিকভাবে মাত্র ৪০ শতাংশ এবং এপ্রিলে কার্যত নয়।সামরিক সেনার মাধ্যমে এপ্রিলে পোর্টগুলো নিয়ে যাওয়া হয় , মে মাসে অপারেশন ১০% সাভাবিকে নেমে আসে এবং বকেয়া কাজের একটি অংশ ও গুদামের বকেয়া ও পোর্ট এলাকা সাফ করা হয় যাতে পোর্ট এখন একটি অবস্থানে আছে যেখান থেকে দক্ষতার সাথে কয়াজ করা যায়। বর্তমানে পোর্ট স্বাভাবিক শ্রম সরবরাহের প্রায় ১৫%  নিয়ে কাজ করছে। নৌ বাহিনী প্রশাসকরা দাবি করে যে শ্রমিক পাওয়া যায়, কিন্তু প্রয়োজন হয় না, এরসাথে তাদের উচ্চতর ব্যবস্থাপনা, তারা কম শ্রমশক্তি দিয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ এবং স্বাভাবিক চাপ সাম্লাতে পারেন। স্মভবত এই কতক সত্য , তবে এটি করা উচিত বলা যেতে পারে যে এই ‘নতুন ব্যাবস্থাপনার পোর্ট’ এখনো নিরীক্ষণের জন্য আনশিকভাবে নতুনত্বের সাথে পাথান হয়নি।

২৮. এই সন্ধিক্ষণে বলা যেতে পারে যে, জাহাজ দুই-ত্রিতিয়াংশ স্বাভাবিক ধারঙ্খমতা ধারণ করতে সক্ষম নয় তাই ,একটি বোতলের গলা পদ্ধতি গঠন করে অথবা তারা অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার যেমন সময় পর্যন্ত কিছু স্বাভাবিক ভলিউম সমীপবর্তী মিটমাট করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে কয়েক্তি যোগ্যতা বলা হয়।
প্রথমত, খাদ্যশস্যের আমদানি সাথে, উভয় চালনা এবং চট্টগ্রাম-এর জন্য সকল অন্তর্মুখী জাহাজ  চট্টগ্রামে হাল্কা করা আবশ্যক, এই জন্য, একই "কোস্টার" (বা উপকূলীয় স্টিমার) এবং "উপসাগর পারাপার" বার্জ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় চলাচলে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়ত , এই কোস্টার ো বার্য ব্যবহার শুধুমাত্র চট্টগ্রামের সিলো পর্যবেক্ষণের তিনটি নিশ্চয়তার ব্যপারের উপর সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত, সম্ভবত প্রশিক্ষিত অপারেটর এবং মিস্ত্রির অভাবে  বন্দর সাম্লানর যন্ত্রপাতি  বর্তমানে মাত্র ৪০%। চতুর্থত, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, অতিরিক্ত সংরক্ষনের জায়গা পাওয়া না যাওয়া এবং বন্দরে পন্যের প্রয়োজন না হওয়ার কারণে সিম্মিলিত অভ্যন্তরীণ পরিবহণ বন্ধের থেকে দ্রুততর হারে চট্টগ্রামে আমদানি করা যাবেনা। 

২৯. অভ্যন্তরীণ রেল এবং সড়ক উভয় পরিবহণ বর্তমানে নগন্য অবস্থায় আছে, একটি অসম্ভব সিমিত বোঝা ভার ধারণ খমতাসম্পন্ন শক্তিশালী জল পরিবহণ হাল্কা পন্যের ডাই এবং মধ্যদেশে চলাচলের ফলস্বরূপ চত্তগ্রামে একটি বোতলগলা পদ্ধতি যোগ হতে পারে, চালনা জাহাজের পরিস্থিতি সম্ভবত অথবা ভবিষ্যতে পরিচালনীয় হবে। এখানে চট্টগ্রামের উল্টোদিকে আমদানি ো রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্যহীনতা খুব বেশি নয়, যেমন পানির ঐতিহ্যগত ভূমিকা অভ্যন্তরীণ পরিবহন মোড তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংযোগ রেল এবং রাস্তা কম ক্ষতি ভোগ করে এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে কার্যকলাপ কম বিদ্রোহী প্রবন থাকবে । 
চট্টগ্রামে অবশ্য পরিস্থিতি অনেক কম সম্ভাবনাময়. এই প্রায় একচেটিয়াভাবে, একটি "আমদানি" পোর্ট হয়, স্বাভাবিক সময়ের চত্তগ্রাম-ঢাকা সড়ক ো রেল যোগাযোগ ঢাকার অন্যান্য জায়গায় পণ্যসম্ভারে দুই-ত্রিতিয়াংশ সরানো হয়েছে। যতক্ষণ না এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং
কিছু স্বাভাবিক ট্রাফিক সমীপবর্তী তাদের উপর চলন্ত হয়, বন্দরে স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা সমীপবর্তী কাজ হবে না, এমনকি যদি উপকূলীয় বহর বৃদ্ধি করা হয় তা যথেষ্ট আপতকালীন উপায় হিসাবে হবে। 

৩০. সব মিলিয়ে ১৩টি  প্রধান রেলওয়ে সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের অধিকাংশই
মেরামত হয়েছে বা জুনে শেষে হবে বলে আশা করা যায়। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সেতু
সিলেটের কাছাকাছি ফেঞ্চুগঞ্জ যা ক হিসাবে এখনো অনারব্ধ। গার্ডার অবশ্যই রেলা দিয়ে সরানো হবে এবং রেলয়ে এখনো সমগ্র চট্টগ্রাম-সিলেট লাইন ধরে অকার্যকর। উপরন্তু অত্যাবশ্যক ফেনি নদি অবশেষে একটি প্রশবোধক  রাখে; এবং এটি মেরামত করা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হয়ে যাবে। অনেক ছোট ছোট সেতু ো সাঁকো প্রতি বছর ধ্বসে যাচ্ছে। এগুলো গারদারের মাধ্যমে মেরামত করা হচ্ছে, তবে প্রদেশের রেললাইন গুলোো হারিয়ে যাচ্ছে। 

৩১. এমনকি যেখানে লাইন অক্ষত সেই অংশে, অবমুক্ত স্বাভাবিক অনুপাতে মুখোমুখি ট্রেন অপারেশন বাঁধা থাকে, এই সাভাবকি গতি ো স্বাভাবিক ভার বহন। প্রথমত, যা মেরামত করা হয়েছে সেগুলো অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রেন শুধুমাত্র গতি হ্রাস করতে সক্ষম হবে এবং ভার এই ব্রীজ বাঁ সাঁকোর উপর চলাচল করবে। দ্বিতীয়ত সেখানে নিরাপত্তা সমস্যা রয়েছে। এটি প্রায় নিশ্চিত যে ছোট ছোট সেতু প্রস্ফুতিত হওা চলতে থাকবে, প্রদেশে যে রেল হারিয়ে যাওয়া অব্যাহত থাকবে এবং সীমান্ত অংশে অপারেশন পাস চলমান সম্ভব হবে। দিবাগত সময় পর্যন্ত অপারেশন সীমাবদ্ধ থাকবে, এই সিস্টেমের ধারণ ক্ষমতা স্বাভাবিকের থেকে অর্ধেক কমে যাবে। উপরন্তু রেলওয়ে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস – অর্ধেক মেরামতের কথা রিপোর্ট করা হয়- রেল পর্যবেক্ষণ করে যে ধারণক্ষমতা আবার গতি সীমাবদ্ধতার জন্য অর্ধেক কমে যায়। 

৩২. মোটের উপর, আমাদের মূল্যায়ন এই যে, প্রতি ত্রাকের বয়সের এক-ত্রিরিয়াংশে কোন অপারেশন হয়নি। যখন অপারেশন বাকির উপর সাভাবকি ১৫ শতাংশের বেশি নয়। ের অর্থ এই যে, প্রতি সেরা খমতার ১০ শতাংশ সঞ্চালনকারী, এবং এই এবং এই ক্ষমতা ঠিক জায়গায় অগত্যা না বা স্থানান্তরিত পন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রেলুয়ে স্বাভাবিকভাবে  চালু হবে না জতক্ষন পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় চট্টগ্রাম-ঢাকা সড়ক সঞ্চালিত হয়নি এবং কিছু সারি ধরে স্বাভাবিক অপারেশন সমীপবর্তী করা হয়নি; বর্তমানে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা দৃষ্টিগোচর হয়নি।   
   .
৩৩। রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রেলওয়ের মতই। দশটি প্রধান সেতু এবং অসংখ্য ছোট ছোট সেতু ও কালভার্ট উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং যেহেতু মূলত এগুলো কংক্রিটের তৈরী তাই এগুলো দ্রুত মেরামত করাও সম্ভব নয়। তার বদলে বিকল্প হিসাবে ঝুলন্ত সেতু, ভাসমান পোতাশ্রয় বা ফেরি চালু করতে হবে। এগুলো অবশ্য গতি কমিয়ে দেবে এবং কম ওজন বহন করতে হবে। এছাড়াও, অন্তত একটি ফেরি খোয়া গেছে এবং অনেকগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে এগুলো এখন আংশিকভাবে কাজ করছে, কিন্তু কয়েকটার ইঞ্জিন রুম ও স্টিয়ারিং – এর ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার কারনে এগুলো সারতে কয়েকমাস লেগে যাবে। এই কারণে সব জায়গায় নদী পারাপারে ফেরীর সংখ্যা কম থাকার সম্ভবনা প্রবল।  যাই হোক সড়ক পরিবহনের মূল সমস্যা হচ্ছে এই অঞ্চলের অধিকাংশ ট্রাক বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে।  নির্দিষ্ট খাতে সামগ্রিক বাধা উপেক্ষা করে, আমাদের পর্যবেক্ষন হচ্ছে এই অঞ্চলে ট্রাক পরিবহনের হার কোন ভাবেই সাধারন সময়ের তুলনায় ৫%-১০% এর বেশি নয়। 

৩৪। নৌ পরিবহন খাতই লড়াইয়ে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ২৪টি উপকূলীয় পরিবহনের মধ্যে, যার মাধ্যমে সারা বছর চট্টগ্রাম ও নৌবন্দরের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়, একটি ডুবে গেছে মনে হচ্ছে। কিছু জাহাজ ছোটখাটো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, যা হিসাব করলে দেখা যাবে মাত্র ১৬টি চলাচল করছে; যদিও কর্মকর্তারা বার বার দৃঢ়ভাবে বলছেন, স্বাভাবিক সময়ে চলাচল করা জাহাজের এক চতুর্থাংশ নষ্ট হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ভেতরের মোটর চালিত নৌ পরিবহন সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলো; যাই হোক, অর্ধেকের মত জাহাজ এখন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্যে লভ্য। যুদ্ধের সময় দেশী নৌকা বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানের নৌপথ থেকে নিলীন হয়ে গিয়েছিলো। সকলের কথা অনুযায়ী, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় প্রায় ৫০ শংতাশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন হয়তো বর্তমানে মালামাল বহনের কাজ করছে। 

৩৫। পিআইএ ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে গেছে; যাই হোক, এর চলাচল হাতে গোনা কয়েকটি বড় শহরে সীমাবদ্ধ।  ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, ঈশ্বরদী, এবং কুমিল্লায় অভ্যন্তরীন সেবা নিয়মিত দেওয়া হলেও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে (সাধারন সময়ের ৩০ শতাংশ)। এই হ্রাসকৃত সেবার হার কোন বিমানের ক্ষতি হয়েছে বলে জানানো হয় নি, কিংবা যেমন শোনা যায় সাধারন সময়ের ৬০-৭০ শতাংশ কর্মচারী কাজে ফিরে এসেছে তার সাথে এটাকে মেলানও যায় না। এই হ্রাসকৃত সেবার ব্যাপারটা হয়তো অন্ধকার নামার পর বিমান চলাচল বন্ধ রাখার জন্যে, সীমিত সংখ্যক মেকানিক, এবং জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদি লাগে তাই কিছুটা “ঢিল” দেওয়া হচ্ছে বলেই হচ্ছে।  এমন কি এই হ্রাসকৃত সেবাও মাঝে মাঝে মিলিটারি অপারেশনে সাহায্যের জন্যে ফকার ও এসটিওএল (শর্ট টেকঅফ এন্ড ল্যান্ডিং) বিমান গুলো ব্যবহারের সময় ব্যাহত হয় – আমাদের থাকার সময়ই যেমন একবার হয়েছিলো। এবং নিরাপত্তাজনিত কারনে বানিজ্যিক ফ্লাইট গুলোতে মালামাল পরিবহনের অনুমতি নেই। 
৩৬। ১০ই জুন পর্যন্ত আমাদের হিসাব অনুযায়ী আঞ্চলিক পন্যবহনকারী সামর্থ্য বর্তমানে সাধারন সময়ের তুলনায় এক চতুর্থাংশ। এবং যেহেতু এই সামর্থ্য চাহিদার সাথে মিলছে না এবং পরিপূর্নভাবে সেবা দেওয়া হচ্ছে না এটা কার্যত কোন কাজেই আসছে না। অধিকন্তু, যদিও সময় মত বা এর কাছাকাছি ব্রীজ গুলো মেরামত করা সম্ভব হয় মালামাল পরিবহন ক্ষমতা জুলাইয়ের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বাড়বে এবং বিদেশী সাহায্য পেলেও বছর শেষে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এমন হতাশাব্যাঞ্জক মতামতের কারন হচ্ছে, যদিও সড়ক ও রেল পথ তুলনামুলক সহজ প্রযুক্তিগত ব্যাপার, এবং ইতিমধ্যে এর কাজও চলছে – কোন সংহত কর্যকরী পদ্ধতির কাঠামো, যা এটাকে পুরিপূর্ন রূপ দিবে, ছাড়া লভ্য শক্তি পুরোপুরি ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, এবং এমন কোন কার্যক্রমের অস্তিত্ব নেই। এখন পর্যন্ত যা মেরামত এবং বিকল্প পথের কাজ করা হয়েছে তা অস্থায়ী এবং তা নুন্যতম বর্ষার আগে শেষ করা সম্ভব না, এবং কিছু এলাকায় নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি না হলে হবে না; এবং বিদ্রোহী কার্যক্রম বিভিন্ন এলাকায় পথেঘাটে ছোটখাটো বিঘ্ন অব্যাহত রয়েছে। আরো গুরুতর হচ্ছে, যানচলাচলের অনুপস্থিতি এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারনে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সীমাবদ্ধ হয়ে পরবে। এমন কি সেনাবাহিনী যদি সিদ্ধান্ত নেয় তারা সকল যান ও নৌ যান পুরোপুরি বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্যে ফিরিয়ে দিবে – যা এখনো হয়নি – তারপরেও ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা গুরুতর ক্ষতি হওয়া, সীমান্তের ওই পারে নিয়ে যাওয়া যান অথবা সেনাবাহিনীর রক্ষনাবেক্ষন ছাড়া মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারনে অকার্যকর হয়ে পরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে নাঃ না যেসব বাহন কার্যক্ষম আছে তাদের মালিকদের খুজে বের করে সেবা চালু রাখা সম্ভব হবে। পরিশেষে, জল যাতায়াত ব্যবস্থা বাড়াতে হলে, যা স্থলের কমে যাওয়া চলাচল ক্ষমতাকে পূরন করতে লাগবে, সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা লাগবে এবং কিছু অত্যাবশ্যক ব্যাপারে কালক্ষেপন না হয় এমন পদ্ধতি লাগবে। 
৩৭।(iii) বাণিজ্য – বানিজ্যিক খাতের ব্যাপারে আমাদের অবস্থানকালে খুব কম প্রমানই সংগ্রহ করা গেছেঃ যাই হোক, পন্যদ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট খাত এবং তার যাতায়াত ব্যবস্থা ছাড়াও, অর্থনৈতিক এবং কেনাবেচার খাতও গুরুতর ভাবে, গঠনগত, বিশেষ করে মনস্তাত্বিক ক্ষতির শিকার হয়েছে যা অর্থনৈতিক গতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা করছে। এই পতন স্থানীয় পাইকারী ও খুচরা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিলক্ষিত হয় উদাহরণঃ আভ্যন্তরীণ, আন্তর্বিভাগীয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন; এবং ব্যাংকিং সিস্টেম ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারনভাবে পরিলক্ষিত।  
৩৮। মালপত্র সমেত বাজার, দোকান ও গ্রাম্য বাজার যে পরিমান ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা নথিভুক্ত করা হয়েছেঃ এর ফলে এবং অন্য কিছু কারন মিলিয়ে অনেক ছোট ব্যবসায়ী পালিয়ে গেছে। এই অবিরত অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের কারনে ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে, যার প্রমান পাওয়া যায় শহরগুলোতে যেখানে বেশিরভাগ খুচরা দোকান ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখনো বন্ধ রয়েছে। মিশনের সদস্যদের সরেজমিনে দেখা অধিকাংশ জায়গাতেই এই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকের কম ব্যবসার জন্যে খোলা ছিলো, এবং যারাও খোলা ছিলো তারাও যে খুব একটা ব্যবসা করছিলো তা মনে হচ্ছিলো না। 
৩৯। যুদ্ধের অন্যতম একটি নিদারূন মনস্তাত্বিক প্রভাব হচ্ছে সাধারন আস্থা হারিয়ে যাওয়া যা বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক উভয় সম্পর্কতেই প্রভাব ফেলে। অনেক ব্যবসায়ীই উধাও হয়ে গেছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য; কিন্তু যারা আছে তাদের জন্যেও বাণিজ্যিক সংযোগ, আমদানীকারক ও তৈরীকারক; পরিবেশক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ধারে বিক্রয়ের সুবিধা ব্যহত হচ্ছে; এমন অবস্থায় অসম্পন্ন লেনদেনগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, পাওনাদাররা নতুন সুযোগসুবিধা দিতে চাচ্ছে না বা পারছে না। যার প্রতিফলন ঘটছে আন্তর্বিভাগীয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। পরিবহন সমস্যা ছাড়াও, বাকির হিসাবের অনিশ্চয়তা পশ্চিম অংশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে (বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানী রপ্তানীকারকদের), কিছু বৈদেশিক রপ্তানীকারক বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে মাল পাঠাতে টাকা পরিশোধের বিশেষ জমানত চাইছে। 
৪০। বাণিজ্যিক সম্পর্কের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি যেহেতু এখন পর্যন্ত মালামাল পরিবহনের প্রধান অন্তরায় হওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে এবং চাহিদাও খুব কম। কিন্তু পাট চাষী, মধ্যবর্তী বাজার, ঘরোয়া পাটজাত বস্তু প্রস্তুতকারক এবং পাট লেনদেনকারীদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিকট ভবিষ্যতে পরীক্ষায় পরবে, তারা যদি নিজেদের প্রমাণ করতে না পারে এর প্রভাব হবে গুরুতর। 

৪১। বাকিতে লেনদেনের মূলে ব্যাংকের মনোভাব খুব গুরুত্বপূর্ন। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া মার্চের প্রথম সপ্তাহে এবং ২৫ মার্চের পর গুরুতর ভাবে বিঘ্নিত হয়েছে; যদিও এখন মূল শহরাঞ্চলে এখন কার্যক্রম চলছে, গ্রামের শাখা গুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে কর্মচারীদের অনুপস্থিতি, স্থাপনা এবং নথির ক্ষয়ক্ষতি এবং যোগাযোগের অভাব এখন ব্যাংকের উপর নির্ভর করে ২০ – ৫০% এর বেশি শাখা এখনো সক্রিয় না। যেখানে ব্যাংকগুলো আশা করেছিলো তারা হয়তো তাদের সেবা এবং সুযোগ সুবিধা সমীচীন সময়ের মধ্যেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে, নতুন ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক পুঁজি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা সহ সামগ্রিক ব্যাবসায়িক কাঠামো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া কোন সন্দেহ ছাড়াই বলা যায় আরো অনেক বেশি সময় নেবে।  

৪২। বিক্রয়যোগ্য সম্পদের অভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনরদ্ধারের সম্ভবনা গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংকিং পরিসংখ্যান আলাদাভাবে নেইঃ যাই হোক, প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব জমা দিতে অস্বীকার জানানো হয়েছে এবং তা পুরোপুরি পুনরোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তানী ব্যাংকের অবস্থা অবদমিত হয়েছে এবং করাচী ভিত্তিক ব্যাংকগুলো ইঙ্গিত দিয়েছে, আপাতত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কার্যক্রম আঞ্চলিক জমার উপর চলবে, যা সবসময়ই অপ্রতুল ছিলো। উপরন্তু, বর্তমান অবস্থায় ব্যাংক কতটা ধার দিতে প্রস্তুত তাও পরিস্কার না। সাম্প্রতিক “মুদ্রারহিতকরণ” অনিশ্চয়তার আরো একটি উপাদান এনে এবং চলমান মুদ্রা হঠাৎ করেই কমিয়ে ” অবশ্যই এই সকল সমস্যাকে এনে কার্যত বাড়িয়েছে। ১০০ ও ৫০০ টাকার সকল নোট বৈধমুদ্রা হিসাবে স্থগিত করা হয়েছিলো এবং তিনদিনের মধ্যে জমা দিতে হচ্ছিলো। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিদেশের অবৈধ সম্পদের উপরে কি রকম প্রভাব ফেলেছিলো সেটা হিসাব করার কোন ভিত্তি নেই। স্টেট ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী মুদ্রারহিতকরণ মুদ্রা সমস্যায় অর্ধেকেরও বেশি, কিংবা ৮,২০০ মিলিয়ন টাকার মধ্যে ৪,৩০০ মিলিয়ন টাকায় প্রভাব ফেলছে। বৈদেশিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে, হয়তো একচতুর্থাংশ কিংবা ১০০০ মিলিয়ন টাকাও জমা পরে নি, এই বড় অংশ শুধু মাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে থাকা টাকা নয় বরং ভারতে অনেক ফ্লাইটের সংখ্যার মাধ্যমে, পুরো পূর্ব পাকিস্তানের অস্থির অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলে। সরকার পুনরোদ্ধারযোগ্য টাকার পরিমান ১,০০০ থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ করে দিয়েছেঃ বেশি টাকা জমাদানকারীদের জন্যে জমাদানের উপর ভিত্তি করে কর; যা গড়ে ৪০ শতাংশের মত হয়, অথবা তাদের জমাকৃত টাকা সাম্ভাব্য কর হিসাবের জন্যে দেওয়ার স্বাধীনতা আছে; 

৪৩। (iv) শিল্প – ম্যানুফ্যাকচারিং সাধারন ভাবেই খুব বাজে অবস্থায় আছে। মার্চের প্রথম দিনেই অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং বাকিগুলো খুব সীমিত কাজ করেছে। এপ্রিল এবং মে মাসের প্রথম দিকে বাস্তবিকভাবেই কোন উৎপাদন হয়নি। এরপরে থেকে বেশ কিছু কারখানা আবার কাজ শুরু করলেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পার্থক্য বিবেচনাযোগ্য। ঢাকা শিল্পাঞ্চলের বাইরে চট্টগ্রাম ও টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে ধীরে ধীরে কাজ শুরু হচ্ছে। চট্টগ্রামে ২৫% এর কম কারখানা খোলা কিন্তু আসলেই কাজ করছে এমন সংখ্যা এর থেকে অনেক কম; টঙ্গীতে ১২০০০ কর্মীর মধ্যে মাত্র ২০০০ কর্মী কাজে ফিরেছে। ঢাকার নারায়নগঞ্জ এলাকা এবং খুলনার অধিকাংশ কারখানা খোলা। যশোন, বগুড়া এবং কুমিল্লায় হয়ত অর্ধেকের মত খোলা। যে সব কারখানা উৎপাদন পুনরায় শুরু করেছে বেশির ভাগই, সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, খুব কম দক্ষতা ও ফলাফল দেখাতে পারছে, হয়তো তাদের আগের তুলনায় ১০-২০% সর্বোচ্চ। হাতেগোনা কয়েকটি কারখানা তাদের আগের উৎপাদনের তুলনায় ৫০% এর বেশি কাজ করছে;  এই সব প্রতিষ্ঠান, যার অনেকগুলো প্রবাসী মালিকাধীন এবং বেশির ভাগই তুলনামুলক অনেক বড় পুঁজি বিনিয়োগকৃত, তাদের উৎপাদিত পন্য বিক্রি করতে পারছে না এবং হয়তো অপ্রতুল চাহিদা এবং রাখার জায়গার অভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে যদি অর্থনীতির এই অচল অবস্থা বেশিদিন চলে।   

৪৪। আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, কায়িক ক্ষতি তুলনামূলকভাবে কম এবং মূল সমস্যা হচ্ছে শিল্পখাতের শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, যোগাযোগ এবং চাহিদা ইত্যাদির সম্মুখীন হওয়া। পরিদর্শন করা বেশির ভাগ কারখানাই অর্ধেকেরও কম শ্রমশক্তি কাজে ফিরে এসেছিলো। অনেক ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ১০-১৫ শতাংশ। এই কম উপস্থিতি আরো বাজে হয়েছে ফিরে আসাদের মধ্যে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম। কারখানাগুলোতে গত কয়েক সপ্তাহে আন্দোলন হয়েছে, যদিও তা ধীর এবং বিক্ষিপ্ত ছিলো। হিন্দু কর্মচারীরা বেশিরভাগ সময়ই দক্ষ কর্মচারীদের বড় অংশ জুড়ে থাকে তারা ফিরবে বলে মনে হয় না, এবং অন্যরাও শ্রমিকদের কলোনী ধ্বংস, কর্মজীবিদের বাসে সেনাবাহিনীর লাগাতার তল্লাসী এবং অনেক শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি বহুল সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ইত্যাদি কারনে আস্তে আস্তে ফিরবে।  একই সাথে, সাম্প্রতিক সময়ে বেশিরভাগ কারখানার আশে পাশে বিদ্রোহীদের হুমকিমূলক পোস্টার ও কর্মচারীদের একই ধরনের বার্তা সম্বলিত চিঠি কিছু এলাকায় (উদাহরণ, ঘোড়াশাল এবং চট্টগ্রাম) শ্রমিকদের আসা এবং যারা আছে তাদের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে।  

৪৫। অনেক কারখানায় অবাঙ্গালীরা ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কর্মীদের বড় অংশ জুড়ে আছে। আন্দোলনের সময় অনেকেই হত্যা করা হয়েছে এবং আরো অনেকে পালিয়ে গেছে এবং খুবই ধীর গতিতে কাজে ফিরছে। যাদের হত্যা করা হয়েছে এবং যারা ফিরবে না তাদের বদলি লোক পাওয়াটা খুবই কঠিন কাজ। 

৪৬। যাতায়াত ও বাণিজ্যের ভঙ্গুর অবস্থার কারনে কাচামাল এবং জোগান এমনকি তৈরী পন্য চলচালে স্থবিরাবস্থার কারনে অধিকাংশ শিল্প এবং কারখানায় প্রভাব পরছে।  

৪৭। বিশেষ করে পাট শিল্পের জন্যে মিলগুলোতে কাচা পাটের সরবরাহ বন্ধ থাকাটা তেমন মারাতম কোন ক্ষতির কারন হচ্ছে না, যেহেতু এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সাধারনত ফসল হয় না এবং মৌসুমি মন্দাভাব মিলিয়েই কাচা পাট সরবরাহ কম থাকে। তাছাড়াও, বেশির ভাগ কারখানারই, কিছু বিশেষ ক্ষেত্র বাদে, তিন থেকে চার মাস সাধারন কার্যক্রম চালানোর মত পর্যাপ্ত মজুত আছে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের চেষ্টা এবং সাহায্যের মধ্যমে (বিশেষ করে যদি পাট শিপ্লের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়) যেই অল্প উৎপাদন এখন হচ্ছে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব হবে। যদিও বর্তমানে পাটশিল্পের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থা কোন প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হচ্ছে না। তবে, মধ্যবর্তী বাজার থেকে সর্বশেষ ফলিত পাটের অবশিষ্টাংশ, রপ্তানীর যোগ্য কাচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্য বন্দরে পৌছানোর জন্যে এটি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে। আসছে মৌসুমের (জুলাই/আগস্টে শুরু হবে) পুর্বাভাস খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয় এবং যানবহনের অপ্রতুলতা পাটশিল্পের জন্যে মারাত্মক সমস্যা তৈরী করবে। 


৪৮। চা শিপ্লের জন্যে বাহন ইতিমধ্যেই একটি মারাত্মক সমস্যার রূপ নিয়েছে। চা পাতা সংগ্রহ আবার শুরু হয়েছে। কারখানাগুলো চালাতে এবং আভ্যন্তরীণ চলাচলের জন্যে জ্বালানী লাগবে। জ্বালানী সরবরাহ এখন স্বল্প এবং পুনঃসরবরাহ একটি মারাত্মক সমস্যা। সিলেট স্থলপথে বাস্তিবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছে। একমাত্র সড়ক পথ ও রেলওয়ে উভয়ই প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং বিভিন্ন গোলযোগ চলতেই থাকবে মনে হচ্ছে। যার ফলে জ্বালানী সরবরাহ এবং প্রক্রিয়াজাত চায়ের চালান হুমকির সম্মুখীন। আরো একটি সমস্যা হচ্ছে প্রতি চারটিতে একটি কারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং ব্যাবস্থাপকরা পালিয়ে যাওয়াতে বর্তমানে চায়ের পেটি তৈরীর ক্ষমতা অর্ধেক হয়ে গেছে।   
৪৯। বেশ কিছু বড় কারখানা সীমিতভাবে উৎপাদনের পরেও অতিসত্বর সরানর কোন সম্ভবনা ছাড়াই তৈরী মালের বিপুল মজুত হয়ে গেছে। ছাতক সিমেন্ট এবং ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা তাদের সংরক্ষানাগার ব্যবহার করে ফেলেছে এবং জলদিই হয়তো উৎপাদন আরো কমিয়ে দিতে বাধ্য হবে। আটটি ইপিআইডিসি চিনি কারখানা বিপুল পরিমান মজুদ রয়েছে এবং তারা সেগুলো চাহিদা ও স্বল্পতা থাকার পরেও সরাতে পারছে না। বিক্রয় ছাড়া ইপিআইডিসি চাষীদের আখের দাম পুরোপুরি দিতে পারছে না এবং জলদিই একদমই দিতে পারবে না।  জুনের ৭ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রামের স্টিল মিলের নিতান্ত অপ্রতুল শ্রমিকরা সামর্থ্যের ২০ শতাংশ কাজ করছিলো, এবং লোহার মজুত বেড়েই চলছিলো যেখানে চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো লোহার অভাবে খুলনার রিরোলিং কারখানাগুলো বন্ধ ছিলো। পাকিস্তান টোবাকো চট্টগ্রামে বেশ ভালো ব্যবসা করছে যেখানে যশোরের সিগারেট কারখানাগুলো মারাত্মক কাগজের অভাবে ভুগছে। এমন আরো অনেক শিল্পের উদাহরণ দেওয়া যাবে যা এই ব্যাহত যাতায়াত ব্যবস্থার কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।  

৫০। অনেক কারখানাই হয়তো অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক লাভের কথা চিন্তা না করেই আবার খুলতে “উদ্বুদ্ধ” হয়েছে কিন্তু যুদ্ধের আরো দুইটি অতিরিক্ত প্রভাব আছে যা এখনো সম্মুখীন হতে না হলেও নিকট ভবিষ্যতে সম্মুখীন হতে হবে। এগুলো হলো নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা এবং নিশ্চিতভাবে, বর্তমানে হ্রাসপ্রাপ্ত উৎপাদন, কমে যাওয়া বিক্রয় ইত্যাদি সত্বেও যে সব কারখানা চালু আছে তাদের মারাত্মক ক্ষতি হবে শুধু তাই নয় অনেক বড় নেতিবাচক আয়ব্যায়ের হিসাব হবে। যার ফলে তারা বেতন, কর এবং ধার পরিশোধ দিতে অপারগ হবে।  

৫১। (v) অন্যান্য খাত- মূল উপযোগিতামূলক সেবাগুলো সন্তোষজনকভাবেই চলছে মনে হচ্ছে; যাই হোক, এইখাতে বিপুল পরিমানে তৈরীর কোন চাহিদা নেই এবং এমন লম্বা সময় ধরে চলছেও না যার কারনে নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঠিক করাতে পালিয়া যাওয়া কর্মী বা ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমস্যা তৈরী করবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ অনেক সময় সমস্যা করলেও এখন গ্যাস সরবরাহ ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে। এবং কিছু ক্ষেত্রেও ব্যাতিরেকে বিদ্যুতের বর্তমান চাহিদা (ছয় মাস আগের চাহিদার তুলনার ৪০ শতাংশ) সরবরাহ হচ্ছে। অন্তত ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পানি সরবারহ পর্যাপ্তভাবেই কাজ করছে। 


৫২। যাতায়াত ছাড়াও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং তা পুরোপুরি ঠিক করা যায় নি। প্রতিবেদন অনুযায়ী একটি জেলা এবং ৬০টির মধ্যে ৬টি মহকুমা ব্যতীত সব জায়গায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন হয়েছে; তবে এই সেবার অবস্থা খুব নিম্নমানের, তবে তা এমন না যে খুব ভালো পরিস্থিতিতেও সেবা খুব ভালো থাকে এবং বিভিন্নি জেলা ও মহকুমায় সেবা সবসম্যই বিঘ্নিত থাকে। ডাক যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি বিঘ্নিত হয়েছিলো এবং এখন ধীরে ধীরে ঠিক হচ্ছে। বেশির ভাগ গ্রাম, বিশেষ করে সাইক্লোন আক্রান্ত এলাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এখনো অনেক কঠিন। 
.
৫৩. ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বছরের গুরুত্বপূর্ণ  অংশ হারিয়েছে, হারিয়েছে অনেক ট্রাক এবং কিছু অন্যান্য সরঞ্জাম। এটার আর্থিক অবস্থা, যেটা কিনা সবসময় নিরাপত্তাহীন ছিলো, এখন সংকটপূর্ণ এবং বেশিরভাগ সংস্থাগুলো তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে অক্ষম। তারা এখন পুরোপুরি মনোবলহীন এবং ভীত, কিছু ব্যাতিক্রম বাদে সব সংস্থাগুলো কাজে যোগ দিতে ব্যার্থ হয়েছে; এমনকি এ অবস্থায় তারা ফিরে আসার চিন্তা করতেও অনিচ্ছুক।
৫৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অনেক জায়গাই খুলেছে কিন্তু ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি খুবই কম। জুন মাসের শুরুর দিকে করা অনুরোধে, বেশিরভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এসেছেন, কিন্তু তারা ভীত ও মনোবলহীন এবং কেউই বলছে না যে ২-ই আগষ্ট থেকে চলা সূচি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসবে।
ডি. গণ রাজস্ব এবং বিনিয়োগ
৫৫. বর্তমান অবস্থা- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও রাজনৈতিক অবস্থা একত্রে মিলিতো হয়েছে, যা কিনা সাম্প্রতিক সংঘাত তৈরি করেছে। যার ফলে গুরুতরভাবে এই অর্থবছরে সর্বত্র প্রাদেশিক সম্পদের অবস্থান এবং পাবলিক বিনিয়োগের গতি প্রভাবিত করেছে।
৫৬. প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে মোট বাজেটের মাত্র ৫০% আসবে (৩৮০ মিলিয়ন হতে মাত্র ১৯০ মিলিয়ন রূপিতে নেমেছে), এবং এর থেকেও নিচে নেমে যেতে পারে। কর ব্যতীত অন্যান্য রসিদও যথেষ্ট পরিমাণ কমেছে। সবচেয়ে বেশি বিপত্তি ভূমি রাজস্বে নিবন্ধিত হয়েছে, সব থেকে বড় একক কর গ্রহন করা হয় মে মাসের মাঝামাঝি যাও কি না ২৩ মিলিয়ন রূপির বেশি ছিলো না এবং পুরো অর্থ বছরে মে মাসে বেশি কর গৃহীত হয় যা কি না প্রায় ৪০ বা ৫০ মিলিয়ন রূপি, যেখানে বাজেট ছিলো ১৫০ মিলিয়ন। এই সঙ্গতিহীন রেকর্ড, নির্বাচনের সময় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দলোনের প্রতিফলন। সে জন্য কর সংগ্রহের এই দূরাবস্থা ২৫ মার্চের অনেক আগেই দেখা যায়।
৫৭. মার্চের শুরু দিকে কর সংগ্রহ একরকম বন্ধ হয়ে যায়। মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তারা কর কমিয়ে দিয়ে প্রাদেশিক পর্যায়ে কর গ্রহন পুনোরায় শুরু করে। Apart  from  provincial  taxes,  this  disruption  of  tax  collectionsclosely  linked  with  the  general  disruption  of  the  overall  administrative  system-has further  affected  the  generation  of  centrally  collected  taxes  with  direct  repercussions on  public  resources  at  the  national  level. প্রাথমিক অনুমান ইঙ্গিত দেয় যে, এই বছর প্রাদেশিক কর সংগ্রহের পরিমান কম করে হলেও ৪০ শতাংশ কম ১৯৬৯/৭০ সালের তুলনায়। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কেন্দ্রীয় কর থেকে এই প্রদেশ কম পরিমাণ কর পেয়েছে।
৫৮. এই ঘটনার পরে, প্রদেশের জন্য বর্তমান উদ্বৃত্ত বাজেটে একটি বৃহদাকার ঘাটতি ধরা পড়েছে, প্রায় ২০০ মিলিয়ন রূপি। উপরন্তু, রেলপথ এবং অন্যান্য পাবলিক সত্ত্বা আর্থিক অবস্থা (যেমন EPWAPDA, EPIDC, EPADC, 1WTA, EPSIC, EPRTC, ইত্যাদি.) - নিরাপত্তাহীন এবং গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। সব মিলিয়ে ঘাটতি এখন প্রায় ৩০০ মিলিয়ন রূপি ধারণা করা হচ্ছে, যা কিনা এ প্রদেশকে সম্পদের উপর কঠোর অবস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
৫৯. এই পরিস্থিতিতে, সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ব্যাহত হবে কিছু কারণে যা কিনা বাহ্যিকভাবে কিংবা অন্যকোনভাবে, প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। ফলস্বরূপ, এই বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি (বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ) এখন প্রায় এক-চতুর্থাংশ কমে দাঁড়িয়েছে, প্রায় ২৬০০ মিলিয়ন হয়েছে ৩৪০০ মিলিয়ন হতে (বাজেটের নিম্নগামীতা বিবেচনায় রেখে)।
স্বায়িত্বশাসিত সংস্থাগুলোর দ্বায়বদ্ধতার জন্য ৫৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কাটিয়ে উঠার পর সরকারের নিজস্ব সম্পদের অভাবের কারনে অর্থায়ন করা হয় (অধিকাংশ ঋণ সেবায় কিন্তু অন্যান্য খাতেও), বিনিয়োগ বরাদ্দের মাধ্যমে, ফলে বাস্তব মূলধন কমে দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন রূপির কাছাকাছি। তবুও এই অর্থবছরের জন্য এটি আশাবাদী হতে পারে।
৬০. আসন্ন বছরের সম্ভাবনাগুলো অনিশ্চয়তার চাদরে ঘেরা। বর্তমান পরিস্থিতি যে অর্থবছরের দ্রুত উন্নয়ন সম্পর্কে ভালো ইঙ্গিত বহন করে না, তা প্রায় নিশ্চিত। সাধারন পরিস্থির জন্যও এটি অসন্তোষজনক।
৬১. এ বছরের প্রকৃত অনুমোদিত বাজেটের চেয়ে সরকারের ১৯৭১/৭২ অর্থবছরের প্রাক বাজেটের আনুমানিক প্রাদেশিক রাজস্ব (কর ও অন্যান্য) উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয়। প্রকৃত করের পরিমান কিছুটা কম ধরা হলেও অন্যান্য রাজস্ব খাত ১৯৭০/৭১ অর্থবছরকে ছাড়িয়ে যাবে আশা করা যায়। সব দিক বিবেচনা করে এমন অনুমান অবাস্তবই মনে হয়। এমন হলে ১৯৭১/৭২ অর্থবছরের মোট রাজস্বের পরিমান ১৯৭০/৭১ অর্থবছরের রাজস্বের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি হবে। স্পষ্টত, সমগ্র প্রদেশ জুড়ে যা প্রায় অবিশ্ববাস্য অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের আভাস দেয়, অবশ্যই তা করের ভিত্তি, রাজস্ব প্রদানের সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং সমগ্র রাজস্ব ব্যবস্থার সক্ষমতার কথা চিন্তায় রেখে।
৬২. মিশন অদূর ভবিষ্যতে এরকম পরিস্থির বাস্তবতার কোন প্রমানই খুঁজে পেল না। উপোরন্ত অনুমানগুলোকে গ্রহন করা দুষ্কর। মোটামুটি একটি ধারণা থেকে প্রাদেশিক রাজস্বের পুনরুত্থানও যদি হয়, ১৯৭০/৭১ অর্থবছরের আয় দুই-তৃতীয়াংশ হলেও আমাদের বর্তমান বিচারে, আশাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তা একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা হবে। এই প্রত্যাশা যদিও বেশি এবং কর উপশমের কোন সুযোগ রাখে না তবু পরিস্থির বিচারে দ্রুত অর্থনৈতিক আরোগ্য লাভের জন্য এটি প্রয়োজন।
৬৩. কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ১৯৭১/৭১ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাভাবিক দায়ের সম্বনয়ের ফলে সরকারি কার্যক্রম পরিচারনার জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে সংগৃহীত, কেন্দ্রীয়ভাবে আদায়কৃত কর এবং কেন্দ্রীয় কিছু ঋণ থেকে, ২১৬০ মিলিয়ন রূপি সম্পদ বরাদ্দ পাবে। একে ১৯৭০/৭১ অর্থবছরে অনুমিত ২২৬০ মিলিয়ন রূপির প্রকৃত সম্পদের সাথে তুলনা করা যায়। সরকারের প্রত্যাশানুযায়ী, এই ১২২০ মিলিয়ন রূপি, ১৯৭০/৭১ অর্থবছরে ১৩৪০ মিলিয়ন রূপির মতো, অ-উন্নয়ন খাতে প্রয়োজন হবে (১৯৭০/৭১ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৯২০ মিলিয়ন রূপি)। ফলে উন্নয়ন, ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কারনে ধ্বংশ হওয়া সম্পদগুলোর পুনর্বাসনের জন্য ১০৪০ মিলিয়ন রূপি অবশিষ্ট থাকবে। প্রদেশের ৫৭০ মিলিয়ন রূপি সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে (১৯৭০/৭১ অর্থবছরে যা ছিলো ২৪০ মিলিয়ন রূপি) এমন অনুমানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে উন্নয়নের জন্য ১৬১০ মিলিয়ন রূপি নির্ধারন করে (পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন সহ যা উল্লেখিত হয়েছে) যা এখন অনুমিত ১৯৭০/৭১ অর্থবছরের জন্য। এই অনুমানগুলো সম্পদের পরিমান ও তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্তব্যের দাবিদার।





৬৪. সম্পদের হিসেব অনুযায়ী, রূপির প্রাপ্যতা অনুযায়ী মিশনটি লক্ষ্যমাত্রাকে ছুঁতে পারে নি। এটা ভাবা হয়েছিলো যে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে ১৫৫০ মিলিয়নের কাছাকাছি রূপি রয়েছে, সরকারে হিসেব মতে যা কিনা ২১৬০ মিলিয়ন রূপি এবং সত্যিকার অর্থে ১৯৭০/৭১ এ তাদের কাছে ২২৬০ মিলিয়ন রূপি ছিলো। মিশন এবং সরকারের অনুমানের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পার্থক্য প্রাদেশিক রাজস্বের ক্ষেত্রে এবং উপরে অনুচ্ছেদ ৬১ ও ৬২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে। অন্য অর্ধেক কেন্দ্র থেকে স্থানান্তর, বিভিন্ন মাধ্যমে, সম্পর্কিত। ১৯৭০/৭১ সালের তুলনায় বিদ্যমান হারের ভিত্তিতে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ১০ শতাংশ বেশি কর সংগ্রহ করে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারন, এটি পশ্চিম পাকিস্তানে করযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সরকারের অনুমানের অনুপস্থিতি অনুধাবন করে না এবং সংশ্লিষ্ট আমদানির পরিমাণ উপলব্ধি করা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তান বিদেশের তুলনায় আরো বেশি পণ্যদ্রব্যের সহায়তা পাওয়ার উপর।
৬৫. এটা বলা কঠিন যে, পূর্ববঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রশাসন কীভাবে ১৯৭১/৭২ এর কার্যকারিতায় কার্যকরী কোনও সম্প্রসারণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। ১৯৭১/৭২ সালে সাধারণ কর্মকাণ্ডের দিকে সরকারী কার্যকলাপের চিন্তাভাবনা, প্রশাসনের পাশাপাশি, সাধারণ অর্থে উন্নয়নের দিকে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে  কতটা অর্থপূর্ণ তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে এবং স্বাভাবিক উন্নয়ন কর্মসূচির কাঠামোর মধ্যে এবং প্রাথমিকভাবে প্রকল্পগুলির অগ্রগতির সাথে সংশ্লিষ্টতার সাথে জড়িত, যেহেতু মিশন এর ভ্রমণের সময় পাওয়া আর্থিক প্রোগ্রামটি প্রস্তাবিত ছিল। তবুও, এই কথা বলা হয়েছে, এতে কোন প্রশ্ন নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার কাজটি জনসাধারণের সম্পদসমূহের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্নভাবে নির্ভর করবে। কিছু কিছুর মধ্যে বড় কোন প্রশাসনিক বিনিয়োগ দরকার হবে না, যেমন খাদ্যশস্য বিক্রি না করে বরং বিনামূল্যে বিতরণ কেননা প্রদেশে ক্রয় ক্ষমতা খুব কম হতে পারে। অন্যান্য, যেমন পাবলিক সেক্টর পুনর্বাসন এবং পুনর্নির্মাণের একটি ব্যাপক প্রোগ্রাম এবং একই উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান, পরিকল্পনা, সংগঠন এবং মৃত্যুদন্ডের প্রধান সমস্যা জাহির করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত, ৩০০ মিলিয়ন টাকা ছাড়া, যেটা কিনা সম্ভবত জনসাধারণের পূনর্বাসনের, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অত্যাবশ্যক কাজের জন্য সর্বাধিক সরকারি সহায়তা প্রদান প্রকল্প এখনো বিদ্যমান না, এমনকি প্রাথমিক ফর্মেও না।এমন একটি প্রোগ্রাম প্রস্তুতি অবশ্যই প্রথম অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। যাইহোক, এটি স্পষ্ট যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিশন যে প্রত্যাশাগুলো দেখায় তা রুপীর সম্পদ পরিস্থিতিগুলির চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্বের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার উপায়গুলি তাতক্ষণিক বিবেচনা করা উচিত যাতে করে পর্যাপ্ত জনশক্তির অভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরে পাওয়া ব্যাহত না হয়।
||
A.  The  Near  Term  Outlook
৬৬. এই সকল পরিসংখ্যান এমন এক পরিস্থির জন্য যা কিনা অস্বাভাবিক এবং যেখানে কোন প্রকার নিয়ামক নেই যা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কাজ করবে। এমন নিয়ামকগুলো কাজ করবে যদি দূর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা গুলো কাটিয়ে উঠা যেতো এবং যদি সরকার অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম চালু করে।
.
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পাকিস্তানের উপর প্রদানকৃত বিবৃতি আন্তর্জাতিক বিষয়ক চার্চ কমিশনের,কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হয়,জুলাই ৯-১২,১৯৭১

২৬তম জেনেভা কনভেনশন,জুলাই ৯-১২,১৯৭১ সময়ে পাকিস্তানি জনগণের দূর্দশা আন্তর্জাতিক বিষয়ক চার্চ নির্বাহী কমিশন কমিটির জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়,ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ চার্চের সদস্যদের 
এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিশেষ করে যারা ভারত ও পাকিস্তানের। মানুষের জীবন নাশ,যার পরিমাণ হয়ত কখনই জানা যাবে না।উদ্বাস্তুদের উপরে চলতে থাকা অসহনীয় দূর্ভোগ এবং এছাড়াও যাদের 
জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়েছে দরিদ্রদের সহজাত সহিংসতার প্রকাশের মাধ্যমে যা পাকিস্তানীদের উপমহাদেশীয় প্রতিবেশিদের উপরও প্রভাব ফেলে।
দারিদ্র ও নিপিড়িতদের পাশে দাঁড়ানো ক্রিস্টানদের জন্য অন্যতম দ্বায়িত্ব।তাছাড়া আমাদের উদ্বেগ সেসকল ভাই বোনদের নিয়ে যারা মারা গেছে,নিজেদের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে,যাদের ভবিষ্যৎ বিদেশি মাটিতে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে কাটবে এবং যারা এখনও দারিদ্রতা এবং নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে।
আমরা জাতির মাধ্যমে,যাদের অপরিমেয় শক্তি ও সম্পদ আছে এবং চার্চের মাধ্যমে অসহনীয় দূর্ভোগের পরিসমাপ্তির জন্য যা এখনও সংশোধনযোগ্য তার জন্য পাকিস্তানি কর্তিপক্ষের কাছে গঠনমূলক পদক্ষেপ নেবার জন্য আবেদন করছি।ক্ষতি মোকাবেলার পূর্বশর্ত অতিসত্বর পুর্ব পাকিস্তানে ঘটে চলা নিপীড়ন বন্ধ করা এবং উদ্বাস্তুদের তাদের ঘরে ফিরে যেতে সহায়তা করা।এবং এই কাজ পাকিস্তানের শাসকগনের হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভবপর নয়,তাই আমরা তাদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সহায়তা আশা করছি।
এটি অবশ্যই একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং এটি নির্ভর করবে যারা এই কাজে এখন পর্যন্ত সহায়তা করে আসছে তাদের মানসিকতার উপরে নির্ভর করে,জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থা,ভারতে অবস্থিত উদ্বাস্তুদের কস্ট লাঘব করতে।চার্চকে তাদের উপর অর্পিত কাজের ভার গ্রহন করতে বলা হয়েছে এবং আমরা উদারভাবে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।
উদ্বাস্তুরা তাদের দেশে শান্তিতে ফিরে যাবে এই আশায় জরুরি ত্রাণ বিতরণ বন্ধ করা হয় নি।এবং এই ত্রাণ বিতরণ চালিয়ে যেতে হবে কারণ এর মাধ্যমে মানুষের দূর্দশার জন্য দায়ী অবস্থার নিবারণ করা সম্ভব।এই ত্রাণ বিতরণ দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে চালিয়ে যেতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।যাদের কাছে দেবার মত তহবিল আছে তাদের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে ত্রাণ বিতরণ করা।এই বিয়োগান্তক ঘটনার স্বদ্ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ স্বিদ্ধি করা তাদের উচিত হবে না।
অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানি সরকারের দ্বায়িত্ব উপলব্ধি করে,আমরা বিশ্বাস করি যে বর্তমান সংকট মুহুর্তে
আন্তর্জাতিক বিষয়ে সরকারের আরও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি রয়েছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে এটাও বিশ্বাস করি যে,
মানুষ তাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারনে স্বাধীন হওয়া দরকার।আমরা বিশ্বাস করি পাকিস্তান সরকার মানুষের কাছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে এই মতবাদের সত্যতা প্রদর্শন করবে।এবং একই সাথে জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতাকে সমগ্র জাতির দ্বায়িত্ব নিতে হবে।বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসী যারা নূন্যতম মৌলিক চাহিদার যোগানের মাধ্যমে মানবিকভাবে নিজেদের জীবনযাত্রায় ফিরতে চাইছে।

আন্তর্জাতিক বিষয়ক চার্চ কমিশনের অনুসারে;

সর্বত্র খ্রিস্টান চার্চগুলোর উপরে নির্দেশ জারি করা হয় যেন সকল প্রত্যভিযোগের অথবা রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমতের জন্য কারাবাসের বিপরীতে পাকিস্তানের সকল উদ্বাস্তুদের নিরাপদে এবং নিশ্চয়তা সহকারে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারে চার্চগুলো মৌলিক সমর্থন দেয়।
পাকিস্তান থেকে খাদ্য ও আশ্রয় ছেড়ে আসা ভারতের উদ্বাস্তু দের কস্ট লাঘবের জন্য চার্চগুলোর কাছে উদারভাবে সাড়া প্রদানের এই আহ্ববান ইতমধ্যে আন্তঃগীর্জা সাহায্য কমিশন,উদ্বাস্তু এবং বিশ্ব সহায়তা সাহায্যের মাধ্যমে বাস্তবায়ন লাভ করে।
নিজেদের সরকারকে প্রভাবিত করতে জাতীয় সংগঠকদের প্রতি আহব্বান করা হয় যেন পাকিস্তান সরকারকে চাপে রাখার জন্য যেন পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সাথে বৈঠকে বসে রাজনৈতিক মধ্যস্ততার মাধ্যমে পাকিস্তানে ভবিষ্যত নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করা সহ,বিধ্বস্ত এলাকার পূনর্গঠন করতে সরকারক অকাতরে দান করে এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছানোর পর পূর্ব পাকিস্তানের নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য চাপের মুখে রাখা।
.
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পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুর্দশা বিশ্ব মানবতার জন্য অবশ্যই উদ্বেগঃ 
ভেনেজুয়েলার ২৯ জন বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীর মিনতি,
প্রকাশের তারিখ ১৪ই জুলাই, ১৯৭১

জুলাই ১৪, ১৯৭১ তারিখে দৈনিক লা রেলিজিয়ন এ প্রকাশিত ২৯ জন বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীর সনির্বন্ধ অনুরোধ নিন্মরূপঃ 
সময় গড়াচ্ছে আর পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দুর্ভোগ ক্রমেই ফিরে ফিরে অধিকতর শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার ডাক্তার আর নার্স প্রতিনিয়ত মহামারী ঠেকাতে, হাজার হাজার নারী-পুরুষ আর শিশুদের মৃত্যুরোধে যেন নিরলস যুদ্ধ করছে। আবাসন, খাদ্য, পরিবহন প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যা ঘন্টায় ঘন্টায় তীব্রতর হচ্ছে যা গুটিকয়েক সরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়, সম্ভব নয় প্রথাগত একাত্মতা জানিয়েও। সকলের শ্রদ্ধেয় এবং প্রশংসিত, যীশুর মত অহিংস মানুষ গান্ধীজীর মাটিতে এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে তাঁর দীক্ষা ও বাণীই যেন বিগত সময়ের তুলনায় সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ভগ্নিপ্রতিম আর্জেন্টাইন রিপাবলিকের মত ভেনেজুয়েলাতেও আমাদের কার্ডিনাল বিশপ জোসে হামবিয়েতো কুইন্তেরো এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, জর্জ লিসিস বগ্রগেস,এডুরাডো মাই লিয়া আর্নেস্টো সাবাতো, ফ্রিডা স্কুটজ ডি মন্টভানি হেক্টর বাসালডুয়া, এডলফো ডি অবিয়েতা প্রমুখের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীবৃন্দ ইতোমধ্যে সোচ্চার কন্ঠ হয়েছেন এটি জোর দেওয়ার জন্য যে মানবতার বিপর্যয়ের কোনো সীমানা নেই এবং এই ভোগান্তি, মৃত্যু আর নিরাপত্তাহীনতা তা পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন তা উদ্বেগের বিষয়।
কিন্তু পূর্ব বাংলার এই হৃদয় বিদারক পরিস্থিতিতে সার্বজনীনভাবে এবং মহৎ মানসে বিশ্ব মানবতা এখনো জাগ্রত হচ্ছে না সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এমন সংকটময় মুহুর্তে যে বিশাল পরিমাণে মানবিক সহায়তা অতীব জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন তা ভারতকে এখনো দেয়া হয়নি। সবসময় মনে রাখতে হবে যে এখানে আমরা ভারতের নির্দিষ্ট কোন সমস্যা নিয়ে কথা বলছিনা বরং আন্তর্জাতিক চরিত্রের একটি মানবিক সমস্যার মোকাবেলা করছি এবং এ সমস্যা আধ্যাত্মিকতাবাদী এবং বস্তুবাদী ক্ষেত্রের ভেদাভেদ নয় বরং সমগ্র মানবজাতির। কোন ভাববিলাসী ঘোষণা বা অতিশয়োক্ত সূত্র নয় পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক একতা এবং সাধারণ দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে নির্ভীকভাবে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য শক্তিশালী এবং স্পষ্ট আন্তর্জাতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। 
আমরা নিশ্চিত যে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের আবেগ এবং দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত মতামত বিবেচনায় এবং সৌহার্দ্য, ন্যায় এবং শান্তির বলিভারিয়ান আন্তর্জাতিক নীতির প্রতি সৎ থেকে প্রজাতন্ত্রের সরকার শুধুমাত্র বস্তুগত সহায়তা দানেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা বরং তার প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে জাতিসংঘের কাছ থেকেও আদায় করার চেষ্টা করবে যা শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধের নিদর্শনস্বরূপ হবে না। এটি হতে হবে দৃঢ় ও সহযোগীতামূলক ঐক্যের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থনৈতিক এবং সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ যার আকার হবে সত্যিই বিশাল, এবং যা হবে নিরন্তর এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু। বিংশ শতাব্দীর এই ভারতের সংগ্রামে, যে সংগ্রাম যুদ্ধসংক্রান্ত নয়, জাতিসংঘ সেখানে তার চরম দায়িত্বপালন থেকে বিরত থাকতে পারে না। কোনো অহংবোধ বা লালসা থেকে নয় বরং সহৃদয়তার সাথে এই ঐতিহাসিকভাবে ভাগ্যবঞ্চিত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের রোগ, মৃত্যু থেকে উদ্ধারের জন্য বিশ্ববাসীকে তাগাদা দিতে হবে।  
সত্যিকার এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ভারত আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধের গভীর সচেতনতার দাবীদার। এই সেই ভারত যা অসংখ্য মানবতাবাদের নেতৃত্বপূর্ণ, তীব্র সংকটের মাঝেও সোচ্চার পবিত্র কন্ঠ এবং অনেক ন্যায্যতার ধারণা যার শক্তি এবং যা লক্ষ লক্ষ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়হীন অকালবৃদ্ধ মৃতপ্রায় পূর্ব পাকিস্তানী যারা কাঁদার সময় স্বান্তনাও পায় না তাদের প্রতি সমস্ত হৃদয় বিলিয়ে, অসম্ভব মমতা আর শ্রদ্ধার সাথে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।                 
   
.
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পূর্ব বাংলার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিপাইনীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আবেদনঃ ১৬ জুলাই, ১৯৭১-এ প্রকাশিত বিবৃতি
নিম্নের লিখিত বিবৃতি ফিলিপাইনের ম্যানিলায় একত্রিশ মিলিয়ন ক্যাথলিকের উপস্থিতিতে ক্যাথলিক বিশপের সম্মেলনে প্রকাশ করা হয় ১৬ জুলাই, ১৯৭১
আমরা, ক্যাথলিক বিশপরা ফিলিপাইনের প্রায় ৩১ মিলিয়ন ক্যাথলিকের প্রতিনিধিত্ব করছি, হলি ফাদারের থেকে গোলযোগ ও মারাত্মক সংঘর্ষের দরুন বাড়ি ছেঁড়ে চলে যাওয়া দশ লাখ পূর্ব বাঙালি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের তাড়নার দুইটি আকুল আবেদন শুনেছি, যারা বর্তমানে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। এশিয়ান ভাই এবং বোনদের পক্ষ থেকে কলকাতার আর্যবিশপ এল টি পিকাচির আবেদন আমরা হাতে পেয়েছি। আমরা, বিশপেরা, বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন হাতে পেয়েছি এবং ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি মাননীয় জনাব ফেরডিনান্ড ই মারকস-এর প্রকাশ্য বিবৃতি ও আকুল আবেদন, একইসাথে জাতিসংঘের মাননীয় সেক্রেটারি জেনারেল উ-থান্ড, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার মাননীয় প্রিন্স সারউদ্দিন আগা খান এবং ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব উইলি ব্রান্ডট-এর বিবৃতি।
এই তীব্র বর্ষা ছয় লক্ষ পূর্ব বাঙালি উদ্বাস্তুর ভয়ানক দুর্ভোগ প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে যাদের মধ্যে অনেকেই আহত, আশ্রয়ের অভাবে ধুঁকছে এবং এখন তীব্র কলেরায় বিধ্বস্ত। আমরা গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি আক্রান্ত কিছু পুরোহিতসহ হাজারো পূর্ব বাঙালির মর্মান্তিক মৃত্যুকে। আমরা দুঃখ বোধের সাথে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে এই আক্রান্তদের চিরন্তন শান্তির জায়গার জন্য প্রার্থনা করছি। 
“এটা পরিষ্কার যেঃ উদ্বাস্তুদের মানবিক সহায়তা যদিও খুবই আগ্রহের সাথে প্রাধান্যের বিষয় কিন্তু কোন স্থায়ী সমাধান নয়। এটিও পরিষ্কার যে উৎপীড়ন নিপীড়ন ও মৃত্যুর ভয়হীন একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থার পুনঃস্থাপনের জন্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রয়োজন এবং অপরিহার্য।”
“হলি ফাদারের কথার মাধ্যমে যথাযোগ্যভাবে ও পরিষ্কারভাবে অতি প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ বর্ণীতঃ
আমরা আলাদাভাবে তাদের কাছে ভালবাসা ও শান্তি প্রার্থনা করছি যারা মানুষের শক্তি কেড়ে নিয়েছে, যাতে উদ্বাস্তুরা তাদের ঘরে ফিতে যেতে পারে এবং শত্রুতা ও টানাপড়েনহীন একটি বোঝাপড়া ও সহযোগিতামূলক পরিবেশে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। মানবতার নামে, গনতন্ত্রের নামে, আমাদের প্রভু যীশুর নামে, আমরা আবেদনটি পুনরাবৃত্তি করছি এবং পোপ চতুর্থ পাউলের পবিত্র দৃষ্টি কামনা করছি এবং রাষ্ট্রনায়কদের কাছে প্রার্থনা করছি তাদের শক্তি সক্ষমতার ভেতর ধ্বংস প্রতিহত করে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে।”
“আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম উদ্বেগ ও সহানুভূতির দৃষ্টিকোণে আমরা আমাদের ফিলিপাইনের জনগণকে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ভাইদের দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করতে নিঃস্বার্থ অবদানে বলছি। পরিশেষে আমরা, ফিলিপাইনের সকল ক্যাথলিক বিশপেরা ”


.
[bookmark: b229]13.229.653
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	পূর্ব-বাংলার সংকট সমাধানের জন্য নরওয়ের ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট সংস্থার প্রস্তাব
	এসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট, নরওয়ে
	৮ আগস্ট, ১৯৭১



পূর্ব-বাংলার সংকট সমাধানের জন্য নরওয়ের ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট সংস্থার প্রস্তাব, ৮ আগস্ট, ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তানের সংকট
পূর্ব বাংলা(পূর্ব পাকিস্তান) অঞ্চলের উদ্বাস্তু যারা ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে তাদের চরম দুর্ভোগ এবং থেকে যাওয়াদের উপর সন্ত্রাস নির্যাতনের সংকেত।
এইসকল উদ্বাস্তু ভারতের উপর ফেলা প্রচুর অর্থনৈতিক চাপের ব্যপারে চিন্তিত যারা অনিচ্ছুক আন্তর্জাতিক জটিলতা ও শক্তির সংঘাতে লিপ্ত হয়ে উদারভাবে তাদের গ্রহণ করেছে, এবং যুদ্ধের হুমকি যা পূর্ব পাকিস্তানের এই মর্মান্তিক অবস্থার সহজাত।
নিশ্চিত করে যে, পূর্ব পাকিস্তান সংকটের যেকোনো সমাধানের ভিত্তি যেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বৈধ হিসেবে বিবেচনা ও ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা অবশ্যই যেন স্বাধীন পছন্দের উপর হয়।
সেক্রেটারি-জেনারেল উ-থান্ড নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সংকটকে “বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি” বলার উদ্যোগকে এডব্লিউএফ পরিষদ স্বাগত জানায়।
বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে থেকে জাতিসংঘকে এই মনুষ্য দুর্যোগ ও যুদ্ধ-বিপদে পূর্ণভাবে সাড়া দেয়ার দায়িত্ব নিতে বলে। 
নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য যথাযথ অঙ্গ সংগঠনকে দেরী না করে পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন। 
জাতিসংঘের সদস্য ও অ-সদস্য সকল সরকারকে পশ্চিম পাকিস্তানে সকল সামরিক সহায়তা সরবরাহ বন্ধ করতে বলতে যতক্ষণ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যায়। 
পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষে তাদের সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নিপীড়ন বন্ধ করতে বলে এবং আলোচনার মাধ্যমে এই সংকটের দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান চায়। 
সকল সরকারকে সর্বাত্মকভাবে ভারতের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বলে, যা উদারভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিয়ে প্রবল ও ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বোঝা বহন করছে এবং জাতিসংঘের শক্ত তত্ত্বাবধানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মানবিক সহায়তা ও রিলিফ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতেও বলে।  
এখন ভারতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ও পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণের একই সাথে বিধ্বস্ত এলাকার পুনর্ঘটনের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার করতে জাতিসংঘকে বলে।
.
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রেডক্রস সংবাদ ও বৈশিষ্ট্য
সোমবার, ৯ আগস্ট, ১৯৭১ প্রকাশিত 
ভারতে উদ্বাস্তু শিশুদের অপুষ্টি নিয়ে রেড ক্রসের তৎপরতা
ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু শিবিরের শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি সংখ্যার নাটকীয় বৃদ্ধি রেড ক্রসের জন্য এখন এক নতুন চ্যালেঞ্জ।
ইতোমধ্যে শিবিরে ৮০০টি দুধ কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে, ইউনিসেফ ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একান্ত সহায়তায় ভারতীয় রেড ক্রস অপর্যাপ্ত পুষ্টি ও অনূর্ধ্ব সাত বছরের শিশু ও দুগ্ধ্যদায়ী মায়েদের রোগের প্রকোপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সম্পূরক খাদ্য ও চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২০০,০০০ জন অসুস্থ-অপুষ্টি-রোগাক্রান্তের জন্য যথাযথ চিকিৎসা সেবা ও ভিটামিন, উচ্চ আমিষ জাতীয় খাদ্য, দুধসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর লক্ষ্যমাত্রা বিশ লাখে পৌঁছেছে।
মধ্য আগস্টের দিকে, মোট এক মিলিয়ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আরও ১,২০০ কেন্দ্র চলনা করতে হবে বলে ভারতীয় রেড ক্রস আশা করছে, তাই বর্তমান পরিকল্পনা মতে এখনের কেন্দ্র গুলোর সামর্থ্য দ্বিগুণ ও নতুন কেন্দ্র খুলতে হবে। ইউনিসেফ এই কার্যক্রমের জন্য সরঞ্জাম, আর্থিক ও যৌক্তিক সহায়তা প্রদান করছে। এটি তার সকল সামর্থ্য উদ্বাস্তুদের দ্রব্যাদি সরবরাহে প্রয়োগ করছে, যার সাত মিলিয়ন সদস্য যার মধ্যে ভারতীয় রেড ক্রসের ৫,০০০ কর্মী মাঠে রয়েছে। যদিও এই কার্যক্রম চালিয়ে নিতে ৪৩টি দেশের রেডক্রস লীগ ও জাতীয় সম্প্রদায় প্রায় ২০ মিলিয়ন সুইস ফ্রাংক সহায়তা দিয়েছে। এগুলো দুধ কেন্দ্র ছাড়াও চলমান ৩৮টি অস্থায়ী চিকিৎসা দলে ও তিনটি হাসপাতালে যুক্ত করা হয়েছে। রেড ক্রসের স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তার ও সেবিকা প্রায় ৬০০,০০০ জনকে কলেরা ও অন্যান্য রোগের টিকা দান করেছে।
সিস্টার সোসাইটি থেকে পাওয়া সহায়তার মধ্যে ছিল ৮০টি এ্যাম্বুলেন্স, ৩০,০০০ মানুষের আশ্রয়ের জন্য টিন ও প্লাস্টিকের ছাউনি, গুঁড়োদুধ, শিশু খাদ্য, কলেরা প্রতিরোধী ভ্যাকসিন, চিকিৎসা সামগ্রী, মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট, কম্বল ও কাপড় এবং স্থানীয় ব্যবহার, খরচ ও যাতায়াতের জন্য টাকা, একটি সাথে কলকাতা থেকে অন্য প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত যেখানে উদ্বাস্তুরা সংখ্যায় বেশী সেখান পর্যন্ত একটি বিমান।
.
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পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রদত্ত বাংলাদেশ সংহতি কমিটি সিলোন-এর প্রতিবাদলিপি
১৭ আগস্ট, ১৯৭১
পাকিস্তান ও গনতন্ত্র হত্যা করে এবং একটি সম্পূর্ণ জাতির বিরুদ্ধে গণহত্যায় লিপ্ত হয়ে ইয়াহিয়া খানের অধীনে নেতৃত্বাধীন  সামরিক জান্তা সার্বভৌম খণ্ড ও স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের এক হাস্যকর বিচারের অবতারণা করছে, যা আন্তর্জাতিক নীতি ও সাধারণ মানবতার আদর্শের বিশাল লঙ্ঘন। যখন এই অসভ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিব্র আন্দোলন গড়ে উঠে এবং সামরিক জান্তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে নিয়োজিত বাহিনী সরিয়ে নেয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, আমরা পূর্বাভাস দিয়েছিলাম যে সামরিক জান্তার অনবরত কর্মকাণ্ড কেবল দেশের মানুষের আধিপত্যের জন্যই নয় বরং এই অঞ্চলের শান্তির জন্যও হুমকি। 
সিলোনের প্রতিনিধিগণ ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার অন্যায়ে গভীর অসন্তুষ্ট এবং এর আশু সমাপ্তির দাবী জানায়।
.
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	বাংলাদেশ ডিকুমেন্টস 
	২৭ আগষ্ট, ১৯৭১ 




২৭ শে আগস্ট ১৯৭১ ভেনেজুয়েলা, সর্বসম্মতিক্রমে কারকাসের ল্যাটিন আমেরিকার পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব
ল্যাটিন আমেরিকার পার্লামেন্ট
বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্রের বিধানবলী, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক নীতি ও উদ্দেশ্য কে বিবেচনায় এনে; 
জেনোসাইড কনভেনশন /গনহত্যা 
জাতি,ধর্ম,ভাষা,ভৌগলিক ও মতাদর্শের সীমা ছাড়িয়ে, মানব সংহতির এই সচেতনতা, 
তীব্র নিন্দাপ্রকাশ করই এই  নৃশংস ভাবে এই মানবাধিকার লংঘনের, ব্যাপক গনহত্যার, ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক উপাদান ও বুদ্ধিজীবিদের বিলোপ সাধনের এবং পাকিস্তানী আর্মি দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের সন্ত্রাসে রাজত্ব কায়েম করার ফলে দেশত্যাগ করে ভারতে শরনার্থী সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় সাড়ে ৭ লক্ষ এর বেশি।এবং এই দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। যার ফলে সীমান্ত এলাকায় বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছে। 
পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়, কোন প্রকার মানবাধিকার, আইন ও বিচার লংঘন থেকে বিরত থাকার, সামরিক নির্যাতন বন্ধের, বর্তমান সামরিক বিচারের আওতায় থাকা শেখ মুজিবর রহমান কে সম্মাননা প্রদান এবং অবিলম্বে জনগন নির্বাচিত প্রতিনিধি দের সাথে পূর্ববাংলার সমস্যার একটি গ্রহনযোগ্য  রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু। 
ধারনা করা যায়, এই ধরনের সমস্যা সমাধান সামরিক উপায়ে অর্জন করা সম্ভব না, এবং শরনার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ নিজ মাতৃভুমিতে পাঠানোই ছিলো একটি নুন্যতম অপরিহার্য শর্ত। 
চিকিৎসার সম্প্রসারনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানানো হয়, পাশাপাশি যেমন সরাসরি আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলোকেও। ভারতের আশ্রিত শরনার্থীদের মানুষ হিসাবে গন্য করে এবং পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগন এর জন্য, একটি দ্রুত রাঝনৈতিক সমাধান লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের উপর তাদের প্রভাব দূর করা। 
.
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প্যারিসে অনুষ্ঠিত ঊনষাটতম আন্তঃ সংসদীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণী 
২ নম্বর সারাংশ হতে উদ্ধৃত
উদ্বোধনী অধিবেশন 
প্যারিস, ৩-১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 
সেপ্টেম্বর ৩, শুক্রবার সকাল 
সম্পূরক আইটেম গ্রহণে বিবেচনার জন্য ভোট গ্রহণ 
সম্মেলনের সভাপতি বলেছেন, ভারতীয় দল বাংলাদেশের বিষয়ে একটি সম্পূরক জিনিস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই অনুরোধ সম্মেলন দ্বারা গৃহীত হওয়ার জন্য দুই- তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন। জনাব জি এস ঢিল্লন(ভারত), সম্পূরক জিনিসের প্রস্তাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ১,১০০ মাইলের বেশি দুরত্ব দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং দুই অংশের মধ্যে সংস্কৃতি, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকে সেখানে অনেক বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, কিছু বছর পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা গ্রহণ না করার জন্য সংগ্রাম করেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতেন।     
সামরিক শাসনের কয়েক বছর পরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭ টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসনে জয়লাভ করে। মার্চ মাসে সংসদ তলব করার আগে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে সেনা মোতায়েন এবং সংসদ অধিবেশন স্থগিত করেন।  
সামরিক অভিযানের ফলে প্রায় ৫ লাখ মানুষ নিহত হয় ও প্রচন্ড ভীতি নিয়ে উদ্বাস্তুরা ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে প্রতি সপ্তাহে ৫০,০০০ জন করে আশ্রয় নিচ্ছে এবং প্রায় সাড়ে ৮ কোটি মানুষ বর্তমানে ভারতের শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। কিছু কিছু প্রদেশে, উদ্বাস্তুর সংখ্যা স্থানীয় জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। 
প্রথমত, এটি একটি মানবিক সমস্যা এবং অনুমান করা হয় যে, এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে ভারতের ছয় মাসের জন্য কমপক্ষে ৬০ কোটি ডলারের প্রয়োজন হবে। ভারত এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং অন্যান্য উৎস থেকে শুধুমাত্র ১৫ কোটি ডলার পেতে সক্ষম হয়েছে। তিনি প্রতিনিধিদের এটিকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করতে আহবান জানান এবং বলেন যে, এটি ভারতের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। কোন দেশ তার অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি সাধন ব্যতিত এই ভারী বোঝা বহন করতে পারবে না। একমাত্র স্থায়ী সমাধান ছিল শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়া। এটি অর্জন করার জন্য, তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব করার জন্য পাকিস্তান সরকারের উচিত অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা । তাই, শরণার্থীরা তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগেই বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাপূরণের বন্দোবস্ত করতে হবে।

তিউনিশিয়ার M. Ahmed Chtourou  সম্পূরক আইটেমের আলোচনার বিরোধিতা এই মর্মে করেন যে, এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল হবে। তিনি শরণার্থীদের প্রতি তার মহান সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং একই সাথে উল্লেখ করেন যে, অনুরূপ ঘটনা বিশ্বের অন্যান্য অংশেও ঘটে যাচ্ছে এবং সেগুলোও যদি আলোচনা করা হয় তাহলে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার সময় থাকবে না। অনেক সংস্থা উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করছে এবং পাকিস্তানের পুনরায় একসাথে আসার যে প্রচেষ্টা সেটি ইন্টার-পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে আলোচনার ফলস্বরূপ তাদের এই প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ করা উচিত হবে না। 
রোল কল দ্বারা ভোট গ্রহণের সারাংশ নিম্নে দেয়া হলঃ
ভোট সংখ্যা 				৫৭২
দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 	৩৮০
হ্যাঁ ভোট 				৪৯৮
না ভোট 				৭৪ 
ভোটদানে বিরত 			১৯৫ 

সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাধিত হয়েছে এবং অতিরিক্ত আইটেমটি গৃহীত হয়েছে। সাধারণ বিতর্কে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটিতে আলোচনার মাধ্যমে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হবে। সংশোধনী ৮ সেপ্টেম্বরে, বুধবার সকাল ১০ টার মধ্যে পেশ করা যেতে পারে এবং চূড়ান্ত ভোট সম্মেলন দ্বারা ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলের মধ্যে গৃহীত হবে। 
সম্মেলনের সভাপতি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে এজেন্ডায় একটি অতিরিক্ত আইটেম যোগ করার ব্যাপারে ভারতীয় দলের অনুরোধক্রমে রোল কল ভোটের ফলাফল ঘোষণায় একটি ভুল হয়েছে। ফলাফল ছিলঃ  
ভোট সংখ্যা 				৭৬৭
দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 	৫১০
হ্যাঁ ভোট 				৪৯৮
না ভোট 				৭৫ 
ভোটদানে বিরত 			১৯৫ 

ফলস্বরূপ, দুই- তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় সম্মেলন অতিরিক্ত আইটেমটি গ্রহণ করে নি।  
	       			  চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন 
শনিবার, সেপ্টেম্বর ৪, সকাল 
কনফারেন্সের সভাপতি আকিলে পেরেতি’র আসনে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় সভা শুরু হয়। 
সম্পূরক আইটেমটি গ্রহণে বিবেচনার জন্য ভোট গ্রহণ 
সম্মেলনের সভাপতি গত সকালে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে উপস্থাপিত দৃঢ় সংকল্পের উপর গৃহীত রোল কল ভোটের ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন যে, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সম্পূরক আইটেমটি এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু পরে এটি আবিষ্কৃত হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট গণনা হিসেব করতে ভুল হয়েছে এবং ভোটদানে বিরতদের এই উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হয়েছে, সেই ভিত্তিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। পরবর্তীতে জনাব ঢিল্লন(ভারত) প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, প্রথম সিধান্ত বজায় রাখা উচিত ছিল। 
এটি প্রতীয়মান যে, নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের তাঁরা যেভাবে ভোট প্রদান করেছেন এর সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পর্যাপ্ত নির্দেশনা দেয়া হয় নি। অতএব তিনি প্রকৃত রোল কল ভোট অকার্যকর বিবেচনার প্রেক্ষিতে একটি সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের জন্য সম্মেলনের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। এটি যদি কনফারেন্স দ্বারা অকার্যকর বলে গণ্য করা হয় তাহলে ভারতের অনুরোধে একটি নতুন ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তিনি যোগ করেন যে, যা ঘটেছিল এর জন্য ইউনিয়নের নতুন নিয়মের দায়িত্ব নিতে হবে। 
         
রোল কল দ্বারা ভোট গ্রহণের সারাংশ নিম্নে দেয়া হলঃ
ভোট সংখ্যা 				৭৫৮
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা    	৩৮০
হ্যাঁ ভোট 				৬৪০ 
না ভোট 				৮৩  
ভোটদানে বিরত 			৩৫ 
সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনীয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। অতএব, পূর্ববর্তী দিনে গৃহীত ভোট অকার্যকর ঘোষণা করা হল। তাই কনফারেন্সকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবিত আইটেমটি এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আবার ভোট প্রদানের জন্য বলা হবে। এই ভোটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন এবং ভোট গণনায় ভোটদানে বিরতদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অনুরোধে এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গৃহীত হবে। ফলাফল নিম্নরূপঃ 
ভোট সংখ্যা 				৭৭৫
দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা   	৫১৬
হ্যাঁ ভোট 				৬২৭ 
না ভোট 				৫৯  
ভোটদানে বিরত 			৮৯ 
সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়েছে এবং আইটেমটি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অনুরোধক্রমে এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গ্রহণ করা হবে। এবং এটি শুক্রবার সকালে তার ঘোষিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
জর্ডানের জনাব রিমাওি ফিলিস্তিনের শরণার্থী সমস্যায় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পাকিস্তানী শরণার্থী সমস্যায় সমর্থন দিয়েছেন। 


ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন
শনিবার, সেপ্টেম্বর ৪, সন্ধ্যা
সভা শুরু হয় রাত ৯.৫০ এ আসনে অধিষ্ঠিত জনাব মাকাদি (ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক)(কনফারেন্সের একজন সহ-সভাপতি)দিয়ে। 
জনাব ঢিল্লন বলেন যে, ভারত মহাসাগরে কেউ উত্তেজনা তৈরি করুক এটা ভারত চায় না। ভারত একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল এবং শান্তি ও সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র রূপে পরিচিত হতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত, পূর্ব বাংলায় একটি গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং উপরন্তু সেখানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দ্বারা ভারতের বিপক্ষে যুদ্ধের হুমকি পুনরাবৃত্তি হয়। সিলন (শ্রীলংকা)-এর জনাব নভরত্নম মন্তব্য করেন যে, আন্তঃ পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন যদি ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই পরিস্থিতি বিচার করত তাহলে পৃথিবী অনেক যুদ্ধ ও দুর্দশা এবং জীবন ও সম্পদের বিনাশ হতে রক্ষা পেত। ইউনিয়নের উচিত পাকিস্তানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। ইউনিয়ন যদি এই সমস্যার সমাধান না করতে পারে তাহলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এখনো সম্ভাব্য সমাধানের পর্যায়ের বাইরে যায় নি। ইউনিয়ন যদি হস্তক্ষেপ না করেন, তাহলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে এবং এখন যা গৃহযুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তা একটি সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হবে এবং ভিয়েতনাম বা মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে একটি খারাপ অবস্থার অবতারণা ঘটবে। ইউনিয়নের শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য হস্তক্ষেপ করা উচিত যিনি সমগ্র পাকিস্তানের প্রধান নির্বাহী হতেন যদি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সামরিক শাসন থেকে ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে স্থানান্তরিত হত।    
নেদারল্যান্ডের জনাব ডি নিয়েত বর্ণনা করেন যে, সম্মেলন দ্বারা গৃহীত জনাব ঢিল্লন দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে প্রস্তাবিত খসড়া রেজুলেশনের পদ্ধতির বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধিদল দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানাচ্ছে। রেজুলেশনটি সম্মেলনের কাছে দ্বিতীয়বারের মতন উপস্থাপন করা হয় এবং এখানে এটি খুব বিপজ্জনক নজির হিসেবে গণ্য করা হবে। যদিও উভয় সময়েই তাদের প্রতিনিধিদল রেজুলেশনটি এজেন্ডায় যুক্ত করার পক্ষে ভোট দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, খসড়া প্রস্তাব অবশ্যই গৃহীত হবে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও শরণার্থীদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা – আইটেমটির এই শিরোনাম পরিত্যাগ করা হোক। 
ইরানের জনাব রাশতি ব্যাখ্যা করেন যে, ইরানের সংসদ সমুদ্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং ছিনতাইয়ের ব্যাপারে জাতিসংঘ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আইন পাশ করেছে।  
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও সেখানে কোন প্রকৃত শান্তি নেই যাতে ওই এলাকার মানুষ নিরাপদে বাস করতে পারবে। যতদিন ফিলিস্তিনে বর্তমান দখল অবস্থা অব্যাহত থাকবে, ততদিন প্রকৃত শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ শান্তি আলোচনার মধ্যে একমাত্র অচলাবস্থার কারণ ছিল এই অব্যাহত দখল। পূর্ব পাকিস্থানে সমাধানের লক্ষ্যে সদস্যদল এমন কোন একশনে না যায় যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের শামিল হয়। 

রেজুলেশনটি প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৫৯-তম ইন্টার-পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে গৃহীত হয় 
সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৭১ 
 ৫৯-তম ইন্টার-পার্লামেন্টারি কনফারেন্স 
পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনা এবং সর্বনাশা অবস্থার প্রতি উদ্বেগ জানিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব এটিকে “মানব ইতিহাসের পাতায় একটি খুব ভয়ানক কলঙ্ক” হিসেবে অভিহিত করেছেন।
এছাড়াও তিনি ভারতে লাখ লাখ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অভিগমন, উদ্বাস্তুদের ক্রমেই সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পূর্ব পাকিস্তানের এরচেয়ে বৃহত্তর সংখ্যার মানুষের পরিত্যক্ত অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন। 
তিনি ঘোষণা করেন যে, এইসব মানুষ যারা পূর্ব পাকিস্থান থেকে পালিয়েছে এবং ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, যা সম্পূর্ণ বিশ্ব প্রাক-দখলের উৎস এবং এই শরণার্থীদের দুঃখ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে এই অনুভূতি সকল দেশকেই সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে।    
ইতিমধ্যে গৃহীত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং সরকার ও অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাকে শরণার্থী ত্রাণ প্রচেষ্টা এবং পূর্ব পাকিস্থানে ত্রাণ প্রোগ্রামে অকাতরে দান করার জন্য আহবান জানান। 
অনুরূপভাবে সকল জাতীয় দল এবং তাদের সরকারকে উদ্বাস্তুদের তাদের নিজের মাতৃভূমিতে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় তাদের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জীবিকা ও নিরাপত্তা’র গ্যারান্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করতে উৎসাহ প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।   
.
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	কোরিয়া টাইমস সম্পাদকের নিকট ‘বাংলাদেশ রিলিফ কমিটী অফ কোরিয়া’ এর সাধারন সম্পাদকের চিঠি 
	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস 
	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 



মি. হং সুক-জা, মহাসচিব,
বাংলাদেশ ত্রান কমিটি কোরিয়া,
প্রকাশিত সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৭১.
আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আপনার চিঠিটা পড়ছি যেখানে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর মর্মান্তিক ঘটনার শুরু এবং কোরিয়ার তৎপর ভুমিকার কথা উল্লেখ আছে। কোরিয়ার বাংলাদেশ ত্রান কমিটির মহাসচিব এর মতে - এটা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।
আমি মি. কিম মু চাং এর সাথে একমত যে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সাথে পাশবিক নির্যাতনের মূল কারন ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১২০০ মাইল দূরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের আচারণ ছিল উপনিবেশিক এর মত। 
যদিও পূর্বাঞ্চলের লোকসংখ্যা পশ্চিমাঞ্চল থেকে বেশি ছিল। নির্দিষ্ট উদাহরণস্বরুপ, পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার ৬০-৭০ ভাগ আসত পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদিত পন্য (চা,পাট ইত্যাদি) থেকে। কিন্তু সমস্ত মিল-কলকারখানা গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে।
বৈদেশিক সহযোগীতার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বৈষম্য দেখা যায়। বৈদেশিক অনুদান বা সহযোগীতার সিংহভাগই অযথা ব্যায় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আর অবশিষ্ট ক্ষুদ্রাংশ বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র ২০টির মত পরিবার (বেশি হবে না) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অর্থনীতি!
উল্লেখিত সত্য যে, পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) জনগন অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে আসছিল এবং এই ব্যাপারটা তারা আর মেনে নিতে পারছিল না।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের আগ পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচিত কোন গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে, প্রথম প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামিলীগ এর পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। সেই সাথে পূর্বাঞ্চলের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামিলীগ ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করেন। গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান তার দলের ১৬৭ জন প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সমাবেশে অংশগ্রহন করার কথা এবং সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয় বরং সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করার কথা ছিল।
আওয়ামি লীগের ৬ দফা দাবী যা পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর শায়ত্বশাসনের মূল দলিল হিসেবে পরিচিত, এই দলিল সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তান এর মিলিটারী শাসকরা খুব ভালোভাবে অবগত ছিল। এবং এই কাগজের দশ লক্ষাধিক কপি করানো হয় যা নির্বাচনের সময় প্রচারনার কাজে ব্যাবহার করা হয়।
সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর আওয়ামিলীগ এর সায়ত্বশাসন এর দাবী না ছিল হঠাৎ উন্নয়নের পদক্ষেপ না ছিল কোন গোপন আন্দোলন। কিন্তু যা ঘটেছিল তা হল পাকিস্তানী মিলিটারী শাসকরা শেখ মুজিবুর রহমান এর জনপ্রিয়তা ও তার আওয়ামিলীগ কে পূর্বাঞ্চলে অবমূল্যায়ন করেন এবং এই দুর্বার বিজয়ে তারা এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল যে, তারা কিছুই ভাবতে পারল না এবং তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে তারা নরপিচাশীয় গণহত্যা শুরু করে যেটা ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ। সামনের দিকে দেশ বিভাজিত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারী শাসকরা এই দেশে তারা আত্নঘাতি হামলার পথ বেছে নেয়।
যার ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৮ মিলিয়ন লোক প্রতিবেশী দেশ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে, এই উদবাস্তু বা শরণার্থীদের সংখ্যা সুইজারল্যান্ড আর নিউজিল্যান্ড এর দুই দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। 
এই বিশাল আশ্রয়প্রাপ্ত জনসংখ্যা ভারতের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে হুমকিস্বরূপ। এটা একটা ভয়ংকর ব্যাপার। অনির্দিষ্ট সময়ে জন্য এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাবার, আশ্রয় এবং মেডিকেল সুবিধা প্রদান করা অপ্রত্যাশিত।
বহির্বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত সাহায্য (যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত কিছু সহায়তা সহ) এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় সাহায্যের তুলনায় খুবই নগন্য।
আমরা কোরিয়ায় বাংলাদেশ ত্রান কমিটি করার ব্যবস্থা করলাম, আর আমাদের আশা ছিল এই রকম যে, গরিবের পয়সা ধনীর পাউন্ড থেকে বেশি দামী। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম কিন্তু আমরা অবশ্যই সাহায্য করব যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য হয়। 
অতঃপর কিছু মাস পরে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের ১৬৭ জনপ্রতিনিধি তাদের দেশের নাম ঘোষনা করল এবং নাম দিল বাংলাদেশ। এই এলাকার গনতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তকে আমাদের সম্মান করতেই হবে। 
প্রাসঙ্গিকভাবে এটা স্মরণ করা দরকার যে জাপানের শাসনামলে আমাদের কে "জাপানের উপদ্বীপ " হিসেবে অভিহিত করা হত, এবং একইভাবে তাইওয়ান কে "জাপানের দ্বীপ" হিসেবে উল্লেখ করা হত। আমি কতটা আনন্দ অনুভব করতাম যখন বহির্বিশ্ব আমাদের কোরিয়ান হিসেবে জানত, জাপানের উপদ্বীপ হিসেবে না। আমরা ওইদিনগুলোর কথা ভূলে যাই নি। 
আমরা পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর স্বাধীনতার জন্য অন্তত এইটুকু করতে পারি, সারাবিশ্ব যাতে তাদেরকে তাদের নিজস্ব পরিচয়ে ডাকে যেই নামে তারা পরিচিত হতে চায়।
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	বাংলাদেশের জনগনের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বানঃ লন্ডন সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর বিবৃতি
	      বাংলাদেশ ডকুমেন্ট
	      ১১ সেপ্টেম্বর,১৯৭১




  লন্ডন সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর বিবৃতি
    সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে সৃষ্ট মানবতার চরমতম বিপর্যয় নিয়ে সুগভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে লন্ডন সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। পূর্ব পাকিস্তান হতে ভারতে শরণার্থীর স্রোত কোনভাবেই কমানো যাচ্ছেনা এবং এটি ভারত সরকারের উপর একটি চরম বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে। 
সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অবিলম্বে এই চরমতম মানবিক বিপর্যয়ের একটি রাজনৈতিক সমাধান চায় এবং পাকিস্তানি সামরিক সরকার কর্তৃক পরিচালিত এই মানবাধিকার লংঘনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আহবান জানাচ্ছে:
১। অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক নিপীড়ন বন্ধ করা
২। অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমান সহ গনতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত অন্যান্য নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তিদান। 
সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মনে করে ভারতীয় উপমহাদেশে  সৃষ্ট পরিস্থিতি বিশ্বশান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ।
বিশ্ব-সম্প্রদায় গুরুত্ব সহকারে এই সংকট মোকাবেলায় সাড়া দেয়নি বলে সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অত্যন্ত গভীরভাবে দুঃখপ্রকাশ করছে এবং আহবান জানাচ্ছে:
	১। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারনের মতানুযায়ী একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জাতিসংঘের সরাসরি নিজেকে জড়িত করার জন্য।
	২। জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচীর পুর্ণ দায়ভার জাতিসংঘের গ্রহণ করা এবং সকল দেশের সরকারের প্রতি আহবান জানানো উচিত যেন তারা সকলে মিলে বোঝাটি ভাগ করে নেয় যেটি ভারত একা বহন করছে।
	৩। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে পাকিস্তানকে সাহায্যকারী দেশসমূহের পাকিস্তানকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা না দেয়ার জন্যে। 
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	কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধি এইচ. সি. টেম্পলটন এবং গায়ানা প্রতিনিধি মি. বিসেম্বর-এর বক্তব্য
	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস
	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধি এইচ. সি. টেম্পলটন -এর বক্তব্য
১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
আমরা একটি রাষ্ট্র হিসেবে এটাই মনে করি যে, ভারত ও পাকিস্তানের জনগনের এই সমস্যা দূর করার জন্য কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘের কাজ করা উচিত। আমরা এই ব্যাপারে সরাসরি পাকিস্তান সরকারকেও বলেছি। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের অধিকার রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আমরা মনে করি পাকিস্তান সরকারের অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসা এবং পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জননেতার প্রহসনমূলক বিচার অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। পাকিস্তান সরকারের উচিত তাঁর(জননেতার) অধিকারকে স্বীকৃতি দান করা এবং আমাদের সবারই এই শাসনপন্থা পরিবর্তন করার জন্য বলা অত্যাবশ্যক। 

কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে গায়ানা প্রতিনিধি মি. বিসেম্বর -এর বক্তব্য
১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
আমি আন্তর্জাতিক মানদন্ডে এটা বিশ্বাসও করিনা আবার অবিশ্বাসও করিনা যে আমাদের স্বাধীন কোন অঞ্চলের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে কি না। কিন্তু আমি এটাই পেশ করছি জনাব সভাপতি,যে যেখানে সাধারন মানুষের দুর্ভোগ, যেখানে মানবতার অবমূল্যায়ন এবং যেখানে নৈতিকতার বিসর্জন হয়ে পড়ে এবং একই সাথে সকল আন্তর্জাতিক নিয়মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়, তখন এটা আমাদের মত সকল কমনওয়েলথ সদস্যের একটি অধিকার ও কর্তব্য হয়ে পড়ে এমন কোন সভায় নিজেদের মত ব্যক্ত করা। 
..................আমি মনে করেছিলাম, মি. জাফর(কয়েক বছর আগে পাকিস্তানের তৎকালীন আইনমন্ত্রি)) এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী মানুষজন সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যেকারণে তারা এই সভাটি তাদের দেশে অনুষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল। মি. চেয়ারম্যান, পাকিস্তানে বসবাসকারী মানুষের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমরা কীভাবে এই সভা পাকিস্তানে করার চিন্তা করতে পারি যেখানে তারা একে নির্বাচন বলে, এবং সেই নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান জয়লাভ করার পরেও পাকিস্তানে কোন সরকার গঠন করার তারা কোন অনুমতি পায়না। 
মি. চেয়ারম্যান, আমি এটা বলেছি কারন, আমার এক বিশেষ বন্ধু আমাকে জানিয়েছে যে নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু মি. চেয়ারম্যান, মূলকথা হল, লালচীন যেভাবে জাতিসংঘে রয়েছে সেভাবে পূর্ব পাকিস্তানও নির্বাচনে অংশগ্রহন করেছে, বিপুল জনসমর্থন পেয়ে তারা জয়লাভ করেছে এবং সিংহভাগ আসন তারাই পেয়েছে। সুতরাং চীন যেকারনে জাতিসংঘে সয়েছে, সেকারণেই পূর্ব-পাকিস্তানকেই তাদের দেশ চালানো উচিত। আমরা কুয়ালালামপুরে বসে কলোম্বের কোন মানুষকে তার ঘরের আসবাবপত্র সে কিভাবে রাখবে তা বলে দিতে পারিনা। কিন্তু যদি আমরা এমন কিছু ঘটতে দেখি যা আন্তর্জাতিক মানদন্ডে অগ্রহনযোগ্য, আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী ইত্যাদি তাহলে আমি মনে করি কমনওয়েলথ সদস্য হিসেবে এটা আমাদের অধিকার সে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার বা হস্তক্ষেপ করার এবং একই সাথে আমাদের নিজ নিজ সরকারপ্রধানকে এটা বলা যেন তারা জাতিসংঘে উক্ত ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলে। কারন ভারত এবং পাকিস্তানে যা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, এর থেকে দুঃখজনক ঘটনা বর্তমান পৃথিবীতে আর কিছু নেই...
....................................সুতরাং মি. চেয়ারম্যান, আমি মনে করি আমার জানামতে আমরা যারা এখানে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাদের কোনভাবেই এই ভয়াবহ নৃশংসতার নিন্দাপ্রকাশ থেকে পিছিয়ে আসা উচিত নয়। নিন্দাপ্রকাশ করা উচিত তাদের প্রতি যারা গণতান্ত্রিক বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছে এবং একই সাথে লঙ্ঘন করেছে সংবিধানকে এবং ভারতীয় জনগণের উপরে বয়ে এনেছে সীমাহীন নৃশংসতা ও ভয়াবহ দুর্ভোগ।
.
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	১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব
১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক ভয়াবহ বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা এবং এর সন্তোষজনক সমাধানের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শের জন্য বিগত ১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সকল মহাদেশ থেকে এবং বিশ্বের ২৪ টি দেশ থেকে একশত পঞ্চাশ জনের অধিক প্রতিনিধিগণ নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন।
২.  পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। এই সম্মেলন বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ে জয়ী আওয়ামী লীগ, বুদ্ধিজীবী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্দয় সামরিক অভিযানের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যার ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে ও আট মিলিয়নেরও বেশী মানুষ দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং যা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে তা ভারতের উপরও ব্যপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বোঝা রূপে প্রতীয়মান। 
৩. এই সম্মেলন ভারতীয় সরকার ও জনগণ কর্তৃক বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের দেওয়া ত্রাণসামগ্রী প্রদানের প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও এই গভীর মানবিক কাজে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তার প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসা জ্ঞাপন করে।
৪. এই সম্মেলন ঘোষণা করে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত বাংলাদেশের জনগণের এই রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা।
৫.  এই সম্মেলন বিশেষভাবে পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করে যা অদ্যাবধি অব্যহত রয়েছে এবং জাতিসংঘের সদস্যগণের প্রতি আর্জি জানায় যে, তারা যাতে জাতিসংঘের সবগুলো অঙ্গ সংগঠনের সম্মুখে এই সমস্যাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি রূপে তুলে ধরে।
৬. এই সম্মেলনে এটা স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের জনগণ ও শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতিত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করা জরুরী প্রয়োজন। এই সম্মেলন আরও স্বীকার করে যে, উদ্বাস্তুদের নিরাপদে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তাঁদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসা এরূপ একটি বন্দোবস্তের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং তা চলমান সংকট নিরসনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।
৭. বিশ্বের সরকারগণের নিকট এই সম্মেলনের পরামর্শ থাকবে যে, যেহেতু সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় বৈশিষ্ট্য সমুহ যেমন ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, জাতিগত ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান, তাই বিশ্বের সরকারগণের উচিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া।
৮. এটা সম্মেলন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নৈতিক সমর্থন রয়েছে। এই নৈতিক সমর্থনকে কার্যকর ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে, এই সম্মেলন বিশ্বের সরকারগণের নিকট আবেদন জানায় যে, তারা যেন অনতিবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে যাবতীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সকল প্রকার সামরিক সুবিধা সরবরাহ করা বন্ধ করে দেন। সেইসাথে এই সম্মেলন বিশ্বের সরকারগণ, আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থাগুলোর নিকট আরও আবেদন জানায় যে, অনতিবিলম্বে তারা যেন পাকিস্তান সরকারকে যাবতীয় অর্থনৈতিক সাহায্যসমূহ দেয়া বন্ধ করে দেন।
৯. এই সম্মেলন বিশ্বের সরকারগণ ও জনগণের নিকট আরও আবেদন জানায় যে, তারা যেন বাংলাদেশ সরকারকে জরুরী ও কার্যকর সহায়তা প্রদান করেন; যা ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক সাহায্য; অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরণের অহিংস কর্ম সম্পাদনে সহায়তা হতে পারে।
১০. জাতিসংঘ ও সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের নিকট এই সম্মেলন আবেদন জানায় যে, তারা যেন, বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে এটা সুনিশ্চিত করে যে, যাদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে এই সহায়তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তা যেন তাঁদের নিকট পৌছায়।
১১. এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিকে অনুরোধ জানায় যে, তারা যেন অবিলম্বে ১৯৪৯ সালের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের তৃতীয় অনুচ্ছেদের অধীনে বাংলাদেশে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণের উদ্যোগ নেয় যা বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র করনীয়। বাংলাদেশ সরকারের অংশগ্রহণ উক্ত কনভেনশনের শর্তাবলীর সাথে অপরিহার্য ও সঙ্গতিপূর্ণ। কোন অবস্থাতেই এই কাজের দায়িত্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত করা উচিত হবে না।
১২. যেহেতু বাংলাদেশের শিশুদের জীবন ও স্বাস্থ্য এর সাথে জড়িত এবং যেক্ষেত্রে জাতীয় স্বাধীনতা ও বেঁচে থাকার মাঝে যেকোন একটিকে বেছে নেয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেক্ষেত্রে সকল সরকারগণ, আন্তঃ সরকারি সংস্থাসমূহ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সম্ভাব্য সকল উপায়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই শিশুদের জীবন রক্ষায় সকল প্রতিবন্ধকতা যতদূর সম্ভব পরিহার করে এগিয়ে আসার জন্য এই সম্মেলন আবেদন জানায়। সেক্ষেত্রে এই সম্মেলন বাংলাদেশের অভ্যন্তরের শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন সম্ভাব্য জরুরী আশ্রয়স্থল সৃষ্টির পরামর্শ দেয়।
১৩. বাংলাদেশের বন্ধুদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে জনগণ, সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রামাণিক উৎস ভিত্তিক তথ্য প্রচার এবং অন্যান্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসমর্থন গড়ে তুলতে এই সম্মেলন পরামর্শ দেয়।

জাতি কমিটিসমূহের বিবৃতি
উদরাতুল্লাহ হাদাদ
আফঘানিস্তান

বাংলাদেশের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণের জন্য আমার সংগঠন আফগান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের প্রতি আমাদের সংগঠন ও আফঘানিস্তানের অনেক জনসাধারণ খুবই সহানুভূতিশীল। 
আমাদের সংগঠন আফগান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় ঐতিহ্য এবং জাতীয় ইতিহাস এবং এশিয়ার হৃদয়ে অবস্থিত আফঘানিস্তানের মহান ঐতিহাসিক মহিমার প্রতি পশতুনের সংঘবদ্ধ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। আফঘানিস্তানকে আফঘানদের জন্য রাখার এই একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম অব্যহত রয়েছে।
আমরা বিশ্বাস করি যে, জাতীয় গণতন্ত্র ও জাতীয় অর্থনীতি অর্জনের পর, আমরা শোষণ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের গতিশীল জাতীয় আফঘান সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অব্যহত রাখব।
আমাদের উদ্দেশ্য কেবল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয় বরং আভ্যন্তরীণ শোষণের বিরুদ্ধেও লড়াই করা।
আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান ও ঐতিহাসিক আফঘানিস্তানের প্রতি ইঞ্চির জন্য আমরা রক্ত ঝরাব এবং আমরা একটি জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় বিপ্লবের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।
আমাদের মহান জাতি ১০০ বছরেরও অধিককাল যাবত ব্রিটিশ ও অন্যান্য অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। আমাদের জাতীয় নেতা প্রয়াত আমানুল্লাহ ৫০ বছর পূর্বে ১৯২১ সালে যখন ব্রিটিশদের থেকে কাবুলের স্বাধীনতার চুক্তিস্বাক্ষর করেন তখন ব্রিটিশ মিশন বলেছিলেন, “ সাধারনভাবে আমরা সকল জাতির স্বাধীনতার পক্ষে এবং কোন জাতির স্বাধীনতা হারানোর ব্যপারে আমরা সবসময় উদ্বেগ প্রকাশ করি।”
যেহেতু আমদের সংগঠনের লক্ষ্য ও নীতি এবং আফঘানিস্তানের অনুভূতি সর্বত্র স্বাধীনতা ও জনগণের স্ব-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সেহেতু, স্বাভাবিকভাবে আমরা বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করি এবং এই নীতি অব্যহত থাকবে কারন আফঘানিস্তানের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি হল সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা।
অপরদিকে, পশতুনিস্তান ও বাংলাদেশের সমস্যার মধ্যে দৃশ্যগত একটি মিল রয়েছে। তেমন কোন পার্থক্য ছাড়াই, পশতুনিস্তানও বাংলাদেশের মত, পাঞ্জাবের কতিপয় পরিবার কর্তৃক শোষণ ও চাপের স্বীকার। আজ বাংলাদেশের জনগণ কষ্টভোগ করছে কারন সেখানে নৃশংসতা বিদ্যমান। একইভাবে অতীতে, পশতুন ও বালুচও কষ্টভোগ করেছে তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণের ন্যয্য সংগ্রামের কারনে যদিও ২০ মিলিয়ন সশস্ত্র পশতুনের উপর বিদেশী ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়া খুব সহজ নয়।
আমরাও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মনযোগী কারন এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, এটি একটি মুসলমানদের সমস্যা, এটি একটি মানবাধিকার সমস্যা তেমনি এই এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট একটি সমস্যা।
_সেপ্টেম্বর আইবি. ১৯৭১ এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিবৃত বক্তৃতা।
.
আমরা কখনই ভুলব না, যে তিন বছর পূর্বে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীরা পশতুনিস্তানের মধ্যভাগের শহর পেশওয়ারের বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, “বাংলাদেশের জনগণ বিপ্লবী পশতুন ভূমিকে তাঁদের সংগ্রামের কারণে দ্বিতীয় মক্কারূপে (মুসলিমদের পবিত্র শহর) গণ্য করে এবং পশতুনবাসীদের প্রতিরোধের চেতনা দ্বারা আমরা সবসময় অনুপ্রাণিত হই।”

উনিশ শতকে যখন থেকে ব্রিটিশরা সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পশতুনিস্তানকে এর পিতৃভূমি থেকে পৃথক করেছিল তখন থেকে বাংলার জনগণ যেমন পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু হিসেবে সংগ্রামরত তেমনি পশতুনের জনতার সংগ্রামও অব্যহত রয়েছে। পুনরায় পিতৃভূমিতে যোগদান করে বৃহত্তর পশতুন রাজ্য গঠনের মাধ্যমে এশিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য তাঁরা সবসময় স্বপ্ন দেখে।

বলাবাহুল্য যে, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে প্রয়াত ইপ্পির ফকিরের (মির্জা আলী খান) বাসভূমি ওয়াজিরিস্তানে মুক্ত উপজাতীয় এলাকার পঞ্চাশ হাজার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বৃহত্তর আফঘানিস্তানকে সমর্থনের লক্ষ্যে পশতুনিস্তানের সুনির্দিষ্ট স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল।

যেহেতু ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কোনটিই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে মিলে না তাই বাংলার জনগণের পক্ষে সহজেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করা সম্ভবপর ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁরা তা বিগত ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনি এবং তাঁরা সেনাবাহিনীর পাশবিক দমন পীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন, যা আফঘানিস্তানের জনগণের নিকট গভীর উদ্বেগের কারন ও নিন্দনীয়।

আফঘান জাতির অনুভূতির প্রতিনিধিত্বকারী আমাদের সংবাদপত্র আফঘান মিল্লাত ও অন্যান্য সংবাদপত্র বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের সংগ্রামকে সমর্থন করে। আমাদের জনগণ কাবুল ও জালালাবাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে তাঁদের উষ্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

পরিশেষে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নিকট আমাদের পরামর্শ থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের এই বিয়োগান্ত নাটক সমাপ্ত করার এবং বাংলাদেশের জনগণের পাশাপাশি পশতুন ও বেলুচের জনগণের অধিকারকেও স্বীকৃতি প্রদান করার।

বাংলাদেশের জনগণকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে, সমগ্র বিশ্বের অনুভূতি তাঁদের সাথে আছে এবং আমরা আশ্বস্ত করছি যে, বিজয় তাঁদের হাতের নাগালে এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, তাঁদের ভাইবোনেরা যারা দমনের কারনে ভারতে পালিয়ে গেছেন তাঁরা মাতৃভূমিতে ফিরে আসবেন।


 




বি.পি. কৈরালা
নেপাল

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া একটি গভীর বিয়োগান্ত নাটকের ছায়ায় আমরা আজকের এই সভায় মিলিত হয়েছি। পঁচাত্তর মিলিয়ন নিরস্ত্র বা সামান্য অস্ত্রসজ্জিত বাঙ্গালীকে নৃশংস সামরিক যন্ত্র দ্বারা গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে এবং হানাদার বাহিনী দ্বারা সর্বপ্রকার ভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত করা হচ্ছে। প্রায় আট মিলিয়ন বাঙ্গালীকে তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গভীর বিয়োগান্তক ঘটনা।

তবে পাকিস্তানের শক্তিমান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের এই সংগ্রামের একটি বীরত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা এখন আমাদেরকেও সম্পৃক্ত করা উচিত। আমরা কিভাবে তাঁদের সাহায্য করতে যাচ্ছি? এই দুর্যোগে রেজুলেশন পাসের মাধ্যমে আমাদের উদ্বেগ প্রদর্শন পর্যাপ্ত নয়। আমাদের আরও অধিক কিছু করা প্রয়োজন। যদি এটা নিছক আট মিলিয়ন মানুষের ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় সংক্রান্ত বিষয় হত তবে হয়তো আমরা এই বিষয়ে সম্পৃক্ত হতাম না এবং বলে দিতাম যে, এটা ভারতের একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের বিষয়। যদি এটা পূর্ব বাংলার নিছক কিছু সাংবিধানিক অর্জনের লড়াই হত, তবে তা আমাদের সম্পৃক্ত করত না। এটা বাংলাদেশের জনগণের নীতি সমুন্নত রাখার লড়াই, মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লড়াই, গণতান্ত্রিক জীবনধারা সমুন্নত রাখার লড়াই। এগুলো আমাদের জন্যও লড়াই এর উপযুক্ত বিষয়।
এজন্যই আমরা নেপালে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাংলাদেশের ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলাম। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, সামগ্রিকভাবে নেপালের জনগণ প্রাণবন্তভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছেন। কিন্ত, এরকম হল কেন? কারন, যদি বাংলাদেশের জনগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং যদি আলো নির্বাপিত হয়, নেপালে আমাদের আলোও নির্বাপিত হবে। এমনকি ভারতেও যেখানে গণতন্ত্র বিদ্যমান, আমি আমার ভারতীয় বন্ধুদের সতর্ক করতে চাই যে, যদি বাংলাদেশের আলো নির্বাপিত হয় তবে তাদেরও কিছু আলো নিভে যাবে। গণতন্ত্রের উজ্জ্বলতা ও ভারতীয় জনগণের জীবনধারাও প্রভাবিত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আমাদেরকে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। এটি নিছক ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের বিষয় নয়।

প্রভাবশালী রাষ্ট্রের অনুরোধ বা কূটনৈতিক চাপ কিংবা পরামর্শ স্বৈরশাসকরা আমলে নেবেন এটা আশা করা একটি বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। যদি বলতেই হয় আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে স্বৈরশাসকরা অস্ত্র ছাড়া আর কোন চাপের মুখেই নতি স্বীকার করবে না। তারা কেবল অস্ত্রের ভাষাই জানে। বাস্তবিক অর্থে এই সভা বাংলাদেশের জনগণের জন্য কি করে তা দেখতে আমি গভীরভাবে উৎসাহী।

মাননীয় চেয়ারম্যানের বক্তব্য আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তিনি যেরূপভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভালভাবে তা তুলে ধরা সম্ভব। এই সভায় কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা দেখতে আমি উদগ্রীব। যদি আমরা বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তবেই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের জন্য কিছু করা হবে। আমি আবারো বলতে চাই যে, যদি বাংলাদেশ হেরে যায়, তবে গণতান্ত্রিক জীবনধারা অর্জনের জন্য জনতার লড়াই অন্যত্র হারিয়ে যাবে। আমরা নেপালবাসিরা জানি যে, যদি বাংলাদেশের জনগণ জয়ী হন, তবে ইতিমধ্যেই আমাদের সংগ্রামের অর্ধাংশ অর্জিত হয়ে যাবে।               
নাড নিলসেন
ডেনমার্ক

সমগ্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার এই সুযোগ নিঃসন্দেহে আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক। এটি একটি বড় দায়িত্ব। ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি একটু ভিন্নমাত্রায় কথা বলবো। বিশ্ব সংগঠন বাংলাদেশের সঙ্কটে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। কেবল জাতিসংঘই একমাত্র জায়গা যেখানে এ বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তা বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করবে। ধারা ২১ দিয়ে জাতীয় সার্বভৌমত্ব বোঝায়। এটি এমন একটি অধিকার যা জাতিসংঘের সংরক্ষণ করা উচিত। নিজের ভেতরের স্বাধীনতার মাধ্যমে প্রতিটি জাতি, প্রতিটি সংস্কৃতির প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত।

বর্তমান জাতিসংঘ নিয়ে আমরা কি করতে পারি? বর্তমান আন্তর্জাতিক সমাজ কি? চুক্তিসমূহের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন ও আমাদের প্রভাব বিস্তারে জাতিসংঘকে আমরা একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং আমি এটাই চাই যে তা ঘটুক। এখন কি আমরা তা করতে পেরেছি? পৃথিবীর মহান সংগঠন গুলোর মাঝে আমরাও রয়েছি, ২২ টি প্রতিষ্ঠান, এগুলোর মধ্যে আমার নিজের প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বিষয়টি জাতিসংঘের নিকট উপস্থাপন করেছে। মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে বিষয়টি এই সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে মানবাধিকার কমিশনের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে। কিছু দেশের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় সত্তেও বিষয়টি এজেন্ডাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এটি সেখানে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গত মাসে ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্টগণ তাদের কাউন্সিল সভায় একটি আপিল আবেদন পেশ করেন যেখানে নয় মিলিয়ন উদ্বাস্তুদের বোঝা বহনে অংশ নিয়ে ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তারা বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। অতি সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক নয় মিলিয়ন উদ্বাস্তুর খাদ্য ও আশ্রয়ের বিপুল পরিধি ও বোঝা প্রদর্শন করে একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদন জারি করেছে। পাকিস্তানের উপর চাপসৃষ্টির জন্য এবং সেখানে অস্ত্র ও সামরিক সরবরাহ বন্ধ করতে আমরা বিশ্বের সরকারদের কাছে আহ্বান জানিয়েছি। পরিশেষে আমরা জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে আহ্বান করেছি গৃহহীন ব্যক্তিদের যারা ভারতে এসেছে এবং যারা পূর্ব বাংলায় রয়েছে তাদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করার জন্য।

পূর্ব পাকিস্তানের এই সংকটের সমাধান ঐ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীন পছন্দের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। আমার নিজের সংগঠন সহ আরও কিছু সংগঠনের জাতিসংঘে পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। সেখানে ফেডারেলিস্টদের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমাদের চাপ প্রয়োগ অব্যহত থাকবে। আমাদের ফেডারেশনের সংসদীয় দল রয়েছে এবং আমরা জাতিসংঘে আমাদের প্রতিনিধিদের নির্দেশনা দিয়েছি যে তারা দেখবে যে তাদের রাষ্ট্রদূতগণ সেখানে উপস্থিত রয়েছে এবং তারা একত্রে বসে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির, দমন পীড়ন থেকে মুক্তির অধিকারের স্বপক্ষে ইতিবাচক সমর্থনের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরি করতে পারে। এটা করা কি সম্ভব হবে? আমি জানি না। আগামি সাধারণ নির্বাচনে জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ বিষয়ক আলোচনা থাকবে। আমরা সেজন্য অপেক্ষা করব।





হোমার. এ. জ্যাক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিগত ছয় দিন ঢাকা, করাচী ও কোলকাতা সীমান্তে থাকায় আমি সম্ভবত এই কক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সংগে সন্দেহজনক মতপার্থক্য পোষণ করি। তা করতে গিয়ে আমি প্রায় ১০,০০০ মাইল পথ ভ্রমণ করেছি এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে আমি বেশী সময় নেব না। আমি কেবল একটি মাত্র ঘটনা সংযুক্ত করতে চাই। গত রাত্রে ঢাকার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল, যা আপনাদের কেউ কেউ জানেন যে মার্চের ২৫ তারিখে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ছিল, সেখানে অবস্থান করার সময়, দরজায় করাঘাত হয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হন, যিনি আমাকে কোলকাতার একজন ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে লিখিত ইংরেজিতে টাইপ করা একটি বার্তা প্রদান করেন। তারা জানত যে আমি যাচ্ছি এবং সেখানে লেখা ছিল, অতীব দুঃখের সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে, চট্টগ্রামে পুলিশ আপনার ছেলেকে গুলি করেছে, ঠাণ্ডা মাথায় কেটে ফেলেছে, না ২৫শে মার্চে নয় বরং সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে। সেখানে পরিশেষে লেখা ছিল, অনুগ্রহ করে আমাদের অনুশোচনা গ্রহণ করুন এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের নিকট আমাদের অনুশোচনা পৌঁছে দিন। এটা বেনামি বন্ধুদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ছিল। দুই দিন পূর্বে যখন আমি ভারতীয় অংশে যাই তখন উক্ত চিঠি ঐ মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। শুধু একটি ভয়ংকর বর্বরতা, শুধুমাত্র অতীতেই নয় বরং তা অব্যহত রয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে করাচি ভ্রমনের সময় সেখানকার সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের সাথে দেখা করার সময় তাঁদের মাঝে যে অব্যহত নিঃস্পৃহতা উপলদ্ধি করেছি, আশা করি তা আপনাদের জানানোর মত সময় থাকবে। শুধুমাত্র যশোর কোলকাতা সীমান্তের একটি অংশে গতকাল ৬০০,০০০ উদ্বাস্তুদের যে দুর্ভোগ দেখেছি আশা করি তা আপনাদের জানানোর মত সময় থাকবে। মনে হয়েছে যে, কেবল রাজনৈতিক দমন পীড়নের কারণে উদ্বাস্তুই যথেষ্ট নয়, বরং সেখানে সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এক সপ্তাহ পূর্বে, ঢাকায় যখন আমাকে নোয়াখালীতে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়, তখন ঐ অঞ্চলে গান্ধীজীর জীবন সায়াহ্নে বলা কথা গুলো আমার মনে পরে। আমি ভাবতে চাই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা যা নিয়ে গান্ধীজী কাজ করতেন এবং যার জন্য তিনি মারা গিয়েছিলেন। মানবতার এই স্বপ্ন মরে নি, এবং গান্ধীজী ও শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের সেই চেতনাতেই এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বৃহৎ প্রত্যাশা নিয়ে এবং মহান মানবতার স্বার্থে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি।          
     

সুয়োশি নারা
জাপান

মাননীয় চেয়ারম্যান, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

	এই মহান দেশে এটি আমার দ্বিতীয় সফর। এবারের সফরে আমার সুনির্দিষ্ট দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে; এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে চলমান পরিস্থিতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা অবশ্যই তার মধ্যে একটি। পূর্ব বাংলা অঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা পুনঃ স্থাপনে অন্যান্য দেশের মানুষের মতামত শোনা উপকারী অন্যথায় তা শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয় বরং বৃহৎ ক্ষমতাগুলোর সমর্থনপুষ্ট এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে দেবে।
	
আমার সফরের অপর উদ্দেশ্য হল শরণার্থী শিবির গুলো ঘুরে দেখা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের সামগ্রিক ভাবে দেখার জন্য সীমান্ত পরিদর্শন করা এবং এই সমস্যা সম্পর্কে শরণার্থীগণ, বাংলা মিশন ও ভারতীয় জনগণের বক্তব্য শোনা। আমার এবারের সংক্ষিপ্ত ভারত সফরে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা আমাকে এবং জাপান-বাংলা মৈত্রী সংঘকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে পর্যাপ্ত তথ্য দেবে। জাপানে আমি বাংলাদেশের জনগণের ব্যপারে অনেক করুণ গল্প শুনেছি। যেকোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে কেবল ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ার কারণে বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানবাধিকারের দাবী জানানোর অপরাধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সর্বাধিক কাপুরুষোচিত ও অসভ্য আচরণ। তবে, সেইসাথে আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্ববাসীর ঘৃণার উদ্রেক করা নয়। এটা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য যে, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন এবং বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে বিশ্ব জনমত তৈরি করা যাতে অতি শীঘ্র এশিয়ায় যেখানে অব্যহত ভাবে বঞ্চনা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান সেখানে সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এটা খুবই বৈশিষ্টপূর্ণ যে, গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি এখানে এসে প্রথমেই রাজঘাট দর্শন করেছি ও মহান গান্ধীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।
	
বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি অবশ্যই মানবাধিকার ও মর্যাদার দৃষ্টিকোন থেকেও বিবেচনা করা উচিত। আমি মনে করি আমি ইতিমধ্যেই এই সম্মেলনের প্রতি জাপানের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হয়েছি কারন টোকিওর পাকিস্তান দূতাবাস জাপান সরকারকে আমার এখানে যোগদানের ব্যপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে।  
      

ক্লোভিস মাকসুদ
ইউ. এ. আর.

মাননীয় চেয়ারম্যান ও বন্ধুগণ,

আমার মনে হয়, এই সম্মেলন যা গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশন আহ্বান করেছে তা সময়াতীত হয়েছে। প্রায় ৮ মিলিয়ন পূর্ব বাঙ্গালীর অতিথিপরায়ণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণের বিয়োগান্ত ঘটনা অবশ্যই মানব মাত্রা বহির্ভূত এবং ফলশ্রুতিতে তা মানবতাকে নাড়া দিয়েছে। পূর্ব বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতা সংক্রান্ত ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের মধ্যে যারাই এই বিয়োগান্ত ঘটনার কথা শুনেছেন বা এর অংশ বিশেষ দেখেছেন তারা প্রত্যেকেই পূর্ব বাঙ্গালীদের দুর্ভোগের সাথে নিজেদেরও সম্পৃক্ত করবেন। এটা আমাদের একান্তকর্তব্য যে, আমরা পূর্ব বাংলার জনগণের শান্তি ও তাঁদের অবস্থার উন্নতিবিধান ত্বরান্বিত করি।
যদিও নিজেদের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিহ্নিত করছি তবুও আমরা কেবল প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের ডাক পালনের পরিকল্পনা করছি। এধরণের পরিস্থিতিতে কেবল প্রাথমিক দায়িত্ব পালন যথেষ্ট নয়। ফিলিস্তিনি শরণার্থীরাও বাংলাদেশের জনগণের মত ইসরাইল ও জর্ডানীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। তারা তাঁদের অধিকার এবং দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্ণ অংশগ্রহণের আকাঙ্খা থেকে বঞ্চিত। এরকম একটি পরিস্থিতি অবশ্যই সংশোধন হওয়া উচিত। আমাদের এ বিষয়ে জোর দিতে হবে যে, পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তানের বিরোধের কোন অংশ নয় এবং হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়। যদি ঐক্য বজায় রাখতে হয়, তবে অবশ্যই তা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের মুক্তির আকাঙ্খাকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রশংসা করি।
তেমনিভাবে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত যে, এশিয়ার ৭৫ মিলিয়ন মানুষ মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এটি কোন আভ্যন্তরীণ ব্যপার নয়। এটি সামগ্রিক ভাবে বিশ্ববাসীর মানব বিবেকের একটি ব্যপার। এটা সত্য যে, সেখানে একটি সংগ্রাম হয়েছে এবং বাঙ্গালী জনগণ অবশ্যই সমতা অর্জনের পাশাপাশি মুক্তিলাভ করবে। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমানকে অবশ্যই মুক্তি দেয়া উচিত। এটি কোন রাজনৈতিক কারন নয় বরং মানবিক কারন। মার্চে যখন পাকিস্তানের উভয় অংশেই মুক্তভাবে নির্বাচন হয়েছিল তখন অনেকেই এই অগ্রগতিকে পাকিস্তানের জন্য একটি শুদ্ধি প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সিংহল, ভারত ও পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। যেহেতু বাঙ্গালীরা দীর্ঘদিন যাবত বৈষম্যের স্বীকার, পাকিস্তানের এই উন্নয়নকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। নির্বাচনের পর একটি নতুন পাকিস্তান জন্ম নিয়েছিল। আমার মনে হয়, বাঙ্গালীদের মর্যাদা ও সমতার বিষয়টি তাঁদের সংগ্রামের মূল কারণ হিসেবে রয়ে গেছে। শুধুমাত্র সকল ক্ষেত্রে মানুষের সমতার অধিকার রক্ষার এই প্রেক্ষাপটে আমরা লড়াই করি। বন্ধুরা, এই বিষয়ে আরও জানতে আমরা এখানে এসেছি এবং শুরুতে যেমন বলেছিলাম আমরা বুঝতে চাই। হয়তো আমাদের জানা যতটুকু সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল ততটুকু নয়। পূর্ব বাংলার সাড়ে ৮ মিলিয়ন জনগণ যাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাঁদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা আমাদের সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক অবদান হওয়া উচিত।        
  

রেভ. ফাদার. ইসমাইল ইউয়িলস
আর্জেন্টিনা

	* পর্যবেক্ষক হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
.
ল্যাটিন আমেরিকা এবং আর্জেন্টিনার হয়ে কথা বলতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।আমি রাষ্ট্রপতি গিরির কথাই পুনরায় বলব যে এটি একটি বিশাল মানবীয় সমস্যা।এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই সমস্যা নয় বরং সমগ্র মনুষ্যজাতির সমস্যা কারন মনুষ্যজাতির সমস্যা মানে সর্ব জাতির সমস্যা ।এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব?এই ব্যাপারে অধিবেশনের মাথা ঘামানো উচিত।বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘ বিশ্বের বিবেক অবশ্যই জাগ্রত করতে হবে।গান্ধীজির ভগবত গীতা সম্পর্কিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ।তিনি বলেছিলেন আমাদের সত্যকে অনুসরন করতে হবে,বাস্তবতা কে অনুসরন করতে হবে।কিন্তু সেটা মানব মর্যাদা রক্ষার লড়াই থেকে আমাদেরকে বিরত রাখার জন্য নয়।সেহেতু আমি মনে করি আমরা আন্তর্জাতিক নীতিবোধ জাগ্রত করে বাংলাদেশের মানুষদের সাহায্য করতে পারি এবং তখনই আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে সত্য রক্ষা হবে।মিসেস গান্ধীর ভাষ্যমতে,বিশ্ব অভিমত এতটাই কার্যকরী যে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে।অর্থাৎ এই সম্মেলন থেকে আমরা বিশ্ব অভিমত চালনা করতে পারি।

সিনেরাত গুনাওয়ার্ডেনা 

সিলন

জনাব সভাপতি এবং সহ প্রতিনিধি:
            আমাকে আপনার প্রতিবেশি দেশ সিলনের জনগনের চিন্তাধারা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সম্মেলনের সংগঠকদের কাছের কৃতজ্ঞ।বাংলাদেশের জনগনের মানবিক অধিকারের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি,বানিজ্য সংস্থা এবং ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছে।আমি এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি এবং এই বেসরকারী সম্মেলনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে।

      আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেব,সেটি হল বিশ্ব জনতার সঠিক পথে পরিচালিত অভিমতের উপর বিশ্বের মানুষের স্বাধীনতা নির্ভর করে।এদেশে আগত ৮০ লক্ষ শরনার্থীর বিষয়টি পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ হয়ে উঠুক এটাই এদেশে সমর্থনযোগ্য।এটা বলতে হবে না যে এটি আলজেরিয়া,ইন্দোনেশিয়া বা অন্য কিছুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মত।আমি এটি প্রত্যাখান করছি।জাতিসংঘে আত্ম-নিরূপণের অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে।

          এটি একটি পবিত্র নীতি।আমি বিশেষ করে ক্ষুধার প্রশ্ন উল্লেখ করছি।এটি অভ্যন্তরীন বিষয় ছিল না।তাই বাংলাদেশ একটি অভ্যন্তরীন প্রশ্ন এই অবস্থা মানতে আমি অস্বীকার করব।জাতিসংঘের বিষয়সূচীতে এটি অন্তর্ভূক্ত করা যুক্তিযুক্ত।বাংলাদেশ তার আত্ম-নিরূপণের অধিকার কোন সন্দেহাতীত বিনয় ছাড়াই ব্যবহার করেছে।

       এটি একটি মানবিক প্রশ্ন।এই কারনে ১০ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এবং ৮৬ লক্ষ মানুষকে তাদের মাতৃভূমি থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে।অবশ্যই এটি একটি বিরাট দুঃখজনক ঘটনা।এখানে আরো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আছে যা এত অল্প সময়ের মধ্যে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।এটা বলার জন্য যথেষ্ট যে এই প্রশ্নটি যাতে জাতিসংঘের সামনে আনা হয় সেটি দেখতে হবে।বাস্তবে আমি কোন কারন দেখি না কেন ভারত সরকারের মনোভাব নির্বিশেষে জাতিসংঘে এই বিষয়টি সঠিকভাবে তুলে ধরা হল কিনা এবং এই জাতিকে সাহায্য করার জন্য যে সকল সমর্থন ও সহযোগীতা প্রস্তুত করা হয়েছে তা প্রদান করা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য একটি পর্যবেক্ষক দল থাকবে না।এটি একটি মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।আমাদের আরো দাবি করতে হবে যেন প্রত্যেক সৈন্যকে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রত্যাহার করা হয়।তাদের নেতা শেখ মুজীবুর রহমানকে অনতিবলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত ।যত দিন সামরিক দখলদারিত্ব শেষ না হবে কোন শান্তি আসবে না।এই সমস্যায় কোন সামরিক সমাধান সম্ভব নয়।এমনকি রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রেও আমি ভীত যে এই দিনে এটি যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোন কমতি থাকা উচিত নয় এবং আমি এই বিষয়কে সমর্থন করার জন্য সকল বিভাগের প্রতি জোরালো আবেদন করছি যাতে এই বিজয় নৈতিকতার,ঔচিত্যের এবং সভ্যাতার  বিজয় হয়।

সিগরিড হ্যানিসদাল
অথবা 

জনাব রাষ্ট্রপতি,ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ:
              এখানে থাকা সুবিধার এবং বাংলাদেশের তীব্র সমস্যার সমাধানে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।আমি        এর সভাপতি।সারা বিশ্বের সকল দেশের জনগনের মত আমাদের দেশের জনগন খবরের কাগজ,রেডিও ও টেলিভিশন থেকে প্রতিনিয়ত শোনা এই অবিশ্বাস্য দুঃখদায়ক ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত।আইএনজিও কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি মনে করি আমাদের বর্তমান কাজ হতে পারে জনমত তৈরি করার জন্য বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রম করা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তদাতাদের প্রভাবিত করার জন্য দলগুলোর প্রতি প্রবল দাবি জানানো।এবং সর্বশেষ কিন্তু ন্যূনতম নয়,আমি বিশ্বের নারীদের চ্যালেঞ্জ করছি: চলুন আর হাতাশাগ্রস্থ না থাকি।চলুন অগ্রগামী হই এবং আমাদের গ্রহের উপর সর্বকালের ক্রমবর্ধমান আক্রমনের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে “না” বলি।আমাদের দেশে সবচেয়ে গৌরবান্বিত উদাহরন আছে যা একজন নারীর ক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব।আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথনির্দেশক তারকা হতে দিন।

জন ডানহ্যাম
অস্ট্রেলিয়া

জনাব সভাপতি,ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ:
            আমি মন্তব্য করব আংশিভাবে খুব সংক্ষিপ্ত কারন বাংলাদেশের সমস্যার আকার অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার অবদান সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং আংশিকভাবে কারন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা।আমাকে এই বিষয়ে জোর দিতে হবে।অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে আমরা এই সম্মেলন থেকে ঠিকভাবে জানতে চাই এই সমস্যায় যারা আগ্রহী তাদের সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় করতে হলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কোন পথে এগোতে হবে। অস্ট্রেলিয়ানরা দুর্ভাগ্যবশত উটপাখির মত আচরন দেখিয়েছে যা সভাপতি তার উদবোধনী সম্ভাষনে উল্লেখ করেছে।আমাদের সরকার অন্যান্য সরকারের মত দৃঢ়তাসহকারে বলেছে যে এটি পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়।এটি উদবাস্তুদের ত্রাণসামগ্রীতে কিছু অবদান রেখেছে।প্রধানমন্ত্রী সংসদে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কিছু ধারণা ও বিষয় জানিয়ে তিনি ইয়াহিয়া খানকে কয়েকটি চিঠি পাঠিয়েছেন।অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে আরো পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে নিয়মানুগ প্রচারণা রয়েছে।অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশকে সমর্থন করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তারা প্রাথমিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার জনগনের সুবিধার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে এই  সমস্যার অতীব মানবীয় বিষয়ের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে আরো সম্পৃক্ত করতে তথ্য প্রকাশ করার কাজ করে যাচ্ছে।

      বাংলাদেশের শর্তাধীন সরকারের সাথে অস্ট্রেলিয়ার আরো বেশি তথ্য ও যোগাযোগ দরকার।সংবাদপত্রগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কারন ভারতে অস্ট্রেলিয়ার কোন স্থায়ী সংবাদপত্র প্রতিনিধি নেই।এই কমিটিগুলো ভারতে সংবাদপত্র প্রতিনিধি পাঠানোর চিন্তা করছে এবং বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় তে সংবাদপ্রচারের ব্যাবস্থা নিচ্ছে।আমি এই বিস্তারিত প্রতিবেদনটি একটি আবেদনের কথা উল্লেখ করে বন্ধ করব যা ৪০০ জনেরও বেশি শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ফ্রেড ভান্স
বৃটেন
জনাব সভাপতি,ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ:
              ইহা সত্য যে আমি ইউনাইটেড কিংডমের পার্লামেন্ট এর একজন সদস্য,একজন সমাজতান্ত্রিক সদস্য কিন্তু জোর দিয়ে বলব যে এখানে আমি পার্লামেন্টের একজন হয়ে আসিনি।আমি আনন্দিত যে এটি একটি অ-দাপ্তরিক সম্মেলন।আমি এখানে আমার গ্রেট বৃটেনের খুব ছোট একটি অংশ ওয়েলস এর নিজস্ব ক্ষুদ্র ভূমিকায় বাংলাদেশ সংস্থার একটি উপস্থানা হিসেবে এসেছি।ইহা সবার পরিচিত থাকা উচিত বিশেষ করে সারা পৃথিবীতে,আপনাদের দেশে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ইতোমধ্যে পরিচিত বলে আমার মনে হয় কারন ওয়েলস আতিথেয়তার জন্য সুপরিচিত।অন্যান্য বিভিন্ন কারনের জন্যও ইহা সুপরিচিত।এখানে স্বাজাতিকতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।এটি একটি দেশ যাকে আমার বৈশিম্যহীন দেশ বলতেই হবে।এখানে বসবাসকৃত জনগনও তাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ব্যাপারে সচেতন।ইহা একটি দেশ যা সারা পৃথিবীজুড়ে এর বিশিষ্ট সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত। ইহা এর সংগীতের জন্যও পরিচিত।
           
              আমরা ওয়েলস এ একটি বাংলাদেশ সংস্থা খুলেছি যেখানে ওয়েলস এর সকল রাজনৈতিক দল ওন্তর্ভুক্ত এবং প্রসংগক্রমে ওয়েলস এ একটি জাতীয়তাবাদী দল আছে। এই দলের লক্ষ্য হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে বিচ্ছেদ হওয়া। আমি একজন সমাজবিদ এবং আমার কাছে মানুষের স্বাধীনতা ও সমতা অবিভাজ্য যেহেতু বিশ্বশান্তি অবিভাজ্য। আজ বাংলাদেশে চরম ট্রাজেডি চলছে।আমি মাঝে মাঝে এর মনোবিজ্ঞান বোঝার চেষ্টা করেছি।সেখানকার ট্রাজেডির মাপকাঠি এতই বিশাল যে জনগন চিন্তা করার সাহস পায় না।আমি পূর্ব বাংলা ওরফে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু দৃশ্য দেখেছি।মাঝে মাঝে তাদের আবেগ এতটাই জরাজীর্ণ যে খুবই সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।আমাদেরকে সত্যের মুখোমুখি হতে হবে।সারা বিশ্বের জনগনের বিবেক জাগ্রত করতে হবে এবং আমার নিজের দেশে এটি বাস্তাবায়নের জন্য সুদৃঢ় প্রচেষ্টা অবশ্যই চালানো হবে।এই অবস্থা থেকে আমি শুধু আমার নিজের দেশের জন্য বলতে পারব।যেহেতু আপনারা জানেন,বৃটিশরা সর্বদাই সংকীর্ণচিত্ত,শুধুমাত্র ভৌগলিক দিক থেকেই নয় বরং সম্ভত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভূগোল এবং বিশ্বের অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে।এই সংকীর্ণচিত্তের কারনে আমাদের দেশের সাধারন জনগনের মধ্যে যে ধারণা দ্বারা তারা কাজ করতে উৎসাহী হয় তা ছড়িয়ে দেয়া বেশ কঠিন।কিন্তু যা ঘটছে –মানে বংলাদেশের চরম দূর্ভোগ ,তাতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বৃটিশ সরকারের নিন্দা জানাই।আমাদের সংসদীয় প্রতিনিধি দল আছে যা আমার সহকর্মী আর্থার বটমলি দ্বারা পরিচালিত।সম্প্রতি আমার অন্য একজন সহকর্মী পিটার শোর এর সাথে আপনাদের দেখা হয়েছে। আমরা হাউজ অফ কমন্স এ একটি সমাধানপত্র পাঠিয়েছি যেমনটি আজ সকালে আপনারা জাতীয় বিচারের স্বার্থে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে এবং একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য পাঠিয়েছেন।

                      এই সব কিছুই সাধারন পদক্ষেপ এবং আমার নিজের দল হাউজ অফ কমন্স এ এর চেয়ে বেশি কিছু ছাপাতে পারেনি।এই ধরনের ঘোষণা তৈরিতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।এই ধনের মারাত্মক সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানুষের সহযোগীতা দ্বারাই সম্ভব।আপনারা জানেন দুদিন আগে মিঃ বটমলি কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট এসোসিয়েশনের মিটিং এ জোরালোভাবে বলেন যে তিনি তাদের ইয়াহিয়া খানকে জাগ্রত করেছেন যিনি এখন বলছেন যে সিপিএ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।
.
যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনের সফল প্রভাবশালী আন নীতি নির্ধারক আমেরিকান কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হতো। তুলনামুলকভাবে কম পরিচিত সরকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থার বেশ বড় একটা দল ছিল যারা হয় ব্যক্তিগতভাবে নয়ত কাজের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ ঘটিয়েছিল যেখানে তারা বিগত কংগ্রেস সেশনে পাকিস্তান কে সকল প্রকার ভবিষ্যৎ সহযোগিতা থেকে বিতারিত করেছিল। আমি বলতে পারি যা ছিল এযাবতকালে যে কোন তাৎপর্যপূর্ণ কাজের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত।

কংগ্রেসের নতুন অধিবেশন চলছে এবং পাকিস্তান কে সর্বোপরি সকল প্রকার আর্থিক সহযোগিতা প্রত্যাখ্যানে সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে সম্মত হয়েছি। কতটুকু সফল হতে পারি দেখার বিষয়। আগে থেকেই অনুমান করা কঠিন।

তা সত্ত্বেও আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আপনারা যদি ব্যতিক্রম কিছু শুনে থাকেন আমি বলছি তা সঠিক নয়। বুদ্ধিজীবি, ছাত্র, তরুন আর অন্যান্যরা প্রশ্নাতীতভাবে জানে বাংলাদেশে কি ঘটছে। যদি এটা জনসাধারনের মতামত না হয় তবে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী।

পরিশেষে কিছু সতর্কবাণী। আপনাদের বুঝতে হবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার সাধারণ জনগনের মধ্যে তিক্ত আর নেতিবাচক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা আশা করতেই পারে যা ঘটছে তা অচিরেই সমাপ্তির মুখ দেখবে। আমরা বলতে পারি না তারা নিজেদের সাথে আরও একবার প্রতারণা করবে কিনা। তারা নিশ্চিতভাবে এর শেষ চাই। তারা দেখতে চাই ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকার সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ অপসারণের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটুক। যতক্ষন এর সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা রয়েছে ততক্ষণ এর প্রভাব বিদ্যমান এবং আমি মনে করি আপনারা তা বুঝতে সক্ষম। বিগত দশকে নয় বরং বিগত শতকে এক ভিয়েতনামেই যথেষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা উদ্বেগ আর প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে দিতে। বাংলাদেশে যা ঘটছে আর ভিয়েতনামে আমেরিকার অভিজ্ঞতা এ দুইয়ের মধ্যে তুলনা চলেনা তা আমরা জানি। ইহা সত্য। কিন্তু সিংহভাগ মানুষ এসব নিয়ে ভাবতে পারেনা এবং যদি তা ভুলভাবে অগ্রসর হয় আর মনে করতে থাকে তারা কোন সামরিক অভিযানের দিকে প্রতারিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে তবে তারা কঠোরভাবে এর প্রতিক্রিয়া জানাবে। আমি আশা করি এটা সবাই বুঝবে।

এছাড়া আমি আবারো বলতে চাই - এটা আমার শেষ কথা - কোন ভুল নয়, রাওয়ালপিন্ডির শাসনব্যাবস্থায় আমেরিকার জনগনের কোন সহানুভূতি নেই, মোটেই নেই। সেনানায়ক আর নেতাদের দ্বারা চলতে থাকা গনহত্যায় পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভ্যাব্য যে কোন সহানুভূতি হারিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ জনগন সচেতন কেউ এটা সমর্থন করেনা। যদি প্রশাসন এই নীতি চালিয়ে যায় এতদিন ধরে যা চলে আসছে তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে যার কৌশলগত কোন গুরুত্ব রয়েছে। চায়নার ক্ষেত্রে প্রশাসন একটি নতুন পন্থা চালু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দেখুন, জনমতে যে বিভক্তি তা ঠিকমত সংহত অথবা সংগঠিত করা হয়নি এবং রাজনৈতিক বিষয়ে প্রশাসন যে ছায়ামূর্তি তা আমাদের কেউ কেউ ঠিকেই বুঝতে পারে। বাংলাদেশের জন্য যারা কাজ করে যাচ্ছে যদি তারা সফল হয়, আশা করি হবে, সেক্ষেত্রে ধারনা করা যায়, জনমত আবার নিয়ন্ত্রক হবে। এটাই হবে ভবিষ্যৎ ইস্যু যা হবে পরবর্তী বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারণা। আমি ফলাফল অনুমান করতে পারছি না। আমি এটুকু বলতে পারি যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান মানুষ এসব সমস্যা বুঝতে পারে এবং ফলাফল অনুকূলে আনতে তারা তাদের সর্বোচ্চ করে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি একদিন আমেরিকার কৌশল বদলে যাবে যা হওয়া উচিত ছিল একদম শুরুতে। পশ্চিম পাকিস্তানের অপরাধীর শাসনের দিন আর বেশিদিন চলবে না।


মোহাম্মদ রোয়েম*
ইন্দোনেশিয়া

জনাব সভাপতি এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধিঃ

আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে এসেছি। আমি সেই ব্যক্তি কে জানি যিনি সমিতির প্রধান এবং যার আমন্ত্রন আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা একান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমি আশা করছি এই সম্মেলন যে গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি তার সমাধানে এটা অবদান রাখবে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বীকৃতি অনেক ইন্দোনেশিয়ানের কাছে ব্যাপক আগ্রহের বিষয়। কিন্তু আমি আকৃষ্ট হয়েছি যখন আপনি জাকার্তা যান আর পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে বৈদেশিক সম্পর্ক সমিতিতে বক্তৃতা দেন এবং অধিবেশনে আপনি যা বলেন তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনি বলেছিলেন পাকিস্তানের বন্ধু ইন্ডিয়ার বন্ধু। আর ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান, ভারত উভয়ের বন্ধু, আমাদের মনে ছিল অবিভক্ত পাকিস্তান।

যদি কেউ সমস্যা সমাধানের আশা করে তবে তাকে সমাধানের পথ খোঁজার অংশিদার হতে হয়। কাজেই আমরা মনেপ্রানে সমর্থন দিয়েছি যাতে এই সম্মেলন কোন সমাধান বয়ে নিয়ে আসে। কোন এক সময় জাকার্তায় দুই বন্ধুর মধ্যে আলাপ চলছিল - একজন ইন্দোনেশিয়ান, অন্যজন পশ্চিম পাকিস্তানের। ইন্দোনেশিয়ান বন্ধু বলল শেখ মুজিবর রহমান কে গ্রেপ্তার সবচাইতে বিপদজনক ব্যপার। পাকিস্তানের বন্ধু সম্মতি জানাল।

জনাব সভাপতি, আমি মনে করি না বাংলাদেশ পাকিস্তানের কোন অভ্যন্তরীণ সমস্যা। যদি তাই হত তবে ইন্দোনেশিয়ার অস্তিত্ব থাকতো না।

আমি আজ আপনাদের একটা গল্প বলতে চাই যা আজ ইতিহাস এবং মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে যা জাতিসংঘের অল্প কিছু সফলতার মধ্যে একটা। এটা ইন্দোনেশিয়ার সমস্যায় জাতিসংঘের সফল হস্তক্ষেপের গল্প। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ হতে পারত ভাল দপ্তর নিশ্চিত করা, ক্ষমতা নিষ্পত্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন ছিল না। ভাল দপ্তর সাথে করে অধিক ক্ষমতা নিয়ে আসে আর পৃথিবীর জনমতের সমর্থন ও পায়। আমি মনে করি এটা একটা পন্থা জা আমরা অনুসরণ করতে পারব। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র আর ওলন্দাজ এর মধ্যে বিরোধ চলছিল। হয়ত সেই দ্বন্ধ পূর্ব পাকিস্তানের শোকাবহ ব্যপারের চাইতে কিছু অর্থে ব্যতিক্রম। কিন্তু সুদীর্ঘ পরিসরে ব্যপারটা একই। যদি কোন দেশের অবস্থা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি হহয়ে দাঁড়ায়, তা আর অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকতে পারে না। এটা পরিষ্কার যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। এটা আরও ভয়াবহ হতে পারে। জাতিসংঘ আর নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে ওলন্দাজ দাবি করেছিল এটা ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যপার কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ তাতে একমত ছিল না এবং একটি সমিতি নিযুক্ত করেছিল যার অস্তিত্ব ইন্দোনেশিয়ায় অপরিহার্য ছিল। তাই আমি এই ধারণা এই সম্মেলনে পেশ করতে চাই। আমি মনে করি এক্ষেত্রে শুধু ইন্ডিয়া একমাত্র দেশ নয় বরং আরও অনেক সহানুভূতিশীল দেশ আছে যেসব দেশ এই সমস্যা জাতিসংঘের সামনে নিয়ে আস্তে ইচ্ছুক।

*পরিদর্শক হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
.
ডেন্টেল মেয়ার
ফ্রান্স
মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধিবর্গ

দয়া করে আমাকে মাফ করবেন যদি আমি ফরাসী বলে ফেলি। আমাদের প্রথম অবশ্যই সাধারন মানুষকে জানাতে হবে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে কোন সংঘাত নেই। কোন দেশেরই পাকিস্তানকে আর  কোন অস্ত্র দেয়া উচিত নয় যা কিনা সেখানে ভাতৃঘাতী গণহত্যা ঘটা হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই শরনার্থীদের ত্রান সরবরাহ করতে হবে এবং এটা শুধুমাত্র ভারতীয় সীমানার ভেতরে নয় বাংলাদেশের ভেতরেও করতে হবে। আমরা যুদ্ধে না জড়াই কারণ যুদ্ধ ভাগ্যাহত শরনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাতীত কোন সমাধান নিয়ে আসবে না।
শিশুদের ন্যায় ছোট বালিকাদের দ্বারা অভ্যর্থনা পাওয়া অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।  এ দ্বারা বোঝা যায় আমার মনে হয় আমাদের অবশ্যই মানুষের উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হবে এবং রাজনৈতিক জীবন গঠনের দায়িতে বাঙ্গালি জনসাধারনের উপর ছেরে দিতে হবে। এই নির্মম নৃশংসতার বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা অসন্তোষ পাকিস্তান সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি অথবা বেসামরিক বিচারের আহবান জানানো উচিত। আমাদের জানতে হবে তিনি জীবিত আছেন। পশ্চিমা গণতন্ত্রের দায়িত্ব সায়ত্বশাসনের ইস্যুতে বাঙ্গালিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নির্বাচনকে রক্ষা করা।  

পেভলে জেভরেমোভিক
যুগোস্লাভিয়া 
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ থকে আমরা কোনধরণের অতিরঞ্জন ছাড়াই বলতে পারি তারা মানব সভ্যতাকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। এই শরনার্থীরা কেন তাদের দেশ ছেড়েছে। আমি মনে করি তারা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করতে চেয়েছে যেখানে তারা তাদের দেশের সম্পদ ব্যবহার করে তাদের পশ্চাদপদতা থেকে মুক্তি পাবে। তার পরিবর্তে বাংলাদেশের মানুষ একটি বর্বর যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে। কেউ বিশ্বাস করবে না এই মাত্রায় গনহত্যা সম্ভব,লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। শরনার্থীদের অব্যাহত স্রোত আমার দেশে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে এবং আমি বিশ্বাস করি অন্য দেশের মানুষের মাঝে একই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখানে দুইটি দিক রয়েছে এবং একটি সম্পূর্ন মানবিক। ভারতে শরনার্থীদের জন্য আমরা যা পারি ইতিমধ্যে তার চেয়ে বেশি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সুনির্দিষ্টভাবে জাতিসংঘের কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আমি মনে করি একত্রিত হয়ে আমরা কিছু করতে পারি কিন্তু এটা কখনোই স্থায়ী সমাধান হবে না,গৃহহীনদের বাড়িঘড় ফিরিয়ে দেবে না। আমাদের উচিত তাদের ফিরে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা। আইনী তত্ব একপাশে সরিয়ে আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থকে আলোচনা করতে চাই। বাংলাদেশের মানুষের আত্বনিয়ন্ত্রনের মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করা উচিত হবেনা এবং মানুষের মতামতকে কোনভাবেই সামরিক নিপীড়নের মাধ্যমে দমিয়ে রাখা যায়না। পাকিস্তান সরকারকে এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। 
আমরা বলতে পারিনা কি ধরণের পরিবর্তন হবে। এটা অনেকগুলো অঅনুমেয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে কি হবে। কিন্তু আগে হোক পরে হোক সেটা জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার এবং আমি মনে করি কোন বৈষম্য ছাড়া অবশ্যই সেটা ফিরিয়ে দেয়া উচিত। যুগোস্লাভিয়াতে ইতিমধ্যে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ব্যপারে বিবৃতি দিয়েছি। আমরা দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারিনা এবং এই সম্মেলন থেকে আমাদের কিছু সম্মিলিত পদক্ষেপ বিবেচনা করা উচিত। অবশ্যই এই পদক্ষেপগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হবে। 

৬৮৪
রিশিকেশ সাহা
নেপাল
বাংলাদেশে থেকে ভারতগামী শরনার্থীদের সহায়তা করতে আমরা কাঠমান্ডুতে একটি কমিটি গঠন করেছি। আমি মনে করি ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে ভারতের পরে নেপাল অন্য যেকোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের তুলনায় নিকটবর্তী। আমি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলতে চাই পুর্ব বঙ্গের ঘটনা নেপালের মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছে।  নেপালের পক্ষ থেকে আমরা পুর্ব বঙ্গ বা এই ব্যাপারে সমগ্র পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে কারণ আমরা মনে করি একমাত্র তার মুক্তিই পুর্ব বঙ্গের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। 
আমি মনে করি না, এটা জাতিসংঘ সনদের আওতাধীন কোন বিষয় নয়। এটা আমার দীর্ঘ দিনের অভিমত যে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর প্রতি  আমরা যদি যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গুরুত্ব না দিলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন  দক্ষিন আফ্রিকায় তার জনগনের একটি নির্দিষ্ট অংশের অধিকার অস্বীকারের ব্যাপারে আমরা কোন ত্রুটি খুজতে পারিনা। আমি নিশ্চিত এই সম্মেলন এই দৃষ্টিকোন থেকে সমস্যাকে দেখবে। 
আমাদের কমিটি বেশকয়জন প্রতিনিধিকে এই সম্মেলনে পাঠিয়েছে এবং আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই পুর্ব বঙ্গের সমস্যায় সহায়তা করতে  আমরা আমাদের সম্ভাব্য সবকিছু করবো। অবশ্যই আমরা একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক দল। আমরা সর্বোচ্চ জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর কাছে বাংলাদেশের নতুন সরকারের স্বীকৃতির  ব্যাপারে আবেদন জানাতে পারি। 

ভি. ডেভিড
মালয়েশিয়া
মাননীয় সভাপতি ও সহকর্মী প্রতিনিধিবর্গ
বাংলাদেশে বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য মালয়েশিয়ার জনগনের পক্ষ থেকে উষ্ণ শুভকামনা নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশের জনগনের সংগ্রামের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা ও অনুভুতি প্রদর্শন করতে আমরা এখানে এসেছি। ১৯৭১ এর মার্চ থেকে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ হনহত্যা চলছে তার প্রতি আমাদের উদ্বেগ জানাতে ও আপনাদের মতামতকে সুদৃঢ় করতে এখানে এসেছি। আমি নিশ্চিত এই সঙ্কটজনক মুহুর্তে আমার সাথে একমত পোষন করবে যে বাংলাদেশ বিষয়ক তথ্য মালয়েশিয়াতে কখনোই সহজলভ্য ছিলোনা। আমাদের সরকার এই ব্যাপারে একদমই নীরব। কিন্তু জনসাধারণ উদ্বিগ্ন। তারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস দেখতে চায়। সেখানে বিভিন্ন চিন্তাধারার মত চালু রয়েছে। কেউ বিশ্বাস করে এটা ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ। আবার অন্যরা বিশ্বাস করে বাংলাদেশের জনগন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। যদি আমরা আত্ননিয়ন্ত্রনের অধিকারকে মর্যাসা দেই তবে কোন জাতি কোন মানুষ বাংলাদেশের মানুষের অধিকারের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেনা। দ্বিতীয়ত,যদি কেউ বাংলাদেশ বিষয়ে কথা বলতে চায় সেখানে একজন নেতা রয়েছেন, শেখ মজিবুর রহমান,তিনিই একমাত্র আইনসম্মত ও জনপ্রিয় ভোটে নির্বাচিত গনতান্ত্রিক নেতা। যদি এশিয়াতে শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তবে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং কোন শক্তির দ্বারা যদি আলোচনা করতে হয় তবে তা অবশ্যই তার সাথে করতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কাজ করছে তাতে মালয়েশিয়াতে আমরা বিচলিত ও বিরক্ত। যদি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের অনেকেওই গত কয়েক মাসে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদশের মানুষের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে,নিক্সন প্রশাসন অত্যন্ত ধুর্ত ভুমিকা পালন করছে এবং এটা আত্ননিয়ন্ত্রন অধিকারের যেকোন আলোচনাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করছে। সুতরাং যতক্ষণ এটি উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন হয় সেই পর্যন্ত সামনে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হওয়া দরকার। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে মানবতা। মানুষের প্রতি এই নৃশংসতা,গণহত্যা ও ভয়াবহ পরিস্থিতির বিচার হওয়া প্রয়োজন আর আমরা মালয়েশিয়ার জনগন স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার বাংলাদেশের মানুষের এই ন্যায়সম্মত ও যৌক্তিক আন্দোলনে তাদের পাশে থাকব। 

জনাব সুরিয়ান
মালয়েশিয়া
আমরা ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন পার্টি মালয়েশিয়া কিছুটা বিস্মিত যে আমাদের সরকারের নেতারা এখনো মনে করে যে বাংলাদেশের বিষয়াবলী পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যা। 
বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষনা করার পর কোনভাবেই পাকিস্তানের অংশ নয়। বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সকল আন্তর্জাতিক নীতি ও শর্তাবলী পূরন করেছে। একটি স্বাধীন হিসেবে আত্নপ্রকাশ করতে যেসকল বৈশিষ্ট থাকা দরকার তার সবই রয়েছে। 
সুনির্দিষ্ট সীমানার সাথে রয়েছে নেতৃত্বের প্রতি জনসাধারণের চরম আনুগত্য। তাদের নিজস্ব জাতীয় পতাকা এবং সকল শাখার বেসামরিক প্রশাসনের জাতীয় সরকার রয়েছে। তাদের রয়েছে জাতিগত ও ভাষাগত সমসত্বতা। সাম্প্রতিক নির্বাচনে আওয়ামীলীগের শেখ মুজিবুর রহমান গনপরিষদের ১৬৯ আসনের ১৬৭টিতে জয় লাভ করেছেন যা প্রায় ৯৯ শতাংশ ।
বাংলাদেশের জন্মের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল জাতির নতুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মাধ্যমে পুর্ব বঙ্গের মুজিবনগরে ।  ইতিহাস রচিত হয়েছিল ঠাকুরের “আমার সোনার বাংলা” গানের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উন্মোচনের মাধ্যমে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল কতিপয় গোষ্ঠী ও সকলের জন্য যে প্রাদেশিক সরকারের আর কোন কাগুজে অস্তিত্ব নেই। 
এই অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ,টেলিভিশনের চিত্রগ্রাহক ও বিদেশী প্রতিনিধি ও প্রায় ১০০০০ মুক্তিযোদ্ধা যোগ দিয়েছিলেন। 
মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার বিধান ২০(৩) এ বলা হয়েছে,’’ জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি,এই ইচ্ছার বহিপ্রকাশ হবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ও প্রকৃত নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গোপন ভোট বা সুষম নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো হয়নি। তার পরিবর্তে সেনাবাহিনী নামানো হয় জনতার আকাংখাকে দমন করতে,কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সহচরেরা যে বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন তা হল আপনি হয়তবা কিছু মানুষকে হত্যা করবেন কিন্তু তাদের নিজের কথা বলার ও আত্ন-সম্মানের ইচ্ছাকে হত্যা করতে পারবেন না। ভিন্নমতাবলম্বীদের বিনাশ করে সমস্যার সমাধান হয়না। এমন প্রত্যেক শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাবন্দী করলে আর নতুন ১০ জন তার জায়গা নেবে এবং একই কারণে লড়াই করবে। 
৬৮৬
সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনার ২০(৩) এর প্রস্তাবনার উপ-অনুচ্ছেদ যা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলছে তা পুনরায় আশ্বস্ত করছে,’’ মৌলিক মানবাধিকার,মানুষের মর্যাদা ও ব্যাক্তি মানুষের মূল্যে বিশ্বাস।” মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা প্রস্তাবনায় আরও নিহিত আছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো,’’মৌলিক স্বাধিনতা ও মানবাধিকার পালনের সার্বজনীন মর্যাদা প্রচারে’’ তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। অতএব, বাংলাদেশের এই ঘটনা কখনো তাদের অভ্যন্তরীন বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বর্নবাদের চর্চা করা হচ্ছে আর মৌলিক মানবাধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়। যদি জাতিসংঘ দক্ষিন আফ্রিকায় হস্তক্ষেপ করতে অধিকার প্রাপ্ত হয়,যদি আর সমর্থনযোগ্য না হয় তবে পুর্ব বঙ্গের ক্ষেত্রেও সমভাবে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। এটা দুঃখের বিষয় যে জনাব ভুট্ট যিনি জাতিসংঘে রোডেশিয়া আর দক্ষিন আফ্রিকায় স্বাধীনতাকামী সংখ্যাগুরু আফ্রিকানদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করে মাথায় তুলছেন,তিনি ইয়ান স্মিথ আর জন ভরস্টার এর ভিন্ন কোন পথ অনুসরণ করছেন না। এটা চালুন বলে সুচ তোমার পিছন কেনো ছেদা এধরণের বিষয়। এটা কি বলা যেতে পারে যে পশ্চিম পাকিস্তানী জান্তা পাকিস্তানের আওতার ভেতর থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিনাশ   ও বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের প্রতি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে বলে বিশ্বের অন্যদেশগুলোর হস্তক্ষেপের কোন আইনী বাধ্যবাধকতা নেই ? 
বাংলাদেশের উপর দিয়ে একে একে যে নিদারূন ও ভায়ানক অত্যাচার বয়ে চলেছে তাতে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকা কঠিন। ইয়াহিয়া খান প্রকৃতপক্ষে যা করছে তা হল গনহত্যা যেটা আন্তর্জাতিক আইনে ঘোষিত অপরাধ। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের ঘোষণা বলছে গনহত্যা একটি অপরাধ ও দায়ী ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক আইনে শাস্তিযোগ্য। পাকিস্তানের যদি মানবাধিকার রক্ষার কোন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা থাকে তবে এধরণের বিধি ভঙ্গ কোনভাবেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয় হতে পারেনা।  
  পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকান্ড আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে। ৩৯ ধারার ৭ম অধ্যায় অনুযায়ী যেকোন প্রকার শান্তির বিচ্যুতি নির্ধারনের জন্য জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং ৪১ ও ৪২ ধারা অনুযায়ী একই ধরণের দায়িত্ব রয়েছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর এই অংশ এখন আরেকটি ভিয়েতনাম হয়ে গেছে এবং এটা আরো দুঃখের বিষয় যে পশ্চিম পাকিস্তান যে ভিয়েত্নামে হত্যাকান্ডের ব্যাপারে নিন্দা জানিয়ে উচ্চকিত হয়েছে কিন্তু এখন মেশিঙ্গান তাক করে চার দিনের মধ্যে ভিয়েতনামে চার বছরে নিহত মানুষের চেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে। 
বাংলাদেশের এই ব্যাপক হত্যাকান্ড ভারতে শরর্নার্থী সমস্যা সৃষ্টি করে অনিবার্য বাড়তি খরচের চাপ তৈরি করেছে। ৮০ লক্ষের অধিক মানুষ ভারতে পালিয়ে গেছে। দরিদ্র একটি দেশে এই সংখ্যা প্রতিদিন ৪০ হাজার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই শরনার্থী সমস্যা অন্যান্য দেশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে মোকাবেলা করা উচিত। এতা আনন্দের যে স্ক্যান্ডীনেভিয়ান দেশগুলো শরনার্থীদের অর্থ সহায়তা দিয়েছে কিন্তু এটা পর্যাপ্ত নয়। পশ্চিম বঙ্গের বন্যা পস্থিতিকে আরো খারাপ করেছে।
আশা করা যায় আমাদের বৈঠক ফল্প্রসু হবে এবং নিরর্থক চর্চা হবে না। আমরা ফলাফল দেখতে চাই-বাস্তব ফলাফল।
আমাদের সুপারিশ 
.
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		বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ফিনল্যান্ডের ছাত্রসমাজ

মুজিবনগর, ৪ অক্টোবরঃ বাংলাদেশি শরণার্থীদের ভারত থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হলো একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা, বলে অভিমত প্রকাশ করেছে ফিনল্যান্ডের স্টুডেন্টস ন্যাশনাল ইউনিয়ন।

সম্প্রতি তারা তাদের নির্বাহী কমিটির এক সভায় ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানায়। তারা আজকে বাংলাদেশ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সূত্র তুলে ধরে বলেন, এই গণহত্যাই ভারতে আশি লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নেয়ার মূল কারণ।

তারা আরও বলেন,”গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে দমনের জন্য চালানো কঠোর নিপীড়ন, রাজনৈতিক অধিকার লংঘন, দেশকে আর্থিকভাবে চরম বিশৃঙ্খলার মাঝে ঠেলে দেয়া এবং দেশবাসীর উপর চালানো অমানুষিক নির্যাতন দেখার পর এটা সবার কাছেই স্পষ্ট, পূর্ব বাঙলার জনগণের সামনে স্বাধীনতা ঘোষণা করা এবং তা অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।”
তারা বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, “ আপনাদের সামনে এছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই”।
.
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ফ্রান্সের বাংলাদেশ সংহতি কমিটির ম্যানিফেস্টো- অক্টোবর, ১৯৭১।

পূর্ববাংলার আগের অপরিমেয় মর্মপীড়া এবং দু:খজনক অবস্থা সামনের মাসে আরো খারাপের দিকে যাবে, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রের ধ্বংসের হিসেব সাপেক্ষে, ফ্রান্সের বাংলাদেশ সংহতি কমিটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর ফ্রান্সের জনগণ এর মতামত আহবান করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বাঙ্গালীদের ঔপনিবেশিক ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে রেখেছিল। একটি খুবই ব্যাপক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য, দেশে সংগঠিত সার্বজনীন ভোটাধিকার এর উপর ভিত্তি করে প্রথম অবাধ নির্বাচনের সময় প্রায় নিজেরাই সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষিত। ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক এই স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত ( Resolution of Lahore).

এই নির্বাচন কর্মসূচীতে আওয়ামিলীগ পুনরায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্তাপন করে।  এই আইনত কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে, পূর্ববাংলার ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে ওরা জয় লাভ করে, পুরো পাকিস্তানে ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে নিরন্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গণপরিষদের অধিপতি হিসেবে নিশ্চিত হয়। গণতান্ত্রিক এবং সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে, ৫৫ মিলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানীর বিরুদ্ধে, ৭৫ মিলিয়নেরও বেশী বাঙালী জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সম্মুখে। ইসলামাবাদের সামরিক সরকার তীব্র প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে  স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংকল্পবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের রক্তের মধ্যে ডুবাতে চেষ্টা করে। আসলে, বাঙালী জাতির স্বাধীনতার জন্য সংকল্পই একমাত্র অনূসৃত পরিবর্তন, যা এটাকে সহযোগীতার প্রতি প্রত্যাখ্যান ব্যাক্ত করে, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সংবিধান অনুযায়ী,  এবং গেরিলা দ্বারা গত ছয় মাসে প্রমাণিত হয় বাঙালী জনগণের  ক্ষমাহীন সংকল্প।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে এই বর্বর নিপীড়ন অব্যাহত, যার কারণে, ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, এটি উদ্রেককর দুর্দশা এবং দুর্ভিক্ষ,  লক্ষ্যহীনভাবে ইন্ডিয়ায় ৯ মিলিয়ন বাঙালী প্রস্থান করেছে। শরণার্থীদের স্রোতের পরিমাণ এখনো প্রতিদিন দশ হাজারেরও বেশী।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত একটি স্বেচ্ছাকৃত এবং নিয়মিত ব্যাতিক্রমধর্মী গাম্ভীর্যের লঙ্ঘন এবং সুযোগ, এবং বিশদভাবে:

১. মানুষের অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা,  অনুচ্ছেদ - ২১;
২. জাতিসংঘের দলিল, রাজনৈতিক এবং নাগরিকের অধিকার সচেতন আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ ১ এবং ২৫।
৩. প্রতিরোধ ও গণহত্যা অপরাধ দমনের জন্য সম্মেলন ( ৯ ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ পরিবেশ  পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং ১ ই ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে প্রাণশক্তি পায়)।

আসলে সব হিসেবে এটা প্রমাণিত যে, সেখানে নিয়মকানুন বর্জন করে অভিজাত এবং বাঙালী জনগণের নেতাদের এবং পুরো দেশের জনগণের উপর ধ্বংসকরণ চলছে।

দশ মিলিয়ন লোকের ভাগ্য ঝুঁকির মুখে, কেবল যেহেতু অপরিহার্য নীতি এবং দাম জড়িত, একটি জাতি জোড় এবং নিপীড়ন দ্বারা বঞ্চিত এটাকে মীমাংসা  করা এর অধিকার।একটি একক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অন্যত্রস্থীতি পেছন থেকে ভরসা করা দীর্ঘসময় ধরে সম্ভব নয়।এই দু:খজনক ঘটনার বিভিন্ন মাত্রা এটাকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রুপ দিয়েছে। অধিকাংশ সরকারের নিরবতায় আমাদের এটা নিয়ে কথা বলতে এবং ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।আমাদের কার্যকলাপ অবশ্যই নিম্নলিখিত নির্দেশনাবলী অনুযায়ী বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হবে।

১) প্রাণবধের জন্য সাহায্য। আমাদের সরকারের বরাদ্দের পরিমাণ যতদূর চাহিদা, তার অনুপাতের বাইরে, এবং সামান্য পরিমাণে আন্তর্জাতিক সহায়তা সরবরাহ করা হয়।যার ১০ ভাগই ব্যয় করা হয় ইন্ডিয়ায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের বেঁচে থাকার জন্য। আমাদের দেশ খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব বেশী কিছু করতে প্রস্তুত। পূর্ববাংলার জনগণের কাছে শুভেচ্ছা হিসেবে সহায়তা পাঠানো হয়েছে, এটা যুক্তিযুক্ত নিশ্চিয়তা যে পাকিস্তানী সরকারের রাজনৈতিক চাপের কারণে এটার পরিবর্তন হবে না।

২) একটি রাজনৈতিক সমাধান কামনা। এটি অবশ্যই প্রকৃত এবং বাঙালী জনগণের মনোনীত প্রতিনিধির সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে হতে হবে। এর দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির কথা প্রকাশ পায়।শরণার্থীদের, সম্মতিক্রমে অবাধে প্রত্যাবর্তন করা গেলে প্রমাণিত হবে যে একটি সন্তোষজনক নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো গেছে।

৩) অস্ত্র সরবরাহে বিলম্ব। আমাদের দেশ পাকিস্তানী  আর্মীদের অস্ত্র সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রধানতম, শেষ চুক্তিতে কয়েক ডজন " Mirages" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আমরা বিদেশী উৎস থেকে জেনেছি যে আমাদের সরকার এই চুক্তি নিষ্পত্তি এবং অস্ত্র না দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে।আমাদের সরকার থেকে এই বিষয়ে সরকারী ঘোষণা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। যতক্ষন না পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সামরিক অপারেশন বন্ধ হবে, পাকিস্তানে সকল প্রকার অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ এবং অতিরিক্ত অংশের সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিৎ।

৪) অর্থনৈতিক সহায়তার চাপ, ফ্রান্সের, আন্তর্জাতিক সহায়তা কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানের প্রতি, উত্তাপন করা উচিৎ, সহায়তা কেন্দ্রের বিলম্বিত প্রভাব বজায় রাখা, সেইসাথে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার বরাদ্দ ইসলামাবাদে বন্ধ করে দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত, পাকিস্তানি সরকার বাঙালি জনগণের উপর নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে।

ফ্রান্সের বাংলাদেশ সংহতি কমিটি,উপরিউক্ত বিষয়ে শিল্পমন্ত্রীর ব্যবস্থা  গ্রহণকে  উৎসাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, পূর্ববাংলার পরিস্থিতির উপর ফ্রান্সের জনগণের মতামত অবহিত করা এবং যারা অত্যধিক সহজে শক্তিহীনতায় মারা যাওয়ার পথে তাদের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করা।
.
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হাঙ্গেরীয় শান্তি পরিষদের সভাপতির বিবৃতি।
নভেম্বর ১১, ১৯৭১।

এই বিবৃতিটি সাবেক হাঙ্গেরীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী এবং হাঙ্গেরীয় শান্তি পরিষদের সভাপতি, লেনিন নোবেল বিজয়ী ড: এন্ডার সিক প্রকাশ করেন।পূর্ববাংলার শরণার্থীরা ইন্ডিয়ায় প্রস্থানের সমস্যাগুলো এবং কারণের বিষয় নিয়ে।

আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, ইন্দো- পাকিস্তানের সীমান্ত দিনদিন খারাপ থেকে খারাপ হচ্ছে।সম্ভবত  বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বে এমন কোন জায়গা নেই,  যেখানে এরকম সামরিক দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। আমরা নির্বিকার ছিলাম। ইন্দো - পাকিস্তান উপ মহাদেশের জনগন বিশেষভাবে আমাদের কাছের।সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, Sandor Korisi Csoma, Anrel Stein এবং Ervin Baktai ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কে শক্তিশালী অবদান রেখেছে, রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ীক সম্পর্ক দ্বারা।শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই নয় বরং পাকিস্তানেও। হাঙ্গেরীয় জনগনের কাছে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান ভালো বন্ধু  এবং সীমান্তের উভয় পাশের পরিখাগুলোতে শুয়ে থাকা মানুষ গুলোর জীবন আমাদের কাছে খুব দামী।

আমরা এই বিষয়ে আরো বেশী উদ্বিগ্ন যে, বর্তমানে এই যুদ্ধটি স্থানীয় পর্যায়ে থাকবে তার কোন  নিশ্চয়তা নেই। বিপদজনক, ছোট মনমানসিকতা এই যুদ্ধটিকে মহাদেশ পর্যন্ত সহজেই ছড়িয়ে দিতে পারে এবং যে দ্বন্দ্বটি সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উৎপত্তি হয় তা আরো ভয়ানক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা খুব কাছ থেকে দেখছি কিভাবে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে। গতবছর পাকিস্তানে কি হয়েছিল তা আমরা দেখেছি এবং বিশেষত এই বছর বসন্তকালে যখন পূর্ব পাকিস্তানের বৈধভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে হত্যা করার জন্য।মার্চের শেষদিকে ঢাকায় যে ভয়ানক হত্যাকান্ড ঘটেছিল এবং তারপর প্রায় এক কোঠি মানুষ ইন্ডিয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল তা আমরা অবগত আছি। আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন  এই মানবিক বিপর্যয়ে, যেটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল শরণার্থী শিবিরে, এবং লাখ লাখ লোক ঘর আর দেশ ছেড়ে, ক্ষুদা আর দুর্দশায়  বসবাসের চিত্র।এই বিষয়ে আমাদের জনগণের  উদ্বেগ সুস্পষ্ট, যে কারণে হাঙ্গেরীয় শান্তি পরিষদের প্রতিনিধি দ্বারা আমরা ৮৫০০০ ডোজ কলেরা ভ্যাক্সিন শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়েছিলাম।ইতিপূর্বে, একটি হাঙ্গেরীয় শান্তি প্রতিনিধিদল ইন্ডিয়ায় ছিল।এবং ওরা তাদের সাথে ব্লাড প্লাজমা,ঔষধ, কম্বল শরণার্থীদের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের মোট জনসংখ্যা ইন্ডিয়ায় অবস্থানরত শরণার্থীর সংখ্যার চেয়ে বেশী নয়। আমরা অবগত যে, ইন্ডিয়ার জন্য এটি কত বিরাট বোঝা এবং সে জন্য আমাদের পরিমিত সামর্থ্য দ্বারা আমরা প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিয়েছি সাহায্যর জন্য।

ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান উভয় দেশের সকল জনগণ আমাদের বন্ধু। জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা এবং সামগ্রিক আত্ম- নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের চেষ্টা, আমাদের সহানূভুতি আহবান করে, এবং আমরা তাদের পাশে আছি।কিন্তু পাকিস্তানে সৃষ্ট বর্তমান উদ্বিগ্নতা নিয়ে আমাদের প্রত্যয় লুকায়িত রাখতে পারিনা।একমাত্র পাকিস্তানকেই এর একটা সমাধান বের করতে হবে, শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্কের জন্য নয়, এটা আমাদের মতামতের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় প্রশ্ন,
কিন্তু সবাইকে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

পেজ:- ৬৯৭
ইন্ডিয়াতে পালিয়ে যাওয়া লাখো মানুষের ভাগ্যে নিয়ে পাকিস্তান নির্বিকার থাকতে পারে না।

এই বিতর্কের বিষয়ে সমাধানে তারা যতদিন পর্যন্ত কোন সম্ভাব্যতা খুঁজে বের করবে না ততদিন এই উপমহাদেশে কোন শান্তি বিরাজ করবে না। পূর্ব পাকিস্তানে বৈধভাবে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে জনগণের অধিকারের জন্য কথা বলেন।পাকিস্তান সরকার যদি মার্চের অনুকরণীয় নীতি পুনর্বিবেচনার বিষয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিত, তাহলে হয়ত সমাধানের পথে আসতো, যদি তারা পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিকে ছেড়ে দিত এবং তাদের সাথে আলোচনা করতো, পুরো পৃথিবী তাদেরকে সম্মান এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতো, পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে সমাধান হয়ে যেত, শরণার্থীরা ঘরে ফিরে যাওয়ার সাহস এবং নিশ্চয়তা পেত, এটাই যুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র সম্ভাবনা ছিল।

একটা ছোট দেশ  এবং ছোট জাতি হিসেবে আমরা জ্ঞ্যত যে, আমাদের কথা, দুইটি জাতির মধ্যে এরকম মারাত্মক দ্বন্দ্ব সমাধান করতে পারবে না।কিন্তু বর্তমান এই খারাপ অবস্থায় এটা প্রত্যেকটা মানুষের শুধুমাত্র অধিকার নয় বরং দায়িত্ব যে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। হাঙ্গেরীয়ান শান্তি পরিষদের বক্তব্য এবং অবস্থান, দশ লক্ষ হাঙ্গেরীয়ান মানুষের মতামত উপস্থাপন করে।

এই মতামতটি একেবারেই দ্ব্যর্থহীন, এই উদ্বিগ্নতার বিষয়ে এটি শিথলীকরণ এবং লাগবকরণ ব্যতীত একটি রাজনৈতিক সমাধান আশা করে যা এই উপমহাদেশের কাছে কল্পনাতীত। আমরা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু উচ্চ রাষ্ট্রনায়কত্ব এবং সংযম দ্বারা যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব এখনো থামানো সম্ভব।
.
[bookmark: b243]13.243.701-717
	         শিরোনাম 
	             সূত্র 
	           তারিখ 

	বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র        নেতৃবর্গের বিবৃতি
	     ‘বাংলাদেশ ডকুমেন্টস’ 
	     এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৯৭১ 



১৯৭১ সালের ২২শে এপ্রিল,ক্যানবেরায় প্রতিনিধিবর্গের সভায়,অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী        মাননীয় উইলিয়াম ম্যাকমোহানের বিবৃতি    
২২শে এপ্রিলের সভায়,মাননীয় ব্রায়ান্টের প্রশ্ন,কেনো তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ব্যাপক হত্যায় কোনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেননি,এর উত্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেনঃ

অবশ্যই আমরা এই প্রাণহানিতে দুঃখপ্রকাশ করি,এবং এই সভায় আমি এটা জানাতে পারি যে এই রক্তপাতে আমরা কতটা অনুতপ্ত,বিশেষ করে যেহেতু আমরা চিহ্নিত করেছি,সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান,উভয় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ হতে জোরালো সমর্থন পেয়েছে।পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বিবৃতিকে আমরা সাধুবাদ জানাই যেখানে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব অসামরিক শাসন পুনরারম্ভ নিশ্চিত করবেন।আমরা আশা করছি যে তিনি খুব দ্রুত তার বক্তব্যকে কাজে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং,সর্বোপরি,এই মত জ্ঞাপন করবেন যে,সেখানে আর কোনো প্রাণহানি হবে না ও আওয়ামী লীগের নেতাকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে যাতে পাকিস্তানের গণপরিষদে বেসামরিকভাবে তাদের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। 
      
                      নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি 
                     ২৪শে মে, ১৯৭১ 

নিম্নলিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অধিকার সম্মানিত মাননীয় কিথ হ্যালইয়র্কে-এর ২৪শে মে,১৯৭১ এর বিবৃতির উপর ভিত্তি করেঃ 

“পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনায়,নিউজিল্যান্ড নিশ্চুপ বা উদাসীন নয়”,প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।
জনাব কিথ-কে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে বিরোধী দলের নেতার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে,যখন তিনি নিউজিল্যান্ড ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে ছিলেন।প্রতিবেদনে জানা যায় জনাব কির্ক বলেছেন, “কোনো প্রকাশ্য প্রতিরোধ না নিয়ে,আমরা শুধু নিজেদের দোষারোপ করতে পারি যদি জনগণ ভাবে আমাদের নীরবতা উদাসীনতার প্রাচীর”। 

যখন তিনি তাঁর বক্তব্য দিয়েছিলেন,জনাব কির্ক সম্ভবত অবগত ছিলেন না যে ১৪ই এপ্রিল বদলি প্রধানমন্ত্রী একটি সর্বজনীন বিবৃতি জারি করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভোগ ও প্রাণহানি যার সাথে যুক্ত হয়েছে আত্মবিরোধ,তাতে সরকারের উদ্বেগ প্রকাশ করে।এই পরিস্থিতিতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়ে,জনাব মার্শাল দ্রুত এই রক্তপাত বন্ধের এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতাদের দ্বারা আলাপ-আলোচনা ও আপোষের মাধ্যমে চুক্তি সম্পন্নের প্রয়াস পুনরারম্ভের আহবান জানিয়েছেন।                                                      
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“জনাব মার্শাল-এর বিবৃতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে”, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতে থাকলেন। “এটা পাকিস্তানের সরকারের-ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ক্যানবেরায় এর দূতাবাসের মাধ্যমে।

মাননীয় কিথ যোগ করলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে ভারতের প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার কে নিউজিল্যান্ড সমর্থন করেছে।৭ই মে পরিষদের সামাজিক সমিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী নিয়ে নিউজিল্যান্ডে যে গভীর উদ্বেগ অনুভূত হয়েছে নিউজিল্যান্ড স্থায়ী প্রতিনিধি তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।“এই পরিস্থিতির মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে,এই রক্তপাত ও দুর্ভোগ,নিউজিল্যান্ডবাসীর সবচেয়ে বেশী মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে”,জনাব স্কট বলেছেন, “কিন্তু উপমহাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর তাৎপর্য নিয়েও আমরা সমানভাবে উদ্বিগ্ন”।

“সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে এই দেশে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে শুধু তাই উল্লেখ করেননি” প্রধানমন্ত্রী বললেন, “আমরা এটা চিহ্নিত করেছি যে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ-ও প্রয়োজন।এখন এখানে পূর্ব পাকিস্তানের ৩০ লক্ষ শরণার্থী ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চলে রয়েছে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না যদি না বিদেশ হতে বৃহদায়তনের সাহায্য আসে।আমি অনুধাবন করছি নিউজিল্যান্ড এর ভিতরে ইতিমধ্যে একটি প্রকাশ্য আবেদন বিবেচনা করা হচ্ছে;মাননীয় সরকার প্রস্তুত এই মানবিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা প্রদান করতে এবং সাধ্যমতো অবদান রাখতে”। 

          পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাননীয় ধর্মযাজকের আবেদন 
                       ২ই জুন, ১৯৭১ 

অর্থনৈতিক পরিত্রাণের উপর আলোচনা হওয়ার পর,২রা জুন,১৯৭১-এ সাধারণ শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়,ষষ্ঠ পল বিশ্বাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন যুদ্ধের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক পরিণতির দিকে।নিচের বক্তব্য ধর্মযাজকেরঃ

এখন আমাদের অনুমতি দিন একটি অন্য বিষয়ে কথা বলার।

এই পর্যায়ে পরীক্ষার মধ্যে যা আমাদের এখন পীড়ন করছে তা হল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুঃখজনক অবস্থা।এটার কারণসমূহ জানা এবং এর রাজনৈতিক মূল্যায়ন করা আমাদের কর্ম নয়।আমরা দেখতে পাই এই অঞ্চলের অবস্থা ইতিমধ্যে ভয়ংকর হয়েছে গত বছরে গঙ্গার বিধ্বংসী বন্যার প্রকোপে যার জন্য আমরা কিছু সাহায্য প্রদানের চেষ্টাও করেছিলাম এবং বিশ্বজুড়ে চার্চে সাহায্যের আহবান জানিয়েছিলাম।তখন ক্যাথলিক গুরুভাইদের দান ও ক্যাথলিক সাহায্য সংস্থা তাদের উদারতার প্রমাণস্বরূপ এই সাংঘাতিক দুর্যোগে পাকিস্তানের আঘাতের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসেছিলেন।আমরা-ও,আমাদের বিশেষ কৌতূহলে গত নভেম্বরে আমাদের ফিলিপাইন যাওয়ার পথে,সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম রাতে ঢাকায় একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নেয়ার যাতে কর্তৃপক্ষ ও জনগণের নিকট সাক্ষ্য আনতে পারি।কিছু মাস পরে,আরেকটি ও আরো গুরুতর ঝামেলা দেশটির পূর্বাঞ্চলকে বিশৃঙ্খল করেছে,একটি বেসামরিক দ্বন্দ্ব আন্দোলিত হচ্ছে যা কোনো ছোট অনুপাতে নয়।দুই,যন্ত্রণাদায়ক ঘটমান বিষয়টি কল্যাণের প্রতি উৎকণ্ঠিত বার্তা;বিশাল পরিমাণে নিবাসীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা, ২০ বা ৩০ লক্ষ গরীব মানুষ যারা এখন খুব করুণ হালে আছে বলে জানা যায়।অন্য চলমান  চিন্তার বিষয় হল যারা নিজেদের এলাকায় রয়ে গেছে,এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলো ধরে যাদের কষ্টকর ও গুরুতর    
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পরিস্থিতি সার্বজনীন মতামতে পর্যাপ্ত অবহিত করা হয়েছে এবং বেদনাগ্রস্ত।আমরা জানি যে সাহায্য পাঠানোর বিভিন্ন প্রয়াস ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে,শরণার্থীগণ ও জনগণ যারা নিজেদের এলাকায় অবস্থান করছে উভয়ের জন্য।মানবিক সংহতি আরও একবার নিজেকে বিচক্ষণ ও উদার প্রমাণ করলো এবং আমরাও আমাদের সঙ্গতি ও আমাদের পরামর্শ দিয়ে এটাকে উৎসাহিত করি যদিও সত্য এটাই যে এতো বিশাল চাহিদা মেটাতে এটা হয়তোবা যথেষ্ট হবে না।

কিন্তু যা সবচেয়ে জরুরি তা হল শান্তি,এবং আমরা প্রার্থনা করি শান্তি যেন দ্রুত পুনর্প্রতিষ্ঠা হয় ও ব্যাপক দ্বন্দ্বের বিপদ থেকে সর্বোত্তম উপায়ে জনগণের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং সাধারণ দরকার বিবেচনায় এনে এশিয়া তে নতুন ও বিপদজনক দ্বন্দ্ব দ্বারা বিঘ্ন ঘটা রোধ করতে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে হবে,ও যাতে এশিয়া আধুনিক সভ্যতার প্রতি তার স্বাধীন ঐক্য এবং স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়। 

           
              এল ওসারভাতোরে রোমানো-৩রা জুন, ১৯৭১) 
        ১৪ই জুন, ১৯৭১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বন ভ্রমণ শেষে 
           জার্মানির ফেডারেল রিপাবলিক এর বিবৃতি পাঠ 


যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে,ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব সোরান সিং তাঁর বিশ্ব ভ্রমণের পথে ৯ই ও ১০ই জুন,১৯৭১-এ জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পরিদর্শন করেন।

১০ই জুন,মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কথা বলেছেন মাননীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রী,পররাষ্ট্র বিষয়াবলীর মাননীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় রাষ্ট্র সচিব ডঃ ফ্রাঙ্ক এর সাথে। 

৯ই জুন,উত্তর রাইন ওয়েস্টফ্যালিয়ার সরকার মাননীয় মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানায় এবং দুপুরে ত্রাণ সংস্থার প্রতিনিধি ও সংবাদ ও টেলিভিশন-এর প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ অনুস্থান ছিল।বিকালে তাঁর সংসদের মাননীয় বক্তা(হার ভন হ্যাসেল),অর্থনৈতিক সমবায় মন্ত্রী(হার এপলার),সংসদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সভাপতি(ডক্টর শ্রোডার) এবং অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আলোচনায়,পারস্পরিক আগ্রহের বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে।ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতে শরণার্থীদের বিপুল অন্তঃপ্রবাহ নিয়ে তাঁর সরকারের বৃহৎ উদ্বেগের বিষয় ব্যক্ত করেন,যা পূর্ব পাকিস্তানের পরিণতির ফলাফল স্বরূপ কিছু সপ্তাহে ৫০ লক্ষ সংখ্যায়ন হয়েছে।মাননীয় মন্ত্রী চিহ্নিত করেছেন যে এটা ভারত সরকারের উপর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক গুরুভার চাপিয়ে দেয় নি বরং আর্থ-সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং এই এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি প্রতিপন্ন হয়েছে।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কে সকল সরকারি ও ব্যক্তিগত সহায়তা যা শরণার্থী ত্রাণ প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে এবং জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র সরকার ভারতে যে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার প্রতি যে সহানুভূতি ও 
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উদ্বেগ দেখিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।জার্মানির পক্ষ থেকে উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং গভীর উদ্বেগের সাথে কঠোর সমালোচনা করেছেন যে এটা উন্নতির পশ্চাৎধাবন করছে ও সেই অঞ্চলের নিরাপত্তাব্যবস্থার ঝুঁকি নিয়ে সচেতন ছিলেন।সেখানের চুক্তিতে ভারত একা শরণার্থীদের তত্ত্বাবধানের প্রকাণ্ড দায়িত্ব পালনের অবস্থানে ছিল না।জার্মান পক্ষ চিহ্নিত করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সচিবের আবেদনে সাড়া দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ইতিমধ্যে শরণার্থীদের জন্য ইউএন দূতাবাসে প্রথম অনুদান দিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রীপরিষদ শরণার্থীদের আরও সহায়তার ব্যাপারে ১০ই জুন এর সভায় বিবেচনা করবেন। 
দুই মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী একমত হয়েছেন যে শরণার্থীদের নিজের ঘরে ফেরার জন্য এই সমস্যার একটি আশু রাজনৈতিক সমাধান জরুরি।
বৈদেশিক বিষয়াবলীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর ভারতীয় অতিথির কাছে জার্মানি এবং বার্লিন ও জার্মানির সাথে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সম্পর্কের সমস্যাগুলোতে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারত সরকারের তরফ থেকে ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে পুনর্মিলন ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার বিশেষ সমাদর জানিয়েছেন।

এই আলোচনা সংঘটিত হয়েছিলো জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও সমঝোতার সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার মানসে।
 
         ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ ই মারকস এর বিবৃতি 
                      ১৫ই জুন, ১৯৭১ 
নিম্নলিখিত লেখাটি ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর চিঠি হতে নেয়া।মাননীয় কার্লোস পি রমুলো,ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী দেবা রাও কে বলেছেন, “আমি আপনাকে জানাতে সম্মানিত বোধ করছি যে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ১৫ই জুন ভারতের মহামান্যা প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো চিঠির জবাবে,১৮ই মে,১৯৭১ এ মাননীয় রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত বিবৃতি সাংবাদিকদের নিকট জারি করেছেন”। 

“ফিলিপাইনের সরকার এবং জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতির দ্বন্দ্বের কারণে বিরূপভাবে আক্রান্ত মন্দাবস্থার প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে”। 

“যদিও প্রথমদিকে এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ শাসনে রাজনৈতিক সমস্যা হওয়ায়-ফিলিপাইন এর অংশী হতে চায় নি-এটা এখন লাখো বাঙালির দুর্ভোগ,প্রতিনিয়ত তার তীব্রতার পটভূমিতে একটি মানবিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।এখন পর্যন্ত শরণার্থীদের পূর্ব বাংলা থেকে ভারতের পশ্চিম বাংলা অঞ্চলে যাত্রা জোয়ারের অনুপাতে পঞ্চাশ লক্ষের কাছে পৌঁছেছে এবং কলেরার মহামারী প্রকোপ তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে”। 

“এই পরিস্থিতিতে ফিলিপাইন মনে করে সকলেরই দ্রুত ও সারগর্ভ ত্রাণ শীঘ্রই প্রস্তুত করা প্রয়োজন।পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ,ভারত সরকার যার পশ্চিম বাংলার উপর আইনগত অধিকার রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল সদস্য সহ পুরো                                                          
                                                          
                                                     ৭০৫ 

জাতি উদ্বিগ্ন”। 

“মানবতার খাতিরে,ফিলিপাইন বাঙালিদের কষ্ট উপশমে এবং শান্তির জন্য যদি সেই এলাকায় বিপর্যয় প্রতিহত করতে হয় তবে প্রয়োজনীয় অবস্থা ফিরিয়ে আনার সম্মিলিত কার্যে সচিব-জেনারেল ইউ থান্ট ও তাঁর পবিত্র ধর্মযাজক ষষ্ঠ পল এর সাথে একটি আহ্বানে মিলিত হয়েছে”। 

“এই উদ্বেগের প্রতীক স্বরূপ ফিলিপাইন সরকার,পশ্চিম বাংলায় শরণার্থীদের জরুরি ত্রাণ কার্যের জন্য,ফিলিপাইন ন্যাশনাল রেডক্রস এর মাধ্যমে এক জাহাজবোঝাই পণ্যদ্রব্য পাঠাচ্ছে,প্রধানত এক হাজার টন চিনি ভারতীয় রেড ক্রস এর মাধ্যমে ভারত সরকারকে হস্তান্তর করা হবে”। 

             মাননীয় মিশেল শার্প এর বিবৃতির প্রতিলিপি, 
                বৈদেশিক বিষয়াবলীর রাষ্ট্র সচিব,
                   কানাডা, সাধারণ সভা, 
                     ১৬ই জুন, ১৯৭১। 

মাননীয় বক্তা,আমরা সকলে একটি রাজনৈতিক সমাধানের চাপ অনুভব করছি।এটাই একমাত্র সম্ভাব্য রাস্তা এই বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে।যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক মীমাংসা হচ্ছে শরণার্থীরা ভারতেই অবস্থান করবে এবং শান্তির পথে কাঁটা হয়ে থাকবে,যদি এভাবেই রাখা হয়।সুতরাং আমরা সকলে আমাদের সর্ব ক্ষমতা দিয়ে কাজ করছি এবং পাকিস্তান সরকার কে মীমাংসার গুরুত্ব বোঝাতে প্রতিটি সম্ভাব্য পথ ব্যবহার করছি,যা গণতান্ত্রিক ও অসামরিক নিয়ন্ত্রণে গঠিত।

হ্যাঁ মাননীয় বক্তা,আমরা এই সমস্যা বিবেচনা করছি।আগামী সপ্তাহের শুরুতে পাকিস্তানে সাহায্য-সংঘ নিয়ে একটি সভা আছে।আমি আশা করছি আগামী বুধবারের মধ্যে আমি মাননীয় সদস্যের উত্থিত বিষয় সহ,সকল বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি তৈরি করতে সমর্থ হব।সম্ভবত আমি আরো যোগ করব যে জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, অন্টারিও সরকারের দান করা কিছু এ্যাম্বুলেন্স সহ জরুরি সরবারাহ পরিবহণের জন্য দুটি হারকিউলিস বিমান-ও প্রদান করেছেন।এই হারকিউলিস বিমানগুলো আগামীকাল সকালে সরাসরি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। 

       *                   *                   * 

মাননীয় বক্তা,আপনি যদি একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দেন,অবশ্যই এর কাংখিত মিমাংসা্য়‌,সেই ব্যাক্তিগণ যারা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে অনুবর্তী নির্বাচিত হয়েছে,তাদের-ই পাকিস্তান শাসনের দায়িত্ব দেয়া হবে,বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের।

               (ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের তর্কবিতর্কের মুদ্রিত বিবরণী হতে উৎকলিত-১৬ই জুন,১৯৭১) 
.

পূর্ব পাকিস্তানের মানবিক এবং উদ্বাস্তু পরিত্রাণ  প্রচেষ্টার উপর ভারতের একটি বিবৃতি। 
                                   ১৮ মে,১৯৭১

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দূর্ভোগ এবং অসচ্ছলতা নিয়ে গুরুত্বের সাথে উদ্বিগ্ন হয়ে পরেছেন যেটি পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক বিশৃঙ্খলার উদয় ঘটিয়েছিল।
এই সমস্যার দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে জড়িত আমাদের নির্দিষ্ট মনোযোগের প্রথমটি হলো চুক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেটিতে নির্বাসনের পুনরুদ্ধারে প্রশাসন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অনুমতি দেওয়া হবে যাতে খাদ্য বন্টন এবং অন্যান্য অপরিহার্য সেবা পুনরায় শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উদ্বাস্তু যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে গেছে তাদের তদারক করতে হবে।যত দ্রুত সম্ভব আমরা আমাদের উদ্বেগ সর্বসমক্ষে এবং গোপনে প্রকাশ করেছিলাম শান্তিপূর্ণ বাসস্থানের যেটি পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক জীবন ধারনের অনুমতি মিলবে এবং উদ্বাস্তুরা নিজেদের ঘরে ফিরবে।

পরিত্রাণ প্রচেষ্টার মত লোকহিতকর কাজে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার সাথে আমরা আলোচনা করেছি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য আগ্রহী দেশসমূর্হকে আকস্মিক ঘটনার পরিকল্পনায় যথাযথ দায়িত্ব গ্রহনে আহবান জানিয়েছি। এই একটি সমস্যা মূলত সরকারের প্রধান সমস্যা হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি এবং জনগন অবিলম্বে তা সমাধানে উদ্বিগ্ন। তাদের প্রচেষ্টা অপরিহার্য কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের প্রচেষ্টায় এবং তাদের সম্পদ প্রতিস্থাপনে মহান সহায়ক হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক মুক্তির পহেলা এপ্রিলের উৎসর্গে জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্টস এর সাথে আমরা নিজেদেরকে সর্বসমক্ষে এবং গোপনে যুক্ত করেছি।পাকিস্তানের সরকারের সাথে আমরা বারবার আলোচনা করেছি।
সচিব রজার বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ২৭ শে এপ্রিল একটি বার্তায় সাধারন সভায় যোগদান করেন। মানবিক সহায়তায় তার প্রস্তাব তিনি পুনঃআরম্ভ করার পরামর্শ দিয়েছেন।
বন্টনের ৭.৫ মিলিয়নের উপর এবং ১০০ মিলিয়নের বেশী মার্কিন মালিকানাধীন পাকিস্তানি মুদ্রা পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুত করেছিলেন। ঘূর্নিঝড়ে দুর্যোগপূর্ন এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য চুক্তির সাথে দ্রুত খাদ্য শস্যের ১৫০০০০ টন প্রদানের জন্য আমরা সামনের দিকে এগুতে পারি। আমরা আরো দ্রুত ১৭০০০০ টন গম দখলের জন্য মোটামুটি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বের চুক্তির ভারসাম্যে রাখতে প্রস্তুতি নিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব বন্দরে প্রেরণ করতে এবং বিতরন সুবিধার জন্য অনুমতি নিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। ইন্ডিয়ার সরকার ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতে ক্রোড়পত্রে এটি নিজেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে দ্বিপার্শ্বিক সহায়তা চেয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের আন্তর্জাতিক মুক্তি প্রচেষ্টার সমর্থনে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি যেটি জাতিসংঘের হাই কমিশনার দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। আমরা খুব আন্তরিকভাবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সাথে কাজ করছি যেটি মুক্তি প্রচেষ্টায়  জাতিসংঘের হাই কমিশনারের সাথে আরো সহযোগী হবে।

যত দ্রুত সম্ভব ইন্ডিয়ার মার্কিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুর স্রোতের সংখ্যা অটলভাবে বলিষ্ঠ করতে অামরা একটি কর্মসূচী শুরু করেছি।এই সপ্তাহের সবশেষে অামরা একটি ক্যাথলিক ত্রান সেবা "কেয়ার" বিশ্বের গির্জা সেবার জন্য অপেক্ষা করেছি। এবং লুথেরান বিশ্ব সংঘ যত বেশী সম্ভব ৩০০০০০ উদ্বাস্তুদের "পি এল- ৪৮০ খেতাব খাদ্য অাইটি" ব্যাবহার করে প্রতিপালন করবে।এই জন্য এবং অন্যান্য মুক্তির উদ্দেশ্যে অামাদের অাছে অনুমোদিত ২.৫ মিলিয়নের বেশী খাদ্য এবং অন্যান্য সহায়তা অামাদের প্রাথমিক অবদান হিসেবে জরুরী মুক্তি কার্যকলাপকে সচল করতে পথ খুঁজে পেয়েছি।  যখন অান্তর্জাতিক মুক্তি প্রচেষ্টা সংগঠিত হচ্ছে একটি "ইউ এন এইচ সি অার " দল হিসেবে সম্প্রতি ভারতে মুক্তির প্রয়োজনে পরিমাপন দরকার। অামরা বিবেচনা করব কি ধরনের অতিরিক্ত অবদান অামাদের গ্রহন করতে হবে যখন এই দল এটির অাবিষ্কারকে রিপোর্ট করেছে।

১৯৭১ সালের ২১ শে নভেম্বরে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান উইল স্টফ জনসাধারণের কাছে তার এক বিবৃতিতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সামরিক দ্বন্ধ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ও তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ন রাজনৈতিক সমাধান আনতে ইচ্ছাপোষণ করেন এবং তাদের দেশের শরানার্থীদের দ্রুত নিরাপদে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়। 

পাকিস্তানের কাছে যথেষ্ট দায়িত্বশীল সরকারের উদাহরণ ছিল বিশ্বশান্তি  প্রতিষ্ঠার জন্য। 
যাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিকরণ নিশ্চিত করা যায়। 
সেভেয়েত সরকার সেই উদ্দীপনা থেকে বার বার পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন করে। 
ভারত সরকারও বারংবার শান্তি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রস্তাবনা তৈরী করে। 

দুঃখজনকভাবে পাকিস্তান সেনা কতৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারটি নাকচ করে দেয়। 
তারা ভারতের সাথে তীব্র সংবেদনশক্তি হয়ে উঠে এবং সক্রিয়ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। 
সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণাত্মক সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ লুকায়িত এবং বিকৃত।  
এটি অবশ্যই বর্ণিত যে সামরিক দ্বন্ধের প্রধান কারণ পাকিস্তানি সামরিক সরকারের নীতির বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান। 
এটা জানা যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে দেশের সাধারণ সংসদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামীলীগ বিপুল জয়ে নিমজ্জিত হয়। 
প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কার এবং সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট "দ্যা সাউথইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন" এবং "দ্যা সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন" থেকে পাকিস্তানের প্রত্যাহারের জন্য 
পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের এই নির্বাচন  স্বায়ত্বশাসনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিল। 
১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ, পাকিস্তানের সামরিক কতৃপক্ষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে, সংসদীয় সমাবর্তন রোধ করে এবং আওয়ামীলীগকে নিষিদ্ধ করে দেয়। 
পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক এককগুলো পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার দখলদারিত্ব দমন করে এবং 
তখনকার আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। 
পূর্ব পাকিস্তানি জনসংখ্যার ১৩ শতাংশের প্রায় ১০ মিলিয়ন লোক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আতঙ্কে ভারতে পালিয়ে যায়। 
তাদের খাবার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ভারতের জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল এবং একটি সামাজিক সমস্যায় পরিনত হয়ে গিয়েছিল। 
ভারতীয় উপমহাদেশের সক্রিয় অবস্থা শিথিল হওয়ার পেছনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের ফেরত দেয়ার সমস্যা। 
পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি নিঃসন্দেহে ৭৫ মিলিয়ন অধিবাসীদের স্বার্থ এবং সমর্থনযোগ্য দাবীগুলো নিয়ে তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সম্ভব। 
 ভারতীয় এবং পাকিস্তানি জনগনের জন্য শান্তিপূর্ন এবং স্বাধীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের রক্তপাত ও ক্ষতচিহ্ন অনতিবিলম্বে আরোগ্য করা উচিত এবং পূর্ব পাকিস্তানে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। 
ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহার্তো এর বিবৃতি, জার্কাটা

নিম্নলিখিত বিবৃতিটি একটি প্রতিবেদন থেকে নেয়া:
রাষ্ট্রপতি সুহার্তো গতকাল (৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১) বলেন 
-ইন্দোনেশিয়া ইন্দো-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত আছে যদি যুদ্ধরত দুই পক্ষ অনুরোধ করে। 
রাষ্ট্রপতি গতকালের বিবৃতিতে জানান ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান সময়ের চলিত সংকট এবং বিনা গ্রাওয়ার বিল্ডিংয়ের সীমিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। 
ইন্দোনেশিয়া, ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সবসময় ভারত-পাকিস্তানী সম্পর্কের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। 
"বর্তমান সময়ে দুই দেশের মধ্যে উন্মুত্ত যুদ্ধ উদ্বেগকে বৃহত্তর করছে।" রাষ্ট্রপতি সুহার্তো বিবৃত করেন। 
রাষ্ট্রপ্রধান বলেন- ইন্দোনেশিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা যেমন: বিদ্রোহ এবং বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে বুঝতে পেরেছে যে, যুদ্ধই সকল সমস্যার সমাধান অর্জনের একমাত্র পন্থা নয়। 
তিনি আরোও বলেন যে, যুদ্ধ জনগনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং বৃহত্তর দূর্দশা নিয়ে আসে।
ইন্দোনেশিয়ান সরকার আশা করে যে যুদ্ধরত দুটি দেশ, যুদ্ধের ফলাফল উপলব্ধি করবে এবং একটি শান্তিপূর্ণ মিমাংসার প্রচেষ্টা করবে। 
                     (জার্কাটা টাইমস- ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১)


সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী জনাব মি. লী কুয়ান ইউ 
-ক্ষমতাসীন জনগনের ১৭ তম কংগ্রেস দল, সিঙ্গাপুর।
১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১
জনাব লী জনসাধারণের জন্য তৈরী প্রথম ঘোষনাপত্রে বলেন, যদিও পশ্চিম এবং পাকিস্তান একই ধর্মমতে বিশ্বাসী তবুও তাদের আলাদা সংস্কৃতি এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত অংশগ্রহনকারী একদিকের অসম চিকিৎসা ব্যবস্থা চূড়ান্ত দুঃখজনক অবস্থায় উপনীত করে। 

ক্ষমতাসীন জনগনের দল ১৭তম কংগ্রেসে যারা প্রস্তুতকৃত লেখার বাইরে বলেছিলেন তার মধ্যে উনার দ্বিতীয় সেক্রেটারী অন্যতম। 
জনাব লী জোর দিয়েছিলেন, সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা বহুসংখ্যক লোকজনের সহনশীলতার প্রয়োজনের জন্য। 

বৈদেশিক মন্ত্রী জনাব রাজারাথনাম বলেন, বাংলাদেশের দ্বন্ধ হল ঘরোয়া দ্বন্ধ কীভাবে শীতল যুদ্ধে পরিণত হতে পারে তার সাম্প্রতিক চিত্র।
তিনি ইউ এন এর সাধারণ পরিষদের ভোটদান কালে   যুদ্ধবিরতির সমাধানে বলেন, এটি একটি শীতল যুদ্ধ যা শুধু সারিবদ্ধ বাস্তবতা নির্ধারণ করে। 
পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃখ-দূর্দশার জন্য উদ্বেগ নয়, সঠিক বা ভুল বিবেচনা করেনা। 
তিনি আরোও বলেন, এ কারণেই সিঙ্গাপুর নিজেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিল। 
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	পাকিস্তানে বিশেষ আদালত গঠনের বিরোধীতায় জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আইনবিদ পরিষদের (ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট) সংবাদ বিজ্ঞিপ্তির অনুলিপি 
	জাতিসংঘ 
	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১ 




আন্তর্জাতিক জুরিস্টস কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি-
এপ্রিল ১,১৯৭১ : পাকিস্তানের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক জুরিস্টস কমিশন গতকাল নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান।

অধিকতর আমার ২ এপ্রিলের টেলিগ্রাম জুরিস্টস কমিশনের আওয়ামীলীগ নেতাদের রিপোর্টড অভিব্যক্তিরর বিশেষ মিলিটারি ট্রাইব্যুনালকেকে শোচনীয় করে তোলে। সম্মানের সাথে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে সভার কার্য বিবরণীর পূর্বে নিম্ন আদালত সন্তুষ্ট হবে, আন্তর্জাতিক মতামতের ভিত্তিতে যাতে আইনের শাসন পরিলক্ষিত হয়।
ম্যাকডারমেট
সেক্রেটারি এনারেল
জুরিস্টস আন্তর্জাতিক কমিশন সবসময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার নীতির বিরোধিতা করেছে। রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যার বৈধতা প্রদানে যথাযথভাবে গঠিত আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের প্রশিক্ষণ দ্বারা নিন্দিত না থাকায় স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে যে তারা এটি করবে তা সহজেই অনুমেয় ছিলো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মধ্য দিয়ে। যদি শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা আওয়ামীলীগের অন্য কোন নেতা পাকিস্তানের আইনের ভেতরে কোনো অপরাধ করতো তবে কেনো তাদেরকে দেশের সম্মানিত বেসামরিক আদালতে আনা উচিত হবে না ।
উপরের টেলিগ্রামের একটি নিম্নরূপ টেলিগ্রাম ২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়।

আন্তর্জাতিক কমিশন অফ জুরিস্টস গভীরভাবে উদ্বিগ্ন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা নিয়ে  আইনের সংযম ও সম্মানের তাড়নবোধ থেকে সম্ভাবপর সকল পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ কিতা হয় মৃতের সংখ্যা কমাতে ও রাজবন্দীদের চিকিৎসার জন্য।

ম্যাকডারমেট
সেক্রেটারি এনারেল
জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কমিশন অফ জুরিস্টস এর প্রধান কার্যালয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা,ইউনেস্কো এবং ইউরোপীয় কাউন্সলের সাথে একটি পরামর্শমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের এনজিওগুলোর একটি বিশেষ তালিকা।মূলত এর কাজ হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র আইনের শাসন রক্ষা করা এবং বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র প্রতিষ্ঠা করা। এটি পুরোপুরি একটি বেসামরিক সংস্থা যা বিগত ১৫ বছর যাবত নিষ্ঠার সাথে তাদের কাজ করে যাচ্ছে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে। এটি এমন একটি কর্তৃপক্ষ যা আইনত এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল থেকে সব মহাদেশের জুরিস্টদের সমর্থন কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।
.
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০৫ মার্চ ১৯৭১  জেনেভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের নিয়ে জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁনের বিবৃতি- 

আমি নিশ্চিত আপনারা সবাই পৃথিবীর অপর প্রান্তের সাম্প্রতিক অগ্রগতি  সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত উন্মুখ হয়ে আছেন।জেনেভায় গত সপ্তাহে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সময় মহাসচিব অন্যান্য বিষয়ের সাথে পত্রিকায় বহুল প্রচারিত ও স্বীকৃত ,পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত অভিমুখে বাস্তচ্যূত মানুষের ব্যাপক স্রোতের কথা উল্লেখ করেছেন।আমি আপনাদের বলতে পারি ভারতীয় সরকার ভারতে এই অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষের জন্য সহায়তা চেয়ে পুনর্বাসন মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।এই অনুরোধ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে আমি জাতিসংঘের আমার অন্যন্য সহকর্মী বিশেষ করে মহাসচিবের সাথে আলোচনা করে আমি দ্রুত একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।ডেপুটি হাইকমিশনার চার্লস ম্যাকের নেতৃত্বে আজ রাতেই নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া এই প্রতিনিধি অন্যদের আরো রয়েছেন আমাদের অপারেশন বিভাগের পরিচালক জেমলেসন যিনি তিব্বতের শরনার্থী বিষয়ে বেশ কয়েকবার ভারত সফর করেছেন এবং  আমাদের আইনি পরামর্শক ডঃ ওয়েইস। ভারতে বাস্তুচ্যুত মান্যুষের কারণে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে আমরা কিভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি সে ব্যাপারে তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবে।এখানে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই অতীতের সকল অনুরোধ এবং কার্যক্রমের ন্যায় এবারো ইউএনএইচসিআর অত্যন্ত জোড়ালো অরাজনৈতিক ও মানবিক ভুমিকা পালন করবে। হতে পারে এটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমার দপ্তর ও জাতিসংঘের মানবতা বিষয়ক অন্যান্য সংস্থা যেমন খাদ্য ও কৃষিসংস্থা,বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি,ইউনিসেফ,বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা সহ অন্য সকল সংস্থা অরাজনৈতিক ও মানবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাদের ভূমিকা পালন করবে। এখানে অবশ্যই সমন্বয়য়ের প্রয়োজন পড়বে আর আমরা জানি ত্রান কার্যক্রম অনেকাংশে সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। কারণ আমরা দেখেছি নাইজেরিয়ার মত দেশে এমনকি সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে ঘুর্নিঝড়ের প্রাকৃতিক দূর্যোগে সমন্বয়হীনতা ত্রাণ কার্যক্রমকে চরমভাবে ব্যাহত করে দিতে পারে। আমি আশা করি এই প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দেখতে পারব অন্যরা কি করছে এবং জাতিসংঘের ব্যবস্থাকে আরও সমন্বিত করে সমস্যার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি। আর আমরা অবশ্যই আগের শরনার্থী সমস্যাগুলোর ন্যায় স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ;আমরা অবশ্যই তা করব।আমাদের দপ্তর স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করে। আমরা ব্যপক অস্থায়ী আবাসনের কর্মসূচি নিতে পারিনা যা তাদের স্থায়ী হতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে দেখে তা অবস্থার সৃষ্টি করে। আমাদের দ্রুত খুজতে হবে এর চূড়ান্ত সমাধান কি হতে পারে। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে এই সমস্যার চেয়ে ভাল সমাধান হতে পারে  মানুষগুলোকে তাদের বাড়ি ফিরত সাহায্য করা এবং এটা বলতে মহামানব হতে হয় না । 
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আমার কাছে মনে হয় বিভিন্ন পক্ষের সদিচ্ছা নিয়ে এই বাস্তুহারা মানুষুগুলোকে সাহায্যের পদক্ষেপ নেয়ার উচিত যাতে করে দীর্ঘ মেয়াদে স্থায়ী উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় শিবিরে সীমাহীন দূর্ভোগ পোহাতে না হয়। সীমান্তের উভয় পাশেই জনসংখ্যার সমস্যা রয়েছে আর যদি মানুষগুলো ফিরে যেতে পারে আমাদের অবশ্যই তাতে সাহায্য করা উচিত।আমার দপ্তর অতীতের এইধরনের সমস্যার ন্যায় এখানেও ভূমিকা রাখতে পারে যেমনটি আমরা করেছিলাম নাইজেরিরায় সংঘাত শেষে নাইজেরীয়দের বিশেষ করে শিশুদের ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা হবে অন্তর্বর্তী মঙ্গলজনক কিছু করার ক্ষেত্রে সংলাপ শুরু করার ব্যাপারে। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা উচিত এবং একই সাথে যারা ঘরে ফিরতে চায় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এমনকি নিজভূমিতে ফিরে আসার পরেও তাদের এমনভেবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তাদের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ত্রান দেয়া যায়। আর এইসকল পদক্ষেপ কেবল ঘটনাস্থলেই মূল্যায়ন করা সম্ভব। আমরা এখন সংশ্লিষ্ট উভয় সরকার এবং অবশ্যই একই সাথে আমাদের জাতিসংঘের সকল অন্যান্য সকল সহকর্মী, বিভিন্ন সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখছি। আমি অবশ্যই আপনাদের এই প্রতিনিধিদলের সফরের ফলাফল জানাবো। আর এগুলোই আজকের প্রধান বিষয় যা আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে চাই। একই সাথে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনাদের উপলব্ধি এবং ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য। কারণ এটি এমন একটি কাজ যেখানে সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মতামত আপনাদের সহয়তা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। এবারে উন্মুক্ত আলচনার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

ভয়েস অফ আমেরিকাঃ সেখানে শরনার্থীর সংখ্যা নিয়ে আপনার কোন ধারণা আছে আর আপনারা কি ধরণের সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবেন?
হাইকমিশনারঃ বেশ, প্রথমত আপনার প্রথম অংশের উত্তরে আমি বলব শরনার্থী বিষয়ক যেকোন সমস্যা সেটা হতে পারে এই ক্ষেত্রে বা অন্যক্ষেত্রে যেটা আমরা  আফ্রিকায় দেখেছি সুনিদির্ষ্টভাবে এই সংখ্যা অনুমান করা খুবই কঠিন। আমি যতদূর জানি এই মুহুর্তে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এসব মানুষের মধ্যে পরিচয়পত্র বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে,এটা সম্ভবত একটি সুনিদির্ষ্ট ধারণা দিতে পারে। আমাদের একটি গোষ্ঠীকে শরনার্থী বলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ আপনারা সকলেই জানেন  ব্রিটেন যখন ভারত ভাগের মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রদান করে সেই সময় থেকেই ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের মধ্যেই স্থানচ্যুত মানুষদের নিয়ে একটি সমস্যা রয়েছে। শরনার্থী সমস্যা এমনকিছু যার সাথে উভয় দেশ গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাস করতে শিখে আসছে। তাই আমরা যখন শরনার্থীদের নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা ঠিক কাদের বোঝাতে চাই যারা অনেক আগে এসেছে, যারা সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোর গোলযোগপূর্ন সময়ে এসেছে নাকি যারা মার্চের অবস্থার পরিবর্তনের সময় থেকে এসেছে। একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন যারা ভারত বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে কলকাতায় এসেছে তারা অধিকাংশ একই এলাকায় বসবাস করছে। কিছু মানুষ এই অর্থে এখনও উদ্বাস্তু কারণ তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন করা হয়নি। প্রশ্ন হল তারা কখন এসেছে। তাই সংখ্যা নিয়ে আমি বেশ কিছু অনুমান শুনেছি। আপনারাও একটা সংখ্যা উল্লেখ করেছেন,বিবিসি একটি সংখ্যা বলেছে যেটা গতকাল আমি শুনেছি প্রায় তা প্রায় ৬ লক্ষ। জেনেভায় বসে এগুলোর পর্যালোচনা করা আসলে খুব কঠিন তাই আমরা ভারতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছি। এবার আসা যাক ২য় বিষয়ে, আমি জেনেছি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা পৃথক পৃথক আবেদন করেছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা,বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছে।আর দিল্লীতে ইউনিসেফের অফিস আছে তারা সেখান  থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে,কিছু সরবরাহ ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে,কিছু 
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পাঠানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কিছু খাদ্যের মজুদ যা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য তা জরুরীভিত্তিতে সংস্থান করা হয়েছে। এছাড়াও সেখানে কিছু দ্বিপক্ষীয় সহয়তা বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকেও পাঠানো হয়েছে। আমি জানি কিছু বেসরকারি সংস্থা যাদের উল্লেখযোগ্য পরিমান সম্পদ রয়েছে তারা সেখানে রয়েছে কিন্তু ভারতীয় সরকার এসব কিছুর মাঝে নিজেদের কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং এসকল প্রস্তাব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাথে সঠিক সমন্বয় করাটা খুব স্বাভাবিক। আমি মনে করি পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণের ব্যাপারে একই ভাবে চিন্তা করবে। আমি মনে করি এই প্রবণতা পরিবর্তন হচ্ছে। আপনাদের মনে আছে নাইজেরিয়ায় সংকটের সময় কঠিন অবস্থার কথা,যেখানে অনেক সংস্থা, অনেক বেশি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী,দেশ ব্যাপী অনেক মানুষ সমস্যা তৈরি করছিল।অনেক সময় এই সমস্যা ছিল দক্ষতার আবার অনেক সময় রাজনৈতিক। তাই আমার মনে হয় আমাদের অত্যন্ত সজাগ থাকা উচিত এসব ব্যাপারে এবং যদি পর্যাপ্ত তহিবল বা ত্রান সরবরাহ করা হয় তবে অবশ্যই যেদেশে সাহায্য প্রয়োজন সেই সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করা উচিৎ।
ভয়েস অফ আমেরিকাঃ আপনার দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করা বাজেট পরিমান কত হবে?
হাইকমিশনারঃ আমাদের ৫ লক্ষ ডলারের একটি আপদকালীন তহবিল আছে যদিও সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায় এটা খুবই অপ্রতুল এবং এই অর্থে খুব বেশি দিন যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের হাতে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য শুধু মাত্র এই পরিমান তহবিলই রয়েছে। দিল্লীতে আমাদের প্রতিনিধি দল পর্যালোচনা করে নিরূপণ করবে আমরা এবং জাতিসংঘ মিলে কি মোট পরিমাণ তহবিল প্রদান করতে পারি। আপনারা জানেন ভারতীয় সরলার সরকার সরাসরি জনাব উথান্ট এর শনাপন্ন হয়েছেন,এর পূর্বে নিউইয়র্কের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ইউএনএইচসিআর বরাবর সরাসরি আবেদন করেছিলেন সুতরাং জাতিসঙ্ঘের এখানে পালন করার মত ভুমিকা রয়েছে। 
ফিনিশ রেডিওঃ স্যার আমি এর সাথে কিছু যোগ করতে চাই । আমি জানতে চাচ্ছি দুই আর দুইয়ে কি আসলেই চার হয়, আসলে আমি আপনার সাম্প্রতিক ভারত আর পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে উল্লখ করতে চাচ্ছিলাম। 
হাইকমিশনারঃ সোজাসুজি বললে আমার মনে হয় সেটা বলার সময় এখনও আসেনি। আমাদের প্রতিনিধিদল আজ রাতে দিল্লীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে সেখানে প্রকৃত আলোচনার পর পর্যালোচনা করে দেখতে পারব আমাদের প্রত্যকের ভুমিকা কি হবে। যতক্ষণ জাতিসংঘ সম্পৃক্ত আছে ততক্ষন আমরা প্রত্যেকে নিয়মিত এসম্পর্কে অবগত করছি। অধিকাংশ মানুষের ধারণা এটি উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যা তাই তারা প্রতিনিয়ত আমাদের যোগাযোগ করে জানাছে তারা কি করছে বা তাদের কি করা উচিত এই বিষয়ে পরামর্শ চাচ্ছে। 
ফিনিশ রেডিওঃ তাহলে কি ইউএনএইচসিআর সমন্বয়কের ভুমিকা পালন করতে যাচ্ছে? 
হাইকমিশনারঃ আসলে আমাদের মধ্যস্থতা করাকে সমন্বয়কারীর ভুমিকা বলা খুব অপরিপক্ব হবে। প্রথম কথা সমন্বয়কারী দ্বারা পনি ঠিক কি বুঝাতে চাচ্ছেন। আমাদের দেখতে হবে ভারতীয় সরকার প্রকৃতপক্ষে কি চায়। এটা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয় এবং আমার মনে হয় এটা শুধুমাত্র নয়াদিল্লিতেই সম্ভব।
অস্ট্রেলিয়ান রেডিওঃ উদ্বাস্তু এবং অন্যদের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা সম্ভব?
হাইকমিশনারঃ জর্জ আমি অত্যন্ত আনন্দিত জে আপনি এই প্রশ্ন করেছেন কারণ এটা আসলে খুব মৌলিক একটা বিষয়। এটা সুনির্দিষ্ট করা বলা আসলেই খুব কঠিন যে এই মানুষগুলো ঠিক কারণে ঘড় ছেড়েছে। কিছু মানুষ হয়তবা সেখানকার দূর্ভিক্ষের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। এই মুহুর্তে পৃথিবীর ঐ প্রান্তে বর্ষা মৌসুমের কারণে অবস্থা খুবই শোচনীয়। 
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আর অনেক মানুষ রাজনৈতিক কারণে তাদের জীবন নিয়ে শঙ্কিত। শুধুমাত্র এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা একজন মানুষ ইউএনএইচসিআর নীতিমালা অনু্যায়ী উদ্বাস্তু কিনা। যে পরিমান মানুষ আর যে দুরত্ব এর সাথে জড়িত তারা নির্যাতনের ভয়ে দেশ ছেড়েছি কি ছাড়েনি এবং নীতিমালার আওতায় আসবে কিনা তা চিহ্নিত করার চেষ্টা হবে অনর্থক। এটা সম্পুর্ন মানবিক মধ্যস্থতা কার্যক্রম। রেডক্রস সোসাইটিও একটি অনুসন্ধানী দল পাঠিয়েছে। আপনারা জানেন তারা একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে। আমরা দেখতে চাই জাতিসংঘ এখানে কি করতে পারে, যেমনটি রেডক্রস সেখানে গেছে। এই সফর শুধুই মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সেখানে কি ধরনের মানুষ আছে তার উপর ভিত্তি করে নয়। 
ও.ক্লবো, রিওডিজেনিরোঃ আপনারা কি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখছেন?
হাইকমিশনারঃ আবারো বলছি আমার কাছে মনে হয় যদি এই মানুষগুলো দেশে ফিরে যেয়ে নিজ বাড়িতে ফিরতে পারে সেটাই হবে সবদিক থেকে সন্তোষজনক সমাধান। তার অর্থ আমরা অবশ্যই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সাথেও যোগাযোগ রাখছি। আমার দপ্তর সবসময় যেসকল দেশ থেকে শরনার্থী আসছে এবং যেদেশে যাচ্ছে সব সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখতে সজাগ আছি। যদি আপনি সত্যিই গুরুত্বপুর্ন মানবিক ভূমিকা রাখতে চান, যদি সম্ভব হয় তবে অবশ্যই আপনাকে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হতে হবে। সেখানে প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা আমি নিজে পাকিস্তান সরকারের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখছি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন হবে যদি আমরা মানুষের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে পরিস্থিতি উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা করতে পারি। 
ও.ক্লবো, রিওডিজেনিরোঃ সেখানে রেডক্রসের ভূমিকা কি হবে?
হাইকমিশনারঃ আপনারা জানেন আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি পুর্বপাকিস্তান  সংকটের শুরুর দিকে একটি বিমান পাঠিয়েছিল এবং সেটি ফেরত আসে। আমার মনে হয় এধরনের একটি গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে ভারতীয় রেডক্রস যদি তাদের অনুরোধ করে তবে তারা অবশ্যই সক্রিয় হবে। যতদুর আমি মনে হয় দিল্লিতে তাদের এই মিশন শুধুই অনুসন্ধানী দল। আমি মনে করি এটা  অনেক বড় একটা সমস্যা এবং রেডক্রসের একার পক্ষে এর মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর যেহেতু ভারত সরকার জাতিসংঘ মহাসচিব এবং আমাদেরসহ অন্যান্য সংস্থার কাছে আবেদন করেছে আমাদের অন্তত যথাযথভাবে দেখা উচিত তারা আমাদের কাছে কি চায় এবং আমরা কি করতে পারি। আমি মনে করি রেডক্রস সোসাইটির সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব বিশ্বের অন্যন্য প্রান্তের মত এই পরিস্থিতিতেও চলমান থাকবে। 
এজেন্সী ফ্রান্স প্রেসঃ আমার তথ্য যদি সঠিক হয়ে থাকে,তবে আমার বিশ্বাস এই প্রতিনিধিদল পাঠাতে আপনাকে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছে ।
হাইকমিশনারঃ মহাসচিব ওক সপ্তাহ আগে বার্নে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। রাষ্ট্রদূত সেন যিনি নিউইয়র্কে ভারতের প্রতিনিধি তিনি জনাব উথান্টের সাথে সাক্ষাত করে একটি প্ত্র দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক আলাপচারিতায় জাতিসংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে সাহায্য সহাছিল। এই পত্রটি মহাসচিব বরাবর প্রদান করা হয়েছিল। প্রথমত এগুলো এক সপ্তাহ আগে ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত আমাদের দিল্লি অফিসের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন যিনি নিয়মিত ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং তিনি পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলেছেন যারা ভারতে উস্বাস্তুদের সহায়তা কার্যক্রম সমন্বয় করছেন। 
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এই ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ের  আলাপচারিতায় সবসময়ই হয় তাদের অবগত করা হয় আমরা কি করতে পারি এসম্পর্কে। সেটা কখনোই আনুষ্ঠানিক অনুরোধ ছিল না। আনুষ্ঠানিক অনুরোধ আমরা মাত্র দুইদিন আগে পেয়েছি। পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে আমি মহাসচিবের সাথে এবিষয়ে কথা  বলে দেখব তিনি তারপক্ষ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেন। আমি জানতে চাই অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থা কি কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা কিধরণের  সমন্বিত প্রয়াস নিতে পারি। তাদের তাৎক্ষণিক সহায়তার পরপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার অনতি বিলম্বে সকল দায়িত্ব গ্রহন করেছে। যারা ভারতে এসেছে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন উপায়ে ভারতে  যা পাওয়া গেছে টা থেকে এবং খুব সম্ভবত একটি দ্বিপাক্ষিক উৎস থেকে কিছু সহায়তা করা হয়েছে । আমি বিশ্বাস করি তারা এটি চলমান  রাখবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভারত সরকার সব কার্যক্রমে নিশ্চিতভাবে তার নিয়ন্ত্রন বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে। আমরা সেখানে তাদের অনুরোধে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী সহয়তা করতে অবস্থান করছি। আর এখন পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তদারকি ও সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে। 
ফিনিশ রেডিওঃ আপনার কি পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ আছে?
হাইকমিশনারঃ পাকিস্তান সরকারের সাথে আমার সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগেও আমি যখন সেখানে ছিলাম আমি বৈপ্লবিক কোন পদক্ষেপ নেই নি। আমরা প্রায় সার্বক্ষনিক এই সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। আমার যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের প্রত্যবাসনের ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান। এমনকি হেরাল্ড ট্রিবিউনে শ্রীমতি গান্ধীকে উধৃতি দিয়ে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। আমি জানিনা আপনারা এটা পড়েছেন কিনা। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনে করেন এটা একটি অস্থায়ী সমস্য এবং তিনি আশা করেন মানুষ খুব দ্রুতই দেশে ফিরে যাবে। 
ফিনিশ রেডিওঃ সারাংশ হচ্ছে ইউএনএইচসিআর নেতৃত্ব নিতে যাচ্ছে।
হাইকমিশনারঃ কারন এটি বাস্তচ্যূত মানুষদের একটি বিষয়। আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন সবাই উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে কথা বলছে তাই মানুষ এই দপ্তরের কথা চিন্তা করছে। এটা একদমই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রথম দেখতে হবে ভারতীয় সরকার কি চায় এবং যতক্ষন পর্যন্ত আমরা যথাযথভাবে না জানছি ততক্ষন পর্যন্ত আমি আমাদের দপ্তরকে সমন্বয়ের কেন্দ্র বলতে রাজি নই। এই হচ্ছে অবস্থা এবং যা ভারত সরকার চায়। যতক্ষন পর্যন্ত জাতিসংঘ সজাগ থাকবে অবশ্যই মানুষ  আমাদের অবগত করবে এবং কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আমাদের কিছু এডহক উপায় রয়েছে। 
একজন প্রতিবেদকঃ জাতিসংঘ পরিবারের অন্যান্য সদস্য নয়াদিল্লীর সাথে আলোচনায় অংশ নেবে কিনা?
হাইকমিশনারঃ আমি যতদূর জানি তাদের অধিকাংশই নয়াদিল্লিতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি জনাব ম্যাক ডায়ারমিড রয়েছেন যিনি বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিছু বিশেষায়িত সংস্থার লোক সেখানে আছেন।
আমি জানি ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা সেখানে রয়েছেন। আমি জানিনা তারা পৃথক দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা  অথবা আমাদের দলের   সফরের সুবিধা নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা তাদের স্থানীয় কর্মীদের দিয়ে সাড়বেন কিনা। এটা তাদের সিদ্ধান্তের বিষয় কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভবত এটাই ঘটবে।  
.
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 জনাব চেয়ারম্যান, আমার প্রতিনিধি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত মনে করছেন।কমিশনের চলতি রিপোর্ট স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে,মানবাধিকার রক্ষার সমস্যাটি এখনো একটি গুরুতর বিষয়।প্রকৃতপক্ষে,সাধারণ পরিষদের ২৫তম অধিবেশনে গৃহীত 'স্মারক ঘোষণা'ররিপোর্টের ৮ নং প্যারায় এ বিষয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশিত হয়েছে।প্রাসঙ্গিক বাক্য বলা হয়েছে,"যদিও কিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েঝে,তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন অংশের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে চলেছে।এই লঙ্ঘনের প্রতিটি কারণ দূর করার মাধ্যমে,জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-ভাষা-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সম্মান বৈশ্বিকভাবে উন্নীত করার মাধ্যমে এবং নির্দিষ্টভাবে চার্টার অনুযায়ী জাতিসঙ্ঘের সকল সুযোগ সুবিধার ব্যাপক ব্যবহার করে সকল মানবাধিকার এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আমাদের চলমান এবং সুনির্দিষ্ট যুদ্ধের অঙ্গীকার করছি।" এই চার্টারের ১(৩),৫৫(গ), এবং ৫৬ নং অনুচ্ছেদে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।১৯৬৮ সালে যা মানবাধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলো,জাতিসঙ্ঘ 'Human Rights,A Compilation Of International Instruments Of The UN'- শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলো।এই পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় মানবাধিকানের বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত ৩৪টি উপাদানের একটি তালিকা দেয়া হয়।এছাড়া বিগত ৩ বছরে আরো অনেক দলিল,ঘোষণা,রেজ্যুলুশন গৃহীত হয়েছে।উদাহরণস্বরূপ আমি উল্লেখ করছি ১৯৬৯ সালে গৃহীত সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন ঘোষণা,২৫তম অধিবেশনের ঘোষণা যা ইতোমদ্যে উল্লেখিত,জাতিসঙ্ঘের চার্টার অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি ঘোষণা-এ সবগুলোই মাত্র ৬ মাস আগে গৃহীত হয়েছে।এছাড়াও তেহরান ঘোষণাও প্রাসঙ্গিক।১৯৪১ সালের জেনেভা কনভেনশনও যুদ্ধের সময় সিভিলিয়ানদের রক্ষার সাথে সম্পর্কিত।সশস্ত্রযুদ্ধে মানবাধিকার প্রশ্নে গত বছর সাধারণ পরিষদে চারটি রেজ্যুলুশন গৃহীত হয়-২৬৭৪,২৬৭৫,২৬৭৬,২৬৭৭।ভারত মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হয়েছে এবং কমিশন ও জাতিসঙ্ঘের অন্য ফোরামে বৃহৎ ও সংঘটিত উপায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে।এ বিষয়ে অধিকাংশ উদাহরণ উধৃত করছি-

মে,১৯৬৮ সালে তেহরান ঘোষণার ৫ নম্বর প্যারায় বলা হয়েছে- "মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসঙ্ঘের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকের সবোচ্চ স্বাধীনতা এবং সম্মানের মাধ্যমে তা অর্জন করা।এ বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রত্যেক দেশের আইন প্রত্যেকের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক বিশ্বস নির্বিশেষে মত প্রকাশের,তথ্যের,বিবেকের,ধর্মের স্বাধীনতা এবং দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করে গৃহীত হওয়া উচিত।" এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দায়িত্বের লঙ্ঘনগুলো তদারকি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে নচেৎ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি তা উপহাসে পরিণত হবে।এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন ফোরামে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি এটা দেখে খুশি যে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ প্রতিনিধি দূত আগা শাহীকে দেখে যিনি কলোনিয়াল আফ্রিকা এবং প্যালেস্টাইনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে সামাজিক কমিটির মিটিঙে ২০মে,১৯৭০ তারিখে বক্তব্য রাখেন- "...সেখানে এমন কিছু পরিস্থিতি হয়েছে যে মারাত্মক পর্যায়ে মানাবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চলছে যার জন্য নিরীক্ষা,তদন্ত এবং রিপোর্ট প্রদানের জন্য আহ্বান জানাই যদি মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের বাধ্যতামূলক দায়িত্বের চরিত্রের তদ্রুপ না হয় তাহলে বিষয়টি উপহাসমূলক এবং একাডেমিক বিতর্কে পরিণত হবে।" এ প্রসঙ্গে এবং গভীর যন্ত্রণার সাথে ভারত সরকার লক্ষাধিক মানুষের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের চলমান উদাহরণে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।আপনাদের নজরে আনার পূর্বে প্রথমেই আমার দেশের দ্রুত মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন এই লক্ষাদিক মানুষের জন্য যারা ক্রমবর্ধমান শরাণার্থী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করছে।এই সমস্যাটি এমন অনুপাতে বেড়েছে এবং এই মানুষগুলোর দূর্দশা এতবেশি যে তা আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয় না হলে উপায় নেই।এই মর্মান্তিক মানবিক সমস্যা বুঝতে হলে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।এটি বিশ্ব সম্প্রদায়কে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তার তারিফ করতে এবং যদি দূর করা নাও যায় অন্তত এই লক্ষাধিক মানুষের দূর্দশা কমানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সম্ভবপর করবে। পাকিস্তান সরকার মানবাধিকার বিষয়ে অধিকাংশ ঘোষণা,রেজ্যুলুশন এবং কনভেনশন গ্রহণ অথবা সমর্থন করেছে এবং এটা অবশ্যই বিশ্ব সম্প্রদায়ের গভীর উদ্বেগের বিষয় যে সাম্প্রতিক সপ্তাহে এই আন্তর্জাতিক দায়িত্বগুলো ছিন্ন করে পূর্ব বাংলা ভয়াবহ সামরিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে।এই অবস্থায় যে দূর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সেখানে চলছে এর গভীরতা ও ব্যাপকতা বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।কারণগুলো সুপরিচিত এবং প্রকৃতপক্ষে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা দূর্দশা-বৈষম্য এবং পুঞ্জীভূত হতাশা থেকে তাদের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি। 
এই হতাশা এবং অবিচার যা তাদের দ্বারা সংঘটিত তা সকল দলিলের লঙ্ঘন করতে পারে।পূর্ব বাংলায় এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড আমি উধৃত করছি।এ বছর মার্চের শেষ দিকে আমাদের আশা ছিলো পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশকে বিবেচনা করে এই মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা দূর করা হবে।কিন্তু সমগ্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পাল্টে গেল এবং সকল রাজনৈতিক কর্মকাণাড অপনোদন করতে সামরিক বাহিনী নামানো হয়।একটি সম্প্রচারিত বিবৃতিতে ২৬মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলেন- "আমি সারাদেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।এজন্য আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।আমি সংবাদমাধ্যমে সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ প্রদানের সিদ্দান্ত নিয়েছি।এই সিদ্ধান্ন্ত বাস্তবায়নের জন্য মার্শাল ল' এর আওয়াতধীন করে ইস্যু করা হলো।" এ প্রসঙ্গে আমি কমিটির দৃষ্টি আকর্সণ করতে চাই মানবাধিকার ঘোষণার প্রতি যা পাকিস্তান কর্তৃক সম্পূর্ণ গৃহীত তার তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "প্রত্যেকের বাঁচার,স্বাধীনতার এবং নিরাপত্তার অধিকার আছে।"৫ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে-"কাউকে নির্যাতন,নির্মম অত্যাচার,অমানবিক বা দমনমূলক শাস্ত দেয়া যাবে না।"আন্তর্জাতিকক সংবাদমাধ্যমে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে পরিশেষে এটাই প্রমাণিত হয় যে সকল অধিকারকে বিদ্রুপ করা হয়েছে।অনুচ্ছেদ-৭,৮,৯,১২,১৩,১৭,১৮,১৯,২০,২১ ও একই ভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে।জনাব চেয়ার ম্যান মানাবাধিকার বিষয়ক যেকোনো দলিল নির্বাচন করুন,যেখানে পাকিস্তানের সমর্থন আছে বিভিন্ন মাত্রায় এবং কোনো বিতর্ক ছাড়াই বলা যায় যে সকল মূলনীতি ভাঙা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি এবং সাস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পূর্ব বাংলার মানুষের জীবন ও সম্পদের উপর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মিরা যা ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮ এ প্রস্তাবিত ও স্বাক্ষরিত কনভেশনের ২ নম্বর অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।(Resolution 260A(III))।পাকিস্তান কনভেনশনের সদস্য।অনুরূপভাবে ঘোষিত মার্শাল ল' অার সাথে মৃত্যু পরোয়ানাদিয়েছে যা জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক মৌলিক বলে স্বীকৃত সেসব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে দমন করা হচ্ছে। ১২ অাগস্ট,১৯৬৯এ জেনেভা কনভেশনের ৩ নম্বর আর্টিকেল যা সিভিলিয়ানদের যুদ্ধাবস্থায় নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে তাও এখানে মানা হয় নি।এটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি মানুষের জীবনহানি,হত্যাকাণ্ড,অঙ্গহানি,নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অমানবিক ও দমনমূলক পন্থা অসম্মানজনক আচরণের মাধ্যমে অত্যাচার নিষেধ করা হয়েছে।একটি সাংবিধানিক আদালত যা সকল বিচারিক নিশ্চয়তা প্রদানে সমর্থ হয় যেটি সিভিলিয়ানদের জন্য অপরিহার্য-তার আদেশ ছাড়া কোনো ফাঁসির হুকুম এবং কার্যকর করার বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে।এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে,পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টের আপীল/অনুরোধ/আহ্বান নূন্যতম গুরুত্বই দেয় নি।আমি তাদের টেলিগ্রমাটি পড়তে চাই।২ এপ্রিল,১৯৭১ টেলিগ্রামে বলা হয়েছে-
"ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহে গভীেভাবে উদ্বগ্ন।মৃত্যুহার কমানো এবং রাজনৈতিত বন্দীদের বিচারে আইনের সঠিক ও সংযমী ব্যবহার করার সম্ভবপর সব চেষ্টা গ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে।" ১৫ এপ্রিলের টেলিগ্রামে বলা হয়েছে- "২রা এপ্রিলের টেলিগ্রামের পর ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচারের জন্য বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের রিপোর্টে দুঃখ প্রকাশ করছে।সম্মানের সাথে জানানো হচ্ছে যে সাধারণ সিভিল আদালত একই আন্তর্জাতিক মতামত সন্তুষ্ট করতে পারবে যার আইনের ধারা নিরীক্ষত।" রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কথিত অপরাধের বিচারে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট সবসময়ই পৃথক বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বর্জন করেছে।রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে নিন্দিত করে গুপ্তহত্যাকে আইনত বৈধতার আভাস দেয়ার চেয়ে সহজ কিছু নেই।সেখানে নেই স্বাধীনতা কিয়বা সাংবিধানিক বিচার ব্যবস্থার আইনগত নীতি ও প্রশিক্ষিত বিচারক।যদি শেখ মুজিবুর রহমান বা অন্য আওয়ামীগ নেতারা কোনো রাজনৈতিক অপরাধ সংঘটন করেও থাকেন তাঁদের আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত দেশের সাভিলিয়ান আদালতের মুখোমুখি না করার কোনো কারণ নেই। এ অবস্থায় আমাদের আন্তর্জাতিক মতামত বিবেচনা করতে হবে যা ইতোমধ্যেই শঙ্কিত এবং ধাক্কা খেয়েছে।এই কমিটির মাধ্যমে কোনো অনিশ্চয়তা প্রকাষ করা উচিত হবে না যেহেতু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ জাতিসঙ্ঘের সম্পূর্ণ সাংবিধানিক অঙ্গ যা মানবাধিকান ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন।ভয়াবহ ম্যাসাকার,নারী ও শিশুসহ নিরস্ত্ সাধারণ মমানুষকে ননির্বিচারে হত্যা,নৃশংসতা ও নির্মমতা,ব্যাপক হারে ব্যক্তিসম্পদে অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস সাধন,পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর আক্রমণ ম-এমন মাতায় বেড়েছে যে এখন বিশ্ব বিবেকের অবশ্যই প্রজ্বলিত হওয়া উচিত এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত দুনিয়ার একটা অংশে সভ্যতার অস্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। ***************************************************************
.
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১৬ ই জুন ১৯৭১ প্রকাশিত জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ডের পূর্ব পাকিস্থানের সহায়তা চেয়ে আবেদন নিন্মরুপ -

স্মরন করা যেতে পারে ২২ এপ্রিল, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্থানের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্দেগ প্রকাশ এবং মানবিক দৃস্টিকোন থেকে পূর্ব পাকিস্থানের দুর্দশাগ্রস্থ জনগনের জন্য জরুরী  ত্রান আনার জন্য তার সরকারকে জাতিসংঘ পরিবারের সকল সংগঠন থেকে সাম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি লিখি। ৩ মে ১৯৭১ এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একটি চিঠিতে বলেছেন পাকিস্থানের জন্য আমার উদ্দেগ সর্ম্পকে তিনি অবগত হয়েছেন এবং আরো বলেন তিনি থাকাকালীন বিদ্যমান অবস্থায় ঔষধ, খাদ্যসামগ্রি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল এবং ভবিষ্যতে সাম্ভাব্য আন্তজার্তিক সহায়তার একটি মুল্যায়ন - যা প্রয়োজন হতে পারে তা প্রস্তুত করা হচ্ছে।  ১৭ ই মে প্রেসিডেন্ট এর অর্থনৈতিক উপদেস্টা আমাকে ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান ব্যাখ্যা করেন যা পাকিস্থানের স্থায়ী প্রতিনিধি থেকে প্রাপ্ত- পরবর্তী ২২ শে মে পাঠানো হবে। 

একই সময়ে পূর্ব পাকিস্থান সংলগ্ন ভারতীয় প্রদেশে বড় অংকের অব্যাহত বিশেষ করে নারী ও শিশু শরণার্থির প্রবাহ সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্দেগ পরিলক্ষিত হয়। আমি সরকার, আন্ত সরকার এবং বেসরকারী সেই সাথে ব্যাক্তিগত সুত্রকে এই দু:খ জনক পরিস্থিতি উপশম করার জন্য জরুরী মানবিক সহায়তা সরবরাহর আবেদন করি। এবং আমি এটাও সিদ্ধান্ত নেই যে, উদবাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ হাইকমিশনার এর জাতিসংঘের সব সংগঠন ও কর্মসুচি সহায়তা সমন্বয়ের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করা উচিত। আমি খুবই কৃতগ্ন যে খুবই ইতিবাচক এবং উদার প্রতিক্রিয়ায় আমার আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং আন্তজার্তিক সম্প্রদায় থেকে যা সমস্ত সহায়তা দেয়া হয়েছে তা কার্যকর করতে যে পদক্ষেপ আয়োজন করা হয়েছে তাতে আমি সন্তুস্ট। খুব তারাতারি ২২ মে আমি পাকিস্থানের স্থায়ী প্রতিনিধি হতে চিঠি পেলাম। আমি আন্ত এজেন্সি বিষয়ক সহকারি সেক্রেটারি কে ত্রাণ সামগ্রী জাতিসংঘের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্থানে কার্যকর করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার জন্য পাকিস্থান ভ্রমন করতে বলি। তাঁকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অভ্যার্থনা জানান এবং উভয় সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে ইসলামাবাদ এবং ঢাকা উভয় স্থানে আলোচনা অনুস্ঠিত হয়। সেখানে ত্রান বিতরন পদ্ধতি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে একটি পূর্ন চুক্তি ছিল এবং প্রেসিডেন্ট আমার উদ্দেগের অংশিদার হন যে জাতিসংঘকে একটা অবস্থানে থাকতে হবে যেন আন্তজার্তিক সম্প্রদায় এবং দাতা গোস্ঠিরা এই আশ্বাসটা পায় যে, ত্রাণ সামগ্রীর সবটাই তার উদ্দিস্ঠ গন্তব্য স্থল পূর্ব পাকিস্থানের মানুষের কাছে পৌছেছে। প্রেসিডেন্ট জাতিমংঘের সকল ব্যাবস্থাকে স্বাগত জানালেন এবং আমি একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলাম

পশ্চিম পাকিস্থানে জাতিসংঘের সকল এজেন্সি এবং কর্মসুচির সুস্থ সমন্বয়ের লক্ষ্য কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করার জন্য। পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আমাকে আসস্ত করেছে যে জাতিসংঘ যে সমস্ত ব্যাক্তি দ্বারা এই ত্রাণ কর্মসুচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করবেন তাদের তার সরকার পূর্ন সহযোগীতা করবেন। পাকিস্থানের স্থায়ী প্রতিনিধির একটি চিঠিতে সহায়তার প্রয়োজনিয়তার মুল্যায়ন এবং বর্তমানে এই ধরনের সহায়তার আরও মুল্যায়ন পাকিস্থান সরকার করছে এবং জাতিসংঘের সংস্থা গুলো খাদ্য এ ত্রাণ সামগ্রি পরিবহনে দ্রুততা বিষয়ে উদ্দিগ্ন তা জানান। যদিও উদবাস্তু দের জন্য হাইকমিশনার কেন্দ্রবিন্দু তে থেকে একটি আলাদা কার্যক্রম পুর্ব পাকিস্থান থেকে ভারতে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য পরিচালনা করছে, দুটি কার্যক্রমই অবশ্যই সম্পর্ক যুক্ত যেন পুর্ব পাকিস্থানের অবস্থার উন্নতি হয় যাতে শরনার্থির প্রবাহ বন্ধ ও ফেরতের সম্ভাবনা থাকে। আমি নিশ্চিত যে সরকারী, আন্ত সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠন এবং বেসরকারি প্রতিস্ঠান পুর্ব পাকিস্থানের দুদর্শা গ্রস্থ জনগনের উপশমে প্রয়োজনিয়তার সর্ম্পকে সচেতন আছে এবং আমি তাদের কাছে এই সকল অবদান নগদে দিতে বলি এবং এই মানবিক প্রচেস্টার প্রতি সচেস্ট হতে বলি। আমি আশা করি যে, জাতিসংঘের বৃহত্তম প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যাপ্তি বিষয়ে দাতারা উপকৃত হতে পারেন বিশেষত ঐ সব খাদ্য কর্মসুচি এবং ইউনিসেফ, যে সমিতি গুলি ত্রান বিষয়ক পরিকল্পনা ও সংগঠন করছে যা পাকিস্থান সরকার স্বাগত জানিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বসম্প্রদায় মানব সংহতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপলক্ষে আবারও জেগে উঠবেন যা তারা সনদে অংগীকার করেছেন।
.
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১৯৭১ সালের ২৩শে জুন জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের হাইকমিশনার-এর শরণার্থী বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনের রেকর্ডঃ
নিচে বর্নিত রেকর্ডটি ১৯৭১ সালের ২৩শে জুন জাতিসংঘে প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান কর্তৃক আয়োজিত, আগা খানের ভারত ও পাকিস্তান মিশন বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনের রেকর্ডঃ 
একটি উদ্ভোধনী বক্তব্য জাতিসংঘের হাইকমিশনার বলেছেন যে, তিনি সংবাদ সম্মেলন কে স্বাগত জানিয়েছেন কারন শরণার্থী বিষয়ক যেকোন ধরনের প্রশ্নে গণমাধ্যমের সহায়তা কে অন্তর্ভূক্ত করা ছিলো সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য। কার্যকরী পরিত্রাণের জন্য সর্বসাধারণের মতামত বুঝতে পারা প্রয়োজনীয় ছিলো যা সরকারের ঔদার্যতা, স্বেচ্ছাসেবী দল ও সংস্থাগুলোর সুবিশাল নেটওয়ার্ককে প্রভাবিত করেছে।  
পাকিস্তানি শরণার্থী বিষয়ক সমস্যাটি ছিলো বিশাল মাত্রায় এবং এটি ছিলো জাতিসংঘের গঠনতন্ত্রের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তিনি গনমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন কারন তিনি এই দুঃখজনক মানবীয় বিষয়ে জাতিসংঘ এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কিত যেকোন ধরনের মতানৈক্য পরিহার করতে চেয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, মহাসচিবের নিকট ভারত সহযোগিতা প্রার্থণা করেছে। এই অনুরোধটি বার্ন (Berne) এ ACC আলোচনা করেছেন এবং তাকে জাতিসংঘের গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে সকল প্রকার ত্রান সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। একটি ৩-সদস্য বিশিষ্ট মিশন ভারতে গিয়েছিলো একটি মূল্যায়ন করার জন্য। তারা ভারতের যেসব এলাকায় শরণার্থী রয়েছে সেসব এলাকা ঘুরে দেখেন এবং  ত্রান সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করেন যা পরবর্তীতে তিনি মহাসচিবের কাছে জানান। নিযুক্ত সদস্যরা ভারত সরকারের কাছ থেকে ছয় মাসের জন্য প্রাথিমিক প্রয়োজনীয়বস্তুর একটি তালিকা পেয়েছিলেন যা শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান অন্তঃপ্রবাহের কথা চিন্তা করে এখন পরিমার্জন করা হয়েছে। সেখানে এই সমস্যা সমাধানের কোন তাৎক্ষণিক প্রত্যাশা পাওয়া যায়নি। 
ত্রাণ সংক্রান্ত সহযোগিতা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে যেকোন ধরনের অধিক্রমণ এড়ানোর জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা্র অন্তর্ভূক্তিতে জেনেভায় একটি স্থায়ী দল গঠন করা হয়েছে। তিনি উললব্ধি করেছেন যে, জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথমবার এই মানবিক প্রকল্পে জড়িত সবাই একসঙ্গে এতো ঘনিষ্ট সমন্বয়ে কাছে করেছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন এই  বিষইয়টি ভারত সরকারের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে এবং বিষয়টিকে দৃঢ়তা সহকারে আন্তর্জাতিক ত্রাণের সমন্বয়ে পুরোপরি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। শরণার্থীদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের সম্পদ ও প্রশাসনের উপর কর আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও, ভারত দৃঢ়ভাবে জানান, এটি তাদের দায়িত্ব যা প্রাথমিকভাবে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যক্তির প্রতিনিধি  জনাব জেমিসন ভারত সরকার ও জাতিসংঘের সকল সহযোগী প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মধ্যে ছিলেন। 
প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান স্মরণ করেছিলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মে মাসে বলেছিলেন, সকল বিশ্বস্ত পাকিস্তানিরা পাকিস্তানে ফেরত যেতে পারবেন। এই বিবৃতির পেছনে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য জানার জন্য তিনি নিজেই পাকিস্তানে গিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।পাকিস্তান তাকে নিমন্ত্রণ জানায় এবং পাকিস্তানি সরকারের সাথে বিয়ষটির সারগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির সাথেও সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানি শরণার্থীরের ফেরত আসার বিষয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্তসমূহ করেন এবং কিভাবে এগুলো কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। 

তারপর তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন যেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তা্নি শাষকগোষ্ঠীকে দেখেছিলেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের দিকে গিয়ে কিছু অভ্যর্থনা কেন্দ্র দেখেছেন এবং মানুষের ফেরত যাওয়া এবং শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্ররনের ব্যপারে হাই কমিশনারের অবস্থান ও কার্যক্রম মূল্যায়ন করেছেন।  
হাই কমিশনার ‘স্বেচ্ছায়” শব্দিটিতে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তার অফিসের মোলিক কাজের মধ্যেই রয়েছে যে, কোন শরণার্থী এমন কোন দেশে ফেরত যাবেনা যেখানে সে আবদ্ধ অথবা যেখানে তার নিপীড়নের ভয় আছে। প্রত্যাবাসন হতে হবে মুক্ত এবং স্বেচ্ছায়। তিনি বলেন তিনি বিষয়টি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন যেভাবে ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছিলেন   যে, শর্তসাপেক্ষে শরণার্থীদের যার যার নিজের দেশে ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করার অনুমতি দেওয়াই সবচেয়ে ভালো সমাধান।  
প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান বলেন, ভারত সরকার জোর দিয়ে বলেছে শরণার্থীরা ভারতে থাকতে পারবেনা। শুধুমাত্র সাময়িকভাবেই এই উদার মনোভবপূর্ণ সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ভারতে তাদের পূনর্বাসনের কোন প্রশ্নই ছিলোনা এবং তাদের ভারতের নির্ধারিত অঞ্চলে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট সাধারণের মতো বিবেচনা করা হবেনা।
তিনি আরো বলেন, মানবিক দিকটিকে ভিত্তি করে পাকিসস্তানের সাথে তিনি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের কার্যবিধি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেছেন। এই বিষয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শাষকগোষ্টীর পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছেন।  
তিনি বলছেন যে হেলিকপ্টারে চড়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন তার পাইলটকে বলে তিনি বারংবার গমনপথ  পরিবর্তন করিয়ে তিনি মূল প্ল্যানের বাইরে থাকা অঞ্চল গুলোও পরিদর্শন করেন। হেলিকপ্টারটির গমনপথ কম উচ্চতায় ছিলো বিধায় তিনি খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন যে কিভাবে মানুষ তাদের জমিতে শস্য বপন করছে এবং বাজারে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করছে। তিনি দেখতে পেয়েছেন যে এসকল অঞ্চলে ধীরে ধীরে জীবনমান স্বাভাবিক হচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন, যেহেতু তিনি পাকিস্তান পুরোপুরি ঘুরে দেখেননি সেহেতু অন্যান্য অঞ্চলের সার্বিক অবস্থার কোন প্রকার সাক্ষ্য দিয়ে পারছেন না। 
তিনি বলেছে, তিনি এমন সব গ্রামও দেখেছে যেখানে পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর ও উত্ক্ষেপের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তিনি সেখানে বড় পরিসরে সেনা মোতায়েনের অথবা কোন নির্দিষ্ট দিকে মানুষকে কেন্দ্রীকরণের কোন আলামত দেখেননি। তিনি যে হেলিকপ্টারে ভ্রমন করেছেন তার সর্বস্বত্ব পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। এর উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষজন ভেঙ্গে পড়েনি বরং তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত নাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ছোট ছোট বাচ্ছারা হেলিকপ্টার দেখে হাত নাড়িয়ে তাদের উচ্ছ্বাস দেখিয়েছে যা তারা যেকোন জায়গাতেই রবে।  
এছাড়াও, পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্নরূপে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবেন বলে দাবি করতে পারছেন না জাতসংঘের হাইকমিশনার। তবে তিনি এইটুক বলতে পারেন যে যেকল অভ্যর্থনা কেন্দ্রে তিনি দেখে এসেছেন সেগুলো ছিলো নানাবিধ উপকরণ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও বেসামরিক কর্মীদ্বারা সঠিকভাবে পরিপূর্ণ এবং সেখানে প্রত্যাবাসনের সকল প্রস্তুতির জন্য একটি সঠিক অবকাঠামো বিধ্যমান বলেই তার ধারণা। 
তাছাড়াও অভ্যর্থনা কেন্দ্র গুলো নির্মাণকালে, শরনার্থীদের প্রত্যাবাসনের আহবান করে পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধানের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণার বিষয়টি প্রশংসাযোগ্য হলেও তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তা খুবএকটা কার্যকরী হয়নি।  সব ধরনের শরনারথিদের ক্ষেত্রেই সে বলেছে যে, লোকেদের যেটা ফেরত এনেছে সেটা হলো রাজনৈতিক সমাধান। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে পাকিস্তানও এই বিষয়টিতে সহমত প্রকাশ করবে।
সে যা বলেছে, অবশ্যই তার ভিন্ন ব্যাখা ছিলো, মানে রাজনৈতিক সমাধান বলতে সে কি বুঝিয়েছে, সেটার অনেকগুলো মানে হতে পারে। এটা হতে হয়েছে এমন, যেটা ভবিৎষতে আত্নবিশ্বাস ও আস্থা যোগাবে এবং এটা ছিলো শরনার্থিদের নিজ দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারে প্রকৃত উদ্দীপনা। সে বলেছে যে, সে এটা স্পষ্ট করে বলেছে যখন পাকিস্থানে সে তার নিখাদ মানবিক ভূমিকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছিলো। 
প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেছিলো, ভারতের সরকারের আমন্ত্রনে যে পাকিস্থান থেকে সরাসরি দিল্লী গমন করেছে। সেখানে সে আলোচনা করেছে, ত্রানের পুরো প্রশ্ন, আন্তজার্তিক গোষ্ঠি কর্তৃক আরোও সহায়তার প্রয়োজনীয়তা, জাতি সংঘের সহায়তা, এবং নগদ প্রদান ও আন্তরিক হওয়াসহ এই ধরনের সহায়তার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রাখার সহযোগীতার ব্যাপারে বিশদ আলোচনা সে করেছে। 
 সে বলেছিলো, তাঁর মিশন পুরোপুরিভাবে মানবিক এবং রাজনৈতিক কোন কিছুর সাথে সংযুক্ত নয়, এবং অবশ্যই উপড়ে ফেলাটা একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। সে বলেছে, সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপারে সে দায়ী নয়, কেননা ভারতের সংবাদ মাধ্যম খুবই স্বাধীন এবং সক্রিয়। সে তাঁর ব্যাপারে সংবাদ পত্রের শিরোনাম দেখেছে যে, সে নাকি শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে এবং তার লক্ষ্য ছিলো সমস্যার মধ্যস্থতা করা। সে বলেছে যে, সে জানতো না যে তার মধ্যস্থতা করার কথা ছিলো এবং সে পাকিস্থান - পূর্ব পাকিস্থান কিংবা পাকিস্থান-ভারতের মধ্যে কোন ধরনের মধ্যস্থতা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।
সে বলেছে যে, ভারতের শরনার্থী পরিস্থিতি নিয়ে সে মারাত্নক রকমের ব্যথিত। সে কখনই এই ধরনের কোন উচ্চতা দেখেনি, যেটা এমন একটা জাগায় ঘটছে যেটা ইতোমধ্যেই অনুভব করা গেছে সম্ভাব্য সবচাইতে খারাপ ধরনের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিস্ফোরণ। সেখানে ক্রমাগত ত্রানের প্রয়োজনীয়তা ছিলো, এবং সেখানে ক্রমাগত কলেরা, আলসার আর ম্যালেরিয়ার হুমকি ছিলো। অবশ্যই ত্রান নির্ভর করেছে জাতি সংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ঔদার্যের উপরে। জাতিসংঘ একটি চমৎকার কার্যকর যন্ত্র হতে পারতো, কিন্তু তারা মালামাল সরবরাহ করতে পারতো না, যদি না তা তাদেরকে দেয়া হতো। 

সেক্রেটারি জেনারেলের আপিলের প্রায় পর পরই সে বল্ল যে, সে ফলাফলগুলো দেখে খুবই আগ্রহ উদ্দীপিত হয়েছে এবং সেগুলো অনুমোদন করেছে স্বয়ং ভারত সরকার। প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য এসেছে ফোকাল পয়েন্টে এবং আরো ৩০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমান সাহায্য আসছে ত্রান হিসেবে। (সে আশা করেছে যে, ভারত এবং পাকিস্থানে জাতি সংঘের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত শান্তি ও সম্প্রতী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এই ধরনের বিস্ফোরক পরিস্থিতিতেও।)
প্রিন্স সদরুদ্দিন এর পর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো।
একজন জনপ্রতিনিধি বলেছিলো যে, মানুষের জীবনযাত্রা যে আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, তার প্রমান সে স্বচক্ষে দেখেছে। তবুও বলেছে যে, একটি মিশনের শেষে আরো শরনার্থি সেনাবাহিনীরা সরিয়ে নিয়েছে, হাই কমিশনার পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করার পরে। সে জিগেস করেছিলো, সৈন্যরা কেন জুনের ৫ এবং ১২ তারিখে ৫ লাখ ৭৫ হাজার এবং জুনের ১২ এবং ১৯ তারিখে চার লাখ শরনার্থিকে ভারতের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো? প্রিন্স সদরুদ্দিন বল্ল, এই পরিসংখ্যানগুলো তার কাছে ছিলো এবং তার অফিস এই তথ্যগুলোর উপরে নির্ভর করেছে যেগুলো উভয় পক্ষ থেকেই তার কাছে সরবরাহ করা হয়েছিলো। সে বল্ল, মানুষের হৃদয়ে যখন একবার ভয় ঢুকে যায়, তখন সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে অনেক সময় নেয়। পরিস্থিতি এখনো পূর্বের অব্স্থায় ফিরে আসেনি। সে বলেনি যে, এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিলো না সারা দেশে, সে বলেছে যে, উক্ত এলাকায় খুব ধীরে ধীরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।
”আমি আরো এ্যাকশন নেবার ব্যাপারে অনুশোচনা করি, যেটা আরো শরনার্থি তৈরী করবে, শরনার্থিদের হাই কমিশনার কি করে আরো শরনার্থি তৈরী করার ব্যাপারে খুশী হতে পারে?” এই ধরনের পরিস্থিতিকে আরো কাছ থেকে দেখতে হেবে, ভারতকে সাহায্য দিতে হবে এবং এই শরনার্থী সমস্যার একটা আশু সমাধান জরুরী। তার পূর্ব পাকিস্থান সফরকালে তার কাছে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছিলো, সে বলেছিলো সে সময় সে সেখানে ছিলো, মানে জুনের ১১, ১২, ও ১৩ তারিখে। সে ঢাকা থেকে পশ্চিমের সীমান্তে একদম কেন্দ্রে চূয়াডাঙ্গায়, যেখানে সে যশোর এবং বেনাপোলের কেন্দ্র দেখেছিলো। ঢাকা ফিরে আসার পর, পরের দিনই সে কুমিল্ল, ফেনি আর নোয়াখালি গিয়েছিলো।
একজন সংবাদদাতা জানালেন যে, রয়টারের একজন প্রতিনিধিকে গতকাল ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে, সেই প্রতিনিধি বল্ল যে, কুমিল্লাতে এখনো গৃহযুদ্ধ হচ্ছে। প্রিন্স সদরুদ্দিন বল্ল, পরিস্থিতি যে কোন মূহুর্তে বদলে যেতে পারে। সে যখন কুমিল্লাতে ছিলো তখন কি পরিস্থিতি ছিলো সে শুধুমাত্র তাই বলতে পেরেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, সে যখন ঢাকায় ছিলো, তখন সেখানে ৮টা বোমা মারার ঘটনা ঘটেছিলো কিনা, হাই কমিশনার সাহেব বল্লেন, ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছিলো, কিন্তু সে যখন ঢাকায় ছিলো, তখন সেই কারফিউ  উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। ঢাকাতে তখনো ঝামেলা চলছিলো, ২৫ মার্চ রাতে যা হয়েছিলো তার সূত্র ধরে। তাঁর মনে হচ্ছিলো, সে যখন সেথায় ছিলো, তখন ঢাকার পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না, এমনকি তা স্বাভাবিক হওয়ার দিকেও যাচ্ছিলো না। এবং জনগনের একটা অংশ তখন রাজধানীতে ছিলো না। কিন্তু এই শহরকে এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা খুবই আক্রান্ত মনে হচ্ছিলো।
একজন সাংবাদিক জিগেস করলো, সে যখন ঢাকায় ছিলো তখন সে কোন ধরনের বোমা হামলার ঘটনা দেখেছে কিনা, এবং এরপর সে কোন কূটনৈতিক মহলের সাথে যোগাযোগ করেছে কিনা, সে বল্ল, সে যা শুনেছে, সেটা অবশ্যই একটা স্থানে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ছিলো। সেখানে অন্যান্য কিছু ঘটনার গুজবও ছিলো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানালো, এইসব তারাই করেছে যারা সম্প্রতি এইসব ঝামেলার সুযোগে জেল থেকে পালিয়েছে। সে জানালো, সে ঢাকা থাকাকালীন কারফিউ তুলে নেয়া হয়েছিলো। সে এও বল্ল যে, কূটনৈতিক মহল এবং জাতি সংঘের কয়েকজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করেছিলো। যদিও সে মাত্র তিন দিনের জন্য পূর্ব পাকিস্থানে ছিলো, যার দুই দিনই সে হেলিকপ্টারে করে সারা দেশ ঘুরেছে।
তাঁকে জিগেস করা হয়েছিলো যে, কূটনৈতিকদের প্রমান কি ছিলো? সে বল্ল, তাদের দৃষ্টিভংগির বৈচিত্রতা রয়েছে। কেউ কেউ ভেবেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আবার কেউ এর উল্টোটা ভেবেছে। ২৫ মার্চের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভংগির ভিন্নতা রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, একটা রাজনৈতিক সমাধান আশু দরকার। এরপর তাঁকে জিগেস করা হলো, ফোকাল পয়েন্টে যে ৪৫ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিলো, সেগুলো দিয়ে কতদিন চলবে? সে বল্ল, ভারতে পৌছাঁনোর প্রায় সাথে সাথে এই টাকার সমুদয় খরচ হয়ে গেছে অথবা প্রায় শেষ হবার পথে। কারণ, ভারতের যে পরিমান অর্থের এখন দরকার, এই টাকার পরিমানটা তার চাইতে অনেক কম ছিলো।
দাবিদাওয়ার একটা হিসাব চাওয়া হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন ভারত ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের একটা চূড়ান্ত দাবি করেছিল। এই প্রস্তাবনাটা তৈরি হয়েছিল যখন সেখানে উদ্বাস্তু-জ্বর চলছিল এবং যেভাবেই হোক ছয় মাস সময় শেষও হয়ে গিয়েছিল। নতুন দাবিটা আলোচিত হয়েছিল দিল্লিতে। ভারত বলেছিল ৫ মিলিয়নেরও অধিক উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের দেশে।
জিগেস করা হলো, সে সময় কলেরায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা মোট কত ছিলো। সে জবাব দিলো, সে যখন ভারতে ছিলো, তখন আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।
তাকে জিজ্ঞেস করা হল, পাকিস্তান কলেরার বিপদের কথা স্বীকার করেছে কিনা। তিনি বললেন, পাকিস্তান করেনি এবং এ সম্পর্কে খুব সচেতন ছিল। অভ্যর্থনা কেন্দ্রে কলেরা ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছিল। পাকিস্তানে কলেরা ছিল কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, পাকিস্তানে ছিল না। তিনি পাকিস্তানে কলেরা ছিলো কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু পাকিস্তানে কলেরার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব তাঁকে দেওয়া হয়নি। 
একজন সংবাদদাতা বলেন, এটি পরিষ্কার যে কলেরা পাকিস্তান থেকে এসেছিল । বাদশাহ পুত্র সাদ্রুদ্দীন বলেন, এটি তাঁর চাকরি ছিল ভারতে ত্রাণ দেখাশোনা করা। কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্যাবাসন ছিল না পাকিস্তানে উদ্বাস্ত ক্ষেত্রে । তাঁর অফিস ভারতে জরুরী অবস্থার সম্মুখীন ছিল। তিনি আলোচনা করেছিলেন উদ্বাস্তুদের ফিরে আসতে কি প্রয়োজনীয় ছিল । প্রশ্নে কলেরার বিষয়ে আলোচনা করা ছিল কিন্তু বিস্তারিত ছিলো না। যদি পাকিস্তানে কলেরা থাকতো তাহলে তা পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য একটা সমস্যা হাতো, কিন্তু হাই কমিশনারের জন্য নয় ।
একজন সংবাদদাতা জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন কমপক্ষে ৫০ সেন্টস প্রয়োজন ছিল প্রতিটি উদ্বাস্তুর একটি দিনের ভাতার জন্য। এই মাসে ভারতে শরণার্থীদের জন্য সাহায্য সংক্রান্ত পরিমাণ হবে ৯০ মিলিয়ন ডলার। এমন সাহায্যের কোনো আশার আলো ছিল? প্রিন্স সদরুদ্দিন এই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া উপর নির্ভরশীল হয়ে বলেন।  এই সংখ্যাগুলো সহায়তা পাবার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আবারো আলোকপাত করেছে।
হাইকমিশনারকে জিজ্ঞাসা করা হল, যেখান থেকে উদ্বাস্তুরা আসছে, সেখানে সে কোন স্থানচ্যুতি দেখেছে কিনা। প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেন, তিনি সব শরণার্থী এলাকা দেখতে চেয়েছিলেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় কিন্তু সে সময় তাঁর ছিল না। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এলাকায় ফিরতে সক্ষম হবে। এটা খুবই সম্ভব যে উদ্বাস্তুদের আন্দোলন ছিল সে সব এলাকাতে, যেগুলো তিনি দেখার সময় পান নি। তিনি তর্ক করেননি যে সেখান আরও উদ্বাস্তু আন্দোলন ছিল । সে বলতে সীমিত এলাকায় পরীক্ষামুলক ভাবে দেখলেন যে সেই নতুন দেখতে পাইনি অন্তঃপ্রবাহ যে দিনে। তবে বেশ কিছু পরিস্থিতি অস্থির ছিল এবং উদ্বাস্তুদের আন্দোলন সংঘঠিত হচ্ছিলো।
একজন সংবাদদাতা জানালো যে, পূর্ব পাকিস্থানের  লন্ডন প্রবাসীরা হাই কমিশনারকে সরাসরি অভিযুক্ত করেছে পক্ষপাতিত্ব করার দোষে, কারণ তারঁ ও তার পরিবারের বড় ধরনের বিনিয়োগ ছিলো পাকিস্থানে।

তাঁর ভাষ্যমতে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কর্মচারী। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর তৈরিকৃত নিয়ম-কানুন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিরেপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হবে। তিনি ১০ বছর যাবত শরনার্থীবিষয়ক কাজে জড়িত ছিলেন এবং রাষ্ট্রদূত হিসেবে ৫ বছর কর্মরত ছিলেন। তাঁর গৃহীত তিনটি সমারোহ হাই কমিশন কতৃক প্রশংসিত হয়ছিল। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তার নথি ইহার জন্য কথা বলবে। তার ব্যাক্তি নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কখনও কোন প্রশ্ন উঠেনি নাইজেরিয়া, চেকোস্লোবাকিয়া, সুদান, ইথিউপিয়া, পর্তুগাল অঞ্চল কিংবা অন্যত্র। তিনি বলেছিলেন তার পরিবার এবং তার সম্প্রদায় ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান উভয়ের প্রতিই আগ্রহী ছিলেন। হতে পারে ইন্ডিয়া অধিক শক্তিধর। তিনি একজন ইরানী ছিলেন,পাকিস্তানি নন। তাঁর মতে, তাঁর ভাই ছিলেন নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি।কিন্তু সেখানে অনেক পাকিস্তানি এবং ইন্ডিয়ান সিনিয়র অফিসার এবং রাষ্ট্রদূত ছিলেন যারা একে অন্যের ভাই এবং আত্মীয়। ইহা ছিল উপ-মহাদেশীয় বিভক্তিকরণ।
তিনি বলেন" আমি পাকিস্তানেও নেই, ইন্ডিয়াতেও নেই, আমি উদ্বাস্তু। আমি উদ্বাস্তুদের সংঘটক।"...............
একজন সংবাদদাতা বলেছে, হাই কমিশনার বলেছিলেন ৭৫ মিলিয়ন ডলার সহায়তায় বেড়েছিল। যদিও সমস্যার বিশালতা পরিমাপ করা যাচ্ছিল না বিপরীত সহায়তার জন্য। রাজপুত্র সাদরুদ্দিন বলেছিল, তিনি আগামীকাল ওয়াশিংটন যাবেন এবং পরের সপ্তাহে অন্য রাজধানীগুলোতে যাবেন আরো সহায়তার জন্য। কিন্তু যন্ত্রপাতি খুব ধীরে সরানো হচ্ছিল এবং করসমূহ সাধারণত জনগণের মতামতের উপরই নির্ভর করতো। তবে তিনি এতটাই অণুপ্রাণিতবোধ করেছিলেন যে করসমূহ একমাসের আগেই উঠে এসেছিল সেক্রেটারী জেনারেলের আবেদনের আগেই। কিন্তু সমস্যাটা ছিল যে, এইটুকু সহায়তা পুরোপুরি যথেষ্ঠ ছিলো না।
প্রিন্স সদরুদ্দিনকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার পর তাঁর এটা মনে হয়েছিলো কি না যে এর একটি বাস্তব রাজনৈতিক সমাধান আশা করা যায়। উত্তরে তিনি বলেন, এটা নির্ভর করে রাজনৈতিক সমাধান বলতে আসলে কি বোঝায় তার ‍উপর। উদ্বাস্তুরা কত তাড়াতাড়ি নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবে বলে তিনি মনে করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন পাকিস্তান তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সাধ্যের ভেতর কিন্তু বাস্তব অবস্থা বড়ই জটিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করবে জুনের ২৮ তারিখে যেখানে রাজনৈতিক সমাধানের কিছু খসড়া তিনি আশা করছেন। উদ্বাস্তুরা একমাত্র তখনই ফিরে আসবে যখন তারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।
জাতিসংঘ রাজনৈতিক সমাধান দিতে চাইলে কি হতো? তিনি উত্তর দিলেন- সেক্রেটারি জেনারেল এই সমস্যার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। এটি অবশ্য একটি সঠিক ছোট পদক্ষেপ ছিল পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ একটি প্রতিনিধি স্বীকার করেছিল তার অফিস, সেখানে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাধ্যবাধকতার সাথে কাজ করছিলো। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই যে, একটি জাতি সংঘের উপস্থিতি ছিল একটা অনুভূতির অবদান এবং যে উপস্থিতি বর্ধিত করা যেতে পারে। যেটা মানুষকে তাদের বাড়িতে ফিরে উৎসাহিত করতে পারে।
তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, সাহায্য যদি না আসে, কি হবে? প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেন, এখানে মিশনগুলোর জন্য না-বলা কিছু রহস্য ছিলো যা হয়তো ইতিমধ্যেই তৈরি হওয়া ভয়ানক অবস্থাকে আরো উসকে দিতে পারতো।
তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এই নিয়ে দু:খবোধ আছে কিনা যে তাঁর দেশের ৫ মিলিয়ন লোক পাকিস্তান ত্যাগ করাকে জরুরি মনে করেছিলো। হাইকমিশনার উত্তর দেন যে এতে কেউ খুশি হবেন না বা এ তথ্য কেউ উপেক্ষাও করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানে যা হয়েছে এ সম্পরকে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিলো। চলে আসা উদ্বাস্তুরা প্রেসিডেন্ট ও সরকারের উপর বিরাট চাপ হয়ে ছিলো। সরকার ও প্রেসিডেন্ট তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।
অন্য এক জায়গায় প্রিন্স সদরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, সে সেক্রেটারী জেনারেল হতে চায় কি না। তিনি প্রেসের সব কিছু বিশ্বাস করতে পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর প্রার্থীতা নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ইঙ্গিত দেননি। তিনি উ-থান্টের তত্তাবধানে জাতিসংঘকে সেবা দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, তিনি কি সেক্রেটারি জেনারেলের অফিস বড় বড় শক্তির আহ্বানে গ্রহণ করেছিলেন কি না। তিনি এর উত্তর না দিয়ে বলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। 
(মূল দলিলের পাতা নং – ৭৪২)
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ইকোনোনিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের ৫১ তম অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, ৫ জুলাই, ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ৫ জুলাই জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃতাংশ অনুসরন হয় যে "ইকোসক" (৫১ তম অধিবেশনে) পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের জাতীয় দূর্যোগ ও সমতুল সংক্রান্ত জরুরী পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহায়তা সমন্বয় বিষয়ে সচিবালয়ের ফোকাল পয়েন্ট রেফারেন্স এর অধীনে প্রণীত হয়।

তা স্বত্তেও সাম্প্রতিক দূর্যোগ এ সাহায্যো করার জন্য উদ্বিগ্ন একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা বাড়ছে এবং ধারনা করা হয় এই ধরনের বিপর্যয়ের সময়ে আন্তর্জাতিক যে প্রচেষ্টা তা চাহিদার তুলুনায় সংক্ষিপ্ত।

এই উদ্বেগ আসলে ভারত সংলগ্ন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু উল্লেখযোগ্য অন্তঃপ্রবাহ থেকে পূর্ব পাকিস্তান নিজেই জনসংখ্যার দূর্দশা লাঘব করার প্রয়োজনীতা থেকে গৌন দুঃখজনক এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতির দ্বারা তীব্রতর হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পদ ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আধুনিক সমাজ পর্যন্ত সুদৃঢ় করার জন্য অনিবার্য হিসাবে জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলোর জন্য একজন প্রধান জরুরি এবং ব্যবস্থা করা আন্তর্জাতিক কর্ম।

প্রকৃতপক্ষে কাউন্সিল বিবেচনা করা হবে কিনা তা এই কারনগুলো রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করে বিনয়ী প্রস্তাব করে উর্ধ্বগামী  পুনর্বিবেচনার জন্য কল না চাওয়ার সিদ্ধান্ত।
.
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"ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিল এর ৫১ তম অধিবেশনে জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার প্রিন্স সদুরুদ্দিন আগা খানের বিবৃতির পূর্ন বিবরন"
জনাব রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনি ভাল কল্পনা করতে পারেন, আমি সব হস্তক্ষেপের নিরতিশয় বিবরন মনযোগ দিয়ে শুনেছি।
এখানে আমার মনে হয়েছে, একটি স্পষ্ট পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে যা একটি সংখ্যক স্পিকার দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।
১৯৬৯ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কতৃর্ক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রুপরেখা এখানে জোর দিয়ে করা হয়েছে এবং জাতিসংঘের হাইকমিশনার অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেজিসলেটিভ অঙ্গ এক হতে নিবেচনা করেন যা সিদ্ধান্তের অধীনে দায়ী থাকে।
যদি হাইকমিশনারকে আহব্বান করা হয় তার রিপোর্টের উপর মন্তব্য করতে বা কোন প্রশ্ন বা উত্তর যা রিপোর্ট এর ভিত্তিতে তাকে তা নির্দেশ করা যাবে, তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সামনে তা প্রদর্শিত করতে পারবেন।
আমি তাই করেছি, আসলে যেহেতু এই সিদ্ধান্ত আফ্রিকায় উদ্বাস্তদের একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরনের মধ্যে দিয়ে ১৯৬৯ সালে গৃহীত হয়।
তবে যতোদূর প্রশ্ন উদ্বিগ্ন হয়, পাকিস্তানের বিশিষ্ট প্রতিনিধি দ্বারা স্পষ্টভাবে ১৯ শে মে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্মলিখিত মহাসচিব দ্বারা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ন্যস্ত রুপরেখার দ্বারা উত্থাপিত।
এই বিশেষ ফাংশন কেবল সব নথিতে এ রিপোর্ট করা হয় না, প্রথমত আপনি এটি আগে গ্রহন করা হয়নি। কঠোরভাবে বললে, উদ্বাস্তুদের জন্য হাই কমিশনার এর রেফারেন্সে স্বাভাবিক শর্তাবলীর অধীনে কিন্তু এইড চ্যানেলিংসব জাতিসংঘের উপাদান এর জন্য চ্যানেল হিসেবে, ভারত এবং দ্বিতীয়ত কারন এই বিশেষ সংকট এর সূত্রপাত।
ন্যায়ত রিপোর্ট দ্বারা আচ্ছাদিত বিশেষ সময়ের শেষে পরে, অন্যান্য ভাষাভাষী দ্বারা নির্দেশিত হয় সংকটের সূত্রপাত।
অতএব জনাব প্রেসিডেন্ট, আমি ভেবেছি বিকেলে আপনার প্রগতি ও উন্নয়নের এখানে একটি খুব শক্ত অবদান রাখার।
আসল কথা হলো, যতটা সমস্যা পদ্ধতিগত দিক সংশ্লিষ্ট হয়, আমি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে।
আমি অবশ্যই প্রস্তুত আছি এবং বেশ ইচ্ছুক এবং সংবিধি অধীনে আমার ফাংশনের কোন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনাকে রিপোর্ট করা যায় কিন্তু এই জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থাৎ যার একটি সার্বভৌম স্বত্তা আছে তার থেকে ক্লিয়ারেন্স পেতে হবে।
ধন্যবাদ জনাব মোঃ রাষ্ট্রপতি।
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"ইকনোমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিল এর ৫১ তম অধিবেশনে ভারতীয় পর্যবেক্ষক দলের নেতা রাষ্ট্রদূত এন. কৃষ্ণন এর বিবৃতি" ৯ জুলাই ১৯৭১।
এই প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির প্রবণতা ভারতীয় দৃশ্যের বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে কয়েক বছর নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন নতুন নির্দেশাবলীর মধ্যে একটি সাফল্যে এবং দেশ টেকসই ও সারগর্ভের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।
সাধারন নির্বাচন যা এই বছর ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত হওয়ার পর, আমাদের সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উপর একটি নির্ধারিত আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল।
আমাদের পরিকল্পনা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একটি এক্সিলারেটেড। তবে পূর্ববাংলার দুঃখজনক ঘটনার কারনে পরিস্থিতি একটি কঠিন রুপ পেয়েছে এবং সেখান থেকে উদ্বাস্তুদের একটি বৃহৎ অংশ ভারতে অন্তঃপ্রবেশ ঘটেছে।
অন্তঃপ্রবেশ এখনও নির্বিঘ্নে চলতে থাকে এবং জুন নাগাদ ৬. ৩ মিলিয়নের একটি বিস্ময়কর চিত্র পৌঁছেছে। এটা পরিষ্কার যে খাদ্য, আশ্রয় এবং তাদের ঔষধ প্রদানের কাজটি অবশ্যই উচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে।
এমনকি ৮০ মিলিয়ন এই কাজের জন্য বর্তমান বছরের জন্য আমাদের বাজেট এর টোকেন বিধান একটি অতিরিক্ত কর আমাদের মানুষের উপর ৩০ শতাংশ বোঝা বোঝানো হয়েছে।
সুতরাং আমরা আমাদের সাথের এই বোঝা এবং এই সহায়তা চ্যানেলের জাতিসংঘ ব্যবস্থার প্রচেষ্টার ভাগ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহানুভূতিশীল সারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করছি।
যাই হোক, ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুদের অনেকে এখনও রাক্ষুষে এবং এই সংখ্যার সাথে মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। একই সময়ে ত্রান প্রচেষ্টা, এমন কি একটি প্রসারিত এবং ত্বরিত স্কেলে এ সেরা কেবলমাত্র একটি অস্থায়ী উপশমকারী হতে পারে।
বাস্তব এবং সত্যি মানবিক সমাধান হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, চিনতে এবং গ্রহন করতেই এসেছে।
উদ্বাস্তু প্রবাহ বন্ধ করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো উদ্বাস্তুদের পূর্ন স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভবিষৎ এর জন্য আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং তাদের স্বদেশের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন করা।
আমাদের প্রতিনিধিদল এর উদ্যেগে কাউন্সিলের বর্তমান সেশন এবং সমর্থন সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, হাঙ্গেরী, নরওয়ে এবং অন্যদের প্রতিনিধি দ্বারা তাদের বিবৃতি প্রকাশের সময় এই আইটেমটি যুগোস্লাভিয়া এবং নিউজিল্যান্ড কর্তৃক হওয়ায় কৃতজ্ঞ।
আমরা বিবৃতির জন্য আগ্রহী এবং অপেক্ষা করছি যা ইউ এন উদ্বাস্তু আগামী সপ্তাহে পরিষদে উত্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আমরা নিশ্চিত যে এই আলোচনার সূত্রে আরও সহায়তা সচল হবে এবং এইসব দুর্ভাগা উদ্বাস্তুদের ত্রান চাহিদা পুরন এবং তাদের দ্রুত এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন এর বিষয় হাইলাইট হবে
আমরা আশা করি ইকোসক তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এর সমস্যা বিবেচনা করে এবং একটি টেকসই ও স্থায়ী সমাধান অনুমোদন করবে।


.
[bookmark: b254]13.254.746-749
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে ইন্টার এজেন্সী এ্যাফেয়ার্সের সহকারী মহাসচিব মিঃ ইসমত টি. কিত্তানীর বিবৃতি
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস
	১৬ জুলাই, ১৯৭১



১৬ জুলাই, ১৯৭১ এ ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে ইন্টার এজেন্সী এ্যাফেয়ার্সের শককারী মহাসচিব মিঃ ইসমত টি. কিত্তানীর বিবৃতি
মি. প্রেসিডেন্ট
	পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘ ও এটির মহাসচিবের পরিষদের প্রচেষ্টার কথা জানানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। 
	বক্তব্যের শুরুতে এই উদ্যোগের পটভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া আমার জন্য সহায়ক হতে পারে, যাতে অনেক সংগঠক ও প্রোগ্রামার সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ ও পূর্ব পাকিস্তানের জরুরী ত্রাণ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে জাতিসংঘের অধিভুক্ত সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ মানবিক ভিত্তির উপর পাকিস্তান সরকারকে সম্ভাব্য সকল সহায়তার প্রস্তাব দিয়ে ২২শে এপ্রিল মহাসচিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি পাঠান। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের কল্যানের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নপত্র (১২ মে প্রকাশিত হয়) তৈরি হচ্ছে বলে ৩রা মে গৃহিত একটি চিঠিতে জানায়। পরবর্তীকালে, ১৭ই মে, পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জাতিসংঘ মহাসচিবকে ফোন করেন এবং, আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রস্তাবটি গ্রহন করে ত্রাণ প্রয়োজনীয়তার দিকসমূহ ব্যাখ্যা করেন। জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির যোগাযোগের মাধ্যমে এগুলোর বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়, যা অনুষ্ঠিত হয় ২২শে মে (প্রকাশিত হয় ২৬শে মে)। একই চিঠিতে পাকিস্তান সরকার মহাসচিবকে অবহিত করেন যে যেসব বিদেশি ও জাতিসংঘ প্রকল্প কর্মকর্তা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে ফিরে আসতে পারেন। 
	এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে একইস সময়ে, ১৯শে মে জাতিসংঘ মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে তার পার্শ্ববর্তী ভারতে উল্লেখযোগ্য ও ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু প্রবাহের কষ্ট ও দূর্ভোগ দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করেন। যদিও এটি আন্তর্জাতিক সহায়তা চেষ্টার ভিন্ন দুটি কার্য, অবশ্যই, পরিস্থিতি অনুযায়ী পাকিস্তানের অবস্থার উন্নতি হলে, সেখানে গ্রেপ্তারের ও উদ্বাস্তু প্রবাহ ফেরানোর ভাল সম্ভাবনা থাকবে। 
	নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানের স্থায়ী জাতিসংঘ প্রতিনিধির নিম্নোক্ত পরামর্শ, মহাসচিব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমার উচিত পূর্ব পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তায় কার্য জড়িত পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করার জন্য পাকিস্তানে যাওয়া।  আমি ইসলামাবাদে ৩রা জুন পৌছাই এবং পরবর্তী সকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমাকে গ্রহণ করেন। ত্রাণ কার্য কার্যক্রম কিভাবে সংগঠিত হবে তা নিয়ে পূর্ণ ঐক্য ছিল, এবং পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আমাকে অনুরোধ করেন যে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে এই বার্তা পৌছাতে যে জাতিসংঘ তার থেকে ও তার মাধ্যমে আসা সকল ত্রাণ তার গন্তব্য তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে পৌছাবে এমন নিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে দাতাদের প্রদান করার অবস্থায় থাকবে। 
	এই চুক্তি অনুসারে ও ত্রাণ কার্য পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ রুপে মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তানে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, যিনি অবিলম্বে তার দ্বায়িত্ব গ্রহনের জন্য ঢাকা ভ্রমণ করেন। তার প্রধাণ কাজ হল কেন্দ্র রুপে এজেন্সি ও জাতিসংঘ পরিবারের প্রোগ্রামসমূহের সমন্বয় সাধন করা যা তাদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে। একই সময়ে পরিপূরক হিসেবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে পাকিস্তান সরকারের আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়, এবং এই দুই দল ত্রাণ কার্য পরিকল্পনা ও সংগঠন নিয়ে একসাথে কাজ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের ঢাকা, নিউ ইয়র্ক ও জেনেভা দপ্তরের মাঝে সরাসরি ও বিশ্বাসযোগ্য যোগযোগ পথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ই জুন জাতিসংঘ মহাসচিব সদর দপ্তর সমন্বয় সাধক নিয়োগ করেন যিনি আন্তঃ এজেন্সি বিষয়ক দপ্তরের কাঠামোতে তার কার্য সম্পাদন করেন। জুনের শেষ হতে তিনি জেনেভায় তার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থায়ী ইন্টার-এজেন্সি ইউনিটের গঠনের সাথে মিলিয়ে একটি ইন্টার-এজেন্সি ওয়ার্ক গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়।  
	১৬ই জানুয়ারিতে জাতিসংঘ মহাসচিব সকল সরকার, আন্তঃসরকার ও বেসরকারি সংগঠনের কাছে ও ব্যাক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও দাতাদের কাছে আবেদন পাঠান, অর্থ বা এ ধরণের কিছু দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর আরোপিত হওয়া দুর্ভোগ দূর করতে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দাতারা সর্বোচ্চ সম্ভাব্যভাবে জাতিসংঘ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ায় নিজেদের জড়িত করবে, বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ও ইউনিসেফের সাথে। এবং তিনি আস্থা রাখেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আরও একবার মানবিক ঐক্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে যা জাতিসংঘ সনদে সন্নিবেশিত আছে। 
	ত্রাণ সহায়তার বিধিবিধানে মৌলিক কাঠামো এভাবে জাতিসংঘ থেকে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাসচিবের আবেদন পাঠানোর একমাস পর মানবিক সহায়তার মাত্রা ও প্রকৃতি মূল্যায়ন পর্যালোচনা করতে সরকারের সাথে পারস্পরিক সহায়তায় একটি টেকসই প্রচেষ্টা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান থাকা পরিস্থিতিতে খাদ্য, পরিবহন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জমা হওয়া তথ্যসমূহ এবং সেখানকার মানুষের কষ্ট দূর করতে প্রয়োজনীয় সহায়তার সূচকসমূহ এই রিপোর্টে আছে যা আজ প্রকাশিত হয়েছে। মহাসচিব নিজেকে মানবিক প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে  তার জরুরি আবেদন পুনরারম্ভ করার কাজে অবদান রাখায় নিয়োজিত করেন যা হল জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার সংগঠন ও প্রোগ্রামসমূহের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে বড় সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। 
যেহেতু উপরোক্ত প্রতিবেদন এখন সহজলভ্য, তাই আমার পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য, পরিবহন ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা ও সহায়তা প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝানোর প্রয়োজন নাই।   কিছু বিষয়, যাইহোক, গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করে এবং এগুলো উল্লেখ করতে আমার কিছু সময় নেয়া উচিত। 
	পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ১৯৭০ সালের ১১ ও ১২ মার্চ বদ্বীপ এলাকায় আঘাত হানায় বড় বন্যা ও সাইক্লোনে কষ্টে ভোগেছে এবং ভোগেছে মার্চ ১৯৭১ এ শুরু হওয়া গৃহবিবাদের ফলেও। পুর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধির রিপোর্ট ইঙ্গিত দেয় যে শস্যের ক্ষতি, শক্তি ক্রয় ও পরিবহন বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে গুরুত্বপুর্ণ সংখ্যক মানুষ গ্রাম্য এলাকায় যাচ্ছে। এখন ও নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থা খাদ্য ও ত্রাণ কার্যক্রম জটিল করবে কিন্তু উচ্ছেদ মানুষের বড় জমায়েত প্রতিবেদনে আসেনি। 
	পরিস্থিতির প্রাথমিক পর্যালোচনা পরামর্শ দেয় যে প্রাথমিক সমস্যা হল খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ সহায়তার বন্টন। পাকিস্তান সরকারের এই বিষয়ক পরিপুরক কমিটি মহাসচিবের প্রতিনিধিকে জানায় যে চট্টগ্রাম বন্দরকে পূর্ণ কার্যক্ষম ও কার্যকর করতে পাকিস্তান সরকার বড় বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে। যাইহোক, রেল ও রোড পরিবহন ক্ষমতা উদ্বেগজনকভাবে কমে গেছে এবং এটি পরিস্কার যে খাদ্য ও ত্রাণ সরবরাহের জন্য অবশ্যই জলপথে আস্থা রাখতে হবে। 
	পূর্ব পাকিস্তানের মহাসচিবের প্রতিনিধি ও ফুড ও এগ্রিকালচারে, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ও ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ক পাকিস্তান সরকারের কমিটির সাথে পূর্ব পাকিস্তানে বড় মাত্রার আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টার পরবর্তী পরিকল্পনা ও সংগঠনের জন্য কাজ করছে। সহায়তা প্রদানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘের খাদ্য মজুদ ও তহবিলের হিসাবনিকাশ ইঙ্গিত দেয় যে প্রাথমিকভাবে এখন মোট ২৮,২০০,০০০ মার্কিন ডলার প্রয়োজন।   
FAO এর মহাপরিচালকের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরও জরুরী খাদ্য সহায়তার পরামর্শ দিবেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পূর্ব পাকিস্তানে থাকা FAOA VFP দলের তথ্যের আশায় আছেন। ঢাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত FAO-এর জ্যেষ্ঠ কৃষি অর্থনীতিবিদ চট্টগ্রাম বন্দর ও তার সংরক্ষণ সুবিধার উপর কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার মতে পরিবহন বিচ্ছিন্নতা এখনও একটি সীমাবদ্ধতা এবং ফলন ও বিলির অনিশ্চয়তার জন্য শস্য হিসাব করা কঠিন। পুষ্টির অভাবের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা হওয়ার প্রবল আশংকা আছে। তার কাজ শেষ হওয়ার পর আরও ব্যাপক প্রতিবেদন তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে। 
 পূর্ব পাকিস্তান স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে মহাসচিবের অনুরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. ক্যান্ডাউয়ের পাঠানো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরীপকারী দল একটি প্রাথমিক জরীপ সম্পন্ন করে এবং ২৯শে জুন থেকে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে চিকিৎসা সমস্যা হবে এই অনুমান করে। প্রগ্রামের প্রাথমিক অবস্থায় পূর্বানুমিত প্রধান সংক্রামক রোগ সমস্যা ও যথাসম্ভব পুষ্টি সমস্যা মোকাবেলা সামলাতে সহায়তার পাশাপাশি প্রধান রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সমস্যা  মোকাবেলার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া হয়। সরকারের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও চাহিদার হিসাব এখন বর্ণনা হবে। 
  সরকারের একটি নির্দিষ্ট আমন্ত্রণের সাড়ায়, ঢাকার ইউনিসেফ অফিস পূর্ব-স্কুল ও অল্পবয়সী স্কুল শিশুদের মাঝে খাদ্য বন্টনের যোগান প্রদান ও সংগঠনের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। সরকার প্রস্তাব দেয় যে স্কুল্গুলোকে খাদ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে এবং এটি ইঙ্গিত দেয় যে যদিও বর্তমান ব্যবস্থা এই কার্যক্রম সামলাতে পারবে, তবুও প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের প্রাথমিক ১ বছর সময়ে পরিবহন ও বিশেষ খাদ্য যোগানের প্রয়োজন যাতে ইউনিসেফ সকল প্রাথমিক স্কুলের মদ্ধ্যে কমপক্ষে ২৫% স্কুলের মাধ্যমে পূর্ব-স্কুল ও স্কুলগামী বয়সের শিশুদের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে সংযুক্ত থাকবে। আশা করা হয় যে এটি ১,২০০,০০০ অল্পবয়সী শিশুদের কাছে পৌঁছাবে এবং প্রতিদিন প্রাক-রান্নার উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ১০০ গ্রাম শিশু খাবারের পরিপূরক প্রদান করবে। ভোজন প্রোগ্রামে ঘটনা পরস্পরায় একটি পুষ্টি শিক্ষা উপাদান থাকবে, আশা করা হয় যে এটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যাবে যা প্রাথমিক জরুরী অবস্থা দূর হওয়ার পর সরকার ইউনিসেফ নয় এমন উৎসের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। একই বিশেষ খাদ্য প্রদান প্রোগ্রামে, ইউনিসেফ বর্তমানের সহায়তা প্রকল্পসমূহ বিশেষ করে স্বাস্থ্য, গ্রাম্য পানি সরবরাহ এবং শিক্ষা খাতের প্রকল্পসমূহ জোরদার করতে একমত হয়েছে। দেশের বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে এবং, পরবর্তী কোন পর্যায়ে, ভারত থেকে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জন্য, যদি, আশা অনুযায়ী, উদ্বাস্তু সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অভ্যর্থনা কেন্দ্রসমূহ শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয়। 
অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাসমূহ যেমন লীগ অফ রেডক্রস সোসাইটিজ, যা তাদের সাইক্লোন দূর্যোগ প্রকল্পসমূহ অব্যাহত রাখবে এমন শর্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তাদের দুজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে যারা পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটির সাথে একটি জরিপ করবে। কেয়ার সহায়তা প্রোগ্রাম তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং গতিবেগ বাড়াচ্ছে। কিছু সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের বর্তমান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অথবা নতুন সহায়তা প্রোগ্রাম তৈরি করছে। 
এটি, মি. প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। আমি পূর্বে যেমন বলেছি, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রহণ করা অবদানসমূহ এই প্রতিবেদনে আছে যা আজ ইস্যু করা হয়েছে। আমি কি শুধুমাত্র এটি নির্দিষ্ট করে বলতে পারি যে এই কার্য এখনও বৃহতভাবে পর্যালোচনা ও পরিকল্পনার পর্যায়ে আছে। সহায়তা প্রয়োজনীয়তার সকল হিসাব, যাইহোক, ত্রাণ কার্যের জন্য বাহ্যিক উৎসসমূহের সংহতি বিধানের আশু প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দেয়। 
উপসংহারে আমি এই পরিষদে মহাসচিবের গভীর কৃতজ্ঞতা ও উপলব্ধি গৌরবমণ্ডিতভাবে জানাতে চাই যাতে সকল জাতিসংঘ প্রোগ্রাম ও এজেন্সি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মসৃণ ও ঐক্যের সাথে কাজ করেছে। 
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মি. চেয়ারম্যান
প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান, হাই কমিশনার ফর রিফিউজি, তার চমৎকার ও বিস্তৃত বক্তব্যে কঠিন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন যাত বলা হয়েছে অনেক মিলিয়ন পাকিস্তানি উদ্বাস্তু ভারতে আছে এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে তিনি যেসব কার্যকর সহায়তা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেসব। HCR বর্ণনা দিয়েছে “একটি করুন হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি যা অসংখ্য মানুষের জীবনে প্রভাব রাখছে।” সংক্ষিপ্ত সময়ে হঠাত অসংখ্য লোকের প্রবাহ বস্তুতঃ সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৬ মিলিয়ন পেরিয়েছে এবং সম্ভবত দূর্ভাগ্যজনকভাবে আরো বাড়তে পারে। অভিযোজন, খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার পদক্ষেপসমূহের খড়চ বিশাল পরিমান এবং নিশ্চিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী ভারতের প্রদেশসমূহ এই ব্যয় বহন করতে পারবে না। এই বিশাল পরিমান ব্যয় যা ভারত করতে বাধ্য হয়েছে, তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প ও অগ্রাধিকারের ক্ষতি করে এই ব্যয় স্বভাবতই এই দূর্ভাগা লোকদের সন্তুষ্ট করতে পারছে না। অধিকন্তু, তৃণ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কিছুতেই এই প্রবাহের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না, অথবা তারা আন্দাজ করতে পারবে না যে এই ধরণের স্থানচ্যুতি তাদের নিম্নবিত্তদের জন্য এি সামাজিক সমস্যা তৈরি করবে। এবং যদি এই বস্তুগত ব্যয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে কিছুটা ক্ষতিপূরণ করা যায় তবুও প্রশ্ন থাকে সর্বোপরি এই জটিল সমস্যার মানবিক দিক মনে রেখেকিভাবে সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক ফলাফল সমাধান করা যাবে অথবা কমানো যাবে যেগুলো এই পরিস্থিতিতে অবশ্যম্ভাবী। এবং আমরা কি বলি এই মানুষদের দূর্ভাগ্য নিয়ে, যাদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু আছে, যারা পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে না পারার অবস্থায় পড়েছে এবং যাদের জীবন ভয়ানক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিস্থিতির দ্বারা বিপদাপন্ন হয়েছে। এই কারণে, যুগোস্লাভ সরকার ও জনগণ, মানবিক বিবেচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ভারত উপমহাদেশে উন্মুক্ত হতে থাকা চরম উদ্বেগপূর্ণ নাটকের অনুভূতি ও যে অনিষ্টের কারণে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, মহিলা ও শিশু দূর্দশায় পতিত হয়েছে তা লক্ষ্য রাখছে। আমরা অনেক আন্তর্জাতিক বক্তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত যে এমন একটি সমাধান বের করা বাধ্যতামূলক যার ফলে উদ্বাস্তুরা তাদের ঘরে ফিরে যেতে পারে, যেহেতু এটি এইসব মানুষের সমস্যার এবং একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহের সবচেয়ে স্বাভাবিক ও মানবিক পথ হবে।  
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট হোসিপ ব্রোজ টিটো একই বিবেচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠানো বার্তায় উদ্বাস্তুদের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 
যেহেতু হাইকমিশনার ফর রিফিউজি জাতিসংঘ পদ্ধতির সকল সংস্থা ও প্রোগ্রামের সহায়তা কার্য সমন্বয়ের কেন্দ্ররুপে কাজ করছে, সেহেতু আমরা আশা করি যে তিনি তার বিজ্ঞ অভিজ্ঞতা ও কর্তৃত্ব উদ্বাস্তুদের প্রকাশিত ইচ্ছা ও তাদের আগ্রহ প্রাথমিক বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান পেতে ব্যবহার করবেন। ভারত ও পাকিস্তানের দ্বায়িত্ববান লোকদের সাথে তার যোগাযোগ ও কথাবার্তা এই আশা করা ন্যায় করে যে এই সমস্যা, যার ভার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর বর্তায় এবং এর সাথে জড়িত প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে বোঝা হয়, শেষ পর্যন্ত ইতিবাচকভাবে সমাধান হবে। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও যারা তাদের ক্ষমতার মধ্যে উদ্বাস্তুদের তাদের ঘরে ফেরাতে সক্ষম করতে চায় তাদের দ্বায়িত্ব। এই কার্যের সফল প্রয়োগ একই সঙ্গে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি বুঝায় যা আরও উদ্বাস্তু প্রবাহ বন্ধ ও তাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে।  
এতে অংশ নিতে, যুগোস্লাভ সরকার  তার সম্ভপর সীমায় উদ্বাস্তুদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধির অনুমোদন করেছে। এইই সহায়তা ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ হাইকমিশনার ফর রিফ্যুজির মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়েছে।  যুগোস্লাভ রেড ক্রস ও সহায়তা তোলার আবেদন ইস্যু করেছে যা পরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভারতের ভূমিতে উদ্বাস্তুদের সহায়তা করতে জাতিসংঘ পদ্ধতির সহায়তা সমন্বয়ে হাই কমিশনারকে যুগোস্লাভ সরকার প্রয়োজনীয় সমর্থন সহায়তা করতে প্রস্তুত। এই পথে হাইই কমিশন কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমও আমরা অনুমোদন করি। আমরা তার বক্তব্যে গভীর অভিভূত যে পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ কার্যক্রম “আমাদের সময়ের অন্যতম বড় ও কঠিন কার্যের” প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে এই বড় ও জটিল কার্য সংগঠনে এইচসিআর ECOSOC এর অনুমোদন প্রাপ্য। 
জাতিসংঘ পদ্ধতির সদস্য দেশসমূহ,বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জাতিসংঘ মহাসচিব উ. থান্টের আবেদনের পক্ষে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এই আশা বজায় রাখে যে মানবিক কার্যক্রম সফলতায় শেষ হবে এবং এভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এই সম্পর্কে, আমরাও মহাসচিবের প্রতিনিধি মি. কিত্তানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, ত্রাণ কার্য সূচনায় তার অবদানের জন্য পরিষদে তার অসাধারণ প্রতিবেদনের জন্য। 

.
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জুলাই ১, ১৯৭১ এ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধি মিস্টার জে. স্কটের বিবৃতি


আমরা আগ্রহ এবং মূল্যায়নের সাথে ভারতে অবস্থানরত পুর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে হাইকমিশনারের ভূমিকার বিস্তৃত বিবৃতি শুনেছি ।

আমরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি তার কাজের বিশালতার বর্ননা দ্বারা এবং সঙ্গে প্রায় সাত লাখ শরণার্থীর আকস্মিক ক্রমাগত আগমনে ভারত সরকারের উপর পতিত প্রচণ্ড বোঝার বর্ননা দ্বারা। আমরা আবারও উদ্বাস্তুদের পক্ষ হতে তার হস্তক্ষেপসমুহের আবশ্যকতা স্বীকার করছি এবং এই অতুলনীয় মানবিক ট্র্যাজেডির কঠিন চ্যালেঞ্জ নেয়ার জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ভারতীয় কর্তৃপক্ষসমূহকে, বেসরকারি এবং আন্তঃ সরকারি সংগঠনসমুহকে এবং বেসরকারী নাগরিকদের প্রতি।

আমরা হাইকমিশনারের প্রতি কৃতজ্ঞ ত্রাণ কার্যক্রমের এমন একটি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত চিত্র প্রদানের জন্য, যার জন্য তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে এবং কিছু দিন আগে আমার প্রতিনিধিদলের করা জিজ্ঞাসাসমুহে সাড়া দেয়ার জন্য।আমরা আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ে তার বক্তব্য থেকে আস্থা গ্রহণ করতে পারি।আমরা আশ্বাস বোধ করতে পারি সম্পদ ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে তার আপোষ না করাতে। তার ভাষ্যমতে এ এমন এক গুরুতর মানবিক দুর্দশার পরিস্থিতি যা লাখ লাখ চরম নি:স্ব এবং শারীরিক অবসাদগ্রস্থ মানুষের অপ্রতিরোধ্য আগমনের দ্বারা নির্মিত।বিশেষভাবে আমরা জাতিসংঘের সংস্থাসমুহের মধ্যে বিদ্যমান অকৃত্রিম সহযোগিতার  বাতাবরণ এবং যৌথ উদ্যোগ বিষয়ে তার মন্তব্য শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম।

যদিও ইতিমধ্যে অনেক কিছু সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু অনেক কিছুই এখনও করতে হবে। 

আমরা এই ক্রমবর্ধমান মানব প্রবাহের পরিবর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বাসস্থান এবং আশ্রয়, পরিবহন, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত সহযোগিতার প্রয়োজনের সম্মুখীন। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন, অপুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি ও চিকিৎসা সামগ্রী এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে খুব দ্রুত মহামারি এবং সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি খুব স্পষ্ট। এই জরুরী অবস্থা মেটাতে ভারত সরকারের সাহায্যার্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,  ইউনিসেফ, এফ এ ও, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম প্রশংসনীয়।

হাইকমিশনারের বক্তব্য মানুষের দুর্দশার উপর নতুনভাবে আলোকপাত  করে।  জরুরি সহায়তার প্রয়োজন রয়ে গেছে,  যদি তা অপর্যাপ্ত থেকে যায় তবে তা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হওয়া নিশ্চিত । ভারতীও সীমান্ত জুড়ে উদ্বাস্তু প্রবাহ অব্যাহত সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের প্রয়োজনের পরিমাণ বেড়েছে।এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের চোখ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবেনা। 






(৭৫৩ পৃষ্ঠা)

নিঃসন্দেহে যে মানব দুর্দশা সৃষ্ট হয়েছে তা দূর করতে সাহায্য সঞ্চালনের করার জন্য হাইকমিশনারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি যা বলেছেন তা একটি আশঙ্কাময় পরিস্থিতিতে অন্যদের পক্ষ থেকে সমবেদনা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে। তার প্রভাব ওপর পক্ষে তীব্র অনুভূতি তৈরি করা সমস্যাসমূহ মোকাবেলার এক পক্ষকে নিয়ন্ত্রন করছে। আমরা আশা করি যে কাউন্সিলের অনুপ্রেরণায় হাইকমিশনারের প্রচেষ্টার একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ উন্নীত হবে যেখানে উদ্বাস্তু সমস্যার কারনসমুহ যা ইতোপুর্বে সমাধান করা হয়নাই তা মোকাবিলা করা যেতে পারে।

আমি 8 জুলাই আমার সাধারণ বিতর্ক বক্তৃতায় বলি যে,  " কেন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা এই কাউন্সিলে বিবেচনা করা ফলপ্রসূ হবে না,  উদ্বাস্তুদের তাদের ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে নেয়ার আগে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করাও নয় । ইতিমধ্যে সৃষ্ট কঠিন পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন যেকোন কর্ম এড়ানোর প্রয়োজন সুস্পষ্ট। নিউজিল্যান্ড নিজেও ভারত বা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমুহে জড়িত হতে চায় না। 

তা সত্ত্বেও নিউজিল্যান্ড, উদ্বাস্তু সংকট দ্বারা সৃষ্ট ভোগান্তি এবং জীবনের ক্ষতিতে গভীরভাবে পীড়িত এবং এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিয়ে সচেতন । আমাদের কাছে স্পস্ট মনে হয়, স্বস্তির জলবায়ু প্রতিষ্ঠা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানে নিতান্ত অপরিহার্য ত্রাণ অর্জন করা যেতে পারে যা বর্তমানে যারা ভারতে উদ্বাস্তু গ্রহণ করছেন তাদের ভয়কে প্রশমিত করবে। মানবিক নির্দেশনাসমূহ খাদ্য এবং আশ্রয় পর্যন্তই ক্ষান্ত হয়না এবং সেই পরিমণ্ডলে এখনও যথেষ্টই কাজ বাকী আছে। এটা হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ এবং বিশেষভাবে তাদের স্বেচ্ছায় বাড়ি ফিরে যাবার অধিকার পর্যন্ত প্রসারিত যা তাদের একটি স্বাভাবিক জীবন এবং নাগরিক হিসেবে সমাজে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সহজ বার্তাটি একটি মানবিক উদ্বেগ, কোন সমাধানের পরিকল্পনা নয় যা কাউন্সিলের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল নয়, আমার প্রতিনিধিদলের আশা যা এই কাউন্সিলের আলোচনা থেকেই উত্থিত হবে।
 
হাইকমিশনার তার বক্তব্যের শেষের দিকে উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রেরণের আশু প্রয়োজনীয়তা থেকে তার গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় বিষয়সমুহ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এবং আমি তা উদ্ধৃত করি। 

"আমি এই সুবাদে উল্লেখ করেছি, যেহেতু উদ্বাস্তুগণ ভারতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে পারবে না তাই ভারত সরকার জরুরি ভিত্তিতে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেয়ার উপর জোর দিয়েছেন। আমি উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে পাকিস্তান সরকারের অবস্থানও উল্লেখ করেছি। আমি কাউন্সিলকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমি শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন যে কোন উপায়ে সহজতর করার জন্য প্রস্তুত। যা  প্রকৃতপক্ষে, একটি মানবিক লক্ষ্য যা আমাদের প্রচেষ্টার পথ প্রদর্শন করে। আমি শুধুমাত্র পরিস্থিতির জটিলতায় অত্যন্ত সচেতন। সর্বোপরি এমতাবস্থায় একটি আস্থাপুর্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে শরণার্থী নিজেই স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হবে”। 
আমরা স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে তার গুরুত্বপুর্ন অভিমতকে সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান হিসেবে সমর্থন করি। 





(৭৫৪ পৃষ্ঠা)

এই মানবিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনার হ্রাসের উপর নির্ভরশীল। আমরা উপলব্ধি করি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপোস ও সমঝোতার একটি পরিবেশ তৈরি করা বিশেষ কঠিন। 

আমরা সবাই নির্দ্ধিধায় উপলব্ধি করে যে, শরণার্থী সঙ্কটের গোঁড়ার সমস্যাসমূহ সমাধান করা সহজ নয় এবং তা বিশেষভাবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সৃষ্ট ঘটনাসমূহ দ্বারা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলের বাইরে থেকে আমাদের কেউ সমাধানের প্রকৃতির উপর পরামর্শ দেয়ার অবস্থানে নেই। তবে কাউন্সিলের মাধ্যমে, যা করা যেতে পারে, দীর্ঘমেয়াদী নিষ্পত্তির জন্য আপোষ ও সমঝোতার একটি পরিবেশের তৈরির জন্য মনোযোগের দেয়ার দিকে ফোকাস করা যায়। সমস্যা আগে থেকেই অভূতপূর্ব মাত্রার। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন এটার সম্মুখীন না হলে  তাদের এটা পরে করতে হবে যখন এর মাত্রা অনেক বড় এবং আরো গুরুতর হবে। 

এই মৌলিক প্রয়োজন মাথায় রেখে আমি শরণার্থীদের জন্য হাই কমিশনারের প্রচেষ্টার বিশেষভাবে প্রশংসা করছি। আমি তাকে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে তার অব্যাহত প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করতে পারি । 

.
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জুলাই ১৯, ১৯৭১ সাল,ভারত ও পাকিস্তানের সরকারের প্রতি  জাতিসংঘ  মহাসচিবের এইড মেমোয়্যার

ভারতে এখন পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি পরম উদ্বেগের এবং জরুরী। সংশ্লিষ্ট সচিব পরিপূরক সরকারগুলির সহযোগিতায় তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি নিরাপদ এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শরণার্থীদের 

স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন সহজতর করতে সম্ভাব্য সবকিছু করতে  উদ্বিগ্ন। একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে, উভয় সীমান্তে উদ্বাস্তুদের জন্য হাইকমিশনারের একটি নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা। শরণার্থীদের জন্য হাইকমিশনার ইতিমধ্যে জাতিসংঘের  শরণার্থীদের প্রচেষ্টার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে কাজ করছে। হাইকমিশনারের প্রতিনিধিগণ ভারতের দিকে শরণার্থীদের সংগ্রহের পয়েন্ট, উভয় পক্ষের সীমান্ত ক্রসিং পয়েন্ট  এবং পাকিস্তানের দিকে শরণার্থীদের গ্রহণ কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। মহাসচিবের অনুভূতি যে, বৃহৎ পরিসরে এরুপ একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে সীমিত উপায়ে বাস্তবে এটা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার জন্যে কতটা সুবিধাজনক তা পরীক্ষা করা কাম্য । 

মহাসচিব শরণার্থীবিষয়ে উদ্বিগ্ন উভয় সরকারকে পরামর্শ দেয়ার আশা প্রকাশ করেন যে, সীমান্তের উভয় পাশে দুটি কিংবা তিনটি নির্বাচিত এলাকায় হাইকমিশনারের প্রতিনিধিগণ গৃহীত হবে, সরকার এলাকাসমূহ হাইকমিশনার সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রস্তাব করবে। এই ব্যবস্থা কার্যকর প্রমাণিত হলে, এটি ধীরে ধীরে সর্বাধিক অথবা সকল প্রত্যাবাসন পয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হবে । মহাসচিব আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্ভব করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার দিতে প্রস্তুত থাকবে। অনুরূপ একটি পরামর্শ ১৯শে জুলাই ১৯৭১ এ পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিদের কাছেও করা হয়েছে। 
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জুলাই ২০,১৯৭১ তারিখে জাতিসংঘ উপসংস্থা (ইউ এন সাব কমিশন) এর কাছে বেসরকারি বিশ্বসংস্থাসমুহের আবেদন
২২ টি আন্তর্জাতিক বেরসরকারি প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান ও বৈষম্য দুরীকরনের আবেদন নিয়ে জাতিসংঘ উপসংস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের কাছে পেশ করবেন বলে একটি পরামর্শে এসেছেন। যেন এই বিষয়ের উপরে অগাস্ট ২,১৯৭১ এর ২৪ তম সেশনে একটি গঠনমুলক পদক্ষেপ নেয়া হয়। 
এই রিপোর্টটি "পুর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট সামগ্রিক অনাচার, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ‘’বিষয়ক। 
জুলাই ২০ ,১৯৭১  নিউ ইয়র্ক থেকে  মুক্তিপ্রাপ্ত ,এক বিবৃতিতে সংগঠনটি  বলে যে,  তারা এই রিপোর্টটি দেখে  খুব অবাক হয়েছেন। । 'ইউ থান্ট' এর এক বর্ননায় একটি সাম্প্রতিক ঘটনা উঠে এসেছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পুর্ব বাংলা থেকে ভারতে আসছে। এই ঘটনাকে 'মানব ইতিহাসের অন্যতম ট্র্যাজিক ঘটনা ' হিসেবে বলা হয়েছে। তারা বিস্ময়ের সাথে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, এই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের মানবাধিকারের প্রতি  জাতিসংঘের কোনো সংস্থা নজর দেয়নি ও একটি কথাও বলেনি।
বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, তাদের সংস্থা বুঝে গেছে যে, জাতিসংঘ তাদের নিজেদের সার্থে পুর্ব বাংলার মানুষ এবং বাস্তুহারাদের মানবাধিকারের বিষয়ে তারা বিরক্তি দেখাচ্ছে। ২৪ তম সেশনে সাব কমিশন কতৃক নিম্নোক্ত বিষয় সমুহে আলোক পাত করার জন্য বলা হচ্ছেঃ
(১) আলোচ্য এরিয়ার আক্রান্ত মানুষদের অধিকার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানানো।
(২)মানবাধিকার লংঘন ও মৌলিক স্বাধীনতার সম্পর্কিত আনা অভিযোগ সমূহ যাচাই বাছাই করা। 

(৩) পুর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সাব কমিশনের কাছে  প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রনয়ন করা।
(৪)অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের রিজোলিউশনের অধীনে একটা কর্মগোষ্ঠী (ওয়ার্কিং গ্রুপ) নিয়োগ করুন ও আদেশ করুন যেন তারা আলোচনার মাধ্যমে পুর্ব বাংলার মানুষের মানবাধিকারের অবস্থা পর্যবেক্ষন করে। 
 (৫) সমস্ত দিক বিবেচনা করে আক্রান্ত এলাকা পর্যবেক্ষোণ করুন এবং সংখ্যালঘুদের, সেসব দেশের মানুষদের উপর গনহত্যার বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।  
সাবকমিশনে পাকিস্তান ছাড়াও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,ইঊএসএসআর,কানাডা,ফ্রান্স,ফিলিপিন্স,যুগোস্লাভিয়া,সুদান,রোমানিয়া,নাইজেরিয়া,কেনিয়া,তানজানিয়া এবং অস্ট্রিয়া 
 প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্র কমিশন,আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংঘ, আন্তর্জাতিক নারী স্বাধীনতা ও শান্তি পরিষদ, বিশ্ব খ্রিষ্টান শিক্ষার্থি সংঘ, বিশ্ব নারী ক্যাথলিক ঐক্য সমিতি,আন্তর্জাতিক নারীআইনজ্ঞ সংঘে  এবং আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক ইউনিয়ন অফ প্রেস।  
.
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১. বর্তমানে ভারতে আশ্রয় নেওয়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের পুনরায় স্বদেশে পুনর্বাসন করা যে এখন অত্যন্ত উদ্বেগ ও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ব্যাপারে মহাসবিবের সাথে ভারত সরকারও একমত প্রকাশ করছে। এর চেয়েও আরো বেশি উদ্বেগের বিষয় হলো পূর্ব পাকিস্তানে চলমান সামরিক নৃশংসতা বন্ধ করা এবং এর প্রভাবে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে ইতিমধ্যে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থিদের ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। ভারত সরকার গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে শরণার্থীদের ফিরে যেতে উৎসাহিত করা, থামানো বা আরো আগমন বন্ধের চেষ্টার পরও ২০শে মে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানের নাগরিকদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণার পরপরই প্রায় ৪০ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ঘটেছে। 
২. ৭০ লক্ষাধিক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে এর মূল কারণ হলো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার মত অনুকূল পরিবেশের অনুপস্থিতি। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের নিয়মিত পাঠক মাত্রই এখন এই বিষয়ে জ্ঞাত আছেন যে পূর্ব পাকিস্তান বিশৃঙ্খলা, সামরিক দমন পীড়ন এবং বাংলাভাষীদের উপর হত্যাযজ্ঞ এখনো চলমান। নিরপেক্ষ বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে এবং ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের দূর্দশার চিত্র সরেজমিনে দেখে যে রিপোর্ট দিয়েছেন এবং বিশ্বব্যাংকের দেয়া রিপোর্ট থেকেও এসব তথ্য প্রমাণিত হয়। 
৩. লক্ষাধিক শরণার্থী যারা বর্তমানে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, এবং এই সংখ্যা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, এদের দেখভাল করা যে ভারত সরকারের উপর বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছে তা ইতিমধ্যেই সবার গোচরীভূত হয়েছে। এরই সাথে এই বিষয়েটিও সকলের নজরে এসেছে যে সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া পরপর দুটি দূর্যোগ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলায় সকল চেষ্টাই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এই দুই দূর্যোগের একটি প্রাকৃতিক, একটি মানুষসৃষ্ট এবং এর মূল কারণ হলো রাজনৈতিক সমন্বয়ের জন্য বাস্তবসম্মত উপায়ের অনুপস্থিতি যার প্রভাব পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের আইন, অনুশাসন ও জনপ্রশাসনের উপর। শরণার্থীদের ভারত থেকে ফিরিয়ে নেয়ার অপরিহার্য শর্ত হলো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করা। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও স্বাধিকারের মূলনিতির মধ্যকার দ্বন্দ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে যেখানে সামরিক বাহিনী সংখ্যাফরিষ্ঠ জনগণকে দমিয়ে রেখেছে, এই সামরিক জান্তাই গত বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বিকৃতি জানিয়েছে এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর নির্বিচারে গণহত্যা, সাংস্কৃতিক নিপিড়ণ, নির্যাতন আরম্ভ করেছে। এই মূল সমস্যার যদি সমাধান করা না হয় তাহলে শরণার্থীবিষয়ক এই সমস্যার সমাধানের জন্য নেয়া সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হবে তাই শুধু নয়, এর ফলে মূল বিষয় থেকেও আন্তর্জাতিক নজর সরে যাবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হওয়া এই বিস্তৃত এবং ভয়ঙ্কর আকারের সামরিক নির্যাতনেরও সম্প্রসারণ ঘটবে। 
৪. কিছুদিন পূর্বে যুবরাজ সদরুদ্দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও বিভিন্ন ভাষাভাষী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ স্বদেশ পুনর্বাসনের পুরো প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করবে। UNHCR গত ১৬ জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিত ECOSOC সম্মেলনে এই বিষয়ে কোনো প্রস্তাব দেয় নি যে সীমান্তের উভয় পাশে শরনার্থী বিষয়ক সংস্থার প্রতিনিধিদের অবস্থান শরণার্থীদের তাদের নিজ বাস্থানে ফিরিয়ে নিতে কোন ধরণের সাহায্যে আসবে। 
৫. এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বুঝতে পারছে না যে ভারতের সীমান্তে গুটিকয়েক সৈন্যের উপস্থিতি কি সুফল বয়ে আনবে। আমাদের বিশ্বাস যে শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাবার ব্যাপারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শক্তির মোকাবেলা করতে তারা কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে দমনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এর ফলে ইতিমধ্যেই ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব হয়ে পড়েছে তেমনি আরো শরণার্থীদের ভারতে নেয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। 
৬. ভারত সরকার শরণার্থীদের নিজদেশে ফেরত পাঠানোর বিপক্ষে নয় বরং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং তাদের ফেরত পাঠানোর পূর্বশর্ত হলো পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাতে শরনার্থীদের পরবর্তীতে ভারতে আসতে না হয়। প্রসঙ্গক্রমে, মহাসচিব নিশ্চয় ৩০ জুন UNHCR এর করা প্রতিবেদনটি দেখেছেন যাতে ভারত সরকার শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে পাকিস্তানের এই মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। যুবরাজ সদরুদ্দিন বলেন যে ভারত সরকার শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে এই অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই। ৩০ জুলাই আবার এক প্রশ্নের জবাবে যুবরাজ বলেন যে ভারত সরকার শরণার্থীদের ফেরত যেতে বাধা দিচ্ছে এমনটা বলা যৌক্তিক হবে না। ১৯ জুলাই, কাঠমন্ডুতে ‘ওয়ার অন ওয়ান্ট’ নামে একটি বৃটিশ সংস্থার দুজন স্বেচ্ছাসেবক ভারত সরকার শরণার্থীদের জিম্মি করে রেখেছে এবং তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে পাকিস্তানের এই অভিযোগকে ‘ছাইপাঁশ’ বলে মন্তব্য করেন। ১০ জুলাই যুক্তরাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্য জনাব কর্ণেলিয়াস ই. গালাগার নিম্নকক্ষে একটি ভাষণ দেন যাতে তিনি উল্লেখ করেন ‘পাকিস্তান সরকারের নেয়া পদক্ষেপের কারণে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে তার প্রতিশ্রুতিতে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাশবিক শক্তি প্রদর্শন করে যে উসকানী মূলক পরিস্থিতির সূচনা করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য সংযম প্রদর্শন করেছে এবং শরণার্থীদের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি দেখিয়েছে। যদি কোন সরকারকে সৎ এবং মানবদরদী বলা যায় তাহলে প্রথম শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করার পরের কয়েক সপ্তাহ থেকেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই সম্মান অর্জন করেছেন। শরণার্থীদের উর্ধমুখী সংখ্যা এই অকাট্য প্রমাণ দেয় যে পাকিস্তান সরকার নির্বাচনে জয়ী দলকে দমন করার জন্য নিষ্ঠুর নীতির আশ্রয় নিয়েছে। শরণার্থীদের কিয়দংশের সাথে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করে আমি এখন বিশ্বাস করি যে, বাঙালির বুদ্ধিজীবী জীবনকে ধ্বংস করার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করা হয়েছে কারণ সেনাবাহিনী ছাত্র-শিক্ষক এবং অন্যদের উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আমার মতে, এই ঘটনা গণহত্যার নামান্তর। উপরিউক্ত প্রতিবেদনসমূহ এবং এই বিষয়ক অন্যান্য প্রতিবেদন থেকে দায়িত্বশীল এবং গ্রহণযোগ্য একটি প্রতিবেদনও পাওয়া যায় নি যাতে শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যার্থতা বা তাদের ভারতে আগমনের কারণ হিসেবে পূর্ব বাংলায় বর্তমান আসহনীয় ও দুঃখজনক ঘটনা ব্যাতীত অন্য কোন কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। 

.
[bookmark: b260]13.260.762
	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ

	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিষ্টস দ্বারা প্রদত্ত টেলিগ্রামের অনুলিপি
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস 
	১০ আগস্ট, ১৯৭১



ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস, জেনেভা থেকে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে ১০ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে দেয়া একটি টেলিগ্রামের কপি
১০ আগস্ট ১৯৭১ 
Ref. 2/103/2
NMD/ks

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান,
রাষ্ট্রপতি ভবন,
রাওয়ালপিন্ডি,
পাকিস্তান 

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস শেখ মুজিবুর রহমানেকে গোপন সামরিক আদালতে বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।  বিচারের কিছুই লুকানোর নাই। 

.
[bookmark: b261]13.261.763-768
	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ

	সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধ করার জন্য গঠিত উপসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিষ্টস এর প্রতিনিধি মিঃ জন সালজবার্গের বিবৃতি 
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস 
	১৬ আগস্ট, ১৯৭১



ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস এর প্রতিনিধি John SALZBERG র সংখ্যালঘুদের   নিরাপত্তা ও বৈষম্য প্রতিরোধে গঠিত সাব-কমিশনে বিবৃতি, তারিখ আগস্ট ১৬ আগস্ট, ১৯৭১
১৬ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখে নিচের বিবৃতি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস এর প্রতিনিধি John SALZBERG দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের   নিরাপত্তা ও বৈষম্য প্রতিরোধে গঠিত জাতিসংঘের সাব-কমিশনে । সাব-কমিশন নিউইয়র্কে ইউ এন সদর দপ্তরে মিটিং করে। বিবৃতি দেয়া হয়েছে ২২টি বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে যাদের জাতিসংঘের কনসাল্টিভ স্ট্যাটাস রয়েছে (জাতিসংঘ ডকুমেন্ট নং ই / সিএন. 4 সাব. 2 / এনজিও, 46 জুলাই ২৩, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ), পূর্ব পাকিস্তানের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বিবেচনা করতে সাব-কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। 
জনাব চেয়ারম্যান, আমি নথিটির সাথে যেটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে জাতিসংঘের কনসাল্টিভ স্ট্যাটাস রয়েছে এমন বাইশ আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা দ্বারা উপ-কমিশনে জমা দেয়া হয়েছে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করতে চাই (ডকুমেন্ট E / CN.4 / SUB.2 / এনজিও 46)। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনগুলোর এই ডকুমেন্ট সারা বিশ্বের ধর্মীয়, আইনগত, শিক্ষা, নাগরিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত। আমার নিজের প্রতিষ্ঠান, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস বিশ্বের সব অংশে মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা,  সম্মান এবং আইনের শাসন দেখতে চায় এবং এটির ন্যাশনাল সেকশন রয়েছে এবং ৬০টির বেশি দেশে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে জড়িত। 
বেসরকারি সংগঠন বিবৃতির অধিকাংশ বিষয় জরুরী এবং উদ্বেগের ব্যাপার: পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনা যা রিপোর্ট মতে সম্ভবত ২00,000 ব্যক্তির মৃত্যু, অগণিত ঘরবাড়ি ধ্বংস ও গ্রামে গণহত্যা এবং আরো ছয় মিলিয়ন উদ্বাস্তু সৃষ্টি করে। মহাসচিব "মানব ইতিহাসের সবচেয়ে  দুঃখজনক একটি পর্ব " বলে উল্লেখ করেন।  গত সপ্তাহেই মহাসচিব ত্রাণ সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বিবৃত দেন। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক পুনর্মিলনের অগ্রগতির অভাব এবং এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইন, শাসন ও সরকারি প্রশাসন বাধাগ্রস্ত হতেই আছে ,এমন এক অবস্থা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলির ব্যাধিযুক্ত বৃত্ত সংশ্লিষ্ট কর্ত্রিপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই অমানবিক পরিস্থিতি সামাল দেয়ার প্রচেষ্টাকে হতাশ করে দিচ্ছে, এই মানবঘটিত ট্রাজেডির প্রভাব আরো বড় পরিসর পর্যন্ত যাবে। সৃষ্ট সহিংসতাকে উপমহাদেশের ধর্মীয় এবং জাতিগত গ্রুপ গুলোর সাথে সম্পর্ক এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক আরো জটিল করে তুলেছে  (জাতিসংঘ প্রেসরিলিজ, SG/SM 15162, আগস্ট ১৯৭১)
মহাসচিব উপসংহারে বলেন, “অতীতে যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল পর্যবেক্ষকের, অবনতি দেখা এবং আশা প্রকাশ করা যে ত্রাণ কর্মসূচী, মানবিক প্রচেষ্টা এবং মানুষের ভাল উদ্দেশ্য মানব দুর্বিপাক এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ পরাহত করবে। আমি গভীরভাবে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন শুধুমাত্র মানবিক অর্থে না, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে এবং এর ফলাফল জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং কাযযাবলির একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও। এটা আমার মনে হচ্ছে যে বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতি, যেখানে মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এমনভাবে মিশেছে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা কঠিন, এটি একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে যা পূরণ করা জাতিসংঘের জন্য আবশ্যক। এই ধরনের পরিস্থিতি ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। সংগঠন এখন এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, এর নতুন আবরণ এবং নতুন শক্তি দরকার হয় ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মোকাবেলায়।“
কীভাবে বৈষম্য ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রতিরোধ কমিটি মহাসচিব এর জরুরী আবেদনের জবাব দিতে পারে? মহাসচিব পরিস্থিতির মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যকার সম্পর্ক উল্লেখ করেন। আমি বিশ্বাস করি না যে এই সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে সম্মান ছাড়া সফলভাবে সমাধান করা যেতে পারে। 
বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং গ্রুপ দ্বারা জাতিসংঘে প্রেরিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ যাচাই করে দেখার জন্য এবং যোগাযোগের নিয়মাবলীর খসড়া তৈরীর জন্য একটি কর্মশীল গ্রুপ তৈরির জন্য সাব-কমিশনের প্রশংসা করা হয়। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ জাতিসংঘের কর্মপন্থার একটি বড় ত্রুটি যেটি জন্মলগ্ন থেকেই মানবাধিকার রক্ষার বাধা ছিল, ভবিষ্যত নাগরিকগণ তাদের সরকারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে পিটিশনের মাধ্যমে যৌক্তিক ক্ষোভ প্রকাশ করার অধিকার পেল। যাইহোক যোগাযোগের এই কর্মপন্থা ১৯৭২ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত সাব-কমিশনের পরবর্তী সেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত কাজ শুরু করবে না।  পূর্ব পাকিস্তানের চরম পরিস্থিতি যা জেনারেল সেক্রেটারির বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, এটি নিয়ে সাব কমিশন এই সেশনেই কাজ শুরু করবে। 
সাব-কমিশন এই অধিবেশনে মানবাধিকার কমিশন এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করবে।  মানবাধিকার কমিশন  রেজল্যুশন 8 (Xxiii) অনুযায়ী ১৬ মার্চ ১৯৬৭ তারিখে উপ-কমিশনকে আমন্ত্রন জানায়,  কমিশনের যে কোনো পরিস্থিতি যা এটা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে কোন দেশে  মৌলিক স্বাধীনতা জাতিগত বৈষম্য, পৃথকীকরণ এবং জাতিবিদ্বেষ নীতি সহ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা গোচরে এসেছে, ঔপনিবেশিক ও অন্যান্য বিশেষ নির্ভরশীল এলাকার রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়।  একই সমাধানে, কমিশন সাব-কমিশনকে এরকম একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার রিকমেন্ডেশন করেছে, যেখানে পাওয়া যেতে পারে এরকম সকল সোর্স থেকে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের রিপোর্ট থাকবে।  অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে 1235 (XLII) ধারায় ৬ জুন ১৯৬৭ তারিখে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয় এবং কমিশনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিস্থিতি প্রকাশ করতে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করতে ও সুপারিশ সহকারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাছে প্রতিবেদন করার অনুমোদন দেয়। 

পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সমর্থনে কি তথ্য আছে? সাব-কমিশন সদস্যদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি দ্বারা ইউ এন এ পাঠানো অভিযোগের তথ্যাবলীর এক্সেস আছে। সদস্যদের কাছে সেই সব সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে এক্সেস ছিল যারা স্বচক্ষে  নৃশংসতা দেখেছে অথবা নৃশংসতা স্বচক্ষে দেখেছে এরকম লোকের সাথে কথা বলেছে, বেসরকারি পাশাপাশি আন্তঃ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে এরূপ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে, অবশেষে পাকিস্তান সরকার মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। তথ্যগুলোর উৎসগুলোর সবগুলো পারবে না এমনকি অধিকাংশই আদালতে গ্রহনযোগ্য হবে না কিন্তু সাব-কমিশন একটি আদালত নয় কিংবা এটা পরিস্থিতির উপর একটি চূড়ান্ত রায় তৈরীর জন্য দায়ী নয়। সাব-কমিশন শুধুমাত্র একটি পরিস্থিতির পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রকাশ করতে অনুমোদিত। স্পষ্টত সেখানে উপ-কমিশনের পরিস্থিতি তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা জন্য যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। 
মানবাধিকার লঙ্ঘন যা পূর্ব পাকিস্তানে ঘটেছে সেগুলো কি এবং  এই সাব-কমিশন সদস্যদের কোন অভিযোগ বিবেচনা করা উচিত? প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে নিম্নলিখিত লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, হত্যা ও নির্যাতনের, নারী ও শিশু, সশস্ত্র সংঘাত, নিরীহ নাগরিকদের হয়রানি, ধর্মীয় বৈষম্য, গ্রেফতার ও আটক, নির্বিচারে সম্পত্তি বঞ্চনা, বক্তৃতা, প্রেস ও সমাবেশ, রাজনৈতিক অধিকার দমন এবং দেশান্তর হতে বাধা দেয়া। 
পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক একটি মিশন দ্বারা একটি রিপোর্ট, যার উদ্ধৃতাংশে, নিউ ইয়র্ক টাইমস এর জুলাই ১৩তম সংস্করণে  বেসামরিকদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, যে যশোর শহরে জনসংখ্যা ৮0,000 থেকে নেমে ছিল ২0,000/ ১৫,000 এ। বিশ হাজার লোক নিহত হয়েছে. প্রতিবেদনে বলেন যে, "সেনাবাহিনী জনসাধারণকে ভীত করে তুলেছে, বিশেষ করে হিন্দু ও আওয়ামী লীগের সন্দেহভাজন সদস্যদের নিশানা করেছে।“ 
আরেকটি প্রামাণিক প্রতিবেদন লন্ডনের সানডে টাইমসে জনাব এন্থনি মাসকারেনহাস দ্বারা, ১৩ জুন, ১৯৭১ তারিখে উপস্থাপন করা হয়। জনাব মাসকারেনহাস আট সাংবাদিকদের একজন ছিলেন যিনি পাকিস্তানি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উড়ে সরাসরি এলাকায় কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। জনাব মাসকারেনহাস ১৯৪৭ সালে দেশ প্রতিষ্ঠার পরই পাকিস্তানের নাগরিক হয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক হয়েছেন, করাচির মর্নিং নিউজ এর সহকারী সম্পাদক থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তানে তার ট্রিপ এর বর্ননা তিনি লিখেছিলেন। সানডে টাইমস পূর্ব পাকিস্তানের একটি অবস্থানে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তার অ্যাকাউন্টের সত্যবাদিতা খতিয়ে দেখে যে তার সাথে কোন কূটনৈতিক সূত্র ছিল কিনা। আমি মাসকারেনহাস এর রিপোর্ট যা তিনি বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য অমানবিক কাজ পরিলক্ষিত করেছেন তা থেকে উদ্ধৃত করতে চাই। 
“ছয় দিনে আমি কুমিল্লার ৯ম ডিভিশনের সদর দপ্তর এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভ্রমণ করে আমি হত্যাকান্ড অতি নিকটে থেকে দেখেছি। 
আমি গ্রামে গ্রামে এবং দ্বারে দ্বারে হিন্দুদের শিকার করতে  দেখেছি, চট করে গুলির পর একটি দ্রুত ছোট বাহু পরিদর্শন করে দেখা তাদের খৎনা আছে কিনা। আমি কুমিল্লার সার্কিট বাড়ির সীমানায় মৃত্যুর কাছাকাছি থাকা পুরুষের চিৎকার শুনেছি (সিভিল প্রশাসনিক সদর দপ্তর)। আমি ট্রাকভর্তি টার্গেট করা মানুষ ও তাদের সাহায্য করতে চাওয়া হৃদয়বান মানুষ দেখেছি "নিষ্পত্তির জন্য"। আমি “মিশন হত্যা ও পুড়ানো” দেখেছি, আর্মি বিদ্রোহীদের পরিষ্কার করার পর শহরে ও গ্রামে সুসংগঠিত হত্যাসাধন ও লুন্ঠন করেছে। 
আমি "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" হিসেবে পুরো গ্রাম ধ্বংস হতে দেখেছি এবং রাতে অফিসারদের মেসে আমি সাহসী এবং সম্মানিত লোকদের সদম্ভে দিনের হত্যাকান্ডের বর্ননা দিতে শুনেছি। 
"আপনি কত পেতে পারেন?"
"উত্তরগুলো আমার স্মৃতিকে অসাড় করে দিয়েছে।"

জনাব মাসকারেনহাস, সেইসাথে অন্য সাংবাদিকরা হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অনুষদ ও আওয়ামী লীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে গণহত্যার নীতি অনুসরণ করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করেছে । সম্প্রতি চৌদ্দ কূটনীতিক ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পদত্যাগ করেছে এবং পাকিস্তান মিশন জাতিসংঘে দাবি করেছে যে তাদের সরকার "সভ্য আচরণের প্রাথমিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করেছে।" অন্য অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মতানুসারে উপ-কমিশন যা ইঙ্গিত দেয় যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানে ঘটছে। 
পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারীকৃত শ্বেতপত্র যে অভিযোগ করেছে তা হল, “  ১লা মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে  ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাসে সরকারি ও বেসরকারি ভবন, পরিবহন এবং যোগাযোগ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধারণাতীত ক্ষতি ঘটাচ্ছে, এ ছাড়াও লক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশুদের জীবনহানি ঘটিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের সক্রিয় সহায়তায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী অবর্ননীয় নৃশংসতা সংঘটিত করছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শন একটি প্রচারাভিযান চলে। আওয়ামী লীগ জঙ্গিরা প্রদেশের প্রায় প্রতিটি শহরে তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা আগ্নেয় অস্ত্রের দোকান অভিযান চালিয়ে লুট করেছে। এছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিজ থেকে অ্যাসিড, রাসায়নিক ও বিস্ফোরক লুটপাট করা হয়। বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকার ও যোগাযোগ কেন্দ্রসহ সরকারের সম্পত্তির উপর আক্রমন প্রত্যাহিকসূচী  হয়ে ওঠে। ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয় এবং যাত্রীদের টেনে বাইরে আনা হয় এবং সহিংস দাঙ্গায় কেউ কেউ নিহত হয়। 
আওয়ামী লীগের মারকুটে জওয়ানরা হামলা চালায় এবং পৌর এলকায় শত শত লোক একসঙ্গে তাদের বিরোধীদের সমগ্র কলোনি পুড়িয়ে ফেলে।  "আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই যে পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব রিপোর্ট ও অভিযোগ সাব-কমিশন দ্বারা তদন্ত করা উচিত। 
কিছু ব্যাক্তি আছে যারা এই সাব-কমিশনের ব্যাপারে তর্ক করতে পারে যে এই অংশে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। 
তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের কোন ঘটনা ঘটেনি- যা হত্যাকাণ্ড হয়েছে তা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। 
যাইহোক, এমনকি পাকিস্তান সরকারও দাবি করেছে যে সরকারি  বাহিনী দ্বারা এই ক্ষেত্রে ১০০০০০ জন নিহত হয়। যারা এই পরিস্থিতিতে উপ-কমিশনের বিবেচনার বিরোধিতা করবে তারা বলবে মানবাধিকার অভ্যন্তরীন আইনগত বিষয় এবং সেইজন্য জাতিসংঘের এখতিয়ারের বাইরে বিষয়। সাধারণ অধিবেশন, যাইহোক, রেজোলিউশন 2144 (XXI)  ২৬ অক্টোবর ১৯৬৬ তারিখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং মানবাধিকার কমিশনে "মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা  যেখানেই  ঘটতে পারে তা থামানোর জাতিসংঘের উপায় এবং ক্ষমতা উন্নত করার সামর্থ জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করতে"  এই অধিবেশনেই সাব-কমিশন পরিস্থিতিতে যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশ করে  তার ম্যান্ডেট নিয়ে একত্রে মানবাধিকার  পর্যালোচনার জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। 
জাতিসংঘ এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে যেকোন পরিস্থিতিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা প্রকাশ পেলে তা একচেটিয়াভাবে সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু জাতিসংঘের এখতিয়ারের মধ্যেও পড়ে। 
আমরা বিশ্বাস করি যে, পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্ট যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, এই পরিস্থিতিতে সাব-কমিশনকে তার কর্তৃত্বকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সাব-কমিশনের পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত অথবা এটা মানবাধিকার কমিশনের নিকট সুপারিশ করা উচিত যে একটি পর্যবেক্ষক দল স্থাপন করা দরকার, জনাব মোহাম্মদ খলিফা ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে আসা উপ-কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য, এই অধিবেশনে একটি বাক্যবাগীশ এবং প্রাণবন্ত বিবৃতি দেন যা সাব-কমিশন সদস্যদের এই প্রশ্ন মনে রাখার বিবেচনা করতে বলেন। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন এই এজেন্ডার উপর মন্তব্য করতে যেয়ে জনাব খলিফা বলেছিলেন যে, " উপ-কমিশন কে  তাদের মৌলিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, যা সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং বৈষম্য প্রতিরোধ। ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদার নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ব্যক্তিকে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তবুও তারা কর্তৃপক্ষের মুখে অরক্ষিত ছিল এবং কখনো কখনো তাদের একমাত্র আশ্রয় মানবজাতির বিবেক। যদিও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, কিন্তু আবেদনকারীদের পক্ষে তাদের কথা জাতিসংঘ শুনতে পারে এবং তাদের নৈতিক সমর্থন দিতে পারে,  শেষ বিশ্লেষণটি বিশ্বের মতামত জানানো এবং অমানবিক বৈষম্যমূলক ধর্মীয় কুসংস্কার বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের জাতির উপর ভিত্তি করে নীতি গ্রহণ করার আগে সরকারগুলোকে দ্বিধায় ফেলার একমাত্র উপায় হতে পারে। 
ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে নির্দিষ্ট ঘটনার উপর তার মতামত প্রকাশ করেছে। ১৫ এপ্রিল আমাদের টেলিগ্রামে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস বিবৃত করেন যে " সামরিক ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচারের চেষ্টাতে অনুতাপ প্রকাশ করাটাই হতে পারে  স্বাভাবিক বেসামরিক আদালতের কাজ শুরু করার পূর্বে আন্তর্জাতিক মতামত সন্তুষ্ট করতে পারে যে  আইনের মেনে চলা হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস সবসময় অভিযোগ করে আসছে যে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য রাজনৈতিক বিরোধীদের আঘাতের চেষ্টায় বিশেষ ট্রাইবুনাল এর প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন হয়েছে। স্পেশাল ট্রাইবুনাল করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার থেকে সহজ কিছু নাই যেখানে বৈধ বিচারক দ্বারা স্বাধীনতা এবং আইনকে রক্ষা করা হয় না। 
শেখ মুজিবুর রহমান বা অন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে, দেশের আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত বেসামরিক আদালতে না আনার কোন কারণ নাই। "
ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস "পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা 'ও অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি গোপন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচারের চেষ্টার পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস জরুরিভাবে পাকিস্তান সরকারকে আবেদন জানায় শেখ রহমানের সামরিক বিচার বন্ধ করতে এবং এই সাব-কমিশনকে বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে এটি যেন একটি অনুরূপ আবেদন পাঠায়। জাতিসংঘের সাধারণ  সম্পাদক ইতিমধ্যে এই বিচারের ব্যাপারে এবং এ এলাকায় শান্তির জন্য তার প্রভাব প্রকাশ করে সসম্মানে  তার নিজের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 
ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস এবং অন্যান্য একুশটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন যারা এই উপ-কমিশনের সামনে বিবৃতিসহ একসাথে  জরুরিভাবে আবেদন করেছিল এই অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মানবাধিকারের প্রতি সন্মান প্রদর্শন প্রশ্নে এই অধিবেশনে গঠনমূলক পদক্ষেপ নিবে। "

.
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	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ

	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিষ্টস এর টেলিগ্রাম
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস 
	১৭ আগস্ট, ১৯৭১



রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস, জেনেভা থেকে আগস্ট ১৭,১৯৭১ তারিখে পাঠানো টেলিগ্রাম
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান,
রাষ্ট্রপতি ভবন,
রাওয়ালপিন্ডি। 


বিশ্ব মতামত শঙ্কিত যে সামরিক ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দিবে। এটি কি হওয়া উচিত? ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস সসম্ভ্রমে মান্যবরের কাছে জোরালো আবেদন জানায় ক্ষমাশীলতা, শক্তি ও প্রজ্ঞার দেখানোর জন্য যেন দন্ড লঘু করে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও দুর্ভোগ বাড়ানোর সম্ভাবনা রোধ করা হয়। 
MACDERMOT,
মহাসচিব। 

.
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	       শিরোনাম
	     সূত্র
	    তারিখ

	জেনেভায় অনুষ্ঠিত “ইউ-এন-এইচ-সি-আর” এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় জাতিসংঘে শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতি
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস
	৪ অক্টোবর,১৯৭১




   “প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতি, জেনেভায় অনুষ্ঠিত “ইউ-এন-এইচ-সি-   আর” এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় জাতিসংঘে শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার”।
                   ৪ অক্টোবর,১৯৭১     

                                         
জনাব চেয়ারম্যান, ফ্রীডটজফ নানসেন আন্তর্জাতিক শরণার্থী নিয়ে কার্য সূচনার অর্ধশতাব্দীর পর এবং আমার কার্যালয়ে শরনার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য চ্যালেঞ্জিং টাস্ক চালু হওয়ারো বিশ বছর পরও, এটি আমার কাছে রিপোর্ট করার জন্য বেদনাদায়ক যে, বিস্বেরযে শরণার্থী অবস্থা রয়েছে বা যদি থেকে থাকে তা প্রতিনিয়ত ভয়ানক এবং ক্রমবর্ধমান বিস্ফোরোক রুপ ধারণ করেছে।বছরের পর বছর, আমরা আদর্শবাদী আশার সাথে বাস করছি যে ইউ-এন-এইচ-সি-আর এর মানবিক কাজগুলো শরণার্থী সমস্যার অবসান ঘটাবে। এটি লক্ষণীয় যে এই বছর আমাদের বিংশ শতাব্দীর বার্ষিকী পালনের সময়, বর্তমান ঘটনাগুলো আমাদেরকে কঠোর মনে করিয়ে দেয় পৃথিবীর কঠো্র এবং করুণ বাস্তবতা,যা আমাদের আশাপূরণ থেকে বহু দূরে। এই সংকটাপন্ন দশা উদ্বাস্তুদের বিশাল জনগোষ্ঠী অতীত ইতিহাস নয়; এটি একটি বর্তমান খুব অবশেষ ঘটমান বিষয়।
যদিও ইউএনএইচসিআর-এর মৌলিক কাঠামো একই রয়ে গিয়েছে, তবে বাস্তুহারা মানুষদের নিয়ে সমস্যাটি ব্যাপকভাবে এবং আরো ভিন্নমাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।বাস্তুচ্যুত মানুষের অবস্থার পরিবর্তিত প্রকৃতির ফলাফল স্বরুপ, ক্রমবর্ধমান সমাবেশে আমাকে কর্তব্য পালনে বলা হয় যখন এর মূল আদেশপত্র অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বাভাস ছিল না।ইউএনএইচসিআর এর "গুড অফিস" ভূমিকা ব্যবহার একটি প্রাকৃতিক উপাখ্যান এই বিবর্তনের।
সংগ্রাম করার মাধ্যমে শরণার্থী সমস্যাগুলোর দ্রুত সময়াধান করার প্রচেষ্টায়, ইউএনএইচসিআর নিঃসন্দেহে রাজ্যের মধ্যে উত্তেজনা কমাতে অবদান রাখে।একটি পরিস্থিতি যত জটিল এবং রাজনৈতিক ক্ষীণসুর দ্বারা বেষ্টিত থাকবে, আমাদের ঠিক তত বেশী আমাদের কর্মক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে এবং আমাদের পদ্ধতিতে কূটনৈতিক হতে হবে।যেখানে শরণার্থীদের অবস্থা নিরীক্ষণ একটি দেশের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল, সেখানে আমাদের কোন প্রকার প্রচেষ্টা ব্যতিরাকা উচিত নয় মানুষের দুঃক্ষ-দুর্দশা লাঘবের জন্য।

যদিও উৎসাহের সাথে স্মরণ করা যায় যে, নাইজেরিয়ার শিশু প্রত্যাবর্তন বা সাধারণ কর্মকান্ডগুলো আফ্রিকাসহ পৃথিবীর আরো বিভিন্ন অংশের দূর্বল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দ্বয়ীয়ে হয়েছিল,তবুও এটি ভীতিকর ও দুঃক্ষজনক যে এই তথাকথিত সাফল্যগুলো অভিনব চ্যালেঞ্জের দ্বারা নিঃগৃহীত হয়েছে, যা এই বছর আন্তর্জাতিক সম্প্রদ্বায়ের মত সবার জন্য উদ্বেগজনক।আমি নিশ্চিত যে, এটি আমাকেও আচ্ছন্ন করেছে যখন আমি চিন্তা করেছি যে বিপুল জনগোষ্ঠীকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত ও তার প্রতিবেশী রাজ্যে স্থানান্তরের মাধ্যমে যে ভয়ংকর সমস্যার সৃষ্টি হয়।
১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল সেক্রেটারী জেনারেল ইউএনের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়েছিলেন যেন এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের দূর্ভোগ কমানো যায় এবং ভারতীয় অর্থনীতির উপর সৃষ্ট চাপ লাঘব করা যায়।পূর্ব পাকিস্তানে গত মার্চের কর্মসূচীর পর, ভারত সরকার নিজ দেশে যায়।পূর্ব পাকিস্তানীদের জনস্রোতের এক সংকটজনক পরিশ্তিতির সম্মুখীন হয়য় যা প্রাক্কালে তাদের উপস্থিতি অনিবার্যভাবে তার মধ্যে বহন করে।২৬ এবং ২৭ এপ্রিল বার্নে ইউ-থান্টের সভাপতিত্বে এই অনুরোধটি জাতিসংঘের এজেন্সি এবং প্রশাসনিক কমিটি সভায় সকল প্রধানদের নজরে আনা হয়। বৈঠকটির সময় এটি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে, এই বিশাল সমস্যাটির প্রয়োজন ইউনাইটেড নেশনস সিস্টেমের সব সদস্যদের একটি সংশ্লিষ্ট এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা।খাদ্য, আশ্রয়স্থল বা চিকিৎসা
সেবার মত নানাবিধ এবং বিপুল প্রকৃতির তাৎক্ষনিক ত্রাণ ব্যাবস্থার চাহিদা এত বেশি ছিল যে, শুধুমাত্র ইউএনএইচসিআর
এর একার পক্ষে তার আর্থিক বা কারিগরি সাধ্যের অনেক খানি বাইরে ছিল।অতএব, সেক্রেটারী জেনারেল কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই একটি প্রয়োজনীয় সমন্বিত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ভারতের সরকারের চিন্তাভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল
যা তার অনুরোধে, সমগ্র জাতিসংঘের সংস্থার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করে।সকল কার্যনির্বাহী প্রধানের সাথে আলোচনার পর সেক্রেটারী জেনারেল ২৯ এপ্রিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,শরণার্থীদের হাইকমিশনার কেন্দ্র বিন্দুতে থেকে ইউএন প্রাপ্ত সহযোগীদের সমন্বয় সাধন করবেন।তখন থেকে ক্রমবর্ধমান বিশাল সংখ্যক শরণার্থীরা বহু ত্যাগ স্বীকার করে আসছে ভারত ও তার প্রশাসনের উপর এবং আরো অনেক কিছু এখনো আসা বাকি।

অবিলম্বে এই অতিরিক্ত ফাংশন ধরে রাখার পরে, ভারতে আমি ডেপুটি হাই কমিশনারের নেতৃত্বে তিন জ্যেষ্ঠ কর্মী সদস্যের একটি দল পাঠালাম তদন্ত এবং পরিস্থিতির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে।সরকারের সহজলভ্যতার জন্য এই মিশনের প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল।জড়িত থাকা প্রধান দুইটি দেশের, বলা যায় ভারত ও পাকিস্তানের সরকারের অবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শুরু থেকেই তাদের মতে দুইটি বিষয়ের উপর ইউনাইটেদ ন্যাশনের কার্‍্যসমূহের প্রাধান্য দেয়া উচিতঃ  
প্রথমত, ভারতে উদ্বাস্তুদের জন্য তাত্ক্ষণিক ত্রাণ ব্যবস্থা এবং যখনই সম্ভব তাদের স্বেচ্ছায় পুনর্বাসনের প্রচার ঘটানো, যা একমাত্র সাধারণ এবং দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হিসেবে সম্মত হয়। ফলস্বরূপ, 1971 সালের মে 19, সচিব-মহাপরিচালক
পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য একটি আপিল উত্থাপন করেন।তাদের দুর্দশার প্রতি গভীর উদ্বেগের প্রকাশ ঘটানোর সময় ইউ-থান্ট এই আশা ব্যক্ত করেন যে,এই শরনার্থীরাই হবে “প্রথম স্বেচ্ছায় পূনর্বাসিত”।আমি বুঝলাম, “এইরকম প্রত্যাবর্তন মুলতবী রাখলে, জরুরী ভাবে বিশাল বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে” এবং আবেদন করলাম সরকার, আন্তঃসরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে, এছাড়াও অনেক নিজস্ব উৎসের কাছে।যাতে তারা আমাদের জরূরী প্রয়োজন মেটেতে সাহায্য করে।

আমি সক্রিয়ভাবে এই আপীল অনুসরণ করেছি এবং নিজেকে ধন্য মনে করছি এটি ব্যক্ত করতে যে,ভারতের চাহিদা অনুযায়ী তা অপর্যাপ্ত হলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল উদার।আমি নিজেকে এই সুযোগে কাজে লাগাবো আমার কৃতজ্ঞতা এবং সমাদর জানানোর জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে, যারা সার্বক্ষনিকভাবে দ্রুত টাকা দিয়ে এবং দয়াবান হয়ে অবদান রেখেছে।বিদেশী সংস্থাগুলোর শরণার্থী সমস্যার ক্ষেত্রে সাড়া দেয়ার বিষয়টি যেখানে নগদ এবং তেমনিভাবে প্রায় ১১৫ মিলিয়ন ডলার দ্বয়ীয়ে সাহায্য করা হয় অভূতপূর্ব বিশালতার যে নজির দেয় তা বিশেষভাবে লক্ষনীয়।কিন্তু আমি এটাও বলব আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করা এখনো প্রয়োজন। 

কেন্দ্রবিন্দুতে প্রকৃত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য,অবিলম্বে দায়িত্ব গ্রহনের পর আমি জেনেভাতে একটি স্থায়ী আন্ত-এজেন্সি পরামর্শদাতা ইউনিট স্থাপন করার দায়িত্ব পালন করেছি।



	
                          নামঃ নাজমুন নাহার প্রীতি
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                                                অক্টোবর ৫, ১৯৭১
জনাব সভাপতি, আমি আপনাকে এবং আপনার কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আপনাকে সম্বোধনের এই সুযোগ আমাকে প্রদান করার জন্য। আমি কি জনাব আমার প্রতিনিধিদল এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনার এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতে পারি? আপনি, জনাব, এবং আপনার দেশ শরনার্থী সমস্যা উপর গভীর আগ্রহ নিয়েছেন এবং সেখানে জড়িত সকল মানবিক বিষয়ের উপর আপনাদের গভীর জ্ঞান আছে। আমি আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীবৃন্দ, সহসভাপতি এবং  দূতসকল এর সাফল্য কামনা করি এবং আপনার আগত কঠিন দায়িত্বসমুহ পালনে আমাদের পুর্ন সহযোগিতার হাত বাড়াই।
আমি কি অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে যোগদান করে হাই কমিশনার, প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানকে অভিনন্দন জানানোর সুযোগ নিতে পারি তার বহুল চিত্তাকর্ষক এবং তথ্যবহুল বিবৃতির জন্য। তিনি এবং তার কর্মীদলের সদস্যবৃন্দের পুরো বিশ্বে অনেক সংকটময় এবং চাহিদাপুর্ন কাজ সম্পন্ন করার আছে এবং ইন্ডিয়াতে আমরা, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের প্রতি আমাদের প্রশংসা জ্ঞাপন করতে চাই যে দ্রুত এবং কার্যকর সহায়তার জন্য যা তারা আমাদের অকুণ্ঠচিত্তে সদয়ভাবে দিয়েছেন।
আপনাদের বর্তমান সভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কারন এটি ইউএনএইচসিআর এর ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যাইহোক, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে আজকে বিশ্বকে মুখোমুখি হওয়া উচিত ভয়ানক দুঃখজনক মানবিক পরিস্থিতির সাথে যেখানে ৯ কোটির বেশী মানুষ জড়িত যাদের নিজেদের ভিটামাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং অন্য দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে, এবং যাদের দুর্দশা আমরা উপশমের চেষ্টা করছি। যেহেতু বিশিষ্ট হাইকমিশনার নিজেই তার বিবৃতিতে গতকাল নির্দেশ করেছিলেন। “সাধারণ উদ্দেশ্য- জাতিসংঘের ভিতরে ও বাইরে হওয়া উচিত শরনার্থী সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করে সেটি দূরীকরণের উপায় বের করা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যেটি জনসংখ্যার বিরাট গতিবিধিকে চালিত করে”। এটি শুধুমাত্র কারণগুলোর মূলোৎপাটন যেটির মাধ্যমে এই জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব; শুধুমাত্র তখনই শরনার্থীদের স্বতস্ফুর্ত প্রত্যাবাসন আনা যেতে পারে পারে তাদের মত যারা লাখে লখে ইন্ডিয়ায় পাড়ি দিয়েছে।
যেহেতু আপনারা জানেন, জনাব, ইন্ডিয়া অত্যাবশ্যকভাবে এবং  ব্যাপকভাবে পুর্ব পাকিস্তান থেকে শরনার্থীদের অন্তঃপ্রবাহের বর্তমান সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন যে আমি মনে করি এটি প্রয়োজনীয় এই কমিটিকে এই সমস্যার কিছু অপরিহার্য অংশ সম্পর্কে অবগত করা যা  ইন্ডিয়া করেছিল এবং এখনও করছে,  এই পরিস্থিতিতে এবং পন্থায় যেভাবে সে এটির মোকাবিলা করছে, অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা নিয়ে।   
দুর্ভাগ্যজনক এবং অতুলনীয় পরিস্থিতি যা মানুষকে ব্যাপক দুঃখদর্দশার দিকে ধাবিত করেছে যেটি মার্চের শেষ দিক থেকে পুর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপক মাত্রায় এই প্রস্থানের কারণ ছিল, বাকিটা ইতোমধ্যে সকলেরই জানা। এই পীড়াদায়ক পরিস্থিতে ইন্ডিয়াকে সম্পুর্নরুপে মানবতার ভিত্তিতে আশ্রয় এবং ত্রাণ সাহায্য কোটি মানুষকে বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল যারা পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা প্রদেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পুর্ব পাকিস্তান থেকে আসছিল। এই অন্তঃপ্রবাহ এত অপ্রত্যাশিত এবং এবং এত দ্রুত ছিল যে শুরু থেকেই ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সম্পদের উপর একটি বিশাল পরিমাণ চাপ পড়েছিল।এভাবে মার্চের শেষভাগের শুরু  থেকে, কয়েক মাসের মধ্যে ইন্ডিয়াতে শরনার্থীদের সর্বমোট অন্তঃপ্রবাহ প্রায় চল্লিশ লাখ ঘরে চলে গিয়েছিল, এবং আজকে এটি ইতোমধ্যে ৯০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, পুর্ব পকিস্তানে ফেরার কোনরুপ নিশানা ছাড়াই। প্রতিদিন গড় প্রবাহ এখনও ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ পর্যন্ত চলছে, এবং যদি এই হার  এই মাত্রায় চলতে থাকে, আমাদের হাতে বছর শেষে ১২০ লাখের উপর শরনার্থী থাকতে পারে। 
অধিক সংখ্যক শরনার্থীর ত্রাণ সরবরাহের জন্য বিশাল কর্মযজ্ঞ আয়োজনের জন্য, ইন্ডিয়া সরকারকে কলকাতায় একজন খুব অভিজ্ঞ একজন কর্মকর্তার অধীনে বিশেষ শাখা সচিবালয় স্থাপন করতে হয়েছিল। এই সচিবালয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগের নির্বাহী চৌকি এবং তাদের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দরকারি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য যেমন ত্রাণ বিষয়ক ব্যবস্থাসমুহ, খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের যেমন চিকিৎসা সরবরাহ জন্য ক্যাম্প স্থাপন করা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় স্থাপন। এছাড়াও, দিল্লিতে একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সাথে যার কাজ হল সরকারি নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং এই নিমিত্তে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রচেষ্টার জন্য   সংযোগ, পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান।
ইন্ডিয়া সরকার ডিসেম্বর ১৯৭১ এর শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য ২৬০ কোটির (ইউএস ডলার ৩৬০ মিলিয়ন) বরাদ্দ রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যাশিত ৫০ কোটির ( ইউএস ডলার ৬৯ মিলিয়ন) বৈদেশিক সাহায্য। যাইহোক, এখন শিবিরে অবস্থানরত ৮০ লক্ষ শরনার্থীর জন্য ( যেটি, এখন বিবেচনা করা হচ্ছে, কিছুক্ষনের মধ্যেই বর্ধমান অন্তঃপ্রবাহের কারণে এই সংখ্যায় পরিণত হবে এবং যারা বন্ধু এবং স্বজনদের কাছে এসেছিল তাদের চাহিদাও এখন সরকার পূরণ করবে) এটি অনুমান করা হচ্ছে যে ছয় মাস সময়ের মধ্যে আমাদের দরকার পড়বে ৪১৯ কোটি বা ইউএস ডলার ৫৫৮ মিলিয়ন। সর্বমোট ৪,১৮৭.৮৯ মিলিয়ন অথবা বলা যায় ৪,১৮৮ মিলিয়ন। এটি ৫৫৮ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সমতুল্য।
এই হিসাবের সকল খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু ইন্ডিয়াতে সতর্কতার সাথে করা হয়েছে এবং দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে  যথাযথভাবে  জানানো হয়েছে।
বিভিন্ন এলাকায় চাপ কমানো জরুরি হয়ে পড়েছে যেখানে এটি অসহনীয় হয়ে পড়েছে, এবং তাই ইন্ডিয়া সরকারকে ত্রিশ লক্ষ শরনার্থীকে কেন্দ্রিয় শিবিরের অভ্যন্তরে স্থানান্তর করতে হয়েছিল যেখানে কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে আয়োজিত ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।
 ইন্ডিয়াতে ব্যাপকহারে অন্তঃপ্রবাহ সত্ত্বেও, আমরা আমদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি শরনার্থীদের কিছুটা হলেও আশ্রয় প্রদানের, আমাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায়ে। এটিতে আমরা জাতিসংঘের কেন্দ্রবিন্দু থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা পেয়েছি প্রয়োজনীয় আশ্রয় উপকরণ ক্রয় করতে।ফলাফলস্বরুপ ৫০ শতাংশ পরিবারকে উন্নত ঘরে স্থানান্তর করা হবে, এবং বাকিরা তাবু, পলিথিন শিট, ত্রিপল ইত্যাদির সুবিধা পাবে।  

পর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্যের সুবিধাসমুহেরও শুরু থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেকারণেই আমরা গ্রীষ্মের মাসগুলোতে কলেরার প্রাদুর্ভাবকে মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছিলাম যখন শরনার্থীরা তাদের সাথে ব্যাপকহারে বিস্তৃত সংক্রমণ নিয়ে এসেছিল এবং এটির আশেপাশের সকল পল্লি এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার হুমকিও বহন করছিল। সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৭১ পর্যন্ত কলেরার ৪৬,৭৫২টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে ৫,৮৩৪ জন মানুষ হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিবিরে মৃত্যুবরণ করেছে। এই প্রচেষ্টায়ও আমরা সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যের অতিশয় তারিফ করি যারা অতীব জরুরিভাবে সকল সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করেছেন।
ইন্ডিয়া সরকার শিবিরগুলোতে ছোট ছোট বাচ্চাদের মাঝে অপুষ্টির ঘটনা নিয়েও বিশেষভাবে চিন্তিত। সুতরাং উচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের একটি দল, অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সাইন্সের প্রধানের অধীনে স্থাপন করা হয়েছে এই সমস্যা জরিপ করার জন্য এবং  দক্ষতার সাথে এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য কর্মসুচি সুপারিশ করার জন্য। ইউনিসেফ সংস্থাগুলোর কাছেও অনুরোধ করা হয়েছিল সম্পুরক প্রতিপালনের কর্মসুচি সুপারিশ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে সকল প্রস্তাবনা ইন্ডিয়া সরকার দ্বারা অবশেষে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং “অপারেশন লাইফলাইন” শুরু করা হয়েছে। এই কর্মসুচি বিশ লক্ষের বেশী বাচ্চার দেখাশোনা করবে এবং এতে খরচ হবে প্রায় তিন কোটি টাকা (ইউএস ডলার ৪.১ মিলিয়ন)। সকল কর্মসুচি প্রনয়নের সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিষেধক এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদি উভয়ের প্রতি পুর্ন মনোযোগ দেয়া হয়েছে। সকল চিকিৎসা এবং এর পরিপূরক প্রয়োজনীয়তায়, এই দেশেই, ইন্ডিয়ার সকল জায়গা থেকে কারিগরি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আমরা সর্ব বিষয়ে ভাল সাড়া পেয়েছি। এই কারণে আমাদের বাহিরের সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত কিছু অত্যন্ত মহৎ প্রস্তাবকে সবিনয়ে প্রত্যাখান করতে হয়েছে, যদিও আমরা এই প্রস্তাবগুলোর পেছনের উদ্দিপনাকে তারিফ করি।
শরনার্থীদের খাদ্য প্রদানের জন্য, ইন্ডিয়া সরকার প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাচ্চাদের জন্য পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে খাদ্য বরাদ্দের অনুপাত নির্ধারন করেছে। এভাবে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিদিন মাথাপিছু ৩০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম আটা, ১০০ গ্রাম ডাল, ২৫ গ্রাম ভোজ্যতেল, এবং ২৫ গ্রাম চিনি বরাদ্দ পাবে; এবং প্রতিটি ১-৮ বছর বয়স্ক শিশু প্রতিদিন মাথাপিছু ১৫০  গ্রাম চাল, ৫০ গ্রাম আটা, ৫০ গ্রাম ডাল, ১২ গ্রাম ভোজ্যতেল এবং ১৫ গ্রাম চিনি বরাদ্দ পাবে। এছাড়াও, প্রত্যেক শরনার্থীর জন্য শাকসবজি, মসলা, জ্বালানি, সাবান ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু একটি ক্ষুদ্র অংকের নগদ টাকা প্রদান করা হবে। সমানভাবে, বস্ত্রের জন্য, শিবিরে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সুতি অথবা উলের কাপড় দেয়া হবে। শীতের আগমনের সাথে এখন উলের কম্বলের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন যেটির জন্য আমরা বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি।
এই শিবিরগুলোতে বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে শরনার্থী শিক্ষকদের দ্বারা যাদের এই কাজের নিদর্শস্বরুপ দক্ষিনা প্রদান করা হবে।স্থায়ী শিবিরগুলোতে  প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দৃশ্য-শ্রাব্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাইহোক, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি এই তথ্যের প্রেক্ষিতে যে শীঘ্রই এই শরনার্থীদের ( যারা বিদেশী হিসেবে নিবন্ধিত) দেশে ফিরতে হবে। শরনার্থীরা নিজেরাই শিবিরগুলোতে আত্ম-নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে  বিনোদন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছে। অবিবাহিত মহিলা নিবাস এবং অনাথাশ্রমও এই শরনার্থী শিবিরগুলোর নিকটে স্থাপন করা হয়েছে এই মহিলা এবং বাচ্চাদের তাদের নিজস্ব পরিবেশে এবং আত্মীয়তা এবং সংস্কৃতির সূত্রে রাখার জন্য।
আমরা ইন্ডিয়ায় শরনার্থীদের ত্রাণ সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারের, যাদের মধ্যে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এবং অন্যান্য স্বেচ্ছসেবি সংগঠনগুলো ও আছে, এই পর্যন্ত কড়া প্রচেষ্টাগুলোর জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই মুহুর্তে, সর্বশেষ সংখ্যার হিসেবে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার।     
এটি, যাইহোক, কমিটি নিজেই উপলব্ধি করবে, এবং বিশিষ্ট হাই কমিশনার তার বক্তব্যে গতকাল নির্দেশ করেছিলেন, এই অঙ্ক প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল যেটি আজকে দাঁড়িয়েছে ৫৫৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার। এমনকি খরচ হওয়া ১৫৪ মিলিয়ন ডলার এর মধ্যে আমরা এইপর্যন্ত নগদ পেয়েছি মাত্র ২৫ কোটি (ইউএস ডলার ৩৪৭ মিলিয়ন)
জনাব, আমি সংক্ষেপে সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ননা দিয়েছি যেটি ইন্ডিয়া সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছে এই ব্যাপক সমস্যার সাথে মোকাবেলা করার জন যেটি হঠাৎ এর উপর এসে পড়েছে। ইন্ডিয়াকে এই বিস্ময়কর কাজ সম্পুর্ন মানবিক খাতিরে নিতে হয়েছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর বিশ্বাস করে, শরনার্থীরা যাদের মূল দায়িত্ব ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক যে চাপ এই গুরুতর সঙ্কট ইন্ডিয়া এবং তার অর্থনীতি এবং সাধারণ উন্নয়নের   উপর আরোপ করেছে, আমি নিশ্চিত যে, এই সমস্যার অসামান্য ব্যাপকতার উপর এটি বিবেচিত হবে। সুতরাং, আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের উত্তম যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যথাযথভাবে এই সমস্যার ব্যাপকতা উপলব্ধি করবে। অবশ্যই সকল পরিস্থিতির চূড়ান্ত প্রকৃত সমাধান শুধুমাত্র শরনার্থীদের অস্থায়ী ত্রাণ সরবরাহের মধ্যে সীমিত নয়, লাখো শরনার্থীর জন্য, সেটি যত বৃহৎ অনুপাতেই হোক না কেন, এই লাখো শরনার্থীদের নিরাপত্তা, শান্তি ও রাজনৈতিক সন্তোষের পরিস্থিতির মাঝে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে সমর্থ করার জন্য স্থায়ী সমাধান খোঁজার মাঝে রয়েছে। এর জন্য, জনাব, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবিলম্বে তাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে এবং সচেষ্ট প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, পাছে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় এবং অপরিবর্তনীয় দিকে মোড় নেয়।
তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে, জনাব সভাপতি, আমি কি এই শ্রদ্ধেয় দলের কাছে অনুরোধ করতে পারি বিশদভাবে বিশ্বের কাছে আবেদন করার জন্য যাতে তারা এই পরিস্থিতে প্রয়োজন মত ব্যাপক ত্রাণ সহায়তা দিয়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলার দায়িত্ব হাতে নেয় এবং পাকিস্তান সরকারকে তাগিদ প্রদান করে একটি বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য যেটি এই লাখো দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের স্বাধীন প্রত্যাবাসনে সাহস প্রদান করবে যাতে তারা শান্তি এবং নিরাপত্তার সাথে তাদের বাসভূমিতে ফিরতে পারে। 
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প্রিন্স সদরউদ্দিন আগা খানের প্রেস কনফারেন্স
ইউএনএইচসিআর জেনেভা
১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাইকমিশনার, প্রিন্স সদরউদ্দিন আগা খান, নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অপারেশনের প্রধান জনাব থমাস জ্যামসনের সাথে ১৩ অক্টোবর জেনেভার প্যালিস ডেস নেশনসে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সহায়তা করার জন্য তিনি তার অফিসটিকে জাতিসংঘের সহায়তা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যাবহার করতে দেন। 
ভারত সরকার তখন অন্যান্য দেশের সরকারপ্রধানদেরকে ভবিষ্যত চাহিদার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের ৮০ মিলিয়ন উদ্বাস্তুদের ৬ মাসের পর্যাপ্ত সাহায্যের জন্য প্রায় ৫৫৮ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন ছিলো। 
ভারত সরকার কতৃক উদ্ভাস্তুদের জন্য শক্তি, সময় এবং পণ্য ব্যায় করার জন্য হাইকমিশনার চাপ দিয়েছিল। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে সরকার তৎকালীন সময়ে ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তৎকালীন সময়ে ত্রাণ সাহায্য ছিলো অনেক গুরুত্তপূর্ন এবং শরনার্থী শিবিরের সকলের উত্তেজনা কমানোর জন্য এটি দরকার ছিলো। তিনি এটিও দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, কেবল ত্রাণ প্রদান করাই সকল সমস্যার সমাধান নয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে স্বেচ্ছায় পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করলে সমস্যাটির সমাধান হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ইউএনএইচসিআরএই স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। 
তিনি পূর্ব পাকিস্তানে থাকা ইউএনএইচসিআর কর্মকর্তাদেরকে শরনার্থীদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার সাহায্য করার নির্দেশ দেন।
তারপর হাইকমিশনার অন্যান্য দেশগুলো শরনার্থীদের যেসকল উপায়ে সাহায্য করতে পারে, তা বর্ননা করেন। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, নগদ অর্থ সাহায্য পাওয়াতে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু পণ্য ভারতেই পাওয়া যেতে পারে। উপরন্তু,ভারতীয় সরকার শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য যেসকল ত্রাণসামগ্রী প্রয়োজন, সেগুলো ইউনিসেফের সাহায্যে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী থেকে ক্রয় করা সম্ভব।
এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সঠিকভাবে চালনা করার জন্য জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করা এবং সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন ছিল। রেড ক্রস সোসাইটি ইতিমধ্যেই প্রধান কার্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলো। এটি ইতিমধ্যে ভারতীয় রেড ক্রসকে লজিস্টিক সমর্থন প্রদান করেছিল।
মিস্টার জেমসন বলেন যে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো যাতে নিজেদেরকে ত্রাণ তৎপরতার সাথে যুক্ত করতে পারে সেজন্য ভারত সরকার কলকাতায় ভারতীয় রেড ক্রস এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যৌথ সভার আয়োজন করেছিলো। 
হাই কমিশনার ব্যাখ্যা করেন যে ভারত সরকার তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, যেহেতু ভারত থেকেই পর্যাপ্ত পরিমান যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে, সুতরাং বৈদেশিক সাহায্যকারীর কোন প্রয়োজন নেই। বরাবরের মতই ইউএনএইচসিআর তার প্রধান কার্যালয় থেকে ভারতের বেসরকারী খাত থেকে প্রাপ্ত দানগুলো দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। 
হাই কমিশনার এবং মিস্টার জেমসন উভয়েই জেনেভায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়টিকে জাতিসংঘের কর্মের সমন্বয়কারী হিসেবে এবং ভারতে, ভারত সরকার এবং জাতিসংঘের মধ্যকার সংযোগকারী হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি খুব সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো। 
প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নগুলোর জবাবে তারা বলেন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থেকে প্রায় ১১৫ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য দেয়া হয়, এর মধ্যে ১১.৭ মিলিয়ন ডলার নগদ অর্থ ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে, ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করা হয়েছে এবং বাকিগুলো এখনো জমা আছে। সেগুলো এই বছর শেষ হওয়ার আগেই বিতরন করা হবে। 
এছাড়া ভবিষ্যতের জন্য ৬.৫ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২ মিলিয়ন শিশুর জন্য  ১৫.৫ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের বস্ত্র ও কম্বল কেনার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছিলো। 
এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকমিশনার বলেন যে, নেদারল্যান্ডস কমিটি ফর এইড টু রিফিউজিস তাকে বলেছেন যে, ইতিমধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়ের উত্তর অংশের ৬০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্কদের এবং ৩০০,০০০ শিশুর কাপড় কেনার জন্য ১,৯২৯,০০০ ডলার বরাদ্ধ করা হয়েছে। এই পোশাক ছাড়াও আরও ৪ মিলিয়ন মানুষের জন্য ৪৩ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের আশ্রয়ের ব্যাবস্থা করারও প্রয়োজন ছিল, যেমনটি  যেমনটি "অপারেশন লাইফাইন" দেওয়া হতো এবং যেখানে আরও  ৯২,৫০০ মেট্রিক টন প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। 
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জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান প্রদত্ত বিবৃতি
নভেম্বর ১৮, ১৯৭১
মাননীয়া চেয়ারম্যান, এর পূর্বেও এই কমিটির সামনে আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে এপর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে দেয়া এটি আমার ষষ্ঠ রিপোর্ট। প্রতি বছর আমি অভিবাসী পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখ করেছি, এবং এই সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে আমাদের নেয়া পদক্ষেপগুলোর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বিগত বছরগুলোতে যখনই কোথাও পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, অথবা কোথাও নতুন কোনো সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তখনই আন্তর্জাতিক মহল আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদের এহেন সহায়তা পেয়ে আমি অত্যন্ত অভিভূত এবং কৃতজ্ঞ। সংকটের মুহূর্তগুলোতে আপনারা পাশে দাঁড়ান বলেই আমাদের পক্ষে তা মোকাবেলা করা সহজ হয়, বিশেষ করে যখন কোনো সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয়, যা এই পদে থাকাকালীন আমার মূল লক্ষ্য ছিলো। দুঃখজনক ভাবে আজও আমি এক সুগভীর সংকটের দিকে আপনাদের জরুরী মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এটি এমন এক সংকট যা বাড়তে বাড়তে এরই মধ্যে সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধান ক্রমশ দূরহ হয়ে পড়ছে। পরিহাসের ব্যাপার হলো, এই ঘটনাটা ঘটছে এমন একটি সময়ে যখন আমরা ইউএনএইচসিআর এর বিশতম বার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছি। ঠিক যখন শরণার্থী সমস্যা থেকে আমাদের স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানোর কথা ছিলো। চার মাস আগে, ১৬ই জুলাই তারিখে আমি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের হিউম্যানিটারিয়ান এফোর্টকে জানিয়েছি ভারতে আশ্রয় নেয়া পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এছাড়া গত অক্টোবর মাসের শুরুতে সেসময়ে চালু থাকা আমাদের রেগুলার প্রোগ্রামের নির্বাহী কমিটির সাথেও আমি কথা বলেছি। কিন্তু এটি এমন এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি যা প্রতিনিয়ত খারাপের দিকে যাচ্ছে। মানুষের দুর্ভোগ কমছে তো না, বরং বাড়ছে। চাহিদা এবং সামর্থ্যের ভেতর যে বিশাল ফারাক তৈরি হয়েছে, পরিস্থিতি ক্রমশ যেভাবে আমাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে, তাতে মনে হয় আমরা এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সাক্ষী হতে চলেছি।  সমস্যা সমাধানে ভারতের সরকার ও জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক মহলের সহানুভূতি সত্ত্বেও যে প্রশ্নটা এখন সকলের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা হলো, এই সংকটের শেষ কোথায়? 
আপনাদের কাছে যদি মনে হয় বক্তৃতার শুরুতেই কেন আমি আশংকার বাণী শোনাচ্ছি, আসলে পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য করেছে এই বিষয়টি আপনাদের সামনে উত্থাপন করতে। অন্তত আজ আমি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কার দ্বারা অথবা কিভাবে এই সংকটের উদ্ভব হলো তার বিচার করতে আসিনি। মাননীয় মহাসচিবের নেতৃত্বে জাতিসংঘের নিজস্ব পর্যালোচনা, যা রিপোর্টের সূচনাতে যুক্ত করা আছে, তাতে খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ব্যাপারে (নথি এ/৮৪০১/এডিডি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালের ১নং)। আমি এখানে যা বলতে এসেছি তা সম্পূর্ণভাবেই একটি হিউম্যানিটারিয়ান টাস্ক, জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে যে দায়িত্ব পালনে আমি দায়বদ্ধ। এবং এই কাজে আমি এখন এমনভাবে আপনাদের অকুণ্ঠ সহায়তা চাই, যেভাবে পূর্বে কখনো হয়তো চাইনি। কারণ এর সাথে লাখো নিরীহ শরণার্থীর ভাগ্য জড়িয়ে আছে, একটি গোটা উপমহাদেশের শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন এর সাথে জড়িয়ে আছে। এই শরণার্থীদের থেকে আমরা আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের কাছ থেকে, জাতিসংঘের কাছ থেকে তাদের অনেক প্রত্যাশা। এপ্রিলের ২৩ তারিখে ভারতের সরকার জাতিসংঘের মাননীয় মহাসচিবের কাছে যখন সাহায্যের আবেদন জানালেন, শরণার্থীদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য যেন জাতিসংঘের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং ভারত সরকারের উপর থেকে বোঝা কিছুটা কমানোর ব্যবস্থা করা হয়,তখনই স্পষ্ট হয়ে গেছে, গুরুত্ব বিবেচনায় এই সংকটটি জাতিসংঘের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী রাখে। আর এই সংকটের ব্যাপ্তি এতোটাই বিশাল আর ঘটনাপ্রবাহ এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে ইউএনএইচসিআর এর একার পক্ষে খাদ্য, বাসস্থান বা লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করাটা অর্থনৈতিক বা টেকনিকাল উভয় ক্ষেত্রেই সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। অতএব, ২৯শে এপ্রিল তারিখে, সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা প্রশাসনিক কমিটির মিটিং এ আলোচনার ফলশ্রুতিতে, মাননীয় মহাসচিব সিদ্ধান্ত নেন যে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সহায়তার বিষয়টি সমন্বয়ের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করবেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার। জাতিসংঘে ভারত সরকারের বক্তব্যের যে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়েছিলো, এই সিদ্ধান্তটি তার সাথেও মিলে গেছে।  পরিস্থিতি বিবেচনায় তাৎক্ষনিক ভাবে আমি ডেপুটি হাই কমিশনারের নেতৃত্বে একটি দলকে ভারতে পাঠিয়েছিলাম সেখানকার বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণের জন্য। এই দলটির পর্যবেক্ষণের উপর প্রস্তুত করা একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ইতোমধ্যেই দুদেশের সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে তৈরি একটি পর্যালোচনায় খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে এই ব্যাপারে জাতিসংঘকে দুইটি উদ্দেশ্য সাধনে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রথমত, ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের জন্য দ্রুত ত্রাণ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শরণার্থীদেরকে পুনরায় নিজ ভূখণ্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে, স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে তাদেরকে স্ব-ইচ্ছাতে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে প্রাথমিকভাবে ঐকমতে এসেছি আমরা। ইতোমধ্যে, ১৯৭১ সালের ১৯শে মে তারিখে শরণার্থীদের সংখ্যার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে মাননীয় মহাসচিব আশা প্রকাশ করেন, "যত দ্রুত সম্ভব তাদের স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফেরত পাঠানো" সম্ভব হবে, এবং "ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া যেহেতু আপাতত ঝুলে আছে, সেক্ষেত্রে ত্রাণ সহ জরুরী সহায়তা প্রয়োজন" এবং তিনি "সরকারী, আন্ত-সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত সোর্সের উদ্দেশ্যেও" আবেদন পেশ করেন, যেন এই জরুরী সহায়তা প্রদানে তারা হাত বাড়িয়ে দেন। সেই সময়ের হিসেব মতে, ধারণা করা হয়েছিলো তিরিশ লক্ষ শরণার্থীদের ছয় মাসের ন্যুন্যতম ভরণ পোষণের জন্য ভারত সরকারের প্রায় সাড়ে সতের কোটি ডলার প্রয়োজন। এরপর সময় অতিবাহিত হয়েছে, চাহিদা এবং সংখ্যা শুধু বেড়েই চলেছে এই সময়ে, আর আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে দৌড়াতে হয়েছে সময়ের বিপরীতে। চলতি বছরের জুন মাসের ২৬ তারিখে ভারত সরকারের দেয়া তথ্য ও হিসাব মতে, ৬০ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ছয় মাসের সহায়তা প্রদানে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছিলো ৪০ কোটি ডলার। পরবর্তীতে ১লা অক্টোবর তারিখে ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া আরো বৃহৎ কলেবরের রিপোর্টে  আমরা দেখতে পাই খরচের সম্ভাব্য অংকটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৫৮ লক্ষ ডলারে এবং তা ৮০ লক্ষ শরণার্থীর ছয় মাসের ভরণপোষণের ব্যয়। খুব সম্প্রতি, বিশ্বব্যাংকের আয়োজনে ভারতের সরকার এবং ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান সমূহের অংশগ্রহণে প্যারিসে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬শে অক্টোবর ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত সেই সভার ঘোষণা অনুযায়ী, “সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের ব্যাপক প্রবেশের ফলে ভারতকে যে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করতে হচ্ছে তার মোট ব্যয় ১৯৭২ অর্থবছরের মার্চ নাগাদ প্রায় ৭০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে।”
আমি এই পরিসংখ্যানটি বিশ্বব্যাংকের মূল ঘোষণাপত্র থেকে উল্লেখ করলাম। উল্লিখিত কনসোর্টিয়াম সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে বিশ্বব্যাংক শরণার্থীদের উপর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলো, যাতে ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর নাগাদ ক্যাম্পে শরণার্থীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ ধরা হয়েছে। এখানে প্রকৃত ব্যয় নিঃসন্দেহে উল্লিখিত তারিখে ক্যাম্পে অবস্থান করা শরণার্থীদের প্রকৃত সংখ্যার সমানুপাতিক হবে। শরণার্থীদের ত্রাণ সহায়তার মূল ব্যয়ভার নিয়ন্ত্রণে সাধারণত তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়। প্রথমত, শরণার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা, দ্বিতীয়ত, কতদিন ধরে ত্রাণ সহায়তা দিতে হবে, এবং তৃতীয়ত, সহায়তার ধরণ। প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শরণার্থীদের সংখ্যা এবং সময় নির্ধারণে, ভারত সরকার শরণার্থীদের নিবন্ধন সম্পর্কিত বিগত সাত মাসের তথ্য আমাদেরকে প্রদান করেছে, এবং এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান আছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা ৯৭,৪৪,৪০৪ জন। এছাড়া পাকিস্তানের সরকার জাতিসংঘ মহাসচিবকে জানিয়েছেন ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে দেশ চ্যুত মানুষের সংখ্যা ২০,০২,৬২৩ জন। আমি এখন নিজ উদ্যোগে কোনো তথ্য সংগ্রহে নামতে চাচ্ছি না, কারণ উল্লিখিত সূত্রগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যের ব্যাপারে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আর সত্যি বলতে আমি এটা করতে চাই না, কারণ আমি আশাবাদী যে দেশত্যাগ করা মানুষগুলো শীঘ্রই আবার তাদের বাসগৃহে ফেরত যেতে পারবে। তথাপি, একটি কার্যকর হাইপোথিসিস ছাড়া আমাদের পক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণ করাটা কষ্টকর, এবং আমি এই কমিটিকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন। তৃতীয় ফ্যাক্টর, অর্থাৎ সহায়তার ধরণ সম্পর্কে যদি বলি, এর সাথে আমরা কমবেশি পরিচিত। এবং পূর্বে আমি যে প্রত্যাশিত ব্যয় এবং অন্যান্য হিসাব দিলাম তার মূল খাত এটি। আরেকটু পরিষ্কার করে বলি, এই নীতি অনুসারে আমাদের ব্যয়ের ধরন হচ্ছে দুই প্রকারের, প্রাত্যহিক ব্যয় (যেমন খাদ্য, ঔষধ, ত্রাণকর্মীদের বেতন,  ইত্যাদি খাতে খরচ) এবং এককালীন ব্যয়, (যেমন শেল্টার নির্মাণ, চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রী, যাতায়াত ইত্যাদি খাতে খরচ)। এ পর্যন্ত তৈরি করা সমস্ত খরচের হিসাবে এককালীন ব্যয়কে এককালীন হিসেবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু যদি এই সংকট দীর্ঘমেয়াদী হয় সেক্ষেত্রে এককালীন ব্যয়ের খাতগুলোতেও পুনরায় খরচ করতে হতে পারে, যেমন, বেশকিছু অংশে শেল্টার তৈরিতে পলিথিন ব্যাবহার করা হয়েছে। মানের দিক দিয়ে বিচার করলে তা অবশ্যই যথার্থ। এই সব ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট এবং অন্যান্য জাতিসংঘের এজেন্সি সমূহের সহায়তা নেয়া হয়, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করেছি, রিলিফ কার্যক্রমের গড় ব্যয় আপাতত ধরা হয়েছে দৈনিক ২.৭৪ টাকা প্রতি ক্যাপিটা (মার্কিন ডলারের হিসাবে প্রায় ৩৭ সেন্ট)।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, এগুলোই রিলিফ প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ ব্যয়, যা আপাতত আমাদের ভাবনার মূল বিষয়। এছাড়া আরও কিছু অপ্রত্যক্ষ ব্যয় আছে, যা ভারতের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে সক্ষম। এই বিষয়গুলো সাম্প্রতিক ভারতের কনসোর্টিয়াম আয়োজিত সভায় আলোচিত হয়েছে, যেখানে আমার অফিসের প্রতিনিধিত্ব ছিলো। এবং আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এই অপ্রত্যক্ষ মূল্যের বিষয়টি, দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাব এবং ব্যাপক পরিসরে শরণার্থীদের আগমনের মতো বিষয়গুলো ফোকাল পয়েন্ট খুব গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে। এখানে আমি শুধুমাত্র রিলিফ অপারেশনের প্রত্যক্ষ ব্যয়ের দিকেই বেশী জোর দিতে চাই। এবং এই খরচগুলো, তিনটি শ্রেণীর ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে, যার কথা আমি আগে বলেছি, শরণার্থীদের সংখ্যা, কতদিন পর্যন্ত তাদের ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন এবং সেই সহায়তার ধরণ, এক্ষেত্রে যা বলছিলাম, প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রায়শই আমাদের পূর্ব-অনুমানের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে খাদ্য বস্ত্র দিয়ে সহায়তা করার এই বিশাল ত্রাণ কর্মযজ্ঞ এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রমের সকল নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। আর আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তার কথা যদি বলি, জাতিসংঘের অভিজ্ঞতা বিচারে এই দৃষ্টান্ত অনন্য এবং আপনাদের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ১৬ই নভেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত ফোকাল পয়েন্ট সর্বমোট ১৬১৪১২৮৬.৮৪ ডলার সমমূল্যের ত্রাণ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নগদ টাকার পরিমাণ ৮৯২৬১৭৫৩ ডলার এবং বাকী ৭২১৫১২৩৩.৪৯ ডলার সমমূল্যের ত্রাণ সামগ্রী এবং অন্যান্য বস্তু। এই খাতে সমস্ত সহায়তা এবং হিসাব নিকাশ একসাথে করে প্রস্তুত করা একটি তথ্য সূচী আমি পূর্বেই কমিটির কাছে প্রদান করেছি। এই পেপারটি মূলত গত মাসে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে আমি যে তথ্য উপস্থাপন করে ছিলাম তারই হালনাগাদ করা সারসংক্ষেপ। এছাড়া এই পেপারে ৩১শে অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘের তরফ থেকে ভারতে বিলিকৃত প্রকৃত এবং প্রত্যাশিত সহায়তার বিস্তারিত হিসাব বর্ণনা করা আছে। আমি সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থা এবং যেসকল ব্যক্তিবর্গ নিজ উদ্যোগে এই সহায়তা জাতিসংঘের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
যারা সরাসরি বা দ্বিপাক্ষিক ভাবে এই কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন তাদের অবদানের কথা স্মরণ করতে চাই। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক সহায়তার দাবী রাখে, এবং এই সহায়তা যত বেশী হয়, আমাদের জন্য পরিস্থিতি সামলানো তত সুবিধাজনক হয়। সকল হিসাব একত্র করে, বাইরের উৎস থেকে মোট প্রাপ্ত সহায়তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ডলার। ত্রাণের অপ্রতুলতার বিষয়ে আর কি কিছু বলার অবকাশ আছে? এই সহায়তা অপর্যাপ্ত হওয়ায় ১৯শে মে মাননীয় মহাসচিবের আবেদনের পর আমি একটু ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর সাথে বৈঠক করি এবং পরবর্তীতে ১১ই অক্টোবর তারিখে রেডিও এবং টেলিভিশনে পুনরায় ত্রাণ সহায়তা প্রেরণের জন্য আবেদন জানাই। স্বতন্ত্রভাবে, সহায়তা প্রেরণের সুবিধার্থে আমি নগদ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে শুরু করি এবং এর উপর জোর দিতে থাকি। এছাড়াও ফোকাল পয়েন্ট এবং ভারত সরকারের সদিচ্ছার প্রেক্ষিতে জানাতে চাই, দ্রুত প্রয়োজন মেটানোর সুবিধার্থে কিছু দ্রব্য (যেমন চাল,ডাল,চিনি) ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য আমরা এখন নগদ অর্থ সাহায্যও গ্রহণ করছি।
অক্টোবরের মাঝামাঝিতে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সংগ্রহীত নগদ টাকা বা অন্যান্য প্রায় সমস্ত প্রকার ত্রাণ সামগ্রী হয় ভারত সরকারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, অথবা এই বছরের শেষ নাগাদ ভারতে পৌঁছানোর জন্য পাইপলাইনে অবস্থান করছে। শেল্টার নির্মাণ সামগ্রী, ঔষধ, খাদ্যদ্রব্য, কাঁথা, কাপড় চোপড় সহ লজিস্টিক সাপোর্ট ক্রয় এবং স্থানান্তরের কাজ এই সহায়তা ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে।
এর ফলশ্রুতিতে, সহায়তার জন্য গচ্ছিত অর্থ ও সামগ্রীর মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে। সহায়তা প্রদানের সর্বশেষ আবেদনের পর থেকে দানের ক্ষেত্রে দাতারা যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন বটে, তবে পরিস্থিতি এখনো বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কার্যক্রমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বর্ণনা করে এই কমিটিকে বিব্রত করবো না, তথ্য সূচীতে এসম্পর্কিত সমস্ত তথ্য দেয়া আছে, তারচেয়ে বরং জাতিসংঘের সহায়তা কার্যক্রম থেকে একেবারে দৃশ্যমান কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই: খাদ্য: প্রায় ১৪২০০০ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এবং ৬২৬৭১ টন ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ট্রান্সপোর্টের জন্য ২২০০টির অধিক যানবাহন অর্ডার দেয়া হয়েছিলো যার দুই-তৃতীয়াংশ ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। শেল্টার: তিরিশ লক্ষাধিক শরণার্থীর মাথার উপর পলিথিনের তৈরি ছাউনি তৈরি করা হয়েছে যা বাইরে থেকে আনা হয়েছিলো। কাঁথা: বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত প্রায় তিরিশ লক্ষ কাঁথা ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ঔষধ: ৭০০ টনের অধিক ঔষধ এবং মেডিকেল সাপ্লাই ভারতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে যা ছিলো সম্ভবত আকাশ যোগে ত্রাণ সামগ্রী স্থানান্তরের দীর্ঘতম লাইন। স্বাস্থ্য: সীমান্তের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্যাম্পগুলোতে প্রাথমিক স্টেজের পুষ্টি হীনতা রোধ এবং আরোগ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।  জাতিসংঘের দাপ্তরিক বিভাগের সাথে আমার অফিসের চমৎকার বোঝাপড়া এবং পারস্পারিক সমন্বয় ছাড়া অবশ্য এতো কাজ সম্পন্ন করা একেবারেই সম্ভব ছিলো না। যার উপর ভর করেই আমি ফোকাল পয়েন্টের কার্যক্রম দাড় করাতে সক্ষম হয়েছে। এই পদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জানার সাথে সাথেই আমি জেনেভাতে একটি আন্ত-এজেন্সি কনসালটেন্সি ইউনিট গঠন করি। এর কাজ হলো প্রথমত, প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সহায়তাকে চলমান রাখে এবং নিরাপত্তা প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, সহায়তা সংগ্রহের জন্য নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রাপ্ত সহায়তাকে ভারত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। তৃতীয়ত, খুব সক্রিয়ভাবে ভারত সরকারের সাথে লিঁয়াজো বজায় রাখা।  এই কনসাল্টেশন ইউনিটের সাথে সাথেই, ভারত সরকারের উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো, ফোকাল পয়েন্ট সহ জাতিসংঘের অন্য এজেন্সির প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লী ভিত্তিক একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।
দিল্লী এবং জেনেভার এই দুই তরফা তদারকি কার্যক্রম বেশ সফলতার সাথেই প্রত্যাশিত ফলাফল এনে দিচ্ছে। আমি জাতিসংঘের বিশেষ এজেন্সিগুলোর তড়িৎ সক্রিয়তা এবং ফলপ্রসূ সহায়তার জন্য তাদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। জাতিসংঘের দাপ্তরিক বিভাগের সাথে আমার অফিসের চমৎকার বোঝাপড়া এবং পারস্পারিক সমন্বয় ছাড়া অবশ্য এতো কাজ সম্পন্ন করা একেবারেই সম্ভব ছিলো না। যার উপর ভর করেই আমি ফোকাল পয়েন্টের কার্যক্রম দাড় করাতে সক্ষম হয়েছে। এই পদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জানার সাথে সাথেই আমি জেনেভাতে একটি আন্ত-এজেন্সি কনসালটেন্সি ইউনিট গঠন করি। এর কাজ হলো প্রথমত, প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সহায়তাকে চলমান রাখা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, সহায়তা সংগ্রহের জন্য নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রাপ্ত সহায়তাকে ভারত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। তৃতীয়ত, খুব সক্রিয়ভাবে ভারত সরকারের সাথে লিঁয়াজো বজায় রাখা। এই কনসাল্টেশন ইউনিটের সাথে সাথেই, ভারত সরকারের উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো, ফোকাল পয়েন্ট সহ জাতিসংঘের অন্য এজেন্সির প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লী ভিত্তিক একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। যৌথ প্রয়াসের এই ত্রাণ কার্যক্রমকে ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জানানো প্রয়োজন, এখানে জাতিসংঘের ভূমিকা মোটেই অপারেশনাল নয়। ভারতের সরকারের ইচ্ছার ভিত্তিতেই, আমরা অপারেশনাল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমার প্রতিনিধি এবং ফোকাল পয়েন্ট টিমের কাজ মূলত দিল্লীর ডিউটি স্টেশন এবং অন্যান্য পক্ষের ভেতর সমন্বয় ও লিঁয়াজো বজায় রাখা। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করেছেন, যেখানে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে, এবং প্রতিটি প্রদেশে এমন অগণিত ক্যাম্প আছে। এছাড়া ইউনিসেফ, ডাব্লিউএফপি এবং ডাব্লিউএইচও এর বিভিন্ন মিশনের কাজে শরণার্থীদের এলাকায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন এমন স্টাফ সদস্যগণও তাদের সাথে ছিলেন। কোলকাতায় ইউনিসেফের একটি অফিস আছে, এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরাতে তাদের অধীনে লিঁয়াজো অফিসাররা কর্মরত আছেন। এখানে জাতিসংঘের দায়িত্ব মূলত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে ত্রাণ সহায়তার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা, এবং সেই সহায়তা ভারতের সরকারের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করা যেন ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে ফোকাল পয়েন্টের পক্ষে দাতাগোষ্ঠীর কাছে তাদের দেয়া সহায়তার পূর্ণ বিবরণ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়।  এছাড়া, দিল্লীতে অবস্থান করা দলের সদস্যবৃন্দ প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের কাজে নিয়োজিত আছে, বিশেষ করে বাইরে থেকে আসা ত্রাণ সাহায্য কোন খাতে ব্যাবহার করা যুক্তিসংগত তা নির্ধারণের কাজটি তারা করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সাফল্য আসার বিষয়টিই নিশ্চিত করে দলটির পারস্পারিক ঐক্য কতটা দৃঢ়। তথ্য ও কার্যক্রম তদারকির কাজে জাতিসংঘের পক্ষে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে এই দলটি। এর ফলে সরকারী এবং বেসরকারি উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করা সহজতর হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘের তরফ থেকে মূলত শেল্টার নির্মাণ সামগ্রী, যানবাহন, কাঁথা ইত্যাদি পণ্য সংগ্রহ করাটা একটু দুঃসাধ্য ছিলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিপদের মুহূর্তে এই পদ্ধতির কারণেই ত্রাণ কার্যক্রম যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। এর ফলে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুবিধাজনক দামে বিশ্ববাজার থেকে কিনে নগদ অর্থসাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যাবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। এই সমস্ত সুবিধার পাশাপাশি, একটি আশংকার কথাও আপনাদের মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, জাতিসংঘের পক্ষে অনির্দিষ্টকাল ধরে এই ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়, এবং এমন কোনো পরিকল্পনাও আমাদের নেই। তাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা মোটেই আমাদের কাম্য নয়, বিশেষ করে আশ্রয় দানকারী দেশের স্বার্থে এই ঝুঁকি যদি আমাদেরকে নিতে না হয়, সেটাই বরং আমাদের জন্য মঙ্গল। এমনটি হলে আন্তর্জাতিক মহলকেও সীমাহীন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বোঝা বহন করতে হবে। এটি শরণার্থীদের মনোবলে আঘাত হানবে, এবং ক্রমে তা পরিণত হবে হতাশ স্বীকারোক্তিতে। এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, দ্রুততার সাথে ভলান্টারি কার্যক্রমের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়া। অপরদিকে নন-অপারেশনাল হওয়ার ফলে সহায়তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ভাবে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট করা কিছুটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, আবার সংগত কারণেই সাহায্য গ্রহীতাদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী কিভাবে পৌঁছচ্ছে বা তার ব্যাবহার কিভাবে হচ্ছে সেই ব্যাপারে দাতাদের স্বাভাবিক আগ্রহকে উপেক্ষা করাটাও আমাদের কাছে সমীচীন মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ভারত সরকারের পূর্ণ সহায়তার বিষয়টি সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করতে সকল পরিসংখ্যানের বিপরীতে গিয়ে ভারতের নারী-পুরুষদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ত্রাণ কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা হচ্ছে বা কি পরিমাণ ত্রাণ প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ আমাদের হাতে এসেছে, সেসব আপনারা ইতোমধ্যেই শুনেছেন। এখন আপাতত সমাধান হতে পারে যদি আমরা আমাদের প্রচেষ্টার দ্বিগুণ শ্রম দিতে পারি, কারণ দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ এখন অনেক দূরে বলেই মনে হচ্ছে।
এ হলো বর্তমান পরিস্থিতির এক বিরাট এক প্যারাডক্স। আমরা সবাই জানি এবং মানি যে, এই বিশাল এবং নির্মম সংকটের সমাধান হতে পারে একটি মাত্র উপায়ে এবং তা হলো শরণার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে এই কর্মটি সুসম্পন্ন করা যায়, যখন দুই দেশের সরকারও শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত। নিঃসন্দেহে, নিজভূম থেকে বিতাড়িত একজন শরণার্থীর জীবন অত্যন্ত বেদনার এবং কষ্টের, এবং তার দুর্দশা লাঘবের জন্য সবচেয়ে ভালো সমাধান হতে পারে তাকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের দেশে ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া, যেখানে সে নিজের পরিবেশে আগের মতো বসবাস করতে পারে। আমার অফিসের গত প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞতা এমনটাই বলে, এবং তৃতীয় কমিটির বক্তাদের মুখেও এই একই কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, কোনো দেশে যদি কখনো বসতি স্থাপনের ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে ইউএনএইচআর এর সক্রিয় অংশগ্রহণে দ্বিপক্ষীয় একটি সমন্বয় কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে, যারা মূলত পুনর্বাসনের দিকে বেশী জোর দিবে। যতদিন পর্যন্ত  আমরা সেই ধাপে পৌছাতে না পারছি, তত দিন পর্যন্ত বড় পরিসরে সংগঠিত প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম সফল হবে না এবং এই কার্যক্রম একবার শুরু করলে তা থেকে ফিরে আসাটাও দুরূহ ব্যাপার, এখানে একটি বিষয় আপনাদের মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, ইউএনএইচআর তখনই পুনর্বাসন কার্যক্রম অনুষ্ঠানে সফল হয়েছে যখন দুই দেশ আন্তরিকভাবে এই কার্যক্রমের চালানোর ব্যাপারে একমত হতে পেরেছে। এই ঐকমত শুধু সমাধানে পৌঁছানোর ব্যাপারে হলেই হবে না, বরং কার্যক্রম কখন এবং কিভাবে হবে, সে ব্যাপারেও একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। এই বিষয়টি আমাদের চিন্তার ভেতর আছে, এবং আরও দুইটি উদ্দেশ্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, গত ছয় মাসে আমি দুইবার ভারত এবং পাকিস্তান সফর করেছি, গত সপ্তাহেই আমি সফর শেষে ফিরলাম। ভারত সফরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে এবং মেঘালয়ের শরণার্থী শিবির গুলোর সর্বশেষ অবস্থা নিজ চোখে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখেছি শরণার্থীদেরকে সুশৃঙ্খল ভাবে রেজিস্ট্রি করে প্রত্যেককে রেশন কার্ড দেয়া হয়েছে, এবং তাদের রেশন প্রদানের সময়ও আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। এরপর আমি দিল্লীতে ফিরে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছি। এছাড়া কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সিনিয়র অফিসারদের সাথে বিভিন্ন টেকনিকাল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগও আমার হয়েছে। আমি ভারতের প্রশাসনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার প্রতিনিধিদের এবং বিশেষ করে আমাকে এভাবে সহযোগিতা করার জন্য। পাকিস্তানে গিয়ে আমি রাষ্ট্রপতি এবং সিনিয়র অফিসারদের সাথে পুনরায় দেখা করেছি। আপনারা জানেন, ঢাকায় অবস্থিত আমার প্রতিনিধিকে সরকার পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করছে। আমার সর্বশেষ ভ্রমণের সময় সে ফিল্ড সহকারীদের একটি ছোট দলকে নিয়ে কাজ করছিলো। সেই প্রতিনিধি আমাকে জানিয়েছে যে সকল শরণার্থীরা ফেরত এসেছিলো, তাদেরকে সীমান্ত সংলগ্ন রিসিপশন সেন্টারগুলোতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং একদিন বা দুইদিনের ভেতর তাদের প্রত্যেককে নিজ গ্রামে পৌঁছানোর জন্য বাসের টিকেট, প্রয়োজন অনুসারে কাপড়, পনেরো দিনের খাবার, এবং নগদ পাঁচ রূপী করে দেয়া হয়েছে। আমাকে সে আরও জানিয়েছে যে, সরকারের তরফ থেকে শরণার্থীদের গ্রামের কর্তৃপক্ষকে নোট দেয়া হয়েছে যেন তারা এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। পাকিস্তান সরকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ২ লক্ষ শরণার্থী যার ভেতর অন্তত ৩০% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত গেছে, এর মধ্যে ৬৪ হাজার শরণার্থী ফেরত এসেছে সরকারী রিসিপশন সেন্টারের মাধ্যমে এবং বাকীরা নিজ উদ্যোগে। আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এই কমিটি গতকাল আবারও এই অফিস এবং আমাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের নীতিগত সমর্থন প্রদান করেছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যখন আমার অফিসের নীতিমালার মুসাবেদা করা হয়, তখন হাই কমিশনারকে নিজ কার্যক্রমে পুরোপুরিভাবে মানব হিতৈষী ভূমিকা পালনের জন্য বলা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ বলে মনে করি। আপনারা যেভাবে চান তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবো। যখন শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হবে, তারা একমাত্র তখনই স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে শুরু করবে, যখন তাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হবে, ততদিন পর্যন্ত আমি সরকার গুলো এবং বিশ্বের মানুষের কাছে আবেদন জানাই তাদের প্রতি উদার হওয়ার জন্য। নিজের বাড়ী থেকে বহুক্রোশ দূরে গিয়ে হতাশা এবং অনিশ্চয়তার ভেতর এভাবে বেঁচে থাকা একজন শক্ত সামর্থ্য বান মানুষকেও ভেঙ্গেচুরে দিতে সক্ষম, এই মানুষগুলো একজন সাধারণ মানুষের সহ্যসীমার অনেকগুণ বেশী কষ্ট সহ্য করছে। তাই উদারতা বিবর্জিত এবং তাদের সমস্যা সমাধানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কথা বলাটা প্রকৃতপক্ষে এই মানুষগুলোর বুকে এখনো জিইয়ে থাকা আশার প্রতি পরিহাসেরই নামান্তর। এখন আমাকে যদি আরও কিছু যোগ করতে হয়, তাহলে বলবো এই চ্যালেঞ্জটা অনেক বড়, আমাদেরকে সম্ভাব্য সবগুলো পথেই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আজ যদি আমি বলতে পারতাম যে এই সমস্যার সমাধান সন্নিকটে এবং আমরা একদম ঠিক পথেই এগুচ্ছি, তাহলে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু এখন এই কথা বলার একেবারেই কোনো উপায় নেই। তারমানে আবার এই নয় যে পরিস্থিতি শুধু খারাপই থাকবে। সংকটে ভুগতে থাকা লাখো মানুষ শান্তি প্রত্যাশা করে। ঠিক অডেন যেভাবে জাতিসংঘের সংগীতে লিখেছেন "শান্তির জন্য" "সঠিক সময়ে পরিবর্তনের জন্য"। আমি আশাবাদী সেই পরিবর্তন একদিন আসবে, এবং খুব শীঘ্রই। একদিন না একদিন শান্তি ফিরে আসবেই, কিন্তু খুব বেশী দেরী হয়ে গেলে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
.
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জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে ইউএনএইচআরও (UNHCRS) এর রিপোর্টের ওপর জনাব সমর সেনের বিবৃতি-
 নভেম্বর ১৮,১৯৭১।
ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীর বর্তমান পরিস্তিতি নিয়ে শরণার্থী বিষয়ক মহামান্য হাই কমিশনারের বিবৃতি আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়েছি।কূটনৈতিক গোচর এবং দক্ষতা সত্ত্বেও হাই কমিশনার এই ভয়ংকর সমস্যার মখাবয়ব উন্মোচনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব নিশ্চিত করেছে।এটি আমাদের জন্য বিশেষভাবে সন্তোষ বিধান করে।তিনি মাত্রই ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন যেখানে তিনি কিছু সংখ্যক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছেন এবং বোধগম্যভাবে তার অপ্রতুল সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য তাকে সকল প্রকারের সুবিধা প্রদান ক্রা হয়েছিল।আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রিন্স সদর উদ্দিন আগা খান কৃত কাজের মূল্যয়ন করেছি।ভারতে তিনি ও তার প্রতিনিধি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে কাছে পেয়েছেন এখানে তার এই বিবৃতিতে আবারও ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করেছে।আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে চাই না।যা পাকিস্তানের নাগরিকদের এক বিশাল অংশক তাদের কঠিনতম সময়ে তাদের আবাস স্তল ত্যাগ এবং ভারতে আসতে বাধ্য করেছিল।পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক আমাদের ওপর আরোকৃত অসহ্নীয় বোঝা বিহিত করার জন্য ভারতের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কথা বলাই আমাদের ইচ্ছা।এইসব প্রচেষ্টার একটি লিখিত বিবৃতি সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউএনএইচসিআর(UNHCR) এর পরিচালনাকারী পরিষদের বৈঠকে উপস্তাপিত হয়েছে।বর্তমানে আমরা এই শরণার্থূদের দুর্দশা লাগবে জাতিসংঘ কর্তৃক নেওয়া পদক্ষেপ গুলা মনোনিবাস করব।
এই সমস্যার বিশালতা ও মর্মান্তিকতা হাই কমিশনারের ভাষায় বর্ণনা করা যায়।এই বছরের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ইকোসোকের বৈঠকে তিনি বলেছিলেন-
“আমরা আধুনিক ইতিহাসের গণআন্দোলন গুলোর অন্যতম একটি আন্দোলনের মুখমুখি হয়েছি যেখানে মানবিক দুর্দশা ও ভোগান্তির সকল মুখাবয়ব জড়িত,এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।
তিন মাস পর অক্টোবরে তার কার্যনির্বাহী কমিটিকে দেয়া বিবৃতিতে তিনি এটিকে “নজিরবিহীন প্রকান্ড চ্যালেঞ্জ” বলে অভিহিত করেন।
এবং একই সময়ে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সম্প্রচারিত বার্তায় একই কথা উল্লেখ করেন।
গত ছয় মাসে বাস্তুহারা মানুষের যে ঢল ভারতে অব্যন্তরমুখী হয়েছে তার বিশলতা বিশ্ব আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি।
এটা সবার জানা আছে যে, কেউ কখনও কারো অনুভূতি বা বস্তুনিষ্ঠতাই আঘাত করার পর কখনো আগে এত অনেক মানুষ এমনভাবে একটি ছোট সময়ে একটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত বা অনুরূপ পীড়াদায়ক অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছে।১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল  আমরা প্রাণ হারানো শরণার্থীদের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজনতার জন্য প্রথম জাতিসংঘের নিকটবর্তী হলাম,যা তখন অর্ধ  মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেল।এই সংখ্যা আরো বাড়তে থাকল যখন পাকিস্তানী সামরিক সরকার হত্যা, লুম্ঠন, ধর্ষন আর অন্য অকথনীয় পাশবিকতা নির্যাতন অব্যাহত রাখল। 
২৬শে অক্টোবর প্যারিসে বিশ্ব ব্যাংক সভা-এর বিশেষ কনসোর্টিয়াম ঘোষনা করল যে”৯.৫ মিলিয়নের এর বেশী অনেক উদ্বাস্তু এখন ভারত প্রবেশ করেছেন এবং যা এখনও অন্তঃপ্রবাহ অব্যাহত”। সর্বশেষ চিত্রে ৫-ই নভেম্ব্রের চিত্র অনুযায়ী ৯,৬০৮,৯০১।সেপ্টেম্বরে দৈনিক গড় অন্তঃপ্রবাহ ২৭,০০০ এবং অক্টোবর যা ছিল ১৭,০০০।
প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই সভার ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রভাব এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু ও অব্যাহত অন্তঃপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা চলে।আপনি অনুমতি প্রদান করলে উক্ত ইশতেহার প্রকাশ করতে পারি,যা ততটা দীর্ঘ নয়।

বিশ্ব ব্যাংক-এর সভাপতিত্বে অক্টোবর ২৬, ১৯৭১ভারত-এর অর্থনৈতিক ‌উন্নয়নে প্যারিসে ভারত সরকার আর আগ্রহী প্রতিষ্ঠান-এর একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।সাম্প্রতিক কালের পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্তঃপ্রবাহ শরর্ণথীরা অবহ্যাত থাকাই তা ভারতের অর্থনীতির উপর প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং ডলারের হিসাবে এই ত্রান খরেচের  মূল্যায়ন মার্চ ১৯৭২ অর্থ বছরের শেষে ৭০০ মিলিয়ন হয়। এই সভায় অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম,কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইতালি, জাপান, ফেডারেল প্রজাতন্ত্র
নেদারল্যান্ডস. নরওয়ে, সুইডেন, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল(আইএফএম),জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), জাতিসংঘ হাই কমিশনারের শরণার্থী বিষয়ক সংগঠন(ইউএনএইচসিআর), জাতিসংঘ শিশু তহবিল(ইউনিসেফ) এবং ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ওইসিডি)প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলে।অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড এর সরকারী প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সভায় ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের সচিব আই.জি. পাটেল ও জাতিসংঘ প্রতিনিধী চ্যারিস মেস(Charies Mace)শরণার্থীদের নিয়া দিয়া বিবৃতি শুনেন এবং উদ্বাস্তু  উপশমের জন্য  বিশ্ব ব্যাংক-এর  গৃহিত মূল্য-এর ওপরে একটি প্রতিবেধন উপস্তাপন করা হল। ৯.৫ মিলিয়নের বেশী অনেক উদ্বাস্তু এখন ভারত প্রবেশ করেছে এবং অন্তঃপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে।
প্রতিনিধিরা এই  পরিস্থিতির  গুরুতর পরিণাম-
এর ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে  ভারতের  অর্থনৈতিক ‌উন্নয়ন-এর জন্য প্রয়োজনে আরো  বিশেষ সাহায্য-প্রদান ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি দেন যাতে উদ্বাস্তু উপশম-এর বোঝা পুষিয়ে নিতে পারে। সদস্যরা গুরুত্তারোপ করল যে উদ্বাস্তু উপশম-এর জন্য সাহায্য স্বাভাবিক ‌উন্নয়ন সহযোগিতা্র অতিরিক্ত হওয়া উচিত। ।সমস্যার আকার আর প্রকৃতি বিবেচনা করে  এই সাহায্য  মন্জুরি-এর  থাকা উচিত। ।‌উন্নয়ন ব্যয়-এর কঠোর হ্রাসকরণ ঠেকাতে ভারতে, বিশেষ সাহায্য  প্রতিজ্ঞা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে দরকার যার আকার আরেকটি  ভারতীয় সরকার আর ভারতীয় অর্থনীতি-এর বাজেটে তৎক্ষণাৎ সাধারন প্রক্রিয়ায়  সমর্থন দিতে পারে।
এই সভায় ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আন্তরিকতা ছিল একটি
আন্তর্জাতিক দায়িত্ব।সভায় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী এই  তারিখে অঙ্গীকার করল ২শ মিলিয়ন ডলার বেশি অংশগ্রহণ করে। 
প্রতিনিধিরা ইউএনএইচসিআর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ এই বিষয় নিয়ে যেন তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে আনুমানিক ৭০০ মিলিয়ন ডলার ত্রাণ খরচ আবৃত করতে পারে।সভায় প্রতিনিধিত্ব দেশ তাদের বিশেষ আগ্রহের কারণে ভারত সম্পূর্ণ প্রয়োজন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করার প্রচেষ্টা করবে। 
ভারতের এসে দেওয়া প্রস্তাবে আমরা গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছি সেই সাথে ধন্যবাদ জ্ঞ্যাপন করছি সব সরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারী সংগঠন., ঐচ্ছিক সংস্থা আর ব্যক্তিগত ভাবে যারা সাহায্য করতে এসেছে।কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া উদার হিসাবে এটা আমাদের চাহিদা অনুযাইয়ী একটি ছোট অংশ হিসাবে বিবেচনা করব।প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বিশ্বব্যাংক ও অঙ্গীকার দ্বারা মূল্যায়ন মধ্যে এখনও পর্যন্ত করা প্রায় 500 মিলিয়ন ডলার পার্থক্য। যেহেতু প্রকৃত ব্যবধান ব্যাপকতর তাই সব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এখনো সম্পূর্ণরূপে রাখা হয় নি।
লাখ লাখ শরণার্থীর উপস্থিতিতে ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং ভারতের স্থিতিশীলতার জন্য অব্যাহত হুমকি এবং নিরাপত্তা উপর যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব বয়ে এনেছে।আমরা ভাবছি কিভাবে এই পরিস্তিতিতে বিশ্বের প্রায় দশ মিলিয়ন শরণার্থী গ্রহণ করে,আরো যে দিন আসছে্‌,এখনও ছয় মাসের জন্য ঠিকে আছে।একটি পদ্ধতিতে প্রতিবেশী দেশে হওয়া আর অনুরূপ অবস্থায় গৃহিত অবস্তা  জীবন বিপদগ্রস্থ করত মিলিয়ন উপরে মিলিয়ন মানুষের চালনা কিন্তু একটি দেওয়ানি আক্রমণ কিছুই আর এটার ঘরোয়া ব্যাপারে একটি অসহনীয় হস্তক্ষেপ না।

যা আমরা আজ সম্মুক্ষন হচ্ছি ভারত পাকিস্তান-এর সামরিক সরকারের দ্বারা আগ্রাসনেরএকটি নতুন রকমের একটি শিকার হয়েছে। হাই কমিশনার ক্রিয়া এর  দুটো প্রধান মাঠ: প্রথমটা ভারতে উদ্বাস্তু-এর জন্য  জরুরী উপশম পদক্ষেপ, আর ২য়টা তাদের ঐচ্ছিক প্রত্যাবাসন-এর পদন্নোতির জন্য।উনাকে এখন পর্যন্ত উপশম পদক্ষেপের ক্রিয়ার জন্য নিয়া হাই কমিশনার-এর বিবৃতি পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে । স্বেচ্ছাসেবী-এর প্রত্যাবাসন হচ্ছে সমস্যায় একমাত্র স্থায়ী সমাধান। আমরা গুরুত্তারোপ করি যে এটা কিন্তু একটি অপরিহার্য সমাধান শুধুমাত্র সবচেয়ে ভালো না। আর যা শীঘ্র আসা উচিত। একটি সমগ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হচ্ছে দায়ী উদ্বাস্তু-এর জন্য টানছে জন্য, আর যদি আজ ভারত পাকিস্তানী উদ্বাস্তু-এর বিশাল মিলিয়ন-এর পরে তাকাত, তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়-এর পক্ষ-এর ওপরে আর কঠোরভাবে সবচেয়ে ছোট সময়-এর সম্ভব জন্য এত একটি ন্যাসরক্ষক হিসেবে করছেন। এই অবস্থা যা তাদেরকে ঘরে ফিরতে রাজি করাবে আরো  দেরী না করে তৈরি করতে হবে।
আমরা পারি না আর ভারতে তাদের অনির্দিষ্ট উপস্থিতি মেনে নেইনা। আমরা হাই কমিশনার-এর সাথে সম্মত হই যে উপশম কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়-এর ওপরে আরেকটি স্থায়ী রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বোঝা তথাপি হওয়া উচিত না।হাইকমিশনার বলেন সত্য এই যে  যেহেতু বোঝা অধিকাংশ ভারত বহন করতে হয়েছে যা আরো অনেক কিছু ভারতের নিজের জন্য।
মহাসচিব তার বার্ষিক প্রতিবেদন ভূমিকায় বলেন যে, "প্রচেষ্টা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন এবা এতদূর অকার্যকর হয়েছে।যেহেতু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া  খান তার মতৈক্য ঘোষনা করলেন পূর্ব পাকিস্তান উদ্বাস্তু মে ২৫-এর ওপরে ফিরতে অনুমতি দিতে, ভারতে উদ্বাস্তু-এর সম্পূর্ণ সংখ্যা ধীরস্থিরভাবে বেড়েছে। যে পূর্ব পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক আর সরকারকে প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমানভাবে একটি রাজনৈতিক মিটমাট-এর দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি-এর অভাব-এর দ্বারা ব্যাহত করা হয় হচ্ছে বিষয়-এর মূল কথা।অগ্রগতি-এর অভাবের জন্য এই কারণের প্রত্যাবাসনে,অন্তঃপ্রবাহ এই ছয় মাসের উপরে চলতে ছিল আরেকটি আর বেশী অনেক প্রাথমিক ব্যাখ্যা যোগ করা হয়। এটা একটি রক্তস্রাব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি না আমরা সমস্যা নির্ণয় করতে পারি, আমরা যেকোনো কার্যকর উপশম দিতে পারি না। নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক যে কারণ ব্যাখ্যা করে থেকে বিবৃতির আয়তন বিদ্যমান হয়, কিন্তু আমাদের সময় নে‌ই সব খুঁটিনাটী আলোচনা করতে; সবচেয়ে বেশী মৌলিক মানব অধিকার-এর, জীবন-এর এটা অধিকার সহ বিশাল, নিয়মতান্ত্রিক আর বিরামহীন লঙ্ঘনে পেতে হচ্ছে মুখ্যত, মানুষ-এর এই অভূতপূর্ব চলন-এর প্রাথমিক কারণ। এটা একটি গণহত্যালোভী শাস্তিতে পরিমাণ যা ৭৫ মিলিয়ন মানুষে। খুবই কম সময় আগে, আর অবশ্যই কখনো পরে জাতিসংঘ দলিল প্রকাশ করেছিল, মানব অধিকার আর মৌলিক স্বাধীনতা এমনভাবে একটি বিশাল স্কেল-এর ওপরে আর এত অনেক নিষ্ঠুরতার সাথে লঙ্ঘন করা আছেন যেহেতু জায়গা নিয়েছে এই বছর পূর্ব পাকিস্তানে। বিংশ শতক -এর এই পরবর্তী অর্ধেক, যখন মানুষ জায়গা আর সময় জয় করতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন আমাদের দুর্ভাগ্য ছিল মধ্যযুগীয় রক্ত স্নাতের একটি অতিকায় কার্যকলাপ দেখতে। একটি চেষ্টা একটি মানুষকে দমন করা তে আর অপদস্হ করতে সাদামাটাভাবে একটি চেষ্টায় তাদের মুক্ত আর গণতান্ত্রিকভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে অভিলাষ দমন করতে আছে। আমি ঘটনা বলতে যে এই কঠোর নাটকে দিক নির্দেশনা দেয় মার্চের ২৫-এর মধ্য রাতে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটাল যদিও আমরা সহজে আর তাৎক্ষণিকভাবে পুরো পরিস্থিতির সত্যতা অনাক্রমে আগে কামনা করি নাই যদিও এটা দিন থেকে  দিন  ভাঁজ খুলল। কিন্তু, আমরা গুরুত্তারোপ করেছি যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে মানব অধিকার-এর বিশাল লঙ্ঘন-এর প্রকৃতি আর মাত্রা আলোচনা করে
পূর্ব পাকিস্তান উদ্বাস্তু-এর সমস্যায় কোন সমাধান দিতে পারি নাই।

যখন থেকে শোকাবহ ঘটনা শুরু করল, জনসংখ্যার এই অভূতপূর্ব চলন-এর মৌলিক আর মূল কারণ বিপথে চালিত করতে আরো বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা বেপরোয়া আর অর্বাচীন মানুষের মর্মহতা বুঝি। আমরা পারি না তাদের প্রতি দ্যাবান হতে।প্রথমত সব ঘরোয়া এখতিয়ার আর অভ্যন্তরীণ ব্যাপার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবাদ করতে হলো। পরপরই, নাছোড়বান্দা প্রচেষ্টা একটি ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান-এর ভেতরে সমস্যা নিবেদন করতে তৈরী হয়েছে। তথাপি যে ভারত উদ্বাস্তু-এর প্রত্যাবর্তন ঠেকাচ্ছে, যেন ভারত যেকোনো পরিস্থিতি-এর নীচে সমর্থ হতে পারে, সময়-এর যেকোনো দৈর্ঘ্য-এর জন্য প্রায় দশ মিলিয়ন উদ্বাস্তু-এর পরে খাওয়াতে বা থাকতে হচ্ছে আরেকটি যুক্তি, আর এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য বিকারগ্রস্তভাবে আশায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় যে প্রকাশ্য নিন্দার প্রভাব ছড়িয়ে দেয়া হবে, আর তা কমানো হবে। কিন্তু, সত্য গোপন করাটা কঠিন, উদ্বাস্তু-এর জন্য পাকিস্তান-এর প্রোপাগান্ডা সংখ্যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান-এর দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে, প্রশ্নে আলোচনা করার সময় তিনি বলেন :, "দু বা তিন মিলিয়ন, এমনকি চার মিলিয়ন হয়তো থাকবেন।" প্রেসিডেন্ট আছেন স্পষ্টত সন্দেহে আর হচ্ছেন জ্ঞাত অপবার্তার যার একমাত্র উদ্দেশ্য একটি প্রক্রিয়ায় ভারত সংশ্লিষ্ট করা হচ্ছে যা যেকোনো উদ্বাস্তু সমস্যায় অনুসরন করা হয়েছে না, আর তথাপি তার প্রতিনিধিদল সংখ্যা দিতে যেন রাজনৈতিক কল্পনা ছাড়া যা কিছু-এর ওপরে ভিত্তি করা হয় তাদেরকে চলতে আছে। এটা সত্যিই একটি চমকপ্রদ কৃতিত্ব অনুপস্থিত মানুষকে গুনতে হত। এটা আছে উপরন্তু উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তান-এর সংখ্যা  ২০০,০০০ উদ্বাস্তু-এর আগের তিন মাস-এর উপরে অপরিবর্তিত ছিল তাদের ঘরে ফেরা থাকতে। আর তখন সংখ্যা অভূতভাবে ভাগ করা হয় আর ১৪০০০০ মুসলমানে আর ৬০,০০০  হিন্দুতে ধরপাকড়ও করা হয় একই সময়ে যেহেতু হাই কমিশনার জানানো হয়েছে যে ৬৪০,০০১ অভ্যর্থনা কেন্দ্র আর ১৩৬,০০০ -এর মধ্য দিয়ে পাশ করা তাদের-এর ওপরে নিজেরা ফিরে আসল,। এখানে  কেউ কাউ কে জানেন না,যেভাবে তারা আসলেন আরেকটি দৃষ্টান্ত; কিন্তু তখন মানুষক প্রথমে`` অপকর্মা '' , `` রাষ্ট্র-বিরোধী '' উপাদান, - `` `` ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী '' হিসেবে সব উদ্বাস্তুকে বর্ণনা করেন, যেহিসেবে সব মুক্ত ভোটার 
নিরূপণ করে যে সব স্বাধীনতা ডাকে, হতে ও নীতিপরায়ণ সত্য-এর ব্যাপারে আশা করা হয় না।
জেনেভায় আগের মাস হাই  কমিশনার তার নির্বাহী কমিটিতে একটি সংগত মন্তব্য তৈরি করেন ।প্রত্যাবাসন-এর ঙ্গতি প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করতে প্রাথমিক অবস্থা তৈরি  প্রত্যাবাসন সম্ভব আর সাধ্য, তৈরি করা  হচ্ছে অবাস্তবানুগ আর আক্রান্ত না হওয়া  উদ্বাস্তু-এর প্রত্যাবাসন সহজতর করা ব্যাপার নিয়ে।তিনি একই মন্তব্য পুনরায় বললেন- আমাদের গত অভিজ্ঞতায় যখন একটি নিষ্পত্তি উৎস-এর দেশে ঘটেছিল, পারস্পরিক সহযোগিতা আর সাহায্য-এর একটি পদ্ধতি ইউএনসিএইচআর -এর সক্রিয় অংশগ্রহণে যা প্রত্যাবাসন সহজতর করল সাথে আরো প্রতিষ্ঠিত করা হলো। যতক্ষন না এই পর্যায়ে  পৌঁছানো হয়, উল্লেখযোগ্য আর ভাল সংগঠিত করা প্রত্যাবাসন যেকোনো বোধ বানাতে না পারে  তখন তার গতিধারা হচ্ছে কঠিন উল্টাতে।
আমরা পূর্ব পাকিস্তানে দুর্যোগ আর উদ্বাস্তু-এর বিরামহীন প্রবাহ মৌলিক কারণে আবার,  ফিরি। `` প্রাথমিক সমস্যা '' নিয়ে মহাসচিব লিখেন, `` সমাধান করা হয় একমাত্র যদি মিটমাট আর মানবিক নীতি-এর শ্রদ্ধা একটি রাজনৈতিক সমাধান অর্জন করা হয় ''। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করতে যদি কাজ করা হয় থাকতে প্রাথমিক ইস্যুতে যেকোনো সমাধান, যা এই মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ-এর সাথে ছিল। আমরা কোন কার্যকর চেষ্টা থাকা সে নির্দেশে বানানো দেখিনা; বিপরীত-এর ওপরে, অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ হচ্ছে উপস্থিত যে বড় ঠিক আর বড় ভ্রান্তি-এর মধ্যে কূটতর্কআর দিদ্বাদন্ধ আছে উৎসাহিত করা হচ্ছে সাহসের একটি অভাব গোপন করতে আর নিষ্ক্রিয়তা ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে। নিন্দিত সরকার-এর বোধগম্য জনপ্রিয় প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে গত মাস আর এটার পদ্ধতি যা পূর্ব পাকিস্তান-এর ভেতরে ধীরস্থিরভাবে বাড়াচ্ছে  ঘটনা, এখন এটা পরিস্কার বানানো উচিত যে আত্মবিশ্বাস-এর একটি জলবায়ূ পূর্ব পাকিস্তানে বানানো হয় শুধু মধ্য দিয়ে এরই মধ্যে নির্বাচিত করা আর পূর্ব বাংলার মানুষ-এর মেনে নেয়া নেতার সাথে মিটমাট। এটা আছে একটি কম বছর ফিরে যে পূর্ব পাকিস্তানী একটি নিশ্চিত নেতৃত্ব আর একটি ভাল নির্দিষ্ট জন্য প্রায় একটি মানুষে ভোট দিলেন, আর তারা হচ্ছেন পাকিস্তান-এর সমগ্র-এর জনসংখ্যার বেশিরভাগ প্রায়ই ৭৫ মিলিয়ন। দুঃখের সাথে, একমাত্র চেষ্টা যা পাকিস্তান-এর সরকার-এর দ্বারা এই নির্দেশে বানানো হয়েছে এই নির্দেশেতে হচ্ছে প্রোপাগান্ডা পদক্ষেপ একটি রাজনৈতিক সমাধান-এর জন্য বাড়ানো আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ছলনাময়তে। এই উদ্বেগ ছিল ব্যাপকভাবে আর সমাবেশ-এর জেনারেল বিতর্ক-এর সময় নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করল। একই সময়ে, সামরিক দমন প্রতিশোধ গ্রহণ হিসেবে সম্পূর্ণ গ্রাম-এর পোড়ানো-এর সাথে চলতে আছে ভিতরে, আর অন্য নিষ্ঠুরতা নির্দিষ্ট সময় পরপর আর ঘন ঘন পররাষ্ট্র প্রেসে বিবৃতি প্রচার করা হয়।

সমস্যার এই প্রধান কারণ থেকে গতিপথ পাল্টে দেয়া মনোযোগ আমাদের আগে সমস্যা সমাধান করবে না। ভারত-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সজোরে নিক্ষেপ করতে আর ইচ্ছাপূর্বক ভারতীয় সীমান্তে ওপরে সামরিক সমাহরণ-এর মধ্য দিয়ে টান বানাতে যা  হচ্ছে সম্পূর্নভাবে নেতিবাচক আর বিপজ্জনক নীতি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে মানব অধিকার-এর লঙ্ঘন হিসেবে এইটা ব্যক্ত করি।

আমরা প্রথম কমিটি এর  আগে:,  ডেনমার্ক-এর বিশিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী-এর প্রত্যেক শব্দ-এর সাথে সম্মত হই যখন তিনি নভেম্বার  ১৬, ১৯৭১-এর ওপরে, যখন  ডেনিশ সরকার আবেদন  যেহেতু অন্যান্য পরিমিতাচার আর সংবরণ-এর জন্য পাকিস্তান-এর সরকারে একটি দৃষ্টিভংগী-এর সাথে করেছে, একটি শেষ পর্যায়ে আনতে পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতা। মানব অধিকার-এর জন্য শ্রদ্ধা আর মানুষের  স্বাধীনভাবে  একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি পূর্ব পাকিস্তান-এর পরিস্কারভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে। উপমহাদেশ আর বিশ্বের  বড় উৎসাহে দৃষ্টিভংগী-এর এমনভাবে একটি অভিব্যক্তি  সমজতার একটি কাজ হিসেবে বলা হয় কি? কোন প্রোপাগান্ডা ভারত আর পাকিস্তান-এর মধ্যে একটি দ্বন্ধের  একটি সমস্যা, যা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আর অপরিহার্যরূপে পাকিস্তান-এর সরকার আর পূর্ব পাকিস্তান-এর মানুষ মধ্যে একটি সমস্যা, বদলাতে পারে না। প্রাথমিক সমস্যা পূর্ব পাকিস্তান-এর ভেতরে  আর সেখানে সমাধান করা হয় এটা এত যে উদ্বাস্তু জীবন, সম্পত্তি আর সম্মান-এর নিরাপত্তার জন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি-এর নিশ্চয়তায় অধীনে যেতে পারেন ।

আমার প্রতিনিধিদল উপরন্তু কার্যকলাপ গভীর উৎসাহ-এর সাথে  ইউএনইপিআরও লিপিবদ্ধ করছে- ইউনাইটে্ড নেশান্স ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ অফ অপারেশন।

কিন্তু, আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে  বিবেচনা  করেছি ইউএনইপিআরও একটা বা দুটো অবস্থান তৈরি করা উচিত। প্রথমে সব বিষয়ে পূর্ব  পাকিস্তানে নিশ্চিত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে জাতিসংঘ উপশম কার্যকলাপ সেখানে ভূলবশত সামরিক সরকার সাহায্য করতে পারে।উদাহরনস্বরূপ,নভেম্বর ১৭ পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিউইয়র্ক টাইমস-এর আমাকে একটি প্রতিবেদন নির্দেশ করে লিখেন  মিঃ বাউনি।


একদা  জিনিসপত্র সর্বশেষ ভাণ্ডার পৌঁছায় বিদেশী উপশম সংস্থার দায়িত্ব শেষ
করে আর বন্টন বাহিনী বা এটার রাজনৈতিকভাবে নির্ভরযোগ্য ` শান্তি কমিটি ' এই বিষয় শুধু  জাতিসংঘের  দ্বারা অনিয়মিত স্পট যাচাই কর্মকর্তার দ্বারা সামাল দেয়া হয়। এটা ধারণ করতে বিদ্রোহী এলাকা থেকে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত করা যে বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে থেকে সত্যই মানবিক উদ্দেশ্যে।
মিঃ বাউনি মন্তব্য করেন- " খাওয়ানো সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের ছিল সমস্যা,একটি বিদেশী ত্রাণ কর্মী সম্প্রতি রংপুরের উত্তর জেলা পরিদর্শন করে গুরুত্ব আরোপ করেন,পরিবহনের অভাব প্রতীয়মান করা হলো,যেখানে কাছের দুর্ভিক্ষের ক্ষোভ বিবৃতি করা হয়েছে করা হয়েছে।
আমরা ব্রীজের স্তম্বের পাশে অপেক্ষারত ছিলাম তখন অন্য দিক থেকে একটি ট্রাক আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে।এই ট্রাক রংপুর থেকে দূরে দক্ষিণে যাচ্ছিল, এবং তারা তাতে বাসমতী চাল বোঝাই করেছে।

যদিও পূর্ব পাকিস্তান সবসময় চালের অভাব ছিল,এই  প্রদেশের খুব উচ্চ বৃদ্ধি মানের বাসমতি চাল যা ভাল বাজার সচরাচর তা বিদেশে ভোগ করে,পাকিস্তান এই রপ্তানি দ্রব্য চাল অনেক মূল্য বিক্রি করে,চীন ও অন্যত্র  থেকে সস্তা চাল নিজের খরচে তারা আমদানি করে।

পূর্ব পাকিস্তানে চাল পাঠাতে দাতা দেশ গুলোর খুব বেশি বেগ পেতে হত না,যে কারনে ইসলামাবাদ সরকার
দেশে উৎপন্ন চালের উপর মুনাফা করতে থাকে।
সরকারকে খাদ্য শষ্য ও অন্যন্য সাহায্য দিয়া বাঙালীদের কাছে ততটাই বিতর্কিৎ ছিল,যতটা যুক্ত্ররাষ্ট্রের পশ্চিম
পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বিমান পরিবহনের আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা ছিল।
অপারেশন এই দিকে ক্রমাগত প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা হবে।আমরা আনন্দিত যে ইউএনইপিআরও প্রতিনিধির
বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমস্যার স্বীকৃতি দিয়েছেন।সংভাদটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছে কিন্তু তা
ভরসাজনক নয়।
দ্বিতীয়ত ভারতে ইউএনএইচসিআর এর অপারেশন এবং ইউএনইপিআরও এর মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক বৈশিক
অথবা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন কিনা এই ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে।সাধারণ সম্পাধক ইউএনইপিআরও একটি
মানবিক অপারেশন হিসাবে শুরু করেছিল এবং এটা কখনও পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরাকার রাজনৈতিক
সমাধানের পরিপূরক হতে পারে না।যদি দাতা দেশ গুলো ইউএনইপিআরও কে ভারতে শরণার্থী সমস্যা
সমাধানের উপায় হিসাবে মনে করে তবে তা একই সাথে অবাস্তব ও দূর্ভাগ্যজনক।আমি নিশিত যে এই
কমিটি এই ধরণের প্রভাবকে এড়িয়ে যাবে।পূর্ব পাকিস্তানে চাল ও অন্যন্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও জনগণ এর
বাইরে শরণার্থী হত এবং তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষান করত যতক্ষণ পর্যন্ত
রাজনৈতিক অস্তিরতা বিরাজ করছে।লোকজন ভারতে পালিয়ে ছিল কারণতারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল এবং
খুন,গুম বিভিন্ন উপায়ে হেনস্ত হচ্ছিল।
ম্যাডাম চেয়ারম্যানের সংকলনে ভারতের উপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বারা আরোপিত উদ্বাস্ত বাড়তে
থাকে এবং তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে যদিও আমরা জানি স্বল্প সময়ে এটি মানব ইতিহাসের সবছেয়ে ব্যাপক 
আন্দোলন।২৬ তন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অসংখ্য প্রতিনিধি তার বিবৃতি মূল্য্যন করেন।এট স্পষ্টভাবে
প্রদর্শিত হয়েছে যে আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণ পদক্ষেপে বর্তমান প্রবণতাইয় পাকিস্তান সরকারের বিপরীত করা
উচিত।অবশ্যই এটাও না গভীর হতাশা এই যে জাতি সংঘ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র পৃথক যে এখনও সরকারের
পদক্ষেপ নিয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে।আমরা ভারত, যারা অন্য কোন দেশ দ্বারা নির্মিত সমস্যার অধিকাংশ
বিদ্বেশপূর্ণ প্রভাবে সম্মুখীন হয়েছি,মানবিক সম্ভবতার দিক দিয়ে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছি যা নিজেদের
জন্য মহান কর্ম।সমস্যাটা গোলকদাধার মত,না একা দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করা না আর্থিক বা অন্য কোন 
জরুরি সহায়তা উপস্তাপন করা এবং না সেই সাথে স্পষ্টাস্পষ্টী সিদ্ধান্ত যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যথারূপ প্রতি
১০ লাখ অসহায়ের জন্য কাজ করতে এবং দুঃখজনক ভাবে উদ্বাস্তরা অস্তায়ী ভাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ
করছে।কারণ এটি করতে পাকিস্তান সরকার মানাবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার নীতিগুলোর সঙ্গে\
সংগতিপূর্ণ।আইনে স্পষ্ট যুক্তি যে মৌলিক সমস্যার উপল্বদ্ধিকে এবং কমিটি একটি নির্ধারিত প্রচেষ্টা করবে যে 
বা জাতিসংঘ এই বিষয়ে সত্যিই পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ  সহন প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে
পারবেন।পরিশেষে আমি আবারো বলতে চাই যে কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট মিথ্যাও হতে পারে, তবে এটা 
শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত ও গৃহিত নেতাদের সঙ্গে শযোগিতার মধ্য দিয়ে তাদের অবাধে 
প্রকাশের ইচ্ছা অনুযায়ী সমধান করা যেতে পারে।এদিকে যতদিন আমরা খাব ততদিন শরণার্থীরাও কাবে।



-------------------------------
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জাতিসংঘের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে পুর্ব বাংলার শরনার্থীদের সাহায্যের জন্যইউ.এন.এইচ.সি.আর. এর দ্বারা উপস্থাপিত রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। 
১৮ ও ১৯ নভেম্বর ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সমস্যার ব্যাপারে১৯৭১ সালের ১৮ ও ১৯ নভেম্বর তৃতীয় কমিটিতেএকটি বিতর্কের আয়োজন করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানসহ উক্ত বিতর্কে প্রায় ৩১টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ইউ.কে., ফ্রান্স, তিউনিসিয়া ও ভারত দুইবার করে বক্তব্য প্রকাশ করে। প্রতিনিধিদলগুলোর গঠনমূলক বিতর্কের চুম্বক অংশ নিচে দেয়া হলঃ 
১. ইউ.এস.এ.-রাষ্ট্রদূত ডব্লিউ. ট্যাপলি বেনেট:শরণার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা স্বীকার করি যে ভারতের উপর আসলেই একটু বেশি চাপ যাচ্ছে। এই বিবেচনা করে, 
প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবএবং অপ্রত্যাশিত জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করা সহ এই বিশাল চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে, ভারতীয়রা যেভাবে শরনার্থীদের সাহায্য করে যাচ্ছে, সেটা আসলেই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এই শরণার্থীদের কারনেভারতের বর্তমানঅর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুতর প্রভাব পরবে সে ব্যাপারে আমরা সচেতন।বিশ্বব্যাংক অনুমান করেছে যে, ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারত প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলারের সমতুল্য অর্থ ব্যয় করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে,সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এই খরচ মেটানোর জন্যভারতকে সাহায্য করা। সচেতনতা এবং বিবেকবোধই সকলকে এই কাজ করতে প্ররোচিত করবে। শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ সাহায্যের জন্য ২ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থের যোগান দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকংগ্রেসকে নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের এই মানবিক প্রয়োজনের সময় অবশ্যই আমার দেশকে অনুপস্থিত পাওয়া যাবে না।আমরা এই বিষয়ে একমত যে, প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্যের পরিমান হতাশাজনক।শরনার্থীদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করাপর্যন্তআন্তর্জাতিক সাহায্য থেকে পাওয়া আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্যের কোন অভাব হবে না। শরনার্থীদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ২৫ টি বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন এবং শরনার্থীদের সেখানে খাদ্য, বস্র ও পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা করার ব্যাপারটিও আমরা নোট করেছি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলোর জন্য ইউএনইপিআরও এর কার্যকলাপগুলো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কার্যকলাপগুলো চালিয়ে নেয়ার জন্য সাধারণ সচিবের আরও অনেক সাহায্যের প্রয়োজন।শরনার্থীদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করাই হচ্ছেএই মানবিক সমস্যাটির সমাধান। আমরা আশা করি শরনার্থীদের স্বদেশে পুনর্বাসিত অবশ্যই সম্ভব হবে। যেকোনো একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানোর আগে, আমার প্রতিনিধিদল ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের ভূমিকা সহজতর করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।এই দুর্ভাগা শরণার্থীদের মাধ্যমে আমরা সমগ্র পৃথিবীতে মানবতার চরম অবক্ষয়ের সাক্ষী হলাম। 

২. ইউএসএসআর রাষ্ট্রদূত, এস স্যাফরনচকঃ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে না।সীমান্তে শরণার্থীদের প্রবাহের কারণে ভারতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যারসৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এই নিপীড়ন বন্ধ করা উচিত এবং সকল জনগণের স্বার্থে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়া উচিত।পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রধানের মধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমাধানে যাওয়া উচিত। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে শরণার্থীরা ফিরে আসতে পারবেন। আমরা আশাবাদী যে এলাকাগুলোতে নিয়ন্ত্রন বজায় থাকবে এবং সশস্ত্র সংঘাতের ফলে ঐ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে না। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, তার সবই সোভিয়েত ইউনিয়ন করবে। 
৩. ইউ.কে.-গওরির আর্ল: দুবার বক্তব্য রেখেছেন:এইরূপ মানবিক বিষয়গুলোর দায়ভার স্পষ্টতই তৃতীয় কমিটির, যদিও আমরা সকলেই এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির পিছনের কারণগুলোর ব্যাপারে সম্পুর্নরূপে জ্ঞাত। স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রতাবর্তন এবং ক্ষুধা ও দুর্ভোগহ্রাস করে শরণার্থীদের সকল সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান খোজা উচিত। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানটি কীভাবে অর্জন করা যায়, সেটি নিয়ে ভাবা এই কমিটির কাজ নাতাই, আমার বক্তব্য নির্দেশিত হচ্ছে মানবতার দিকে।বর্তমানে নিরপরাধ মানুষগুলো বিপদে আছে এবং কমিটি তাদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছে। যুক্তরাজ্যভারতে অবস্থানরতপূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সহায়তার জন্য১৪.৭৫মিলিয়ন ইউরো এবং পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্যের জন্য২ মিলিয়ন ইউরো দিয়েছিল। সাহায্যের প্রয়োজন ছিল প্রচুর এবং সে তুলনায় সাহায্য ছিল অপ্রতুল। পুর্ব পাকিস্তানের এইরূপ বিধ্বস্ত জীবনব্যাবস্থ্যার সাথে মোকাবিলা করার জন্য ইউএনইপিআরও এর প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা পেশ করছি। সীমান্ত এলাকার মত সংবেদনশীল এলাকায় জনসাধারণের জন্য ত্রাণের ব্যাপারটি গুরুত্তপূর্ন ছিলো। আমার সরকার ঘোষণা দিচ্ছে যে, ইউএনইপিআরও কে তার কাজে সম্পুর্ন সাহায্য সহযোগীতা দেয়া হবে। 

	৪. ফ্রান্স-মুন. জে. কস্কিউস্কো মরি, এমপিঃ দুবার বক্তব্য রেখেছেন: ভারতের উপর পুর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ভারতের উপর যে অসহনশীল বোঝা চেপে বসেছে, সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ভারতে অবস্থিত পুর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদেরকে মানবিক সাহায্যের জন্য আপিল করার আহ্বান জানান।পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার সহায়তার বিষয়ে, এটি দুর্ভাগ্যজনক ছিল যে ইউএনইপিআরওসহায়তা প্রদানের সময় অনেক সমস্যা এবং এমনকি বিপদেরও সম্মুখীন হয়েছিলো। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, সেখানে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে, যার ফলে জনগণকে সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যৎ বিপদসংকুলএবং আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কবানীটিকে গুরুত্তের সাথে নিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সহানুভূতিশীল, কিন্তু তবু অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্যের পরিমান থাকবে সীমিত। এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি শান্তিপূর্ণ ও উদার সমাধান দেয়ার জন্য তাদের নিকট আপিল করেন। 

	৫. পোল্যান্ড-জনাব. ডব্লিউ. নেনম্যান:একটি নাটকীয় মানবিক সমস্যা তৈরি করা হয়েছে।বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে হয়ত সমস্যাগুলোর সাময়িক একটি সমাধান করা যাবে কিন্তু কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদের সফলভাবে প্রত্যাবর্তন করাতে পারলেই সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান হবে। সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান হচ্ছে উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মাধ্যমে দেশে প্রত্যাবর্তন। আমরা আশা করি পাকিস্তান সরকার শরণার্থীদেরকে পূর্ব পাকিস্তানেফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাবে। এটাই হবে শান্তির জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা। 

	৬. নেদারল্যান্ডস-রাষ্ট্রদূত আর. ফাকঃ আমরা বুঝতে পারছি যে ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের অবস্থান নেয়ার ফলে সমগ্র বিশ্ব একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং লাখো জনগণের দুর্দশা বেড়েই চলছে। আমি আজকে ঘোষণা করছি যে, আমার সরকার ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের জন্য১০ মিলিয়ন গিল্ডার (প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার) এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্যআরও ১০ মিলিয়ন গিল্ডার (যার অর্ধেক খাদ্য সহায়তা দিতে ব্যাবহার করা হবে) উপহার হিসেবেদেয়া হল। বিশ্বের সহায়তা যথেষ্ট নয়। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কমিটি এবং সাধারণ পরিষদ যা করতে পারে তা হল, সমস্যাটি সমাধানের একটি উপায় খুঁজে বের করতে বা সমাধানের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে যা ভারতে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে এবং একই সাথে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।এত দ্রুত এবং এরূপ উদার প্রতিক্রিয়ার জন্য ভারত সরকার প্রশংসার দাবী রাখে।শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন করাই যে এই সমস্যাটির একমাত্র সমাধান, এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দেয়া সমাধানটি ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই মেনে নেয়। যেহেতু বড় আকারের প্রত্যাবর্তন কোন লক্ষণ নেই, সেহেতুবিশ্ব সম্প্রদায় দুটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। সমস্যা দুটি হচ্ছে, প্রথমত পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত এবং ভারতে অবস্থানরতপূর্ব পাকিস্তানী শরনার্থীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন মাধ্যমে একটি তাৎক্ষনিক সমাধান। কমিটির উচিত বড় পরিমান সাহায্য সহযোগীতার জন্য পূর্বের করা আপিলের ক্ষমতা পুনরায় ব্যাবহার করা। এরই সাথে সাথে কমিটির আরও মাথায় রাখতে হবে যে, সমাধানটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কারণ বিশ্বে নির্দিষ্ট কিছু শরণার্থী সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যাপারে সকলেরই আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু যদি অনেকদিন ধরেও কোন সমাধান না পাওয়া   যায়, তাহলে তহবিল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে ওঠে এবং তাদের নিছক উপস্থিতি একটি আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতায় পরিণত হয়। অতএব, কমিটি এবং সচিব মিলে শরণার্থীদের স্বার্থে এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের ঘোষিত মতামতের ভিত্তিতে, একই সময়ে প্রশ্নের দুটি দিক মোকাবেলা করে।পরিশেষে নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধিদল এবং নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিদল একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।উপমহাদেশের এই দুঃখজনক ঘটনাটির মূল কারণ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ভয়। সম্ভবত কারণগুলো অযৌক্তিক, কিন্তু তবুও মূল কারণটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ভয়। অন্যরা এই খসড়াটিকে সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক বলে বিবেচনা করে।দুই সরকারের প্রতি এই আপিলগুলো ঘোষিত অভিপ্রায় অনুযায়ী কঠোরভাবে পালন হয়।

৭. নিউজিল্যান্ড-রাষ্ট্রদূত জে. স্কটঃ শরনার্থীরা সীমান্ত অতিক্রম করে ক্রমাগত ভারতে আসার কারনে শরণার্থী সমস্যা আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের এবং জনগণের জন্য বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তারা দেখতে চান যে, ইসিওএসওসি পরবর্তীতে এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে। ভারত অনির্দিষ্ট কাল ধরেউদ্বাস্তুদের ভার বহন করতে পারেনা। সমস্যাটির একমাত্র সমাধান হচ্ছে উদ্বাস্তুদেরকে যথেষ্ট নিরাপত্তা এবং আস্থাসহ তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো। পূর্ব পাকিস্তানের এমন কিছু শর্ত দেয়া প্রয়োজন ছিল, যাতে করে শরণার্থীরা তাদের নিজের দেশে ফিরে দেশটির উন্নয়নে অংশ নিতে উৎসাহ পায়। এটিই ছিলএকটি স্থিতিশীল সমাধান অর্জন করার একমাত্র উপায়।এখন পর্যন্ত, অপেক্ষাকৃত কম শরণার্থীই তাদের বাড়িতে ফিরে এসেছেএবং গত কয়েক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সীমান্ত সংঘর্ষ আরও ঘনঘন হয়ে গিয়েছিল এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি কঠিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিজস্ব বিষয়গুলির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই ছিল সমস্যাটির মূল কারণ। এই সমস্যাটি কেবলমাত্র পাকিস্তান সরকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সম্পদের তুলনায় সরবরাহকৃত সম্পদের পরিমান ছিল অনেক কম। মজুদকৃত সম্পদের পরিমান ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সাধারণ পরিষদ সমস্যাটিকে একটি মানবিক সমস্যারূপে তুলে ধরে এবং প্রতিনিধি দল সমস্যাটির একটি খসড়া প্রকাশ করে। খসড়াটির উদ্দেশ্য ছিল মানবিক। এর ফলে সমস্যাটির সাথে আরও গভীর উদ্বেগ যুক্ত হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে উত্থানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশাকে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে লক্ষ্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হবে। 

৮. যুগোস্লাভিয়া-মিস্টারবি. অসোলনিক, এম পি:আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেবল বস্তুগত সহায়তার জন্য তাদের সম্পৃক্ততা কমাতে পারে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য শরণার্থীদেরকে শীঘ্রই স্বদেশেপ্রত্যাবর্তনের জন্য তৈরি করা আবশ্যক।এটি স্পষ্ট ছিল যে শরণার্থীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য সহায়তা করা সম্ভব হবে না।প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাও অর্জন করা আবশ্যক ছিল। 
৯. সুইডেন-রাষ্ট্রদূত ও. বাইডব্যাক:বর্তমানে ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা, ইউএন এর বেশীরভাগ সদস্য রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার তুলনায় বেশি।গুণগত এবং পরিমাণগত উভয়ভাবে, শরণার্থী সমস্যাটি আরও বিপদজনক রূপ নিচ্ছে। প্রত্যেক দেশের উচিত তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ কাজে সাহায্য করা। আমরা ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণের দ্বারাশরণার্থীদের দুর্দশার পরিমান কমানোর প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।আগে কখনও একটি দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশ এমন একটি বিশাল কর্মের মুখোমুখি হয়নি, যাতে করে সে দেশের অভ্যন্তরীণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর গুরুতর প্রভাব পরতে পারে। তখন মানবিক পরিস্থিতির অবস্থা ছিল অনেক বাজে। এটা শুধুমাত্র সমাধান করা যেতে পারে যদি শর্তগুলি তৈরি হয় যা শরণার্থীদের সম্ভাব্য স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন প্রদান করে।২৮ শে সেপ্টেম্বর সুইডেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে রাষ্ট্রদূত বলেন “পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতার অবসান ঘটানোর জন্য সুইডিশ সরকার তাদের সাথে যোগ দেয় এবং পাকিস্তান সরকারকে সামঞ্জস্য ও ধৈর্য দেখানোর জন্য আবেদন করে।মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও জনগণের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কেবল একটি রাজনৈতিক সমাধান ভোটের মাধ্যমে প্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাটির সমাধান করতে পারে।”আমরা আজ একই কাজ করছি। আমরা তাই নেদারল্যান্ডস এবং নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিদের উদ্যোগকে সমর্থন করছি এবং তাদেরকে খসড়া প্রস্তাবের একটি সহ-পৃষ্ঠপোষক হসেবে খসড়া টি প্রকাশ করেছি। 

১০. সাইপ্রাস-জনাব. সি পিপ্যাডাস:এই কমিটি উদ্বাস্তুদের মানবিক দুঃখজনক ব্যাপারগুলো নিরসনের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং মনবটাকে কর্মে পরিণত করার অবশ্যই কোন না কোন উপায় সেখানে ছিল। শরণার্থী তাদের জীবনরক্ষার ভয়ে  ভারত পালিয়েছে।শরণার্থীদের সংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়নে পৌঁছেছে এবং এই পরিমাণটি যেকোনো দেশের জন্যই নিজের জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। তাঁর দেশ ভারত ও তার জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল, কারণ এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে আশ্রয় দেয়ার মত একটি মহৎ কাজ করছে। এটি কেবলমাত্র একটি মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা যেটি কিনা অনেক বড় সমসসায় পরিনত হয়েছে। 

১২। কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির সভাপতিঃ
আমি একজন কানাডিয়ান ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দলকে ভারত ও পাকিস্তানে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং তার প্রভাব ছিল গভীর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন । পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে লাখ লাখ শরণার্থী বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপমহাদেশে শরণার্থীদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা স্পষ্ট যে খাদ্য, আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ভারত এর প্রচেষ্টা  সম্পূরক অংশ ।
উদ্বাস্তুদের যত্ন ভারত এর সীমিত সম্পদ উপর একটি গুরুতর বোঝা হয়েছে এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন জন্য তার নিজস্ব পরিকল্পনা সাধন পতনের হুমকি হয়েছিল । স্পষ্টতই, উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছায় ফেরত আসা চূড়ান্ত সমাধান ছিল । কানাডিয়ান সরকার অনুরোধ করে ভারত ও পাকিস্তানকে এই সমস্যার সমাধান করতে এবং দুশ্চিন্তা কমাতে, এই যুক্তিতে বলা হয় যে যুদ্ধে অশোভন শারীরিক ধ্বংস এবং এইসব দেশের অর্থনীতির ব্যাপক অবনতি ঘটবে ।


১৩। জাপান- মিস সি সানোঃ
তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, গ্রেট এশীয় দেশগুলি ইউএনএইচসিআর অফিসের মাধ্যমে একটি চুক্তি করবে ।

১৪। মিশর- জনাব এ. এম. মুসাঃ
শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় ফেরত যাওয়া পর্যন্ত শরণার্থী প্রশ্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত সহায়তা এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন। হাইকমিশনার কর্তৃক স্বীকৃত, যা ভারত ও পাকিস্তানের সহযোগিতায় একমত যে শরণার্থীদের প্রবাহ ভারতে ভারসাম্য বজায় রেখেছে ,  তার সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়। মিশরীয় রাষ্ট্রদূতদের এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি পাকিস্তানের সমাধানের আহ্বান জানান যা তার ঐক্য রক্ষা করবে ।


১৫। উগান্ডা- জনাব পি. জে. ওকিয়াঃ
এটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে এশিয়া মহাদেশের প্রায় ৮ মিলিয়ন লোকের মধ্যে শরণার্থীর পরিমাণ বিশাল পরিসরে ইতোমধ্যেই বৃদ্ধি হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণ এবং ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের ইতিহাসে অপ্রতুল একটি বোঝা বহন করেছে। আমরা আশা করি এই উদ্বাস্তুদের একটি প্রাথমিক প্রত্যাবাসন দ্বারা ভারত সরকারের এই ভারী বোঝা উচ্ছেদ করা হবে ।
আমার প্রতিনিধিদল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চায় না, যা এই অকথিত দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করেছে । আমরা মনে করি এই একটি সমস্যা ভারত ও পাকিস্তান দ্বারা নিষ্পত্তি করা যায়, কিন্তু  দ্রুত সমাধানের জন্য দুই দেশের পার্থক্যগুলি সমাধান করার জন্য অনুরোধ করতে  আমরা থামতে পারিনা । পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে, এবং মধ্যপ্রাচ্যে, আমরা আশা করি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি স্থায়ী রাজনৈতিক নিষ্পত্তি হবে ।

১৬। হাঙ্গেরি- জনাব জি. বদিঃ 
তাঁর প্রতিনিধিদল বিশ্বাস করতেন  যে মনুষ্য প্রজ্ঞা  শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় পুনর্বাসনের জন্য এগিয়ে আসবে ।


১৭।  গ্রীস- মিসেস ই. এ. ডায়েসঃ
আমরা শেষ ইসিওএসওসি (ECOSOC) বৈঠকে পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম এবং আশা প্রকাশ করেছিলাম যে এটি একটি অস্থায়ী সময়ের জন্য হবে । তারপর থেকে, আমাদের জানানো হয়েছে যে সবচেয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের লাখ লাখ শরণার্থী নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এবং ভারতে পালিয়ে গেছে এবং সম্প্রতি এই সংখ্যা না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে । আমার প্রতিনিধিরা মানবিক কারনে ভারতে যারা শরনার্থী হিসেবে ছিলেন তাদের দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাতে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন ।

১৮। তিউনিসিয়া- রাষ্ট্রদূত আর. ড্রিসঃ
নেদারল্যান্ডস ও নিউজিল্যান্ডের খসড়া প্রস্তাবটি ভারত ও পাকিস্তানের বন্ধুত্বের মধ্যে একটি অসম্মানজনক নির্বাচন উপস্থাপন করে, যখন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ছিল দুই দেশের মধ্যে পুনর্মিলন বা সন্ধি করা । 

বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করে আপিল আহ্বান করার জন্য পরিষদের সভাপতিকে একটি সুপারিশ করা উচিত এবং যা কেবল উত্তেজনাকে হ্রাস করতে পারে, এবং তারা বিশ্বাসের জলবায়ু স্থাপনের প্রচেষ্টাকে আরো জোরালো করবে এবং উদ্বাস্তুরা স্বেচ্ছায় ফেরত আসবে । আবার বলছি, রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন যে তিনি তার সুপারিশে কোনও ভোট গ্রহণ করবেন না, বরং আসন্ন একটি ঐক্যমত্যের সাথে পুনঃমতামত তুলে ধরবেন । 

তিনি ইউ.এন  ডেলিভারির সম্মুখীন সমস্যাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন একটি চুক্তিতে পৌঁছান এবং একত্রীকরণের উপাদান পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, এবং কোনও মুখোমুখি হতে হবে না । এখানে সমাধান শব্দটি  পাওয়া যায় নি । সেক্রেটারি জেনারেলের আপিল একমাত্র বিদ্যমান দলিল ছিল । ইসিওএসওসি'র (ECOSOC) সভাপতি উভয় পক্ষকে বোঝানো কঠিন বলে মনে করেন যে, এটি তাদের স্বার্থে ছিল যে ডকুমেন্টটি মানবতার দিকের সমস্যাগুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারবে। এখন এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। এই শেষ পর্যন্ত, তিনি তিনটি কো-স্পন্সরদের এই আহ্বান প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান যাতে সবাইকে একসাথে মানবতার মনোভাব ও সহযোগিতার সুপারিশ করতে পারে ।

১৯।  বুরুণ্ডি- জনাব এ. ন্যানকিয়েঃ                                                                                                                                                                      ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত ব্যক্তিদের প্রতি তার দেশ সহানুভূতিশীল ছিল, এটি  শরণার্থী পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা ছিল । তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ও পাকিস্তান শান্তিচুক্তি মোকাবেলা করবে। একটি রাজনৈতিক সমাধান দুটি সরকারের মধ্যে সম্ভব, এবং তারা পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস তৈরির জন্য ধীরে ধীরে প্রচেষ্টা করতে হবে। "আসুন আমরা এই দুর্যোগের উৎস সন্ধান না করে কেবলমাত্র অসহায়দের সাহায্য করি ।"

২০।  অস্ট্রিয়া- জনাব এস. এরমাকোরাঃ
সমস্যা শুধুমাত্র একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ মধ্যে সমাধান করা যাবে না কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এটি রাজনৈতিক ঘটনার সাথে জড়িত ছিল ।  তিনি আশা প্রকাশ করেন যে,  কেবল মানব সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে । যে বিতর্ক বিতর্কিত হওয়া উচিত নয়, তবে তিনি মনে করেন যে তিউনিশীয় উদ্যোগটি একটি গ্রহণযোগ্য চুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে । 

২১। লিবিয়া- জনাব আই. বাবাঃ
শুধুমাত্র জাতীয় ঐক্য ও পাকিস্তানের আঞ্চলিক ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন  বাস্তবিক হতে পারে । তিনি তিউনিশিয়ার প্রস্তাবিত প্রস্তাবের সমর্থন করবেন ।

২২। নাইজিরিয়া- জনাব এ. মোহাম্মদঃ
তিনি শরণার্থী সমস্যা সম্পূর্ণভাবে এবং একেবারে মানবিক ভাবে দেখেছেন এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যে বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়া উচিত সেগুলি তুলে ধরা উচিত ছিল পাকিস্তান সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল । এছাড়াও ভারতের শরণার্থী সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে খারাপ ছিল । "আমরা এই সমস্যার কোনও রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিতে পারিনি কারণ এটি চার্টারের অধ্যায় ৬ এর অধীনে নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা পরিচালিত ছিল ।

আমরা সুপারিশ করি যে সমস্ত দেশকে ভারতকে আরও বেশি অবদান রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত, তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যাগুলির মধ্যে আমাদের কোনও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই । দুই দেশের মধ্যে সমস্যা শরণার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি কিন্তু তা ভারত বিভাগের সাথে সাথে শুরু হয়েছিল । এমনকি যদি জাতিসংঘ শরণার্থী সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়, তবে দুই দেশের মধ্যে সমস্যা যেমন ধর্মীয়, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু, কাশ্মীর, জুনাগড় প্রভৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব বজায় থাকবে। যতদিন আমরা কোনও দেশের সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করি , এর মধ্যে সব অভ্যন্তরীণ সমস্যা জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের বিষয় নয় ।"

তিনি প্রস্তাব করেন যে-
(ক) কমিটি সমস্যাটির কথা আলোচনা করে এবং কোনও রেকর্ড রাখবে না, যথা, কোন সংকলন;
(খ) চেয়ারম্যানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে  আলোচনা করা উচিত;
(গ) তিউনিশিয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করা উচিত; এবং 
(ঘ) তিনটি পাওয়ার ড্রাফট রেসোলিউশন সংশোধিত করে যাতে অনুচ্ছেদ ৩ মুছে ফেলা উচিত যা অত্যন্ত রাজনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদ ৪ সংশোধনের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের সরকারকে একটি অবস্থায় উন্নীত করা উচিৎ যাতে শরনার্থীরা তাদের বাড়িতে দ্রুত ফেরত আসতে পারে ।

২৩।  আয়ারল্যান্ড- জনাব টি. কোরকরানঃ
তাঁর সরকার প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ, নারী ও শিশুদের (ইয়ারের জনসংখ্যার তুলনায়)  ক্ষুধা, রোগ এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হতাশাজনক দূর্দশার আক্রান্ত হয়েছিল । এটি এই শতাব্দীতে ঘটিত  সর্বোচ্চ মানব বিপর্যয়ের মধ্যে অন্যতম এবং এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের গভীর সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হতে পারে; যে সহানুভূতি ছিল তা যথেষ্ট ছিল না । পুনর্মিলন উপর ভিত্তি করে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে যা উপলব্ধিযোগ্য । তাঁর প্রতিনিধিদল তিনটি পাওয়ার ড্রাফট রেজোলিউশনকে সমর্থন করে ।

২৪। আলজেরিয়া- মিস এস. সেনামিঃ
উদ্বাস্তু পরিস্থিতি দ্রুত দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে এবং শত্রুতা ও সন্দেহের কারণে সব সংশ্লিষ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উভয় সরকারের সঙ্গে তার দেশের বন্ধুত্বের ফলে শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তানের মধ্যে কার্যকরী মানবিক সাহায্য এবং জাতীয় পুনর্মিলন আশা করা হতো। তিনি তিউনিশিয়ার সুপারিশটি সমর্থন করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে ।


২৫।  ঘানা- জনাব কে. সেকাইয়ামাঃ 
ভারতের পরিস্থিতি শরণার্থী প্রবাহের আকস্মিকতা ও মাত্রা দ্বারা আবর্তিত হয়েছে । পাকিস্তানী বা ভারতীয় পরিসংখ্যানে গৃহীত হোক না হোক, পরিস্থিতি কম ভয়ানক বা বিরক্তিকর নয় । আমরা দৃঢ় সমর্থন করছি যা স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করবে এবং এই স্বেচ্ছাসেবী প্রত্যাবাসন উন্নীত করে একটি সামাজিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার জন্য দুটি সরকারকে আহ্বান জানায় ।


২৬।  ইতালি- জনাব ডি. বার্নার্ডোঃ 
বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নতির কোন লক্ষণ এবং সামাজিক ও মানবিক প্রাক-পেশা দেখানো হয়নি যা তিন ড্রাফট রেজ্যুলেশন প্রস্তাবের বিরোধিতার মতামতকে প্রতিফলিত করেছিল যে শরণার্থীদের তাদের ঘরে ফিরে আসার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত । লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্দশাকে দূর করার জন্য এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন বাড়ানোর জন্য  যেকোনো উদ্যোগ অতি দ্রুততার সাথে নেওয়া উচিত ।


২৭।  মরোক্কো- মিসেস এইচ. ওয়ারা এইঃ
 রাজনৈতিক উপাদানগুলির বর্জন করে কমিটির ইতিবাচক প্রস্তাব প্রণয়ন করা উচিত যা সর্বসম্মত সমর্থন অর্জন করতে পারে । তিন ড্রাফট রেজ্যুলেশন প্রস্তাবের মধ্যে কিছু মৌলিক রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে যা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের কাছেই এটি গ্রহণযোগ্য নয় । মানবিক সমাধান খুঁজে পাওয়া উচিত, তবে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বিভিন্ন সূত্রগুলি তৃতীয় কমিটিতে স্থান পায়নি, যা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের শর্তাবলী তৈরির প্রয়োজনে পাকিস্তানের মনোযোগ আকর্ষণের কোন প্রয়োজন নেই ।

২৮।  কুয়েত জনাব কে. আল বাবতিনঃ
উল্লেখ্য যে, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন হিসাবে পাকিস্তান নিশ্চয়তা প্রদান করেছে । সমস্যাটির মোকাবেলা করার জন্য ভারত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল । দুঃখের অবসান অবশ্যই অত্যাবশ্যক ছিল, কিন্তু এই শরণার্থীদের প্রত্যাশা দেবার জন্য একটি প্রণয়ন আবশ্যক ।


২৯। অস্ট্রেলীয়-  আর.এই পিইচিঃ
জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা এতটা অবাক করার মতো ছিল যে মাঝে মাঝে তাদের লক্ষ লক্ষ লোকের পরিবর্তে জনসাধারণের মত মনে করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । শরণার্থীরা যা সব কিছে ছেড়ে চলে এসেছিল যেমন তাদের পরিবার এবং তাদের বন্ধুদের , তাদের বাড়ি এবং সমাজে ফিরে যেতে  যা দরকার তা বিনামূল্যে হতে হবে । দুঃখজনক অবস্থার মুখোমুখি দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রারম্ভিক সমাধান সম্পর্কে শ্রমসাধ্য/ উৎসাহী প্রচেষ্টা করা হবে ।


৩০।  ফিলিপাইন-  জনাব এইচ. জে. প্রিলিইয়াটসঃ
এই বিষয়টিতে রাজনীতির একটি উপাদান প্রাণবন্ত ছিল যা অমঙ্গলজনক । তিন ড্রাফট রেজল্যুশন প্রত্যাহার করা উচিত । পরিবর্তে, চেয়ারম্যানকে এই সংকলনকে সমর্থন করার জন্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি সভাপতির কাছে রেখে রেকর্ডের জন্য একটি সমষ্টি তৈরি করতে হবে।

৩১। নেপাল-  জনাব জে. লিয়াঃ
এই মানবিক সমস্যা এই অঞ্চলের একটি প্রধান দ্বন্দ্ব রূপে বপিত হয়েছে । অতএব, এটি  আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ ছিল । আন্তর্জাতিক সহায়তা, যদিও অভূতপূর্ব, স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত ছিল । স্পষ্টতই আরো উদার সহায়তার প্রয়োজন ছিল । সমস্যাটির একমাত্র সমাধান উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছায় পুনর্বাসনের জন্য রাখা এবং সেইসাথে সাধারণ পরিষদ তাদের শর্ত মঞ্জুরের শর্তগুলির জন্য আপীল করতে হবে । কোনও আপিল  ততক্ষণ  না কার্যকর হবে যতক্ষণ এটা দলগুলি  মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করে ।

.
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জাতিসংঘের সাধারন সম্মেলনের তৃতীয় কমিটিতে নেদারল্যান্ডস ও নিউজিল্যান্ডের জমা দাওয়া পুনঃব্যবহৃত খসড়া রেজল্যুশন, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সাধারন সম্মেলন,
	
জাতিসংঘের শরনার্থী হাই কমিশনের ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রান সহায়তার সমন্বয়ে তার কার্যক্রমের উপর তৈরী করা রিপোর্টের উল্লেখ করেঃ
	
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য জাতিসংঘের ত্রান সহায়তা কর্মসূচির মহাসচিবের তৈরী করা রিপোর্টও উল্লেখ করেঃ 

	শরনার্থী মহাসচিব এবং হাই কমিশনারকে ও তাদের কর্মচারীদেরকে কঠিন পরিস্থিতিতে তারা যে কাজ করেছেন সে জন্য  শ্রদ্ধা জানানোর অভিপ্রায়ঃ 

	মানুষের দুর্ভোগের ব্যপকতা যা পূর্ব পাকিস্তান সংকটের কারনে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর সম্ভাব্য পরিনতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্নঃ

	ভারতের উপর আরোপিত গুরু ভার এবং এই এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারন পরিস্থিতির বিরুপ প্রভাব নিয়েও উদ্বিগ্নঃ

	দূর্ভোগ থেকে পরিত্রানের জন্য তহবিল সংগ্রহে বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টাসহ সংকট থেকে উদ্ভূত প্রয়োজন গুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্রুত ও উদারভাবে সাড়া দেওয়ার কথা প্রশংসার সাথে উল্লেখ করেঃ

	উপলব্ধি করে যে, সেচ্ছায় স্বদেশে প্রেরণ শরনার্থী সমস্যার একমাত্র সন্তষজনক সমাধান এবং এটা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গ্রহনযোগ্যঃ

	বিশ্বাস করে যে, উদ্বাস্তুদের সেচ্ছায় পূনর্বাসনের বিষয়টি শুধুমাত্র তখনি উত্থাপন করা যায় যদি একটি আস্থাপুর্ণ পরিবেশ তৈরী করা হয়ঃ

	আশ্বস্ত যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং ভারতে শরনার্থীদের প্রয়োজন পূরনের জন্য আরো বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রয়োজনঃ

	১. তাদের প্রতি এর গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে যারা এই এলাকার পরিস্থিতির ভুক্তভূগী।

	২. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং শরনার্থীদের দূর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে সকল সরকারি, আন্তঃ সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার কাছে  প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্যের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করার, আবেদন।
৮০৩

৩. পাকিস্তান সরকারের কাছে এমন একটি অবস্থা তৈরী করার আবেদন যা স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রেরনকে তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। 

৪. ভারত সরকারের কাছে একটি ভাল প্রতিবেশীসুলভ পরিবেশ গড়ে তোলার আবেদন যা এলাকায় সৃষ্ট উত্তেজনা কমাবে এবং শরনার্থীদের তাদের ঘরে ফিরে যেতে উৎসাহিত করবে। 

৫. শরনার্থী মহা-সচিব এবং জাতিসঙ্ঘের হাই কমিশনারের কাছে তাদের আন্তর্জাতিক সাহায্য সমন্বয়ে তাদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার এবং এটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও ভারতে শরনার্থীদের দূর্ভোগ সর্বাধিক লাঘবের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অনুরোধ  
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জাতিসংঘের রেজল্যুশন সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের সাধারন সভার তৃতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ২২শে নভেম্বর ১৯৭১

তৃতীয় কমিটি

	জাতিসংঘের শরনার্থী হাই কমিশনারের সমন্বয় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রমের ওপর  এবং পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের ত্রান কার্যক্রমের (UNEPRO) উপর মহাসচিবের প্রতিনিধি জনাব পল মারি হেনরি এর রিপোর্ট মনযোগ সহকারে শোনার পর, মহামান্য প্রিন্স সদরউদ্দিন আগা খাঁনঃ

	আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে অভূতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা মোকাবেলার মানবিক কারন গুলোর জন্য বৃহত্তর পরিসরে গৃহীত  প্রচেষ্টাকে উপলব্ধি করেঃ 

	শরনার্থী পরিস্থিতির তীব্রতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন যা বিপজ্জনক অংশের আশংকা করছেঃ

	সুপারিশ করে যে, সাধারন সম্মেলনের সভাপতির নিম্ন লিখিত বিষয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া উচিতঃ 

	১. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ, যা কদাচিত ভারতে পূর্ব পাকিস্তানি শরনার্থীর মত অতিমাত্রায় শরনার্থী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

	২. মহা-সচিব ও তার প্রতিনিধিদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর স্বেচ্ছায় অংশগ্রহন অব্যাহত রাখা উচিত এবং আরো তীব্র করা উচিত। শরনার্থী হাই কমিশনার তাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও শরনার্থীদের দূর্ভোগ লাঘবের প্রসংশনীয় মানবিক কাজে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে।

	৩. এই চরম শরনার্থী সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, শরনার্থীদের নিরাপদে তাদের ঘরে ফিরে যাওয়া এবং এটার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন যেটাতে জাতিসংঘের বক্তার নীতিমালার প্রতি শদ্ধার মনভাব আনতে সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের কাজ করা উচিত।

.
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   তৃতীয় কমিটির প্রতিবেদনের উপর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ কর্তৃক               গৃহীত প্রস্তাব,১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের প্রতি ইউনাইটেড নেশনস ফোকাল পয়েন্ট এর মাধ্যমে ইউনাইটেড নেশনস এর সহায়তা এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইউনাইটেড নেশনস এর মানবিক সাহাজ্য।

সাধারন পরিষদ,
ভারতে পুর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক ত্রান সাহায্য সমন্বয়কারী হিসেবে ইউনাইটেড নেশনস এর হাই কমিশনারের প্রতিবেদন পর্জবেক্ষনপুর্বক
পুর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইউনাইটেড নেশনস এর ত্রান সহায়তা কর্মসুচির সাধারন সচিব এর প্রতিবেদন ও উল্লেখপুর্বক
প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করবার জন্য সাধারন সচিব,হাই কমিশনার এবং তাদের কর্মচারিদের প্রতি সম্মাননা জানাতে ইচ্ছুক
সাম্প্রতিক সঙ্কটে পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের ক্রমবর্ধমান ভোগান্তি এবং এর ফলাফল নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন
ভারতের উপর এসে পড়া অতিরিক্ত ভার এবং ওই এলাকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটা নিয়েও উদ্বিগ্ন 
উক্ত সঙ্কটে উদ্ভূত চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীদের দ্রুত সাড়া এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর ত্রান সাহায্য তুলতে সহায়তা করাকেও প্রশংসার সাথে উল্লেখ করে 
শরণার্থী সমস্যার একমাত্র কার্জকরি সমাধান হিসেবে প্রত্যাবাসন এবং সকল চিন্তাবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য অনুধাবনপুর্বক
শরনার্থিদের সেচ্ছাসেবী প্রত্যাবাসন তখনি সম্ভব যদি আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এটি বিশ্বাসপুর্বক
পরবর্তীতে বিশাল আকারে পুর্ব পাকিস্তানের জনগন ও ভারতীয় শরনার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে আন্তর্জাতিক সাহাজ্য প্রয়োজন হতে পারে অনুধাবন করে
১)এসব এলাকার জনগনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে
২)শরনার্থীদের জন্য ইউনাইটেড নেশন্স এর হাইকমিশনের সাধারন সচিবের পদ কে ভারতে পুর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের ইউনাইটেড নেশনের মাধ্যমে ইউনাইটেড নেশন রিলিফ অপারেশন পরিচালনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অনুমোদন দিচ্ছে
৩)সাধারন সচিব এবং হাইকমিশনার কে আন্তর্জাতিক সহায়তা সমন্বয় বজায় রাখতে এবং তা যেন দুর্দশাগ্রস্থদের সর্বোচ্চ সহজোগীতায় ব্যাবহার হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছে
8)ভারতের সরনার্থী ও পুর্ব পাকিস্তানের আক্রান্ত জনগনের দুর্দশা লাঘব এর জন্য সরকারী,আধা-সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা গুলোকে সরকারের সাথে একত্র হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভূমিকা পালনের আবেদন জানাচ্ছে
৫)ইউনাইটেড নেশনের উদ্দেশ্য এবং নীতি অনুযায়ী,শরনার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য দ্রুত এবং সেচ্ছাসেবী উদ্যোগ নেবার জন্য সকল সদস্য কে জরুরি আহবান জানাচ্ছে
মানবিক কারনে এহেন নজিরবিহীন সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর নেয়া বড় ধরনের ভুমিকা বিবেচনা করে 
শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান ভোগান্তিকর পরিস্থিতির তীব্রতা সম্পর্কে অবগত হয়ে
সাধারন পরিষদের সভাপতির এই মর্মে বিবৃতি দেয়া উচিত বলে সুপারিশ করছে -
১)আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর উদ্বেগ যারা ভারতে পুর্ব পাকিস্তানের শরনার্থী সমস্যার মত জটিল বহুমাত্রিক পরিস্থিতির সম্মুখীন খুবই কম হয়েছে
২)সাধারন সচিব ও তার অনুগতদের সহায়তা করার লক্ষ্যে ও পুর্ব পাকিস্তানের জনগন ও শরনার্থিদের জন্য অসাধারণ মানবিক কর্মকান্ডের জন্য ইউনাইটেড নেশন এর হাইকমিশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য সরকার এবং সংস্থা গুলোর সেচ্ছাসেবী কর্মকান্ড চলমান রাখা
৩)গভীর শরনার্থী সমস্যার একমাত্র সমাধান তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন যা একটি অনুকুল পরিবেশ কামনা করে এবং এর জন্য প্রয়োজন সকল মঙ্গলকামীদের ইউনাইটেড নেশন এর নীতির উদ্দীপনায় একসাথে কাজ করা 
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৭. সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের নিকট জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট এর স্মারকলিপি

বর্তমান সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্য সদস্য দেশ কয়েকমাস যাবত পূর্ব� পাকিস্তান ও সংলগ্ন ভারতীয় অংশে ঘটে যাওয়া বিষয় এবং তার পরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বা পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ঘটনার অতি স্বল্প সময় পরপরই আমার উৎকন্ঠা রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান-কে জানাই এবং জাতিসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের সংসদ প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের মাধ্যমে অবিরত যোগাযোগ রেখে চলেছিলাম। আর এই মতবিনিময়ে আমি মহাসচিব হিসেবে জাতিসংঘ দলিলের প্যারা ৭ অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা দ্বারা মানবজাতির কল্যান ও মানবিক নীতি প্রতিষ্ঠায় দ্বৈত দায়িত্ব পালন করা বিষয়ে  অত্যন্ত সজাগ ছিলাম।
  
প�র্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থানরত জনগণের সাহায্যের জন্য আবেদনকরাকে প্রথম পরবর্তী দায়িত্ব হিসেবে মনে করেছিলাম। এই সকল আবেদনকে গতি দেয়ার জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী হাইকমিশনারকে ভারতে থাকা শরণার্থীদের ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করেছিলাম এবং পাকিস্তানের সম্মতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট ত্রাণ পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য ঢাকায় একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলাম। এই দুই মানবিক প্রচেষ্টা অপর জায়গায় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ১৬ জুলাই ১৯৭১ তারিখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে এই উভয় কার্যক্রম নিয়ে প�র্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ও আন্ত সংস্থা বিষায়ক এর সহকারী মহাসচিবের কাউন্সিলে দেয়া বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে সরকারকে আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ গ্রহণ করেছি। আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের এজেন্সী, বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও কিছু স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা যারা এগিয়ে এসেছে আমি তাদের আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার প্রতিনিধিদের তাদের কর্মক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের সরকারকে আমি সাধুবাদ জানাই। 



মার্চের শেষে সপ্তাহ গড়াতে লাগল আর আমার অস্বস্তি বাড়তে লাগল এবং সর্বদিক দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় অটল ধ্বংস উপলব্ধি করতে লাগলাম। ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে করা সহায়তার প্রতি দয়ালু প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও অর্থ ও অন্যান্য সরবরাহ পর্যাপ্ত নয় এবং ভারত সরকার এখন পর্যন্ত অপরিমাপযোগ্য সময়ের জন্য ক্রমবর্ধমান লাখো শরণার্থীদেও দেখাশুনার ক্ষেত্রে সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় মুখোমুখি হচ্ছে। 

একটি প্রাকৃতিক দু�র্যোগসহ পূর্ব পাকিস্তানের পরর্বতীতে আসন্ন দুটি দূর্যোগ রাজনৈতিক স্থিরতা ও জনপ্রশাসন,আইন শৃংখলায় প্রকৃত উন্নতির কমতির কারণে আন্তর্জাতিক ও সরকারী সকল প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। যেখানে বৃহৎ পরিসরে ত্রাণ কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা নিতে পারত সেই স্থানে উন্নতি না ঘটাতে পারলে চরম খাদ্যসংকট দূর্ভিক্ষে পরিবর্তিত হয়ে বিপদ বয়ে আনতে পারে। একইভাবে বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত বৃহৎ সংখ্যক শরণার্থী ফেরত আনার অনিবার্য পূর্বশর্ত হিসেবে উন্নত রাজনৈতিক স্থিরতা এবং ত্রাণ কার্যক্রমের সফলতা সন্দেহাতীতভাবে খুব গুরুত্বপ�র্ণ। এই অবস্থাটা এমন ছিল যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ধারক দুষ্টচক্রের ক্রম তৈরি করেছিল যা বৃহৎ আকারে যা মানবিক সমস্যা নিরোধে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক মহলের কাজ বিপর্যস্ত করছিল। 

এই সকল মানবিক বিপর্যয়ের ফলাফল সুদ�র প্রসারী। সংঘাতের অনুভূতি উপমহাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীদের সম্পর্কে এবং ভারত পাকিস্তানের সরকারের সম্পর্ককে অবনতি ঘটানোর একটি গুরুত্বপ�র্ণ উপাদান হতে পারে। রাষ্ট্রের ভূখন্ডের অখন্ডতা এবং আÍপরিচয়ের সংঘাত প�র্বেও ভ্রাতৃহত্যার আকাংখার উত্থান ঘটিয়েছে। আর সমসাময়িক কয়েক বছর আন্তর্জাতিক মহলে এটি মানবিক প্রতিক্রিয়াকে উসকে দিচ্ছে। এই বর্তমান বিষয়ে আরেকটি অতিরিক্ত বিপদ হলো যে ভারত দীর্ঘ সময়ের এবং অমীমাংসিত সংকটের বৈপরীত্য অবস্থান যা ছয় বছর আগেও একটি উন্মুক্ত যুদ্ধের উত্থান ঘটিয়েছিল। যদিও উভয় সরকারের শান্তির বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা নাই এবং দুই দেশের অস্থিরতা নিরসন বিষয়ক কোন ইঙ্গিতও নাই। পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার অবস্থাটি নিয়মিতভাবে সমস্যাময় ছিল। সীমানা সংঘাত,গুপ্ত হামলা এবং চরমপস্থীদের কার্যক্রম প্রায়শই ঘটত আর শরণার্থীদের এই সংঘাতময় সীমানা দেশে প্রবেশের জন্য পার হতে হতো। জাতিসংঘের কারো কাছে এটি উপেক্ষা করার মতো ছিল না যে, উপমহাদেশে এই সংঘাত সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। 


উপমহাদেশে বহাল থাকা এরূপ সংকটময় অবস্থায় নৈতিক রায়ে খুব সহজেই পৌঁছানো যায়। রাজনৈতিক ও মানবিক সভ্যতায় এই অবস্থা মেনে নেয়া এবং অগণিত সমস্যায় জড়িত জনগণকে পথ দেখানোতে সাহায্য করা অতীব কষ্টের ছিল। জাতিসংঘ পরবর্তীতে তা অবশ্যই অনুসরণ করবে বলে মনে হয়। 


আমি মনে করি না যে, বর্তমান অবস্থার কোন চিত্রকে এবং সম্ভাব্য পরিণতিকে খুব রূঢ় করে উপস্থাপন করেছি। প্রাপ্য তথ্যের আলোকে আমি অনায়েসে এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, আন্তর্জাতিক মহল এই অবনতির অবস্থা ধারাবাহিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ত্রাণ কার্যক্রম, মানবিক সাহায্য এবং সদিচ্ছা এই মানবিক দুর্দশা ও দুর্যোগকে পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট। বর্তমান অবস্থার সম্ভাব্য পরিণতি শুধুমাত্র মানবিক বোধ থেকে নয় বরং শান্তি ও সুরক্ষার প্রতি প্রকৃত হুমকি হিসেবে দেখছি এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কার্যক্রমে জাতিসংঘকে কার্যকর সংস্থা হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে আমি আশাবাদি। 

মানবিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সমস্যা মিলিত হয়ে বর্তমানে যে সংকটময় অবস্থার সৃস্টি হয়েছে তা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে জাতিসংঘকে মোকাবিলা করতে হবে। এরূপ অবস্থা ভবিষ্যতেও উদ্ভব হতে পারে। যদি এখন এই সংস্থা এরূপ অবস্থা মোকাবিলা করতে পারে, তবে তা ভবিষ্যতে নতুন দক্ষতা ও নতুন শক্তির বিকাশ করতে পারবে। 


 

এটি এই কারণে যে আমি এমন একটি বিষয়ে কথা বলছি যে বিষয়টি কাউন্সিলের আলোচ্যস�চীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই বিষয়ে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এত দূরবর্তী গুরুত্ব বহন করে যে, মহাসচিব সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ নিরাপত্তা পরিষদকে দিতে পারেন না। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি যে, ইতোমধ্যে সংগঠিত মানবিক বিপর্যয়রোধে এবং অবস্থার অবনতি ঠেকানোর জন্য জাতিসংঘের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাময় শান্তিকামী এবং বিভিন্ন সমন্বয় সমৃদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে অবশ্যই এবং অধিকতরভাবে অগ্রগ্রামী ভূমিকা পালন করা উচিত হবে। 

পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতর সংস্থা হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদের সর্বোচ্চ মনোযোগের জায়গা হলো বর্তমান এই অবস্থা এবং যে সকল পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেই স্থানে পৌঁছাতে সম্মত হওয়া। সাধারণভাবে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যরা ঠিক করবেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক বা অনুষ্ঠানিকভাবে নেয়া হবে কিনা। এই পর্যায়ে আমার প্রাথমিক মনোযোগের বিষয় এই বিপর্যয় অবস্থার সমাধান করতে পারে এরূপ সম্ভাব্য সমাধান বের করার  একটি ভিত্তি এবং সুযোগ তৈরি করা।

পরামর্শটি সরলভাবে এই যে, হাইকমিশনারের একটি ছোট প্রতিনিধিদল কঠোর সীমিত কার্যবিবরণে এবং পরীক্ষণ হিসাবে কার্যপরিধি হাতে নিবে। জাতিসংঘের শরণার্থী হাইকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এই প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট সরকারের সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চালাবে। যদি সম্ভব হয় শরণার্থীদের নিজ রাষ্ট্র পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করাই এই পরামর্শটির একমাত্র লক্ষ্য। 

অপর দলিলটিতে (নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট উথান্ট এর স্মারকলিপি) প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের সক্ষমতা এবং জাতিসংঘ দলিলে মহাসচিব এর সক্ষমতার বিষয়টি সরিয়ে রেখে আন্তর্জজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে  কাজ করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ২ ডিসেম্বর ১৩২৯তম সভায় আমি এটি পুনরায় উপস্থাপন করি। মহাসচিব এর অবস্থানকে সম্মান করে এই সংস্থা যে সকল মু�ল বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছে এবং তাদের নজরে আসার পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের অস্থির বিকাশকে উপস্থাপন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে তার কার্যক্রমকে বিবৃত করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন।  

এই স্মারকলিপি নিরাপত্তা পরিষদের একটি আনুষ্ঠানিক দলিল নয় এবং ঐ অঞ্চলে ব্যাপক ও প্রকৃত বিপদ বিষয়ে আমার গভীর উদ্বেগ উপস্থাপনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাতে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করেছেন।

.
[bookmark: b273]13.273.812-815
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের কার্যধারার উপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনে মহাসচিবের মুখবন্ধের অংশবিশেষ 

	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস
	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১






                পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বিষয়ে জাতিসংঘের 
                কার্যক্রমের  উপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনে 
                মহাসচিবের মুখবন্ধের মূল অংশবিশেষ
                পূর্ব পাকিস্তানে
                 ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তার পরিণতি জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে আমার কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয়। এই গৃহযুদ্ধ পাকিস্তানে একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এর থেকে উদ্ভূত কিছু সমস্যা খুব জরুরীভাবে উদ্বেগের কারণ ছিল। গত নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের পরে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা বহু মৃত্যু, ধ্বংস ও বিধস্ততা ডেকে এনেছিল। বিপুল সংখ্যক জনগণের এই ঝুঁকি মারাত্মক ছিল এবং তারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তা ভারতের কর্তৃপক্ষের সীমিত সম্পদের উপর অসহনীয় বোঝা স্বরূপ স্বাস্থ্য ও ত্রাণ সংক্রান্ত সীমাহীন সমস্যা বয়ে এনেছিল। নজিরবিহীন মাত্রায় আন্তর্জাতিক সহায়তা পূর্ব পাকিস্তানে দুর্দশাগ্রস্থ জনগণের জন্য জরুরীভাবে প্রয়োজন ছিল। 

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে এই ঘটনা ঘটার অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার উদ্বেগ আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে জানিয়েছিলাম এবং আমি অবিরতভাবে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যদের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে চলছিলাম। 

আর এই মতবিনিময়ে আমি মহাসচিব হিসেবে জাতিসংঘ দলিলের প্যারা ৭ অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ ও মানবিক নীতি প্রতিষ্ঠায় দ্বৈত দায়িত্ব পালন করা বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলাম।

পূর্ব পাকিস্তানে থেকে আগত শরণার্থী এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত জনগণের সাহায্যের জন্য আবেদন করাকে আমার প্রথম পরবর্তী দায়িত্ব হিসেবে মনে করেছিলাম। এই সকল আবেদনকে গতি দেয়ার জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী হাইকমিশনারকে ভারতে থাকা শরণার্থীদের ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করেছিলাম এবং পাকিস্তানে সম্মতিতে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের নিকট ত্রাণ পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য ঢাকায় একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলাম। এই দুই জরুরী ত্রাণ ব্যবস্থার পাশাপাশি, আমার পূর্ণ সম্মতিতে হাইকমিশনার যারা বর্তমানে ভারতে আছেন তাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাগমনকে সহায়তার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলেন। 

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ও আন্তঃসংস্থা বিষয়ক এর সহকারী মহাসচিবের কাউন্সিলে দেয়া বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ১৬ জুলাই ১৯৭১ তারিখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে এই উভয় কার্যক্রম নিয়ে পূরনাঙ্গ আলোচনা হয়েছে। আলোচনা শেষে, মহাসচিব কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমকে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট পূর্ণ সমর্থন করেন।

ভারতের শরণার্থীদের প্রতি আমার আবেদনে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ অনুদানের প্রস্তাব পাওয়া যায়। যদিও বা, যতখানি অর্থ ও সরবরাহ পাওয়া গিয়েছিল তা পর্যাপ্ত ছিল না এবং ভারত সরকার এখন পর্যন্ত অপরিমেয় সময়ের জন্য ক্রমবর্ধমান লাখো শরণার্থীদের দেখাশুনার ক্ষেত্রে সমস্যা সংকুল অবস্থার মুখোমুখি হয়। 

 
আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে মূলতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরিত ত্রাণ কার্যক্রম প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, পাকিস্তানে সরকার এবং পূর্ব পাকিস্তান ত্রাণ বিষয়ে আমার কার্যক্রমে যে সকল দেশ জড়িত হয়েছিল তাদের অবদান যেন পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের নিকট পৌঁছে যায় তার নিশ্চয়তার জন্য আমি সর্বদা তাদের সজাগ রেখে চলেছিলাম।

শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন করানোর প্রচেষ্টায় সফল হওয়া যাচ্ছিল না। কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থীদের ২৫ মে এর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে আনতে সম্মতি দিয়েছিল, যদিও তা অপর্যাপ্ত শরণার্থী সাড়া দিয়েছিল এবং ভারত ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়, শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। 

সবচেয়ে জটিল বিষয় এই যে, রাজনৈতিক স্থিরতা, জনপ্রশাসন, আইন শৃঙ্খলায় প্রকৃত উন্নতির কমতির কারণে আন্তর্জাতিক ও সরকারী সকল প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। যেখানে বৃহৎ পরিসরে ত্রাণ কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা নিতে পারত সেই স্থানে উন্নতি না ঘটাতে পারলে চরম খাদ্যসংকট দূর্ভিক্ষে পরিবর্তিত হয়ে বিপদ বয়ে আনতে পারে। একইভাবে বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত বৃহৎ সংখ্যক শরণার্থী ফেরত আনার অনিবার্য প�র্বশর্ত হিসেবে উন্নত রাজনৈতিক স্থিরতা এবং ত্রাণ কার্যক্রমের সফলতা সন্দেহাতীতভাবে খুব গুরুত্বপ�র্ণ। এই অবস্থাটা এমন ছিল যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ধারক দুষ্টচক্রের ক্রম তৈরি করেছিল যা বৃহৎ আকারে যা মানবিক সমস্যা নিরোধে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক মহলের কাজ বিপর্যস্ত� করছিল। 

এই সকল মানবিক বিপর্যয়ের ফলাফল সুদ�র প্রসারী। সংঘাতের অনুভূতি উপমহাদেশের ধর্মীয় ও প্রান্তীয় গোষ্ঠীদের সম্পর্কে এবং ভারত পাকিস্তান সরকারের সম্পর্কে অবনতি ঘটানোর একটি গুরুত্বপ�র্ণ উপাদান হতে পারে। রাষ্ট্রের ভূখন্ডের অখন্ডতা এবং আত্মপরিচয়ের সংঘাত প�র্বেও ভ্রাতৃহত্যার আকাংখার উত্থান ঘটিয়েছে। আর সমসাময়িক কয়েক বছর আন্তর্জাতিক মহলে এটি মানবিক প্রতিক্রিয়াকে উসকে দিচ্ছে। এই বর্তমান বিষয়ে আরেকটি অতিরিক্ত বিপদ হলো যে ভারত দীর্ঘ সময়ের এবং অমীমাংসিত সংকটের বৈপরীত্য অবস্থান যা ছয় বছর আগেও একটি উন্মুক্ত যুদ্ধের উত্থান ঘটিয়েছিল। যদিও উভয় সরকারের শান্তি বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা নাই এবং দুই দেশের অস্থিরতা নিরসন বিষয়ক কোন ইঙ্গিতও নাই। পূর্ব পাকিস্তানে সীমানার অবস্থাটি নিয়মিতভাবে সমস্যাময় ছিল। সীমানা সংঘাত,গুপ্ত হামলা এবং চরমপস্থীদের কার্যক্রম প্রায়শই ঘটত আর শরণার্থীদের এই সংঘাতময় দেশে প্রবেশের জন্য সীমানা পার হতে হতো। জাতিসংঘের কারো কাছে এটি উপেক্ষা করার মতো ছিল না যে, উপমহাদেশে এই সংঘাত সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। 

উপমহাদেশে বহাল থাকা এরূপ সংকটময় অবস্থায় নৈতিক রায়ে খুব সহজেই পৌঁছানো যায়। রাজনৈতিক ও মানবিক সভ্যতায় এই অবস্থা মেনে নেয়া এবং অগণিত সমস্যায় জড়িত জনগণকে পথ দেখানোতে সাহায্য করা অতীব কষ্টের ছিল। জাতিসংঘ পরবর্তীতে তা অবশ্যই অনুসরণ করবে বলে মনে হয়। 

আমি মনে করি না যে, বর্তমান অবস্থার কোন চিত্রকে এবং সম্ভাব্য পরিণতিকে খুব রূঢ় করে উপস্থাপন করেছি। প্রাপ্য তথ্যের আলোকে আমি অনায়েসে এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, আন্তর্জাতিক মহল এই অবনতির অবস্থা ধারাবাহিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং ত্রাণ কার্যক্রম, মানবিক সাহায্য এবং সদিচ্ছা এই মানবিক দুর্দশা ও দুর্যোগকে পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট। বর্তমান অবস্থার সম্ভাব্য পরিণতি শুধুমাত্র মানবিক বোধ থেকে নয় বরং শান্তিও সুরক্ষার প্রতি প্রকৃত হুমকি হিসেবে দেখছি এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কার্যক্রমে জাতিসংঘকে কার্যকর সংস্থা হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে আমি আশাবাদী। মানবিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সমস্যা মিলিত হয়ে বর্তমানে যে সংকটময় অবস্থার সৃস্টি হয়েছে তা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে জাতিসংঘকে মোকাবিলা করতে হবে।

এই কারণে মহাসচিব হিসেবে এই সমস্যাটি নিরাপত্তা পরিষদের নজরে নিয়ে আসা আমার দায়িত্ব বলে মনে করেছি। ২০ জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট বরাবর একখানা স্মারকলিপি পেশ করি। উক্ত স্মারকলিপিতে উপরিউক্ত বিবেচনা মাথায় রেখে আমি উল্লেখ করি যে, এই বিষয়ে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এত দূরবর্তী গুরুত্ব বহন করে যে, মহাসচিব সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ নিরাপত্তা পরিষদকে দিতে পারেন না। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি যে, ইতোমধ্যে সংগঠিত মানবিক বিপর্যয়রোধে এবং অবস্থার অবনতি ঠেকানোর জন্য জাতিসংঘের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাময় শান্তিকামী এবং বিভিন্ন সমন্বয় সমৃদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে অবশ্যই এবং অধিকতরভাবে অগ্রগ্রামী ভূমিকা পালন করা উচিত হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতরের সংস্থা হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদের সর্বোচ্চ মনোযোগের জায়গা হলো বর্তমান এই অবস্থা এবং যে সকল পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেই স্থানে পৌঁছাতে সম্মত হওয়া। সাধারণভাবে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যরা ঠিক করবেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক বা অনুষ্ঠানিকভাবে নেয়া হবে কিনা। এই পর্যায়ে আমার প্রাথমিক মনোযোগের বিষয় এই বিপর্যয় অবস্থার সমাধান করতে পারে এরূপ সম্ভাব্য সমাধান বের করার  একটি ভিত্তি এবং সুযোগ তৈরি করা।

এই সমসাময়িক সময়ে আমি আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বিষয়ক একটি স্মারকলিপি দাখিল করি। আমি মহাসচিব হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনকালে একটি মানবিক প্রস্তাব দাখিল করি যার মূল লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার দুই দেশের সীমানায় সীমিত প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনকে সহযোগিতা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে, আমার পরামর্শ এরূপ যে, দুই সরকারের সম্মতিতে ও আলোচনায় দুই বা তিনটি জায়গায় এই কাজে প্রতিনিধিদের স্থাপন করা। পাকিস্তান সরকার আমার এই পরামর্শ মেনে নিলেও শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যাওয়াকে প্রতিরোধ করছে না মর্মে ভারত সরকার এই পরামর্শ মেনে নেয় না। 


সাম্প্রতিক সময়ে, পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য আমি কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ঢাকায় অবস্থানরত আমার প্রতিনিধির সুপারিশমতে জাতিসংঘে কর্মরত কর্মকর্তাদের সংখ্যা এই অপারেশনে বৃদ্ধি করি এবং তাতে কার্যকারিতা যথেষ্ট উন্নত হয়। এতে করে এই সংস্থা এমন একটি উন্নতর অবস্থানে পৌঁছেছে যে, যে সকল দেশ দাতা হিসেবে অবদান রাখছে, তাদের এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পেরেছে যে তাদের দান, তাদের লক্ষ্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট পৌছে যাচ্ছে। আমি আশা রাখি যে, জাতিসংঘের কার্যক্রম শক্তিশালী হওয়ায়, পূর্ব পাকিস্তানের জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য আরো ত্রাণ অর্জন করতে সক্ষম হব।

এরূপ ব্যাপক আনুপাতিক দুর্যোগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণকে সম্ভাব্য প্রতি ক্ষেত্রে সাহায্য করার নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু, আমার মতে, মূল সমস্যা তখনই সম্ভব যখন ভ্রাতৃত্বের সূত্রপাত ও মানবিকতার মূলনীতির বিবেচনায় রাজনৈতিক সমাধান হবে। 
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১৯৭১ এর ১৯ জুলাই আমি নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট এর কাছে পূর্ব পাকিস্তান এবং তার সংলগ্ন ভারতীয় সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করি ।  সেখানে আমি ঐ অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রভাব নিয়ে শঙ্কা জানাই । 
বর্তমান পরিস্থিতি ঐ অঞ্চলের ব্যাপারে আমাকে শঙ্কিত করে তুলছে কারণ তা শুধু দুটো দেশের মধ্যেই বৈরিতা গড়ে তুলবে না বরং বিশ্বশান্তির উপরেও প্রভাব পরতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে এবং পশ্চিম পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে । 
আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে দুই দেশের সরকারের মধ্যেই যুদ্ধ এড়িয়ে জাওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে এবং প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থেকেও সরকার প্রধানগণ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন । এমত অবস্থায় খুব সামান্য ঘটনাও অনেক খারাপ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে । 
 UNOMOGIP  এর  প্রধান সামরিক পর্যবেক্ষক আমার সহযোগিতা নিয়ে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন । পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে এবং পশ্চিম পাকিস্তান-ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্তে উনার সমকক্ষ ইউ.এন প্রতিনিধি আর নেই । 
এমন পরিস্থিতিতে মহাসচিব হিসেবে আমার দায়িত্ব এটাই যে পরিস্থিতির আবনতি যেন না ঘটে সেজন্যে দুই দেশের সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করা । আমি আপনাকে এটুকুই বলতে চাই যে আমার সব ধরনের সাহায্য আপনারা পাবেন । স্বাভাবিকভাবেই UNOMOGIP  এর  প্রধান সামরিক পর্যবেক্ষক আপনাদের সকল ধরনের সাহায্য- সহযোগিতা করবেন শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে ।    
আমি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী/ প্রেসিডেন্ট এর কাছেও একই ধরনের অনুরোধ  করেছি এবং আপনার কাছে আমার সর্বোচ্চ সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদান করছি ।  
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আমি ২০ অক্টোবর, ১৯৭১ এ আপনার প্রেরিত সংবাদ দূত মারফত পেয়েছি ।
আমি ইন্দো-পাক সীমান্তের অচলাবস্থা নিয়ে আপনার চিন্তার সাথে সহমত জ্ঞাপন করছি এবং দুই দেশের মধ্যবর্তী শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় চিন্তিত বোধ করছি । এখন পর্যন্ত আমাদের সীমান্তে গোলাবর্ষণ এর ফলে শতাধিক নারী-পুরুষ এবং শিশু নিহত এবং বিপুলসঙ্খক আহত হয়েছে, অসংখ্য মানুষ হয়েছে বাস্তুহারা । 
দুঃখের বিষয় এই যে ১৯ অক্টোবর , ১৯৭১ এ দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইন্ডিয়ান প্রধানমন্ত্রী সীমান্তে সৈন্য প্রত্যাহার এর প্রস্তাব নাকচ করেছেন । আমি এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে বিতর্কে যেতে চাইনা তবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী সৈন্য প্রত্যাহার এর ব্যাপারে প্রস্তাব করছি । এমনকি সীমান্ত থেকে নিরাপদ দূরত্বে সৈন্যরা অবস্থান নিলেও দুই পক্ষই নিরাপদ বোধ করবে, একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে গোলাবর্ষণ বন্ধে প্রস্তাব করছি । 
আমি আরও সুপারিশ করছি যে ইউ.এন পর্যবেক্ষকগণ এই প্রত্যাহার কর্মসূচী দেখভাল করবেন এবং উভয় সীমান্তে শুধুমাত্র নিয়মিত সীমান্তরক্ষী বাহিনী মোতায়েন থাকবে ।
আমি আপনার সাহায্যের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই এবং ইন্ডিয়া–পাকিস্তানে এই ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি আপনার এই উদ্যোগ দুই দেশের শান্তি স্থাপনে ব্যাপক ভুমিকা পালন করবে । 
১৯ অক্টোবর , ১৯৭১ এ দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইন্ডিয়ান প্রধানমন্ত্রী সীমান্তে সৈন্য প্রত্যাহার এর প্রস্তাব নাকচ করেছেন এবং লাহোর- শিয়ালকোট দখল করার হুমকি দিয়েছেন। এমতবস্থায় আপনার আগমনের এবং আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এর ব্যাপারে সবাইকে জানাবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা ।
শেষ এ এটুকুই বলতে চাই আমার দেশের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে । আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করে বাধিত করবেন এটাই কামনা ।            
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২০ অক্টোবরের আপনার প্রেরিত পত্রটি আমার দীর্ঘ সফরের ২ দিন আগে আমার ডিপার্টমেন্ট এ গ্রহণ করা হয় সেকারণে আমার দিল্লী ফেরত আসার আগে আর কোন জবাব দেয়া সম্ভব হয় নাই । আমার সফরে আমি এই সঙ্কট নিরসনে বিশ্ব নেতাদের সাথে আলোচনা করার সুযোগ হয় । 
আমরা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সাথে কোন ধরনের সঙ্কটে পতিত হবার মত পদক্ষেপ থেকে দূরে থেকেছি । আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আপনি আমাদের ইস্যু বুঝতে পেরেছেন কারণ পাকিস্তানী মিলিটারি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগনের দাবিকে পরোয়া না করে অত্যাচার চালাচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষকে আমাদের দেশে তাড়াচ্ছে। জার ফলে আমাদের উপর প্রচণ্ড সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে । যদিও তারা ঘোষণা করেছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে এবং সবাইকে ফিরে আসার কথা বলছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলিক চাহিদাগুলো মানুসের পূরণ হবার মত পরিস্থিতি নেই পূর্ব পাকিস্তানে । পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এই কার্যক্রম আমাদের দেশের উপর সঙ্কট ঘনীভূত করছে । 
পাকিস্তানী সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা না দেয়ার জন্যে বারবার এই সম্পূর্ণ ঘটনাকে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বিরোধ হিসেবে প্রমান করার চেষ্টা করছে । যার উদাহরণ হোল সীমান্তে তাদের সৈন্য ও গোলাবারুদ মোতায়েন এবং যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা । তাদের কার্যক্রম এর কারনে আমাদেরকে বড় কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হচ্ছে । 
আপনাকে আমি এটুকু বলতে পারব যে আমরা কোন ধরনের সশস্ত্র অভিযান এ যেতে চাই না । আমরা শুধু নিজেদের রক্ষা করার জন্যেই সব পদক্ষেপ নিচ্ছি কারণ পাকিস্তানীরা আক্রমণ করার সব পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে । তারা সৈন্য মোতায়েন করছে সীমান্তে যদিও তাদের ক্যান্টনমেন্ট সীমান্ত থেকে কয়েক ঘণ্টার দুরুত্ত্বে যেখানে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট কয়েক দিনের দূরত্বে । আমরা যথেষ্ট সময় ধৈর্য ধরেছি আমাদের সৈন্য মোতায়েনের পূর্বে । 
এই সমস্ত সঙ্কটের মূল হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ৭.৫ কোটি মানুসের ভাগ্য এবং তাদের মানবাধিকার যা আমাদের এখন অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে । আসল ইস্যু থেকে সরে গিয়ে যদি ইন্দো-পাক সমস্যায় এটাকে রুপান্তর করি তবে ফলাফল শান্তি আসবেনা । 
এমতবস্থায় আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি এবং বারবার বলছি এই সমস্যার সমাধান পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই হতে হবে । এর প্রথম পদক্ষেপ হছে জনতার দাবি মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমান কে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া । কিন্তু তার বদলে আরেকটি ছায়া সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে জেকাহ্নে ৫৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছেন । এ ধরনের কর্মকাণ্ড কোন সমাধান বয়ে আনবে না শুধুই তিক্ততা বাড়াবে ।  
যদি পশ্চিম পাকিস্তানী জান্তা তাদের কার্যক্রম এভাবে অব্বাহত রাখে তবে কোন সমস্যার সমাধান হবেনা এবং রাজনৈতিক সমাধান ও আসবেনা । বিশ্ব নেতারাও রাজনৈতিক ভাবে একটা সমাধান প্রত্যাশা করেন এই সঙ্কট দূর করার জন্যে । আপনি নিজেও এরকম প্রত্যাশা করেন বলে ব্যাক্ত করেছেন বেশ কয়েকবার । দুঃখের বিষয় পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বারবার কর্ণপাত করেন নি এই ব্যাপারে । আপনার পদক্ষেপ এই সমস্যার সমাধান করতে অনেক উপযোগী হবে আমরা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।   
আপনার সাথে দেখা হওয়াটা আমাদের জন্যে অনেক আনন্দের বিষয়। আপনি পূর্ব পাকিস্তানের এই সঙ্কট সমাধানে পদক্ষেপ নেবেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ জন্যে সব ধরনের সাহায্যই আমাদের পক্ষ থেকে করা হবে । 
আমি আমার চিন্তা ভাবনা মুক্তমনে আপনাকে জানালাম এবং আশা করছি আপ্নিও সেভাবেই করেছেন । কারণ আমি জানি আপনি পূর্ব বাংলার এই সঙ্কটের ব্যাপারে ব্যাথিত এবং চিন্তিত । আমি আপানের সাথে নিউইয়র্ক এই কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনার অসুস্থতার খবর শুনে চিন্তিত হয়েছিলাম । আমি আশা করছি এখন আপনি সুস্থ আছেন  ।  
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২০ অক্টোবরের আপনার প্রেরিত পত্রটি আমার দীর্ঘ সফরের ২ দিন আগে আমার ডিপার্টমেন্ট এ গ্রহণ করা হয় সেকারণে আমার দিল্লী ফেরত আসার আগে আর কোন জবাব দেয়া সম্ভব হয় নাই । আমার সফরে আমি এই সঙ্কট নিরসনে বিশ্ব নেতাদের সাথে আলোচনা করার সুযোগ হয় । 
আমরা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সাথে কোন ধরনের সঙ্কটে পতিত হবার মত পদক্ষেপ থেকে দূরে থেকেছি । আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আপনি আমাদের ইস্যু বুঝতে পেরেছেন কারণ পাকিস্তানী মিলিটারি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগনের দাবিকে পরোয়া না করে অত্যাচার চালাচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষকে আমাদের দেশে তাড়াচ্ছে। জার ফলে আমাদের উপর প্রচণ্ড সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে । যদিও তারা ঘোষণা করেছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে এবং সবাইকে ফিরে আসার কথা বলছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলিক চাহিদাগুলো মানুসের পূরণ হবার মত পরিস্থিতি নেই পূর্ব পাকিস্তানে । পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এই কার্যক্রম আমাদের দেশের উপর সঙ্কট ঘনীভূত করছে । 
পাকিস্তানী সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা না দেয়ার জন্যে বারবার এই সম্পূর্ণ ঘটনাকে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বিরোধ হিসেবে প্রমান করার চেষ্টা করছে । যার উদাহরণ হোল সীমান্তে তাদের সৈন্য ও গোলাবারুদ মোতায়েন এবং যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা । তাদের কার্যক্রম এর কারনে আমাদেরকে বড় কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হচ্ছে । 
আপনাকে আমি এটুকু বলতে পারব যে আমরা কোন ধরনের সশস্ত্র অভিযান এ যেতে চাই না । আমরা শুধু নিজেদের রক্ষা করার জন্যেই সব পদক্ষেপ নিচ্ছি কারণ পাকিস্তানীরা আক্রমণ করার সব পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে । তারা সৈন্য মোতায়েন করছে সীমান্তে যদিও তাদের ক্যান্টনমেন্ট সীমান্ত থেকে কয়েক ঘণ্টার দুরুত্ত্বে যেখানে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট কয়েক দিনের দূরত্বে । আমরা যথেষ্ট সময় ধৈর্য ধরেছি আমাদের সৈন্য মোতায়েনের পূর্বে । 
এই সমস্ত সঙ্কটের মূল হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ৭.৫ কোটি মানুসের ভাগ্য এবং তাদের মানবাধিকার যা আমাদের এখন অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে । আসল ইস্যু থেকে সরে গিয়ে যদি ইন্দো-পাক সমস্যায় এটাকে রুপান্তর করি তবে ফলাফল শান্তি আসবেনা । 
এমতবস্থায় আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি এবং বারবার বলছি এই সমস্যার সমাধান পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই হতে হবে । এর প্রথম পদক্ষেপ হছে জনতার দাবি মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমান কে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া । কিন্তু তার বদলে আরেকটি ছায়া সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছে জেকাহ্নে ৫৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছেন । এ ধরনের কর্মকাণ্ড কোন সমাধান বয়ে আনবে না শুধুই তিক্ততা বাড়াবে ।  
যদি পশ্চিম পাকিস্তানী জান্তা তাদের কার্যক্রম এভাবে অব্বাহত রাখে তবে কোন সমস্যার সমাধান হবেনা এবং রাজনৈতিক সমাধান ও আসবেনা । বিশ্ব নেতারাও রাজনৈতিক ভাবে একটা সমাধান প্রত্যাশা করেন এই সঙ্কট দূর করার জন্যে । আপনি নিজেও এরকম প্রত্যাশা করেন বলে ব্যাক্ত করেছেন বেশ কয়েকবার । দুঃখের বিষয় পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বারবার কর্ণপাত করেন নি এই ব্যাপারে । আপনার পদক্ষেপ এই সমস্যার সমাধান করতে অনেক উপযোগী হবে আমরা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।   
আপনার সাথে দেখা হওয়াটা আমাদের জন্যে অনেক আনন্দের বিষয়। আপনি পূর্ব পাকিস্তানের এই সঙ্কট সমাধানে পদক্ষেপ নেবেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ জন্যে সব ধরনের সাহায্যই আমাদের পক্ষ থেকে করা হবে । 
আমি আমার চিন্তা ভাবনা মুক্তমনে আপনাকে জানালাম এবং আশা করছি আপ্নিও সেভাবেই করেছেন । কারণ আমি জানি আপনি পূর্ব বাংলার এই সঙ্কটের ব্যাপারে ব্যাথিত এবং চিন্তিত । আমি আপানের সাথে নিউইয়র্ক এই কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনার অসুস্থতার খবর শুনে চিন্তিত হয়েছিলাম । আমি আশা করছি এখন আপনি সুস্থ আছেন  ।  
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নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ববংগ পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন
S/10410 ডিসেম্বর ৩, ১৯৭১
 
বিভিন্ন সূত্র থেকে মহাসচিবের কাছে আসা সাম্প্রতিক প্রতিবেদন গুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তসহ উপমহাদেশের অপরাপর অঞ্চলসমূহে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বিবেচনা করে মহাসচিব এ পর্যন্ত এ সমস্যার বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। জাতিসংঘ সনদের ধারা ৯৯, যা ব্যক্ত করে যে, “মহাসচিব তার মতানুসারে যা কিছু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচনা করবেন তা নিরাপত্তা পরিষদের গোচরীভূত করতে পারেন।”, অনুসারে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে এ বিষয়ে অবগত রেখেছেন। মহাসচিব মনে করেন পার্টিগুলো নিজেরা অথবা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা পরিষদে এ বিষয়ে উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে।
 
২। এই প্রতিবেদনটিতে ভারতে পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থী এবং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, উভয়ের জন্য মহাসচিব কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত মানবিক উদ্যোগ সমূহ অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সংক্রান্ত তথ্য জুলাই, ১৯৭১ এ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে এবং নভেম্বর, ১৯৭১ এ সাধারণ পরিষদে(তৃতীয় কমিটি) পেশ করা হয়েছে। নভেম্বরের ২২ তারিখে তৃতীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একটি খসড়া রেযল্যুশন অনুমোদন করেছে যা সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে মহাসচিবের উদ্যোগসমূহ অনুমোদন করবে এবং মহাসচিব ও জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাই কমিশনারকে অনুরোধ করবে আন্তর্জাতিক সহায়তা সমন্বয়ে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে এবং ভারতে শরণার্থীদের এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদ তৃতীয় কমিটির খসড়া রেযল্যুশনটি অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করেনি।
 
৩। ২০ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে, মহাসচিব নিম্নোক্ত স্মারকলিপিটি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বরাবর পেশ করেছেনঃ
 
(ক) বর্তমানে কিছু মাস যাবত, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং জাতিসংঘের আরও বহু সদস্য পূর্ব পাকিস্তান ও সংলগ্ন ভারতীয় প্রদেশ সমূহের পরিস্থিতির পরিণতি অথবা সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। আমি নিজে মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাসমূহের পরপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার উদ্বেগ ব্যক্ত করেছি এবং তখন হতেই পাকিস্তান ও ভারত সরকারের সাথে জাতিসংঘে তাদের সংসদীয় প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সূত্র, উভয়ের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে আসছি। এ ক্ষেত্রে আমি মানব কল্যাণ ও মানবিক নীতি উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ সনদের ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৭ এর বিধানাবলী পালন করা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করার বিষয়ে জাতিসংঘ সনদ অনুসারে মহাসচিব সহ জাতিসংঘের দ্বৈত দায়িত্ব সম্পর্কে কঠোরভাবে সচেতন ছিলাম।
 
(খ) এই পরবর্তী দায়িত্বটির কথা মনে রেখেই আমি ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, উভয়ের জন্য সহায়তার আবেদন করেছিলাম। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে পাওয়া সহায়তা সমূহকে সঞ্চালিত করার লক্ষ্যে আমি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করেছি ভারতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য, আর পাকিস্তান সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ঢাকায় একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে যথাসম্ভব কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য। এই উভয় প্রকার মানবিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন অন্যত্র সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উভয় অপারেশনের বিষয়ে পরিষদের কাছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার এবং আন্ত-সংস্থা বিষয়ক সহকারী মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির ভিত্তিতে ১৬ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে সম্পূর্ণ আলোচনা করেছেন। আমি এ সুযোগে আমার আবেদনে উদারভাবে সাড়া দেয়ার জন্য সরকারসমূহ, জাতিসংঘের সংস্থা ও প্রোগ্রামসমূহ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের প্রতি আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। একইসাথে আমি এক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারকেও সাধুবাদ জানাচ্ছি।
 
(গ) গত মার্চ থেকেই সময় যতই বয়ে যাচ্ছিল, আমি ক্রমবর্ধমান অস্বস্তি এবং শঙ্কা বোধ করেছি ঐ অঞ্চলে প্রায় সকল ক্ষেত্রে পরিস্থিতির অব্যাহত অবনতি লক্ষ্য করে। সহায়তার জন্য আমার আবেদনের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদার সাড়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত অর্থ ও সামগ্রীসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং ভারত সরকার এখনও অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য লাখো শরণার্থী, যাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, তাদের ভার বহনে ভয়াবহ এবং সংহতিনাশক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে দু’টো পরপর বিপর্যয় মোকাবেলা করতে, যার একটি প্রাকৃতিক, আন্তর্জাতিক ও সরকারি উদ্যোগ ক্রমবর্ধমান হারে ব্যাহত হচ্ছে রাজনৈতিক সমঝোতার পথে উল্লেখযোগ্য উন্নতির অভাব এবং পূর্ব পাকিস্তানে আইন, শাসন ও জনপ্রশাসনের উপর এর প্রভাবের ফলে। সেখানকার জনগণের দুর্ভোগের সাথে শীঘ্রই গুরুতর খাদ্যাভাব, এমনকি দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত যুক্ত হতে পারে যদি না বড় মাপের ত্রাণ কার্যক্রম কার্যকর ভাবে পরিচালনার উপযোগী একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পরিস্থিতির উন্নয়ন করা যায়। সমানভাবে গুরুত্ববহ এই সন্দেহাতীত বিষয়টি যে, সমঝোতা এবং উন্নত রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ত্রাণ প্রচেষ্টার সাফল্য এখন ভারতে আছে এমন উদ্বাস্তুদের যেকোনো বড় অনুপাতে ফিরে আসার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ামকগুলো দুষ্টচক্রের এমন একটি ধারা সৃষ্টি করেছে যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক মানবিক সমস্যা মোকাবেলার উদ্যোগসমূহকে মারাত্মক ভাবে হতাশাগ্রস্ত করছে।
 
(ঘ) এসকল মানবিক ট্রাজেডির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। যে হিংস্র আবেগ জাগ্রত হয়েছে, উপমহাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়গুলোর আন্তঃসম্পর্কে তা সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যকার সম্পর্কও এ সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ অঞ্চলের প্রদেশসমূহের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলনীতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা থেকে প্রায়ই ভ্রাতৃঘাতী শত্রুতার উত্থানের ইতিহাস রয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক মানসিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, সেখানে বিপদের একটি অতিরিক্ত উপাদান বিদ্যমান, কেননা এ সঙ্কটটি উন্মোচিত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটি দীর্ঘস্থায়ী ও অমীমাংসিত বিবাদের প্রেক্ষাপটে , যে বিবাদ মাত্র ছয় বছর আগে তাদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছিল। যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠায় উভয় দেশের সরকারের সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত, তবু তাদের মধ্যকার উত্তেজনা প্রশমনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের পরিস্থিতি সুনির্দিষ্টভাবে উদ্বেগজনক। সীমান্ত সংঘর্ষ, চোরাগোপ্তা হামলা, এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড আরও নিয়মিত হয়ে উঠছে, এবং এর সবই আরও গুরুতর হয়ে উঠছে যেহেতু প্রত্যাবাসিত হতে হলে শরণার্থীদেরকে এই বিপদসংকুল সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। আমরা যারা জাতিসংঘে আছি তারা এটাও ভুলে যেতে পারি না যে একটি বৃহৎ সংঘর্ষ উপমহাদেশে অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে।
 
(ঙ) উপমহাদেশে বিরাজমান দুঃখজনক পরিস্থিতিকে নৈতিকভাবে বিচার করা খুবই সহজ। অনেক বেশি কঠিন রাজনৈতিক ও মানবিক বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট জনগণকে তাদের ব্যাপক দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা। এই পরবর্তী কর্মপন্থাটিই, আমার মতে, জাতিসংঘকে অনুসরণ করতে হবে।
 
(চ) আমার মনে হয় না আমি বর্তমান পরিস্থিতি এবং এর সম্ভাব্য পরিণতির অতিরিক্ত নেতিবাচক চিত্র অঙ্কন করেছি। আমার কাছে থাকা তথ্যের আলোকে, আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, সে সময়টি পার হয়ে গিয়েছে যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের অপেক্ষা অব্যাহত রাখতে পারতো এবং পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থেকে পরিস্থিতির অবনতি হতে দেখতে পারতো এই আশায় যে ত্রাণ কার্যক্রম, মানবিক উদ্যোগ এবং সৎ উদ্দেশ্য মানুষের দুর্ভোগ ও সম্ভাব্য দুর্যোগ লাঘবে যথেষ্ট হবে। আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বর্তমান পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে, শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ বিচারে নয়, বরং, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কর্মকাণ্ডের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণেও। আমার মনে হয় বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতি, যাতে মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে, তা সমগ্র জাতিসংঘের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ যা অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে। এই ধরণের অন্যান্য পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও ঘটতে পারে। যদি সংগঠনটি এখন এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে, তাহলে এটি ভবিষ্যতে একই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নতুন দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে পারবে।
 
(ছ) নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডায় উল্লিখিত নয় এমন একটি বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করার অস্বাভাবিক পদক্ষেপ আমি নিয়েছি এই কারণে যে, এই বিষয়টির রাজনৈতিক প্রভাব এতটাই সুদূরপ্রসারী যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সমস্যাটির বিষয়ে অবগত না হওয়া পর্যন্ত মহাসচিব এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা সুপারিশ করতে পারেন না। আমি বিশ্বাস করি, জাতিসংঘের অতি অবশ্যই উচিত শান্তি রক্ষায় এর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সম্প্রীতি ও প্রণোদনায় এর বৈচিত্র্যময় সংস্থানের সহায়তায় মানবিক ট্রাজেডি যা ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়েছে তা প্রশমন এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি এড়ানো, উভয় উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করা।
 
(জ) নিরাপত্তা পরিষদ, বিশ্বে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, এমন একটি অবস্থানে আছে যেখান থেকে তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি সর্বসম্মত উপসংহারে পৌঁছাতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, পরিষদের সদস্যদের নিজেদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই আলোচনা আনুষ্ঠানিক হবে না কি অনানুষ্ঠানিক হবে, গোপনে হবে, না কি প্রকাশ্যে হবে। এই পর্যায়ে আমার প্রধান উদ্দেশ্য এই আলোচনার জন্য একটি ভিত্তি এবং সুযোগ তৈরি করে দেয়া এবং এ বিষয়ে আমার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা যেন, এই দুঃখজনক পরিস্থিতির সমাধান করতে পারে এমন সম্ভাব্য সকল পন্থা এবং উপায়ই বিবেচনা করে দেখা হয়।
 
৪। ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে, সাধারণ পরিষদের ২৬ তম অধিবেশনে আমার বার্ষিক প্রতিবেদনের ভূমিকায় আমি এই সমস্যাটির প্রতিটি দিক পরিষদের গোচরীভূত করেছি। আমি আমার প্রতিবেদনটি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ দ্বারা শেষ করেছি-
“এই ব্যাপক দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট সরকার এবং জনগণকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, যা আমি উল্লেখ করেছি, মূল সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হবে কেবল যদি সমঝোতার ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমাধান এবং মানবিক নীতির প্রতি সম্মানবোধ অর্জন করা যায়।”
এই কল্পে, পূর্ব পাকিস্তানে মার্চের ঘটনাবলীর পর থেকেই আমি নানাভাবে আমার প্রভাব ব্যবহার করেছি। এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই, তা করেছি প্রচারের আড়ালে। সমস্যাটির বিশেষ গুরুত্বের কারণে, আমি শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১০ অগাস্ট, ১৯৭১ তারিখে এ সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিঃ
"মহাসচিব মনে করেন এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সূক্ষ্ম ব্যাপার যা একটি সদস্য রাষ্ট্র,এই ক্ষেত্রে, পাকিস্তান এর বিচার ব্যবস্থার কর্মদক্ষতার অন্তর্ভুক্ত। মানবীয় এবং রাজনৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এটি অনেকের জন্যই একটি বিশেষ আগ্রহ এবং উদ্বেগের বিষয়। মহাসচিব বিভিন্ন সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বার্তা পেয়েছেন এবং প্রায় প্রতিদিনই আরও বার্তা পাচ্ছেন এবং সকল বার্তার একটি সাধারণ বক্তব্য এই যে, শান্তি এবং স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হবে যদি না উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। প্রতিনিধিদের সাথে মহাসচিব এই মর্মে একমত যে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্যের যে কোনো পরিবর্তন পাকিস্তানের সীমার বাইরেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।”
আমি ইতোপূর্বে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে এই বিষয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করেছি।
 
৫। ২২ অক্টোবর তারিখে মহাসচিব তাঁর ২০ জুলাই এর স্মারকলিপি (উপরে অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য) অনুযায়ী এ সমস্যাটির সকল দিক নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের সরকার প্রধানদের সাথে ব্যাপক আলোচনার সম্ভাব্য উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে একইরকম বার্তা প্রেরণ করেছেন। বার্তাগুলো নিম্নরূপঃ
(পৃষ্ঠা ৩২২ দ্রষ্টব্য)
 
৬। ২২ অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহাসচিবের ২০ অক্টোবরের বার্তার জবাব দিয়েছেন, যা নিম্নরূপঃ
(পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৩ দ্রষ্টব্য)
 
৭। ১৬ নভেম্বর তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাসচিবের ২০ অক্টোবরের বার্তার নিম্নলিখিত জবাব প্রদান করেছেনঃ
(পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৪ দ্রষ্টব্য)
 
৮। ২২ নভেম্বর তারিখে মহাসচিব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ১৬ নভেম্বরের পত্রের জবাবে নিম্নলিখিত বার্তা প্রেরণ করেনঃ
আমি অত্যন্ত সম্মানের সাথে আপনার ১৬ নভেম্বরের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করছি, যাতে আপনি আমার ২০ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখের পত্রের জবাব দিয়েছেন। আমি আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমার দাপ্তরিক সুনামসমৃদ্ধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আমার প্রস্তাব বিবেচনায় মহামান্যর দৃষ্টিভঙ্গীর সুচিন্তিত ও বিস্তারিত অভিব্যক্তির প্রশংসা করছি, এবং বিশেষ করে সাধুবাদ জানাচ্ছি মহামান্যর এই বক্তব্যকে যে আপনার সরকারের পাকিস্তানের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পরার কোনো অভিপ্রায় নেই। তবে আমি মহামান্যর চিঠির অনুচ্ছেদ ৫ এর বক্তব্য- “পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের রক্ষার বর্তমান প্রচেষ্টা” এবং “মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে একে পাক-ভারত বিবাদ হিসেবে বিবেচনা করা কেবল উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে” এর দ্বারা বিভ্রান্ত বোধ করছি। আমি আরও বিভ্রান্ত বোধ করছি অনুচ্ছেদ ৮ এর বক্তব্য দ্বারা যেখানে বলা হয়েছে যে যদি আমি ‘এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি বিচার’ করি তবেই আমি ভারত সরকারের সমর্থন পেতে পারি।
এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি মহামান্যর নিকট আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমার ২০ অক্টোবরের চিঠিটি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট ২০ জুলাই, ১৯৭১ তারিখে পেশকৃত স্মারকলিপির অনুসরণে লিখিত ছিল, যাতে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গীই মহামান্য তাঁর চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। কার্যত, আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে এই স্মারকলিপিটি আমার দাপ্তরিক সুনামসমৃদ্ধ কর্মকাণ্ডের রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।
আমি স্বাভাবিকভাবেই, যথাসম্ভব বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভীষণ গুরুতর পরিস্থিতিটিকে বিচার করতে চেয়েছি এবং আশা করেছি যে উভয় দেশের সরকার প্রধানের সাথে এ বিষয়টি পর্যালোচনার সুযোগ পাবো। কোনো একটি মূল ইস্যুকে পাশ কাটানো বা নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে সমস্যাটিকে সীমিত করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। যদিও, স্বাভাবিকভাবেই, মহাসচিব হিসেবে সনদ অনুসারে আমি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি কোনো সম্ভাব্য হুমকিকে উপেক্ষা করতে পারি না যার অস্তিত্ব বর্তমানে উপমহাদেশে রয়েছে।
 
মহামান্য অবগত আছেন যে সুনামের সাথে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতি এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে, অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করছি যে এই অপরিসীম মারাত্মক ও জটিল সমস্যাটিতে মহাসচিবের দাপ্তরিক সুনামের চর্চার কোনো ভিত্তিই দেখা যাচ্ছে না।
 
৯। ২৩ নভেম্বর তারিখে, মহাসচিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আরও একটি চিঠি পেয়েছেন যা নিম্নরূপঃ
আমি আপনার কাছে গভীর উদ্বেগের সাথে এই বার্তা প্রেরণ করছি এমন এক গুরুতর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, যা পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে বিনা উসকানিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক মাত্রার আক্রমণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।
(খ) ২১ নভেম্বর সশস্ত্র হেলিকপ্টার সমর্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে আমাদের সীমান্ত ফাঁড়ি কব্জা করেছে এবং পাকিস্তানের সীমার ভেতর প্রায় ১০ মাইল পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করেছে। একই দিন, ২৩তম ভারতীয় ডিভিশনের অপর আর একটি ব্রিগেড অবশিষ্ট ডিভিশনের সমর্থন সহকারে পাকিস্তান সীমান্তের আট মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নোয়াখালী জেলার বেলোনিয়াতে আক্রমণ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবডিভিশনেও আক্রমণ করা হয়েছে ৫৭ তম ডিভিশন এর অধীনে এবং আমাদের দুটো সীমান্ত ফাঁড়ি, মুকুন্দপুর ও সালদা নদী, কব্জা করা হয়েছে। সিলেট জেলার মৌলভিবাজার সাবডিভিশনে দুটি ব্যাটালিয়ন গ্রুপ আক্রমণ করেছে এবং তারা ধলাই, অষ্টগ্রাম ও জকিগঞ্জ সীমান্ত ফাঁড়ি কব্জা করেছে। এই ব্যাটালিয়ন গ্রুপে ছিল দুটি গুর্খা কোম্পানি। আরেকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে রংপুর এর ভুরুঙ্গামারি অঞ্চলে যেখানে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান সীমান্তের পনের মাইল অভ্যন্তরে নাগেশ্বরী পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করেছে। যশোর জেলায় চৌগাছার বিপরীতে নবম ডিভিশনের একটি ব্রিগেড দ্বারা একটি গুরুতর আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে ট্যাঙ্ক ও এয়ার কভারের সহায়তায়। ভারতীয় টাঙ্ক সেখানে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রায় আট মাইল পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। ভারতীয় একটি বিমান হামলা পাকিস্তান এয়ার ফোর্স প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। একটি ভারতীয় যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে এবং আমরা হারিয়েছি দুটি। যুদ্ধে ছয়টি ভারতীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয়েছে এবং আমাদের আটটি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়েছে। যশোর বিমান ঘাঁটিতে থেমে থেমে গোলাবর্ষণ চলছে। ময়মনসিংহ জেলার কড়ইতলায় আমাদের সীমান্ত ফাঁড়িতে পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে।
 
(গ) পূর্ব পাকিস্তানের চতুর্দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তত ১২টি ডিভিশন মোতায়েন করা হয়েছে। তার সাথে আছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ৩৮টি ব্যাটেলিয়ন। ২য় ও ৫ম ভারতীয় মাউন্টেইন ডিভিশন যা ইতোপূর্বে চীন সীমান্তে মোতায়েন ছিল তা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের সিলেটের দিকে সরিয়ে আনা হয়েছে নাগাল্যান্ড থেকে যেখানে এখন আর মাত্র একটি ব্রিগেড অবশিষ্ট রয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১২টি স্কোয়াড্রন বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে রাখা হয়েছে। একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, ফ্রিগেট, ল্যান্ডিং শিপ ও দু’টি সাবমেরিন সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় একটি বৃহদাকার নৌ বাহিনী চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের জন্য উভচর হুমকিস্বরূপ বিশাখাপট্টমের কাছে বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নিয়েছে। চালনা বন্দরমুখী জলযানসমূহে ভারতীয় বাহিনীর মাইন হামলার ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জরুরী সামগ্রী বোঝাই দু’টি  বাণিজ্যতরী বিধ্বস্ত হয়েছে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সরবরাহ গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।
 
(ঘ) মহামান্য অবগত আছেন, ভারতীয় সামরিক বাহিনী গত কয়েক মাস যাবৎ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তসমূহে চাপ বজায় রেখেছে। বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র-গোলাবারুদ-রসদ সরবরাহ করা এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের সহযোগিতায় পাকিস্তান সীমান্তের ভেতরে হামলা পরিচালনা ছাড়াও, ভারতীয় আর্টিলারি ইউনিটগুলো পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, যা আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, গত তিন থেকে চার দিন যাবৎ তারা বিচ্ছিন্ন আক্রমণের পরিবর্তে বিভিন্ন ফ্রন্টে প্রকাশ্য ও বড় মাপের যুদ্ধ শুরু করেছে। সংঘর্ষে তারা ট্যাংক ও বিমানবাহিনী ব্যবহারের মাধ্যমে একে উচ্চতর মাত্রা দিয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর উপর কড়া নির্দেশনা রয়েছে সীমান্ত অতিক্রম না করতে, এবং উপর্যুপরি উসকানির মুখেও সর্বোচ্চ সংযম পালনে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার্থে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করা প্রয়োজন।
 
(ঙ) আমাদেরকে সময় সময় আশ্বস্ত করা হয়েছে যে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি এবং বৃহদায়তন যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করতে ইচ্ছুক নয়। এটা এখন স্পষ্ট যে, সংযম চর্চার বদলে ভারত নির্লজ্জচিত্তে এবং বিনা উস্কানিতে আগ্রাসনের পথ বেছে নিয়েছে। ভারত এখনও এই মর্মে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে যে পাকিস্তানে হানা দিচ্ছে তথাকথিত 'মুক্তি বাহিনী'- যা কিনা মূলত ভারতের দ্বারা সৃষ্ট, প্রতিপালিত এবং টিকিয়ে রাখা একটি বিদ্রোহী শক্তি। কেউই ভারতীয় এই দাবি দ্বারা প্রতারিত হবে না যা বর্তমানে অপারেশনের মাত্রা দ্বারা এবং এখন ব্যবহৃত হচ্ছে এমন সরঞ্জামসমূহ যাতে অস্ত্র ও বিমানবাহিনীর অংশবিশেষের অন্তর্ভূক্তি দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।
 
(চ) মহামান্য স্মরণ করতে পারেন যে, গত ২০ জুলাই আপনি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির উদ্দেশ্যে একটি অনানুষ্ঠানিকও গোপনীয় স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে পরিস্থিতির অব্যাহত অবনতি সম্পর্কে অবহিত করে এবংউপমহাদেশে একটি বৃহত্তর সংঘাতের সম্ভাবনার পপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি আপনার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলামএবং পূর্ব পাকিস্তানি বাস্তুহারা জনগণের পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত আসা তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার এর প্রতিনিধিকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলাম। সে সময় থেকেই পাকিস্তান উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনে নিরাপত্তা পরিষদের প্রভাবক কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। পরবর্তী একটি সময়ে আমি সীমান্তে একটি দ্বিপাক্ষিক অস্ত্রবিরতিতেও সম্মত হয়েছিলাম, যে প্রস্তাব অনতিবিলম্বে ১৯ অক্টোবর ১৯৭১ এ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। আরও সাম্প্রতিককালে, আমি আপনার ২০ অক্টোবরের পত্রের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছি যাতে আপনি ইন্দো-পাকিস্তান চলতি পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করেছেন এবং একটি মূঢ় ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সম্ভাবনায় আপনার উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। সে সময় আপনি সরকারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যেকোনো (development) এড়াতে যা পরিস্থিতিকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনি উল্লেখ করেছিলেন যে, আমরা প্রয়োজন মনে করলে যেকোনো সময়ে আপনার সহায়তা পেতে পারি। আমি আনন্দের সাথে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলাম এবং এ অঞ্চলে শান্তি নিশ্চিত করার উপায় এবং প্রক্রিয়া আলোচনা করবার জন্য আপনাকে ভারত ও পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।
 
(ছ) আপনি লক্ষ্য করবেন যে পাকিস্তান অব্যাহতভাবে উপমহাদেশের বর্তমান সংকটের সমাধানে জাতিসংঘের সহায়তা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে, এবং ভারত তা অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।  আমাদের অবস্থান এখনও একই আছে, কিন্তু আমাদের আশংকা যে ভারত একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী নয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি, যা আমি বর্ণনা করেছি, দ্রুতই এমন একটি দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেখান থেকে ফেরার কোনো পথ থাকবে না। এই সংকটের মুহূর্তে আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখনও এই দুর্যোগকে ঠেকাতে পারে।
 
(জ) আমি ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণ এবং উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে আপনার অব্যাহত উদ্বেগ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়ে আপনার সুপরামর্শের অপেক্ষায় আছি।
 
১০। ২৬ নভেম্বর, মহাসচিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে নিম্নরূপ জবাব প্রেরণ করেনঃ
 
আপনার ২২ অক্টোবর এবং ২৩ নভেম্বর, ১৯৭১ এর পত্রের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার দাপ্তরিক সুনাম সমৃদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রস্তাব এবং আমার পূর্বে উল্লিখিত প্রস্তাবনাসমূহের প্রতি আপনার দ্রুত সাড়া প্রদান আমি প্রশংসার সাথে লক্ষ্য করেছি। উপমহাদেশে উত্তেজনা নিরসনে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনার ২২ অক্টোবরের পত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবনাসমূহও আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছি। আমার ২০ অক্টোবরের পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত আমার ২০ জুলাই, ১৯৭১ এর স্মারকলিপির প্রেক্ষিতে লিখিত হয়েছিল। বৃহত্তর এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি আশা করেছিলাম যে, উভয় সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে পুরো পরিস্থিতিটি পর্যালোচনা করবার একটি সুযোগ পাবো, যাতে কিছু সংখ্যক জরুরী এবং জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, যা উভয় সরকারকেই মোকাবেলা করতে হয়।
 
মহামান্য অবগত আছেন যে, দাপ্তরিক সুনামের চর্চার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতি ও সহায়তা প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে মহাসচিবের সুনাম চর্চার কোনো ভিত্তিই এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। তবুও, আমি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর যেকোনো প্রকার সাহায্যে আসতে উৎসুক।
 
আমি গভীর উদ্বেগের সাথে আপনার ২৩ নভেম্বরের পত্রে বর্ণিত পরিস্থিতির বিবরণ পাঠ করেছি। আমি একান্তভাবে আশা করি যে, জাতিসংঘ এই সহিংসতা তীব্রতর হয়ে একটি মূঢ় ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে উপনীত হওয়া এড়াতে উভয় সরকারের সহায়ক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।
 
আমি লক্ষ্য করেছি যে মহামান্যর মতে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখনও বিপর্যয় রোধ করতে পারে। যদিও আমি এই বিপর্যয় রোধে যেকোনো কিছু করতে উৎসুক, তথাপি আমি এই মুহূর্তে এই উপসংহারে আসতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি জাতিসংঘের সনদ কর্তৃক অনুমোদিত আমার কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে যথাসাধ্য কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। মহামান্যর ২৩ নভেম্বরের পত্র অনুসারে, আমি এই বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দের গোচরীভূত করেছি জুলাই এ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত আমার স্মারকলিপির মাধ্যমে, এবং অক্টোবরে, যখন আমি আমার দাপ্তরিক সুনাম চর্চার প্রস্তাব দিই, তখন। আমি অবশ্যই ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উভয়ের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে জাতিসংঘের সামর্থ্য প্রমাণ করবার জন্য এবং বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতির পেছনে বিদ্যমান মূল সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নির্ণয় করার জন্য।
 
১১। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে অব্যাহতভাবে অবগত রাখা হয়েছিল মহাসচিবের দাপ্তরিক সুনামসমৃদ্ধ কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কার্যক্রমের বিষয়ে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত মহাসচিবের সকল বার্তার অনুলিপি তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁর অবগতির জন্য।
 
১২। ২৯ নভেম্বর তারিখে, জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রেরিত একটি বার্তা মহাসচিব এর নিকট পৌঁছে দেন যা নিম্নরূপঃ
“আমি যথাবিহীত সম্মানের সাথে মহামান্যের নিকট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এর নিম্নোক্ত বার্তাটি পৌঁছে দিচ্ছি। এই বার্তাটি গতকাল গ্রহণ করে হয়েছিল এবং গতকাল রাত ৯টায় মৌখিকভাবে আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল এর নিকট পৌঁছানো হয়েছিলঃ
সূচনাঃ
মহামান্য,
আমার ২৩ নভেম্বরের পত্র হতে জেনে থাকবেন, বিনা উসকানিতে ভারতের সামরিক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে এক গভীর সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মহামান্য অবগত আছেন যে, আপনার দাপ্তরিক সুনাম সমৃদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করার পাশাপাশি আমি জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তান বাহিনীর যুগপৎ অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ভারত, দুঃখজনক ভাবে সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। শান্তির প্রতি হুমকি অপসারণ এবং পরিস্থিতির অধোগমন রোধে, আমি বর্তমানে মহামান্যকে অনুরোধ করছি অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে আমাদের অংশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল মোতায়েনের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য, যেন তারা আমাদের সীমান্ত লংঘনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে পারেন।
জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান
.
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নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন 
এস/১০৪১০, অতিরিক্ত ১, ডিসেম্বর ৪, ১৯৭১
সংযোজন
মহাসচিবের রিপোর্টের সমাপ্তির পর (৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১) (এস/১০৪১০) তিনি দুইটি বার্তা গ্রহণ করেন। একটি পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং অপরটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

২। ৩ ডিসেম্বর বিকেলে মৌখিকভাবে প্রাপ্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ছিল নিম্নরূপঃ
   “(ক) ২ ডিসেম্বর বিকেলে পাঠানকোট, শ্রীনগর ও অমৃতসরে পাকিস্তানী বিমান আক্রমণের পর ৩ ডিসেম্বর সকালে ফরিদকোট (পাঞ্জাব), জয়সালমীর (রাজস্থান) ও যোধপুর (রাজস্থান) এ আরো তিনটি বিমান হামলা চালানো হয়।”
   “(খ) ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদের এক বিশেষ অধিবেশন আহবান করা হয়েছে।”
   “(গ) আজ মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন।”
   “(ঘ) পাকিস্তানী সূত্র হতে বলা হচ্ছে, ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।”

৩। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট চিঠি পাঠান। জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি ৪ ডিসেম্বর তা মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করেন। চিঠিটি নিম্নরূপঃ 
   “(ক) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান যুদ্ধাবস্থা বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করহি। আজ, পশ্চিম পাকিস্তান সময় ১৫.৩০ থেকে ১৬.০০ এর মধ্যে ভারতীয় বাহিনী শিয়ালকোট, জেসার ব্রিজ ও লাহোরের মধ্যবর্তী এক স্থান, রাজস্থান ফ্রন্টের বিপরীতে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানের রহিম ইয়ার খান এবং জম্মু ও কাশ্মিরের চাম্বে একসাথে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ভারতীয় স্থলবাহিনীকে ভারতীয় বিমানবাহিনী সহায়তা প্রদান করে। গত তিন-চারদিন ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে আক্রমণাত্মকভাবে রেকি করার পর এই আক্রমণ চালানো হয়।” 
   “(খ) পাকিস্তান বাহিনীও প্রয়োজনীয় পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।” 
   “(গ) আজ বিকেলে পাকিস্তান বিমান বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভারত দখলকৃত কাশ্মীর, পাঠানকোট ও অমৃতসরের শ্রীনগর ও অবন্তীপুরে পাকিস্তান বর্ডার সংলগ্ন বিমানঘাটিতে আক্রমণ চালায়।” 
   “(ঘ) ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের পুঞ্চ ও উরি সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।”
   “(ঙ) মহামান্য আপনি অবগত আছেন যে, ব্যাপক উসকানি সত্ত্বেও আমি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব নিরসনে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। বহু সপ্তাহ ধরেই পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় আগ্রাসন এবং বিভিন্ন পয়েন্টে অনধিকারপ্রবেশের ফলে বর্তমানে কৃত্রিম যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু আমরা এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এবং উত্তেজনা নিরসনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমার প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহামান্য অবগত আছেন। সর্বশেষ আমি পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছি। তারা সীমান্ত পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের সীমানা লঙ্ঘনের ব্যাপারে প্রতিবেদন দিবেন।” 
   “(চ) বর্তমানে ভারতীয় আগ্রাসন এক বিধ্বংসী অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারণাতীত সমস্যার সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নতুবা এর ফলে এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর ভয়ংকর আঘাত আসবে।”
   “(ছ) মহামান্যকে উক্ত অবস্থা জানিয়ে আমি আন্তরিকভাবে আশা করছি যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ন্যায়বিচার ও শান্তির পক্ষে দাঁড়াবে এবং জাতিসংঘ সনদে সন্নিবেশিত পবিত্র মূলনীতি রক্ষাত্রে সচেষ্ট হবে। এই মূলনীতি ছোট-বড় সকল দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের উপর শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে।” 

.
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যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস ওয়ান ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
নিরাপত্তা পরিষদ,
ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিবৃতি শুনে উপলব্ধি করেছে যে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। 
১। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি করার জন্য ভারত এবং পাকিস্তানের সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানাচ্ছি।
২। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অপরের ভূখন্ডে উপস্থিত সশস্ত্র ব্যাক্তিদের প্রত্যাহার করার আবেদন করছি। 
৩। ভারত এবং পাকিস্তান সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মহাসচিব ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিবেন।
৪। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীরা যাতে স্বেচ্ছায় ফেরত যায় এমন পরিবেশ তৈরী করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আহবান জানাচ্ছি।
৫। এই অঞ্চলের শান্তি নষ্ট করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে সকল রাষ্ট্রকে বিরত থাকার আহবান জানাচ্ছি।
৬। উপমাহাদেশে নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় রাখতে মহাসচিবের দেয়া প্রস্তাবে ভারত এবং পাকিস্তানের সরকারকে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
৭। এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিবেদন দিতে মহাসচিবের প্রতি অনুরোধ করছি।

বেলজিয়াম, ইতালি এবং জাপান কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
নিরাপত্তা পরিষদ,
৩ ও ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ মহাসচিবের প্রতিবেদন (S/1Q410 and Add. 1 and S/10412) লক্ষ করেছি।
ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিবৃতি শুনে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন যে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে চলতে থাকা যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। জাতিসংঘের সনদের সংশ্লিষ্ট বিধানে বর্ণিত দায়িত্ব মাথায় রেখে
১। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সরকারদের অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং সকল সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। 
২।  লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দ্রুত এবং স্বেচ্ছায় তাদের বাড়িতে ফেরত যেতে পারে এমন অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য জাতিসংঘ সনদের নীতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সরকারদের তাদের চেষ্টা জোরদার করার আহবান জানাচ্ছে।
৩। শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘব এবং তাদের সাহায্য করার জন্য সকল রাষ্ট্রকে মহাসচিবকে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।
৪। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত রাখার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছে। 
৫। পরিস্থিতির উপর চোখ রাখা এবং যথাশীঘ্র আবারো সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।


সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪১৮, ডিসেম্বর ৪, ১৯৭১
নিরাপত্তা পরিষদ, 
নিরাপত্তা পরিষদের নয় সদস্যের চিঠি এবং মহাসচিবের প্রতিবেদন (এস/১০৪১৮) বিবেচনা করে
পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানের আবেদন করছে যা অবধারিতভাবে যুদ্ধবিগ্রহকে বন্ধ করবে।
পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানাচ্ছে যা পরিস্থিতির আরো আবনতি ঘটিয়েছে। 


আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, সিয়েরা লিওন এবং সোমালিয়া কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪১৮, ডিসেম্বর ৪, ১৯৭১
নিরাপত্তা পরিষদ,
মহাসচিবের ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর প্রতিবেদন (S/10410, S/10410/Add.1) প্রতিবেদন লক্ষ করেছি। 
ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিবৃতি শুনে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে চলতে থাকা যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন।
উপলব্ধি করেছি ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে চলতে থাকা যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। 
যে সকল কারন যুদ্ধবিগ্রহ বাড়িয়েছে সেগুলোকে জাতিসংঘ সনদের মধ্যে থেকে পরবর্তী ধাপে যথাযথভাবে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।
অবিলম্বে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনীকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিজেদের পাশে প্রত্যাহার করতে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা আরো উপলব্ধি করছি।
১। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের অপর প্রান্তে থাকা সশস্ত্র বাহিনী নিজেদের প্রান্তে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে আহবান জানাচ্ছি।
২। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত রাখার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছি। 


আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরা লিওন এবং সোমালিয়া কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪১৮, ডিসেম্বর ৪, ১৯৭১
নিরাপত্তা পরিষদ,
৩ ও ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মহাসচিবের প্রতিবেদন (S/10410 and Add. 1 and S/10412) প্রতিবেদন লক্ষ করে
ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিবৃতি শুনেছি।
ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন যে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে শুরু হওয়া যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। 
যে সকল কারন যুদ্ধবিগ্রহ বাড়িয়েছে সেগুলোকে জাতিসংঘ সনদের মধ্যে থেকে পরবর্তী ধাপে যথাযথভাবে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।
অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং শরণার্থীদের তাদের বাড়ি ফেরার জন্য একটা রাজনৈতিক সমাধান উপলব্ধি করেছি।
জাতিসংঘ সনদ, বিশেষ করে প্রবন্ধ ২, অনুচ্ছেদ ৪, এর প্রতি মনোযোগী।
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদারের উপর ঘোষনা, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৪,৫ ও ৬, প্রত্যাহার করছি।
অবিলম্বে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের নিজেদের প্রান্তে সশস্ত্র বাহিনীদের প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য আশু পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।
জাতিসংঘ সনদের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের দায়িত্ব মনে রাখছি।
১। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের অপর প্রান্তে থাকা সশস্ত্র বাহিনী নিজেদের প্রান্তে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে আহবান জানাচ্ছি।
২। স্বেচ্ছায় পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের তাদের বাড়িতে ফেরত যাবার মত অবস্থা দ্রুত তৈরী করার জন্য সনদের নীতি মোতাবেক জোরদার চেষ্টার আহবান করছি।
৩। শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘব এবং তাদের সাহায্য করার জন্য সকল রাষ্ট্রকে মহাসচিবকে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।
৪। এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত রাখার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছি।
৫। পরিস্থিতির উপর চোখ রাখা এবং যথাশীঘ্র আবারো সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।
চীন কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪১৮, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭১
নিরাপত্তা পরিষদ,
ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বিবৃতি শুনেছি।
বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি যে ভারত পাকিস্তানের উপরে বৃহদাকারে আক্রমণ করেছে এবং এভাবে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের শান্তি অবনমন ঘটাচ্ছে। 
ভারত সরকারের তথাকথিত ‘বাংলাদেশ’ গড়ার এবং পাকিস্তানকে পরাজিত ও বিচ্ছিন্ন করার কাজের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।
ভারত সরকারকে তার সশস্ত্র বাহিনী ও প্রেরিত সশস্ত্র ব্যাক্তিদের পাকিস্তানী এলাকা থেকে প্রত্যাহার করার অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে আহবান জানাচ্ছি এবং প্রতি-আক্রমণের জন্য ভারতীয় এলাকায় পাঠানো পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।
যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে প্রত্যাহারের জন্য এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার অমিমাংসিত বিষয় শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে যথাক্রমে আহবান জানাচ্ছি। 
ভারতের আঘাত থামানোর জন্য পাকিস্তানের জনগণের ন্যায় সংগ্রামে সকল রাষ্ট্রকে সমর্থন দেয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।
এই প্রস্তাবের বাস্তবায়নের উপরে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছি।
বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া। সিয়েরা লিওন এবং তিউনিসিয়া কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪১৮, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭১

নিরাপত্তা পরিষদ,
ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন যে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে শুরু হওয়া যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। 
১। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সরকারদের অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহবান জানাচ্ছি।
২। এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত রাখার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছি। 
৩। এই অঞ্চলে শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য অধিকতর পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে 
খসড়া প্রস্তাব এস/১০৪২৫ সংশোধন
৮/১০৪২৬ ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

চলতি অনুচ্ছেদ ১ এ ‘সংশ্লিষ্ট সরকার’ শব্দগুলোকে ‘সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ’ দিয়ে পুনঃস্থাপিত করুন; একই অনুচ্ছেদের শেষে ‘এবং সকল সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ’ যোগ করুন। 
২। চলতি অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এর মধ্যে নিম্নোক্ত লেখাটি অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩ হিসেবে যুক্ত করুনঃ 
“(২) ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্বারা প্রকাশিত ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তান সরকারের প্রতি একইসাথে আহবান জানাচ্ছি”।	
“(৩) প্রস্তাবের চলতি অনুচ্ছেদ ১ ও ২ অনুচ্ছেদকে একক হিসেবে ঘোষণা
দিচ্ছি”। 
৩। অন্যান্য চলতি অনুচ্ছেদকে এইসাপেক্ষে পুনঃতালিকা করুন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে
 খসড়া প্রস্তাব ৮/১০৪২৫ পুনঃসংশোধন
এস/১০৪২৬, পুনঃ ১, ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

১। চলতি অনুচ্ছেদ ১ এ ‘সংশ্লিষ্ট সরকার’ শব্দগুলোকে ‘সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ’ দিয়ে পুনঃস্থাপিত করুন; একই অনুচ্ছেদের শেষে ‘এবং সকল যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ’ যোগ করুন। 
২। চলতি অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এর মধ্যে নিম্নোক্ত লেখাটি অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩ হিসেবে যুক্ত করুনঃ 
“(২) ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্বারা প্রকাশিত ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তান সরকারের প্রতি একইসাথে আহবান জানাচ্ছি”।	
“(৩) প্রস্তাবের চলতি অনুচ্ছেদ ১ ও ২ অনুচ্ছেদকে একক হিসেবে ঘোষণা
দিচ্ছি”। 
৩। অন্যান্য চলতি অনুচ্ছেদকে এইসাপেক্ষে পুনঃতালিকা করুন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪২৬, ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ। 
১। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যুদ্ধবিরতি এবং সকল যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার আহবান জানাচ্ছি।
২। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্বারা প্রকাশিত ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তান সরকারের প্রতি একইসাথে আহবান জানাচ্ছি।
৩। প্রস্তাবের চলতি অনুচ্ছেদ ১ ও ২ অনুচ্ছেদকে একক হিসেবে ঘোষণা
দিচ্ছি। 
৪। এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত রাখার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছি। 
৫। এই অঞ্চলের শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরা লিওন এবং সোমালিয়া
 কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব
এস/১০৪২৯, ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১

নিরাপত্তা পরিষদ,

এস/এজেন্ডা/১৬০৬ নথিতে থাকা আলোচ্যসূচি বিবেচনা করেছি।
নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬ ও ১৬০৭ তম সভায় স্থায়ী সদস্যদের মিলের অভাব একে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন থেকে বাধাগ্রস্থ করেছে।

৩ নভেম্বর, ১৯৫০ এর সাধারন অধিবেশন ৩৭৭-এ (ভি) মোতাবেক ২৬তম সাধারন অধিবেশনে এস/এজেন্ডা/১৬০৬ নথিতে থাকা প্রশ্ন পড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। 
.
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৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর সাধারণ অধিবেশন নং এ/এল-৬৪৭ এ আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, কেমেরুন, ঘানা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, স্পেন, সুদান এবং তিউনেশিয়া প্রভৃতি দেশের রেজ্যুলেশনের খসড়া 
এই সাধারণ অধিবেশন
৩রা এবং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের সেক্রেটারী জেনারেল মহোদয়ের রিপোর্ট এবং ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের কাউন্সিল রেজ্যুলেশন ৩০৩ (১৯৭১) এর লিখনী সমৃদ্ধ নিরাপত্তা পরিষদের পত্রখানা আমলে নিয়ে
ভারত এবং পাকিস্তানের শত্রুতার প্রাদুর্ভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এটি একটি অত্যাসন্ন হুমকি হিসেবে চরম উতকন্ঠিত।  
এই বৈরী অবস্থা থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যা সমূহ পরবর্তী পর্যায়ে জাতিসংঘ সনদের মধ্যে থেকেই যথাযথভাবে সমাধানের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়ে
সংঘাতময় এলাকাসমূহে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান দরকার হতে পারে বলে প্রত্যয় জ্ঞাপন করে।
সনদের অনুবিধিসমূহ বিশেষতঃ আর্টিকেল ২, প্যারাগ্রাফ ৪ এর আলোকে
স্ট্রেংদেনিং অফ ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এর ঘোষণা সমূহ বিশেষতঃ প্যারাগ্রাফ ৪, ৫ এবং ৬ স্মরণ করে
আরো প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার বৈরী পরিস্থিতির আশু সমাধা এবং সীমান্তের নিজ নিজ পার্শ্বে ভারত এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
সনদের আদর্শ এবং নীতিসমূহের মানসে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্থাপিত ও ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনের রেজ্যুলেশন ৩৭৭-এ(পাঁচ) এর অধীনে  
১) ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং নিজেদের সীমানার বাইরে অবস্থিত সেনা নিজ নিজ সীমান্তে প্রত্যাহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহবান করছে;
২) পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীগণ যাতে স্বেছায় নিজেদের স্থানে ফেরত যাবার মত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত এবং  সনদের আদর্শ এবং নীতি অনুসারে জোর পদক্ষেপ নেবার জন্য তাগিদ দিচ্ছে;
৩) শরনার্থীগণকে সহায়তা প্রদান এবং দুর্দশা লাগবে মহাসচিবকে সহযোগিতা করার জন্য সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাচ্ছে;
৪) বর্তমান রেজ্যুলেশনের বাস্তবায়নের হাল অবস্থা তৎক্ষণাৎ সাধারণ অধিবেশন এবং নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করার জন্য মহাসচিবের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে;
৫) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী সমাধান খোঁজার জন্য প্রয়োজনে পুনরায় মিলিত হবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে;
৬) বর্তমান রেজ্যুলেশনের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে আহবান জানাচ্ছে;
------------


সাধারণ অধিবেশনে আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বুরুন্ডি, কেমেরুন, চাদ, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ঘানা, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, আইভরি কোস্ট, জাপান, জর্দান, লাইবেরিয়া, লিবিয়ান আরব রিপাবলিক, মরক্কো, নেদারল্যান্ড, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, স্পেন, সুদান, তিউনেশিয়া, উরুগুয়ে, ইয়েমেন, জাইরে এবং জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশ কর্তৃক রেজ্যুলেশনের পুনর্লিখন 
এ/এল ৬৪৭/রিভ ১, ডিসেম্বর ৭, ১৯৭১
এই সাধারণ অধিবেশন
৩রা এবং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের সেক্রেটারী জেনারেল মহোদয়ের রিপোর্ট এবং ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের কাউন্সিল রেজ্যুলেশন ৩০৩ (১৯৭১) এর লিখনী সমৃদ্ধ নিরাপত্তা পরিষদের পত্রখানা আমলে নিয়ে
ভারত এবং পাকিস্তানের শত্রুতার প্রাদুর্ভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এটি একটি অত্যাসন্ন হুমকি হিসেবে চরম উতকন্ঠিত।  
এই বৈরী অবস্থা থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যা সমূহ পরবর্তী পর্যায়ে জাতিসংঘ সনদের মধ্যে থেকেই যথাযথভাবে সমাধানের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়ে
সংঘাতময় এলাকাসমূহে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান দরকার হতে পারে বলে প্রত্যয় জ্ঞাপন করে।
সনদের অনুবিধিসমূহ বিশেষতঃ আর্টিকেল ২, প্যারাগ্রাফ ৪ এর আলোকে
স্ট্রেংদেনিং অফ ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এর ঘোষণা সমূহ বিশেষতঃ প্যারাগ্রাফ ৪, ৫ এবং ৬ স্মরণ করে
আরো প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার বৈরী পরিস্থিতির আশু সমাধা এবং সীমান্তের নিজ নিজ পার্শ্বে ভারত এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
সনদের আদর্শ এবং নীতিসমূহের মানসে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্থাপিত ও ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর অনুষ্ঠিত অধিবেশনের রেজ্যুলেশন ৩৭৭-এ(পাঁচ) এর অধীনে  
১) ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং নিজেদের সীমানার বাইরে অবস্থিত সেনা নিজ নিজ সীমান্তে প্রত্যাহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহবান করছে;
২) পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীগণ যাতে স্বেছায় নিজেদের স্থানে ফেরত যাবার মত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত এবং  সনদের আদর্শ এবং নীতি অনুসারে জোর পদক্ষেপ নেবার জন্য তাগিদ দিচ্ছে;
৩) শরনার্থীগণকে সহায়তা প্রদান এবং দুর্দশা লাগবে মহাসচিবকে সহযোগিতা করার জন্য সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাচ্ছে;
৪) বর্তমান রেজ্যুলেশনের বাস্তবায়নের হাল অবস্থা তৎক্ষণাৎ সাধারণ অধিবেশন এবং নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করার জন্য মহাসচিবের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে;
৫) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী সমাধান খোঁজার জন্য প্রয়োজনে পুনরায় মিলিত হবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে;
৬) বর্তমান রেজ্যুলেশনের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে আহবান জানাচ্ছে;
------------
ইউএসএসআর কর্তৃক আনিত সাধারণ অধিবেশন রেজ্যুলেশনের খসড়া 
এ/এল ৬৪৮, ডিসেম্বর ৭, ১৯৭১
এই সাধারণ অধিবেশন
ভারত এবং পাকিস্তানের শত্রুতার প্রাদুর্ভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এটি একটি অত্যাসন্ন হুমকি হিসেবে চরম উতকন্ঠিত হয়ে –
১) প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যুদ্ধবিরতি এবং সমস্ত প্রকার বৈরীতা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আহবান জানাচ্ছে;
২) একইসাথে পাকিস্তান সরকারকে আহবান জানাচ্ছে ডিসেম্বর, ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার যথাশীঘ্র স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সেখানকার রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য; 
৩) এই রেজ্যুলেশনের অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এ বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো দ্বারাই গোটা রেজ্যুলেশন ঘোষণা করা হোক। 
৪) বর্তমান রেজ্যুলেশনের বাস্তবায়নের হাল অবস্থা তৎক্ষণাৎ সাধারণ অধিবেশন এবং নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করার জন্য মহাসচিবের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে;
৫) বর্তমান রেজ্যুলেশনের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে আহবান জানাচ্ছে;
.
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১৯৭১ সালের ৩রা এবং ৪ঠা ডিসেম্বরে মহাসচিবের প্রতিবেদন এবং ৬ই ডিসেম্বর বিরাপত্তা পরিষদের প্রধানের চিঠি কাউন্সিল রেজুলুশান ৩০৩ (১৯৭১) লেখা নোট করা হয়। 
ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার প্রতিকূল মনোভাব যা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তাকে হুমকিগ্রস্থ করছে তার জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। 
যুদ্ধবিগ্রহ বৃদ্ধি করার কারণ সমূহ জাতিসংঘের চার্টারের কাঠামোর মধ্যে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে উপযুক্ত ভাবে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি প্রদান। 
দৃঢ় বিশ্বাস যে সংঘাতপূর্ণ এলাকায় স্বাভাবিকতার শর্তপূরণ এবং শরণার্থীদের নিজ বাসস্থানে ফেরত পাঠানোর জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। 
চার্টারের বিধান বিশেষ করে আর্টিক্যাল ২ অনুচ্ছেদ ৪ সম্পর্কে সচেতন।
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৪,৫ এবং ৬ শক্তিশালী করে পরে ঘোষণা স্মরণ। 
অবিলম্বে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধাবস্থা তাৎক্ষনিক ভাবে অবসান করার ব্যাবস্থা নিতে এবং ভারত পাকিস্তান সীমান্তে তাদের নিজস্ব দিক থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের প্রভাব আবারো স্বীকৃতিপ্রদান। 
১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর এসেম্বলি রেজুলুশানের ৩৯৯-এ(৫) অদীনে চার্টারের উদ্দেশ্য নীতি এবং সাধারণ স্বভাব দ্বায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। 
১. ভারত পাকিস্তানের সরকার কে তাৎক্ষনিক যুদ্ধ বিরতির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়ার এবং ভারত পাকিস্তানের সীমান্তের অন্যান্য অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ পার্শ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান। 
২. জাতিসংঘের উদ্দেস্য এবং সনদ নিতি অনুসরণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল শরনার্থীদের তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে প্রেরণের প্রচেষ্টা চালানোর আহব্বান। 
৩. সহযোগিতা বণ্টন এবং শরণার্থীদের দুঃখ অবস্থা থেকে মুক্তিদানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে সকল রাজ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করার আহব্বান। 
৪. প্রতিটি প্রচেষ্টা সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বেসামরিক জনগণের সুবিধা এবং জীবণ রক্ষাকারী হওয়ার আহব্বান। 
৫. সাধারণ সভা রাখার জন্য সাধারণ সম্পাদক এবং নিরাপত্তা পরিষদের এবং বর্তমান রেজুলুশ্যান বাস্তবায়নের ব্যাপারে অবহিত করার অনুরোধ। 
৬. পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী প্রশ্ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার এবং সম্মুখীন হওয়ার আহব্বান। 

.
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জাতিসংঘের ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য স্বীয় প্রচেষ্টার উপর মহাসচিবের প্রতিবেদন।
এস/১০৪৩৩, ডিসেম্বর ৭, ১৯৭১

জাতিসংঘ মহাসচিব ঢাকায় অবস্থানরত জাতিসংঘের পূর্ব পাকিস্তান রিলিফ অপারেশন (ইউএনইপিআরও) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এই রিপোর্টে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে পূর্ব পাকিস্তান হতে সরিয়ে আনতে মহাসচিবের তৎপরতা বর্ণিত হয়েছে। এই তৎপরতা ঢাকায় আটকে পড়া জাতিসংঘের ৪৬ কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২৪০ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গকে সরিয়ে এনেছে।

২। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার ক্রমাবনতি হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ইউএনইপিআরও এর তৎপরতা যতটুকু সম্ভব চালিয়ে যাওয়া হবে। ইউএনইপিআরও এর কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরকে অপারেশনের প্রধান কেন্দ্র এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ৪৭ জন কর্মকর্তা তখনো পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। তারা ঢাকায় জড়ো হয়েছিলেন।

৩। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলোতে বিমান আক্রমণ শুরু হওয়ায় অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইউএনইপিআরও তার কাজ চালিয়ে যাবার মত অবস্থায় আর নেই। তখন জাতিসংঘের ৪৬ কর্মকর্তাকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৪৭ তম ব্যক্তি, যিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এর কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক। কর্মকর্তাদের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ইউএনইপিআরও এবং ইউনিসেফের অফিস ও যন্ত্রপাতি হেফাজতের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিল। (দেখুন- এ/পিভি-২০০১)

৪। জাতিসংঘ সদরদপ্তরে মহাসচিব উক্ত কর্মকর্তাগণের স্থানান্তর প্রক্রিয়ার তৎপরতা শুরু করেছিলেন। এতে ঢাকা, নয়াদিল্লী ও ব্যাংককের জাতিসংঘ প্রতিনিধিগণ সহযোগিতা করেছিলেন। ঐ সময় ঢাকার সাথে সকল সড়ক ও নৌ যোগাযোগ বন্ধ ছিল। তখন বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ ছিল আকাশপথ। কিন্তু আকাশপথে বেরিয়ে আসাও অনেক কঠিন ছিল। কিছুদিন আগেই ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ভারতীয় বিমান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই বিমান হামলায় ইউএনইপিআরও এর দুইটি বিমানও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঢাকা হতে এবং ঢাকাগামী সকল বাণিজ্যিক ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায় এবং বিমান কোম্পানিগুলো চার্টার ফ্লাইট ব্যবস্থা করতেও অনিচ্ছুক ছিল। 

৫। ডিসেম্বরের ৪ তারিখে জাতিসংঘের ব্যক্তিদের সরিয়ে নেবার জন্য কানাডীয় সরকার একটি সি-১৩০ বিমান দিতে রাজি হয়। বিমানটি ঢাকা থেকে আড়াই ঘন্টা দূরত্বে ব্যাংককে অবস্থান করছিল।    ডিসেম্বরের ৫ তারিখে স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যুদ্ধাবস্থার কারণে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বিশেষ ছাড়পত্র নেবার প্রয়োজন হয়। পাকিস্তান ও ভারতীর সরকারের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়। ঢাকা বিমানবন্দরের ভিতর, চারপাশ এবং ঢাকা-ব্যাংকক আকাশপথ যুদ্ধবিরতির অর্ন্তভূক্ত করা হয়। বিমানের অবতরণ, লোডিং ও উড্ডয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব ডিসেম্বরের ৫ তারিখ ১০.৩০ থেকে ১৮.৩০ (ইপিটি সময়) পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। 

৬। ৪ ডিসেম্বর বিকেলে পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘ মহাসচিবের অনুরোধে রাজি হয়। কিন্তু ভারতীয় সরকার সময়মত সকল আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে স্থানান্তর প্রক্রিয়া ২৪ ঘন্টার জন্য স্থগিত করতে হয়। 

৭। ঢাকায় আটকে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে ইউএনইপিআরও এর সহকারী মহাসচিবও ছিলেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দূতাবাস তার নিকট অনুরোধ করছিল তাদের কর্মকর্তা ও নাগরিকদের সরিয়ে নিতে সহায়তা করতে। নাগরিকদের মাঝে অনেক মহিলা ও শিশু ছিল। মহাসচিবের অনুমতিক্রমে সহকারী মহাসচিব তাদের অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত হন। এর ফলে ডিসেম্বরের ৫ তারিখে ৪৬ জাতিসংঘ কর্মকর্তা, রেডক্রসের ৪ কর্মকর্তা, বিভিন্ন দূতাবাসের ৮৭ ব্যক্তি এবং ৮০ জন নারী ও শিশুকে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়। পরবর্তীতে সর্বমোট ২৪০ ব্যক্তিকে সরিয়ে আনার পরিকল্পনা হয়। এই বৃহৎ দলে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, নেপাল, রোমানিয়া, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, তাঞ্জানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোশ্লাভিয়ার নাগরিক ছিল। অতিরিক্ত যাত্রীদের বহন করার জন্য জাতিসংঘ প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজের একটি বোয়িং-৭০৭ ভাড়া করে। ৭ ডিসেম্বর, এই দ্বিতীয় বিমানটির ঢাকায় পৌছার সময় নির্ধারণ করা হয়।

৮। ৫ ডিসেম্বর বিকেলে মহাসচিবের অনুরোধে ভারতীর কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে সম্মতি প্রদান করে। কিন্তু এটি খুব অল্প সময়ের জন্য। ৬ ডিসেম্বর ১০.৩০ থেকে ১২.৩০ (ইপিটি) ঘন্টা পর্যন্ত। এই ঘোষণার সাথে সাথেই কানাডীয় সি-১৩০ বিমানকে ভারতীর কর্তৃপক্ষের বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়।

৯। ৬ ডিসেম্বর ইউএনইপিআরও ঢাকা থেকে মহাসচিবের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করে যে, কানাডীয় সি-১৩০ বিমানটি ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ১৭০ মাইল (আকাশপথে ১০ মিনিট) দূরত্বে থাকা অবস্থায় বিমানবন্দর ভারতীয় বিমান আক্রমণের স্বীকার হয়। বিমানবন্দরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে ব্যাপক বিমান-বিধ্বংসী গোলাবর্ষণ করা হয়। ঐ সময় স্থানান্তরের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা বাসে করে বিমানঘাটির দিকে যাচ্ছিলেন। সামনের বাসটির অধিকাংশ যাত্রীই ছিল নারী ও শিশু। তাদের পরিখাতে আশ্রয় নিতে হয়। তাদের ২৫ মিটার দূরে বোমা বিষ্ফোরিত হয় কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে কানাডীয় বিমানটিকে ফেরত আসার নির্দেশ দেয়া হয় এবং বিমানটি ব্যাংকক ফেরত আসে। 

১০। উক্ত অংশটি উল্লেখিত ঘটনা নিয়ে ইউএনইপিআরও এর বিমান উপদেষ্টা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের অংশ। 
   “(ক) ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১, আমি ঢাকা বেসামরিক বিমানবন্দরে কানাডীয় সি-১৩০ ৩০৫, ফ্লাইট নং ৫০১ এর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বিমানটি ব্যাংকক হতে ঢাকা আসছিল। উক্ত ফ্লাইটের উদ্দেশ্য ছিল নারী, শিশু, জাতিসংঘ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য মিশনের সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে সরিয়ে নেয়া। 
    (খ) ঢাকার স্থানীয় সময় ১০.৩০ এ ভারতীয় ও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ স্থানান্তরের অনুমতি দেয়।
    (গ) বিমানটি ঢাকা পৌছার ৪৫ মিনিট পূর্বে নিয়ন্ত্রণকক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছিল। ক্যাপ্টেন স্থানীয় সময় ১০.৫০ এ পৌছার সময় ঠিক করেছিলেন। ০৯.৩০ এ ভারতীয় বিমান বাহিনী কর্তৃক বিমানবন্দরের উপর আক্রমণ শুরু হয়, যা ০৯.৪২ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয় আক্রমণ ছিল ৭ মিনিট ব্যাপী। রানওয়েতে বোমাবর্ষণ করা হয় এবং তিনটি স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্থানীয় সময় ১০.৪১ এ অন্য একটি আক্রমণ পরিচালিত হয়। ঐ সময় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কন্ট্রোলার জানান যে, বিমানবন্দরের আক্রমনটি একটি পূর্ণ শক্তির আক্রমণ এবং বিমানবন্দরে বোমা বর্ষিত হচ্ছে। তিনি বিমানটিকে ব্যাংকক ফিরে যেতে বলেন।

   (ঘ) প্রথম আক্রমণে বোমার আঘাতে শুধু রানওয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বোমার আঘাতে গর্ত তৈরি হয়। সম্ভবত গভীর গর্ত সৃষ্টিকারী এবং দেরিতে বিষ্ফোরিত হয় এমন সব বোমা ব্যবহৃত হয়। আমি বোমার পতন ও বিমান চলে যাওয়ার পরও বিষ্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

   (ঙ) স্থানীয় সময় ১৩.১০ এ পুনরায় বোমাবর্ষণ করা হয় এবং এতে রানওয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।”

১১। তৎক্ষণাৎ মহাসচিবের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘে ভারতীর স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। জাতিসংঘ মহাসচিব আটকে পড়া ব্যক্তিদের সরিয়ে আনার জন্য নতুন পরিকল্পনা করেন। ৭ ডিসেম্বর কানাডীয় সি-১৩০ ও প্যান আমেরিকান বোয়িং ৭০৭ ব্যবহার করে তাদের সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা ও এর পাশবর্তী এলাকায় ০৮.৩০ থেকে ১২.৩০ (ইপিটি সময়) পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির এবং ঢাকা-ব্যাংকক আকাশপথের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করা হয়।  উভয় সরকারই অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত হয়।

১২। ৭ ডিসেম্বর ঢাকা হতে ইউএনইপিআরও কর্তৃক জানানো হয় যে, ০৯.৩০ (ইপিটি সময়) এর মধ্যে ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে উভয় বিমানের অবতরণ উপযোগী করা সম্ভব। জাতিসংঘ সদরদপ্তর থেকে নতুন স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা জারী করা হয়। সি-১৩০ বিমানটি প্রথমে ঢাকা রওয়ানা হবে এবং বোয়িং ৭০৭ পৌছার পূর্বে রানওয়ের অবস্থা পরখ করবে। 

১৩।  স্থানীয় সময় ০৬.৪৫ (গ্রীনিচ সময় ২৩.৪৫) এ সি-১৩০ বিমানটি ব্যাংকক ত্যাগ করে। কিন্তু এটি ঢাকা পৌছার পূর্বেই আবার ফিরে আসে। বিমান কমান্ডারের প্রতিবেদনের সারাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ
     (ক) বিমানটি গ্রীনিচ সময় ২৩.৪৫ এ ব্যাংকক বিমানবন্দর ত্যাগ করে এবং জাতিসংঘের পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হতে থাকে। রেঙ্গুনে থাকা অবস্থার ঢাকা বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে জানানো হয় যে, রানওয়ে ব্যবহারযোগ্য না থাকায় অবতরণের অনুমতি দেওয়া হবেনা। রেঙ্গুনের আকাশে এক ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিট ধরে চক্কর দেওয়ার পর অবশেষে বিমানটিকে ঢাকা বিমানবন্দরের উপর উড়ে চাক্ষুষ পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু রানওয়েতে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। 

    (খ) বিমানটি পূর্বে সম্মত হওয়া পথ অনুসরণ করতে থাকে। বিমানটি গ্রীনিচ সময় ০৩.৪৫ এ ২১.০৫ডিগ্রি উত্তর ও ৯১.১৫ডিগ্রি পূর্বে ২০,০০০ ফিট উচ্চতায় ছিল। বিমানের কমান্ডার দেখতে পান যে, দুইটি এসকর্টসহ একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি দেখতে পান যে, একটি যুদ্ধবিমান ক্যারিয়ারের পাশে উড়ছে। তিনি ধারণা করেন যুদ্ধবিমানটি কানাডীয় বিমানটিকে এসকর্ট করার জন্য এসেছে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, দ্বিতীয় আরেকটি বিমান ক্যারিয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ঐ সময় ক্যারিয়ার থেকে ধোয়া বের হওয়া শুরু হয়। দ্বিতীয় বিমানটি ক্যারিয়ার পার হয়ে যাওয়ার পর কালো ধোয়ার মেঘ দৃষ্টিগোচর হয়।

    (গ) তারপর বিমানের কমান্ডার লক্ষ্য করেন যে, নিচে বাম পাশ থেকে তার বিমান লক্ষ্য করে বিমান-বিধ্বংসী গোলা ছোড়া হয়েছে। তিনি বাইরে বিষ্ফোরণের শব্দ শোনেন এবং ধারণা করেন বোমাটি বিমানের দিকেই আসছে। অতঃপর তিনি ‘মে ডে’ এবং ‘বিপদ সংকেত’ প্রেরণ করেন এবং বিমানের দিক ব্যাংককের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

    (ঘ) ঐ সময়েই ব্যাংকক রেডিও হতে এয়ার ট্রান্সপোর্ট কমান্ড অপারেশনের একটি বার্তা তিনি গ্রহণ করেন। ঐ বার্তায় বিমানটিকে তৎক্ষণাৎ ব্যাংকক ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই গ্রীনিচ সময় ০৬.৪৫ এ বিমানটি ব্যাংকক পৌছে। তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিমানের কোন ক্ষতি হয়নি। 

১৪। এটি উল্লেখ করা সঙ্গত যে, উল্লেখিত ঘটনার সময় সি-১৩০ বিমানটি ঢাকা-ব্যাংকক আকাশপথে সম্মত হওয়া পথে নিরাপদে ছিল। বিমানটিকে ফিরিয়ে আনার সাথে সাথে বোয়িং ৭০৭ এর ফ্লাইটটিও বাতিল করা হয়। 

১৫। বিমানে স্থানান্তর প্রক্রিয়ার অন্যান্য সম্ভাবনাসমূহ এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মহাসচিব রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। তিনি ঢাকা প্রতিনিধিকে আন্তর্জাতিক কমিটির সাথে পূর্ণ সহযোগিতার আদেশ দেন এবং জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।
.
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জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত জাতিসংঘে নিযুক্তপাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির পত্র
A 8  7 S 1,  ডিসেম্বর ৯, ১৯৭১
	আমার সরকারের নির্দেশনা অনুসারে, আমি এই বিবৃতি প্রদানের সুযোগ পাচ্ছি যে যদিও ৭ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত রেজোল্যুশন ২৭৯৩ (৬) পাকিস্তানে ভারতের আক্রমণের (যা ভারত স্বীকার করেছে) নোট গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তবুও পাকিস্তান সরকার তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ও রেজোল্যুশনে উল্লেখ করা সৈন্যদল অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু এই রেজোল্যুশনে প্রত্যেক দলকে তার সীমান্ত সংলগ্ন শহরের পাশ থেকে সৈন্য অপসারণের কথা উল্লেখ রয়েছে, এবং তাই রক্তপাত থামাতে, পাকিস্তান ঐ সময়ে এটির অপ্রাচুর্যতা উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক। রেজোল্যুশনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদে পাকিস্তান যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে, যা, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ ঘোষণা অধ্যায়ের বিধানগুলো পুনর্ব্যক্ত করে, বিশেষ করে আর্টিকেল দুই, অনুচ্ছেদ ৪, প্রত্যাহার অনুচ্ছেদ ৪, ৫ ও ৬ যা উল্লেখ করেঃ
সাধারণ অধিবেশন। 
*				*				*				*
	৪. বিধিসম্মতভাবে পুনর্নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্রসমূহকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও বৈদেশিক সরাসরি বা গোপনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ, বলপ্রয়োগ বা অবরোধ, বিশেষ করে শক্তি ব্যবহার বা হুমকি মুক্ত ভাবে জনগণের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারনের অধিকারকে অবসশ্যই সম্মান করতে হবে, এবং আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র বা দেশের জাতীয় ঐক্য ও ভূমির অখন্ডতা বিনাশের যেকোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে;
	৫. বিধিসম্মতভাবে পুনর্নিশ্চিত করে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব হল যে অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনোইতিক স্বাধীনতা ও ভূমিগত অখন্ডতার বিরুদ্ধে সৈন্য ব্যবহারের হুমকি বা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং সনদের বিধান লঙ্ঘন করে শক্তি ব্যবহারের ফলস্বরুপ একটি রাষ্ট্রের অঞ্চল সামরিক দখলের বস্তু হবে না, যে শক্তি ব্যবহারের হুমকি বা ব্যবহারের ফল থেকে ভূমি দখল বৈধরুপে স্বীকৃত হবে না এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে গৃহবিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আয়োজন, প্ররোচনা প্রদান, সহায়তা দান ও অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব। 
	৬.  সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে প্রেরণা প্রদান করে যেকোন বিরোধ বা অবস্থা যার ধারাবাহিকতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে সেসবের কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আপস-আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, তুষ্টিসাধন, সালিসি, বিচারিক মীমাংসা, আঞ্চলিক সংস্থা গঠন বা আয়োজন, জাতিসংঘ মহাসচিবসহ অন্যান্যদের মাধ্যমে মধ্যস্ততা, অথবা তাদের নিজেদের পছন্দের অন্য শান্তিপূর্ণ মাধ্যমসহ সনদে উল্লেখ করা মাধ্যম ও পদ্ধতির পূর্ণ ব্যবহার ও উন্নত বাস্তবায়ন অনুসন্ধান করতে, এটা বুঝা হয় যে এমন বিরোধ বা অবস্থা মোকাবেলায় নিরাপত্তা পরিষদের উচিত আইনী বিরোধসমূহ সাধারণ আইনস্বরুপ দলগুলো কর্তৃক আদালত সংবিধানের বিধানসমূহ অনুসারে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে অর্পণের কথা বিবেচনায় নেওয়া। 
এটি পাকিস্তান সরকারের আশা যে এটির সদস্যদের অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্ভুল সমর্থনের দ্বারা একটি ঘোষনায় শক্তিশালী করার মাধ্যমে, তাতক্ষনিকভাবে যুদ্ধবিগ্রহ অবসান ব্যবস্থাপনা ও নিশ্চিতকরন, সশস্ত্র সৈন্য অপসারণ ও যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণ তত্ত্বাবধান করতে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণ করতে জাতিসংঘ এখন বাস্তব ও বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেবে।  
যদি এই চিঠিটি প্রমাণপত্ররুপে সাধারণ অধিবেশন ও নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে প্রচার করা হয় তবে আমি কৃতজ্ঞ হব। 
(Sd.) এ. শাহি
.
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জাতিসংঘের কাছে, জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে  ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধির চিঠি
A 8 8 S 1, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

	৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ “৪, ৫ এবং ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত, নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬তম, ১৬০৭তম এবং ১৬০৮তম অধিবেশনে বিবেচিত পশ্ন” এই শিরোনামে ২৭৯৩ (ঙ) রেজল্যুশনটি সাধারন পরিষদে গৃহীত হয়। মহাসচিব কর্তৃক এটি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সরাসরি ভারত সরকারের কাছে পাঠনো হয়েছিল। নিম্ন লিখিত বিষয়ে ভারত সরকারের জবাব পাঠানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ

	“রাষ্ট্রদূত,
	চার্টার (রাজশাসনপত্র) এর উদ্দেশ্য ও মূলনীতির বিষয়ে ভারতের নিষ্ঠা সুপরিচিত। আমাদের গত ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে এটি প্রতিষ্ঠিত। ভারত শুধু মাত্র জাতিসংঘকে মৌখিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়েই সন্তুষ্ট নয় বরং শান্তি রক্ষায়, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি নিস্বার্থ সংগ্রামে সবার আগে রয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা কোরিয়া, কঙ্গো এবং পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের জীবন দিয়েছে। 

	জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত এবং এর বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত রেজল্যুশ্ন সবসময় আমাদের সর্বাপেক্ষা আন্তরিকতা ও সতর্ক বিবেচনা পেয়েছে। অতএব, ভারত সরকার  ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান মারাত্মক পরিস্থিতির উপর সাধারন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজল্যুশন অত্যন্ত যত্নের সাথে পড়েছে।

	আমরা আনন্দিত যে,রেজল্যুশনে উদ্বাস্তুদের সেচ্ছায় তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার চরম গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। হয়ত এই লক্ষ্ লক্ষ্ শরনার্থীরা যে পরিস্থিতিতে তাদের স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে স্মরন করা উপযুক্ত। 

	২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এ পাকিস্তান সরকার তাদের পুর্ব প্রদেশের লোকেদের ওপর একটি হামলা চালিয়েছিল, যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা গণতান্ত্রিকভাবে ভোট দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ, নিরস্ত্র নাগরিদের তাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায় বা পঙ্গু হয়। যাইহোক, আমাদের পরম উদ্বেগ ন্যায় বিচারের নিয়ে এবং সহানুভুতি মানুষের দুঃখের জন্য, এই ভয়ানক ঘটনাগুলো আমাদের কিছু পূর্ব্ প্রদেশের সীমানা বরাবর না ঘটলে, আমরা হয়ত একটা উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে  থাকতে পারতাম। এখনো পর্যন্ত প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মির হাতে মৃত্যু এবং অসন্মান থেকে বাচাঁর জন্য আমাদের এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এত অল্প সময়ে এত বড় শরনার্থী প্রবাহের দেখভালের ভার নেওয়া একটি অভিশাপ হয়ে দাড়িঁয়েছে। পুর্বাঞ্চলে আমাদের পুরো প্রশাসন একটি স্থিরাবস্থায় আছে, এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিবর্তন হয়েছে কারন স্কুল, হাস্পাতাল এবং অন্যান্য সরকারি ভবনগুলো শরনার্থীদের দখলে। 







৮৫০

সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা সারা দেশে সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে, নেতিবাচকভাবে আমাদের প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে। এমনকি আরো গুরুতর, আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে । জাতিসংঘ কি তার এক সদস্য কর্তৃক অন্য সদস্যের জন্য সৃষ্ট এই নজিরবিহীন পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে?

	ভারত সব সময়ই একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে অন্য একটি রাষ্ট্রের একেবারেই হস্তক্ষেপ না করার পক্ষে ছিল। যাইহোক, যদি একটি রাষ্ট্র এর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য একটি রাষ্ট্রের এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেই রাষ্ট্রের উপর অযৌক্তিক বোঝা চাপিয়ে দেয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের জন্য প্রতিকারের আর কি পথ খোলা থাকে যে কিনা জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন নীতির শিকার হয়েছে?

	কোন দেশ কি বিনাদোষে এরকম ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? দীর্ঘ নয় মাসের জন্য। ভারত এই ভার বহন করতে হিমশিম খাচ্ছিল এবং সর্বোচ্চ আত্মসংবরন করেছে। এমনকি যদি অন্য দেশগুলো পুর্ব বাংলার লোকেদের দুঃখে বা ভারতের সমস্যাগুলোর প্রতি সাড়া না দিত, আমরা আশা করতাম যে তাদের এই অঞ্চলে শান্তি রক্ষার ইচ্ছা তাদেরকে উত্তেজনা কমাতে কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে। 

	যাইহোক, ভারতের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ ইতিহাসের শক্তি, এবং ন্যায়ের প্রতি জনগণের গভীর প্রত্যাশা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে বুঝতে পারেনি। সামরিক শাসকগণ এই বিষয়ে অসাড় যে তাদের নিষ্ঠুর নীতি গুলোর মাধ্যমে তারা স্থায়ীভাবে পুর্ব বাংলার জনগনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 

পাকিস্তান তার প্রচার চালাচ্ছে দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেঃ

	প্রথমত, এটা ঘোষিত যে, পুরো সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে ভারতের উসকানিতে। এই অভিযোগটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন দ্বারা মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে যেখানে আওয়ামী লীগ ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়েছে এবং ঢাকার অনেক বিদেশী সংবাদদাতা দ্বারা যারা সেখানে কি হচ্ছে তার প্রত্যক্ষদর্শী রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত পুরো বিষয়টি ধর্মের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হচ্ছিল। এটা মনে করা প্রাসঙ্গিক যে, পুর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রহ করেছিল, তারা ইসলামে বিশ্বাসী এবং কম অনুগত মুসলিম নয়। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ এর পুর্ব প্রদেশে বাস করত।

	পাকিস্তান সরকারের তাদের অবস্থানকে তথাকথিত হস্তক্ষেপের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করার পরও, এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌছানো থেকে আটকানর জন্য ভারত তার পক্ষ থেকে সব কিছু করেছে, এবং ক্রমাগত পাকিস্তান সরকার ও প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিত পুর্ব বাংলার নেতাদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমাধানকে সমর্থন দিয়েছে।  যদি বিশ্ব এটাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা নিয়ে চিন্তিত ছিল, তবে তার এটা নিশ্চিত করা উচিত ছিল যাতে পুর্ব বাংলার জনগণের এই বিশাল অংশকে তাদের ঘরবাড়ি ও স্বদেশ ছেড়ে আমাদের দেশে আসতে বাধ্য করা না হয়। 

	যখন বিভিন্ন দেশ আমাদের সাথে শান্তির কথা বলেছে, তারা নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যাকে এড়িয়ে গেছে, তারা এক কোটি শরনার্থীর ভাগ্যকে ভুলে গেছে এবং এভাবেই পাকিস্তানি শাসকদের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্বকে সম্পুর্ন উপেক্ষা করেছে। শরনার্থীরা স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে, এই আশার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যুদ্ধ বিরতির ডাক দেওয়ায় একটি পুরো জাতির ধ্বংসকে গোপন করা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য আছে বলে ভারতের কাছে মনে হয়নি। কিভাবে এই ধরনের ভিত্তির ওপর শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়? ভারত হিংসাত্মকভাবে বাংলাদেশের অবদমিত জনগণের অধিকার হরণের অংশীদার হতে পারবে না। যদি জাতিসংঘ পুরো সত্যটা জানতে আগ্রহী হয় তাহলে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের কথাও শোনা উচিত। এটি কেন এর ঐতিহ্য থেকে সরে আসবে? 
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যেকোন উদ্দেশ্যের বিবেচনা এটাই প্রকাশ করবে যে, শান্তি পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও লাখ লাখ শরনার্থীর ফিরে যাওয়ার জন্য জরুরী অবস্থা শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমেই তৈরী করা সম্ভব। এটা আশা করা নিষ্ঠুরতা যে এই শরনার্থীরা যারা পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে এত অত্যাচার সহ্য করেছে তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবা উচিত যখন এটা এখনো তাদের দখলে। যতদূর ভারতের সশস্ত্র বাহিনী প্রসংগ আসে, একটি যুদ্ধ বিরতি হতে পারে এবং ভারতীয় সৈন্য তাদের নিজ এলাকায় ফিরে যাবে যদি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ বাংলাদেশ থেকে তাদের নিজেদের সৈন্য সরিয়ে নেয় এবং তাদের সাথে একটি শান্তিপুর্ন সমঝতায় আসে যারা কিছুদিন আগেও তাদের নাগরিক ছিল, কিন্তু এখন বাংলাদেশ সরকারের অনুগত যেটা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় পুর্বশর্ত গুলো বিবেচনা না করে কেবলমাত্র শরনার্থীদের ফিরে আশার প্রত্যাশা করা এই মানুষগুলো যে সীমাহীন দূর্ভোগ সহ্য করেছে তার প্রতি নিদারুন অবজ্ঞা প্রকাশের সমান। 

	ভারত সরকার যুদ্ধবিরতি আহ্বান বিবেচনা করতে প্রস্তুত। অবশ্যই ভারত ১৯৪৮ এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে। কেউই শান্তি বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেয়নি। সর্বশেষ ১৯৬৫ সালেরটি, যেটি তাশখন্ডে একটি আনুষ্ঠানিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি অনুসারে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আমাদের বহু কাঙ্খিত শান্তিপুর্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যার্থ হয়েছে। 

	ন্যায়সংগত কারনেই ভারত ক্ষুব্ধ যে, যুদ্ধবিরতির আহ্বানে জাতিসংঘ আক্রমনকারী এবং এর ভুক্তভোগীর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সে কারনেই বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। 

	৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ এ, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোলকাতায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী  পাটনায় এবং অর্থমন্ত্রী বম্বেতে ছিলেন, পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমন চালায়। সেদিন বিকাল ৫-৩০ এর দিকে, পাকিস্তান বিমান বাহিনী একযোগে নিম্নলিখিত শহরগুলোতে ভারতের বিমানবন্দরে হামলা চালায়ঃ অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, উত্তরলাই, জোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা। পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি সুলেমানকি, খেম করণ, পুঞ্চ ও অন্যান্য বিভাগ সহ আমাদের প্রতিরক্ষামুলক স্থানহুলোতে অনবরত গুলি বর্ষনের মাধ্যমে আক্রমন চালায়। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করেছে যে, ভারত দুপুর ১২টায় আক্রমন করেছে, কিন্তু যেহেতু তাদের অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই তাই নিশ্চিতভাবেই তারা জায়গার নাম উল্লেখ করতে পারবে না। কিছু বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। ভারত, যে কিনা আত্ম্রক্ষার স্বাভাবিক অধিকার প্রয়োগ করছে, কিছুতেই পাকিস্তানের সমকক্ষ হতে পারে না। ভারত এখনো বিনাউস্কানিতে পাকিস্তানের আর একটি আগ্রাসনের শিকার, এবং এর আত্ম্রক্ষার আইনি অধিকারে এর জাতীয় সার্বভৌমত্য ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় নিযুক্ত। মৌলিক গুরুত্বের আর একটি বিবেচনা আছে যেটিকে ভারত প্ররোচিত করতে চায়ঃ আন্তর্জাতিক আইন স্বীকার করে যে, যখন একটি মূল-রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত এর এত বড় একটি অংশের জনগণের আনুগত্য চিরতরে হারিয়েছে এবং তাদেরকে শাসনের আওতায় আনতে পারছে না, তখন এমন একটি রাষ্ট্রের আলাদা অস্তিত্বের শর্তগুলো বিদ্যমান হয়।  ভারতের ধারনা যে বাংলাদেশে ঠিক এটাই হয়েছে। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ দৃঢ়ভাবে নিজেদেরকে পাকিস্তানের মূল-রাষ্ট্র থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার পক্ষে ঘোষনা দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। 
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ভারত এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নতুন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি যাদের সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে নিযুক্ত তাদের কথা শোনা এবং একই সাথে যুদ্ধ বিরতিতে যাওয়া কি ভারতের পক্ষে বাস্তবসম্মত ভারত আন্তরিকভাবে আশা করে যে, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোকে, জাতিসংঘ আরো একবার পরিস্থিতির বাস্তবতাকে বিবেচনা করবে, যাতে সংঘাতের মূল কারনগুলো দূর করা যায় এবং শান্তি পুনস্থাপিত হয়। বস্তুনিষ্ঠভাবে এই মূল কারনগুলো অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ের প্রতিশ্রুতি দিলে, ভারত তার সর্বাত্মক সহযোহিতা প্রদান করবে না।

										স্বাক্ষর সমর সেন। 
.
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	নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টকে প্রদত্ত জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধির পত্র।
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস।

	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১





        যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধির নিকট হতে U. N,  নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টের নিকট পত্র।

ভারতীয় উপমহাদেশের উপর যুদ্ধ অখন্ড আক্রোশে অব্যাহত। নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী প্রচেষ্টা দ্বারা যুদ্ধবিরতি কার্যকর ও প্রত্যাহারের ১৬০৬ তম ১৬০৭তম  ও ১৬০৮ তম সভা ব্যর্থ হয়েছে, তাই “শান্তির জন্য ঐক্য” প্রস্তাবের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাধারণ সভায় পাঠানো উচিত আসন্ন সংকট মোকাবেলার জন্য। সাধারণ সভা এর সমাধি অবস্থা বিবেচনা করেছিল ৭ ই ডিসেম্বর এর ২০০২ তম এবং ২০০৩ তম সভায় এবং ১০ টি ভোটদানে বিরত থাকার পরও ১৪ টির ১০৪ টি ভোটে সংকল্প ২৭৯৩ গৃহীত হয়, যা অন্য সব কিছুর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি যুদ্ধবিরতি এবং একে অন্যের অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়।

দলগুলোর একটি, পাকিস্থান প্রস্তাবনা মেনে নেয়।  অন্য দল ভারত তা মেনে নেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, নিরাপত্তা পরিষদের একটি দায়িত্ব আছে বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি এই অবস্থার জরুরী ভিত্তিতে অবসান ঘটানোর।

আমার সরকারের নির্দেশে, আমি অনুরোধ করছি যে আপনি অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি সভা আহ্বান করুন। 
  
                            (SD.) GORGE BUSH
.
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নিরাপত্তা পরিষদ,
মহাসচিবের ৩রা ও ৪র্থ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর প্রতিবেদন এবং ৬ষ্ঠ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর নিরাপত্তা পরিষদের রেজলুশন ৩০৩ সুচিত করা হল, ১০৪-১১-১০ ভোটে গৃহীত গণপরিষদ রেজলুশন ২৭৯৩(৬) ৭ম ডিসেম্বর সুচিত হল,  আরও সুচিত হল যে, গণপরিষদের রেজলুশন ২৭৯৩(৬) অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতি এবং অস্ত্র প্রত্যাহারে রাজি হয়েছে এবং ভারতর উক্ত কাজে অপারগতা প্রকাশ করছে। গভীর উদ্বেগপূর্ণ ব্যাপার এই যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরীভাব এখনও বিদ্যমান যা আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে হুমকিস্বরূপ। জাতিসংঘ প্রদত্ত অধিকারনামার কাঠামো অনুসারে পরিস্থিতির সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ অনুভব করেই একটি রাজনৈতিক সমাধান সংঘর্ষাক্রান্ত অঞ্চলে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে এবং শরণার্থীদের তাদের নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অতীব জরুরী বলে উপলব্ধি করা হয়েছে। অধিকারনামার উল্লেখ্য বিধানের অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৪ এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সুরক্ষীকরণ সনদের অনুচ্ছেদ ৪, ৫ এবং ৬ মাথায় রেখে, পাকিস্তান ও ভারতের নিজ নিজ সীমান্তে অতিসত্বর অস্ত্র এবং সৈন্য প্রত্যাহার এবং বৈরিভাব সমাপ্তির জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন উপলভ্য হয়। অধিকারনামায় প্রাসঙ্গিক বিধান সমুহের মধ্যে উল্লেখ্য প্রস্তাবনা এবং নীতি এবং নিরাপত্তা পরিষদের উক্ত প্রেক্ষাপটে দায়িত্বসমূহ অনুযায়ী, ১। ভারত সরকারকে, গণপরিষদের রেজলুশন ২৭৯৩(৬) অনুযায়ী অবিলম্বে অস্ত্র এবং সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে, ২। অবিলম্বে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে নিজ নিজ সীমানায় সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ করে, ৩। দ্রুত জাতিসংঘের অধিকারনামার নীতি এবং প্রস্তাবনা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের স্বপ্রণোদিতভাবে নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা জোড়াল করার আহ্বান জানায়, ৪। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অত্র অঞ্চলের জন সাধারণের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য সকল সম্ভব পদক্ষেপ ও সতর্কতা গ্রহণের আহ্বান জানায়, ৫। মহসচিবকে বর্তমান পরিস্থিতি এবং রেজলুশন বাস্তবায়নের সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবিহিত করার অনুরোধ করে, ৭। বর্তমান অবস্থানে স্থির থাকার এবং প্রয়োজনে আবারও আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। 
.
নিরাপত্তা পরিষদ,

১৯৭১ সালের তৃতীয় ও ৪র্থ ডিসেম্বার মহাসচিবের প্রতিবেদন এবং ১৯৭১ সালের ছয় ডিসেম্বার নিরাপত্তা পরিষদের  সমাধান ৩০৩ (১৯৭১) উল্লেখপূর্বক,
১৯৭১ সালের সাত ডিসেম্বার সাধারণ পরিষদের সমাধান ২৭৯৩ (VI) উল্লেখপূর্বক যা ১০৪-১১-১০ ভোটে গ্রহণ করা হয়,

আরও উল্লেখ যে সাধারণ পরিষদের সমাধান ২৭৯৩ এবং ভারত সরকারের ডকুমেন্ট এস/১০৪৪৫ ঘোষণা মেনে পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ বিরতি ও সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের সিধান্ত গ্রহণ করেছে, 

অনুতাপের বিষয় ভারত সরকার এখনো কোনো নিঃশর্ত এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং সশস্ত্র বাহিনী  প্রত্যাহার স্বীকার করেনি যা সাধারণ পরিষদের সমাধান ২৭৯৩ তে ঘোষণা করা হয়েছিল,

গভীর উদ্বিগ্নের বিষয় এই যে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক শান্তি ও  নিরাপত্তার জন্য একটি তাৎক্ষণিক হুমকি,

তাই পরবর্তী সময়ে এই ইস্যুটি যা যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে তা উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করার জন্য জাতিসংঘ সনদ কাঠামোর মধ্যে স্বীকৃতিপ্রদান করতে হবে,
 
একটি উপলব্ধির বিষয় এই যে উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠানোর জন্য এবং আক্রান্ত এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরেয়ে আনার জন্য একটা প্রাথমিক রাজনৈতিক সমাধান খুবই জরুরি।


  

 চার্টার বিধানের আর্টিকেল ২ বিশেষত অনুচ্ছেদ ৪, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার ঘোষণা স্মরণ করে বিশেষ করে ৪,৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদ,

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ তাৎক্ষনিক ভাবে বন্ধ ও ভারত এবং পাকিস্তান নিজ নিজ সীমান্ত থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনতিবিলম্বে নিতে হবে 

সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব সম্পর্কে মনযোগী হতে হবে যা সনদের অধীনে প্রাসঙ্গিক
১। পাকিস্তান ও ভারত সরকারকে অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং সশস্ত্র বাহিনী  প্রত্যাহারের জন্য ডেকে ঘোষণা দেওয়া এবং অন্যর সীমান্ত এলাকা থেকে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী  প্রত্যাহার করা। 
২। জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও মূলনীতি অনুসারে দ্রুততার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে আনার  জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
৩। সকল রাষ্ট্র ও মহাসচিবসহ সকলের পুর্ন সহযোগিতার আহ্বান করে উদ্বাস্তুদের মর্মপীড়া  থেকে মুক্তিদানের বাবস্থা নেওয়া 

৪। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সকল সম্ভব ব্যবস্থা এবং সাবধানতা অবলম্বন করে জীবন ও এলাকায় বেসামরিক জনসংখ্যার নিরাপত্তা নিচ্ছিত করতে আহ্বান করা। 
৫। বর্তমানে সমাধান বাস্তবায়নের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের মহাসচিবকে অবহিত করা
৬। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকে যেন ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি পুনরায় মোকাবেলা করা যায়। 
.
নিরাপত্তা পরিষদ 
সেক্রেটারি জেনারেল এর ৩য় এবং ৪র্থ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর রিপোর্ট লক্ষ করুন এবং
৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশন ৩০৩(১৯৭১),
উদ্দেশ্য এবং চার্টার নীতির সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং এটা চার্টার প্রাসঙ্গিক বিধানের অধিনে নিরাপত্তা কাউন্সিলের দ্বায়িত্,ব
৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন (ষষ্ঠ) এর চিঠি যা মহাসচিব কৃতক পাঠানো হয়েছিল সাধারন পরিষদের রেজুলেশন ২৭৯৩(ষষ্ঠ) বিষয়ে এবং উত্তর হিসেবে পাকিস্তান সরকারের কৃতজ্ঞতা লক্ষ করা যায় যা।
অন্তর্ভুক্ত নথি S/10440ভারত সরকারের আরো উত্তর লক্ষ করুন নথি S/10445
ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে তা নিয়ে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন এবং তা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি সরূপ।
এছাড়াও জাতিসংঘ এর সনদ কাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতিপ্রদান ও একটি ব্যাপার যা এই যুদ্ধবিগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।
স্বীকৃতিপ্রদান যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধান একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির উপর ভিত্তি করে করা উচিত নয়।এটি আমন ভাবে করা উচিত যাতে
পাকিস্তান জনগণের অধিকার এবং স্বার্থ সম্মান রক্ষা হয় ।
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার ঘোষনা বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৪,৫,এবং ৬ অনুযায়ী এই যুদ্ধ থামাতে অবিলম্বে ব্যাবস্থা গ্রহন করা হোক এবং সব ধরনের সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা হোক।

.

সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহবান, জাতিসংঘের সনদের অধীনে সকল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের অবস্থা খারাপ করার বা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করার জন্য কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপের হুমকী থেকে বিরত থাকা। 
সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে আহবান, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অবিলম্বে যুদ্ধের একটি তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি এবং সমস্ত যুদ্ধ অবসান আনার পদক্ষেপ।
ভারত পাকিস্তান উভয়ের প্রতি আহবান, বিচ্ছিন্নতা ও প্রত্যাহার মূলক কার্যক্রম চালিয়ে সকল প্রকার দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা।
একটি বিশাল রাজনৈতিক নিস্পত্তি অর্জনের লক্ষ্যে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য আহবান।
সেক্রেটারি জেনারেলসহ সকল রাজ্যগুলির প্রতি পুর্ন সহযোগিতার আহবান এবং পূর্ব পাকিস্তানের শরনার্থীদের দুর্দশার জন্য সহায়তা প্রদান
সকল পক্ষের প্রতি আহবান, জীবন রক্ষার্থে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যাবস্থা ও সতর্কতা গ্রহন করা, এবং বেসামরিক এলাকার জনকল্যাণে জেনেভা সম্মেলনের সকল পর্যবেক্ষন নিশ্চিত করা।
 ভারত ও পাকিস্তান সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
সাধারন সচিবকে অবিলম্বে সিকিউরিটি কাউন্সিল রাখতে এবং সম্প্রতি বর্তমান সমাধান এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে জানানো হয়েছে। 
এই ব্যাপারে জব্দ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়, এবং পরিস্তিতির প্রয়োজনে আবার দেখা হবে। 
.
                                           নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যান্ডের খসড়া প্রস্তাব,
                                           অনু ১    ৩, ডিসেম্বর ১, ১৯৭১।
নিরাপত্তা পরিষদ,
ভারতীয় উপমহাদেশে সামরিক সংঘাত, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার তাৎক্ষণিক হুমকি সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। 
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনা হয়েছে। 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে
১. সংঘাতের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায়, ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে আইনগতভাবে নির্বাচিত শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।
২. ক্ষমতা স্থানান্তর প্রক্রিয়া আরম্ভের পর হতে তাৎক্ষণিকভাবে সকল এলকায় সামরিক হস্তক্ষেপ স্থগিত করতে হবে এবং ৭২ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক পর্যায় শুরু হবে।
৩. তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক পর্যায় আরম্ভের পর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সংঘাতের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা থেকে উদ্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার শুরু করবে।
৪. একইভাবে, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল বেসামরিক কর্মী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক সেইসাথে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানের সকল বেসামরিক কর্মী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ঘরে ফিরতে ইচ্ছুক, তা করতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটা সুযোগ দেওয়া হবে, সম্পর্কিত সকল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যে কেউ পুনরায় বন্দী হবে না। 
৫. ৭২ ঘণ্টা সময়কালের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য পাকিস্তানের সেনা এবং তাদের সমাবেশ প্রত্যাহার শুরু হবে, যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাসন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারত তাদের সামরিক কার্যক্রমের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা থেকে তাদের প্রত্যাহার করা শুরু করবে। আইনগতভাবে নির্বাচিত শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা স্থানান্তরের ফলাফল হিসেবে  নতুন প্রতিস্থাপিত কর্তৃপক্ষের  পরামর্শক্রমে সেনা প্রত্যাহার শুরু হবে।
৬. যে নীতি উপলব্ধি করে সেনাবাহিনী ব্যবহার করে যে প্রাদেশিক অর্জন করা হয়েছে তা সংঘাতের কোনো পক্ষ ই অধিকারে রাখতে পারবে না, - যত দ্রুত সম্ভব উক্ত নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তানের সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সেনাবাহিনীর যথাযথ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আলাপআলোচনা শুরু করবে।

.
.
নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়ার খসড়া প্রস্তাব
ডিসেম্বর ১, ১৯৭১ 

গ্রে এলি উপমহাদেশের ভারত-পাক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এটি স্বাভাবিক সান্ত অবস্থার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে 
উদ্ধৃতিঃ সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন ২৭৯৩  (ষষ্ঠ) ৭ ম ডিসেম্বর, 1971 

১। পাকিস্তান সরকারকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়ের জন্য যাতেকরে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের ম্যান্ডেট অনুসারে কাজ আবার শুরু করতে পারেন; 
২। সিদ্ধান্ত নিচ্ছে-
•	সকল পক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হোক
• 	সকল যুদ্ধবিরতি সহ ভারত ও পাকিস্তানের নিজ নিজ সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের নিজের সীমান্তের  দিকে থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং জম্মু ও কাশ্মিরের সকল গোলাগুলিও বন্ধের অনুরোধ করা হল। 

৩। সেক্রেটারি জেনারেলকে নিম্নোক্ত কারণে একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ 
ক) উপর্যুক্ত বিষয়াদি সঠিকভাবে সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ;
খ) সংবিধান সম্মত ভাবে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এবং পাকিস্তান সরকারের মাঝে গ্রহণযোগ্য সমঝতার জন্য সহায়তা প্রদান;
গ) শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় ফিরে আসার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
ঘ) ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করণ; 

৪। এই প্রস্তাবনা সমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যেন চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে সে জন্য মহা-সচিবকে অনুরোধ জানাচ্ছে।
.
নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া প্রস্তাব 
এস১৭, ১ ডিসেম্বর ১৯৭১
GRA ELY( এটা বুঝি নাই) গুরুত্বপূর্ণ ইন্দে-পাকিস্তান উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট সংঘর্ষ, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাৎক্ষনিক হুমকি স্বরূপ।
১। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ডেকে রাজনৈতিক সমস্যার যুগপৎ সমাধান করতে বলুন।
৩।১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ডাকুন।
৪।পরিষদে গঠিত প্রস্তাব গুলোকে শীঘ্রই বাস্তবায়ন করতে মহাসচিব কে অনুরোধ করুন।
৫।ওই এলাকায় শান্তি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে সার্বিক আলোচনা অব্যাহত রাখুন।
.
জাপান ও ইউ এস এ দ্বারা সংশোধিত খসড়া রেজোলিউশনের নিরাপত্তা পরিষদ এস ১, ৯রেভারেন্ড ১,১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদের,গভীরভাবে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ পরিস্থিতি সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি তাৎক্ষণিক হুমকি গঠন তৈরি করছে।সেই ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন ২৭৯৩ (ষষ্ঠ),বিবৃতি সিকিউরিটি ১৬১৭তম সভায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যে তার দেশের কাউন্সিলের কোন স্থানিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে বলে জানিয়েছে। সেসব হল-
১. emands যে একটি তাৎক্ষণিক এবং টেকসই যুদ্ধবিরতি এবং সকলের শমসংঘাতের সব এলাকায় যুদ্ধবিগ্রহ কঠোরভাবে পালন এবং যতক্ষণ কার্যকারিতা বজায় করা disengagement নেতৃস্থানীয় অধিকৃত অঞ্চল বাহিনীকে অভিযান সঞ্চালিত সশস্ত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করা।
২. সব সদস্য রাষ্ট্রের ডাকে কোন পদক্ষেপ যা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে এবং বিরত থাকলে উপমহাদেশে পরিস্থিতি বা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হতে পারে।
৩. সব সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট যারা মানুষের জীবন ও ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন পালনের জন্য এবং আবেদন করতেপূর্ণ তাদের রসদ প্রস্তুত আহত ও অসুস্থদের যুদ্ধের বন্দীদের সুরক্ষা শুভেচ্ছা এবং বেসামরিক জনসংখ্যা;দুঃখকষ্ট ও পুনর্বাসনের ত্রাণ আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য এগিয়ে আসবে।
৪.উদ্বাস্তু ও নিরাপত্তা এবং তাদের বাড়িতে এবং সম্পূর্ণ জন্য মর্যাদা তাদের ফেরতের সঙ্গে মহাসচিব সহযোগিতা প্রভাব বিস্তার করবেন।
৫.মহাসচিব একটি বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের ধারা তার মানবিক সমস্যার সমাধান করবেন বিশেষ করে ভাল অফিসের মাধ্যমে।
৬. মহাসচিব কাউন্সিল অবিলম্বে এবং বর্তমানে এই রেজল্যুশন রেখে বাস্তবায়নের বিষয়ে অবহিত করবেন।
৭. আরও ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সম্পূর্ণ এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনুন।
.

নিরাপত্তা পরিষদে আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরা লিওন এবং সোমালিয়ার খসড়া বিশ্লেষণ
এস/১০৪৬৫, ২১ শে ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রতিরক্ষা পরিষদ,
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ উপমহাদেশের গুরুতর অবস্থা আলোচনা করা। 
৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবনা ২৭৯৩(xxvi) উল্লেখ করা। 
৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পাকিস্তার সরকারের প্রত্যুত্তর উল্লেখ করা। 
১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর ভারত সরকারের প্রত্যুত্তর উল্লেখ করা।  
পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি গ্রহণ, 
১৬১৭ তম নিরাপত্তা পরিষদ বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ওয়েস্টার্ন থিয়েটারে একপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি ঘোষনার বিবৃতি পুনঃউল্লেখ করা।  
১৭ ডিসেম্বর,১৯৭১ থেকে ওয়েস্টার্ন থিয়েটারে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি চুক্তির উল্লেখ।
এটা উল্লেখ করা যেন পরিনামে অস্ত্রবিরতী ও সংঘর্ষবিরাম স্থান লাভ করে।  
১।ভারত ও পাকিস্তানের জন্য গঠিত জাতিসংঘ সামরিক পর্যবেক্ষণ দলের তত্ত্বাবধানে জম্মু ও কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি লাইনের প্রতি পূর্ন সম্মান রেখে সকল সশস্ত্র বাহিনী কে নিজ নিজ এলাকা ও অবস্থান থেকে যতদ্রুত সম্ভব, সব এলাকায় স্থায়ী অস্ত্র বিরতি ও সব সংঘর্ষবিরাম যেন কঠোরভাবে পালন করা হয় সে দাবী রাখা এবং প্রত্যাহার সংগঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তা কার্যকর রাখা।   
২। সকল সদস্য রাষ্ট্রকে উপমহাদেশের অবস্থাকে উত্তক্ত করে কিংবা আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিপন্ন করে এমন কোন পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করা। 
৩। সংশ্লিষ্ট সকল কে মানব জীবন রক্ষা ও ১৯৪৯ এর জেনেভা চুক্তি মান্য করার জন্য সব ব্যাবস্থা গ্রহণ এবং যুদ্ধাহত ও অসুস্থ, যুদ্ধবন্দী ও অসামরিক মানুষের পূর্ন সুরক্ষার আহ্বান করা।
৪। শরনার্থীদের দূর্ভোগ দূরীকরণ ও পূনর্বাসনের জন্য এবং তাদের আবাসভূমিতে নিরাপদ ও সম্মানের সাথে ফিরে আসার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা আবেদন এবং এ নিমিত্তে মহাসচিবের পূর্ণসহযোগীতা প্রার্থনা; 

৫। মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য মহাসচিব কে - প্রয়োজন হলে, তার সহায়ক অফিসে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া; 
৬। এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কাউন্সিল বা পরিষদ কে অবিলম্বে অবগত রাখার জন্য মহাসচিব কে অনুরোধ করা;  
৭। পুরো ব্যাপারটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া। 
.
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জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১১৭ টি দেশ সাধারণ বিতর্কে অংশগ্রহণ  করে।এদের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও ৫৫ টি দেশ তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করে। এসব বক্তব্যকে নিচের ছয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :-
(১) বাইশটি দেশ কোন প্রকার রাজনৈতিক বিবেচনার কথা উল্লেখ না করেই সংকট মোকাবেলার জন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। :-
আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, চিলি, চীন(তাইওয়ান), মিশর, ঘানা, জ্যামাইকা, জাপান, লাসো, লিবিয়া, মেক্সিকো, মাদাগাস্কার, নেদারল্যান্ড, নিকারাগুয়া, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, তাঞ্জানিয়া, তুরস্ক, উগান্ডা, উরুগুয়ে, ইয়েমেন(আদেন), ইয়েমেন(সানা) এবং জাম্বিয়া ।      
(২) আটটি দেশ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সঙ্কটকে মোকাবেলার কথা বলে এবং শরণার্থীদের ফিরে যাবার পূর্বশর্ত হিসেবে পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানায়। :-
আফগানিস্তান, সিলন, একুয়াডোর, ফিনল্যান্ড, ইটালি, নেপাল, যুক্তরাজ্য এবং ইয়োগোস্লাভিয়া ।
(৩) চোদ্দ থেকে পনেরটি দেশ তাদের মানবিক উদ্বেকের কথা জানায় এবং পূর্ব বাংলায় সঙ্কট নিরসনের জন্য রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে করতে জোর দেয় ।:-
অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম,সাইপ্রাস, ফ্রান্স, গায়না, অয়ারলান্দ, মাল্টা, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড,  নরওয়ে, পোল্যান্ড, সুইডেন, এউ,এস,এ এবং এউ,এস,এস,আর ।
(৪) পাঁচটি দেশ সংকটের মানবিক দিকটি স্বীকার করে,জাতিসংঘের সহযোগিতা নিয়েই হোক বা ছারাই হোক ভারত ও পাকিস্তানের মাধ্যমেই এর বিহিত করতে হবে বলে মত দেয়।:-
আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লেবানন, সিয়েরা লিওন এবং বেলজিয়াম।
(৫) সৌদি আরব পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয় ।
(৬) তিনটি দেশ পরোক্ষভাবে এই প্রসঙ্গে কথা বলে :- ইথপিয়া, আইছল্যান্ড, ইসরাইল ।
দশটি দেশ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে যে পূর্ব বাংলায় যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে মানবিক সংকটের আশঙ্কা রয়েছে এবং এর রাজনৈতিক সমাধান নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়েই করতে হবে । এই বক্তব্যগুলকে নিম্নের দুই ভাগে ভাগ করা যায় :-
(ক) আটটি দেশ পূর্ব বাংলায় মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে :-
বেলজিয়াম, একুয়াডোর, ইসরাইল, মাল্টা, মাদাগাস্কার, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন এবং উগান্ডা ।
(খ) চারটি দেশ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে যে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ে সাংবিধানিক ভাবে একটি রাজনৈতিক সমাধানে আসতে হবে :-
ফ্রান্স, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন।
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জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিংহের বিবৃতির অংশবিশেষ 
সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৭১

ভারতের জন্য ১৯৭১ এর শুরুটা ছিল অনেক সম্ভবনাময় । অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল কিছুর ইঙ্গিত করছিলো । মার্চের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী বিশাল জন সমর্থন নিয়ে আবারো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হোন যা সমন্বিত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে জনগণের আস্থার প্রতিফলন । বৈদেশিক ভাবে আমরা সচেষ্ট ছিলাম সকল দেশের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের , বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে । ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা ভারত স্বাগত জানায় । আমরা আশা করেছিলাম গণতান্ত্রিক সূচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি হবে । যদিও সমগ্র ব্যাপারটি রাতারাতি পরিবর্তিত হয় যখন পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ আকস্মিক ধ্বংসাত্মক দিকে মোর নেয় । একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে যা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ । বেশ কিছু দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমস্যাটির প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করতে পেরেছে । মহাসচিব ইউ টেন্ট সমস্যাটি নিরাপত্তা পরিষদের সামনে উল্লেখ করেন এবং বাৎসরিক রিপোর্টে এই ব্যাপারে তার মতামতও দেন ।
সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখ বিদায়ী রাষ্ট্রদূত হেম্ব্র তার ভাষণে এসেম্বলিকে তার আশঙ্কার কথা জানান । 

এপ্রিলের মাঝামাঝি এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ থেকে পাকিস্তান সরে আসবে না এবং পাকিস্তান হতে আসা অগনিত শরণার্থী সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে ভারতকে । শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে শরণার্থী শিবির এবং শরণার্থীদের বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা হয় । রেশন কার্ড এবং ভারতে বসবাসের জন্য অস্থায়ী অনুমতিপত্র শরণার্থীদের মাঝে দেয়া হয় । যদিও এই সকল রেলিফ প্রয়োজনের অতি সামান্যোই পূরণ করে । আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্যের 
আবেদন করেছিলাম । যদিও মহাসচিবের আহবান ছিল অত্যন্ত অন্তরিক ভাবেই গৃহীত হয় , আমাদের প্রয়োজনের তুলনাই তা ছিল খুবই নগণ্য ।  এখন পর্যন্ত শরণার্থীদের তক্তাবধানে ভারতকেই তার অপ্রতুল সম্পদ হতে ব্যয় করতে হচ্ছে । 
আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে একটি শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছি এবং দেখাশুনা করছি । এই বোঝা বইবার ক্ষমতা বা সম্পদ কোনটিই আমাদের নেই । 
যখন তারা জীবন রক্ষার তাগিদে পালিয়ে আমাদের কাছে আসে তখন কেবল মাত্র মানবিক দিক বিবেচনা করে আমরা তাদের আশ্রয় দেই । শরণার্থীরা আমাদের কাছে আছে সাময়িক সময়ের জন্য এবং তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে ,  আমরা আমাদের এই বক্তব্য বারবার বলেছি । যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গৃহীত এবং প্রশংসিত হয়েছে । এতে আমাদের কত ব্যয় হবে তার নিরেট হিসাব বের করাটা অসম্ভব হলেও বর্তমান হিসাবে ধারনা করা যায় পরবর্তী মার্চ মাসে তা ৮০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে । 
এই ব্যাপক জনস্রোত,যা কারো মতে ভারতে শরণার্থীদের অসামরিক আক্রমণ- এর পরিমাপ শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে নিরূপণ করা যায় না । আমরা ব্যাপক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছি । যে সকল স্থানে শরণার্থীরা বর্তমানে অবস্থান করছেন সেখানে তাদের আশ্রয়ের জন্য আমাদের সকল স্কুল বন্ধ করতে হয়েছে । 
স্থানীয় মানুষের কথা না ভেবে শরণার্থীদের সেবায় সেসব জায়গার হাসপাতাল গুলো নিয়োজিত আছে । উচ্চ চাহিদার কারনে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে । মজুরি কমে যাচ্ছে । নানান ধরনের অপরাধ বাড়ছে । স্থানীয় পর্যায়ের সংঘর্ষ ও উত্তেজনার কথা কারই অজানা নয় । আমাদের স্থানীয় প্রশাসনকে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ব্যেহত করে শরণার্থীদের সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিতে হচ্ছে । মহামারীর ছরিয়ে পড়ার ভয় সর্বত্ত । যদিও কলেরার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে । 

শরণার্থীরা অবিশ্যই দেশে ফিরবে । প্রশ্নটি হচ্ছে কিভাবে ? কেউ কি যৌক্তিক ভাবে তাদের ফিরে যাবার কথা বুজাতে পারবেন যখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ একাই স্থান হতে পালিয়ে আসছে । মের ২১ তারিখ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের ফিরে যেতে বলেন, যদিও তার পড়ে ৫০ লক্ষ মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে । তারা তখনই ফিরে যাবে যখন তারা নিজ বাসভূমে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বাস করার নিশ্চয়তা পাবে , যখন তারা নিজ ইচ্ছায় জীবিকা নির্বাহের অনুমতি পাবে এবং যখন তাদের নিজ নিজ মালিকানা ফিরে পাবার নিশ্চয়তা দেয়া হবে , তাদের চাকরি নথিভুক্ত হবে এবং প্রতহিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা হবে না । 

এই অনাকাঙ্ক্ষিত জনস্রোতের পটভূমি অনুধাবন করতে হলে পাকিস্তানে শুরু হতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান অবস্থার কথা স্মরণ করা প্রয়োজন । পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে ১০০০ মাইলের দূরত্ব , যার পুরোটাই ভারতীয় ভূখণ্ড , এই দিক দিয়ে পাকিস্তান অনন্য । লোকসংখ্যার সিংহভাগ ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বাস করে পূর্বে এবং ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বাস করে পশ্চিমে । রাজনৈতিক , সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র পশ্চিমে যদিও পাকিস্তানের প্রাথমিক কাঁচামাল পাঁট, চা এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান সহায় পূর্ব । এমনকি সরকার এ কথা স্বীকার করে যে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান নিগৃহীত হচ্ছে । 



উদাহরন হিসেবে উল্লেখ করা যায় , সমস্ত পাকিস্তানের বেসামরিক এবং সামরিক প্রশাসনে বাঙ্গালিদের অংশীদারত্ব কখনই ১০ ভাগের উপর যায় নি । পূর্ব পাকিস্তানের জনগন এই বৈষম্মের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং কোন প্রকার কার্যকারী পদক্ষেপের অভাবে দিন দিন তাদের ভিতর বিক্ষোভ
দানা বেধে উঠে । 

যাই হোক, ১৯৬৯ এ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পতনের পর একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । জেনেরাল-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দায়িত্ব নেন এবং প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন যেখানে প্রাপ্ত বয়স্করা ভোট দিবে এবং প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে । প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের জনগন একটি গণতান্ত্রিক বেবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর এতদিনের অনাচারের সম্ভাব্য প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করে ।

নির্বাচনটি দুবার পেছানোর পর ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় । নির্বাচনের ফলাফলকে পাকিস্তানে বরণ করা হয় গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে এবং বাস্তবিক ভাবেই এটা ছিল বিজয় । 

প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের ফলের কোন গুরুত্বই ছিল না । ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৯ টি আসন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে শেখ মুজিবর রহামানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ১৬৭ টি আসনে । পূর্ব পাকিস্তানে ৯৮ ভাগ আসনে জয় নিয়ে শেখ মুজিব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে সরকার প্রধান হিসাবে তারই সরকার ঘটনের কথা । এই নির্বাচনের জন্য আওয়ামীলীগ স্বায়ত্তশাসন এবং বৈষম্ম ও অনাচার হতে মুক্তির লক্ষে ছয় দফা দাবির উত্থাপন করে।
আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তানি শাসকদের কাছে নির্বাচনের ফলাফল ছিল অর্থনৈতিক , সামরিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের আধিপত্তের সূচনার আশঙ্কায় পূর্ণ । 
মার্চের ২৫ এবং ২৬ তারিখের সামরিক আভিযান ৭ কোটি মানুষের রায়কে পাশকাটিয়ে  শাসক শ্রেণির সামরিক শাসনকে জারি রাখার যে অভিপ্রায় , তারি প্রকাশ । 

আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করে পাকজান্তা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেয় এবং সামরিক বাহিনীকে ত্রাস সৃষ্টির সবুজ সংকেত দেয় । 

বেসামরিক জনসাধারণের উপর পাক বাহিনীর ব্যাপক হামলার বিবরণ বর্তমানে সকলেরই জানা । সেই হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে আমি এসেম্বলির সময় ব্যয় করতে ছি না । ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে । আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব বর্তমানে কারাগারে বন্দি । তাকে গোপনে সামরিক আদালতে এমন এক অভিযোগে বিচার করা হচ্ছে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । বাক স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের অধিকারকে দমন করা হয়েছে , বিদেশী সাংবাদিকদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে । আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থাকে আক্রন্ত স্থানে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি , এই রকম আরো অনেক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে যাতে করে পৃথিবীর এই প্রান্তে কি হচ্ছে সে খবর মানুষ জানতে না পারে , যদিও সে চেষ্টা সব সময় সফল হয় নি । হত্যা , ধর্ষণ , আগুন-লাগানো, লুট সর্বত বিরাজমান । এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে , মানুষ তাদের সারা জীবনের সম্পদ ফেলে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে । এপ্রিল এর শেষে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ যা মে মাসের শেষে এসে হয়েছে ৪০ লক্ষ এবং জুন শেষ হবার আগেই তা ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায় যা এখনও বাড়ছে । বর্তমানে এই সংখ্যা ৯০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এবং জনস্রোত এখনও বন্ধ হয় নি । যে কোন আন্তর্জাতিক সীমান্তে এই ধরনের শরণার্থী জনস্রোতের কথা কেউ আগে শুনে নি ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সামরিক আগ্রাসন , ত্রাসের শাসন কায়েম , সকল মানবিক অধিকারকে চূর্ণ করা , যা এখনও চলমান,  মানব জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে । এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অংশগ্রহণে প্রতিরোধ চলমান । সেনাবাহিনী , পুলিশ এবং বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ ত্যাগ কারী  হাজারো লোক এই প্রতিরোধের তীব্রতা যোগাচ্ছে । তাদের সাথে যোগদান করছে বিভিন্ন বয়সী লোকজন এবং এই সংখ্যা বাড়ছে ।

পাকিস্তানী কর্ত্রীপক্ষ তাদের পূর্বের অঙ্গীকার বদ্ধ সকল অঙ্গীকার ও রীতিনীতি ভঙ্গ করেছে । পাকিস্তান মরিয়া ভাবে চেষ্টা করেছে তার সাঙ্ঘাতিক কাযকালাপ থেকে  সবার দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে । পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড জাতিসংঘ সনদের এতো গুলো ধারা ভঙ্গ করেছে যে একে অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসাবে আখ্যা দেওয়াটা হবে আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির প্রতি উপসাহের সামিল । এটা স্পষ্টই একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা যখন কেউ বুজতে পারে ভারতে পাকিস্তানী জনগণের বাঁধভাঙ্গা স্রোত যে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য দেশও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে । 

নিজেদের সৃষ্ট এই নির্বোধ এবং প্রাণঘাতী কার্যকলাপের দায় পাকিস্তান চাপাচ্ছে অন্যের ওপর । পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কাজকর্ম রীতিমতো চোখে ধুলো দেবার সামিল । শরণার্থীদের অবস্থা দেখলেই আসল সত্যটি প্রকাশিত হয় । পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অনেকবারই শরণার্থীদের দেশে ফিরতে বলেছেন যদিও ভারত অভিমুখে শরণার্থীদের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে । পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি রুপে একটি নাগরিক সরকার সেখানে তৈরি করা হয়েছে যাতে সত্যিকার অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রথিনিধি নেই ।এটা নেতৃত্ব শুন্য এবং সামরিক বাহিনীর হুকুমে চলে । সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যদিও একই সময় মুজিবর রাহমান এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তুলনা করা এবং বিচার করা হয় দেশদ্রোহী হিসাবে । আমরা দেখতে পাই , পাকিস্তানের সরকার গঠন করার কথা ছিল যে রাজনৈতিক দলের তাকে নিষিদ্ধ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হতে । নির্বাচিত অর্ধেক জনপ্রতিনিধিদের ন্যাশনাল এসেম্বলিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন । আমাদের মতামত হচ্ছে , যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচিত জনপ্রতিনিধের সম্মতি নিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথ তৈরি করা হবে, ততদিনই ভারতের দিকে শরণার্থীদের জনস্রোত চলতে থাকবে। মহাসচিব উ থান্ট এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কূটনৈতিক , রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা এ কথা একাধিকবার বলেছেন যে সমস্যাটি রাজনৈতিক এবং সমাধানার প্রথম পদক্ষেপটিও হতে হবে রাজনৈতিক । আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবকে অনিতিবিলম্বে মুক্তি দিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষে কথা বলার জন্য তিনিই সবচেয়ে যোগ্য। তিনি এবং একমাত্র তিনিই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আশা আখাঙ্কার ধারক এবং প্রতিনিধিত্ব করেন । আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়াই এ সকল কাজ পাকিস্তানী কর্ত্রীপক্ষই করতে পারে ।  আন্তর্জাতিক  সম্প্রদায় যা করতে পারে টা হচ্ছে ইসলামাবাদের সামরিক সরকারকে এ কথা বুঝানো যে সামরিক পথে সাফল্য আসবে না । সাফল্যের জন্য সামরিক সরকার এবং ইতিমধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতা জরুরী । আমরা মনে করি সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত হতে দেয়া হবে অদূরদর্শীতা পূর্ণ । দ্বিপাক্ষীওভাবে সকল সরকারের উচিত হবে নিজেদের সর্বচ্চো চেষ্টা করা যাতে সামরিক সরকার অত্যাচার বন্ধ করে , নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা শুরু করে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় । একমাত্র এই ভাবেই ভারত অভিমুখে শরণার্থীদের স্রোত বন্ধ হবে এবং যারা আগেই পালিয়ে এসেছেন তারা দেশে ফেরত যাবেন । আমাদের অক্ষমতার জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে সাময়িক বাসস্থান দিয়েছি । খাদ্যাভাবে  বস্ত্রহীন  অসুস্থ  বৃদ্ধ,  নর নারী , অসহায় শিশুদের অনেকেই সাম্প্রতিক সামরিক বর্বরতার ছাপ শরীরে ধারণ করেন । আমার প্রস্তাবিত বেবস্থার মাধ্যমেই আসন্ন দূরবিক্ষকে মোকাবেলা করা যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব । এই সমস্যার সমাধার না করে যদি মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় , তাহলে  ভবিষ্যৎ হবে নৈরাশ্যপূর্ণ । আমরা অনেক সময় নিয়ে এসেম্বেলিতে বসে যত ইচ্ছা আলোচনা করতে পারি , কিন্তু তাতে এই আগ্রাসনের শিকার সন্ত্রস্ত মানুষগুলোর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে । তারা আমাদের কখনই ক্ষমা করবে না যদি না এই কঠিন সময়ে আমরা তাদের পাশে দাঁরাই ।  

.
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ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দাওয়া একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি পয়েন্ট অফ অর্ডার ইস্যু করতে আমার প্রতিনিধিদল আজ বাধ্য হয়েছে। তার বক্তব্যের বেশিরভাগই ছিল আমার দেশের নিতান্ত অভ্যন্তরীণ  বিচারব্যবস্থা কেন্দ্রিক। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন বিষয়ে এভাবে খোলা হস্তক্ষেপ এর বিষয়ে আমার প্রতিনিধিদল যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে তা জাতিসংঘ প্রণীত সংবিধান ৭ নং অনুচ্ছেদ এর আরটিকেল ২ এর আওতাধীন। যেখানে বলা হয়েছে যে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবে না। এই নীতিটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করা হয়েছে এবং একি ধরনের নীতি গৃহীত হয়েছে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি, যুক্তরাষ্ট্রিয় সংস্থাগুলো, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাতেও যেমন নন-এলাইন্ড কনফারেন্স বা অ্যাফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স। আমরা মনে করি এই নীতি মেনে চলা হোক- তার কারন এই নয় যে পাকিস্তান কিছু গোপন করতে চায়- যেভাবে ভারতীয় মন্ত্রী তার বক্তব্যে ইঙ্গিত করেছেন, বরং এই নীতি মেনে চলা দরকার কারন যে নজির আজ ভারতের প্রতিনিধি স্থাপন করলেন তাতে নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যকরীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মেনে চলা কঠিন হয়ে পরবে।  ভারতের পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এ হস্তক্ষেপ সকল আন্তর্জাতিক ব্যবহারবিধি, আন্তর্জাতিক আইন বা জাতিসঙ্ঘ সংবিধানের আইন লঙ্ঘন করছে, কেননা সবখানেই কঠোরভাবে নির্দেশিত আছে যে অন্য দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে হবে। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে একটি নীতিমালা গ্রহন করা হয়, যার শিরোনাম ছিল- কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় ও তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হস্তক্ষেপের অগ্রহনযোগ্যতা- এবং মাত্র একটি ভোট এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল, বাকি সকলেই এর পক্ষ সমর্থন করেছে। 
এর প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 
কোন রাষ্ট্র, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, যেকোন কারনেই হোক না কেন, অন্য কোন দেশের আভ্যন্তরীন বা বাহ্যিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।  একিরকমভাবে, কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উপাদান বা এর বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে হুমকি প্রদান, সশস্ত্র আক্রমন বা যেকোন ধরনের হস্তক্ষেপ ও গ্রহনযোগ্য নয়।     
২য় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-
কোন রাষ্ট্র দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের সরকার উৎখাতের কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র ষড়যন্ত্র বা গণআন্দোলনে লিপ্ত হওয়া, সহযোগিতা করা, প্ররোচনা দেয়া, অর্থায়ন করা, ঘটনার উদ্রেক বা ঘটনার প্রতি সহনশীলতা গ্রহনযোগ্য হবেনা। 
সর্বশেষ এই অনুচ্ছেদ বলছে- 
৪। এই নিষেধাজ্ঞার কঠোর প্রতিপালন প্রতিটি দেশের পারস্পরিক শান্তি বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কেননা, কোন ধরনের হস্তক্ষেপ শুধু জাতিসংঘের এই নীতিমালাকে লঙ্ঘন ই করেনা, বরং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। 
এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে এই নীতিমালা গ্রহনের সময় ভারত ও কমিটির সদস্য ছিল। আমি নিশ্চিত যে এখানে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিই বর্তমান জটিলতা সম্পর্কে অবগত আছেন পাকিস্তানে যার একটি সুরাহা করার চেষ্টা চলছে। দেশের ভিতরে এধরনের আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অঞ্চলভিত্তিক বিরোধের সুরাহা করা পাকিস্তানের জন্য নতুন কিছু নয়।  সকল বহুভাষী, বহুসাংস্কৃতিক ও বহুজাতিক রাষ্ট্রেই এধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। এধরনের সমস্যা ভারতেও কম নয়। তারপরও সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমার দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে কথা বলাকে যথার্থ ভাবেন। ভারতে কি হচ্ছে তা নিয়ে অনেক কিছু বলার থাকলেও, আমি এখানে সেসব আলোচনা করবো না। আমরা জানি, সারা পৃথিবী জানে নাগা ও মিজোরামে কি হচ্ছে। আমরা জানি পশ্চিম বাংলার মানুষের বিদ্বেষ ও সেখানের টালমাটাল পরিস্থিতির কথা যেখানে গত চার বছর ধরে কোন গনতান্ত্রিক সরকার কার্যকরীভাবে শাসন করতে পারছেনা। আমরা জানি দক্ষিন ভারত ও পাঞ্জাব তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু, এসব বিষয়ে জড়ানোর আমার কোন ইচ্ছে নেই এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মতন আমি এই অগাস্টের ফোরামে পরিষদের সামনে কোন প্রচারনাও চালাবোনা এই বিষয়ে। পাকিস্তানে এই জটিলতার কারন কি, তার মুল বিষয়গুলো এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন। যদিও নানা ধরনের প্রচারনায় ও কটুবাক্যে তা অস্পষ্ট হয়ে পরছে, যেমন একটি আজ সকালেই আমরা শুনলাম। 
মুল বিষয়টি হচ্ছে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোটা পাকিস্তানেই। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এর ভিত্তিতেই এই নির্বাচন দেয়া হয়। এর পর যা হয়েছে তা হলো একটি আইনসঙ্গত গনমানুশের আন্দোলন যার মুলে ছিল একটি গনতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের দাবী, যার ফলে দেশের দুই অংশ দুটি সাতবশাসিত রাজ্যে পরিনত হবে, সেই আন্দোলনটি ক্রমশ দুটি রাজ্যকে আলাদা দুইটি দেশে বিভক্ত করার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পূর্ব বাংলার সর্বত্র সহিংসতা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পরছিল এবং সেইসব জনগন, যারা এই বিভেদ চান না, তাদের জীবন হুমকির মধ্যে পড়ছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এ সমস্যার সমাধানে নির্বাচনে জয়ী দলটির সাথে আলোচনা চালিয়ে এসেছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, যারা আসলে সংসদে অংশগ্রহন করতে নেয়, বরং এদেশকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, যার প্রিষ্ঠপোশকতায় এই নির্বাচন অনুষঠিত হয়, তিনি দেশে অখন্ডতাকে অক্ষুন্ন রাখতে সেনাবাহিনীকে তার দায়িত্ব পালন করার ও এই সহিংসতা দমন করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। আমরা দেখলাম যে এই বিষয়ে ভারত তাখনিক প্রতিক্রিয়া জানালো। সেসময়ে ভারতের কোন শরণার্থী বিষয়ক সমস্যা ছিলনা, যা আজকে সকালে সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এধরনের হস্তক্ষেপের মুল কারন হিসাবে বিবৃত করেছেন। সেসময়েই ভারতের সংসদে একটি প্রস্তাব গ্রহন করা হয় যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথাকথিত বাংলাদেশকে সমর্থন জানান। কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সুবিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রচারনা চালানো হয়, আর মুলে ছিল মিথ্যাচার, অর্ধসত্য কথা এবং মনগড়া ঘটনা।  বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হবার গুজব ছরানো হয়। গনহত্যা ও নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ড কারযকরের গল্প বলা হয়। বলা হয়েছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। বুদ্ধজিবিদের খুজে বের করে তাদের পরিবারের সামনেই হত্যা করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে কসাইখানা বানানো হয়েছে। এবিষয়ে ভারতীয় একটি পত্রিকার বক্তব্য আমি উল্লেখ করছি-
গত ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে দিল্লীর স্টেটসম্যান পত্রিকা যা লিখেছে তাতে বেশিরভাগ ঘটনাই অতিরঞ্জিত, যদি তারা একথা বানিয়ে না বলে থাকে, তবে এটা বলা যে কারো জন্যই অসম্ভব হয়ে পরবে যে এই ঘটনাগুলো ঠিক কখন ঘটেছিল। এবিষয়ে আমাদের কাছে যেসব প্রতিবেদন এসেছে, তাতে দেখা যায় এসবের অনেকটাই ইচ্ছাকৃত চিন্তার প্রকাশ, তাদের যারা এসব অভিযোগ করেছেন এবং তাদের যারা বিনা প্রতিবাদে এসব কথা মেনে নিয়েছেন।  আর্মিদের অভিযানের এক সপ্তাহেরও কসময়ের মধ্যে ঢাকা থেকে কারফিউ তুলে নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশবিদ্যালয়, যা বিরোধিদের ঘাটি ছিল, তা দেশের বাইরে থেকে পাওয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংরক্ষন করার অন্যতম স্থান ছিল, তা এখনও অক্ষত আছে এবং ভালভাবেই চলছে। যেসকল বুদ্ধিজীবীদের ভারতের মিডিয়া মৃত বলছে, তারা এখনও জীবিত এবং সুস্থভাবে জীবন যাপন করছে, যেরকমটি কয়েক মাস আগে নিউ ইয়র্কের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছিল। 
ভারতের এই উৎকণ্ঠার কারন এখন সকলে কাছেই পরিষ্কার এবং তারা নিজেরাই তা স্বীকার করেছে। ২রা এপ্রিলে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত ভারতীয় একজন কর্মকর্তা বলেন- যা প্রতিবেদনে আসেনি, তা হল এটি একটি মানসিক যুদ্ধ।  মিঃ ব্রুনো ডি হ্যামেল নামক একজন বিদেশী পরিদর্শক ১৭ি এপ্রিল লন্ডন টাইমসে লিখেন, মনে হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়া সকল দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, তাদের পত্রিকাগুলোতে এখন খবর বলে কিছু নেই, সবি পাগলের প্রলাপ আর গুজব। তারা যা বলছে, তা দশভাগের মধ্যে নয় ভাগই মিথ্যে, অনিশ্চিত এবং পরস্পরবিরোধী।  তারা যেসব মর্মস্পর্শী অরাজকতার কথা বলছে, তা নিঃসন্দেহে বানোয়াট এবং প্রমানহীন। 
সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন যে তার দেশ পাকিস্তানি শরণার্থীদের ভরন পোষণের দায় বহন করছে। তিনি বলেছেন যে সংখ্যাটি প্রায় ৯০ লক্ষ। এবং তিনি  বলেছেন যে এখনও সীমান্তের ওপার থেকে হাজার হাজার মানুষ আসছেন। আগামী ৬ মাস এদের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য প্রায় ৮০ লক্ষ ডলার দাবী করেছেন তিনি। যদি আমি ভুল না বলে থাকি, তবে তার বলা ৯০ লক্ষ শরনারথীর সংখ্যা যথেস্টই অবাস্তব বলা যায়, সেই সাথে দাবীক্রিত এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও। ভারতে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ আছেন, যাদের জন্য ভারত সরকার এবছর ৪০০ কোটি ডলার বাজেট বরাদ্দ করেছে। 
ভারতে যে সকল মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং এই মুহূর্তে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন করা এবং ফিরিয়ে আনা অবশ্যই পাকিস্তানের জন্য অবস্যকরনীয়। আমার সরকার তাদের সংখ্যা গননার কারয সম্পন্ন করেছে, এবং ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত তাদের সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ২,০০২,৬২৩ জনে। আমরা বলছিনা, আমাদের সংখ্যাটাই আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে। বরং আমরা বলব, জাতিসংঘ যেন একটি নিরপেক্ষ দলকে এই সংখ্যাটি যাচাই করার জন্য নিযুক্ত করে। আমরা এধরনের কোন দলকে সরেজমিনে পরিদরশন করার সুবিধাও দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আশা করবো, এধরনের আশ্বাস ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার সরকারের পক্ষ থেকে দিবেন। এই নিরপেক্ষ দল তাহলেও এটাও দেখতে পারবেন যে আসলেই হাজার হাজার মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে প্রতিদিন সীমান্ত পার হচ্ছে কি না, বা এরকম কোন ঘটনা আদৌ ঘটেছে কিনা। এধরনের একটি স্বাধীন যাচাই করার প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য কোনভাবেই এই বিশালাকারের মানবিক সমস্যার গুরুত্বকে ছোট করা নয়। এটি দুক্ষজনক, কিন্তু কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না যে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি অসংখ্য মানুষকে তাদের জান মালের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছে এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতে ঘর ছেড়েছেন। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং জনমনে যে আতংক স্রিষ্টি করা হয়েছে সে অনুযায়ী এই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নিরুপন করা হয়েছে। এধরনের আতংক তখনি তোইরি করা সম্ভব যখন তাদের বারবার বলা হচ্ছে যে তারা একটি পরিকল্পিত গনহত্যার স্বীকার হতে যাচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এরুপ প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্ত তখন তিনি বললেন- আমি এই শরণার্থীদের মরতে যেতে দিতে পারিনা।
এই সময়ে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় জটিলতা। পাকিস্তান বদ্ধপরিকর যে যারা যেকোন কারনেই হোক না কেন ঘর ছেড়েছেন তারা অতিসত্বর নিজ দেশে এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবেন। তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।  
গত ১৮ এপ্রিল করা আবেদনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, “আমার এই আবেদন সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মের পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রতি। যেসকল সংখ্যালঘু মানুষ ঘর ছেরেছেন, তারা বিনা দ্বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে তাদের গ্রিহে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। তাদের সকল সুবিধা এবং পূর্ণ সুরক্ষা দেয়া হবে। তারাও পাকিস্তানের নাগরিক এবং কোন ধরনের বৈষম্য করার কোন প্রশ্নই আসেনা। আমি তাদের বলবো বাইরের দেশ থেকে আসা কোন অপপ্রচারে প্রভাবিত হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে। যেসকল শরণার্থীরা গ্রিহে ফিরে আসবেন, তাদের জন্য পাকিস্তান সরকার সীমান্তে প্রায় ২১টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করেছে যেখানে পর্যাপ্ত ত্রাণ, যানবাহন ও রসদ সরবরাহ রয়েছে। এছাড়া, পাকিস্তানি সেনাও সকল স্তরের মানুষের নিশ্চিতি প্রদানের লক্ষ্যে অভিযান বিরতি ঘোষণা করেছে, এমনকি পালিয়ে যাওয়া সৈন্য ও দেশদ্রোহী সন্দেহে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে”। 
তার ২৮ জুন দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন আমরা শরণার্থীদের ঘরে ফিরে আসার সহায়তায় জাতিসংঘের সহায়তা আনন্দের সাথে গ্রহন করবো। একি সাথে পাকিস্তান জাতিসংঘের মহাসচিব ও সেদেশের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারদের শরণার্থীদের গ্রিহে ফিরিয়ে আনার সকল কার্যক্রমে পূর্ণ সহায়তা করে যাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ ও অন্যান্য সংস্থাগুলো যারা এবিষয়ে কাজ করছেন তাদের সাহায্য করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্তের দুই প্রান্তেই প্রতিনিধি দল প্রেরনের যে প্রস্তাব ১৯শে জুলাই দিয়েছিল, তা পাকিস্তান সাথে সাথেই গ্রহন করেছে। এ বিষয়ে অবশ্যই মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন যে ভারত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ত্রাণ পরিচালনা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের একটি দলকে পূর্ব পাকিস্তানে আনার প্রস্তাবেও সম্মত হয়েছে পাকিস্তান সরকার। আমাদের নাগরিকগন যারা এখন ভারতে অবস্থান করছেন, তাদের দ্রুত ফিরিয়ে আনতে আমরা সকল ব্যবস্থাই গ্রহন করেছি। উল্লেখ্য যে শরণার্থীরাও এসকল উদ্যোগের কথা জানতে পেরেছে  এবং এখন তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে। আমাদের শেষ গননা অনুযায়ী প্রায় ২ লক্ষ লোক ফিরে এসেছে। যদি ভারত আমাদের জরুরী সহায়তা দেয় তবে এই শনরথীদের প্রত্যাবর্তন আরো দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে। 
পাকিস্তান সরকার এসকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্তৃপক্ষীয় ব্যাক্তিদের একটি সম্মেলনের আহবান জানিয়েছে যেন এই কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার উপায় বের করা যায়। এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যেকোন দিন ও যেকোন সময় বসতে প্রস্তুত আছেন। যাই হোক, এখন পর্যন্ত ভারত কোন ধরনের সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এবং তা শুধু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে  নয়, কোন নিরপেক্ষ জোটকেও  তারা সাহায্য করছেনা। যেমনটি আমি বলেছি, যে জাতিসঙ্ঘ সচিব সীমান্তের দুই পারেই শরণার্থীদের জন্য  প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে, ঠিক যেভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান এসকল সমস্যা সুরাহা করতে প্রতিরক্ষা পরিষদের একটি কমিটি পাঠানোর যে প্রস্তাব পাকিস্তান করেছিল, সেটিও প্রত্যাখ্যান করে।  তারা কোন ইসলামিক সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধিকে পশ্চিম বাংলার শরণার্থী শিবিরে যেতে বাধা দিচ্ছে, এবং আমার সরকারের কোন প্রতিনিধির সাথে যেকোন ধরনের আলোচনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করছে। 
এখন এবিষয়ে আমরা সন্দিহান যে ভারতীয় প্রতিনিধি শরণার্থীদের কষ্টের কথা চিন্তা করে আদৌ আমাদের সহমর্মিতা জাগাতে এই ফোরামের সামনে কথা বলেন কিনা। এই সংস্থা সেসব নিষ্পাপ মানুষগুলোর সাহায্য করার জন্য যা যা সম্ভাব্য প্রস্তাব করেছে, ভারত তার সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করেছে। কেন, ভারত সরকার মনে করছে যে তাদের সীমান্তে জাতিসংঘের পরিদর্শক কোন দল থাকতে পারবেনা, যেখানে পাকিস্তান, যাদের উপর মানুষের উপর ভয়াবহ রকমের অত্যাচার চালানোর দারুন সব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই দেশটি তার সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘের পরিদর্শক দলকে আসতে দিতে কোন আপত্তি করছে না? 
ভারতের এরকম অসহযোগিতা করাটাই স্বাভাবিক। ভারত বিশ্বের কাছে এবিষয়টি গোপন রাখতে চায় যে তার কারযকলাপে বিশ্বের এ প্রান্তে একটি সশস্ত্র যুদ্ধ পরিস্থিতির সুত্রপাত হয়েছে। মানবিক সাহায্যের আড়ালে ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় প্রদান করে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করছে, প্রশিক্ষন দিচ্ছে এবং তাদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সম্ভাব্ব্য সকল রকমের সাহায্য করছে।  এই আপাতবিরোধী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে এখানে আমি আরো একজন ভারতীয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। ১৯৭১ এর ১৮ ই সেপ্টেম্বর, মাত্র এক সপ্তাহ আগে স্বয়ং ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একটি সভায় বলেন- “শরণার্থীরা তখনি তাদের দেশে ফিরতে পারবে, যখন সেটি একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে”। তিনি আরো বলেন যে- ‘এটা বিশ্বাস করা কষ্ট যে পাকিস্তান কখনো বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিবেনা, কিন্তু আমাদের এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যেন তার কাছে আর কোন উপায় না থাকে’। 
আজ সকালে পাকিস্তানের এই সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান বলতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কি বুঝাতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে এখনও যদি কারো প্রশ্ন থাকে, তবে তার সহকর্মীর এই বক্তব্যই উত্তর হিসেবে যথেষ্ট। 

আমার দেশের তরফ থেকে আমি বলতে চাই, কাউকে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে দ্বিধায় ফেলার সুযোগ দেয়ার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই।  আজকে সকালে যেরকমটি আমরা শুনলাম, সেরকম আক্রমনের হুমকিই শুধু নয়, বরং আমার দেশকে বিভক্ত করার একটি পরিকল্পিত সেনা অভিযানেরো মোকাবেলা আমাদের করতে হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার আসাম সীমান্তে প্রতিদিন বোমা হামলা হচ্ছে। একাধিকবার ওই এলাকায় ভারতীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে, এমনকি এই পরিস্থিতির আগে থেকেই, এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০০,০০০ উন্নীত হয়েছে এখন, তথাকথিত মুক্তি বাহিনীকেও ভারত সরকার প্রশিক্ষন, অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ এবং পারিশ্রমিক দিচ্ছে। 
টাইমস পত্রিকায় গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয়েছে, “ কোলকাতা থেকে উত্তর দিকে ভারতীয় যেসকল রাস্তা সীমান্তের দিকে এগিয়েছে, সেগুলো দেখলে মনে হয় যেন মালামাল সরবরাহের রাস্তা। ভারতীয় শহরগুলোতে প্রতিনিয়ত বাঙ্গালীদের ট্রাক চলাচল করছে তাজা খাবার সরবরাহ যোগান, খালি তেলের ড্রামগুলো পূর্ণ করা বা গোলাবারুদের বাক্স পরিবহন করার জন্য। ভারতের সীমান্ত পোস্টের নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে সম্প্রতি ভারত এবং পাকিস্তানী বাহিনীর মধ্যে সংক্ষিপ্ত গুলিবিনিময়ের মত ঘটনা ঘটছে। 
পশ্চিম বাংলার রাজধানী কোলকাতায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর এইসকল সহযোগিতা নিয়ে নানারকমের গল্প এখন মানুষের মুখে মুখে। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী এখন ভারতীয় অস্ত্র কারখানাগুলোতে অস্ত্র এবং গোলা নির্মিত হচ্ছে ভারতের প্রতীক ছাড়াই। আরেকটি প্রতিবেদন বলছে গত সপ্তাহে বেশ বড় একটি গেরিলা বাহিনীর সাথে ভারতীয় আর্মিরাও পাকিস্তানি আর্মিদের একটি ঘাটিতে আক্রমন চালানোর জন্য যোগ দেয়।  
আমি জানিনা, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এইসকল অভিযোগ অস্বীকার করতে কখন এই মঞ্চে আবার দাড়াবেন। তিনি নিজেই গত ২০ জুলাই ভারতীয় সংসদে বলেন-“মুক্তিবাহিনীদের সহযোগিতা করতে ভারত যথাসম্ভবপর চেষ্টা করছে’। এরপর এখনও তিনি সকালবেলায় বক্তব্য দিচ্ছেন যে ভারত তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রের কোন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেনা এবং তাদের সকল কাজ কেবলি মহৎ উদ্দ্যেশ্য ও উন্নতি সাধনের লক্ষে। তিনি ভারতকে নিষ্পাপ এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার শিকার হিসেবে দেখিয়েছেন সবাইকে।  
আমি সাহস করে বলতে চাই যে জাতিসংঘের এই কক্ষে এমন প্রচারনা চলেছে বার বার। আমাকে বলতে দিলে আমি বলবো ভারত ও তার এই সাধুতার প্রচ্ছন্ন বলয় আমাদের সবার মাথার উপরেই ঘুরছিল আজ পর্যন্ত, যতক্ষন পর্যন্ত না বর্তমান সময়ে তার আসল চরিত্র সকলের সামনে না চলে আসতো। ভারতী প্রতিনিধিগণ বা প্রচারদল গত চার মাস ধরে সারা প্রিথিবীতে শরণার্থীদের মানবিক স্বার্থে ঘুরছে না। তারা আসলে তাদের দীর্ঘকালীন, অপূর্ণ সেই আশাটা পুরন করতে চায়, আর তা হল পাকিস্তান জাতিকে শেষ করে দেয়া আর নাহলে দুর্বল করে ফেলা। ভারতের প্রতিরক্ষা সংস্থার মিঃ কে সুব্রামানিয়াম অবশ্য এত কায়দা করে কথা বলার মধ্যে যাননি। তিনি বলেছেনঃ “ভারতের এখনি উপলব্ধি করা প্রয়োজন পাকিস্তান বিভক্ত হলে আমাদেরই লাভ এবং এমন সুযোগ আর কখনোই আসবে না। যদি পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়, এবং আমরা বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তবে তা ভারতের প্রতিরক্ষা সমস্যার সমাধান করতে পারে”। 
আরেকজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ পাকিস্তানের বিভক্তিকে ভারতের এই উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে পরিণত হবার পথ হিসেবে দেখছেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দুঃখভারাক্রান্ত কন্ঠে শরণার্থীদের আগমনে সেদেশের অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সে কথা বলছিলেন। পাকিস্তানের তরফ থেকে আমি তাকে নিশ্চিত করছি যে পাকিস্তান তার প্রতিটি নাগরিককে ফিরিয়ে নিতে বিপুল উৎসাহী ও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছে। যদি ভারত এই দায়, তাদের ব্যবস্থাপনার ঝামেলা থেকে মুক্তি নিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তারা যেন এর শেষপর্যন্ত আমাদের উদার সহযোগিতা করতে সম্মত হয়। 
আমার সরকার বলেছে যে তারা সবচেয়ে উত্তম উপায়ে শরণার্থীদের কিভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে এখনি ভারতের সাথে আলোচনায় বসতে ইচ্ছুক। আমার সরকার প্রতিরক্ষা পরিষদকে বলেছে এ বিষয়ে তারা যেন বিশেষভাবে মনোনীত কল্যান দপ্তরের কমিটিকে সকল সহযোগিতা করে। যদি ভারত যেকোন কারনেই হোক পাকিস্তানের সাথে এক টেবিলে বসতে রাজি না হয়, তবে তারা প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের কল্যান দপ্তরের সাথেই আলোচনায় বসুক। 
যেমনটি আমি আগেই বলেছি, পাকিস্তান সরকার এই শরণার্থীদের ঘরে ফিরিয়ে আনা ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকার এই বিষয়েও অবগত যে এই শরণার্থী ও বাকি পাকিস্তানের নাগরিকদের ভালো থাকার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও স্বাভাবিক পরযায়ে নিয়ে আসতে হবে। 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গত ২৮শে জুন জাতির উদ্দেশ্যে তার দেয়া ভাষনে বলেছেন যে গনমানুষের অংশগ্রহন ছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় নেয়া সম্ভব হবে না। তিনি সরকারদলে গনমানুশের প্রতিনিধি উপস্থাপনের কাজেও বেশ ভাল অগ্রগতি অর্জন করেছেন। এর প্রথম ধাপ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে একটি বেসামরিক প্রশাসন কার্যকর করা হবে যার প্রধান থাকবেন পূর্ব পাকিস্তানেরই একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তি এবং এই প্রশাসনে প্রাক্তন আওয়ামীলীগ এর স্থায়ী সদস্যরাও নিযুক্ত হবেন। নির্বাচনে জয়ী যেসব প্রতিনিধির উপর দেশদ্রোহিতা ও অন্যান্য অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের নির্বাচন এলাকায় আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তা নভেম্বর মাসে করা হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। একটি শর্তাধীন সংবিধান ও প্রণীত হবে যা মুলত প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য পুরন করবেঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং দুই অঙ্গরাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা। একটি সহজ প্রক্রিয়া সংরক্ষিত হবে শুধুমাত্র জাতীয় সংসদের কাছে, যার মাধ্যমে সংসদ এই সংবিধানের বাতিল করতে পারবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসকল উদ্যোগকে সকলের চোখে ধুলা দেয়া স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছে।  
যদি পাকিস্তানের পরিস্থিতি তার দেয়া বর্ণনার মত থাক্তো, তবে আমরা পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নিতাম না। বিদেশী পরিসদরশক, জাতিসংঘের করমকরতাব্রিন্দ, রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের পূর্ব পাকিস্তানে আসার অনুমোদন দিতাম না। সহিংসতা এখনও চলার মুল কারন ভারত এর পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ষরযন্ত্রে  সহযোগিতা করা এবং উতসাহ প্রদান। সীমান্তে এখনও অস্থিরতা বজায় আছে এবং সীমান্তে ভারত থেকে শেলিং আর মরটারের আক্রমন এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। 
রাজ্যসমুহের সম্পর্ক বজায় রাখার এই নিতীমালার মুল উদ্দেশ্য হল রাজ্যগুলোর সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা এবং একে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। ভারত তার বর্তমান কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করছে। এখানে উপস্থিত কোন রাষ্ট্রটি তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের একটি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মেনে নিবে? এই পরিষদের কোন রাষ্ট্রটি নিজ দেশের অঙ্গরাজ্যকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র কার্যক্রম দেখেও কিছু বলবে না? ভারত নিজে কি তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এধরনের হস্তক্ষেপ মেনে নিবে? তবে কি বলা যায় যে দেশের ভিতরে বিভক্তি কেবল দেশেই বিদ্রোহ বলে গন্য হয় আর দেশের বাইরে তা জাতিগত নিয়ন্ত্রন বলে গন্য হয়? 
আমি আমার পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা প্রতিটি নাগরিককে আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনবো। আমরা এক জাতি হিসেবে, অভিন্ন ও স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু, পাকিস্তান এই বিষয়েও সোচ্চার যে অন্য কোন রাষ্ট্র তার প্রদেশ বা জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবে না। 
যদি ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্ঘাত এড়াতে হয়, তবে অবশ্যই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোকে ভারতের নীতিমালার এহেন গুরুতর প্রভাব নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং তাদের এসব নীতিমালা পরিহার করতে বলতে হবে। 
মিঃ প্রেসিডেন্ট, গত ২২ শে সেপ্টেম্বর একটি প্রেস কনফারেন্সে আপনি বলেছেন- “এই শরণার্থী সমস্যাটি একটি মানবিক সমস্যা। আমাদের অবশ্যই এর সমাধান করতে হবে। সারা বিশ্বকে এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আপনি যদি রাজনৈতিক দ্রিষ্টিকোন থেকে এ বিষয়টি দেখেন, তবে দেখবেন এ নিয়ে বিতর্ক আছে, এবং তার কোন শেষ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে কি করে দ্রুত এর সমাধান করা যায়। এই জন্যই, আমার ধারনা এক্ষেত্রে আমাদের নেপথ্যে আলোচনা করা দরকার। আমাদের অবশ্যই পাকিস্তান এবং ভারতকে একসাথে করতে হবে এবং দেখতে হবে যে কিভাবে তাদের মধ্যকার রাজনৈতিক কোন্দলগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসা যায়। 
আমার সরকার সহযোগিতার যে মনোভাব প্রকাশ করেছে, তাতে এটা খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বর্তমান সমস্যাগুলো কমিয়ে আনতে ইচ্ছুক এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবসনের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সাথে একমত। আমার সরকারের তরফ থেকে আমি জানাতে চাই, পাকিস্তান শরণার্থী সমস্যা সমাধানে সকল যৌক্তিক উপদেশ গ্রহন করতে প্রস্তুত আছে।  

.
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দেশভাগের সময় আমরা (পূর্ববঙ্গের মানুষ) পাকিস্তানের মাত্র একপঞ্চমাংশ ভূমির মালিকানা পাই যা নানান সমস্যায় পূর্ণ ছিল। যেভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা ভাগ করা হয়েছে তাতে আমাদের ঠকানো হয়েছে নিদারূনভাবে।আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।স্বাধীনতার মাত্র দুইমাস পরেই ভারত দেশভাগের মূলনীতি সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে, যখন তারা মুসলিম অধ্যুষিত জম্মু ও কাশ্মীরে সৈন্য পাঠায়। সেই সৈন্যরা একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনগনের বৈধ প্রতিরোধকে চুরমার করে দেয়।ভারত এইরকম আচরণ করার সুযোগ পায় বিদায়ী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কারণে।পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা যা ভারতকে দিয়ে দেয়া হয় সেটাকে ব্যবহার করে ভারত কাশ্মীরের অনুপ্রবেশের পথ হিসেবে। আমরা কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর নিন্দা করি যা ভারত ও আমাদের স্বাধীনতার মূলনীতির বিরোধী এবং উপনিবেশিক শাসকের মত আচরণ। ভারত আমাদের বলেছিল যে এই অনুপ্রবেশ সাময়িক, কাশ্মীরের শাসক যিনি তার জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত তার শাসনের প্রতি ভারতের হস্তক্ষেপ অস্থায়ী এবং কাশ্মীরের জনগণ তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই এক নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে গড়ে তুলবে। পরবর্তীতে এই বিরোধ যখন জাতিসঙ্ঘে নিয়ে যাওয়া হল, ভারতের এই অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক চুক্তিতে পরিণত হল। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই গণভোটের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের আত্ননিয়ন্ত্রণ এর অধিকার পাওয়ার জন্য জাতিসঙ্ঘের সমাধান মেনে নিল। আজকের দিন পর্যন্ত সেই চুক্তি অবাস্তবায়িত অবস্থায় আছে। এই বিরোধ দুইবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে। এটি আমাদের সম্পর্কে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছে যা আমাদের দুই পক্ষেরই ক্ষতি করেছে। অথচ এত ক্ষতির পরও ভারত এখন পর্যন্ত কাশ্মীরের লোকজনকে সাথে নিয়ে কোন সমাধানের উদ্যোগ নেয়নি।
জম্মু ও কাশ্মীর এর দখলকৃত অংশে ভারত একটি পুতুল সরকার টিকিয়ে রেখেছে এবং সেখানে যে-ই জাতিঘসঙ্ঘের সমাধানের দাবি জানায় তাকেই শাস্তির মুখোমুখি করা হয়। কাশ্মীরের খ্যাতিমান নেতা শেখ আব্দুল্লাহকে ১৫ বছর বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং এখন তাকে তার জন্মভূমিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখা হয়েছে।জনপ্রিয় দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখা হয়েছে, যেমন প্লেবিসিট ফ্রন্ট, যারা জম্মু ও কাশ্মীর এর লোকেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এর অধিকার চায়। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নির্যাতন, জনসমাবেশে ক্রমাগত গুলি, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের ক্রমাগত হয়রানি করা ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরের মানুষের জীবনের ভয়ানক দিক। বহু লোক সেখান থেকে পালিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। ভারত সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেছে।


৮৮১
ভারতের এই রকম মানসিকতার আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায় গংগা নদীর পানির সমবন্টন নিয়ে বিরোধ সামাল দেয়ার চেষ্টায়। গঙ্গা নদী ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশেই প্রবাহিত হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান পড়েছে ভাটিতে। ভারত তার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ফারাক্কা নামক স্থানে একটা ব্যারাজ নির্মাণ করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গঙ্গার পানিকে খালের মাধ্যমে অন্য একটি নদীতে প্রবাহিত করা। এর ফলে শুকনো মৌসুমে পূর্ব-পাকিস্তান খুবই অল্প পরিমাণ পানি পাবে অথবা পাবেই না। ফলে সেই অঞ্চলের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী এই ব্যারাজ পূর্ব পাকিস্তানের সাতটি জেলার ৩৬ লাখ  একর ভূমির জীববৈচিত্র্য এবং কৃষিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এটি গঙ্গার পানি প্রবাহ ও এর অসংখ্য খাল ও শাখানদীকেও আক্রান্ত করবে। এটি কৃষি উৎপাদন, শহরের পানির চাহিদা মেটানো, শিল্প-কারখানায় পানির ব্যবহার এবং ফিশারিজ ও বনভূমি বিশেষ করে সুন্দরবনকে হুমকির মুখে ফেলবে। ফারাক্কার পরে, পাকিস্তানের অংশে গঙ্গার পানি প্রবাহ কমে গেলে এটি নদী-তীরবর্তী এলাকায় পলিমাটির জমাট বাড়াবে এবং বর্ষাকালে বন্যার সম্ভাবনা বাড়াবে। এই সমস্ত ব্যাপার গুলি প্রায় আড়াইকোটি লোকের জীবন ও জীবিকাকে আক্রান্ত করবে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ।
এটি দূর্ভাগ্যজনক হলেও বিস্ময়কর নয় যে, ভারত একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেদের জন্য সচেতনতার ভান করেছে, আবার একই সাথে এই অঞ্চলের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য নানারকম প্রকল্প নিয়েছে। অন্য অনেক ইস্যুর মতই ভারতকে এই ইস্যুতে পাকিস্তানের তরফ থেকে  আলোচনা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখনই আলোচনার সময় আসে, তারা নানা কৌশলে প্রকৃত সমস্যা এড়িয়ে যায়।

আমি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি প্রধান বিরোধের কারণ উল্লেখ করেছি। এই বিরোধ ছাড়া এবং পাকিস্তানকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করার অতীত ভূমিকা ব্যতীত, বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের পরিস্থিত এমন এক হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যাতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা অচিন্তনীয়। ভারতীয় শাসকরা যদি যুদ্ধংদেহী না-ই হত, তাহলে কি তারা প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর চেষ্টা করত? তারা কি বিবেকের পরিচয় দিয়ে আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলানো থেকে বিরৎ থাকত না? আজকে আমার দেশ ও ভারতের সীমান্তে যে ঘটনা ঘটছে তা সাধারণ ছোটখাট সীমান্ত সংঘর্ষ নয়। এটি জাতিসংঘের এক সদস্য দেশ পাকিস্তানের  ভূমির উপর জাতিসংঘের আরেক সদস্য দেশ ভারতের অস্ত্রসজ্জিত অনুপ্রবেশ।
ভারত গত কয়েকমাস ধরেই পাকিস্তানের সাথে চোরাগোপ্তা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের নিজের ভূমিতে সরকার যে রকম সামরিক অভিযানই চালাক না কেন, ভারতের তাতে আতংকিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না, তারপরও তারা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে ২,০০,০০০ সৈন্য ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র জমায়েত করেছে। এই বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানে ক্রমাগত গোলা ও মর্টার নিক্ষেপ করে চলেছে। তারা প্রায়ই সশস্ত্র সৈন্যদের পাঠাচ্ছে আমাদের ভূমিতে, যারা ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ হচ্ছে।তারা নানাবিধ অস্ত্র মোতায়েন করছে এবং প্রায় সময়ই তারা নানা অন্তর্ঘাতী কাজ করে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতি পঙ্গু করার চেষ্টা করছে। 


৮৮২
সংক্ষেপে বলা যায়, ভারত আমাদের সাথে পুরোপুরি যুদ্ধবাজদের মত আচরণ করছে এবং পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়নি কারণ পাকিস্তান সরকার যথেষ্ট সংযত আচরণ করছে।
গোলা ও মর্টার নিক্ষেপ এবং অন্যান্য সহিংস আচরণ আমাদের সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে এই সভায় দুইটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করতে দিন যাতে বোঝা যাবে বর্তমানে আমরা কি পরিস্থিতিতে আছি।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী সিলেট জেলার সীমান্তে পাঁচটি স্থানে প্রায় ১০০০ গোলা নিক্ষেপ করে। ভারতীয় গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত গ্রামগুলো হচ্ছে মান্তালা, কমলাপুর, জয়পুর,আরামনগর,হর্ষপুর। ১২ জন নারী ও ৮ জন শিশুসহ মোট ২৮ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছে, আহত আরো ৩০ জন।এই হতাহতদের মধ্যে টেলিফোন বিভাগের কয়েকজন কর্মীও আছে যারা সেই সময় সেখানে টেলিফোনের লাইন ঠিক করছিল। টেলিযোগাযোগের লাইনগুলো ভারতীয় বাহিনীর বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। গোলা নিক্ষেপের পরে ভারতীয় বাহিনী এই এলাকাগুলোতে অনুপ্রবেশ করে। পাকিস্তান বাহিনী সেখানে অভিযান চালায় এবং নানারকম অস্ত্র উদ্ধার করে যার মধ্যে আছে হালকা মেশিনগান, ১৪৫  বাক্স গোলাবারুদ, ১০০ ইস্পাতের হেলমেট, ৪০ টি মাইন,কয়েকটি ওয়ারলেস সেট এবং ৩৮৭ টি গ্রেনেড।
ভারত পাকিস্তানের খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রীর সরবরাহ লাইনের উপর হামলা করে একটা দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে। কিছুদিন আগে “চালনা”য় আমেরিকান খাদ্যাবাহী জাহাজের ক্ষতিসাধনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কয়েকজন দুর্বৃত্তকে আটক করেছে যারা ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আনা খাদ্যাবাহী জাহাজগুলো ডোবানোর জন্য নিয়োজিত। এই দুর্বৃত্তরা ভারত থেকে মাইন এবং এর ব্যবহারের শিক্ষা পেয়েছে। ভারত তার নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে সাতকোটি জনগণের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ঘটাতে চাইছে এইসব অন্তর্ঘাতী কাজ করে। যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পূর্ব-পাকিস্তানের খাদ্য সংকটের ব্যাপারে সচেতন থাকে তাহলে ভারতকে এইসব অন্তর্ঘাতী কাজ থেকে বিরত রাখা তাদের দায়িত্ব। এইদিকে যদি নজর দেয়া না হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘের কর্তব্য আরেকটি ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দক্ষিণ এশিয়াকে রক্ষা করা।
গত ২০ জুলাই, জাতিসংঘের মহাসচিব উ-থান্ট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছেন যেখানে উপমহাদেশের শান্তির প্রতি হুমকির ব্যাপারে তার উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। মহাসচিব এই অঞ্চলের অবস্থার ক্রমাগত অবনতিতে শংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,
“বর্তমান পরিস্থিতে আরো একটি বিপদ আছে, (দুপক্ষের মধ্যে) অমীমাংসিত সমস্যা সমূহ, যেটার কারণে ছয়বছর আগে একটা যুদ্ধ ঘটে গেছে”
৮৮৩

সীমান্তের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন,
“পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের অবস্থা খুবই ঝামেলাপূর্ণ, সীমান্ত সংঘর্ষ,চোরাগোপ্তা হামলা,অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ক্রমাগত বাড়ছে...”
এবং তিনি শুধু এই অঞ্চল নয়, সমগ্র বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকির উল্লেখ করে বলেন,
“জাতিসংঘে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারব না যে উপমহাদেশের যুদ্ধ খুব সহজেই ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে” 
সংক্ষেপে বলা যায়, উ থান্ট পরিষ্কারভাবে বর্তমান অবস্থাকে শান্তির প্রতি হুমকি হিসেবে দেখছেন এবং নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আবেদন করেছেন যে তারা যেন বর্তমান পরিস্থিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
২৯ সেপ্টেম্বরে আমার উত্তরে আমি উল্লেখ করেছি যে আমার সরকার নিরাপত্তা পরিষদের সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর জন্য কাউন্সিলের জন্য একটি উপযুক্ত অফিস কমিটি বানানোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছে। আমি এখানে আমাদের এই প্রস্তুতির কথা পুনরাবৃত্তি করছি।
অপরদিকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যথারীতি বিপরীত। তারা দাবি করে এটি ভারত বনাম পাকিস্তানের সমস্যা নয়। তারা বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করাতে চায় এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তান তৈরি করেছে এবং ভারত তার পরোক্ষ শিকার হিসেবে অসংখ্য শরনার্থীর বোঝা বহন করছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি? ভারতের অনুপ্রবেশ হচ্ছে প্রকৃত সত্য যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

বিশ্ববাসী পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে গত কয়েকমাসে অনেক শুনেছে। বেশিরভাগ কথাই এসেছে বহিরাগতদের কাছ থেকে। তাদের সবারই সত্য বলার দায় নেই। অনেকে মহত্ত্বের ভান করে থাকে। কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত মতামতই বলতে চাই। আমি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি। ভারতের বিদেশমন্ত্রীর মত আমি ভুল বিবৃতি ও অপপ্রচার এর বিলাসিতা করতে পারি না। এই সম্মেলন থেকে আমি সোজা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাব। আমাকে আমার লোকেদের মধ্যেই বাঁচতে হবে, তাদের মতই কষ্ট সহ্য করতে হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জন্য যেকোন মানবিক উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাব। আমার দুঃখ এই যে, আমাদের দেশের পরিস্থিত বিশ্ববাসীর কাছে ঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি, অনেক ভুল বুঝছে। বিভিন্ন তথ্য এমনভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে যে মনে হবে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান এর মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এই বেদিতে আজ একজন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের কন্ঠকে তোলে ধরা হোক যে কন্ঠ ঘোষণা করবে যে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পরস্পরের ভাই, তাদের ঐক্য অবিনশ্বর, এবং তারা যখন একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করবে সেটি হবে প্রত্যেকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বলিত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই বাস্তবতা নিয়ে আগেও অনুশোচনা করেনি, এখনও করে না। এটা সত্য যে আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন নিয়ে সমস্যা আছে, জাতীয় সম্পদের সঠিক বন্টন ও দুই অঞ্চলের তারতম্য দূর করা নিয়ে সমস্যা আছে। কোন বহুভাষী ও বহুজাতি সম্বলিত রাষ্ট্রই এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত নয়। এক রাষ্ট্রের সমস্যায় অন্য রাষ্ট্রের খুশি হওয়া উচিত নয়। আমরা পাকিস্তানীরা খুবই দুখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি, আমরা চরমপন্থার রুপ দেখেছি, আমরা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গেছি। কিন্তু এসবের পরেও আমরা উপলব্ধি করেছি যে আমাদের রাষ্ট্রসত্তার ভাঙ্গন, আমাদের ঐক্যের বিনাশ কোন সমাধান নয়, যা অন্য অনেকে মনে করে।
এটা খুবই দূর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি একটি সহিংস পরিস্থিতির তৈরি করেছে। পাকিস্তানের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভারতের সাথে এর সম্পর্কের কথা মনে না রাখলে কেন এই অবস্থা তৈরি হয়েছে বোঝা যাবে না।

৮৮৪ 
কিন্তু এই সমস্যার মূলে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারকে দমন করা- এটি কষ্টকল্পনা। পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহলে তারা অপেক্ষাকৃত কম স্বাধীন হল কিভাবে? যেখানে তারাই কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা নিজেরাই পারে তাদের ভুলগুলো ঠিক করতে, নিজেদের মধ্যকার ভারসাম্যহীনতা দূর করতে। একটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নিজেরাই বের হয়ে যেতে চাইবে এটা অবিশ্বাস্য। বিচ্ছিন্ন হতে চায় সাধারণত সংখ্যালঘুরা। আমি আবারও বলছি পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘুও না, আদিবাসীও না। এই অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই অঞ্চলের জনগণের বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে তারা নিজেরাৎ(বিচ্ছিন্নবাদীরা) সংখ্যালঘু হয়ে গেছে, তাদের অবস্থান বলে দিচ্ছে যে জনগণের তাদের সাথে নাই। এই রকম বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে দিতে পারে, বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিতে পারে। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হলে পূর্ব পাকিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই দায়ী থাকবে।
পূর্ব পাকিস্তানের বিশৃংখলা আর ভারতের প্রতিক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কয়েকমাস ধরেই ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতি অরক্ষিত সীমান্ত থেকে ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্থানের অভ্যন্তরে এগোচ্ছে। সকংটের শুরুতেই ভারত তাদের সীমানার উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এর মুলে রয়েছে এক ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। কিন্তু পরবর্তীতে নিরপেক্ষ তদন্তে দেখা যায় এই ছিনতাই এর সাজানো ঘটনা ঘটিয়েছে ভারতীয় অফিসাররাই, ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার একটা অজুহাত তৈরির জন্য। নিষিদ্ধকরণ অবৈধ এবং ভারতের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার সাথে সাংঘর্ষিক। এখন পর্যন্ত ভারত এই সমস্যা সমাধানের সব আন্তর্জাতিক উদ্যোগ প্রত্যাখান করেছে। যখন সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়েছে, পাকিস্তান কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন ভারত আমাদের দুই সীমান্তেই সৈন্য সমাবেশ করেছে।
বাইরের শক্তির এই হুমকি এবং দেশের অভ্যন্তরের গোলাযোগ, এই দুই পরিস্থিতির কারণে দেশের ভিতর নৈরাজ্য ও ভারতের হস্তক্ষেপ বন্ধে পাকিস্তান সরকার নিরুপায় হয়ে সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি এই সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাই, এই রকম পরিস্থিতে কোন বৈধ সরকারের হাতে আর কি উপায় আছে?
পূর্ব পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্টি হওয়া বর্তমান পরিস্থিতি খুবই দুঃখজনক। কিন্তু বিশ্ববাসী এখনও সম্পূর্ণ জানে না যে এই পরিস্তিতির পেছনে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ কতটা দায়ী। শরণার্থী সমস্যার কারণে ভারতের যে উদ্বেগ তা সম্পূর্ণ মানবিক, কিন্তু এটা সম্পুর্ণ ভিন্ন আলোচনার বিষয়। শরণার্থীদের ঘরে ফেরার বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতা নিয়ে  সমাধান করা যেত। আমাদের ও জাতিসংঘের যৌথ সহায়তায় এটি সমাধান করা যেত,পাকিস্তানের সাথে আলোচনা করা যেত। এখানে রাজনৈতিক প্রভাব না খাটিয়ে,  দুইপক্ষ একসাথে এই শরণার্থীদের তাদের ভি্টেয় ফিরে যেতে সহায়তা করতে পারত।
আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার অপপ্রচার চালিয়ে এবং নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে শরণার্থী ইস্যুকে ব্যবহার করছে। সীমান্তে সংঘর্ষ ঘটিয়ে,মর্টার ও গোলা বর্ষণ করে ভারত আমাদের নাগরিকদের সীমান্ত অতিক্রম করা অসম্ভব করে রেখেছে।ভারত সীমান্তে এদের উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর জন্য সদস্য সংগ্রহ করে থাকে।


৮৮৫
এইটি হচ্ছে ভারত সরকারের নীতি, যাতে করে আমরা আমাদের শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে না পারি। সাধারণ এমেনেস্টির ঘোষণা,আমাদের প্রেসিডেন্টের আবেদন, জাতিসঙ্ঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার এবং পূর্ব পাকিস্তানের তার প্রতিনিধির উপস্থিতি, ফিরে আসা শরণার্থীদের গ্রহণকেন্দ্র এবং তাদের পূনর্বাসন প্রকল্পের ব্যবস্থা করা-সকল ভাবেই আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা আমাদের শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি । ১৯ জুলাই তারিখে মহাসচিব উ থান্ট ভারত ও পাকিস্তান সরকার উভয়কে প্রস্তাব দিয়েছেন যে U.N.H.C.R এর সদস্যরা সীমান্তের দুই পাশেই অবস্থান নিয়ে শরণার্থীদের ফিরে আসার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করবে। আমরা সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আর ভারত, বলাই বাহুল্য, প্রত্যাখান করেছে।
ভারত সরকার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করার পেছনে যে যুক্তি দেখিয়েছে তা হল শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসা নিরাপদ নয়। প্রথমত, ভারত নিজেই এই ফিরে আসা অনিরাপদ করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, “নিরাপদ পরিস্থিতি” বলতে ভারত বুঝিয়েছে, তাদের বিদেশমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, ভারতের পছন্দসই একটি রাজনৈতিক সমাধান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে তারা শরণার্থীদের ফিরে যেতে দিবে শুধুমাত্র যখন তথাকথিত “বাংলাদেশ” প্রতিষ্ঠিত হবে। সোজায় কথায় যখন পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হবে এবং ভারতের অধীনে আসবে।
এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের নগ্ন হস্তক্ষেপের এই চেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ কি আর আছে? মাত্র গত বছরেই ভারত সরকার আমাদের সকলের সাথে জাতিসঙ্ঘের চার্টারে স্বাক্ষর করেছে যেখানে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শক্তিশালী করণের কথা বলা হয়েছে এবং দেশের আকার, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক, রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্বিশেষে কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। এবং এই শর্ত সমূহ কোন অবস্থাতেই শিথিলযোগ্য নয়।
ভারতের এই হস্তক্ষেপ পাকিস্থানের একার সমস্যা নয়। এটি সকল রাষ্ট্রের সমস্যা, যারা নিজেদের সার্বভৌমতা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চায়। পরস্পরের উপর হস্তক্ষেপ না করার নীতির সাথে যদি আপোষ করা হয় তাহলে সকল রাষ্ট্র যারা তাদের প্র্তিবেশীর চেয়ে ছোট বা দুর্বল তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। আমি এই সভার  নিকট আবেদন করব যাতে তারা ভারতের মনোভাব পরিবর্তন করতে শক্তি প্রয়োগ করে। আমাদের কথা যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে  বলব আমরা ভারতের এই বলপ্রয়োগ ঠেকিয়ে আমরা একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌছতে চেষ্টা করব আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়।
ভারত যে উপমহাদেশে আরো কিছু সমস্যা তৈরি করেছে আমরা যেন তা ভুলে না যাই। নাগা জনগণ যারা ভারতীয় নয় তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত এর নিজের সীমানার ভেতরে ছোট ছোট আদিবাসী সম্প্রদায় গুলোর উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্রাবিড় জনগণ, শিখ ও বাংগালিরা। কিন্তু আমরা এইগুলোকে ইস্যু বানিয়ে ভারতের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিনি। আমরা শুধু চাই ভারত আমাদের মতই উপলব্ধি করুক যে নৈরাজ্য ও বিচ্ছিন্নতা তাদের জন্যও বিপদজনক।
৮৮৬
আমি যদি বর্তমান ভারত পাকিস্তানের সম্পর্ক এককথায় বলি, তাহলে বলতে হবে যে, এই পরিস্থিতি শান্তির জন্য ভয়াবহ হুমকি যা অবশ্যই দূর করা উচিত যদি এই দুই দেশ নিজেদের নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করতে চায়। আমরা ভারতের জনগণকে আমাদের শত্রু মনে করি না। যদিও এটা পাকিস্তানের দিকে আক্রমণ, পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারত সরকার এর বিশ্বাসভঙ্গতা। আমরা আশা করি ভারত উপলব্ধি করবে যে শক্তিশালী পাকিস্তান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি অসম্ভব। একইভাবে আমরা আরো আশা করব পৃথিবীর সকল বড় বড় শক্তি এইটি উপলব্ধি করবে যে পাকিস্তানকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা এই অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব নষ্ট করবে এবং এর ফলে চির অশান্তি তৈরি হবে।
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জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (পাকিস্তানী বিবৃতির জবাব দানে তাঁর অধিকার প্রয়োগে) জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব সমর সেনের বিবৃতি
অক্টোবর,১৯৭১

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, যখন আমরা আমাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারতাম, এক্ষেত্রে  পাকিস্তান কিছুই বলেনি বরং ভারতকে  নতুন আরেকটি একটি সমস্যায় জড়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকে আমরা আমাদের অধিকার প্রয়োগে মরিয়া হয়ে উঠেছি  পরিষদ এই ব্যাপার নিয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত যা লাখ লাখ মানুষের জীবন প্রভাবিত করেছে  যা আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগ, মতামত সৃষ্টি করেছে। আমরা মনে করি না যে একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি  কোন প্রকার দায়ী বা সহায়ক হয়।পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের অসুবিধা এবং দুর্দশার সব জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন। আমি পরিষদকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি,  পাকিস্তান তার সমস্যার সমাধান করতে কোনো ধরণের স্বদিচ্ছা  বা অকটপতা প্রদর্শন করেনি।  
তবে  আমি চাই,  দুই বা তিনটি  গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করে আমাদের অবস্থানের ব্যাপারে পরিষদে  জানাতে । কাশ্মীর প্রসঙ্গে আমরা বারবার বলেছি যে একমাত্র সমস্যা কাশ্মীরের দখলকৃত অংশ থেকে পাকিস্তানের প্রত্যাহার প্রশ্ন এবং আমরা সর্বদা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত। যেমন ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে  শুধুমাত্র অনেক আলোচনা ও প্রযুক্তিগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু যখন আমরা কিছু চুক্তির জন্য অনুসন্ধান করেছি, পূর্ববাংলায় উন্নয়নের জন্য এই আলোচনার বন্ধ করা হয়েছে। যাইহোক, এটা এখন পুরো পরিষ্কার যে  ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে পাকিস্তান যে চিৎকার তা শুধুমাত্র  পূর্ব পাকিস্তানে ভারতবিরোধী অনুভূতি উৎসাহিত করার ছিল এবং এই নীতিটি খুব কাজের হয়ে উঠেনি। আমরা অস্বীকার করছি না যে, আমাদের দেশে আইন-শৃংখলা নিয়ে সমস্যা আছে , কিন্তু আমরা তা গণহত্যা চালিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করিনি।
অনেক উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ সীমান্তের ঘটনা সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। আজ সকালে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল ২৯ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য প্রেস কনফারেন্স ডেকেছে। তখন আমার কাছে সম্পূর্ন বিস্তারিত ছিলনা, কিন্তু আমি দিল্লীতে টেলিগ্রাম পাঠাই এবং তাঁরা উত্তর পাঠায়।
এই টেলিগ্রাম লেখা আছে: " ২৯ সেপ্টেম্বর এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।এটা পশ্চিম পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর কাজ যারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের অঞ্চলের উপর গোলাবর্ষণ করেছে এবং অনেক নিহত ও আহত হয়েছে। এই অভিযোগ মাহমুদ আলী কর্তৃক প্রণীত এবং স্পষ্টত আমাদের অঞ্চলে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণ দিয়ে ভারতের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা করা হয়।
এই পরিস্থিতিতে ভারত সর্বাধিক সংযত রেখেছে। এটি সারা বিশ্বে প্রশংসা করা হয়েছে। পাকিস্তানকে বলা হয় যে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে।“

অপরপক্ষে, আমি পরিষদে জানাই যে আমাদের পূর্ব সীমান্তে ৪০০টির ও বেশি আইন লঙ্ঘন পাকিস্তান করেছে। আমি এটা জানাতেও আগ্রহী যে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন কিছু বিস্তারিত জানাতে আগ্রহ বা সাহস কোনটিই ছিলনা।

আসলে এটা ভারত নয় যার পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বা  অখণ্ডতা নিয়ে কোন সন্দেহ ছিল কিন্তু পাকিস্তানীরা নিজেরাই নিজেদের গঠিত নীতি পশ্চাদ্ধাবন করেছে। তারা তাদের নিজেদের লোকদের কাছে অনেক অঙ্গীকার পালন করতে ব্যর্থ এবং তাঁরা বিভিন্ন পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে । ভারতকে এখানে দোষারোপ করার কোন দরকার নেই।

আমরা সবসময় পাকিস্তানের সঙ্গে সব দ্বিপাক্ষীয় সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। গত বছর এবং অনেক বছর থেকে পাকিস্তানের অনেক দ্বিপাক্ষিক বিষয় আছে কিন্তু আমরা যখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে চেয়েছি তখন কোন সাড়া ছিল না। আজ পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য অনুরোধ করে যা ন্যায়ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যা এবং যা সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের নিজের তৈরি। আমরা এ সমস্যার মধ্যে আসতে চাই না। আমরা আসতে পারিনা এবং আমাদের আসা উচিত নয়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে যে এই ক্ষেত্রে ভারতীয় সহযোগিতার প্রয়োজন, তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, যখন একটি প্রতিবেশীর সঙ্গে অন্যের সহযোগিতা সবসময় স্বাগত জানায়,কিন্তু  পাকিস্তানের গণহত্যা অব্যাহত রাখা, মানবাধিকার বিলুপ্ত করা, আত্মনিয়ন্ত্রণের বিদ্রুপ করা ব্যাপক নৃশংসতায় সাধনের মধ্যে দিয়ে এসবে কেউ ভারতের থেকে  সহযোগীতা প্রত্যাশা করতে পারেনা।
									
 পাকিস্তানি প্রতিনিধিদল আজ এখানে বলেছেন  শরনার্থীদের বাড়ি ফিরতে,যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদিন ভারতে যে ৩৩,০০০ শরনার্থী যাচ্ছে তাদের থামাতে। কিছুই না, এটা একটা ভুয়া উদ্বেগ তাদের নাগরিকদের জন্য যারা নৃশংস পদ্ধতিতে দশ লাখেরও বেশি হত্যা করেছে। এই উদ্বেগ তাদের সঙ্গে দেখানো সংগতিপূর্ণ যারা গত বছর পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড়ে মারা গিয়েছেন। এই নির্মমতা অনেকের মনে আছে যে পাকিস্তান মৌলিক অধিকার ও মান এর উপর প্রচার চালিয়ে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছে।

পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র কিছু বিশেষ  দাবি করেছে কারন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের থেকে আসা। আমিও জন্মগ্রহণ ও বড় হয়েছি পূর্ব পাকিস্তানে । শুধুমাত্র আমি না, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক তাঁর এই তথ্য ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে অসম্মতি জানাবে।  যাইহোক, আমি মনে করি এটা তার বিবেকের কাছে ছেড়ে দেয়া উচিত।

জনাব প্রেসিডেন্ট, এটি রাজনীতি বা বিতর্কের বিষয় নয়। আমদের এই বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বিতর্কে প্রবেশ করার কোন ইচ্ছা নেই। এটি বিশাল মাত্রার একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এমনকি পাকিস্তান এটির সমাধান শুরুতে শুরু করতে চায় তাহলে, প্রথম ধাপ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং শেখ মুজিবুর রহমান এর  নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হতে হবে। আমাদের মতে, পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক উপাদানের বিভক্ত করার কোন প্রয়াস যদি নেয়া হয় তবে তা শুধুমাত্র স্ব-পরাজয় হবেনা বরং আরো অনেক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করবে। অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে এজন্য পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল ভারতকে দায়ি করছে। প্রতিরোধের  বিষয় হল পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরাই সংগঠিত হয় এবং তাঁরা তাদের বেঁচে থাকা , মানবিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। ভারত সরকার এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন করতে পারবে না। একমাত্র উপা্যে এ পরিবর্তন করা যাবে যদি অত্যাচারী এবং নিপীড়িতদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা হয়। আমি দুঃখ প্রকাশ  করছি পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের মধ্যে এমন কোন উৎসাহ দেখতে পাইনি। 
.
[bookmark: b293]13.293.895-899
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি (পাকিস্তান) 
	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস 
	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১ 




জনাব আগা শাহী(পাকিস্তান) কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ  
অক্টোবর ১৩, ১৯৭১ 
	সাধারণ বিতর্কের সময় আমরা এখানে যুক্তিতর্ক মেলানো এবং বিতর্কের পয়েন্ট স্কোর না করার জন্য আসার ফলে  আমার প্রতিনিধিদল বেশ কয়েকবার চাপের মুখোমুখি হয়েছে। বর্তমান ভারত-পাকিস্থান পরিস্থিতিকে খুব গুরুতর হিসেবে আমরা বিবেচনা করি এবং শান্তির অপরিহার্যতা এতোটাই বাধ্যতামূলক যে বিতর্কে অনুশীলন করতে বাধ্য করেছে । 
গতকালের আমার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিনিধি দ্বারা প্রতিতক্রিয়ায় বেশ কিছু ভুল বক্তব্য দেয়া হয়েছে এবং পুরনো অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যা ইতিমধ্যে খন্ডিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, এই পরিষদের এমন কোন ব্যক্তি নেই যে  উত্তর-প্রত্যুত্তরের স্রোত উপভোগ করবে যা শান্তির উদ্দেশ্য অর্জনের পথ বাধাগ্রস্থ করে কিংবা একটি স্পষ্ট বোধগম্য অবস্থা নিয়ে আসতে ব্যর্থ করে যাতে শান্তি মধ্যস্থতা জড়িত। তবুও, ভারতের প্রতিনিধির দ্বারা পূর্ববর্তী হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে, তিনি যে চিত্র চিত্রিত করেছেন সেটা সংশোধন করার জন্য আমি আমার সরকারের কাছে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব দ্বারা একটি যুক্তিসঙ্গত ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনা করতে বাধ্য। 

প্রথমত, ভারতের প্রতিনিধি ক্ষুব্ধ এই জন্য যে, আমি আমার জবাব দেয়ার অধিকারের ব্যবহার করেছি, যা  আমাদের বিরুদ্ধে  তার ভারতের অভিযোগ বিবৃতির সাত দিন পরে। আমি তাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা সবসময় একটি বিরতি গ্রহণ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগের উপর প্রতিফলনে বিশ্বাসী, যার ফলে আমরা কোনো আবেগপূর্ণ জবাব না দিতে পারি, যাতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি না হয় বরং এই সাধারণ পরিষদকে আলোকিত করা। এটি এই কারণে যে, এক মুহূর্ত আগে ভারতের প্রতিনিধির কাছে যে ধরনের বিবৃতি শুনেছি, তার জবাবে  আমরা চিন্তা করেছিলাম বরং আমরা অবশ্যই একটি বিবেচিত উত্তর উপস্থাপন করবো। আমি ব্যাপকভাবে বিস্মিত হয়েছি যখন ভারতের প্রতিনিধি বলেন যে, ভারত-পাকিস্তান বিষয়ে আমি যে সব পয়েন্ট উত্থাপন করেছি সেসব আফগানিস্তানের প্রতিনিধি উড়িয়ে দিয়েছেন। 
আমরা গণনাতীত সময় শুনেছি যে ভারত সরকার পাকিস্থানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় না তবুও ভারতের প্রতিনিধি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের উপর একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা চালু করেছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা সংবিধানের প্রকৃতির ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের উদ্ধৃত করেন। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক উন্নয়নের মন্তব্য একটি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র এখতিয়ার নয় কি?
তিনি  আমার দেশে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার চর্চায় পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক নেতা কি বলেছেন তার জন্য পাকিস্তান প্রেসের উদ্ধৃতি দিলেও আমার সরকারকে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক মতামত, শুধুমাত্র সমালোচনামূলক নয় বরং জোরালোভাবে সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ করার জন্য কৃতিত্ব দিতে নারাজ। তিনি এখনও আমার দেশে বিদ্যমান অবস্থার অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমরা জানি না যে তাঁরা এসব বলেছেন কারণ পাকিস্তানে সেন্সরশিপ আছে। যদি সেখানে সেন্সরশিপ থাকত, তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নেতাদের মন্তব্য দিনের আলো দেখতে পারত না। 
ভারতের প্রতিনিধি আমার ও ওয়াশিংটনের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের সম্পর্কের কথা সাধারণ অধিবেশনে বলে ভালোই করেছেন এবং রাষ্ট্রদূত হিলালি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন কিভাবে বিদ্রোহীরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অস্ত্র সংগ্রহ করেছে- সেখানে থেকে উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ও ২৫শে মার্চের মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থার কথা বলছিলেন যখন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তানী রেজিমেন্টের বিরাট অংশ আনুগত্য ধ্বংস করে। 
আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্য ধ্বংস করা হয়েছে এবং অস্ত্রভান্ডার ও অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রির দোকান লুট করতে প্রণোদিত করা হয়েছে। স্বভাবতই, আধা-সামরিক বাহিনী এবং পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মিত সদস্য হওয়ার ফলে অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল এবং তারা যখন পক্ষ ত্যাগ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, তারা এই অস্ত্রগুলো সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়। দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভারতের সংগ্রহ করছে এবং ভারতই যে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে এটা এখন সাধারণ জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক মাসে ভারতীয় কর্মকর্তা কর্তৃক গেরিলাদের যে তারাই অস্ত্রে সজ্জিত ও সরবরাহ করছে এ ব্যাপারে অস্বীকার করার কোন প্রয়াস দেখা যায় নি। নিউইয়র্ক টাইমসের ভারতীয় প্রতিনিধি সিডনি শ্যানবারগ শুধুমাত্র আজকেরই নিউইয়র্ক টাইমসে চালানের খবর পেয়েছি যেখানে বলা হয়েছে ট্রেনের পর ট্রেন বোঝাই করে অস্ত্র কলকাতায় বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অভিযান আরো জোরদার করতে পারে।        

আমি ২৫ মার্চ থেকে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন পত্রিকা- দি টাইমস অফ লন্ডন, দি ডেইলি টেলিগ্রাফ এবং অন্যান্য পত্রিকার সংবাদদাতাদের উদ্ধৃত করতে পারবো যারা তাদের সম্পাদকদের তারবার্তার মাধ্যমে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় ও সমর্থনে  বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণ এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের জড়িত থাকার ব্যাপ্তি সম্পর্কে বার্তা প্রেরণ করেছেন। 
আমরা ভারতীয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রায়ই মূলনীতি ও সনদের উদ্দেশ্য কঠোরভাবে নজরে রাখার প্রয়োজনীয়তা, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদার করার নীতি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নীতির ঘোষণা, আগ্রাসনকে সংজ্ঞায়িত করার নীতি সম্পর্কে  শুনতে পাই এবং আমরা জানি যে ভারতীয় প্রতিনিধিরা আগ্রাসনের সংজ্ঞা প্রণয়নে সক্রিয় অংশ নিয়েছে, আন্তর্জাতিক আচরণের সংজ্ঞা প্রণয়নে নয়, অস্ত্রে সজ্জিত করা ও গেরিলাদের উস্কে দেয়া এবং তাদেরকে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে অভিযান ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পাঠানো- আগ্রাসনের সংজ্ঞানুযায়ী ইহাই আগ্রাসী কর্মকাণ্ড, কিন্তু তারা পাকিস্তানের ব্যাপারে ঠিক এটাই করছে, কিন্তু তারা এখনো বলে তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নয়। 
মৃত্যুর ভয়াবহ গাণিতিক হিসাব বা হতাহতের সংখ্যা হিসাবে যেকেনো যুক্তিতে প্রবেশ করা সবসময় বেদনাদায়ক।ভারতের প্রতিনিধি হতাহতের সংখ্যা “আড়াই লাখ থেকে ২০ লাখ” বলে অনবরত বিবৃতি দিচ্ছে। এখন, এটা কি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয় যখন তারা আড়াই লাখ থেকে ২০ লাখের একটি মার্জিন তৈরি করার স্বাধীনতা নেয়, যেন তারা শুধু একটা পরিসংখ্যান বা প্রাণহীন একক, এবং জীবিত মানুষ নন? আমরা যদি আমাদের নিজের দেশের আইন বিবেচনা করি, তাহলে প্রতিটি মৃত্যু সর্বোচ্চ অপরাধ হিসেবে তদন্ত করা হয়, এবং একটি দেশ সবচেয়ে উদ্বিগ্ন এবং এমনকি একটি হতাহতের ব্যাপারেও বেশ কর্তৃত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতের প্রতিনিধি এখানে আসে এবং পাকিস্তান কর্তৃক বিচ্ছিন্নবাদীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ফেডারেল অ্যাকশনের মাধ্যমে আড়াই লাখ থেকে বিশ লাখ নারী, শিশু ও পুরুষ হত্যায় অভিযুক্ত করে। এ ধরনের অভিযোগের জন্য সত্যনিষ্ঠা এবং স্পষ্টতার কতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা কি কেউ বলতে পারে? ওই পরিসংখ্যান যেগুলো ভারত দ্বারা উদ্ধৃত এবং বিশ্ব মাধ্যমে উদ্ধৃত হচ্ছে সবগুলোই বিদ্রোহীদের ভারতীয় মাধ্যম হতে উদ্বৃত্ত যা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে এবং পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে। সদস্যবৃন্দরা গত নভেম্বরের সাইক্লোন সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। সেই সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তন করে যার ফলে বন্যায় বেঁচে থাকা মানুষদের জন্য পাকিস্তান সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে সব সম্পদ সংগঠিত করতে পারে নি। সেইসব রাজনৈতিক দলগুলো যারা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, মানবতা ও তাদের নিজের আত্নীয়-স্বজনদের ত্রাণের জন্য দলের কোনো কর্মীকে পরিবর্তন করে নি। তারা নির্বাচনী প্রচারণা, ভোট ভিক্ষা এবং মিছিল বের করার কাজে ব্যস্ত ছিল, তারপরেও তারা দায়িত্বের জন্য পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারকে অভিযুক্ত করে। এবং আমি এই সাধারণ পরিষদকে বলতে চাই তারা পাকিস্তান সরকারকে গণহত্যার দায়িত্বে অভিযুক্ত করেছে। স্পষ্টত, বাক্যবাণের এই যুদ্ধে মানুষ বাস্তবতার জ্ঞান হারিয়েছে, শব্দ তাদের অর্থ হারিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে বেঁচে থাকা কোন মানুষ অবহেলার কারণে মারা যায় নি। বন্যার কারণেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, সবই ঘূর্ণিঝড়ের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ঘটেছে। তারপরেও পাকিস্তান সরকার ওই রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযুক্তের শিকার হয়েছে যারা পরবর্তীতে গণহত্যার তাদের বিচ্ছিন্নবাদীর রঙকে বিশ্বাসঘাতকতা করে। 
আমি পরিষদকে আরও বলতে চাই যে, ২রা থেকে ২৫শে মার্চ, আওয়ামীলীগ একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করে এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারের কর্তৃককে অস্বীকার করে। তারা সরকারি কর্মচারীদের অফিসে যোগ না দেয়ার জন্য নির্দেশনা জারি করে, তারা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে, তারা আদালত এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেয়। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স না দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয় এবং তারাই, বিচ্ছিন্নতাবাদী, নির্দোষ নাগরিকদের হত্যা করা শুরু করে। ওই ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত না হওয়ার জন্য যখন সশস্ত্র বাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল, যারা হত্যাকান্ড দমনের জন্য আদেশপ্রাপ্ত ছিল এবং তাদের একশনের ফলস্বরূপ অনধিক দুই বা তিন ডজনের মানুষ নিহত হয়, তারা গণহত্যার জন্য দায়ী ছিল। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যার আর্তনাত ২৫শে মার্চের আগেই শুরু করেছিল যখন সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষ যারা বিচ্ছিন্নবাদীদের সাথে একই রাজনৈতিক মতামত বহন করে না, তাদের হত্যার দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
সেগুলো হচ্ছে রেকর্ড করা এবং নথিভুক্ত তথ্য, তারপরেও বলা হয় সেখানে তথ্য গোপন করা হচ্ছে। ঐ তথ্য বিশ্বের প্রেসের কাছে এখনো পৌঁছায় নি। তবুও পাকিস্তান সরকার সেন্সরশীপ ও দমনের অভিযোগে অভিযুক্ত। যাই হোক, আমি আপনাদের বলছি ভারতের প্রতিনিধি মৃত্যুর পরিসংখ্যানের যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তা ভারতীয় সূত্র হতে উদ্ধৃত। সেই প্রতিনিধিদের এই গল্প শোনানো হচ্ছে। আমি চাই না এটির আরও বিস্তার ঘটুক কিন্তু আমি যদি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই তাহলে আপনাদের সামনে আরও প্রমাণ উপস্থাপন করতে প্রস্তুত আছি। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, বিদ্রোহীরা এবং সরকার অপসারণের সমর্থকরা – আমাদের সশস্ত্র ও আধা-সামরিক বাহিনীর  ঐসব লোকজন যারা অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র চুরি করেছে এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ দোকান লুট করেছে তাদের থেকে ভিন্ন – যাদের অস্ত্র সরবরাহ ও এতে সুসজ্জিত করেছে এবং আজকে  আমি আজকের নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রবন্ধে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। 
শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে ভারতের প্রতিনিধির এমন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং এর উত্তরে আমি বলতে চাই আজকের নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি সংবাদ আইটেমে বিবৃতি দেয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান মিশন থেকে দলত্যাগী একজন কূটনৈতিক পাকিস্তান মিশন হতে বের হওয়ার আগেই বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তান মিশনগুলোতে দেয়া হয়েছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে এই বিবৃতি তৈরি করেছে। আমি এখানে একটি শ্রেণীগত বিবৃতি করতে চাইঃ শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে এমন প্রশ্নের ব্যাপারে না আমার মিশন বা অন্য কোন ধরনের মিশন আমার সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম তথ্য গ্রহণ করে নি। অতএব, এই মিশন থেকে যেকোনো দলত্যাগী যে প্রেসের সামনে বিবৃতি দেয় যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর হয়েছে, সে মোটেও সত্য কথা বলছে না এবং আমি কামনা করি ভারতের প্রতিনিধি আমাদের মাঝে এই অভিযোগ নিক্ষেপ করার আগেই যথেষ্ট সাবধানতা ও যত্নশীলতা অবলম্বন করেছেন। 
আমি এই পরিষদকে আরও বলবো যে, নির্দিষ্ট দলত্যাগী কূটনৈতিক সংবাদদাতাদের শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সম্পর্কে চিঠি ও মেমোরোন্ডা প্রচার করছে। কি উদ্দেশ্যে ভুল বিবৃতি এবং মিথ্যাচার করা হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্যের বাইরে, কিন্তু, অন্তত, আমরা আশা করি যে, সার্বভৌম দেশের প্রতিনিধিরা অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও কটাক্ষের ব্যাপারে চটি লেখক (!!) ও প্রচারক-এর চেয়ে বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করবে। 
এসব অভিযোগের ব্যাপারে আমি আমার জবাব প্রদান করতে চাই, যা আপনাদের মতন আমার কাছেও বেদনাদায়ক এবং বেশ গঠনমূলকও বটে।  বর্তমান ভারত-পাকিস্তান অবস্থার অবনতি থামাতে এবং বাস্তুচ্যুত মানুষদের ফেরত আসার জন্য সহায়ক আত্মবিশ্বাসপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে আমি নিজেকে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সরকারের নিবেদন আবার নতুন করে উপস্থাপন করতে চাই। 
আমাদের অফার(নিবেদন) নিম্নরূপঃ 
প্রথমত, মানুষের সংখ্যা, একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা যারা পূর্বপাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ভারতে চলে গিয়েছে – এর সংখ্যা নির্ণীত করতে হবে যাতে পূর্বপাকিস্তান হতে চলে যাওয়া উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।
আমাদের দ্বারা গণনাকৃত সংখ্যা এবং ভারতের কথিত সংখ্যার মধ্যে ব্যাপক অসমতা রয়েছে যা কেবলমাত্র একটি নিরপেক্ষ সংস্থা মূল্যায়ন  করতে পারে এবং যা হবে চ্যালেঞ্জের চেয়েও কঠিন। 
দ্বিতীয়ত, আমরা অফার করি যে, বাস্তুচ্যুত মানুষদের সহজ পুনর্বাসন ও ফিরে যাওয়ার জন্য ইউনাইটেড নেশন্স হাই কমিশনার ফর রিফুজিস’এর প্রতিনিধিদের জন্য পূর্বপাকিস্তান এবং ভারতের সীমান্তের উভয় পার্শ্বে স্টেশন স্থাপন করার জন্য আমরা অফার করছি। এই প্রস্তাব জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছিল এবং এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের পদক্ষেপ  অবস্থার উন্নতি এবং আস্থা প্রতিষ্ঠায় একটি দীর্ঘ পথ যেতে সাহায্য করবে। পূর্বপাকিস্তানের শরণার্থীরা যেসব এলাকায় ফিরে এসেছে এবং তাদের সাথে জাতিসংঘের হাই কমিশনারের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করার জন্য আমার সরকার সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। তবে, সীমান্তের ওপারে পর্দা টানা হয়েছে যা উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ব্যাহত করছে। 
তৃতীয়ত, নিরাপত্তা পরিষদের ভালো অফিসের কমিটিকে ভারত ও পাকিস্তানের উভয় সরকারের সাথে কিভাবে দুই দেশের বর্তমান চাপা উত্তেজনাকে অপসারিত করা যায় এবং পূর্ণ নিরাপত্তার মাধ্যমে ভারত থেকে স্থানচ্যুত পূর্ব পাকিস্তানিদের ফেরত আনা যেতে পারে – এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। 
চতুর্থত, আমরা ভারতের সাথে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করতে এবং সশস্ত্র সংঘাতের হুমকি নিবৃত করার জন্য যে কোন ধরনের ও স্তরের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য প্রস্তুত। 
আমরা আশা করি লম্বা লম্বা তর্কযুদ্ধের পরিবর্তে যা শুধু শুধু তিক্ততা বাড়ায়  ভারত সরকার এসব অফার প্রত্যাখ্যান করবে না। আমি জানি তারা বলতে পারেন, “তারা আগেও এসব অফার করেছে এবং আমরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি”, কিন্তু আমরা তাদের প্রত্যাখান পুনর্বিবেচনার জন্য আপীল করছি কারন সেগুলো গঠনমূলক অফার এবং বর্তমান অবস্থার একটি প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, যার মাধ্যমে আমরা মানবিক নীতি এবং শান্তি কর্তৃক দাবীকৃত লক্ষ্যের প্রশমন করতে পারি এবং আমি ভারতের প্রতিনিধিকে আবারও আপীল জানাই এই অফারগুলোকে সামান্যভাবে না নিতে। 
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পাকিস্তানের প্রতিনিধি জনাব আগা শাহীর বিবৃতি
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এই কাউন্সিল মীটিং, যার কথা শোনা গিয়েছিল, তাতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আপনাকে, জনাব রাষ্ট্রপতি, এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
জাতিসংঘের ইতিহাসের অন্যতম গুরুতর পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদের এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতিসংঘের একটি সদস্যরাষ্ট্র ভারত,  অন্য একটি সদস্যরাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজ্যক্ষেত্রের উপর শুধুমাত্র আগ্রাসনই চালু করেনি, উপরন্তু প্রকাশ্যে দাবি জানিয়েছে যে পাকিস্তান যেন নিজেকে বিভক্ত করে এবং তার ভূখণ্ডের যে অংশে জনসংখ্যা বেশি তার উপর দাবি ছেড়ে দেয়।
আমি পরিষদের সামনে যা উত্থাপন করছি তা শুধু একটি অভিযোগ নয়। বিশ্ব জানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে, ১লা ডিসেম্বর যা দেওয়া হয়,  যাতে বলা হয় পাকিস্তানের উচিত তার পূর্ব অংশ থেকে সেনা প্রত্যাহার করা। বিশ্ব এটাও জানে যে ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানের রাজ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং অন্তত ২১শে নভেম্বর থেকে সেখানে আছে। এই দুটি ঘটনা ভারত দ্বারা স্বীকৃত, এবং তর্কাতীত ।
এই দুটি ঘটনাই হল এই পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা যার উপর ভিত্তি করে নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনা করতে হবে। সমসাময়িক কালে এই ঘটনার মত আগে কিছুই ঘটেনি।
জাতিসংঘে এমন অন্য কোন সদস্যরাষ্ট্রের উদাহরণ নেই যা অন্য একটি সদস্যরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বীকৃত এবং স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকার পরও দাবি করে যে দ্বিতীয় সদস্যরাষ্ট্রটি যেন  নিজস্ব অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করে এবং এইভাবে এটির উপর নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেয় ও দাবি ত্যাগ করে। ভারত শুধুমাত্র চাহিদাই করেনি, এই অনুসারে পাকিস্তানের বিভেদ ঘটানোর জন্য আক্রমনাত্মক কার্যক্রমও বাড়িয়ে দিয়েছে ।এভাবে একটি চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তান এটি অটলভাবে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এ দৃষ্টিকোণ থেকে, এই পরিস্থিতি নিরাপত্তা পরিষদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে পাকিস্তান একা জড়িত নয়। এটি প্রতিটি রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা রাজ্যের অখণ্ডতা নীতিতে বিশ্বাস করে, যা জাতিসংঘের দলিলে অপরিহার্য। এটি সবাইকে উদ্বিগ্ন করে যারা বৃহত্তর, আরো শক্তিশালী এবং শিকারী প্রতিবেশীদের দ্বারা পদদলিত হওয়ার বিপদের মধ্যে আছে।
যতক্ষণ পাকিস্তান  এতে জড়িত, আমি অঙ্গীকার করতে পারি আমরা আত্মসমর্পণ করব না।আগামীকাল যাই হোক না কেন, এটা পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ হবে না। আমাদের স্বাধীনতা এতটাই মূল্যবান যে আমরা এটি বিকিয়ে দিতে পারি না।
আমাদের জাতীয় অখণ্ডতার প্রতি আমাদের পণ এত দৃঢ় যে আমাদের হোঁচট খাওয়া বা বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ই ছিলনা। সে যাই হোক, নিরাপত্তা পরিষদ যদি পরিস্থিতির সঙ্গে সময়োচিত ব্যবহার করত, যদি বাকচাতুরী করত, যদি অচল হয়ে যেত, যদি আগ্রাসন দমন করতে ব্যর্থ হত, একটি ব্যাপার অবশ্যই ঘটত। জাতিসংঘের সনদ অমান্য করা হত। জাতিসংঘের সক্রিয় থাকার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো ধূলিসাৎ হয়ে যেত। জাতিসংঘের প্রতীক্রুপ হয়ে থাকা আন্তর্জাতিক বিন্যাসে এমন ক্ষতি হত যা কখনো পূরণ হতো না।
যেহেতু, জাতিসংঘ সনদের ব্যতিক্রম করে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বড়মাপের সামরিক শক্তি ব্যবহারের কারণে অভিযুক্ত হওয়ার পর, ভারত এখন নিজেকে পাকিস্তানের পূর্ণস্কেল হামলার বিরুদ্ধে রক্ষা করার কথা বলছে , ২১শে নভেম্বর থেকে গত দুইসপ্তাহের ঘটনাক্রম স্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।
পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে ২১শে নভেম্বর থেকে ভারত তাদের নিয়মিত সৈন্য, ট্যাংক এবং বিমান দ্বারা বিরাটাকারের আক্রমণ চালিয়ে আসছিল। আক্রমণটি একযোগে ভারতীয় ভূমি সীমান্তের তিন দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে অর্ধডজন পয়েন্টে চালানো হয়েছিল।
ভারতীয় আক্রমণ বিনা উস্কানিতে ছিল, বিরাটাকারের ছিল, সমন্বিত ছিল, ভারী অগ্নিকামানের নেতৃত্বে অগ্রবর্তী ছিল, এবং এটা এয়ার কভারের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ইহা স্পষ্টতই শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের দ্বারা একটি বর্ধিত ক্রিয়াকলাপ  ছিলনা, যেহেতু ভারতীয়রা চেষ্টা করেছিল এটি বজায় রাখার জন্য। পাকিস্তানি ও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যবর্তী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের মৃত্যুর অথবা বন্দী হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভারতীয় সেনা ইউনিট চিহ্নিত হয়েছে।
২১শে নভেম্বরে, ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী নিম্নলিখিত হামলা চালিয়াছিল: পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরে,সশস্ত্র হেলিকপ্টার দ্বারা সমর্থিত একটি ভারতীয় সেনা ব্রিগেড গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছিল, আমাদের সীমান্তফাঁড়ি ছারখার করেছিল এবং আমাদের অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ১০ মাইল অনুপ্রবেশ করেছিল। এই সেক্টরের উত্তরে, ২৩ ভারতীয় ডিভিশনের একটি ব্রিগেড গ্রুপ, ডিভিশনের বাকিদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নোয়াখালী জেলার বেলোনিয়াতে হামলা চালিয়ে পাকিস্তান সীমানার আটমাইল ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপ-বিভাগে, বিলোনিয়ার উত্তর-পশ্চিমে মুকুন্দপুর এবং সালদানদী বর্ডার পোস্টে ৫৭’তম  ভারতীয় বিভাগের একটি ব্যাটালিয়ন আক্রমণ চালিয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। আরও উত্তরে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে, ভারতীয়রা আমাদের ময়মনসিংহের (ময়মনসিংহ জেলা হিসেবে পরিচিত) কাড়িতলা সীমান্তফাঁড়িতে উর্পুযুপুরি আক্রমণ চালিয়েছিল। এই হামলা প্রতিহত করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বকোণে, দুটি ভারতীয় ব্যাটেলিয়ন গ্রুপ সিলেট জেলার মৌলভীবাজার উপ-বিভাগের ধলাই, আটগ্রাম এবং জাকিগঞ্জে আমাদের সীমান্তফাঁড়ি গুলোতে আক্রমণ করে সেগুলো ছারখার করে দিয়েছিল। এই ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে গুর্খার দুটি কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ভারতীয়রা রংপুর জেলায় আরেকটি হামলা চালায়। এটি ছিল ভুরাঙ্গামারীতে, যেখানে একটি ভারতীয় ব্রিগেড গ্রুপ পাকিস্তান অঞ্চলের নাগেশ্বরীর ১৫ মাইল পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে। যশোর জেলার তিনদিক সম্পন্ন করে,  সাঁজোয়াবাহিনী এবং এয়ারকভার দ্বারা সমর্থিত ৯ম ভারতীয় ডিভিশনের একটি ব্রিগেড গ্রুপ দ্বারা  দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরে চৌগাছার বিপরীতে একটি বড় আক্রমণ চালানো হয়েছিল। ভারতীয় ট্যাঙ্ক পাকিস্তান সীমানার মধ্যে প্রায় আট মাইল অনুপ্রবেশ করে। পাকিস্তান এয়ারফোর্স ভারতীয় বিমানহামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। একটি ভারতীয় বিমান ধ্বংস হয়, এবং আমরা দুটি পাকিস্তানি এলাকার উপর থেকে কতৃত্ব হারিয়েছিলাম। ভারতীয় আর্টিলারি যশোর বিমান ক্ষেত্রে শেল নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল হামলা 21 নভেম্বরে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সীমান্তের পৃথক পৃথক অংশে ছড়িয়ে চালানো হয়েছিল।    
 ২১ নভেম্বর রিপোর্ট করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে ১২ টি  ভারতীয় ডিভিশন মোতায়েন করা হয়েছে। উপরন্তু, সেখানে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৩৮ টি ব্যাটালিয়ন ছিল। ২য় এবং ৫ম ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশন, যারা পূর্বে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সিতে সংস্থিত ছিল, তাদেরও পূর্ব পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে আনা হয়েছে। ছয়টি ব্রিগেড দ্বারা গঠিত ৮ম মাউন্টেন ডিভিশনকে নাগাল্যান্ড থেকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সিলেটের দিকে আনা হয়। নাগাল্যান্ডে আর মাত্র একটি ব্রিগেড ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বারোটি স্কোয়াড্রন স্থাপন করা হয়। একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, কতোগুলো ফ্রিগেট, ল্যান্ডিং জাহাজ, ও দুইটি সাবমেরিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহদাকার ভারতীয় নৌবাহিনী বিশাখাপত্তমের কাছে, বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল; যা ছিল চট্টগ্রাম ও চালনা পোর্টের দিকে জল ও স্থল উভয় মাধ্যমে হুমকি। চালনা পোর্টের দিকে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের ফলস্বরূপ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ বহনে নিয়োজিত দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। 
এই ছিল ২১ নভেম্বরে তাদের অবস্থান। তদবধি, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক কর্ম অব্যাহত রেখেছে, যার মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক সীমানা পারাপার সহ  আমাদের ভূখণ্ডের উপর প্রতিকূল কার্যক্রম। গত দুই সপ্তাহে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী সব খাতে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহত করা অব্যাহত রেখেছে।
বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃতি বোঝার জন্য এ লড়াইয়ের বিবরণ মনে রাখা প্রয়োজন যা অগ্রসর হয়ে ৩রা ডিসেম্বর চরমে পৌঁছে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে পরিণত হয়।
আমি যশোর সেক্টরের প্রসঙ্গ প্রথমে বলব। পূর্ব পাকিস্তানের এই দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে ২১শে নভেম্বর থেকে ভারতীয়রা ট্যাংক ও ভারী কামান ব্যবহার করেছে। কিছু আক্রমণ ব্রিগেডের মতো শক্তিশালী ছিল। ভারতীয়রা ক্রমে ক্রমে দখল করা পাকিস্তানি অবস্থানের বিরুদ্ধে  কিছু সাফল্য পেয়েছিল, এবং আমাদের এলাকার  ছয় মাইল অভ্যন্তরে চৌগাছা দখল করেছিল, সেইসাথে জীবন নগর। তাদের আক্রমণ বুইন্দা শিমুলিয়া, কৃশানপুর, জামালপুর ও নবগ্রাম এলাকাসমূহে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যশোর সেক্টরে ভারতীয়দের প্রায় ১৫০ নিহত এবং ৫০০ জনের বেশি আহত হয়েছিল। বেশ কিছু ভারতীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয়েছিল। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটসমূহ যাদের যশোর সেক্টরে চিহ্নিত করা হয়, তাদের মধ্যে ছিল ১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টে যারা অন্তর্ভুক্ত তারা, এবং ৯ম ভারতীয় পদাতিক ডিভিশনের ৩৫০তম  ব্রিগেডের ১ম জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাটালিয়ন।
দিনাজপুর-রংপুর সেক্টরে, এই উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টে ভারতীয় আক্রমণ কয়েক দিনের জন্য কেন্দ্রীভূত ছিল দিনাজপুর জেলার পাহাড়ি এলাকায় । অন্যান্য যেসব অঞ্চলে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল সেগুলো হল পঞ্চগড়, নাগেশ্বরী, অউরপাড়া, বান্তারা এবং মির্জাপুর।
ভারতীয় ট্যাংক এবং বিমান এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। দিনাজপুর-রংপুর সেক্টরে চিহ্নিত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটসমূহের মধ্যে ছিল ১০ম ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশনের ১৬৫তম মাউন্টেন ব্রিগেড, ৪র্থ রাজপুত রেজিমেন্ট - ৭ম মারহাট্টা লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং ৯ম ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশন।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট সেক্টর, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রথম দিন থেকেই ভারতের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের দুই মেইল ভিতরে আটগ্রামের নিকটে, এবং রাকিগঞ্জে ভারী যুদ্ধ চলমান ছিল।
.
[নয়া দল্লিী সরকাররে ফাদে পা আমার পা দয়ো ঠকি হবে না কারণ তারা পাকস্তিানরে অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এর উপর বাস করে তাতে তাদরে হস্তক্ষপে ও আক্রমণ এর ন্যায্যতা চায়।আমি আশা রাখি এবং বশ্বিাস করি যে নরিাপত্তা পরষিদ জাতসিংঘরে এখতয়িাররে বাইররে বষিয় নয়িে যে বর্তিক তরৈী হয়ছেে তার বরিুদ্ধে ব্যবস্থা নবে।েনরিাপত্তা পরষিদ আর্ন্তজাতকি শান্তরি সাথে সংশ্লষ্টি, শুধুমাত্র একটি সদস্য রাষ্ট্ররে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও রাজনতৈকি জীবনরে সাথে নয়।পাকস্তিানরে ভতিরে তাদরে নজিস্ব যে পরর্বিতনই হোক না কনে, তাদরে অবস্থার ঠকি বা ভুল নয়িে একক বা দলগত যে সদ্ধিান্তই নয়ো হোক না কনে,ভারতরে তাতে হস্তক্ষপে করার কোনো যৌক্তকি ভত্তিি নইে।
শান্তপর্িূণ বশ্বিরে ধারা বজায় রাখতে হলে একটি মূলনীতি প্রয়োজন, এবং তা হল প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে আগ্রাসনরে ভত্তিস্বিরূপ কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্ররে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাজনতৈকি, র্অথনতৈকি, কৌশলগত, সামাজকি অথবা মতার্দশকিভাবে হস্তক্ষপে করতে পারবে না। আমরা সকলইে জানি যে জাতসিংঘরে সাধারণ পরষিদরে অনকে ঘোষণাই এই মূলনীতকিে স্বীকৃতি প্রদান কর।ে আমি এর সবগুলো উল্লখে করছনিা কারণ এই নীতমিালার স্বীকৃতি এবং জাতসিংঘরে আইনে এর অর্ন্তভূক্তি ওই সব ঘোষণার উপর নর্ভিরশীল নয়। ১৯৬৫ সালে সাধারণ পরষিদ প্রণীত রাষ্ট্রসমূহরে আভ্যন্তরীণ র্কাযক্রমরে মধ্যে মধ্যস্থতার অনুমতি এবং তাদরে স্বাধীনতা ও র্সাবভৌমত্বরে সুরক্ষার উপর ঘোষণাকে উদাহরণ হসিবেে উল্লখে করাই যথষ্ঠে। [এবহবৎধষ অংংবসনষু জবংড়ষঁঃরড়হ ২১৩১ (ঢঢ).] 

উক্ত ঘোষণার র্কাযকরী অনুচ্ছদে ১ অনুযায়ী: 
“কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্ররে আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যকি কোনো র্কাযক্রমরে উপর কোনো কারণইে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হস্তক্ষপে করার অধকিার নইে। পক্ষান্তরে সশস্ত্র হস্তক্ষপে এবং রাষ্ট্ররে স্বত্তা অথবা এর রাজনতৈকি, র্অথনতৈকি এবং সাংস্কৃতকি উপাদানরে পক্ষে হুমকস্বিরূপ সকল ধরণরে প্রচষ্টো বা হস্তক্ষপে নষিদ্ধি।‌‌”
কার্যকরী অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী: 
কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্খার উপর সহিংস আচরণের জন্য সরাসরি কোনো সশস্ত্র কার্যক্রম অথবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে প্রণোদনা দেওয়া, অর্থায়ন করা, সহযোগিতা বা সংগঠিত করতে পারবে না অথবা কোনো রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের সমস্যার ভেতর তাবেদারি করবে না।’ 
কার্যকরী অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী: 
হস্তক্ষেপ করার যে কোনো ধরণের চর্চা শুধুমাত্র জাতিসংঘের সনদের চেতনা এবং চুক্তিকে ভঙ্গ করে না বরং সেসব পরিপ্রেক্ষিত তৈরী করে যেগুলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। 
আমি মনে পড়ে ভারত ও সেই কমিটির একজন সদস্য ছিল যারা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে হস্তক্ষেপের অনুুমতির উপর ঘোষণা তৈরি করেছিল। অ-হস্তক্ষেপের নীতির বিষয়ে জাতিসংঘে অধিপরামর্শের জন্য ভারত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। এই অধিপরামর্শের ফলাফল খুব কমই প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিল এবং আমরা পাকিস্তানের মানুষ সেটা ভালভাবেই জানি। ঘটনা পরিক্রমায় অসচেতন ভাবে জম্মু এবং কাশ্মীর হত না এবং স্বীকৃতি পেত না যদিনা ভারতের সাথে চুক্তির প্রেক্ষিতে একটি সুষ্ঠু গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অধীনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আত্ম-পরিচয়ের সংগ্রামে নৈতিক ও রাজনৈতিক সহায়তা প্রদান করার জন্য ভারত অকার্যকরভাবে পাকিস্তানের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধের দাবি তুলেছিল। এই মুহূর্তে আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নিষেধাজ্ঞার বৈশি^ক ধারণার উন্নয়নে ১৯৬৮ সালে ২১ শে আগষ্ট চেকোস্লোভাকিয়ায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৪৪১ তম অধিবেশনে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি বক্তব্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিপক্ষে ভারতীয় প্রণোদনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বক্তব্যের কিছু অংশ নি¤œরূপ:   
’শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অত্যন্ত মৌলিক ভিত্তি হল কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য কোনো দেশের নাগরিকগণের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। আমরা সবসময় বিশ^াস করি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহগুলো ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি দেশ যাতে নিজেদের ঐতিহ্য, দক্ষতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে স্বীয় সত্তা নির্মাণ করতে পারে সেই অধিকারের স্বপক্ষে আমরা সবসময় দাড়িয়েছি। ভারত সবসময় তার স্বর তুলেছে যখনি এইসব নীতিমালার ব্যতয় ঘটেছে।’ 
এই ছিল অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিপক্ষে তদানিন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। ]
.
এই শত্রুতা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সাথে শুরু হয়নি।পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে এই শত্রুতা কেবল খুঁজে পেয়েছিলো এর নকশা গুলো সম্পাদনের এক শক্তিশালী মাধ্যম,একটি উপলক্ষ,একটি অভূতপূর্ব সুযোগ।ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট ফর ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসেস এর প্রধান উল্লেখ করেন,”আমাদের যা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে তা হল পাকিস্তানের এই ভাঙ্গন আমাদের নিজেদের স্বার্থেই,একটি সুযোগ যা কিনা দুবার আসবে না।“
একজন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রচারবিদ,মিঃ স স্বামী ১৫ ই জুনের “মাদারল্যান্ড”,নিউ দিল্লীতে লেখেন,”পাকিস্তানের ভাঙ্গন কেবল আমাদের বহিঃনিরাপত্তার স্বার্থেই নয় আমাদের অন্তঃনিরাপত্তার স্বার্থেও বটে।ভারতকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সুপার-পাওয়ার হিসেবে উত্থান করতে হবে এবং যার জন্য আমাদেরকে জাতিগতভাবে আমাদের নাগরিকদের একীভূত করতে হবে।এর জন্যে পাকিস্তানের বিভাজন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।“
অথচ আরেকজন প্রচারবিদ,মিঃ জ আ নায়েক পাকিস্তানের ভাঙ্গনে দেখেছিলেন এই অঞ্চলে ভারতের জন্য সেরাশক্তির মর্যাদা অর্জনের পথ।পহেলা এপ্রিলের “হিন্দুস্তান” এর রিপোর্ট অনুযায়ী নিউ দিল্লীতে,পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকটের সূত্রপাতের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সভায় অর্জিত ঐক্যমত্য ছিলো যে ভারতের অবশ্যই “এই সুযোগের যা কিনা শতাব্দীর সেরা সুযোগ হিসেবে আখ্যায়িত,উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে”।
অন্তত এটা চিন্তা করা যেতে পারে যে এগুলো রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়,আমি এখানে ভারত থেকে সরকারিভাবে ঘোষিত কিছু রায়ের কথা বলছি।নিউ দিল্লীর রোটারি ক্লাবকে উদ্দেশ্য করে আগস্টের ১১ তারিখ “স্টেটসম্যান” নিউ দিল্লীতে প্রকাশিত পরের দিনের রিপোর্ট অনুযায়ী,ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ জগজ্জীবন রাম বলেন,”বাংলাদেশকে অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করতে হবে এবং তা হবেই,অন্যথায় তারা ভারতের জন্য অনিবার্য বিপদে পরিণত হবে।“এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের প্রাদেশিক অখন্ডতাকে ভারত “অনিবার্য বিপদ”হিসেবে বিবেচনা করে।বস্তুত পহেলা ডিসেম্বর,পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে বলেন যে পাকিস্তান প্রদেশ ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।
১৯শে সেপ্টেম্বরের দ্য স্টেটসম্যান এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮ ই সেপ্টেম্বর,ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আবার বলেন,”এটা ধারণাতীত যে পাকিস্তান,বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে,কিন্তু আমাদের এমন এক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এগোতে হবে যাতে পাকিস্তানেরর জন্য অন্য কোন পথ খোলা না থাকে”।
এই পরিস্থিতি কেমন হতে পারে তা বর্ণনা করেছিলেন ফর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসেস(যার কথা একটু আগেই আমি উল্লেখ করেছিলাম)এর প্রধান।তিনি ১৫ই আগস্টের “ইলাস্ট্রেটেড উইকলি”তে “মাস্ট উই গো টু ওয়ার”শিরোনামে লেখেন,”পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হবে একটি স্বল্পস্থায়ী ব্যাপার”।এ ধরনের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের ক্ষেত্রে।অনুক্রমটি নিম্নোধৃতভাবে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট ডিফেন্স স্টাডিজ দৃষ্টিগোচর করেছিলো এবং আমি নিশ্চিত উদ্ধৃতিটি মেম্বারস অব দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে মজাদার বলে মনে হবে;
“নিঃসন্দেহে সিকিউরিটি কাউন্সিল এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য উভয় জাতিকে ডাকবে।যুদ্ধ কি বন্ধ ঘোষিত হবে নাকি কিছু সময় ধরে চলমান থাকবে তা ভারতের বিবেচ্য বিষয়।এই অবস্থায় ভারতের উচিৎ বাংলাদেশকে এই বিবাদের একটি স্বীকৃত পক্ষে পরিণত করা।বস্তুত বাঙ্গলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের এটিই যথার্থ পথ।এটি পরিষ্কার ভাবে স্থাপন করতে হবে যে,বেঙ্গল-সেক্টরে অস্ত্র-বিরতি স্বাক্ষর করা যাবে না যদি না বাঙ্গলাদেশের কমান্ডারকে অস্ত্র-বিরতির উদ্দেশ্য গুলোর জন্য স্বাধীন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ সরকারকে একটি পক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়”।
যে কাগজ থেকে এ উদ্ধৃতাংশটি নেওয়া হয়েছিলো তা ১৩ই জুলাইয়ের দ্য টাইমস অব লন্ডন এ পুরোপুরিভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিলো।আবারো এ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এই চিন্তাধারা সরকারি পলিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো।
অক্টোবরে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ জগজ্জীবন রাম-এবং আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বারবার উনাকে উদ্ধৃত করার জন্য,কিন্তু যদিও উনার বাচালতা কিছু ব্যবহার্য উপাদানের যোগান দেয়,এটা ভাবা ভুল হবে যে তিনি এমন কোন সরকারের চিন্তা করেন না যার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি-বলেন যে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ পাকিস্তানের মাটিতেই হবে এবনগ যুদ্ধের সময় দখল্কৃত জায়গা ভারত ছেড়ে দেবে না।তিনি আরো বলেন,”আমরা সরাসরি লাহোর এবং শিয়ালকোট চলে যাবো এবং ফলাফল যাই হোকনা কেন,আমরা ফিরবো না।“
এটা তাই পরিষ্কার যে ভারতের যুদ্ধংদেহী মনোভাবই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সঙ্গকটকে এমন মাত্রা দিয়েছিলো যা অন্যথায় এটি কখনোই লাভ করতে পারতোনা।বলা যেতে পারে যে এটা কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে হালকা করা দেখামোর জন্যব বলা হচ্ছে না।যে সঙ্গকটের মুখোমুখি আমরা এ বছর হয়েছিলাম তা ছিলো আমাদের দেশের জন্য চরম দুঃখের বিষয়।কিন্তু আমি কি এই প্রশ্ন করবো না যে যেসকল জাতিরা যারা এওখন সঙ্গযোগের প্রতীক,তারো কি অতীতে এমন দুর্দশাপূর্‌ণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়নি?একটি পার্থক্য যে পাকিস্তান যে আন্তর্জাতিক প্রচারের বিকৃতির স্বীকার তারা সেই বিকৃতি থেকে রেহাই পেয়েছিলো।অপ্র এবং আরো তীব্র পার্থক্য হলো যে তাদের এমন শত্রুভাবাপন্ন ও বৃহৎ প্রতিবেশী যারা কিনা শুরুতে তাদের গৃহযুদ্ধকে উসকে দেয় পরে একে বর্ধিত করে এবং শেষে আচমকা আক্রমণ করে যা আমাদের ক্ষেত্রে ভারত করেছিলো।
মহাসচিব তার ২০এ জুলাইয়ের স্মৃতিকথায় সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভাপতির দিকে তুলে ধরেন যে,”এই সংকটটি উন্মোচিত হচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী এবং অমীমাংসিত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিনা মাত্র ছয় বছর আগেই মুখোমুখি যুদ্ধের সূচনা করেছিলো।“
ভারত-পাকিস্তান প্রশ্নটি ১৯৪৮ সাল থেকেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের একটি আলোচ্য বিষয়।দুই দেশের মধ্যকার অনিষ্পন্ন বিরোধ বিশেষত জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের বিভাজন বিষয়ে যা কিনা সিকিউরিটি কাউন্সিলের অন্তত ১০০ টী মিটিং এ আলোচিত হয় এবং যা কিনা সিকিউরিটি কাউন্সিলের অন্তত ২২ টি ইরাদা ও ২ টি ঐক্যমত্যের বিবৃতির মূল বিষয়বস্তু ছিলো।আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কখনোই প্রকৃত শান্তি আসবে না এবং আমি শান্তি শব্দটি ব্যবহার করছি এমন কিছুর প্রেক্ষিতে যা কিনা যুদ্ধের অনুপস্থিতির চেয়েও বেশি কিছু-যদি না এই বিবাদ মিমাংসিত হয় ভারত আথবা পাকিস্তান কিংবা অন্য কোন বিদেশী শক্তি বা দলগত শক্তির ইচ্ছানুযায়ী নয় বরং জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের ইচ্ছানুযায়ী।একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে-জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষ্কতায় গৃহীত-যে একটী প্রদেশের বিভাজন অবশযই নিশ্চিত করতে হবে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে।ভারত অবিচলভাবে এই চুক্তি পালনে অসম্মতি জানিয়ে আসছে।তাই পাকিস্তান ও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কে ধরা চিড় গত ২৩ বছরেও প্রশমিত হয় নি এই সামান্য কারনে যে সারা দুনিয়া কাশ্মীর বিরোধের কথা ভূলে গেলেও কাশ্মিরের জনগণ কিংবা পাকিস্তানে তাদের ভাইরা কখনোই ভুলবে না এমনকি যদিও এই বিরোধের কারণ হয় ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাধের বহিঃপ্রকাশ এবং একটি ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তিতে মিলিত হতে অসম্মতি যা লিনা দুই দেশের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবেশীমূলক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতো।
ভারত-পাকিস্তানের মদঝযকার শত্রুতার মূল কারণ তাই এ বছরের ঘটনাগুলো নয়,বরঞ্চ এতদিন ধরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনুসৃত পলিসি-যা কিনা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক অধিকারকে অস্বীকার করে এবং শান্তিচুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান িস্যুগুলো সমাধানের অসম্মতি তুলে ধরে।দক্ষিন এশিয়ার এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে সাংঘর্‌ষিক পরিস্থিতি গুলি সমা্ধানের জন্য ও বিবাদ সমূহ মেটানোর জন্য একমাত্র পন্থা যা বলা যেতে পারে হলো জাতিসংঘের সনদের অনুচ্ছেদ ৩৩ এ বর্ণিত মাধ্যমগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের অংশগ্রহনের দ্বারা,কোন জাদুর ছড়ির দোলার মাধ্যমে নয়,নয় কোন ঘোষনার মাধ্যমে বা “নো ওয়ার”চুক্তির মাধ্যমে।
শত্রুতার উদগিরণ ঠেকাতে পাকিস্তান কেমন সংকিত ছিলো তা যথার্থভাবে বোঝা যায় এই দেখে যে পাকিস্তান সরক্স্র প্রতিটি প্রস্তাবের প্রতি-যা কিনা দুদেশের মাঝে শান্তি আনয়নে সক্ষম-ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছিলো।মাসখানিক আগেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তার তৎপরতা ঘোষনা করেছিলেনযেকোন মুহূর্তে যেকোন স্থানে ভারতের প্রধান্মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য।ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিলো সম্পূর্ণ নেতিবাচক.২০ শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানম্নত্রীর প্রতি বন্ধুসুলভ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।ভারতের জবাব ছিলো পাকিস্তানের উপর পরদিনের সশস্ত্র আক্রমন।
শেষ পর্যন্ত সিকিউরিটি কাউন্সিল এসব জেনে ২০ শে অক্টোবর মহাসচিব,পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধান্মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠান এই বলে যে,”এই সম্ভাব্য ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একজন মহাসচিব হিসেবে আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য এই দুই সরকারকে সাহায্য করা যেকোন উন্নয়ন এড়াতে যা কিনা ভয়াবহ দুর্যোগের দিকে মোড় নিতে পারে।আমি আপনাদের মহামহিমদের জানাতে চাই যে,আমার অফিস সমূহ সম্পূর্ণ আপনাদের আয়ত্তে যখনই এগুলোকে আপনাদের সহায়ক মনে হয়”।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সাথে সাথেই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানান পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত হতে উবয় পক্ষের শক্তি সরিয়ে নেবার পন্থা ও মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করার জন্য।কিন্তু ভারতের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো?ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাসচিবের চিঠির জবাব দেন ১৬ ই নভেম্বর,একটি ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার পরিস্থিতির ২৭ দিন পর,এবং তার চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন যে,”পাকিস্তান আঁটঘাঁট বেঁধে ভারতের সাথে একটি বড় সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে”। 
এখন যদি এই অভিযোগ সত্য হত তাহলেতো ভারতেরই পাকিস্তানের আগে মহাসচিবকে উপমহাদেশে এসে পরিস্থিতি প্রশমনের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর কথা।
.
কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাসচিবের কার্যালয়ের ব্যবহারের উপর এমন কিছু শর্তারোপ করেন যা তার সামর্থ্যের অধিক।তিনি ভদ্র অথচ নির্ভুল ভাবে দাবী করেন যে মহাসচিবের “সমস্যাকে পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে”,এবং পাকিস্তানের ব্যাপারগুলোতে “পশ্চিম পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আনয়নের প্রচেষ্টা”চালানোর মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে হবে।বলাই বাহুল্য এই বার্তাটি ছিলো এমন যে যদি মহাসচিব ভারতের রাজনৈতিক নকশা অনুসরণ করেন তবেই তিনি আমন্ত্রিত,অন্যথায় নয়।
বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে ভারতের বক্তৃতাগুলোর মূল বক্তব্য ছিলো এমন যে পাকিস্তান ভারতের সাথে বড় পরিসরের সংঘর্ষের পরিকল্পনা করছে।কিন্তু অক্টোবরে,পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পরষ্পরের সীমানা থেকে উভয় দেশেরই সেনা বহর সরিয়ে নেবার প্রস্তাব করেন।যদি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রোপাগান্ডায় নিজেরাই বিশ্বাস করতেন,তবে তারা এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতেন।কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন এই মর্মে যে সীমানায় পাকিস্তানের যোগাযোগের লাইনগুলি ভারতের গুলির চেয়ে ছোট। 
বিতর্ক এড়ানোর লক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার পূর্বোক্ত প্রস্তাবকে কিছুটা পরিবর্তন করেন এবং বলেন যে যদি শান্তি-সময় স্টেশনের দিকে প্রত্যাহার করা সম্ভব না হয় তবে সীমানার উভয় পাশে নিরাপত্তার ভাব তৈরির জন্য অন্তত উভয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের সাঁজোয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র সহ দুই দেশের পারষ্পরিকভাবে সমর্থিত নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলা হোক। 
কোনকিছু কি এরচেয়ে বেশি ন্যায্য হওয়া সম্ভব?ভারতের সাথে যুদ্ধ এড়াতে পাকিস্তানের কামনা কি আর কিছুর মাধ্যমে এর চেয়ে বেশি সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব?সংক্ষেপে সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখোমুখি হওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সদস্য প্রদেশ অন্য সদস্য প্রদেশের ভাঙ্গনের জন্য সশস্ত্র আক্রমণ সহ সকল পন্থার শরণাপন্ন হয়েছিলো।যেহেতু দৃঢ়ভাবে প্রতিরুদ্ধ না হলে ভারতের এই আগ্রাসন আগেই সফল হয়ে যেত,পাকিস্তান তাদের যথার্থ প্রতি-আক্রমণের অধিকারকে অস্বীকা র করতে পারছিলো না।এখন ভারতকে তাদের আগ্রাসনের যুদ্ধ হতে বিরত করার উপায় বের করা সিকিউরিটি কাউন্সিলের দায়িত্ব।কেবলমাত্র সিকিউরিটি কাউন্সিলের উদ্ভাবিত পন্থাগুলো যেগুলো আমাদের স্বাধীনতা,সার্বভৌমত্ব,প্রাদেশিক অখন্ডতা ও আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতে অন্যান্য প্রদেশগুলোর হস্তক্ষেপের অনধিকার এর মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে কেবল সেই পন্থাগুলোই আমার সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করবে।
শেষ করার আগে,আমি নিজেকে বাধিত মনে করছি সি বিতর্কের উপর কিছু পর্যবেক্ষণ তৈরি করতে,যেই বিতর্কটি এই কাউন্সিলে তৈরি হয়েছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির একট তথা-কথিত স্বত্বার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাবের মাধ্যমে।ভারতের প্রতিনিধি কিন্তু ইতোমধ্যেই আলোচনার ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন এই প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করে কারণ কেবলমাত্র সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যরাই প্রক্রিয়াগত বিতর্কে অংশ নিতে পারে।প্রক্রিয়ার নিয়মগুলোর ৩৯ তম নিয়মটি জারী করা হয়েছিলো আমন্ত্রণকে বর্ধিত করার পক্ষে।কিন্তু আমি সিকিউরিটি কাউন্সিলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রক্রিয়ার নীতিগুলোকে অবশ্যই জাতিসংঘের দলিলের অনুচ্ছেদগুলোর অধীন এবং অনুবর্তী হতে হবে এবং সেই দলিলের মৌলিক নীতিগুলোর অন্যতম একটি নীতি হলো সদস্য প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক অখন্ডতা।কাউন্সিলের প্রক্রিয়াগত নিয়মের ৩৯ তম নিয়মের অধীনে যেকোন পরিবর্তন যা এই মৌলিক নীতির বিপরত তা হবে জাতি সংঘ ও সিকিউরিটি কাউন্সিলের সামর্থ্যের বহিরভূত,কারণ সিকিউরিটি কাউন্সিলকে জাতি সংঘের দলিলের নীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে।
প্রশ্নের সেই তথা-কথিত প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাবটি ছিলো আপাত নিরীহ।আমাদের বলা হয়েছিলো যে কাউন্সিল লাভবান হবে যেকোন তথ্য থেকে যা পাকিস্তান-ভারতের ক্রম অবনতির দিকে যাওয়া পরিস্থিতি যা পরিনতিতে দু দেশের মাঝে সশস্ত্র যুদ্ধের শুরু করতে পারে এই বিষয় সম্পর্কিত।
কিন্তু এ জাতীয় তথ্য বিষয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিল,সাধারণ পরিষদ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সেই বিশেষ স্বত্বার তথা-কথিত প্রতিনিধিদের পাঠানো বস্তুগত প্রমান দ্বারা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলেন,এবং এ বিষয়ে প্রেসে এত বেশি প্রচার হয়েছিল যে একে সরকারী স্বীকৃতি ও এর ডকুমেন্টগুলো নিয়ে পরবর্তী কোন প্রস্তাব সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে দেওয়া সম্ভব হয় নি।
আমি বলেছিলাম যে এই প্রস্তাবটি কেবল আপাতই নিরীহ ছিলো,কারণ কারণ মৌলিকভাবে এটি সরাসরি বোঝায় যে,সে ধরনের তথা কথিত প্রতিনিধিদের বসিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিল একটি সদস্য প্রদেশের প্রাদেশিক অখন্ডতায় আঘাত করতেন এবং এ ধরণের স্বীকৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানকে অসদস্যে পরিণত করার পথ তৈরি করতেন।
কি এই অস্তিত্ব যার পক্ষ থেকে ভারতের প্রতিনিধিরা একটি ডকুমেন্ট তৈরি ক রেন এবং যার কিনা তারা কাউন্সিলের টেবিলে অবস্থান ও শুনানী দাবী করেন?এটি হল ভারতের,যে দেশ কিনা পাকিস্তানের বিভাজন ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সহায়তা করেছিলো এবং যারা এখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে মত্ত,সেই ভারতের মতলবে সংঘঠিত,প্রতিষ্ঠিত একদল মানুষ এবং এই মানুষগুলোর সিট হলো কলকাতায়।আমরা জানি যে এই নিউ ইয়র্কেই অনেকগুলো সংঘটন ও স্বত্বা রয়েছে যারা কিনা কিছু নির্দিষ্ট বৈধ সরকার বা তথা কথিত বৈধ সরকারের নামে কথা বলার দাবী করে এবং তার বিভিন্ন বস্তুতে আমাদের ভাসিয়ে দেয় এবং আমাদের অনুরোধ করে আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গের সরকারী ডকুমেন্ট হিসেবে ছড়িয়ে দিতে।আমরা কি সনদের বিরুদ্ধাচরণকারী এই মানুষগুলোর অনুরোধের সাথে সহমত প্রকাশ করব?
অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে একটি মিটিং এর কথা জিজ্ঞেস করে সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে নয় প্রতিনিধির চিঠি যা ছিলো,”সাম্প্রতিক ক্রম অবনতি‌পূর্ণ পরিস্থিতি যা ভারত-পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধের শুরু করে”প্রসংগে(S/10411)।কি সেই পরিস্থিতি যা নয় প্রতিনিধির মিটিং এর জন্য অনুরোধকে চিত্রায়িত করেছিলো?পাকিস্তানের পরিস্থিতি সিকিউরিটি কাউন্সিলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলো মহা সচিবের ২০ই জুলাইয়ের স্মৃতিকথা এবং আবার নভেম্বরেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যরা মহা সচিবের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে মিলিত হতে অসম্মতি জানান কারণ মহা সচিব তখন বস্তুত,যদিও প্রকাশ্যে নয়,সনদের ৯৯ তম অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ চালাচ্ছিলেন।যেখানে,সনদে আর কোন বিধান নেই যার অধীনে মহাসচিব শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করছে এমন কোন পরিস্থিতি সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদের নজরে আনতে পারেন।যেই পরিস্থিতি নয় জন প্রতিনিধিকে চিঠি প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো তাহলো পুরোদমে শুরু হয়ে যাওয়া ভারত-পাকিস্তানের মধ্যবর্তী শত্রুতা।আমি দাখিল করবো যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের অবশ্যই এই ডকুমেন্টকে দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করতে,এবং দূরদর্শী প্রভাবের মাধ্যমে নয়,কারণ এটা ভাবা হয়নি যে এটা সঠিক ভাবে পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারবে যখন বিভিন্ন পরিস্থিতি মহাসচিবের দ্বারা সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যদের সামনে  আনা হয়।
চুড়ান্তভাবে,আমরা বিশ্বাস করি উদ্বাস্তু সমস্যাটি একটি মানবিক সমস্যা। উদ্বাস্তুদের সম্মান,জীবনের নিশ্চয়তা ও তাদের সম্পদের পুনঃসংরক্ষণের শর্তে মানবিক অভিগমনের ভিত্তিতে তাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কতৃক অনুরোধ করা যেকোন কিছু করতে রাজি।এবং এখন বলতে যে।উপ মহাদেশে এমন পরিস্থিতিতে,যখন যুদ্ধের শিখা ৭০০ মিলিয়ন মানুষকে হুমকি দেয়,তখন ভারতে থাকা উদ্বাস্তুদের অবশ্যই এমন এক ধরনের স্বীকৃতি সিকিউরিটী কাউন্সিলের ভেতরে ও বাইরে দিতে হবে  যা এমনই অভূতপূর্ব যে সিকিউরীটি কাউন্সিলকে এই কাজের ফলাফল নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে।আমি একটি আবেদন করবো যেন সিকিউরিটি কাউন্সিল সনদের মৌলিক নীতিগুলির প্রতি পূর্ণ সম্মান ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে।এবং যদি কোন ভয়ংকর নিদর্শন স্থাপণ করতে হয়,তবে পাকিস্তানকে সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং জাতিসংঘের সাথে তার সহযোগিতাকে প্রকৃতই প্রশংসা করতে হবে।
.
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ভারতের প্রতিনিধি জনাব সমর সেনের বিবৃতি
ডিসেম্বর, ১৯৭১

আমি কাউন্সিলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই গুরুত্বপূর্ন আলোচনায় ভারতকে আমন্ত্রন জানানোর জন্য, কিন্তু তার আগে আমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার জানানো উচিৎ যে আমরা চার্টারের আর্টিকেল ৩১ ধারায় এখানে উপস্থিত হইনি। আমরা এখানে উপস্থিত ধারা নং ৩৭ এবং ৩৮ অনুযায়ী। এই বিষয়টি আমাদের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পর্কে আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

২১ নভেম্বরের উপরে পাকিস্তানি রাস্ট্রদূতের দীর্ঘ বক্তব্য আমরা শুনেছি, এবং আমার মনে হয়েছে তিনি পূর্বের অনেক ঘটনায় বাদ দিয়ে গিয়েছেন। আমরা কোন সামরিক জান্তার প্রতিনিধিত্ব করছি না এবং কোন সামরিক খুঁটিনাটিতেও যেতে চাই না এই মুহূর্তে। কিন্তু তারপরেও আমি বলতে চাই যে আমাদের কোন নির্দিষ্ট তারিখের ঘটনা থেকে আলোচনা আরম্ভ করা উচিৎ নয়। বিয়োগান্তক এই ঘটনার পেছনের ইতিহাস বহুজনের মাধ্যমে জেনেছি আমরা কিন্তু আমি আজকের এজেন্ডায় থাকা সেক্রেটারি জেনারেলের রিপোর্ট থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতি করতে চাই চাই। সেক্রেটারী জেনারেল  বলেনঃ

"৭. এই কারনে আমি সচরাচরের বাইরে গিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করছি এমন একটি ব্যাপারে যা কাউন্সিলের এজেন্ডায় উপস্থিত নয়। বিষয়টির রাজনৈতিক ভাবে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী যে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সকল সদস্য উক্ত ব্যাপারে অবগত হবার আগে সেক্রেটারী জেনারেল কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সুপারিশ করতে সক্ষম নন।  আমি বিশ্বাস করি জাতিসংঘের দীর্ঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে যত দ্রুত সম্ভব ঘটে যাওয়া এই মানবিকতা বিবর্জিত ঘটনা নিরসন এবং ভবিষ্যতে অবস্থার অধঃপতন থেকে পরিত্রানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিৎ।" (এস ১ ১)

অতএব, শুরুতেই আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা হলো আজকের আলোচ্য পরিস্থিতি কিংবা ঘটনার পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক এবং বাংলাদেশের জনগনের মধ্যের ইতিহাস। তাই বাংলাদেশের জনগনের প্রতিনিধি ব্যাতীত এই সমস্যার সম্যক ধারনা পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এই মানুষদের হয় শরনার্থী অথবা বিদ্রোহী হিসেবে অভিহিত করেছেন যেগুলোর কোনটাই তারা নয়। তারা ৭৫ মিলিয়ন মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি। পূর্ব পাকিস্তানে কোন স্বাভাবিক অবস্থা কিংবা শান্তি কোনটাই বিদ্যমান নয় যার ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পেয়েছি আগ্রাসনের পর আগ্রাসন। কাউন্সিল এবং উক্ত দেশের নেতৃবৃন্দ সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য একটি সমাধানে আসতে হলে বাংলাদেশের প্রতিনিধির এখানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। 

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ২১ নভেম্বর থেকে তার বক্তব্যের গল্প শুরু করেছেন। আমার হাতে কিছুক্ষন আগেই এসে সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডকুমেন্ট এস/১০৪১২ এসে পৌঁছেছে যেটার অনুচ্ছেদ ৪ এ বলা হয়েছেঃ

" ৪. ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ জাতিসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত সামরিক প্রদর্শকদের প্রধানের রিপোর্ট অনুযায়ী(পশ্চিম পাকিস্তানের লোকাল সময় অনুযায়ী)-
         " (ক) ৩ ডিসেম্বর সামরিক সময় ১৭৪৫ শ্রীনগর বিমান ঘাঁটিতে বোমাবর্ষন।
          (খ) পুঞ্চে অবস্থিত জাতিসংঘের সামরিক পরিদর্শকদের ২০২০ এ পাঠানো রিপোর্টে বলা হয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১৯১০ এ ওই এলাকার সিজ ফায়ার লাইন অতিক্রম করেছে। ২১৪৫ এ পুনরায় পাঠানো রিপোর্টে পাকিস্তানি অংশে ভারতীয় বোমাবর্ষনের খবর পাওয়া গেছে, এবং ২২৫৬ এর রিপোর্টে বলা হয়েছে পুঞ্চ এলাকায় পাকিস্তানি আর্টিলারির বোমা বর্ষন করছে।
     (গ) ফিল্ড স্টেশন কোটলি থেকে ২১৪৫ এ পাঠানো রিপোর্টে পাকিস্তান থেকে ভারতের দিকে হাল্কা গুলি বর্ষনের খবর পাওয়া গেছে যা তখনও চলছিল।
      (ঘ) জম্মুতে অবস্থিত ফিল্ড স্টেশনের ২২৪৫ এ পাঠানো রিপোর্টে দুই পক্ষ হতেই ২২১৫ থেকে অনবরত ভারি গোলাবর্ষনের খবর পাওয়া গেছে।
      (ঙ) শিয়ালকোট ফিল্ড স্টেশনের ২২৫০ এর রিপোর্টে আসেপাশেই বোমাবর্ষনের খবর পাওয়া গেছে।
    (চ) রাজৌরিতে অবস্থিত ফিল্ড স্টেশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পুঞ্চ থেকে নওশেরা সিজ ফায়ার লাইনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে।
      (ছ) প্রধান সামরিক পরিদর্শক সিজ ফায়ার লাইনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে ধারনা করছেন এবং পরিদর্শকদের তাদের স্ব-স্ব ফিল্ড স্টেশনে অবস্থানের নির্দেশনা দিয়েছেন।"

অতএব বলা যেতে পারে যে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের দেয়া তথ্য পুরোপুরিভাবেই মিলিটারি অ্যাকশনের জন্য বানানো। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন অধিক শক্তিশালী এবং অধিক জনবহুল ভারতের বিপক্ষে সামরিক ব্যাবস্থা গ্রহন পাকিস্তানের জন্য কেন প্রয়োজনীয়? উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। গত ২৩ বছরে একবারের জন্যও পাকিস্তান ভারতের মাধ্যমে কোনভাবেই আক্রান্ত হয়নি। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাদের জনগনকে যেভাবে খুশি শাসন করেছে এবং যখন সেই জনগন তারা কিধরনের সরকার চায় তার পক্ষে মনোভাব প্রকাশ করেছে তখন সেই সামরিক জান্তা জনগনের দাবিয়ে রাখার জন্য সামরিক অপারেশন আরম্ভ করেছে। তাই বলা যেতে পারে, ভারত কোনভাবেই পাকিস্তানকে বিভক্ত করছে না, পাকিস্তানই পাকিস্তানকে বিভক্ত করছে এবং তারই পরিক্রমায় আমাদেরকেও আক্রমন করছে।

সমস্যা প্রথম ধাপ ছিল যখন পাকিস্তানের গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করেন, তখন এমনকি পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের কাছ থেকেও একটা অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তারা ছয় দফা মেনে নিয়েছিল এবং সেই অনুসারেই ভোট অনুষ্ঠিত হয়।  এবং ভোট গননার পর যখন জানা গেল শেখ মুজিবুর রহমানের দল ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন লাভ করেছে তখন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তারা তখন সর্বাত্মকভাবে নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করে গেছে। এই সমঝোতা চেষ্টার ব্যাপারে কিছুই জানত না বহির্বিশ্ব যতক্ষন না ভুট্টো তাঁর বই প্রকাশ না করেন, যা এখন "দ্যা গ্রেট ট্রাজেডি" নামেই পরিচিত।


আমি এখন বইটি পড়ে কাউন্সিলকে ক্লান্ত হতে বলব না, তবে বইটি দেখাতে সক্ষম পূর্ব পাকিস্তানকে জোড়পূর্বক বশে রাখতে কি কি করা হয়েছিল। আমরা বারংবার জাতিসংঘের সদস্যদের দ্বিপাক্ষিকভাবে এবং বিভিন্ন জাতিসংঘের ফোরামে বলেছি যে ৭৫ মিলিয়ন মানুষকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখা সম্বব না। তখন কি কেউ শুনেছিল?

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমরা কৃতজ্ঞ; কিন্তু অগুনতি পুরুষ, মহিলা এবং শিশু নির্দয় ভাবে যখন হত্যা এবং ধর্ষন করা হয়েছে তখন কেউ কোণ পদক্ষেপ গ্রহন করেনি সেটাই অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং গভীর পরিতাপের বিষয়। আলোচ্য সমস্যার সঠিক সমধান করতে চাইলে আমরা পেছনের ঘটনা কোনভাবেই ভুলে যেতে পারি না। 

নির্বাচনের পরে যে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলা হচ্ছিল তিনি আজ জেলে পঁচছেন। কেউ জানেনা তাঁর বর্তমানে কি অবস্থা। আমার সাথে এমন একজন পুরুষ-মহিলা কিংবা শিশুর দেখা হয়নি যে কিনা এখানে এসে বলতে পারবে, "আমি মুজিবুর রহমানকে স্বশরীরে দেখেছি।" তারপরে সামরিক বাহিনী এমনভাবে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে যা সমগ্র মানবজাতির বিবেককে ধাক্কা দিতে বাদ্ধ। গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, খুন হয়েছে শিশু-ধর্ষিত হয়েছে নারী। যারা এই ঘটনাবলীর ভিডিও দেখেছেন তারা সাক্ষ্য দিতে সক্ষম এগুলোর।

পাকিস্তান অনেক বড় ট্রাজেডির সম্মুখীন হয়েছে বলে কেবল সমব্যাথী হয়ে এবং পরবর্তীতে ভুলে গেলে চলবে না। এই ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং যার ফলশ্রুতিতে ১০ মিলিয়ন মানুষ ভারতে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে।

এটা কি আগ্রাসন নয়? যদি অন্য দেশের প্রতি আগ্রাসনের মানে হয় সেটা সেই দেশের সামাজিক সাম্যাবস্থায় আঘাত করে, অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে, শরনার্থীদের যায়গা দেয়ার জন্য নিজেদের যায়গা ছেড়ে দিতে হয়,  স্কুল-হাসপাতাল বন্ধ রাখতে হয়, সরকারী কার্যক্রম থেমে যায় তাহলে সেই আগ্রাসন আর যুদ্ধ ঘোষনা করে আগ্রাসনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বলেছেন আমরা ২১ নভেম্বরের পর থেকে পাকিস্তানী টেরিটোরিতে প্রবেশ করেছি। হ্যা করেছি, আমি অস্বীকার করব না।

আমরা প্রবেশ করেছি কারন আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের কামান ফ্রন্টলাইনে স্থাপন করে আমাদের বেসামরিক গ্রামে বোমাবর্ষন শুরু করে। তারা তাদের নিজেদের মানুষ হত্যা করে অভ্যস্ত যা আমার মতে একটি বর্বরোচিত ব্যাপার।  নিজেদের জনগন হত্যা করার পর তারা এখন আমাদের দিকে বন্দুক তাক করেছে। ২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮৯০ বর্ডার ভায়োলেশনের অভিযোগ আনা হয়েছে। সেগুলোর জবাব কি দিয়েছে তারা? সব অভিযোগই প্রত্যাখান করেছে তারা। তারা আমাদের গ্রামে বোমাবর্ষন চালিয়ে গিয়েছে, হত্যা করেছে আমাদের বেসামরিক জনগন। প্রতিকার হিসেবে আমাদের হাতে কি ছিল? তাদের গ্রামের উপর বোমা বর্ষন অথবা সৈন্য পাঠিয়ে তাদের কামান ধ্বংস করা? আমরা বেসামরিক জনগনকে রক্ষা করতে দ্বিতীয়টি বেছে নেই। 


পাকিস্তান তাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয়নি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি বলে? পাকিস্তান ভারতের অনেক আগেই তাদের সৈন্য ফ্রন্টিয়ারে পাঠিয়েছে। আমরা জবাব দিয়েছে আমাদের সৈন্য ফ্রন্টিয়ারে পাঠিয়ে। ২৩ নভেম্বর, ১৯৭১ এ পাকিস্তান জরুরী অবস্থা ঘোষনা করে, যেটা ভারত ঘোষনা করে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ।  পাকিস্তান পুরপুরি "ভারত দখল" মনোভাব নিয়ে যুদ্ধংদেহী ক্যাম্পেইন চালু করে। জবাব হিসেবে আমরা বলেছি আমরা যুদ্ধে যাব না, আমরা যুদ্ধ করব না; কিন্তু যদি কেউ যুদ্ধ শুরু করে আমরা প্রতিরক্ষা করব।

প্রশ্ন হচ্ছেঃ পাকিস্তান এগুলো কি উদ্দেশ্যে করছে? আমি আগেও বলেছি, উত্তর খুবই সরল; কিন্তু আমাকে ছোট পটভূমির অবতারনা করতে হবে সেজন্য। তাদের ভাষায় বাঙ্গালী বিদ্রোহ, যেটাকে আমরা বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধ বলে থাকি, দমন করতে পুরপুরি ব্যার্থ হওয়ার পর সংকটকে ন্যায্যতা দিতে তারা এই নাটকের অবতারনা করেছে। এমনকি তারা ভারতের সাহায্যও চেয়েছে বাঙ্গালীদের দমন করার জন্য। অন্যভাবে বললে আমাদেরকে তাদের অংশীদার হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে তাদের বর্বরোচিত কর্মকান্ডের। অবশ্যই আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, আমরা এখনো প্রত্যাখ্যান করছি। 

তারপর থেকে অনেক চিৎকার চেচামেচি হয়েছে এই সমস্যাকে আন্তর্জাতিকিকরণের জন্যঃ অনেক কূটনৈতিক পদক্ষেপ, জাতিসংঘের ভেতরে অনেক কিছু, পরিদর্শকের প্রস্তাব প্রদানের মাধ্যমে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ইন্দো-পাকিস্তান দ্বন্ধ হিসেবে চালানোর জন্য। যেই মুহূর্তে এই দ্বন্ধ ইন্দো-পাকিস্তান দ্বন্ধ হিসেবে রূপ পাবে, সেই মুহূর্তে সবাই ভুলে যাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে কি করছে। তারা গ্রাম জ্বালানো, ধর্ষন সবকিছুই চালিয়ে যাবে আর সবাই বলবে এটা একটা ইন্দো-পাকিস্তান দ্বন্ধ। বিষয়টা খুবই অস্বাভাবাবিক যে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপে গ্রহন যখন খুবই জরুরী তখন তার পটভূমিই সবাই ভুলে গেছে।

আমাদের এখানে তিন-চারটি প্রধান ফ্যাক্টর আছে যেগুলোর কোনটাই নিরাপত্তা কাউন্সিল বিবেচনায় নেয় নি। গনহত্যার ব্যাপার্টিতে কি হল? জাতিসংঘ কি কোন পদক্ষেপ নিয়েছে সে ব্যাপারে। গনতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিলোপের ব্যাপারে জাতিসংঘ কিভাবে জবাব দিয়েছে? লক্ষ লক্ষ গৃহ থেকে বিতাড়িত শরনার্থী যারা এখন ভারতের বোঝা তাদের কি হবে? কোন সমাধান কি বের হয়েছে? এই অবস্থায় পৌঁছানোর পরে অসংখ্য আপিল করা হয়েছে। "স্বাভাবিক" পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করার জন্য তাদের প্রতি অস্বাভাবিক সব বিবৃতি দেয়া হয়। স্বাভাবিক অবস্থা কতটুকু ফিরে এসেছে সেটা বোঝার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের রিলিফ প্রোগ্রামের দিকে তাকালেই হবে। বারংবার আশ্বাস দেয়া হয়েছে রিলিফের ট্রাক-নৌকা কোন যানবাহনই আর্মি ব্যাবহার করবে না। কিন্তু বারবার একই ঘটনা ঘটেছে, যাদের জন্য রিলিফ প্রোগ্রাম চালু হয়েছিল তাদের কাছেই ত্রান পৌছাতে পারেনা। কয়েকদিন আগেই জনাব পল-মার্ক হেনরি তৃতীয় কমিটির কাছে ব্যাখ্যা করেছেন ত্রান কার্যক্রম প্রায় অসম্ভব সে ব্যাপারে।  অতএব বলা যেতে সেখানে কোন স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে না, বিরাজ করছে কেবল হত্যাযজ্ঞ।  এই হত্যাযজ্ঞের ফলশ্রুতি আমাদের দেশে আরো মানুষ আসছে।

শরনার্থীদের ফেরত নেবার ব্যাপারে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। কৌতুহলদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে যদি পাকিস্তানে স্বাভাবিক, স্বররগীয় অবস্থাই বিরাজ করে তাহলে কেন এখনো শরনার্থী আসছে ভারতে? তারা আসছে কারন তাদেরকে সেখানে হত্যা করা হচ্ছে। এবং আমাদের পক্ষে আরো শরনার্থী গ্রহন করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। আমরা আন্তর্জাতিক কম্যুনিটিকি বারবার বলেছি যে আমরা আমাদের ক্ষমতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। প্রতিদিন শরনার্থীদের পিছনে ৩ মিলিয়ন খরচ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না।  তারপরেও তারা আসছে- এমন না যে এটা ভেবে যে আমরা তাদের খুব ভালো দেখভাল করছি ; বরং আমাদের সীমিত সম্পদের মাধ্যমে আমরা তাদের বলতে গেলে দেখভালই করতে পারছি না। শরনার্থী ক্যাম্পের পয়ঃনিষ্কাশন এবং অন্যান্য সুবিধাদি অপ্রতুল, শরনার্থীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। এতকিছুর পরেও তারা আসছে। কেউই তার নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এধরনের অবস্থায় থাকতে চায় না যদি বাধ্য না হয়। এবং সেই কারন হচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা, ৭৫ মিলিয়ন মানুষের মানবিক অধিকার অস্বীকার করা , এবং ৭৫ মিলিয়ন মানুষকে একটি কলোনিয়াল শাষনের অধিনে রাখা যা পাকিস্তানি শোষকরা রেখে এসেছে গত ২৩ বছর ধরে। আমার কাছে সব তথ্য-উপাত্ত আছে এখানে। আমি একটি পরিপুর্ন রিপোর্ট দাখিল করব সেগুলোর উপর ভিত্তি করে। পূর্ব পাকিস্তানে যা হচ্ছে তা হচ্ছে পরিপূর্ণ অধীনতা, পরিপূর্ন সামরিক বর্বরতা এবং এসবের বিরুদ্ধেই জনগন প্রতিবাদ করেছে।


একটি বৈপ্লবিক মতবাদের ব্যাপারে আমরা অনেক কিছুই শুনে থাকিঃ জনতার অধিকার। আমার জানা নেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর, এবং যেটা বাংলাদেশ অবশ্যই হবে এই বিপ্লব কিরূপ থাকবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, ভারত বাংলাদেশকে সহায়তা করছে সেই কারনে নয়- বাংলাদেশ স্বাধীন হবে কারন ৭৫ মিলিয়ন মানুষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সরকরা সবকিছুই চেষ্টা করেছে। তারা সামরিক ভাবে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে কল্পিত প্রশাসন। এমনকি তারা ভুতূড়ে নির্বাচনও করেছে। বুলেটিন, ঘোষনা কোনকিছুতেই কোন কাজ হয়নি।

এখন সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং এ আমাদের গেলানো হচ্ছে পাকিস্তান ভাঙ্গা ভারতেরই দুরভিসন্ধি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যেই স্বার্থ হচ্ছে নিজেরা পরাশক্তিতে পরিনত হওয়া। তারা নিজেরাই নিজেদের ভাঙ্গনের জন্য দায়ী এবং ফলাফল ভোগ করছি আমরা।

এখন একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছেঃ কিভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করব? আমরা আজ পাকিস্তানের প্রতিনিধির বক্তব্য শুনিনি, আমরা শুনেছি অর্ধেক-পাকিস্তানের প্রতিনিধির বক্তব্য। অপর অংশের প্রতিনিধিরা কোথাও অপেক্ষা করছে ডাক পাওয়ার জন্য। যদি সিকিউরিটি কাউন্সিল সেটা না করে তাহলে অবস্থার উন্নতিতো হবেই না বরং আরো অবনতি হবে।

যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে অনেক কিছুই বলা হচ্ছে। আমি কয়েকটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে চোখ বুলিয়েছি। কাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি? আমাদের কি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দেয়া উচিৎ যাতে তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য যায়গায় বেসামরিক মানুষদের হত্যা করতে পারে? এইধরনের যুদ্ধবিরতিই কি আমরা আশা করছি? সৈনিকদের কি তাদের বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে যুদ্ধ এবং মৃত্যুবরণ করা উচিৎ, হোক সেটা মানবসভ্যতার জন্য কিংবা অন্ধকারের জন্য নাকি তাদেরকে এই বিশেষ কাজের প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দেয়া উচিৎ যে প্রতিজ্ঞায় তাদেরকে ১৯, ১৭, ১৫, ১৩, ১১ এমনকি এর থেকেও কমবয়সী মেয়েদের হত্যা ও ধর্ষন করতে যেতে বলে?

আমি গ্যালারী থেকে বেশ কিছু হাস্যকর মন্তব্য শুনতে পেয়েছি। হয়তো আমাদের অনেকেরই এটাকে কৌতুককর লাগতে পারে, কিন্তু এখানে কৌতুকের কিছুই নেই। হয়তো এর পেছনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের হাত রয়েছে, ধন্যবাদ।

নারীদের ধর্ষনের মধ্যে আমি কৌতুকের কিছুই দেখি না। এবং সেই ধর্ষন লালসা থেকে নয়, বরং এই ধর্ষন মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দেবারই একটি প্রচেষ্টা। আমাদের অঞ্চলে একজন ধর্ষিতা নারীর অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, নাটকীয়ভাবে বললে বলা যায় যে ধর্ষনের থেকে মৃত্যুবরনই শ্রেয়। পাকিস্তানি আর্মি সেটা জানে এবং এই ধর্ষন পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মনোবল গুঁড়িয়ে দেবার জন্য একটি পরিকল্পিত পন্থা পাকিস্তান আর্মির। 


পাকিস্তান নিজেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় কি? এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ভারতকে জড়ানো, যা ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। প্রথমে শরনার্থীদের সমস্যার মাধ্যমে এবং পরবর্তী সামরিক আগ্রাসনের দ্বারা। পাকিস্তানের দ্বারা আমরা চারবার আক্রান্ত হয়েছি এবং আমরা আর সহ্য করব না। আমি সিকিউরিটি কাউন্সিলকে হুঁশিয়ার করে বলতে চাই আমরা এমন কোন সমাধানের অংশ হব না যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগন নিপীড়িত হবে, তা সে যেপ্রকার সমাধানই হোক না কেন। আমাদের মধ্যে যতক্ষন পর্যন্ত সভ্যতার আলো বিদ্যমান আমাদের উচিৎ তাদের রক্ষা করা। আমরা তাদের যুদ্ধ করব না, অন্যের যুদ্ধ কেউ নিজে করতে পারনা। এই টেবিলেই অনেক পরাশক্তি বিদ্যমান যারা নিজেদের মাধ্যমেই আবিষ্কার করেছেন যে অন্যের যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, নিজেদের যুদ্ধ নিজেদেরকেই করতে হয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে যেধরনের সাহায্য করা সম্ভব হোক সেটা শরনার্থীদের সাহায্য কিংবা চিকিৎসাসেবা বা অন্যকোনভাবে আমরা সেটা চালিয়ে যাবো। দ্বিতীয়ত আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সবকিছুই করব। পাকিস্তান যদি মনে করে তারা আমাদের গ্রামে বোমা বর্ষন করবে, অভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাকগলানোর অভিযোগ আনবে অথবা ফ্রন্টলাইন অতিক্রম করে যাবে এবং আমরা চুপ করে থাকবো তাহলে তাদের উচিৎ দ্বিতীয়বার চিন্তা করা। আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা আমাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তায় হানিকারক কোনকিছুকেই বরদাস্ত করব না এই ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমি আরো একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে চাই, সামরিক এই আক্রমনের সাথে অদ্ভুত কিছু বিবৃতিও প্রদান করা হয়েছে। পাকিস্তান এখন এসে বলছে হাতে হাত মিলিয়ে বন্ধু হয়ে যেতে। তারপরেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্যারিসের ল্যে মনেতে ভাষনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নামে অকথ্য সব কথা বলেছেন, যার কোনটাই আমি মুখে আনতে অক্ষম। এইসব মানুষদের সাথেই আমরা আলোচনা করছি যাদের না আছে কোন সভ্য ব্যাবহার না আছে কোন রাজনৈতীক জ্ঞান।

পাকিস্তান বলছে, "আমরা পরিদর্শক চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছি, আমরা সৈন্য সরাবার প্রস্তাব দিয়েছি" ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথমেই কেন এই সমস্যা তৈরী করা হল এবং তারপরেই কেন এসব প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে? কিন্তু যে ব্যাপারে তারা কিছু করতে পারত সে ব্যাপারে তারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। তারা নির্বাচিত নেতাদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে পারত যা হত শান্তিপূর্ন। কিন্তু না, সেটা তারা করেনি। আমাদের বন্ধুরা বলছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর রাজনৈতিক সমঝোতাত জন্য বিভিন্ন রকম প্রেশার তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু তার ফলাফল কি? শূন্য, একেবারেই শূন্য। সম্ভবত জেনারেল সাহেব অন্য জেনারেলদের কথায় কান দেন না। 

পাকিস্তানের হাতে এই মুহূর্তে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, যেটা তারা করছে ইতোমধ্যে। প্রথমে পূর্বফ্রন্টে আমাদের আমাদের গ্রামগুলোতে বোমাবর্ষন করে এবং পরবর্তীতে পশ্চিমফ্রন্টে আমাদের শহরগুলোতে বিমান আক্রমন করে দ্বিতীয় রাতের মধ্যেই। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বলেছেন তারা কেবল ফ্রন্টিয়ারের কাছাকাছি কয়েকটা শহর এবং গ্রামে বোমা বর্ষন করেছেন। কিন্তু তারা ৩০০ মাইল ভিতরে আগ্রা পর্যন্ত আক্রমন করেছে।

এটা কি ভারতের উপরে করা পূর্বপরিকল্পিত সামরিক আক্রমন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন কলকাতায় গিয়েছিলেন শরনার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনে, তখন কি তিনি পাকিস্তান আক্রমনের পরিকল্পনা করেছিলেন? যদি সিকিউরিটি কাউন্সিল সেটা বিশ্বাস করে, তাহলে সেটা তারা বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু আমি আবারো হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে নিজেদের এলাকা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং মানবিকতা রক্ষার্থে কোনকিছুই আমাদের বাধা হয়ে দাড়াতে পারবে না। 
 

আশা করছি খুব বেশি সময় না নিয়ে পাকিস্তানি রাষ্টদূতের বক্তব্যের প্রতিউত্তর দিতে সক্ষম হব, এবং আশা করছি জানতে পারব সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং অন্যদের কি বলার আছে আমি আগামীবার হাজির হবার আগে। আমার মূখ্য উদ্দেশ্য সবাইকে জানানো যে সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যেকোন প্রকার দ্বন্ধে অবতীর্ন  দুই দল হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান-পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল সামরিক বাহিনীর পরিপূর্ন সম্মতিতেই। 

বিস্ময়করভাবে জনাব ভুট্টো বলেন সামরিক বাহিনীর পূর্ন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তৈরীর পর তারা সাহস করতে পারেনি সংবিধান বাতিলের। যদি এধরনের কোন অনুরোধ হয়েও থাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পক্ষে সেটা প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত কঠিন।

অতএব দ্বন্ধ ছাড়া কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। এবং কিভাবে সেটা গ্রহন করা হয়েছিল? ঢাকায় আপসের জন্য যখন আলোচনা চলছিল সেই মুহুর্তেই পাকিস্তান আর্মি তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আজকে আমাদের বলা হয়েছে যে বিমানটি হাইজ্যাক হয়েছিল সেটি করেছিল ভারতীয় এজেন্টরা। যদি ভারতীয় এজেন্টরাই বিমানটি হাইজ্যাক করে থাকে তাহলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমান, লাহোরের রাস্তায় প্যারেড কি উদ্দেশ্যে হয়েছিল দেশব্যাপী সম্প্রচার হয়েছিল যেন এটা কোন সভ্য সমাজের গর্বিত হবার মত ঘটনা? যদি কেউ পাকিস্তানকে চিনে থাকে এবং আমি অল্পবিস্তর চিনি, তাহলে বলতে হবে সরকারী মদত ছাড়া এসব কিছুই সম্ভব না। 

আমাদেরকে বলা হচ্ছে গনহত্যা জরুরী ছিল কারন ২৫ মার্চের আগে কিছু একটা ঘটেছিল। যদি কিছু ঘটেই থাকে তাহলে পৃথিবী সে সম্পর্কে জানেনা। পঁয়ত্রিশজন বিদেশী সংবাদদাতাকে ২৮ তারিখ রাতে জড়ো করা হয় লাহোর এবং ঢাকার হোটেলগুলো থেকে। তারা সেখানে থেকে কিছুই লিখতে পারেননি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিহিংসার ভয় পাননি। আসলে এধরনের কিছুই হয়নি। এধরনের অনেক প্রোপাগান্ডাই পাকিস্তান তৈরী করেছে গত নয়মাসে। 

গত নয় মাস ধরে পূর্ব বাংলার অস্ত্রহীন প্রতিরক্ষাহীন মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান প্রত্যক্ষভাবে এজন্য দায়ী নয়, এজন্য দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং গুজব আছে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগন অল্পবিস্তর যে খবর পাচ্ছে তাতে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তাদের এসব বিশ্বাসের ইচ্ছা খুব বেশি নেই, তারা ভদ্রলোক। তারা বিশ্বাস করতে পারছে না যে সেনাবাহিনী নিয়ে তারা এত গর্বিত সেই সেনাবাহিনী গনহত্যা, ৭৫ মিলিয়ন মানুষকে দমন করার মত বর্বরোচিত নীচ কাজ করতে সক্ষম।

জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলি অনুযায়ী কখন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে স্বশাসিত হিসেবে স্বীকার করা যাবেনা তার কিছু নির্দিষ্ট নির্নায়ক রয়েছে। আমরা যদি সেই নির্ণায়কগুলি গ্রহন করি এবং আমাদের যদি আরেকটি বেশি নৈতিকতা থাকে তাহলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে অস্বশাসিত এলাকা হিসেবে ঘোষনা করতে পারি। আমরা খুশি যে এই ব্যাপারটিতে আমাদের পূর্ব বাংলার জনগনকে তাদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করা ব্যাতীত আর কোন উদ্দেশ্য নেই।  যদি সেটা অপরাধ হয় তবে সিকিউরিটি কাউন্সিল সেটার বিচার করতে পারে।  কিন্তু আজকের প্রস্তাবগুলো অনুযায়ী যদি কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং ভারতকে সেই অন্যায়ের সহযোগী হতে বলা হয় তাহলে আমরা একবাক্যে বলব "না"। আমাদের সংকল্প থেকে আমাদের কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না এইসব উপদেশ আর সমাধানের প্রস্তাব করে। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের প্রশ্ন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে না যেটা আমি আগেও বলেছি, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব হওয়া উচিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের জনগনের মধ্যে। অতএব বিতর্কের আরো গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের উচিৎ তাদের কি বলার আছে সেটা শোনা। 
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আজ আমরা সকলে যে প্রতিবেদন পেয়েছি,তাতে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে প্রকাশ্য শত্রুতার অবস্থা প্রদর্শিত হয়েছে।এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর কবরসম হুমকি দেখতে পারছি।এতে দক্ষিণ এশীয় জাতির যুদ্ধের আশ্রয় নেয়াটা দুঃখজনক ও অপ্রয়োজনীয়।
মার্চ মাস থেকে গত মাসগুলোতে,আমরা সকলে একটি গুরুতর দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী হয়েছি।গত বছরের সাইক্লোন-এর ব্যাপারে আসি,বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি,পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক দ্বন্দ্ব লাখো মানুষের অব্যক্ত ক্ষতি করেছে,ভারতে অনন্য মাত্রায় নতুন ও দুঃখজনকভাবে শরণার্থী শিবির তৈরি হয়েছে,যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উন্মুক্ত শত্রুতা এনেছে।এখন সময় এসেছে এই দুই বৃহৎ দেশের মধ্যকার শান্তি বজায় ও ধারণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে কার্যকর ও দ্রুততার সাথে এঁদের বিশিষ্ট নৈতিক কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করতে হবে।
গত কয়েকমাসের ঘটনাসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অসীম ঝঞ্ঝাপূর্ণ ছিল।যেহেতু মাননীয় রাষ্ট্রপতি এই বছরের শুরুতে কংগ্রেসকে তাঁর প্রতিবেদনে পরিষ্কার করেছেন,দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শান্তির ও স্থিতিশীল কাঠামো গঠনের যাতে এই এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।এই কাজে আমাদের চেষ্টার কার্যকারিতা নির্ভর করছে এই অঞ্চলের গোষ্ঠীর নিজেদের পারস্পরিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ও জাতীয়,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতার উপর যাতে নিয়মমাফিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয়।এই অধোগামী সামরিক অবস্থা,যার সম্মুখীন আমরা এখন হচ্ছি,আমাদের জন্য এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কাজে সাহায্য করা উত্তরোত্তর অসম্ভব প্রতিপন্ন হচ্ছে,যেটার প্রতি আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
আমার সরকার এখন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে যে প্রতিকূলতা তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিকূলতা প্রবল আকার ধারণ করেছে।পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনাদলের বহিরাক্রমন অনুমোদিত হয়েছে।এটা এখন পরিষ্কার যে পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে উভয় দেশের বাহিনী সামরিক যুদ্ধে লিপ্ত।এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী এটাই যে এই শত্রুতার ইতি টানা যা একটি পরিপূর্ণ দ্বন্দ্বকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে পারে।আমরা এই জটিল বিষয়ে অচেতন নই যা এই দুঃখজনক ও বিপদজনক ঘটনার গোড়ায় নিহিত।কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই প্রত্যয়ে অতিরিক্ত জোর খাটাতে পারবেনা যে,বলের উপর অবলম্বন করে কোনো লাভ পাওয়া যাবে না শুধুমাত্র দক্ষিণ এশীয়দের জন্য আর বড় কোনো দুঃখজনক ঘটনা বয়ে আনা ছাড়া।
যুক্তরাষ্ট্র সরকার দক্ষিণ এশিয়াতে এই বর্তমান সঙ্কটে মানুষের কষ্ট কমানো,যুদ্ধদমন এবং এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে বৃহত্তর পদক্ষেপ নিয়েছে।যুক্তরাষ্ট্র গোড়ার দিকেই ভারতের শরণার্থীদের ও পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ এড়াতে সহযোগিতার  প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং দ্রুত সাড়া দিয়েছে উভয় দেশে বিপুল পরিমানে সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে।আমরা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টায় ২৪৫ মিলিয়ন দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।

         
                                                     ৯২৪

দুর্ভিক্ষের সংকট এড়ানো গেছে,কিন্তু উভয় দেশেই বিপুল ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।সুতরাং মাননীয় রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন দানের অনুরোধ জানিয়েছেন,যা পরবর্তী খাদ্য চালানের জন্য ব্যবহৃত হবে,যদি প্রয়োজন হয়।
যুক্তরাষ্ট্র সরকার,ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে এবং যুদ্ধ এড়াতে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে যা মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করত ও শরণার্থীদের নিজ ঘরে ফেরা বিলম্বিত করত।আমরা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকেই যুদ্ধ,যা সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে,এড়াতে আহ্বান জানিয়েছি।বিশেষভাবে,যুক্তরাষ্ট্র সরকার উভয় দেশকে তাদের সীমান্ত থেকে সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।পাকিস্তান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।দুঃখজনকভাবে,ভারত করেনি।যুক্তরাষ্ট্র বারংবার তাদের বক্তব্য স্পষ্ট করেছে যে,ঊর্ধ্বগামী সামরিক উত্তেজনার কারণে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যার ফলস্বরূপ শরণার্থীরা তাদের ঘর ছাড়ছে এবং গেরিলা যুদ্ধ উদ্দীপনা পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চায়।যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকার কে দেখিয়েছে যে,শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান ও শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অগ্রগতিতে ক্রমবর্ধমান সামরিক উত্তেজনা বাধা সৃষ্টি করছে।
আমরা চিহ্নিত করেছি যে পূর্ব পাকিস্তান এখনো একটি মৌলিক রাজনৈতিক বাসস্থান লাভ করেনি।যখন আমরা অবিরত এটাই অনুভব করছি যে রাজনৈতিক সমাধান-ই একমাত্র আদর্শ সমাধান,তখন আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে একটানা হিংস্রতার কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে উন্নতির উদ্দেশ্যে জরুরি ভিত্তিতে এই শত্রুতার তাৎক্ষণিক অবসান ও সৈন্য প্রত্যাহার প্রয়োজন।
এই সমস্যা সমাধানের জন্য শক্তির আশ্রয় নেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।ভারতীয় কর্মকর্তারা এখন ঘোষণা করেছে যে নিয়মিত ভারতীয় সৈন্যদের আদেশ দেয়া হয়েছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিবের সংবাদে দেয়া বক্তব্য অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানে “কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়া” কর্মকাণ্ড শুরু করার পদক্ষেপ নিতে।যে উদ্দেশ্য আমাদের এখানে একত্র করেছে-একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার-তা ব্যহত হবে যদি এমন একটা পরিস্থিতি মেনে নেয়া হয় যেখানে কোনো সরকার যুক্তরাষ্ট্রের হুকুমনামা লঙ্ঘন করে সামরিক সৈন্য দ্বারা নিজের সীমান্ত অতিক্রম করে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে।
আমরা বিশ্ববাসীকে এখন আমাদের সাথে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি,তারা ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করুক যাতে তারা অবিলম্বে তাদের সামরিক আভিমুখ্যের ইতি টানে-বৈদেশিক এলাকা থেকে অনতিবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।নিশ্চয় এই পরিষদ এমন বিক্ষুব্ধ অবস্থায় এর থেকে কম কোনো দাবি জানাতে পারে না।
প্রধান সচিব বিভিন্ন উপলক্ষে আমাদের সকলের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে।তিনি তাঁর নিজস্ব সৎ কর্মচারীদের এই সকল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।দুঃখজনকভাবে,ভারতীয় সরকার তাঁর এই শুভচিন্তাকে স্বাগত জানায়নি।অতি সম্প্রতি,২০ই অক্টোবর,তিনি প্রধানমন্ত্রী গান্ধী ও ইয়াহিয়াকে চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করেছেন যে, “এই পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে খুব সহজেই দুর্ঘটনামূলক প্রতিপন্ন হতে পারে,কিন্তু পূর্ণবিস্তৃত শান্তির জন্য বিশাল হুমকি তৈরী করতে পারে”।
                                                   ৯২৫ 

যখন উভয় সরকার শান্তির প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং শত্রুতা না করা নির্ধারণ করেছেন,পরিস্থিতি নিম্নগামী হচ্ছে এখন পর্যন্ত নিয়মিত সৈন্যদল বিভিন্ন দফায় নিযুক্ত আছে।
এখনি সময় যাতে আমরা প্রধান সচিবের আহ্বানে মনোযোগ দেই।এখনি সময় উভয় দেশ অনতিবিলম্বে বৈদেশিক এলাকা থেকে সৈন্যদল প্রত্যাহার করার পদক্ষেপ নেয় ও ইতি টানে।এখনি সময় ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের সাথে যোগদান করে প্রধান সচিবের সৎ কর্মচারীদের সহযোগিতার মাধ্যমে পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার প্রস্তাবের ব্যপারে চিন্তাভাবনা শুরু করা উচিত।
আমরা সবাই প্রচুর যুদ্ধ দেখেছি।আমরা সকলে দেখেছি ও শুনেছি যেসব সমস্যা আমাদের বিভক্ত করে তা সমাধানে জোর দেয়ার কথা।সেই সময় এখন অতীত যখন আমাদের-ই কেউ যথার্থই যুদ্ধকে অবলম্বন করে প্রতিবেশী দেশে পরিবর্তন আনতে গিয়েছে যেটা হয়তবা আমাদের জাতীয় স্বার্থে মানানসই হিসেবে আমরা দেখে থাকি।আমরা সবাই জানি যে নিশ্চিতভাবে ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা জানেন যুদ্ধের ভয়াবহ খরচের কারণে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।
তাহলে আমরা সকলে দ্রুত সম্মত হই যে এই দুঃখজনক সময়ের দরকারি পদক্ষেপ নিয়ে ইতি ঘটানো এবং দেরি না করে বৈদেশিক এলাকা থেকে সৈন্যদল প্রত্যাহার করতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা গঠনে অগ্রগতি হতে পারে,যার মাধ্যমে শরণার্থীরা ফিরে আসতে পারে ও শান্তি নিশ্চিত হয়।যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের মাধ্যমে যথোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে সহায়তা করতে প্রস্তুত শত্রুতার অবসান ঘটাতে ও সৈন্যদল প্রত্যাহার করতে যাতে এই এলাকায় রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে উন্নতিসাধনের প্রক্রিয়ায় স্থায়ী শান্তি তৈরী হয়।
একটি প্রচেষ্টায় রক্তপাত বন্ধ,জীবন বাঁচানো,অকথিত কষ্ট লাঘব করতে আমরা একটি খসড়া সমাধান প্রবর্তন করেছি যা শীঘ্রই জারি করা হলে আরেকটি ভয়ানক যুদ্ধ থেকে পৃথিবীর মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে।আমার সরকারের পক্ষ হতে,আমি এই খসড়া সমাধান জমা দিচ্ছি যা আমাদের দৃষ্টিতে পরিস্থিতির দাবি পূরণ করবে।আমি খুব সংক্ষেপে এটা পড়ে শোনাতে চাই।
                
                     প্রতিরক্ষা সংগঠন 

ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শোনা হয়েছে,মানা হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। 

১। ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে লড়াই বন্ধের জন্য অবিলম্বে জরুরী সকল পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানানো; 
২। অনতিবিলম্বে ভারত-পাকিস্তান সীমানার অপরদিকে অবস্থানকারী অস্ত্রধারী কর্মীবৃন্দদের প্রত্যাহার করে নিজ নিজ জায়গায় ফিরানো; 
৩। প্রধান সচিব,ভারত বা পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে,ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে যাতে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্যদল প্রত্যাহার বাস্তবায়নের উপর প্রয়োজনমত প্রতিবেদন দিতে পারে ইউএনমোজিপি কর্মীবৃন্দকে। 


                                                    ৯২৬ 

৪। ভারত এবং পাকিস্তান সরকার ও অন্যান্য সম্পর্কিতদের আহ্বান জানানো যেন তারা তাদের উত্তম প্রচেষ্টা জাহির করার মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীরা নিজ উদ্যোগে ফিরে আসে; 
৫। সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো যাতে এলাকার শান্তি নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকে; 
৬। ভারত ও পাকিস্তান সরকার কে আমন্ত্রণ জানানো যাতে তারা প্রধান সচিবের সৎ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উপমহাদেশের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেয়;  
৭। প্রধান সচিবকে অনুরোধ করা যাতে নিরাপত্তা সংগঠন কে এই সমাধান বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন পাঠায়”। 
.
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ফ্রান্সের প্রতিনিধি জনাব কসিউস্কো মরিজেটের বিবৃতি 

এখন আমরা দুমুখী দায়িত্ব অর্পন করছি যা সকলভাবে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হিসেবে অবদান রাখা যা আমাদের দিকে বন্ধুত্বের দ্বারা নির্দেশিত যা আমাদের যুক্ত করে ভারত ও পাকিস্তানের সাথে, আমরা এই দুইদেশের প্রতি ও তাদের জনগনের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করি এবং আমাদের আকাঙ্খা তাদেরকে শান্তির জন্য আরো ত্যাগ করতে দেখা।
কোন শক্তি একা এই অসংখ্যা সমস্যা সমাধান করতে পারবে না যা বিভিন্ন অঞ্চলের এই জাতিগত ও রাজনৈতিক ভৌগোলিক অবস্থা আরো জটিল করেছে। কিন্তু যখন যুদ্ধ থাকে তখন দুঃখদায়কভাবে এটি থাকে, এটি পুরোপুরি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করে এবং কিছুটা নিরাপত্তা কাউন্সিল ও এর সদস্যদের উপর, যাদের উপর সনন্দ বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করে, একত্রিত হয়ে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা পারে যুদ্ধ শেষ করতে এবং দুই পক্ষের মধ্যে একটি বোঝাপড়ার ভিত্তি তৈরী করতে।
বর্তমান অবস্থার দুইটি দিক আছেঃ একটি হচ্ছে সমস্যার উৎপত্তি এবং যা রাজনৈতিকধর্মী। এটি ইসলামাবাদ সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে। এটি রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় যা দুই পক্ষের গ্রহনযোগ্যতার ক্ষেত্রেই সংবেদনশীল। দ্বিতীয় দিকটি প্রথম দিক হতে উদ্ভূত,শরনার্থীদের ভারতে গমনের কারনে। এ ঘটনা দেশটি ও পাকিস্তানের সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে। এটি এমন উত্তেজনা তৈরী করে যে তা অনেক হিংস্রতার পর উন্মুক্ত বিদ্রোহে পরিনত হয়। একটি বেসামরিক যুদ্ধ দুইটি দেশের যুদ্ধে পরিনত হয়।
এই সমস্যার দুইটি দিক এক উভয়সঙ্কটের তৈরী করে। আমরা যদি এই সমস্যার শুধুমাত্র প্রথম দিক বিবেচনা করি তাহলে আমাদের যেকোন পদক্ষেপ অভ্যন্তরীন বিষয়াবলীতে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, এবং আমরা এর প্রশংসা করি যে পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্ব ও ন্যায়পরায়নতার সাথে যুক্ত। কিন্তু আমাদের যদি কেবল দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করতে হত আমাদের পদক্ষেপগুলোকে গোড়া থেকে পর্যবেক্ষন না করেই একপার্শ্বিক বিবেচনা করা হত, আমরা এর প্রশংসা করি যে ভারত অগভীর সমাধানেই সন্তষ্ট হবে না যখন তার তত্ত্বাবধানে লাখো শরনার্থী আছে। 
এই উভয়সংকট যা জাতিসংঘের সম্মুখীন হওয়ার অসুবিধা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। সাধারন সচিবের সতর্কবার্তা এবং নিরাপত্তা কাউন্সিলের সংকোচের কারনে তিন মাস প্রশ্নাতীত ভাবে বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় আমাদের জন্য এই উভয় সংকটে থাকা অনুমোদনযোগ্য নয়। আমরা মনে করি এই সমস্যার বিরুদ্ধে বিশ্বকে এগিয়ে আসতে যেখানে সকল পক্ষকে অবদান রাখতে হবে। তারা যদি আত্মিকভাবে এগিয়ে আসে তাহলে এই সমস্যার সমাধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। 

আমার সরকার সংকটের শুরু থেকে এবং গত কয়েকদিন  ধরে তীব্র প্রচেষ্টা করছে উভয় পক্ষের সাথে যারা কাজ করছে তাদের আশ্বস্থ করতে এবং একটি রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব এড়াতে, যা ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং গুরুতরভাবে বিধ্বস্ত জনসংখ্যার ওপর শুধুমাত্র একটি অতিরিক্ত বোঝা যোগ করতে পারে। প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতার সাথে আমরা একটি নিতান্ত রাজনৈতিক শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ভিত্তি স্থাপন জন্য করার পরামর্শ করেছি এবং যা উদ্বিগ্ন জনগোষ্ঠীর সম্মতির উপর ভিত্তি করে করা উচিত। অন্য দেশসমুহ যারা আমাদের উদ্বেগ ভাগ করে নিচ্ছে, একটি বিপর্যয়কারী ঘটনা এড়াতে তারাও একই ভাবে কাজ করে যাচ্ছে,  আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাষ্যমতে,  " যুদ্ধের নামে লাখ লাখ মানুষকে গ্রহণ করায় সর্বাত্মক অবিচার হবে বলে মনে হচ্ছে যারা অনেক আকস্মিক বিপর্য্যয় শিকার হবে " এবং আমরা তা প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় যোগদানে প্রস্তুত।

এখন পর্যন্ত যখন এই দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনেনি,  তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব আমাদের বন্ধু এই দুটি শক্তির প্রতি আপীল জারি করা,  যাতে করে অস্ত্র থেমে যাবে, দুস্থদের প্রতিকার একটি আইনের আওতায় আনা হবে তাতে করে জনগণের অপরিসীম দুর্ভোগ শেষ করার জন্য  UNEPRO র সাহসী পদক্ষেপগুলোও অব্যাহত থাকবে । সুতরাং আমাদের সাম্প্রদায়িক সংহতি নিশ্চিত করতে এবং সংগঠিত করতে প্রথমতঁ যুদ্ধ শেষ করতে হবে, কিন্তু অবশ্যই অধিকাংশ মানুষের তাৎক্ষণিক কষ্ট লাঘবের জন্য সংকটের কারণসমূহ সঙ্গে সঙ্গে মোকাবেলা করতে দলের সম্মতিক্রমে আপসের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। কারণ শুধুমাত্র একটি উদার এবং শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি প্রত্যাশিত জনগোষ্ঠীকে সাড়া দিতে পারে যা সর্বশেষ ঘটনাসমূহ আরও বেশি জরুরী করে তুলেছে এবং যা হবে সমস্যার প্রসার ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনীয় একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।
আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে শান্তি অত্যাবশ্যক, বিপথগমন  নিরূত্তর করা প্রয়োজন, আর  আমাদের নিজেদেরকেই  একটি মহৎ প্রচেষ্টা করতে হবে,  কারণ বিভাজন শুধুমাত্র দ্বন্দ্বকে চিরস্থায়ী করতেই পারে। 

এই সব কারণে, আমরা আশা করি যে একটি বাস্তবসম্মত খসড়া পরিষদে দাখিল করা হবে যা কাউন্সিলে সর্বসম্মতক্রমে সমর্থন গ্রহণ করতে সক্ষম হতে হবে। এই উদ্দীপনায় আমরা একটি সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখবো। মনের মধ্যে বিবেচনারধীন রেখে যে, আমরা খসড়া রেজুলেশন জমা দেওয়া দেয়ার কার্যধারায় নিজেদেরকে ঘোষণা করবো। 
.
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জনাব জ্যাকব মালিকের বিবৃতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি
ডিসেম্বর _, ১৯৭১
আজকের সভায় পরিষদের সামনে যে সমস্যাটি রয়েছে এবং যেটি এর সবচেয়ে গুরুতর বিষয়, সেটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ না করে পারি না। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের জন্যই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। এই দুটি দেশের সঙ্গেই আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠন করেছি, করছি এবং করে যাবো, যে দেশগুলো সকল মর্যাদার যোগ্য। আমরা গর্বিত যে, এটা সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিলো যে, কিছুদিন আগে যখন আমাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ এই দুইটি দেশের মাঝে একটি গুরুতর সংঘর্ষ তৈরি হওয়ার পর ইন্দো-পাকিস্তানি উপমহাদেশে একটি সংঘাতের হুমকি উত্থিত হয়, তখন ছিল এর মধ্যস্থতাকারী। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত সরকার প্রধানই ছিলো যারা এমনটি দেখার জন্য সবরকমের চেষ্টা করেছিলো যে, তাসখন্ডে এই দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশকে গুরুতর যুদ্ধের হুমকি থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব। 
এ ঘটনায় আমরা গর্বিত যে তাসখন্ড স্পিরিট ইতিহাসে গিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের, সোভিয়েতের জনগণের, সোভিয়েত সরকারের এমন তীব্র মতানৈক্যের মীমাংসায় সাহায্য করার মহান প্রচেষ্টা হিসেবে যা ভারতীয় উপমহাদেশের এই দুই দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো, যেটি যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ঘটাতে পারতো।   
সে সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন অনর্থক বচন শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদেরই হাতে বেজে ওঠে। এটা অবশ্যই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে অনর্থক বচন, বুলি আওড়ানো ও বাগ্মীতা যেটি সামাজ্যবাদ ও এর আগ্রাসনের নীতিকে সমর্থন দেয় যা সামরিক আগ্রাসী জোট প্রতিষ্ঠা ও তার মাঝে পাকিস্তানসহ অনেক দেশকে টেনে আনাকে সমর্থন দেয়। এটি সামরিক একনায়কতন্ত্র, ত্রাস ও উৎপীড়নকে সমর্থন যোগায়। 
এটি গণতন্ত্রের এবং গণতন্ত্রের ক্ষমতার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়াকে সমর্থন দেয়। এটি তাদেরকে সহায়তা করে যারা জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের বিপক্ষে লড়াই করে যাচ্ছে। 
ভারতীয় উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতি চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বস্তুনিষ্ঠভাবে ও নিরপেক্ষভাবে যে পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়েছে তার বিবেচনাগুলোকে অতিক্রম করেছে। এ পরিস্থিতিটির কারণ কী, যেমনটা আমি ইতোমধ্যে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যেগুলো নিরাপত্তা পরিষদের নয় সদস্যের দ্বারা পরিস্থিতির অবনতির জন্য স্বীকৃত হয়েছে? এর মাঝে কে এতোটা উগ্র হবে যে বলবে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিলো শুধুমাত্র ডিসেম্বরের ৩ তারিখেই, এবং তার আগে সবকিছু ভালো এবং অগ্রসরমান ছিলো? আমি ধরে নেই যে, আজকে এখানে উপস্থিত সকলের মাঝে একজনও ঠিক এমনটিই বলার মত অতটা দূর্বিনীত হবেন না। 
এ কারণেই, কিছু নির্দিস্ট বক্তার অতীতের প্রতি তাদের চোখ বন্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা, যেটা এ বছরের শুরু থেকেই হয়ে আসছে, বিশেষ করে এ বছরের মার্চ মাস থেকে, এটা হলো উটপাখির নীতি, বাস্তবের প্রতি চোখ বুজে থাকার নীতি, একজনের মাথা বালুর মাঝে লুকিয়ে রাখার নীতি। আমরা এমন নীতির বিপক্ষে। 
আমাদের সবার কাছেই এটি পরিষ্কার যে, যেমনটা অনেকবারই চিহ্নিত করা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার বিষয় হলো পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদেরকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে, এবং যা যেমন ঘটেছে তাকে তেমনই বলতে হবে। আমাদের তেমনটি করার অধিকার রয়েছে। ইতিহাসের দ্বারাই এ অধিকারটিকে নিশ্চিত করা হয়েছে, যখন আমরা এ দুই পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কথা বলেছিলাম, এমন এক মধ্যস্থতাকারী যারা এই দুই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ দেশ ও তাদের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের আরও উন্নতি অর্জন করতে সংগ্রাম করেছে, করে এবং করতে থাকবে। 
নিশ্চিতভাবেই এটা ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিপক্ষে বাহিনী ও ভীতি সঞ্চারের পরিণতিস্বরূপ- এবং এটা ভারতের প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সেনের দ্বারা বেশ দৃঢ়ভাবেই পরিষদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে- যে, মিলিয়ন মিলিয়ন জনগণকে তাদের বসতভিটা ত্যাগ করতে, তাদের  সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করতে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে যেতে, এবং রাজনৈতিক শরণার্থীতে পরিণত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। 
এটাই বাস্তবতা। এগুলোই সত্য। বাস্তবতার প্রতি যে-ই চোখ বুজে থাকতে চাইবে, তার কাছে অমন একটা পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসার পথ আবিস্কার করাটা বেশ কঠিন মনে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই উত্তেজনার তীব্রতা এবং সেখানকার ঘটনাগুলো সবারই জানা। সেখানেই ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট ঘটেছিলো। শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়ে সে সংকটের সময়োচিত অপসারণ উপমহাদেশটিতে এও জটিলতার অপসারণ করে দিতো। 
জানা গেছে যে অনেক আগেই ১৯৭০ সালে দেশটির উন্নয়নের ইতিহাসে প্রথমবারের মত পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের জন্য সার্বজনীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই জাতীয় নির্বাচনে পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিয়েছিলো, তার মধ্যে ছিলো আওয়ামী লীগ, যার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন গুরুত্বপূর্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবুর রহমার, যার কথা এতোমধ্যে বারতীয় প্রতিনিধির বিবৃতিতে বলা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে গিয়েছিলো এমন একটি স্লোগানের সাথে যেটি ছয় দফার একটি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন দাবি করে, যার সারমর্ম ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের কনটেক্সট বা অবকাঠামোর ভেতরেই সেই দেশের সেই প্রদেশটিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা এবং আমি গুরুত্বারোপ করতে চাইঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবকাঠামোর ভেতরে। কর্মসূচীটি আরও সামনের দিকে পাকিস্তানে প্রগতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বাস্তবায়ন দাবি করে। সেই লীগের পররাষ্ট্র নীতির যে প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিলো পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ সকল দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য। কার্যক্রমটি প্রদান করা হয়েছিলো সেন্টো ও সিয়াটোর সামরিক ও আগ্রাসী জোট থেকে পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ের জন্য। এটাই সমস্যার মূল। এটা এমন কিছু যা নিরাপত্তা পরিষদের কোন সদস্যই এড়িয়ে যেতে পারে না, এমন কী তারাও, যারা এর ওপর থেকে মনোযোগ অন্যত্র ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। 
নির্বাচনে সেই দল নিশ্চিতভাবেই বেশি সংখ্যক আসন লাভ করে- যা এরই মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধির দ্বারা তার বক্তব্যে নিশ্চিত করা হয়েছে- ৩১৩ আসনের ভেতর ১৬৭ আসন। 
যুক্তি অনুসারে, এটির একটি সরকার গঠনের অধিকার রয়েছে। এটি হয় নি। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নানান ছুতায় সরকারের ভেতর লীগের অংশগ্রহণকে আটকে দেয়। অধিকন্তু, দেশের স্বার্থের সঙ্গে প্রতারণা করার দায়ে রহমানকে আটক করা হয়; তার সমন্বয়কারী, এবং সে অঞ্চলের জনগণ উড়োজাহাজ, ট্যাংক ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে গণহারে নিপীড়নের শিকার হয়। 
পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, সামরিক কর্তৃপক্ষের নিপীড়নের ফলানুসারে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সংকট উত্থিত হয়, এবং যখন এটি সামনে এগুলো, এটি সম্পূর্ণ উপমহাদেশেই একটি উত্তেজনার উৎসে পরিণত হলো। পূর্ব পাকিস্তানে এই গুরুতর রাজনৈতিক সংকটের উত্থানের এবং এর পরবর্তী মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর একেবারে শুরু থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানে যে সংকট উত্থিত হয়েছে, রাজনৈতিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে, জোর না খাটিয়ে সেগুলোর অপসারণের জন্য নকশা করা সংগতিপূর্ণ একটি নীতি বজায় রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এর সরকার অনেক উপলক্ষেই পাকিস্তানের সরকারের নিকট আবেদন করেছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে চালানো নিপীড়নের একটি পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য এবং এর পরের যে কোন জটিলতা ও পরিস্থিতির তীব্রতা এড়ানোর সবচেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে দমন কার্যক্রম ও রক্তপাতের ধারাবাহিকতা, যেমনটা হবার কথা ছিলো তেমনভাবেই, সেখানে যেটির সূত্রপাত হয়েছে সে সমস্যার সমাধানকে কেবলমাত্র জটিল করে তুলেছে ও আরও কঠিন করে দিয়েছে।
পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি জনাব পোডোগোর্নি এ বছরের এপ্রিলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সম্বোধন করে “পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর পরিচালিত রক্তপাত ও নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সবচেয়ে জরুরী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসার দিকে বরং ফিরে তাকাতে আন্তরিক আবেদন” জানান। সেই একই চিঠি বলেছিলোঃ
“আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে এটি হবে পাকিস্তানের সকল জনগণের স্বার্থ অনুযায়ী; এটি সে অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার উপায়গুলোকে প্ররোচিত করবে এবং এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধান বয়ে নিয়ে আসবে। এটিকে সোভিয়েতের সমস্ত জনগণের দ্বারা সন্তুষ্টির সাথে স্বাগত জানানো হবে।” 
যাই হোক, দূর্ভাগ্যজনকভাবে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাগুলো একেবারেই ভিন্ন মোড় নেয়।
 ভারতীয় সরকার এর অংশ হিসেবে একইভাবে নানান উপলক্ষে পূর্ব বাংলার সমস্যা দূর করার জন্য গ্রহণ করা উচিৎ এমন কিছু পদক্ষেপ বিবেচনা করে বেশ কিছু আবেদন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এবং বিশ্বের নানান দেশের কাছে উপস্থাপন করেছিলো। তবে এমন আবেদনের পরেও সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোন পদক্ষেপই নেয়া হয় নি। এর বিপরীতে, পাকিস্তান সামরিক জোটের কতিপয় মিত্র পাকিস্তান এবং ভারতকে একই অবস্থানে রাখার এবং তাদেরকে একই আলোকে দেখার ওপর জোর দেয়, যে দেশে অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিয়েছে এবং ফলস্বরূপ যেটি সে সংকটের ভুক্তভোগী হয়েছে তাদের ওপর সমান দায় আরোপের ওপর জোর দেয়। 


(Therein lies the root-cause of the fact that on appropriate measures were undertaken.) এটা আসলে তারাই ছিলো যারা সমস্যাটিকে এমন একটা অবস্থান থেকে পেশ করেছে যা যথাকালীন এবং ন্যায্য পদক্ষেপ গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং ঘটনাগুলোকে পেছনের দিকে ধরে রেখেছে।  
যে সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানে উত্থিত হয়েছে, অনুরূপভাবে তার সমাধানে পাকিস্তানের সরকার তার পক্ষ থেকেও কোন ধরণের কোন পদক্ষেপ নেয় নি। ফলস্বরূপ, পূর্ব পাকিস্তানের জনগন নির্যাতিত হতেই থেকেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য ভীতি আর অনিশ্চয়তার একটি জীবন-যাপন করতেই থেকেছে। ভারতে পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীর অবিরাম ঢলের মাঝেই এটি দেখা যায়। এই সভার শুরুতে, আমি পরিষদের সদস্যদের সুবিধার জন্য এটির ওপর মনোযোগ প্রদান করতে বলেছিলাম। চলুন আমাদের প্রত্যেকেই ভারতের অবস্থানটিকে দৃষ্টিগোচর করি, যেটির অঞ্চলের ওপরেই ভীনদেশীদের এই বন্যা বয়ে গেছে- ১০ মিলিয়ন মানুষ। দশ মিলিয়ন মানুষ একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র। এ জনসংখ্যাটি একটি রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয়েছে বড় একটি মাত্রায়। আসলে একটি সমগ্র রাষ্ট্র এভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি কেন একে একটি রাষ্ট্রের মাপে একে তুলনা করছি? জাতিসংঘের কথাই ধরা যাক। এর সদস্য হিসেবে ১৩১টি রাষ্ট্র এ প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে। কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, তাদের মধ্যে ৮৮টি রাষ্ট্রে ১০ মিলিয়নের কম জনসংখ্যা রয়েছে। এখানেই, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণ, রয়েছে পূর্ণ বাস্তবতাঃ জাতিসংঘের ৮৮টি সদস্য দেশে যে জনসংখ্যা রয়েছে সেটি সংখ্যাগত দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতীয় অঞ্চলে অবগত কিছু কারণে শরণার্থী হিসেবে যতজন স্থানান্তরিত হয়েছে তার চেয়ে কম। আমি নিশ্চিত যে এখানে এই টেবিলের কোন একজন প্রতিনিধিও চাইবে না এমন একটি ক্লেশ তার নিজের দেশে হোক, এমন একটি ক্লেশ যেটিতে ১০ মিলিয়ন বিদেশী চলে আসবে এবং এর অঞ্চলে স্থায়ী হবে। এটাই বাস্তবতা, এগুলোই ঘটনা। অথবা এটি কি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ? 
পাকিস্তানে গুরুতর আভ্যন্তরীন সংকটের উপস্থিতির কথাটি আমাদের বন্ধু পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব শাহীর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। তিনি এটির স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তিনি এখানে তার বক্তব্যে বলেছেন যে, পাকিস্তানে একটি গুরুতর অভ্যন্তরীণ সংকট রয়েছে। এটা ছিলো প্রথম পয়েন্ট।  
দ্বিতীয়ত, তার বক্তব্যে তিনি বলেছেন যে, সেই সংকটটি একটি আন্তর্জাতিক আঁকার ধারণ করেছে। এভাবে, পাকিস্তানের স্বীকৃত প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে তার বক্তব্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘটনাটির এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত দিককে স্বীকৃতি দিয়েছেঃ প্রথম এটা যে, তার দেশে গুরুতর গৃহ সংকট রয়েছে, এবং দ্বিতীয় এটা যে, সে সংকট আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। 
এটা সত্য যে রাষ্ট্রদূত শাহী সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিলেন না যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই ব্যাপারটি অনুমেয় কিনা যে নিরাপত্তা পরিষদের এ সংকটটির মূল কারণগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে।তিনি বলেছেন এটি হবে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে চার্টারের অধীনে নিরাপত্তা পরিষদের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উত্থানের কারণ পরীক্ষা করে দেখা, যা কিনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকি প্রদান করে।  একইভাবে নিরাপত্তা পরিষদের অধিকার রয়েছে একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে সংশ্লিষ্ট কারণগুলোর অপসারণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য অবনতিকর এবং সরাসরি স্মরিক দ্বন্দ্বের হুমকিতে পরিণত হওয়া এ ধরণের ঘটনাকে প্রতিহত করতে উপায় গ্রহণ করার আহ্বান জানানোর। 
নিরাপত্তা পরিষদের নয় সদস্যের চিঠিতে পরিস্থিতির এই অধঃপতন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু তুমি যখন একবার ‘এ’ বলেই ফেলেছো, তোমাকে ‘বি’ বলতেই হবে।  তারা এটা করেছে, এবং তারা পরিস্থিতির অবনতির ব্যাপারটিকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তারা কারণের কথাগুলো বলে নিঃ এবং তাদের প্রস্তাবনায়, তাদের বিবৃতিতে এবং তাদের খসড়া রেজুলেশনে আমরা দেখি সিয়াটো ও সেন্টো টেনে আনা হয়েছে, সম্ভবত ন্যাটোও, যে দেশে সমস্যার উৎপত্তি এবং যে দেশটি সেই সংকটের ও পরিস্থিতির অবক্ষয়ের ভুক্তভোগীতে পরিণত হয়েছে দুই পক্ষেই সমান পদচিহ্ন রেখে যাওয়ার একটি ধারণা। 
কিছু নির্দিস্ট দেশের পক্ষ থেকে এই বিতর্কটি অনেক উপলক্ষেই ব্যবহার করা হয়েছে, যখন নিরাপত্তা পরিষদে কিছু বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছিলো। তবুও, পরিষদের পদক্ষেপ গ্রহণের এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণ হওয়া বিষয়গুলো বর্জনের জন্য রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানানোর অধিকার সোজা চার্টারের আর্টিকেল ৩৯, ২০ এবং ৪১ থেকেই আসে। আর্টিকেল ৪০ বিশেষভাবে বলে যে নিরাপত্তা পরিষদ, “পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে এমন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মেনে চলতে আহ্বান জানাতে পারে যখন একে প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত মনে হয়।” 


অন্যভাবে বললে , নিরাপত্তা পরিষদের হাতেই বিবেচনা, অর্থাৎ একটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষয় রোধ সীমাহীন সম্ভাবনা বেছে নেবার সুযোগ। সুতরাং পরিস্থিতির এরকম উত্থান এবং অবনতি সময়ে কাউন্সিলের এভাবে তার চোখ বুজে থাকা ঠিক নয়। পূর্ব পাকিস্তানের যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে  সেগুলো এমন ঘটনা যা জাতীয় কাঠামোর বাইরে চলে গেছে এবং 
সেগুলো ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে এবং যার ফলে এগুলো একটি আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে, এবং পাকিস্তান প্রতিনিধি বিবৃতির ভিত্তিতে এটা এখন আমাদের সকলের অঙ্গীকার ও স্বীকৃত লাভ করেছে। 

পাকিস্তান ও তার অভিভাবকদের অভিযোগের পূর্ণ অসঙ্গতি যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট। মোটের ওপর এটা পুরোপুরি স্পষ্ট যে উদ্বাস্তু প্রবাহ ভারত বা তার ষড়যন্ত্র দ্বারা আনা হয়নি। ভারত কেন ষড়যন্ত্রে করে ১০ মিলিয়ন বিদেশীদের উত্তরাধিকারী হবে এবং তাদের নিয়ে এত অসুবিধা পোহাবে? ভারতকে তাদের খাবার এবং কাপড় দিতে হয়েছে ঠান্ডার বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং বৃষ্টি বিরুদ্ধে আশ্রয় দিতে হয়েছে। আমি আবারো এই জোর দিয়ে এটা বলবো। প্রতিটি প্রতিনিধিই নিজের দেশ এমন অবস্থানে ভেবে দেখুক।  কেন ভারত এমনটা করবে এবং পরিণামে নিজেই উপর এমন একটি দুর্যোগ ডেকে আনবে? এটা একটা বিপদ।  ভারত তাদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে এমন অবস্থা তৈরি করেছে এটা গল্প মাত্র। আসলে, সেখানে যে অমানবিক নির্যাতন হয়েছে সেটাই এর প্রধান কারণ।  এটা অব্যাহত রয়েছে এবং এটা বৃহদাকারে হচ্ছে। এর ফলেই ভারত সীমানায় এখন ১০ মিলিয়ন পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তু এবং আমরা সবচেয়ে গুরুতর একটি সমস্যার উত্থান দেখছি, নিহতদের সংখ্যা বিবেচনায় যার কোন তুলনা হয় না। আমার হাতে কোনো তথ্য নেই, কিন্তু হিটলারের আগ্রাসনও হঠাৎ এত লাখ লাখ মানুষের পরিবর্তন ডেকে আনেনি। লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ছেড়েছে  , লক্ষ লক্ষ মারা গেছে  কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক লোকের এই ধরনের আকস্মিক স্থানান্তরণের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও হয়নি। সুতরাং, কিভাবে আমরা এই বাস্তবতা এবং এই রাষ্ট্রিয় অবস্থার থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকি?
স্বাভাবিকভাবেই, প্রশ্ন দেখা দেয় সংশ্লিষ্টরা যারা চোখ বন্ধ করে থাকতে চায়: কাউন্সিলের কি সমস্যার এই দিকটি বিবেচনা এবং এই নিয়ে আলোচনা করার অধিকার রয়েছে,যে কারণে এমন একটি গুরুতর এবং বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অথবা এটাকে সমস্যা অংশ মাত্র ধরে নিতে হবে, শুরুটা, ধরলাম, গতকালের তারিখ থেকে? প্রশ্নটা বাস্তবতা এভাবেই তুলে ধরেছে। আমরা সবাই জানি উদ্বাস্তু প্রবাহের ফলে ভারত সরকারের কি কি অসুবিধা হয়েছিল। এটি ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নির্দিষ্ট কিছু দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছেএবং এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি যা দেশটি বর্ণনা করেছে তা বাস্তবায়নের অসুবিধার তৈরি করেছে।এই সূত্রে, এখানে যে বলা রয়েছে ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে কিছু সেনা স্থানান্তরিত করেছিলেনসেটার উল্লেখ না করে পারবো না। কোন আত্মসচেতন রাজ্য যে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন এমন অঞ্চলে নিজের সশস্ত্র বাহিনীর অংশ পাঠাবে না যেখানে ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তু ভীর করেছে? এমন একটি সরকারের নিজের প্রাথমিক দায়িত্বই উপেক্ষা করছে মনে হবে। এই ১০ মিলিয়ন বিদেশী রাজ্যটিতে কি করতে পারে কোন ধারনা নেই, তাই উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক।  ভারতকে নিজের সশস্ত্র বাহিনীর অংশবিশেষ যেখানে ১০ মিলিয়ন উদ্বাস্তু রয়েছে সেখানে স্থানান্তরের কারনে অভিযুক্ত করা, কম করে বললেও , ভারতে অভিযুক্ত করার কারন বানানো।   


সাধারণ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে, তৃতীয় কমিটির পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী প্রসঙ্গে আলোচনার সময়, অনেক দেশের প্রতিনিধিরা ভারতের উদ্বাস্তুদের সমস্যায় এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন।  উদ্বাস্তু প্রবাহের ফলে সে দেশে যেসব অসুবিধার দেখা দিয়েছে তারা সেটা নিয়ে সহমর্মিতা দেখান।   সঙ্গে সংলগ্নতা যে দেশের জন্য আবির্ভূত হয়েছে এর। ভারতীয় দিক একাধিক বার এই শরণার্থীদের প্রতি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছে।  তারা ভারতে  এদের প্রবাহ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবার এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের চলে আসা সকল উদ্বাস্তুদের তাদের মাতৃভূমিতে দ্রুত ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করার সংকল্প বিবৃত করেছে। ভারত সরকারের নেতারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভারত নিজ ভূখণ্ডের থাকা পূর্ব পাকিস্তানি লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহন করতে পারবে না এবং তাদের দ্রুত নিজের দেশে আহবান জানিয়েছে, যেখানে উদ্বাস্তু নিশ্চিত ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। বাস্তবস্মমত তথ্য অবশ্য ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ক্ষমার কথা বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হলেও, আন্তর্জাতিক সংবাদ অনুযায়ী, শুধুমাত্র মানুষের সীমিত সংখ্যক মানুষকেই জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার সক্রিয় নেতা ও সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগই জেলখানায় ধুকছে, এবং রহমানের বিচার চলেছে। এই পরিস্থিতিতে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায়, সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তারা তাদের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করছে, সবচেয়ে প্রাথমিক অধিকারও তাদের দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো বাস্তব, এবং এই আলোকে, যেই এই গড়ে ওঠা পরিস্থিতি দায়িত্ব পাকিস্তান ও ভারতের ওপর সমান ভাবে অর্পণ করবে, সে একটি বড় ভুল করছে। এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে যদি পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন যদি পাকিস্তানে মানুষের বৈধ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা বিঘ্নিত না করতো এবং তার গণ নির্যাতন না চালাতো, নিরাপত্তা পরিষদ এবং বিশ্ব সম্প্রদায় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের ঘরোয়া সংকট এবং তার  আন্তর্জাতিক পরিণতির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতো না। সামরিক কাজটি কে শুরু করেছে সে সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে, এবং পরিষ্কারভাবে দোষী পক্ষের ওপর থেকে দোষ সরিয়ে নির্দোষ পক্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। মহাসচিবের ৩’রা ডিসেম্বর (এস / ১০৪১২) এর রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অফিসিয়াল যোগাযোগ কেউ কেউ উপেক্ষা করেছে। দৃশ্যত, কারো কারো কাছে এই কাগজপত্র পড়া কিংবা এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ অসুবিধাজনক। অথচ এখানে, পৃষ্ঠা ৪, অনুচ্ছেদ ৪(বি) তে রাশিয়ান ভাষায় স্পষ্ট বলা আছে যে:

'ফিল্ড স্টেশনে জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকগণ, পুঞ্চ ২০২০ ঘন্টার রিপোর্ট করে যে পাকিস্তান সেনারা ১৯১০ ঘণ্টায় পুঞ্চ ক্রসিং পয়েন্টে (এনআর ৫৬৭)  যুদ্ধবিরতি লাইন অতিক্রম করেছে।২১৪০ ঘণ্টায়, স্টেশন রিপোর্ট করে যে লাইনের ভারতীয় দিক থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়েছে" - (এস / ১০৪১২) অন্য ভাবে বললে, পাকিস্তানের সৈন্য যুদ্ধবিরতি লাইন অতিক্রম করার পর।
এটি অবজারভারে আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন থেকে। কেউ এটা বিশ্বাস করতে না চাইলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে বা অন্যান্য প্রমাণ সরবরাহহ করতে পারে। এটাও ভারতের প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন। 
এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী ৪’ঠা ডিসেম্বর সংসদে বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রয়েছে: "আজ সকালে (অর্থাৎ, ৪ তারিখ), পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার আমাদের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। গত সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তান বিমানবাহিনী আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে আমাদের বহু বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায়। "
এটা বলা যেতে পারে যে বিবৃতিটি শুধুমাত্র এক দিকের; কিন্তু এটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে একটি সরকারী নথিতে, মহাসচিবের রিপোর্ট, যাতে জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের রেফারেন্স রয়েছে। এসব আসল তথ্য; এই হচ্ছে বাস্তবতা।
ভারতীয় উপমহাদেশের বিপজ্জনক ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত একটি রাজনৈতিক সমঝোতা অর্জনের আহ্বান করে যেটা এর জনগণের ইছছা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং তার জনসংখ্যার বৈধ স্বার্থের পরিপন্থ। এমন একটি রাজনৈতিক সমঝোতা অর্জন প্রয়োজন কারন এটি একটি নিরাপদ পরিস্থিতিতে উৎপন্ন করবে যাতে শরণার্থীরা তাদের ঘরবাড়ি এবং বাসস্থানে ফিরতে পারে, এবং এটা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত করবে যে উদ্বাস্তুরা অত্যাচারিত হবে না, যে তাদের পূর্ব পাকিস্তান থাকার এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে, শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ একটি পরিবেশে। 
সোভিয়েত প্রতিনিধিদল খুব সাবধানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বিবৃতি শুনেছে। বিবৃতিটি শুনলে প্রথমেই যেটা মনে হয় তা হল ভাল হতো যদি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত এই শুভাকাঙ্খা এবং প্রস্তাবের পুরোটা, বা অন্তত অংশবিশেষ, সৈন্য অবিলম্বে প্রত্যাহারের বিষয়ে সর্বাগ্রে ইন্দো-চীনের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতো। সোভিয়েত ডেলিগেশনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলিগেশনের দ্বারা প্রবর্তিত খসড়া রেজল্যুশন দেখছে আমি শুরুতে যে কথা বলেছি সে দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা আমাদের মতামত জানানোর সুযোগ পাবো , কিন্তু আমাদের প্রথমেই মনে হয়েছে এটি একটি এক- একতরফা ও অগ্রহণযোগ্য ড্রাফট, যার পদ্ধতি, যারা দায়িত্ব অপরাধীর কাঁধ থেকে নামিয়ে নির্দোষের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে তাদের মতো। 
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যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি স্যার কলিন ক্রো’র বিবৃতি,৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পত্রটির অন্যতম স্বাক্ষরকারী আমার প্রতিনিধিদল আপনাকে অনুরোধ করছিলো, মি. প্রেসিডেন্ট, অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের একটি জরুরী বৈঠক আহ্বানের, সাম্প্রতিক অধোগামী পরিস্থিতি যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের নেতৃত্ব দিয়েছে সেটি বিবেচনার জন্য।সেই অনুরোধে তত্র শীঘ্র ভূমিকা পালনের জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।
আমরা যত্নসহকারে বিতর্কটি অনেকদূর পর্যন্ত শুনেছি, এবং এটি পরিষ্কার যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে, রক্তের প্রবাহ থামাতে একটি জরুরী অভিপ্রায় দ্বারা আমরা প্রায় আমাদের প্রত্যেকে উদ্বুদ্ধ। এই বৈঠক আহ্বানে আপনাকে অনুরোধে আমার প্রতিনিধিদলের যোগদানে উদ্দ্যেশ্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদ পরিস্থিতি কবলিত হয়ে পড়েছে তা নিশ্চিত করা।
যেরূপ অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ ইঙ্গিত করেছে, নিরাপত্তা পরিষদ একটি সংকটকে প্রতিহত করতে, একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা বিকশিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে কিনা দেখতে গত কয়েক মাস যাবত অনানুষ্ঠানিক পরামর্শসমূহ দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো হয়। একইভাবে, অনেক সরকার, আমার নিজস্ব সহ, একই উদ্দ্যেশ্য সাধনের জন্য উভয় পক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের দ্বারা চেষ্টা করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এইসকল প্রচেষ্টা সবই প্রায় ব্যর্থ হয়েছে।
আমার প্রতিনিধিদল উপলব্ধি করে নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টিতে যে অভিগ্রস্থ হয়েছে এবং এই নিছক সত্যের সমুখ্খীন এখন হয়েছে যা স্বয়ং কোনো সহজতর সমাধান তৈরী করে না। এটি একটি জটিল বিষয়, এবং এই যথার্থ কারণের জন্য একটি বিস্তীর্ণ সমাধান আবশ্যক। এটির জন্য সতর্কমূলক ভাবনার প্রয়োজন হবে এবং আমরা এমন কোনো অবস্থানে পদস্থ নই যেখানে বর্তমানে কিংবা অতীতের রায় দ্রুত অতিবাহিত করে দোষারোপ অংশে অংশে বন্টন করতে হয়।দলিল অনুসারে সন্তোষজনক, শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজতে আমাদের অবশ্যই সব প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক বড়মাপের যুদ্ধবিগ্রহের প্রাদুর্ভাবের আকস্মিকতা আমাদেরকে স্তব্ধ করেছে।
আমাদের দায়িত্ববোধ থেকে আমরা পলায়ন করতে পারি না। আমাদের এখন কি করা আবশ্যক? বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে অভিযুক্ত সর্বোচ্চ বিশ্বসংস্থার সদস্য হিসেবে আমাদের করণীয়, শান্তি পুনোরাদ্ধারে আমাদের প্রভাব প্রয়োগ করা, লড়াই নিবৃত্ত করা, এবং পীড়ার পরিত্রাণ নিশ্চিত করা। আমার প্রতিনিধিদল এই মানদন্ডে পরিচালিত হবে।
আমি সুপারিশ করি যে যেকেনো প্রণীত প্রস্তাবনা এই প্রসঙ্গে বিবেচনায় আনা উচিত যে সেগুলো আমাদেরকে একটি সন্তোষজনক সমাধানের দিকে সাহায্য করে কি করেনা, এবং এই সূত্রে আমি ফরাসি প্রতিনিধির মতবিনিময় করতে চাই যে ঐক্যমত্যই সারাংশ। এটির মর্ম এই যে আমার প্রতিনিধিদল এখানে উপস্থাপিত সকল খসড়া সমাধানসমূহ পরীক্ষা করবে।
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 ফরাসি প্রতিনিধি মি. কোশেস্কো মরিজ-এর বিবৃতি, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গতকাল ফরাসি প্রতিনিধিদল যেমনটি ইঙ্গিত করেছিল, পরিষদের সদস্যবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান, কোনো নিষেধ ত্বরিত করবে না অন্তত এমন একটি সমাধান দ্রুত অর্জন করতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করেছি।আমাদের বেলজিয়াম, ইটালিয়ান এবং জাপনিজ মিত্রদের প্রাথমিক খসড়া সমাধানটি ছিল আমাদের প্রচেষ্টার মূলসূত্র। আমাদের যুক্তরাজ্যের মিত্রবৃন্দের সঙ্গে, আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের অনুষঙ্গী করেছিলাম। এটি স্বাভাবিক ছিলো, সর্বোপরি, এই প্রাচীন ইউরোপ মহাদেশের প্রতিনিধিদের জন্য, যেটি যুদ্ধের সঙ্গে অত্যধিক পরিচিত এবং শান্তি চেষ্টায় যে কালজীর্ণ প্রতিহিংসা পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে।
আমরা না কেবল প্রাথমিক খসড়া সমাধানটিই বিবেচনায় নিয়েছিলাম আট ক্ষমতার খসড়া সমাধানও বিবেচনায় এনেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে, সকল মতামত, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া যা এখানে তাদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে যারা আমাদের বিতর্কগুলোতে অংশগ্রহণ করেছে। বিষয়গুলোর বর্তমান অবস্থাতে আমাদের মনে হয়েছিল যে পূর্ববর্তী পাঠ্যাংশের নির্ভর করে একটি খসড়া সমাধান হ্রাসযোগ্য নয় এমন কোনো বিরোধিতা আনয়ন ছাড়াই সর্বাধিক সমর্থন শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে।আমরা একটি মূলপাঠে প্রণীত হয়েছি যা আমি এখন পড়ে শুনাতে যাচ্ছি, কারণ পরিষদটির নথিপত্রে এটিকে লিখে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। পরিষদটি, বস্তুত, রচনাংশগুলো উপলব্ধি করতে পারবে যা এখন নেই। সেগুলো পূর্ববর্তী খসড়া সমাধানসমূহের অনুচ্ছেদ। আমাদের মূলপাঠ নিম্নরূপ:
নিরাপত্তা পরিষদ
মহাসচিবের ৩য় ও ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর প্রতিবেদনসমূহ লক্ষ্য করে।
ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের জবানী শুনে।
গুরুত্বসহকারে উদ্বিগ্ন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়েছে যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি অধিষ্ঠিত করে।
এই পশ্চাদগামী পর্যায়ে যথাযথভাবে লেনদেনের চাহিদা উপলব্ধি করে, হুকুমনামার কাঠামোর মধ্যে, সংস্করণগুলো সহ যা যুদ্ধবিগ্রহের নিষ্পন করেছে,
প্রতীত যে এই সংঘর্ষপূরণ এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ক্ষিপ্র রাজনৈতিক সামাধানের প্রয়োজন হবে।
জাতিসংঘের হুকুমনামার প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের অধীনে স্বদেশভূমিগুলো তার উপর আরোপিত সম্পর্কে অবহিত,
১. সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের প্রতি আহ্বান জানায় অবিলম্ব আদেশের, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, একটি তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও সকল সামরিক কার্যক্রম নিবৃত্তির,
২. হুকুমনামা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান হতে উদ্বাস্তুদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজীয় অবস্থা সৃষ্টি করতে প্রভাব মোতায়েনের তাড়না দেয়।
৩. এই সকল উদ্বাস্তুদের ঋণ সহায়তা প্রদানে এবং তাদের সঙ্কটাপন্ন দশা উপশমের উদ্দেশ্যে সকল রাজ্যকে মহাসচিবের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সহযোগীতার অনুরোধ করে;
৪. পরিষদটিকে বর্তমান সমাধানটি বাস্তবায়ন সম্পর্কে শীঘ্রই এবং নিয়মিতভাবে অবগত করতে মহাসচিবের প্রতি অনুরোধ জানায়:
৫. প্রয়োজনমাত্র পুনরায় সাক্ষাৎ করতে এবং অবস্থাটি নিবিরভাবে অনুসরণ করতে সিদ্ধান্ত নেয়।
এই খসড়া সমাধানটি দাখিল করা হবে না কারন প্রারব্ধ পরামর্শসমূহ যা আমাদের উপলব্ধি করিয়েছে যে উৎক্রম ও আপত্তির সঙ্গে এর সমুখ্খীন হতে হতো। কিন্তু তথাপি আমাদের একে অপরের বিরুদ্ধ আচরের উদ্দেশ্যে ও একে অপরকে স্পর্ধা করতে আমরা এখানে নেই আমরা এখানে আছি দায়িত্বগ্রহণ করতে, হুকুমনামার অধীনে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আমাদের দায়িত্বে। একমাত্র বিজয় যা অর্জন করতে আমরা আকাঙ্খা করেছিলাম সেটি ছিল শান্তির। দুর্ভাগ্যবশতঃ, শান্তি যা আজ পরাজিত এবং এই পরাজয় সম্ভবত জাতিসংঘের কারণ যুদ্ধরতদের সুযোগচ্যুত করতে বস্তুগত বাহিনী এটি পায়নি যা আবারো ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই সশস্ত্রবাহিনী একটি প্রশ্ন ধার্য করবে যা আমরা সমাধান করতে সমর্থ হইনি, এবং আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্থদের মাত্রা যোগ করবে তাদের সমুখ্খে যারা ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ জাগ্রত করেছে। আমরা ফরাসি প্রতিনিধিদলের পক্ষে বলতে ইচ্ছা পোষণ করি যে এই ব্যর্থতায়, পদত্যাগ করা হবে না, আমরা আমাদেরকে এর সঙ্গে যুক্ত করবো না।
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নিরাপত্তা পরিষদের সামনে রয়েছে পাঁচ জাতি কর্তৃক উত্থাপিত একটি খসড়া প্রস্তাব, যা এস/১০৪২৫ দলিলে বর্ণীত। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের এই খসড়া প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা এবং উত্থাপিত সমস্যা সমাধানের তাদের ইচ্ছার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই খসড়া প্রস্তাবে, আরও নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত আরও অনেক  খসড়া প্রস্তাবের মতই, একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আছে। সেটি হল, পূর্ব পাকিস্তানে যে বিশাল সংকটের উদ্ভব হয়েছে এবং সেটির আন্তর্জাতিক ফলশ্রুতিতে হিন্দুস্তান উপদ্বীপে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার শুধুমাত্র একটি দিকই বিবেচনা করা, যেটি হল পাকিস্তান কর্তৃক প্রতিবেশী ভারতের উপর চালানো সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করা।

দুইদিন ব্যাপী নিবিড় এবং বিশদ আলোচনার পরে, সাথে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত দলিলের ভিত্তিতে থাকা তথ্যাদি এবং প্রমাণের পর কারো মনে এই ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, হিন্দুস্তান উপদ্বীপের সামরিক সংঘাতের মূল কারণ হল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আইনগত অধিকার এবং দাবিকে দমনের চেষ্টা করা।

এই অঞ্চলের সামরিক সংঘাত হচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে চলা উৎপীড়ন, নিপীড়ন এবং সহিংসতা, যেটাতে আধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করে সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ইচ্ছাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, সেটির ফলাফল। পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ এর ফলশ্রুতিতে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানে ব্যর্থ হয়ে, এবং সহিংসতার মাধ্যমে সেই রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে, পাকিস্তান সরকার প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে, যেটা সামরিক সংঘাতের জন্ম দিয়েছে এবং পরিস্থিতিকে আর খারাপ করে তুলেছে।

এই কাজের উদ্দেশ্য সকলের কাছেই পরিষ্কার। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাজকর্মের দায়ভার প্রতিবেশী দেশের উপর চাপানো, এবং যে বিশাল পরিসরে সন্ত্রাস এবং নিপীড়ন চালানো হয়েছে সেটিকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা। সেসব নিপীড়নের ব্যাপ্তি এতই বেশি যে তা ইতোমধ্যে লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এবং এক কোটি মানুষকে পাশের দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। 

আজকে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট বৈঠকের শুরুতে তার উদ্বোধনী ভাষণেও সবাইকে পরিষ্কারভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্ভোগের কথা। এই ঘটনাটি আমলে না নিলে এই সমস্যার সঠিক সমাধান বের করা অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব কোন উপায়ে সেটির সমাধান করা সম্ভব তা বের করা।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, পাঁচ জাতির খসড়া প্রস্তাবে যে নীতিমালার প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি অপর্যাপ্ত। এটি একপাক্ষিক এবং তা এই অঞ্চলে শান্তি এবং স্থিরতা বয়ে আনতে পারেনা। প্রধাণত যেই কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, যেটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামরিক সংঘাত সৃষ্টি করেছে, সেটাকে যদি শক্তভাবে দ্রুততার সাথে কার্যকরভাবে নিরসণ করা না যায়, নিরাপতা পরিষদ সঠিক এবং কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না।
সেজন্য, এটা আবশ্যিক যে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবের সাথে এটি সংযুক্ত করা হোক যে পাকিস্তান সরকারকে এটা বলা যে, অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৭০ এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে তাদের  যে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিয়ে  রাজনৈতিক মীমাংসার উদ্যোগ নিতে হবে।
নিরাপত্তা পরিষদ ঐ অঞ্চলে যে রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে পারেনা, পারেনা শুধুমাত্র সংঘাতের একটিমাত্র দিকের সমাধানের চেষ্টা করতে এর উদ্ভব হওয়ার প্রধান কারণকে পাশ কাটিয়ে, যেটি এই গুরুতর সমস্যার প্রাথমিক উৎস। এটি বর্তমানে হিন্দুস্তান উপদ্বীপে সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নিয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। যদি নিরাপত্তা পরিষদ এই বাস্তবতার প্রতি চোখ বন্ধ করে একটি একপাক্ষিক পথ নেয়, সেটি শুধুমাত্র একটি বাহ্যিক সমাধান হবে কিন্তু কোন আসল সমাধান হবেনা। 
নিরাপত্তা পরিষদ এই রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাজনৈতিক বাস্তবতা আমলে না নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। এটা জাতিসংঘ সনদে এবং গতকাল সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের বক্তব্য উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলোয় স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, একমাত্র সঠিক পন্থা যেটা নিরাপত্তা পরিষদ নিতে পারে সেটি হল এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেটিতে দুটি প্রশ্নই, যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন এবং পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছাকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন একসাথে রয়েছে। অন্যকথায়, যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক মীমাংসার প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে স্থাপন করতে হবে।

এটাই হচ্ছে সেই কারণ যার জন্য সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এই প্রশ্নের উপর পুরো আলোচনাব্যাপী লড়াই করেছে, করছে এবং করবে। আমরা স্বীকার করি এই প্রস্তাবিত উপায় কিছু বিশেষ মহলের পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু সেটি তাদের ব্যাপার। আমরা এই ব্যপারে নিশ্চিত আমাদের প্রস্তাবিত উপায়টি সঠিক,ন্যায্য এবং ভারতীয় উপমহাদেশের আসল অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি। পূর্বপাকিস্তানের জনগণ যদি চায় তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পাকিস্তান সরকার এবং এর সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু করবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা যেটি তুলে ধরেছি, পাঁচ জাতি প্রস্তাবিত খসড়ার ত্রুটি হল সুনির্দিষ্টভাবে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জনের প্রশ্নের সম্পর্ক না থাকা। আমাদের অবশ্যই মানুষের ইচ্ছার অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে আমলে নিতে হবে।

আমাদের অবশ্যই দেশটির ঐঅংশের জনগণের  ইচ্ছার অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং আইনগত স্বার্থসমূহ আমলে নিতে হবে। সোভিয়েত প্রতিনিধিগণ এমন কোনো প্রস্তাবনার সাথে একমত হতে পারে না যেখানে এসবের প্রতিফলন ঘটে না। প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে যুদ্ধবিরোতির পক্ষে, একইসাথে তারা পূর্বপাকিস্তানের জনগণের ওপর পাকিস্তান সরকারের সশস্ত্র শক্তির হত্যাকান্ড এবং নিপীড়ন চলতে থাকার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে চোখ বন্ধ করে আছে। অন্য কথায় তারা রাজনৈতিক মীমাংসার বিষয়টি তুলে ধরছে না।
অন্যান্য শান্তিপ্রিয় দেশগুলোর মতো সোভিয়েত ইউনিয়ও হিন্দুস্তান উপদ্বীপে  সৃষ্টি হওয়া এই সমস্যাটির প্রতি উদাসীন থাকে নি
যেমনটা এবছর ৫ ডিসেম্বর তাদের বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে :
‘সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বপাকিস্তানের জনগণের আইনগত অধিকার এবং স্বার্থের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে চলমান রক্তপাতের দ্রুত সমাপ্তি ও রাজনৈতিক মীমাংসার দাবী জানাচ্ছে ’
সমস্যাটির বাস্তব প্রকৃতি  এবং আলোচ্য সমস্যার পূর্ণ পরিসর,প্রথম এবং শীর্ষস্থানীয় প্রধান দুইটি বিষয় : রাজনৈতিক মীমাংসা এবং যুদ্ধাবসান আমলে রেখে এটি যথাযথ এবং একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রস্তাবনা যার আলোকে  সোভিয়েত প্রতিনিধিগণ  নিরাপত্তাপরিষদের জন্য  দ্রুতগতিতে কার্যকর ব্যাবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করে
পরিষদ হবে বাস্তবসম্মত। পরিষদে অবশ্যই এর গৃহীত সিদ্ধান্তে এই দুটি প্রশ্নের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা আমলে রাখতে হবে যা মূলত সমস্যা তৈরি করছে। আমি আবারও বলছি পূর্বপাকিস্তানে রাজনৈতিক মীমাংসা এবং যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন দুইটির সাংগঠনিক সম্পর্ক।
আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য  কার্যকর ব্যাবস্থা গ্রহণ এবং অবিলম্বে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের দাবীকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানাই।
এই প্রস্তাবনার আলোকে এবং পূর্বপাকিস্তান ও হিন্দুস্তান উপমহাদেশের বাস্তবিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল পাঁচ জাতি কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবের সংশোধনী পেশ করে-
প্রথম সংশোধনী-
‘বলবৎ অনুচ্ছেদ ১, ‘ সরকারের  সংশ্লিষ্টতা’ এর পপরিবর্তে ‘সকল পক্ষের সংশ্লিষ্টতা’ হবে; একই অনুচ্ছেদের শেষে ‘এবং সকল সামরিক অভিজানের অবশান ’ সংযুক্ত হবে।
দ্বিতীয় সংশোধনী :
‘‘বলবৎ অনুচ্ছেদ ১ এবং২ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত  অনুচ্ছেদ গুলো, ২ এবং ৩ হিসাবে বলবৎ করে সন্নিবেশিত হবে’’
২. পাকিস্তান সরকারকে একযোগে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের  ডিসেম্বর,১৯৭০ সালের নির্বাচনে ব্যাক্ত করা দাবীসমূহ অবিলম্বে স্বীকৃতি দিয়ে পূর্বপাকিস্তানে একটি  রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য কার্যকর ব্যাবস্থা গ্রহনে আহ্বান করা হবে;
৩. এই প্রস্তাবনার বলবৎ অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এর শর্তসমূহ একযোগে গঠনের ঘোষণা করা হবে ’’
পরবর্তী বলবৎ অণুচ্ছেদগুলোর আনুষঙ্গিক ভাবে পুনরায় ক্রম নির্ধারিত হবে।
এই সংশোধনী গুলো এখন সোভিয়েত প্রতিনিধিগণ পাঁচ জাতি কর্তৃক উত্থাপিত খশড়া প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করেছে।
সংশোধনী সমেত গৃহীত হওয়া খসড়া প্রস্তাবটি হত্যাযজ্ঞের অবশান এবং পূর্বপাকিস্তানে উদ্ভূত জটিল রাজনৈতিক সমস্যার একটি রাজনৈতিক মীমাংসার ব্যাবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তাপরিষদের নেয়া একটি বাস্তব এবং কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।ইউ এস এস আর এর প্রতিনিধিগণ আমাদের আমাদের উত্থাপিত সংশোধনী সমেত খসড়া প্রস্তাবটির প্রতি তাদের সমর্থন জানায়। সংশোধনী গুলো ছাড়া প্রস্তাবনাটি এর উদ্দেশ্য অর্জন করতে ব্যার্থ হতো এবং ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বন্দ্ব সমঝোতা করণে একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারত না। সংশোধনী সমূহ গৃহীত না হলে ইউ এস এস আর প্রতিনিধিগণ পাঁচ জাতি কর্তৃক উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবনার সমর্থন করত না।
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ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি
ডিসেম্বর, ১৯৭১
আমি মনে করি যে গতকাল রাতে মুলতবির পর যে নির্দিষ্ট উন্নতি হয়েছে তা আমি পরিষদের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য। ঐ মুলতবির প্রায় দেড় ঘন্টা পর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী নয়া দিল্লীতে আমাদের সংসদে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ভারতীয় সংসদে প্রদান করা তার বিবৃতি পড়ে শোনানোই আমি সবচেয়ে ভাল মনে করি। তিনি বলেছেনঃ
	“ভয়ঙ্কর সংঘাতের মুখে বাংলাদেশের মানুষের সাহসী সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। পূর্বে, তাদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তারা জয়লাভ করেছে, এবং এমনকি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিও শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অধিকারের কথা স্বীকার করেছে। আমরা কখনোই জানব না কী তার এই বদান্য মেজাজ ও বাস্তব ঘেষা পথ (যদি তা আসলেই থেকে থাকে) ধ্বংস এবং উন্মুক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নিপিড়নে পরিবর্তন করেছে।”
“আমাদেরকে বলা হয়েছে যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বিরোদ্ধে অহিংস আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু অসতর্কাবস্থায় ও নিঃষ্ঠুর মিলিটারি হামলায় ধর-পাকড় করা হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষনা বাদে আর কোন বিকল্প তাদের ছিলনা। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রথমে মুক্তি ফৌজ এবং পরবর্তীতে মুক্তি বাহিনী হয়েছে, যাতে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার পূর্ব বাঙ্গালি যুবক যারা তাদের স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ  গড়ায় নিজেকে উৎসর্গ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। ঐক্য, সঙ্কল্প, এবং সাহস যা সাথে নিয়ে পুরো বাংলাদেশের মানুষ লড়ছে তা বিশ্ব সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব ঘটনা আমাদের দোরগোড়ায়, এবং ফলস্বরুপ আমাদের দেশে উদ্বাস্তুদের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, আমাদের দেশে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়েছে।  এটা স্বাভাবিক যে আমাদের সহানুভূতি বাংলাদেশের মানুষের সাথে তাদের সংগ্রামে থাকা উচিত, কিন্তু দ্রুততার সাথে স্বীকৃতির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেইনি। আমাদের সিদ্ধান্তসমূহ কেবলই আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবতা মূল্যায়নেও হয়। বাংলাদেশের সব মানুষের সর্বসম্মত বিদ্রোহ এবং সংগ্রামের সাফল্যের দ্বারা এটা ক্রমাগতই স্পষ্ট হয়েছে যে তথাকথিত মাতৃভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্র, বাংলাদেশের জনগণকে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরোপুরি অক্ষম। বাংলাদেশ সরকারের বৈধতার জন্য, পুরো বিশ্ব এখন সচেতন যে এটা অভিভূতকারী সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রতিফলন যা খুব বেশি সরকারই উত্থাপনের দাবি করতে পারবেনা। গভর্নর মরিসের প্রতি জেফারসনের বিখ্যাত কথার মত, বাংলাদেশ সরকার পুরো জাতির প্রকাশিত ইচ্ছার দ্বারা সমর্থিত।’
“এই মানদন্ড প্রয়োগ করে, পাকিস্তানে সামরিক শাসন, যাদের উপর কিছু দেশ বিশ্বাস স্থাপনে উদ্বিগ্ন, এটি জনগনের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার না এমনকি যুদ্ধটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হলেও। আমাদের পক্ষ থেকে কিছুই না করার ইতস্ততা যা আসতে পারে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে, অথবা যাকে হস্তক্ষেপ রূপেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এই ইতস্ততা তার গুরুত্ব হারিয়েছে।    
বাংলাদেশের জনগণ তাদের মৌলিক অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করছে এবং ভারতের জনগণ আগ্রাসনকে পরাজিত করার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে এখন তাদেরকে একই কারণের পক্ষালম্বীরূপে পায়। আমি সংসদকে অবহিত করতে পেরে আনন্দিত যে বর্তমান অবস্থার আলোকে এবং বাংলাদেশ সরকারের পৌনঃপৌনিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে, শান্তিপূর্ন বিবেচনার পর ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটা আমাদের আশা যে সময়ের পরিক্রমায় আরো অনেক দেশ স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং শীঘ্রই বাংলাদেশ জাতিগুলোর পরিবারভুক্ত হবে। 
“এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা নতুন রাষ্ট্রের জনক, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। আমি নিশ্চিত যে সংসদ চায় তাদের মহত্ব বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের সহকর্মীদের প্রতি জ্ঞাপন করতে, আমাদের শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। আমি সংসদের টেবিলে উপস্থাপন করছি, বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে যেসব যোগাযোগ পেয়েছি তার কপিসমূহ। সম্মানিত সদস্যরা জেনে আনন্দিত হবে যে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছে তাদের রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিসমূহ হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরেপক্ষতা এবং সাম্যবাদের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করবে যেখানে বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ অথবা ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোন বৈষম্য হবে না। পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার সকল প্রকাশনায় জোট নিরেপক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ এবং সামন্তবাদের বিরোধিতার নীতি অনুসরণের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছে। এই আদর্শসমূহে ভারতও নিবেদিত। যেসব নাগরিক ভারতে সাময়িক আশ্রয় গ্রহন করেছে তাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন এবং তাদের জমিজমা ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করার ব্যাপারেও বাংলাদেশ সরকার তাদের শঙ্কা পুনর্ব্যক্ত করেছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের উচিত এই আয়োজন সমূহে সব উপায়ে তাদের সহযোগিতা করা। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, ভবিষ্যতে, ভারত ও বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ যারা এক আদর্শ ও ত্যাগ ভাগ করে তারা প্রত্যেকে একে অপরের সার্বভৌমত্য ও ভূমির অখন্ডতা, অভন্ত্যরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সাম্যতা ও পারস্পরিক লাভের প্রতি সম্মানের উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক নির্মান করবে। এভাবে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য একসাথে কাজ করে, আমরা ভাল প্রতিবেশির দৃষ্টান্ত স্থাপন করব যা একাই এই অঞ্চলের শান্তি, স্থীতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।” 
এখন, আমি এই বিবৃতি পুরোটা পড়েছি কারন আম বিশ্বাস করি এটার পুরোটাই নথিভুক্ত হওয়ার জন্য এবং মানুষের শোনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশের এই স্বীকৃতি ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে সম্পুর্ণ ভিন্ন আইনগত, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক ক্ষেত্রে আনয়ন করেছে; এবং আমি পরিষদকে অনুরোধ করব কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে এই নতুন উন্নয়ন অনুধাবন করতে। 
যেহেতু আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছি, আমি মনে করি ইতিহাসের দিকে বেশি নয় খুব সামান্য ফিরে তাকানোর জন্য আমার পরিষদের কয়েক মিনিট সময় নেয়া উচিত। এটা বলা হয়ে থেকে যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন খুব দ্রুতই স্বাধীনতার আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়, এবং এটি পাকিস্তানের বিচ্ছন্নতা আনতে পারে। আমি শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপিত ৬-দফা আন্দোলন যা স্বায়ত্তশাসনের ফর্মুলা এর ছোট অনুচ্ছেদ পড়তে পারি। তিনি যা বলেছেন তা হল এইঃ  
“ষষ্ঠত, নম্রভাবে আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই ও বোনদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে যখন আমরা বাংলাকে পাকিস্তানের দুই রাষ্ট্রভাষার একটি করার দাবি করি আপনারা নিন্দা করেছিলেন যে এটি পাকিস্তানকে বিভক্ত করার পদক্ষেপ। আবার যখন আমরা যুক্ত নির্বাচনের দাবি করেছিলাম, বিশেষ করে আপনাদের উপস্থাপিত দাবিতে সমতার ক্ষেত্রে, আপনারা নিন্দা করেছিলেন যে এই দাবি সীমান্তের বাহির থেকে উৎসাহিত হয়েছে। এই উভয় দাবি এখন গৃহিত হয়েছে, কিন্তু এখানে এগুলোর গ্রহনের কারণে পাকিস্তানকে বিভক্ত করা হচ্ছে না। এটা কি আপনাদের লজ্জায় ফেলেনা যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি যৌক্তিক দাবি আপনাদের তুমুল সমালোচনা ও তিক্ত সংগ্রামের পর নিরাপদ হতে হয়, যেন অনিচ্ছুক বৈদেশিক শাসকের অনিচ্ছুক অনুমোদন ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে? এটা কি আপনাদের কোন সম্মান দেয়? দয়া করে এই অভিভক্তি চূড়ান্তরুপে বন্ধ করেন। দয়া করে শাসকের বদলে ভাই হোন।”
এখন, সামরিক কঠোর পদক্ষেপের পর, গতকাল আমি যা তুলে ধরেছি, স্বাধীনতা হঠাৎ করে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং নতুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এ বিষয়ে যা বলার আছে তা হলঃ
“পাকিস্তান এখন মৃত এবং লাশের পাহাড়ের নিচে শায়িত আছে। বাংলাদেশে সেনাবাহীনির দ্বারা শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে লোকের খুন পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মাঝে দূর্ভেদ্য বাধা হিসেবে কাজ করবে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যা সংগঠনের দ্বারা, ইয়াহিয়ার জেনে রাখা উচিত সে পাকিস্তানের কবর খুড়ছিল। তার আদেশে পরবর্তীতে বাছবিচারহীন হত্যা, তার অনুমোদিত হত্যাকারিদের দ্বারা, জাতির ঐক্য রক্ষার জন্য যাদের প্রস্তুত করা হয়নি। এগুলো ছিল জাতিগত ঘৃণা ও ধর্ষকামের কার্য, মানবতার উপাদান শূন্য। পেশাদার যোদ্ধারা, আদেশের মাধ্যমে, সামরিক সম্মানের নিয়মাবলী ভঙ্গ করেছে এবং শিকারী পশুর মত দেখা যায় যারা খুন, ধর্ষন, লুট,  অগ্নিসংযোগ, ধ্বংসে তৃপ্ত হয়, সভ্যতার ইতিহাসে যা বিরল। এই কাজসমূহ ইঙ্গিত করে যে দুই দেশের ধারণা ইয়াহিয়া ও তার সহযোগীদের মনে গভীরভাবে পোতা যারা নিজেদের অঞ্চলে এইধরণের নিষ্ঠুর কাজ সংগঠিত করার সাহস করবে না। ইয়াহিয়ার গণহত্যা তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীন। এটি পাকিস্তানের ভয়ানক ইতিহাসে শুধুমাত্র শেষ কার্য হিসেবেই বিবেচিত হবে যা ইয়াহিয়া বাংলার মানুষের রক্তদ্বারা লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদ্দেশ্য হল গণহত্যা ও দগ্ধ করা, তার সৈন্যদল তুলে নেওয়া বা ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই। এই সময়ে, সে আশা করে আমাদের শিল্প এবং গণ সুযোগ সুবিধা ধ্বংস করতে সকল রাজনোইতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী, এবং প্রশাসন শেষ করে দেওয়ার। এবং, চুড়ান্ত কাজ স্বরুপ, সে চায় আমাদের শহরসমূহ মাটিতে মিশিয়ে দিতে। ইতিমধ্যে, তার অধিকারভুক্ত সেনাদল, এই উদ্দেশ্যে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ ৫০ বছর পিছিয়ে যাবে যা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ঐসব মানুষের প্রতি বিচ্ছেদ উপহার যাদের তারা নিজেদের লাভের জন্য ২৩ বছর শোষণ করেছে। 
এই ঘোষণা ১৭ এপ্রল, ১৯৭১ সালে দেওয়া হয়েছে।
এই ক্ষেত্রে, আমার একটি নিবন্ধ পড়া উচিত যা নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু সদস্য হয়ত তা পড়েছেন, সম্ভবত যারা ইংরেজভাষী নন তারা পড়েননি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ইচ্ছার মর্যাদায়, আমি এই নিবন্ধের সকল সূত্র নিক্সন প্রশাসনের উপর ছেড়ে দিব, রাষ্ট্রপতির প্রতি, এবং অন্যান্য। আমি আশা করি, যাইহোক, সে আমাকে তৃপ্ত করবে যদি আমি আমাদের আমার পাঠে আমাদের নিজের সরকার সূত্র অন্তর্ভূক্ত করি এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর, যতই তা সঙ্কটপূর্ণ হোক। যা বলা হয়েছে তা হল এইঃ
“ধারণা করুন যে ব্রিটেন, ১৯৩০ সালে, হিটলারের বর্বরতায় প্রশমনের বদলে পূর্বে হুমকি ও সামরিক শক্তি ব্যাবহার করে সাড়া দিয়েছে....” 
“তাই পাকিস্তানের সাথে ভারতের শত্রুতার নিয়ে সপ্তাহান্তে দোষারোপ করার উপর আমেরিকার বিবৃতির পর মানুষের চিন্তা করা উচিত। পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের নামে কিছু কথা বলা হয়েছে যা খুবই অশোভন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের নাম গোপন করা কর্মকর্তা যিনি মন্তব্য করেছেন যা উরিয়াহ হিপের সাথে মিলে যায়। “-আমি এই ভদ্রলোককে চিনি না-” অবস্থার তথ্যসমূহ ও আমাদের নিজস্ব নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ন  তৈলাক্ত অসূয়ার মত”।
“প্রথমে বিবেচনা করুন এই বিবাদের তাৎক্ষণিক উৎসসমূহ। এগুলো ব্যতিক্রম্ভাবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার যেভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যায়।”
আমি কি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করতে পারি? এই সংগঠন ও তার এজেন্সি সমূহের বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের লিখিত প্রচুর প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নয়মাস ধরে পেয়েছে। যদি এমনকি পরিষদ পদ্ধতিগত ও অন্যন্য রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনতে রাজি না হয়, যা আমি বুঝতে পারিনি এবং যা আমার প্রস্তাবের বিপরীত, অবশ্যই এই প্রতিবেদনসমূহ সহজলভ্য করা যায়। কিন্তু না, এটি এই বিতর্কে যে ফলাফল থাকুক না কেন তার ক্ষতি করবে। এখন আমি উদ্ধৃতি প্রদান চালিয়ে যাইঃ
“প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের শাসক সামরিক জান্তা একটি নির্বাচন আয়োজন করে। গণতান্ত্রিকভাবে বিশাল সংখ্যক আসনে একটি বাঙ্গালী দল জয়লাভ করে যা পূর্ব পাকিস্তানে কার্যকর স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা প্রদান করে। তার কারণে ইয়াহিয়া এই নির্বাচনের ফলাফল শক্তি দিয়ে মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।”   
এখন, এই পয়েন্ট মনে রাখতে আমি ঐ সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যারা এখনও গণতন্ত্র প্রচার করেন। আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে পড়ে যাচ্ছিঃ
“গত মার্চে, বড় অংকের পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদল পূর্বে যায় এবং নৃশংস হত্যার নীতি শুরু করে। তারা বাছাই করা রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং পেশাজীবী হত্যা করে তারপর গণহারে সাধারণ লোক হত্যা করে। তারা গ্রামসমূহ পুড়িয়ে দেয়। তারা গণ খোজাকরণ অনুষ্ঠিত করে। 
“ইয়াহিয়া খানকে হিটলারের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। ইয়াহিয়ার বর্ণবাদী মিশন নেই কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিদেশাতঙ্ক শক্তির একজন মুখপাত্র। কিন্তু ফলাফল অনুযায়ী, মানুষ হত্যায়, বর্বরতায়, উচ্ছেদকরণ অনুযায়ী- ইয়াহিয়ার রেকর্ডসমূহ তুলনামূলকভাবে হিটলারের প্রাথমিক বছরসমূহের সাথে মিলে যায়। 
“পশ্চিম পাকিস্তানীরা পুর্বে কয়েকশত হাজার লোক হত্যা করে, এবং দশ মিলিয়ন লোক ভারতে পালিয়ে যায়। অত্যাচার-নিগ্রহসমূহ বিশেষভাবে বর্ণ ও ধর্মের ধারায় হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা হল বাঙ্গালি অথবা হিন্দু, চেক বা পোলিশ বা ইহুদী নয় এবং সম্ভবত একারণে পশ্চিমে আমাদের কাছে কম অর্থপূর্ণ। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে এই অপরাধ একই। 
“এই নথি বিশ্বের কাছে গোপন ছিল না। 
এজন্যেই আমি জাতিসংঘের কাছে ইতিমধ্যে যে প্রতিবেদন আছে তা উল্লেখ করেছি, কিন্তু যা, কিছু কারণে, দিনের আলো দেখেনি। 
আমি পড়ে শোনানো চালিয়ে যাইঃ
“.. . ভারতে থাকা শরণার্থীদের করুণাময় দূর্দশা চিত্রিত হওয়া উচিত।”
আমি তারপর একটি বাক্য বাদ দেই, এবং চালিয়ে যাইঃ
 
“আধুনিক কালের সবচেয়ে আতঙ্কজনক শরণার্থী সঙ্কট নিয়ে একটিও শব্দ নয়, নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত কূটনীতি চলছিল, ইয়াহিয়ার উপর আমেরিকার চাপের দৃশ্যমান কোন চিহ্ন ছিল না যা বাঙ্গালিদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে পারার একমাত্র পদক্ষেপ।  
“পাকিস্তানের যুক্তি ছিল এটা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। হ্যাঁ, জার্মান ইহুদীদের সাথে নাৎসীদের ব্যবহারের মত। কিন্তু এমনকি যদি একজন গ্রহন করে, যেহেতু একজনের গ্রহণ করা আবশ্যক, যে পাকিস্তানের অবশ্যই ভূমির অখন্ডতা রক্ষা করতে বাধ্য, তবুও এই ব্যাপারটি তার সীমানা ছাড়িয়েছে। ভারতে শরণার্থী প্রভাব খুব শীঘ্রই এটা পরিষ্কার করে যে পুরো উপমহাদেশের শান্তি হুমকির মুখে আছে। 
“এটা হল এমন যে নিউ ইয়র্ক সিটির সব মানুষকে নিউ জার্সিতে শুধুমাত্র খাওয়া-পড়াতে হুট করে খালাস করা হয়েছে যা বিদ্যমান সম্পদ অনুযায়ী সীমাহীন খারাপ। এরপরেও ইন্ধিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে  রাজনৈতিক সমাধান আয়োজন করতে পশ্চিমের রাজধানীতে গিয়ে কিছুই পাননি। 
“ভারতীয়রা ভন্ডামিপূর্ণ হতে পারে”
আমি আমার দেশ, আমার সরকার অথবা, আমার প্রধানমন্ত্রীর বিপরীতে প্রসিদ্ধ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি প্রদানে কিছু মনে করি না।
-“মিসেস গান্ধী রাজনৈতিক কারণের জন্য কাজ করেন, হৃদয় থেকে অথবা হৃদয়ের বিশুদ্ধতার জন্য নয়। ভারত বাংলদেশের গেরিলাদের সাহায্য করেছে এবং, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, পূর্ব পাকিস্তানের উপর উত্তেজক চাপ প্রদান করেছে। সব সত্যি। কিন্তু তার প্রদত্ত আগ্রহের ব্যাপ্তি ও অসহনীয় চাপ অনুযায়ী ভারত মহান সংযম দেখিয়েছে। 
“মোটের উপর, ভারত তার সীমান্ত থেকে হাজার মাইল দূরের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেনি। 
আমি অনুচ্ছেদের বাকি অংশ এড়িয়ে যাব।
ভারত উপমহাদেশে আমেরিকার নীতি তার কার্যকর সাধারণ জ্ঞানের মান অনুযায়ী যেমন বিপর্যয়কর তেমনি তার সহানুভূতি অনুযায়ীও। ভারত বিরক্তিকর ও শক্ত হতে পারে, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা অনুযায়ী ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বর রাষ্ট্র। অবস্থান ও জনসংখ্যা অনুযায়ী চীন বাদে ভারত বিশাল ব্যাবধানে এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এরপরেও ভারতকে শত্রুভাবাপন্ন করতে, তার রাজনৈতিক স্থীতিশীলতা শিথিল করতে এই নীতি তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে।”
পত্রিকা ও অন্যান্য কিছু থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা আমার অভ্যাস নয়, কিন্তু যেহেতুঃ আমরা বিতর্কের সমাপ্তিতে আসছি, আমি ভেবেছি আমার উচিত অন্যান্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করা এবং শুধুমাত্র আমার নিজস্ব বিবৃতি ও সিদ্ধান্তের উপর নয়। 
এই হল সিনেটর চার্চ, যিনি মাত্র ভারত থেকে ফিরে এসেছেন। আমি তার পুরো বক্তব্য পাঠ করব না- যা তিনি মাত্র এই সকালে তৈরি করেছেন- কারণ এটা বরং অনেক বেশি সময় নিবে, কিন্তু আমি সমাপ্তিসূচক সংক্ষিপ্ত দুই অনুচ্ছেদ পড়বঃ
আমার বুঝতে অস্বাভাবিক লাগে যে আমেরিকার নীতিতে কেন এত পাকিস্তানপন্থী। যুদ্ধে ভারতের অবস্থান, যা এখন পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে, তা শুধুমাত্র তার স্বীকৃত আদর্শসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং এই অবস্থান খুব সম্ভবত অব্যাহত থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি এই পক্ষপাতীত্ব দেখিয়ে, আমরা সম্ভাব্য পরাজিতদের পক্ষ নিয়েছি, এবং 
আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধাদের শুভ ইচ্ছাকে ত্যাগ করি, পাশাপাশি ভারতের জনগণেরও। 
“যদি না একজন বিশ্বাস করে যে পশ্চিম পাকিস্তান হল উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ তরঙ্গ, ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি এই সরকারের পক্ষপাতিত্বের সাথে এই স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার সামঞ্জস্যবিধান করা অসম্ভব।”
অবশ্যই, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের ব্যাপারে আগ্রহী নই, অথবা এমনকি উদ্বিগ্নও নই। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন পথে তার স্বার্থের দেখাশোনা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমি মনে করি সম্প্রতি গতকাল ভারতকে অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করা অন্যতম একটি পথ, কিন্তু আমরা এর সাথে চলতে পারি। আমরা কোন হুমকি বা কর্তন নিয়ে ভীত নই। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে আমাদের কী করা উচিত। 
পরিষদ ভোট আরম্ভ করার আগে আমি মনে করি বিভিন্ন সমাধানের কয়েকটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করার, এবং এই মুহূর্তে পরিষদের সামনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের আরেকটি সুযোগ আমি সম্বভত পাব। সমাধানটি নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমি কয়েকটি মন্তব্য করব। 
প্রথমত, আমাদের সবকথা বলার পর, শুধুমাত্র এখন নয় বরং গত কয়েক মাস, আআমরা আশা করতে পারি না যে যে কোন সমাধান বা সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন যুক্তিবাদী মানুষ ভারতের সাথে পাকিস্তানের তুলনা করতে পারে। আমরা এটা আশা করি না, এবং আমরা নিশ্চিতভাবেই এটা গ্রহণ করি না, আমরা আশা করি না কোন যুক্তিপূর্ণ মানুষ এটা করে, এবং যদি সে করে আমরা এটা গ্রহণ করতে পারব না। আমরা পাকিস্তানের সাথে কই শ্রেনীর নই। যদি, মিঃ প্রেসিডেন্ট আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলেন তবে আমি ব্যাখ্যা করতে পারব; কিন্তু আমি মনে করি সঠিক বিষয়টি ইতিমধ্যেই সুপরিচিত।
দ্বিতীয়ত, আমরা ভাবি এটা ভুল, অযৌক্তিক, অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্যোগপূর্ণ, এমনকি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় না নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্রধান দলের প্রতিনিধিগণ এই পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। যাইহোক্‌ এইবারই প্রথম নয় যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কোন অবাস্তব সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধুমাত্র এটা বুঝানোর জন্য যে এটা আছে, জীবিত ও কাজ করতে পারে। আমরা পরিষদকে অধঃমুখী করছি না। যথেষ্ট যৌক্তিক। আমরা সবাই জাতিসংঘের বিশ্বাসী সদস্য এবং আমাদের উচিত তার সব অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। কিন্তু চলুন আমরা না বলি যে পুরোপুরি অবাস্তব সমাধান পাশ করিয়ে আমাদের নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়া বাদে অন্যকিছু করেছি। এটা নিজে এত খারাপ নয়, কিন্তু যদি এই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর বিশ্বকে মিথ্যা আশা দেয় তবে আমি মনে করি এটা ভয়ানক হবে। 
তৃতীয়ত, কোন বিষয়ের মূল কারণে না যায় না এমন কোন সিদ্ধান্ত আমরা নিব না, নিতে পারি না এবং আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত না। এটা ভাল কথা নয় যে আমরা মনে করি কোন জীবন বাচাতে এখানে সেখানে ডানা কাটা উচিত। এই ব্যাপারটির প্রকৃত ঘটনা হল যে এই শরীরটি নয়মাস ধরে পচছে এবং কেউই কোন মনোযোগ দেয়নি। এখন, এতগুলো বছর পর, যখন আমরা পরিষদের অসাধারণ অধিবেশনে এসে, মূল কারণে না যাওয়া হল অন্য একটি শিবোলেট বা বাগাড়ম্বর যার উপর আমরা কঠিন ভিত্তি বানাতে পারি। আমরা এখানে একটি অসাধারণ অধিবেশনে মিলিত হচ্ছি এবং এটা কত অসাধারণ। পাকিস্তান আগ্রাসন ও অন্যান্য কিছু নিয়ে চিৎকার ও চেঁচামেচি করছে, এবং এরপরে সে পরিষদের বৈঠক চায়নি। সম্ভবত তাদের চিন্তা করতে হয় না। সম্ভবত তারা জানে। গত নয়মাসে, পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য সংগঠনের কাছে কতবার এই প্রশ্নটি তোলার চেষ্টা করা হয়েছে? সবগুলো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। 
আমার মনে হয়, আমার বন্ধু ও সহকর্মী, ইতালির প্রতিনিধি, আগস্ট মাসে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০শে জুলাই মহাসচিব তার স্বারকলিপি পাঠান, কেন এটি এখনও কার্যকর হয়নি? আমরা সবাই জানি কেন হয়নি। জুলাই মাসে, পাকিস্তানের প্রতিনিধি জেনেভা থেকে নিউ ইয়র্কে উড়েছে এখানে কোন আলোচনা বন্ধ করতে, সেখানে কোন আলোচনা বন্ধ করতে; এবং এই চেষ্টাগুলো কয়েকমাস ধরে চলেছে। প্রতিবেদনসমূহ গোপন করা হয়েছে; আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এটার উপর সম্পুর্ণ নিরবতা ও গোপনীয়তার পর্দা ফেলা হয়েছে। তারপর, হঠাৎ করে, আমরা হাজির হই এবং বলি, “পৃথিবী আগুনে পুড়ছে। আমাদের অবশ্যই কিছু করা উচিত। কিন্তু কোন প্রধান সমস্যা বিবেচনা করা আমাদের উচিত না।”... এই হল একটি পথ যেটায় আমরা সম্পূর্ণভাবে দুঃখ প্রকাশ করি এবং নিশ্চিতভাবে নিন্দা করি।
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আমি প্রথমেই চাইব ভারতের রাষ্ট্রদূত এর করা উক্তি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে।আমি তার উদৃতি করা নির্দিষ্ট রচনাংশের যে কলাম বাদ দিয়েছেন তার প্রশংসা করছি।আন্তরিকতার সাথে,আমি বলছি যে তার তরফ থেকে এটি ছিল সবচেয়ে বিবেচিত এবং ভদ্রোচিত।কিন্তু আমি মনে করি একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর ক্রমানুসারে দেয়া উচিত।
সে জোর করে কিছু নির্বাচিত কলাম অথবা সম্পাদকীয় মুদ্রিত এখান সেখান থেকে উদ্বৃতি দিয়ে  অজর ফন্দি দিয়ে উপ মহাদেশের আগুন সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের মনোযগ বদল করতে চাচ্ছেন যা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতির সাথে অনুমোদনহীন।আমাদের জনগণ, আমাদের নীতি, সমর্থন করেছিল মহাসচিবের শরনার্থীদের জন্য সাহায্যের আহব্বান এর জন্য,তার পর্যবেক্ষনে আহব্বান এর জন্য।    কোথায় আমাদের মহাসচিবের নিরপেক্ষ চেষ্টাগুলো ছিল না? আমরা মনে করি সেগুলো ছিল। আমাদের জনগণ সহায়তা দিয়েছিল পাকিস্তানে বড় ধরনের ত্রান সহায়তার জন্য এবং বড় ধরনের ত্রান সহায়তার চেষ্টা ছিল ভারতের জন্য।.আমাদের জনগণ সমর্থন করেছিল সবল ব্যাক্তিগত কূটনীতি যেটিতে আমাদের রাষ্ট্রপতি জড়িত থেকে চেষ্টা করছেন দুই শক্তিকেই পিছনে টানতে। এবং আমাদের জনগণ সমর্থন করেছিল গর্ব এবং আনন্দের সাথে,সম্প্রতি আমাদের মাটিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনকে। আমি আমার সহকর্মীদেরকেও নিশ্চিত করতে পারি যে আমেরিকান জনগন শক্তভাবে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া সিদ্ধান্তকে যেটি অভূতপূর্ব ভোটের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহিত হয়েছিল,একটি সিদ্ধান্ত হত্যকান্ড থামাতে,একটি সিধান্ত যুদ্ধবিরতীর জন্য এবং বন্ধের জন্য,সিদ্ধান্ত- এবং আমাকে সংক্ষেপে কিছু উদ্বৃতি করতে দিনঃ

আমাদের জনগণ সমর্থন করে এভাবে যে,তারা  একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মহাসচিবের শান্তির জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাবটি কে।এটি হয় সেটি যা আমরা সমর্থন করি,তথাপি দেশের প্রতি কিছু নির্বাচিত কলামও।
এটি এক পাক্ষিক রাজনীতি না।আমি আশা করি এটি একটি দয়াশীল রাজনীতি,একটি দয়াশীল রাজনীতি একটি মহাদেশকে আলোক শিখার দিকে নিয়ে যায়।আমি চাই যে খসরা সিদ্ধান্ত যে অভিভূতকারী ভোট পেয়েছিল তার চেয়েও এটি আরো বেশী ভোট পাক।আমি চাই, এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের আকুন্ট সমর্থন পাবে।

সংক্ষেপে,আমারা এই দেশে  আমাদের নীতির ভিন্নমত পোষণকারীদের খুজতে পারি,আমরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধও খুজতে পারি।কিন্তু আমি চাই না এই কাউন্সিলকে এই জাতীয় মাধ্যম ব্যাবহার করে কিছু অসন্তোষজনক আভ্যন্তরীণ উৎসের  উক্তির দ্বারা সরকারের দৃষ্টি পরিবর্তন করতে।এটা কোন বিষয় না আর্টিকাল গুলো কোথা থেকে এসেছে, তারা পৃথিবীর দৃষ্টি এই বৃহৎ যুদ্ধে থেকে সরাতে পারবে না যেটিতে উপমহাদেশ বর্তমানে অবতীর্ন হয়েছে। এবং যখন যুদ্ধটি চলছে,তখন দোষারোপ করাটা গুরুত্বপূর্ন কিন্তু ইতিহাসের এই সংকটময় মুহুর্তে,দোষারোপ করাটা গুরুত্বপূর্ন নয়।হত্যা বন্ধ করা,আক্রমন বন্ধ করা,একরকম মনে হয় আমাদের জনগনের জন্য প্রচন্ডভাবে গুরুত্বপূর্ন।গত রাতে আমাদের মিটিং এ।আমি লক্ষ করেছিলাম যে কাউন্সিল প্রনোদিত হয়েছিল কারন এটি  বিশ্ব শান্তির জন্য একটি চলমান ও পরিস্কার হুমকির মুখোমুখি হয়েছিল, কারন যুদ্ধের এলাকা এবং আয়তন বিস্তৃত হচ্ছে ও তীব্রতর হচ্ছে, এবং কারন যেহেতু এই কাউন্সিলের সনদ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রের অখন্ডতা এবং  যুদ্ধ বন্ধের দায়িত্ব আছে। এই কাউন্সিলের ১১ জন সদস্যের পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে দুইটি আলাদা ঘটনা জ্ঞাপন করতে তাদের ইচ্ছা সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব চর্চা করা। দুইটি খসড়া সিদ্ধান্তের পক্ষে নেয়া ভোট যেটিতে একসময় বলা হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতী নিশ্চিত করতে এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের অন্যের সীমান্ত এলাকা থেকে প্রত্যাহার করতে। তাদের স্বীকৃতি দিয়ে প্রবল চেষ্টার প্রয়োজন যত দ্রুত সম্ভব সনদের মূল শর্ত অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের স্বরনার্থীদের স্বেচ্ছায় তাদের মাত্রভুমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার জন্য।
কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত যেভাবে আমাদের আর্জেন্টিনার কলিগ উল্ল্যেখ করলেন এবং আমরা গত রাতের মিটিং এ লক্ষ করলাম এই কাউন্সিলের একজন স্থায়ী সদস্য আইনের আওতায় এই উদ্যেগ এবং কৌশল খাটানোকে ঐ দুই খসড়া সিদ্ধানের উপরে ভেটো দিলেন। এই গুরতর অবস্থার মধ্যে, ঐ সদস্যের পদক্ষেপ এই ধারনা প্রদান করবে এই পরিষদ দক্ষিন এশিয়ার শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে অক্ষম, এবং এমনকি আমরা  সক্ষম না এই সংকটজনক মুহুর্তে   যুদ্ধ স্থগিতের একটি আহবানের জন্য ও নিজেদের বর্ডার এলাকা থেকে তাদের সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এমত অবস্থায়, আমরা এই জাতীয় সম্ভাবনার মুখোমুখি হব যে বিশ্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে জাতিসংঘ তার সনদের চুক্তি বজায় রেখে বিশ্ব শান্তি এবং নিরাপত্তা যেখানে হুমকির মুখে তা পুনুরুদ্ধারে অক্ষম।
এই কাউন্সিল অবশ্যই তার সামার্থ্য দ্বারা নিশ্চিত করবে যে এটা হচ্ছে না।এটি অবশ্যই ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য সম্ভব্য সকল রাস্তা খুজবে। এবং,আমাদের শেষ মিটিং এ অধিকাংশ সদস্যের বক্তব্যের বিচারে, এটাও পরিস্কার যে বৃহৎ অংশ একমত আমরা বিষয়টিকে এটা যেথায় আছে সেভাবে ফেলে রাখতে পারি না,অবস্থাটি স্থিতিভাবে রাখে অসহনীয়।শান্তির প্রতি হুমকি এতটাই বাস্তবিক এবং শরনার্থীদের সংকটাপন্ন অবস্থা ও সাধারন জনগণ এর অধিকাংশ এর জন্য আমাদের নিযুক্ত হওয়া অধিক জরুরী যাতে পরবর্তীতে এই কাউন্সিল তার সনদের দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রদর্শন করতে ব্যার্থ না হয়।সৌভাগ্যক্রমে,সেখানে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ রয়েছে যেটা আমরা নিতে পারি জাতিসংঘের পুর্নাংগ সদস্য হিসেবে অনুমদোন দানের ক্ষেত্রে এমন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং এর প্রভাব আনতে পারি দক্ষিন এশিয়ার শান্তি পুনোরুদ্ধারের ক্ষেত্রে।
শান্তির জন্য এক হওয়া খসড়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
যদি নিরাপত্ত পরিষদ,স্থায়ী সদস্যদের ঐক্যমতের অভাবের কারনে,আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হয়,কোন কারনে কোথায় তারা শান্তির প্রতি হুমকি দেখে,শান্তি ভংগ কিংবা আক্রমনাত্মক আচারন,সাধারন পরিষদ এই বিষয়টি নিয়ে জরুরীভাবে যথাযথ সিদ্ধান্তের সুপারিশ করবে...। 
মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সোমালিয়ার যুগ্ম প্রতিনিধি,আর্জেন্টিনা,বুরুন্দি এবং আশাকরি আরো অনেকেই এই খসড়া সিদ্ধান্ত সমর্থন করছেন, যেটি সাধারন পরিষদের জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের রেফালের জন্য ২৬ তম অধিবেশনের জরুরী সিদ্ধান্তের জন্য দেয়া হয়েছে।
আমরা এখন তীব্রভাবে আশা করি যে পরিষদ নিজেকে নিরপেক্ষ প্রমান করবে এই কারনে যে জাতিসংঘ যাতে চুক্তির দায়িত্ব যথাযথভাবে পুরন করতে পারে।   
.
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 অভিপ্রায় ছিল না আবার বক্তব্য দেয়ার, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রদূত আমাকে উদ্দেশ্য করে একটা প্রশ্ন করেছেন যা ডকুমেন্ট S/10428 এ খসড়া সমাধানের বাইরে থেকে উত্থাপিত হয়েছে। প্রশ্নটি ছিল, আপনারা কেন পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশের ব্যাপারে ভীত। আমি বিশ্বাস করি তিনি একটা জবাব পাওয়ার অধিকার রাখেন এবং তাকে আমি একট যথাযথ দেব। কিন্তু তার পূর্বে, আমি তার বর্ণিত খসড়া সমাধান পরিকল্পনার দুটি বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই।
আমি প্রথমে এই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যখন সোভিয়েত পরিকল্পনাকে পন্ঞ্চশক্তি খসড়া সমাধানের ডকুমেন্ট S/10425 এর প্রস্তাবসমূহের সাথে মেলানোর চেষ্টা চলছে, এটা পূর্বেকার খসড়া সমাধানকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।উদাহরণস্বরূপ, পন্ঞ্চশক্তির দেয়া খসড়া সমাধানের প্রথম প্যারার সাথে সোভিয়েত প্রস্তাবের প্রথম প্যারার তুলনা করা যায়। পন্ঞ্চশক্তি দেয়া খসড়া অনুযায়ী, ‘সকল সম্পর্কিত সরকারকে অবিলম্বে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যুদ্ধবিরতি দেয়া'। অন্যদিকে সোভিয়েত প্রস্তাবে আছে সকল সম্পর্কিত দলের অবিলম্বে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অস্ত্রবিরতি দেয়া এবং সকল যুদ্ধবিগ্রহের অবসান’। এটি একটি মৌলিক পরিবর্তন কারণ একটি প্রস্তাবনা সম্পর্কিত সরকারসমূহ নিয়ে কিন্তু অপরটিতে রাজনৈতিক দলগুলোর কথা বলা হয়েছিল। যেহেতু আমরা জানি যে, ভারতীয় আক্রমণকারী বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদী দলকে সঙ্গ দিচ্ছে, সোভিয়েত খসড়ায় তাদের প্রথমে একটা দল হিসেবে ধরা হবে এবং তাদের সাথে মীমাংসায় যেতে বাধ্য করা হবে।অন্যকথায় এটা স্বীকারোক্তির পথ পরিষ।কার করবে। দলসমূহের একটি হিসেবে এটি আমাদের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবিত সবচেয়ে মৌলিক পরিবর্তন। 
আমি এখন রাষ্ট্রদূত মালিকের করা খসড়াটি চালিয়ে যেতে দেব এবং এটিই গ্রহণযোগ্য। সোভিয়েত সমাধান পরিকল্পনায়য় একটি অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি আছে। কার্যকরী প্যারা ১ সহায়ক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহ এবং তাদের সাথে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে একত্রে একটি দল ঘোষনা করার ম্যধ্যমে তাদের মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করে। সোভিয়েত খসড়ার কার্যকরী প্যারা ২ একটি রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানায় – ‘১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের ইচ্ছার তড়িৎ স্বীকৃতি প্রদান। বাস্তব তথ্য হলো, ভারতীয় বাহিনী এবং সহায়ক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভোটারদের হুকুমকে অস্বীকার করছে। তারা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপন করতে চায় যেটি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের প্রতিফলিত ইচ্ছা নয়। এখান বর্তমান চাওয়ার সাথে একটু গুণগত পার্থক্য আছে। অতএব, সোভিয়েত খসড়া একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন দান করে যারা স্বাধীনতাকামী এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দেয়া আদেশকে লঙ্ঘন করেছে এবং অন্যদিকে বলছে যে তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছাকে সমর্থন করবে। এই খসড়া অনুযায়ী সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী দলকে একটি নিষ্পত্তির ডাক দেয়া হবে। আমি এই অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
আমি পূর্বেই সোভিয়েত সংশোধনীর ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছি, অস্ত্রবিরতিমূলক নিষ্পত্তির সথে যুক্ত যে বিষয়গুলোর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলাম সেগুলোও এখন সংশোধনীর অংশ। রাষ্ট্রদূত মালিক ব্যাখ্যা করলেন যে এদের মধ্যে একটা সুসম্বন্ধ সম্পর্ক আছে। আর সেটা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিষ্পত্তি হবে, শত্রুতা অবশ্যই থাকবে এবং যুদ্ধ চলবে।
এখন পাকিস্তান সরকারের আক্রমণকারী ভারতীয় বাহিনীর হুমকিজনক উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে আসতে হচ্ছে। এমন সব পরিস্থিতিতে ফেলে আমাদের নিষ্পত্তির জন্য ডাকা হয়েছে যা নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসংঘেও নতুন। 
জনমতের মুখপাত্র, কলামলেখক ও বুদ্ধিজীবীরা অনেককিছুই বলতে পারে। তাদের অনেকেই জাতিসংঘ সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করে না-য়দিও অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন যারা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট নন। কিন্তু আমরা এখানে জাতিসংঘ সনদের নিয়ম-নীতির কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজ করছি এবং আমাদের এই মূলনীতি মেনেই কাজ করতে হবে।বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদপত্রেরর কলামলেখক ও সম্পাদকরা নিজেদের শ্রেয় ভাবে এবং জনমত গঠনে জাতিসংঘের আইনকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু আামাদের অবশ্যই সনদ অনুযায়ী চলতে হবে।
অতএব, এমন একটি নীতি যে যখন কোন দেশ বহিরাক্রান্ত ও দখলকৃত অবস্থায় থাকে তখন সেখানকার কোন সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দেয়া যাবে না। আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি এটা দেখতে পেয়ে যে এই নীতিটি একটি জাতিসংঘের নীতি যেটিকে সোভিয়েত খসড়া প্রস্তাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে।
এছাড়াও আমি আরও দেখাতে চাই সব খসড়া সমাধানেই আছে যেটা জাতিসংঘ বিবেচনা করেছে, এটা একটি অলঙ্ঘনীয় tractice যুদ্ধবিরতির সাথে অপসারণ সংযুক্ত করা। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতিগত অবস্থানের প্রশংসা করছি কারণ তারা সবসময় অপসারণ ও যুদ্ধবিরতির মধ্যকার সাংগঠনিক যে সম্পর্ক তা বজায় রেখেছে।কিন্তু, দুঃখজনকভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা তাদের কাছ থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি পাই নি।
আমি যেমনটা বলেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের একটি স্বীকৃত অংশ সদস্যদেশসমূহ দ্বারাও। ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সামরিক হামলা ও আক্রমণ সমন্বিত পাকিস্তানের উপর সম্মিলিত সামরিক হামলা।
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি অভিযোগ এনেছেন পাকিস্তানই এটি শুরু করেছিল ৩ ডিসেম্বর এর হামলার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের একটু পূর্বে ফিরে যেতে হবে। আমি এটাই বলতে চাই যে হামলাটি শুরু হয়েছিল ২১ নভেম্বর, যা হয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেটি একটি একক রাষ্ট্র। 
এরপর আসি আমার মন্তব্যের ব্যাপারে, আমাদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট সম্পর্কে যা বলেছি তা আমাকে স্পষ্ট করতে দিন। আমাদের একটি অভ্যন্তরীণ সঙ্কট আছে, যেটি একটি রাজনৈতিক সঙ্কট। এই রাজনৈতিক সমস্যাটি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আন্তজার্তিক দৃষ্টিকোণ এই সঙ্কটটি হচ্ছেঃ প্রথমত মানবিক দৃষ্টিকোণ-প্রকৃত মানবিকণ দৃষ্টিকোণ-এবং আরেকটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ আছে যা ভারতের ধ্বংসলীলা থেকে উদ্ভুত, পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহে উৎসাহ দান এবং অপসারণ, এবং পরিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের আক্রমণ। আমি একবারই সকলের জন্য স্পষ্ট করছি কোন কোন জিনিস গুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং কোনগুলো আন্তর্জাতিক, তাহলে এখানে কোন ভুল ধারণা থাকবে না।
এখন এই প্রশ্নে আসছি যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার প্রকাশে ভীত কিনা, উত্তর হলো না। এটি একটি শোকাবহ বিষয় যে জাতীয় সংসদে এই ইচ্ছার রাজনৈতিক প্রতিফলন ঘটে নি, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবিভেদ দূর হতে পারত। কিন্তু স্বল্প সময়ের মুলতবিঅবস্থা জারিকরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বিদ্রোহ শুরু করে সরকারকে ট্যাক্স দেয়া অস্বীকার করার মাধ্যমে, সরকারের কর্তৃত্বের প্রকাশ্য অবাধ্যতা করে, ১৮,০০০ অপরাধীর জেলমুক্তির মাধ্যমে, যারা ছিল সশস্ত্র এবং নির্বিচারে গণহত্যা সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
এটাই আসল সত্য, যদি কারও প্রমাণ দরকার হয় তাহলে তার শুধু সঙ্কটকালীন-জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসএবং ২৫ শে মার্চ সময়কার পূর্ব পাকিস্থানে প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলো পর্যালোচনা করে দেখলেই হবে। এটি একটি সর্বজনবিদিত বিষয়, যেটি শুধু জাতিসংঘের সদস্যরাই জানেন না। সশস্ত্র অপরাধী গোষ্ঠীর হাজার হাজার জনকে অস্ত্রে সজ্জিত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল গণহত্যা চালানোর জন্য; এবং অনুশোচনার বিষয় এই যে কিছু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও এই অপরাধকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। সংসদের কোনও সদস্যকেই তার রাজনৈতিক বিরোধিতা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন নি।
আমি বিস্তারিতে যেতে চাচ্ছি না, কিন্তু কসাইখানা গঠনের প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং যারা দায়ী তাদের সামনে এসে অভিযোগের দায় খন্ডন করতে বলা হয়েছে। এখন এই অবস্থায়, যখন রাজনৈতিক অপরাধীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে তখন আন্তর্জাতিক মহল এই ক্ষমা যারা হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছিল তাদের জন্যও দিতে চায়? 
সুতরাং সোভিয়েত খসড়া পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি এটিই বলতে চাই  যে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা যদি একটি দলের মাধ্যমে সংসদে নির্দেশনা দান এবং পদক্ষেপ নিত কেবল তখনই সেখানে পূর্ব পাকিস্থানের জনগণের ইচ্ছার স্বীকৃতি দানের ব্যাপারটি থাকত। যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী তাদের বিচ্ছিন্নতামূলক মনোভাব পরিহার করত এবং নির্বাচনে প্রতিফলিত পূর্ব পাকিস্থানের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী চলত, তাহলে হয়ত আমরা এই কালো রাত এবং চারপাশ ঘিরে রাখা তিমির থেকে মুক্তি পেতে পারতাম। এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যেটি নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের সোভিয়েত খসড়ার পক্ষে তাদের ভোটটি দেয়ার পূর্বে অবশ্যই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিত।
.
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                                             ১.ভারতীয় প্রতিনিধি মি.সমর সেনের বিবৃতি
                                                              ডিসেম্বর,  ১৯৭১
                                         
আমি কেবল দুই মিনিটের জন্য কথা বলতে চাচ্ছিলাম পাকিস্তানের প্রতিনিধি কর্তৃক আলোকপাতকৃত কিছু বাস্তবিক বিষয়ের উপর কোনো প্রভাব না ফেলার নিমিত্তে। এই প্রভাব তৈরি  হয়েছে ভুল ধারণার ভিত্তিতে, এবং আমি ভেবেছি আমি এটি অতি দ্রুত সংশোধন করব। আমি বিশ্বাস করিনা যে এটি আমাদের আলোচনায় সহায়তা করতো অথবা  পরিষদকে লাভবান করতো যদি আমি আবারো বিশদভাবে সেই বহুসংখ্যক অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতাম যেগুলো তিনি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেন, যেসব অভিযোগের বিশদ প্রত্যুত্তর আমি পূর্ববর্তী সময়গুলোতে দিয়েছি। এই সবগুলো অভিযোগই হল অবিবেচনাপূর্ণ, যেমনটা আমি এর আগে বলেছি, যার বিন্দুমাত্রও কোনো প্রমাণ নেই অথবা কণামাত্রও সত্যতা নেই। তা সত্ত্বেও, তিনি তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যার সাথে জাতিসংঘ কোনো না কোনো ভাবে জড়িত এবং আমি মনে করি পরিষদকে সঠিক অবস্থানটি সম্পর্কে অবহিত করাটা আমার কর্তব্য।

প্রথমত,  তিনি বাংলাদেশের এই দুঃখজনক বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে, নিরাপত্তা পরিষদ হল সেই বহুসংখ্যক ফোরামগুলোর একটি যেখানে এই বিষয়গুলো আলোচিত হতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেননি কেন অন্য অঙ্গ-সংগঠন গুলোও এক্ষেত্রে  বিবেচিত হতে পারেনি।
তারপরও, দুটি বাস্তবিক বিষয়।  তিনি বলেছেন যে আমাদের স্মারকলিপি, যা এস/১০৪১০ দলিলের অন্তর্ভুক্ত,  সেটি সঠিক নয় এবং সেটি একটি ভুল বিবৃতি ধারণ করছে। তিনি বলছেন পশ্চিম-পাকিস্তানি সূত্রগুলো বিবৃতি প্রদান করেছে যে ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমি উল্লেখ করছি যে, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি এই ব্যাপারে  কোনো সন্দেহ থাকে,  অন্তত কিছুটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই প্রতিবেদনটির দ্বারা যা এস/১০৪১২ দলিলের অন্তর্ভুক্ত,  যার অনুচ্ছেদ ৪ (a) তে বলা হয়েছে:
“ ৩ ডিসেম্বর শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে ১৭৪৫  ঘণ্টায় বোমাবর্ষিত হয়েছে।”
 এখন, শ্রীনগর আমাদের সীমান্তের ভেতর অবস্থিত, এবং তাই, এখানে শুধুমাত্র পাকিস্তানি বিমান কর্তৃকই বোমা নিক্ষিপ্ত হতে পারে। আমরা ধারণা করছি যে এই বোমাবর্ষণ সংঘটিত হয়েছিল ১৭৩০ ঘণ্টায় ; জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বিবৃত করেছেন যে এখানে বোমাবর্ষিত হয়েছিল ১৭৪৫ ঘণ্টায়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, তিনি বলেছিলেন ঢাকা থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি সংক্রান্ত সৈন্যদল এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাবৃন্দের উদ্বাসনকে প্রতিরোধ করে আমরা জঘন্য অপরাধ করেছি। যদি সত্যিটার প্রতি কারো কোনো বিবেচনা থাকে এবং আমি মনে করি সেক্রেটারিয়েট আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করতে পারবে, কিন্তু আমি তাদের এটা করতে বলব না কেননা এটি তাদের জন্য অত্যন্ত  বিব্রতকর বিষয়  হবে, কেননা সবকিছুর আয়োজন করা হয়েছিল, প্লেনটি  এসেছিল ব্যাংকক থেকে এবং এটি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এখানে একটি টেলিগ্রাম আছে যা বিবৃত করছে যে আসলে কি ঘটেছিল:

“ আয়োজনমাফিক কানাডিয়ান C-13 বিমান আজ সকালে ব্যাংকক থেকে ঢাকা এসেছে। কিন্তু, ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময় ঢাকা কন্ট্রোল টাওয়ার বিমানটিকে গ্রহণ করেনি এবং এটিকে তারা ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমাদের কলকাতা বিমান কন্ট্রোল এই কথোপকথন পর্যবেক্ষণ করে এবং বিমানচালককে কলকাতা অভিমুখী হওয়ার আমন্ত্রন জানায়। বিমানচালক এই প্রস্তাবটি কৃতজ্ঞতাসহকারে গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বলেন তিনি ব্যাংকক ফিরে যাচ্ছেন। বিমানবাহিনী কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেন যে ১০-৩০ থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত নিরাপদ সময়কালের যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম তার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। আমাদের বিমানবাহিনী এই সময়কালের অনেক আগেই ঢাকা বিমানঘাঁটিতে  বৈমানিক কার্যক্রম বন্ধ করেছে।”
এটিই হল সত্য।
.
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২. ভারতীয় প্রতিনিধি, মিঃ সমর সেনের বিবৃতি, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমরা বিতর্কের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, এবং আমি আপনার কাছে এবং এই কাউন্সিলের কাছে কিছু মন্তব্য করার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ । 

এই বিতর্ক দেখিয়েছে যে নির্বাচনশীলতা হচ্ছে দিনের কার্যশীলতার আলোচ্য বিষয়। এখন, বিভিন্ন প্রতিনিধির দ্বারা একাধিক নীতি উদ্ধৃত হয়েছে, যেমনঃ সার্বভৌমত্ব, প্রাদেশিক অখন্ডতা, অন্যান্য মানুষের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, এবং ইত্যাদি। কিন্তু আমি ভাবছি, কেন আমরা মানবাধিকার বিষয়ে কথা বলতে লজ্জিত হচ্ছি? গণহত্যা বিষয়ে কনভেনশনে কি ঘটেছে? স্বয়ং-সংকল্প নীতি কোথায় গেল? অন্যান্য যেসব সামাজিক অধিকার এবং কনভেনশনের শপথ আপনারা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোর কি হয়েছে? আমরা কি, তবে, আমাদের এই যুগ-শান্তির নীতিবাক্য - শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার- এ কিছু বাছাইকৃত দায়িত্বপালন করবো? ন্যায়বিচার এর অংশে কি ঘটেছে? 

আমরা গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত গুরুতর এই ব্যপারে বাচ-বিছার করে অগ্রসর হতে পারবো না। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা উদ্ধৃত হয়েছে। ঘোষণার আর্টিকেল ২২ – এ কি বলা হয়েছে? অন্যান্য আর্টিকেলের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আপনি যেটি ইচ্ছা সেটিই বাছাই করতে পারেন, কিন্তু যখন আমি একটি নির্দিষ্ট আর্টিকেল বেছে নিই, তখন সেটিই হয়ে যায় বাছাইকৃত। 

আমার ভেবে নেয়া উচিত ছিল যে, সাধারণ, সভ্য পন্থায় বিতর্ক হবে যেখানে প্রতিটি স্পিকার তার বক্তব্যের পক্ষে উপলব্ধ সেরা প্রমাণ দাখিল করে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করবেন; এবং যদি এটি একটি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে আবার শুরু থেকে গণতন্ত্রের সকল শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তাদের সরকারকে সমর্থন করে শুনে আমিও খুশি হয়েছিলাম। আমি চিন্তা করা উচিত ছিল যে একটি নির্বাচিত সরকার - যেটি অন্তত চার বছরের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে- সেখানে এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু এই সত্যতার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে আমি আনন্দিত। 

তারপর, আমাকে বলা হয়েছিল যে আমরা এখানে দোষারোপ না করে বরং ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়া এই আগুনকে ঠান্ডা করার ব্যপারে কিছু করার জন্যে।  আমার মনে পড়ে ভারতের অদূরেই কিছু অঞ্চলের কথা যেখানে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছেই। আমি বিচার করার দায়ভার ইতিহাসের ওপরই ছেড়ে দেব কিভাবে এবং কি গতিতে মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে এবং সংঘর্ষের আগুন নেভানো হয়েছে। আমরা কি তখন তারপরে ন্যায় বিচার এবং নিন্দা জ্ঞাপন প্রশ্নে ভেবে দেখি নি? আমি এটাকে এ অবস্থায় রেখে গেলাম। 

এখন, আমরা যখন এই বিতর্ক শুরু করেছিলাম তখন আমি আমাকে এবং আমার কিছু বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কাউন্সিল আসলে ঠিক কি অর্জন করতে চায়। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও- যখন আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্যে এখানে এসেছিলাম, -প্রধানত যেসব কারনে যা আমি সংক্ষেপে এক মিনিটের মধ্যেই ব্যাখ্যা করবো- আমি আশা করেছিলাম যে কাউন্সিল শান্তি, অগ্রগতি এবং ন্যায় বিচার – এই তিনটি নীতিবাক্যকে আদর্শ ধরে এগিয়ে যাবে।  

এ প্রসঙ্গে আমি শক্ত-কন্ঠে বলতে চাইঃ যারা শান্তি, অগ্রগতি এবং ন্যায় বিচার প্রত্যাশী, তাদের অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে এসব নীতি সব এলাকাতেই প্রযোজ্য- নিছক ভারত এবং পাকিস্তানের জন্যে নয়, নিছক এই এলাকা বা ঐ এলাকার জন্যে নয়, কিন্তু সব এলাকার জন্যে প্রযোজ্য। 
আমরা সবাই তাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা নিছকই এসব ধারণা আলাদা করতে পারবো না যে নয় মাস ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ এ ব্যপারে কারও মনে হল তার দ্রুত কিছু করা উচিত। 

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমি নিজেকে করেছিলামঃ আমরা কি এটি অর্জন করতে পারবো? আমার মনে হয় আমরা এটি অর্জন করতে পারবো। নিরাপত্তা পরিষদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে এটি অর্জন করার, কিন্তু আমি বরং সন্দিহান এটি তার ক্ষমতার প্রয়োগ করবে কিনা। যে ক্ষমতা অনেক, অনেক কাল আগে প্রয়োগ করা সম্ভব হত। আমরা অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থা নিয়ে কাদা-জলের মধ্যে আছি এবং এভাবেই চলছে এবং অবিচ্ছিন্ন এ সমস্যার দিকে ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আজকের দিনের এখন পর্যন্ত কোন রকম চেষ্টা করা হয় নি। না, আমরা খুবই ব্যস্ত যেনতেনভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে।

তারপর আমি নিজেকে প্রশ্ন করলামঃ কিভাবে আমরা এটা অর্জন করতে পারি? এখন, এখানে আমার খটকা, সন্দেহ এবং বিক্ষোভ চলে এসেছে। আমার চিন্তা করা উচিত ছিল, আমি আবারও বলছি যে যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন বিবেচনার জন্যে যে দল যুদ্ধ করছে , তাদের প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি কাউন্সিলের এটা ইচ্ছা নয় যে পাকিস্তানি সেনা এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেকার লড়াই বন্ধ করা উচিত হবে না, এবং সমস্ত এলাকায় যে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়েছে, এবং যারা এসব গণহত্যা প্রতিহত করছে তাদের ওপরই এর দোষ চাপানো। 

আমার ভেবেছিলাম যে সব লোকের সদিচ্ছাতেই সকল যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হবে। এবং আমরা এই মাত্রই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে যুক্তি শুনলাম- আমি বারংবার এই সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছি, এবং আমাদের এই বিষয় নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না- যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অসহায় নারী, শিশু এবং মানুষের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে, কিন্তু তারা এর কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না কারন সেটা অনৈতিক।

এই কারনে আমরা এখানে বাংলাদেশের মানুষকে আসতে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ঘটেনি। এরকম বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায়, কাউন্সিল কি সত্যিই কোনো বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আশা রাখে? 

এখন, খুব সংক্ষেপে এসব কিছু বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা যাক। শরণার্থীরা একটি বাস্তব ঘটনা। এটি কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক ভারের প্রশ্ন নয়। আমি সেটা বারবার ব্যাখ্যা করেছি, সুতরাং আমি সে প্রসঙ্গে আর যাবো না। কিন্তু যাই হোক, শরণার্থীরা বাস্তব। জনগণ, তাদের নিজস্ব জীবন-তাদের ইচ্ছেমত পালনের জন্যে যে সুতীব্র আকাঙক্ষা- সেটি একটি অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা। এসব জীবন নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানের কোনরূপ আশা নেই। সরকারের সবগুলো প্রশাসনের সম্পূর্ণ পতন একটি বাস্তবতা। বিভিন্ন ধরণের সশস্ত্র সংঘাত বাস্তব। ২৫শে মার্চের পর থেকে পাকিস্তানের বিভিন্ন ধরণের প্ররোচনা এবং আগ্রাসন একটি বাস্তব সত্য। ফলস্বরূপ, আত্মরক্ষার অধিকার খাটাতে গিয়ে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে, এবং আমরা সাবধান করে দিয়েছি যে আমরা কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই এই অধিকার প্রয়োগ করবো। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি একটি বাস্তবতা। বাংলাদেশ নিজেই একটি বাস্তবতা। এসব বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে গড়া এসব বাস্তব সত্যকে যারা গ্রহণ করেন না, তাদের অধিকারে তারা সেটা করতেই পারেন। আমরা এখানে কাউকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে আসি নি যাদের যুক্তি শোনারই ইচ্ছা নেই। যাদের প্রকৃত ঘটনা দেখারই ইচ্ছা নেই, কেউই তাদেরকে জোর করে ঘটনা দেখাতে পারবে না। উক্তি আছে, ঐ ব্যক্তির মত অন্ধ আর কেউ নেই যে দেখতেই রাজি নয়। 

আমরা যদি এই বাস্তবতার বিরুদ্ধে যাই, আমি আশংকা করছি যে শুধু ভারতই কিন্তু না, বরং পুরো জাতিসংঘ ধারণাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধন্যবাদ দিতে চাই, ভারত-সোভিয়েত চুক্তির জন্যে নয়, বরং এটি সেইসব দেশ, যারা এসব বাস্তবতার স্বরূপ মেনে নিয়েছে। 
এসব বাস্তবতা বিভিন্নভাবে আলোর দেখা পেয়েছে, কিন্তু খুব বেশিই ধীরে। নয় মাস পর, আমরা এখনও বাস্তবতার ধারেকাছেও যেতে পারি নি। 

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কে বেশি কিছু বলা হয় নি, যে এটি একটি দাসত্বের বন্ধন। এখন, যারা বিশ্বাস করে যে দেশ হিসেবে ভারতকে অন্য কোন শক্তি আজকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করতে পারবে, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, বিদ্যায় তারা একেবারেই অল্প। তাদের বিদ্যার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ প্রয়োজন। পাকিস্তান একই ঘটনা বর্ণনা করেই যাচ্ছে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কারনে জোরপূর্বক নির্বাচন এবং পরবর্তীতে তাদের রায় বাতিল ছিল অবশ্যম্ভাবী। আবার, আমি এটা এ অবস্থাতেই ছেড়ে দেব কারন আমরা সত্য সম্পর্কে একটু বেশিই জানি......। এই পর্যায়ে আমি সুস্পষ্টভাবে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে চাই। আমরা ইতিপূর্বেও পরিষ্কারভাবে বলেছি, কিন্তু আমি আবারও আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে পড়ছিঃ

“আমরা আমাদের অবস্থান পুরোপুরি স্পষ্ট করেছি এবং আমরা তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলবো, যে সংকটাপন্ন অবস্থায় আমরা পড়েছি- অন্যান্যদের জন্যে বুঝতে যদিও এটা কঠিন হতে পারে- সেটা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, আমাদের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি ভারতবর্ষের মানুষের ও আরও অনেকের জন্যে কঠিন জীবন। আমরা একটি প্রতিবেশী দেশ থেকে চারবার আক্রমণের শিকার হয়েছি, এবং আবারও আমরা হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন দেশের আয়তন এখানে সামান্যই প্রাসঙ্গিক, ছোট ক্ষমতার জন্যে শক্তিশালী মিত্র, ব্যয়বহুল এবং দক্ষ সামরিক যন্ত্রপাতি, এবং অদ্ভুত উচ্চাভিলাষ থাকতে পারে। এর সাথে যোগ করুন আমরা আমাদের দোরগোড়ায় ৭৫ মিলিয়ন মানুষের ধবংসের ভয়াবহ ঝুঁকির সম্মুখীন। আমরা এটা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারবো না এবং আমরা এটা সহ্য করবো না। ” 

.
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         সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিগন সাধারন পরিষদের নিকট প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া কে সঠিক বলে মনে করে না।বিষয়টি মুলত সমস্যার সমাধানের এবং হিন্দুস্তান পেনিসুলার মূল যুদ্ধ নিরসনের ইঙ্গিত।এটি মূলত তাদের জন্যই প্রয়োজন যারা পূর্বের মতই সেসব দেশের বিরুদ্ধে মিত্থ্যাচার ও পরোক্ষ সমালোচনা করতে চাইছে যাদের সাথে থাকতে তারা রাজি নয়।তবে এটি পরিষ্কার যে তাদের মূল উদ্দ্যেশ্য যুদ্ধের মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া, জল ঘোলা করা ,ইউনাইটেড নেশন্স কে বিহ্বল করা এবং সমস্যার সমাধান বের করাকে প্রতিহত করা।
যারা খসড়া সমাধান কে সমর্থন করেন তারা সাধারন পরিষদের সমাধান ও সুপারিশ সম্পর্কে জানেন যেখানে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত যা দলিলের অধীনে ইউনাইটেড নেশনের সদস্য দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বিষয়টির উপযুক্ত সমাধান পাওয়া না জাওয়ায় সেসব দল এখন সাধারন পরিষদের নিকট প্রশ্ন ছুঁড়ছে।তাদের তা করতে দেয়া হোক।যারা এ পথ বেছে নিতে চায় তারা নিতেই পারে।তারা সমস্যা থেকে পিছু হটুক।সোভিইয়েত প্রতিনিধিগন মনে করেন খসড়া সমাধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেয়া সমাধানের নির্দেশনাই কেবল হিন্দুস্তানের পেনিসুলার সমাধান করতে পারে।
সভাপতি আপনি যেমন বলেছেন সোভিয়েত প্রতিনিধিদল বর্তমানে খসড়া সমাধানের জন্য কোন ভোট চাচ্ছে না।সাধারন পরিষদ বিষয়টি সমাধান করতে পারুক আর না পারুক আমরা অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতে চাই।আমরা কাজ অব্যাহত রাখব এবং আমরা সঠিক কারণকে এবং আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করে যাবো। 
আমি আমার পুরনো বন্ধু,সৌদি আরবের প্রতিনিধি মিঃ ব্রুডি এর করা কিছু মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু কথা বলতে চাই।তিনি পরিষদকে জানিয়েছেন তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাল্টিক স্টেটের প্রতিনিধিগন আমন্ত্রন জানিয়েছেন।বিশ্বাস করবেন না মিঃ বারুডি।তারা বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি নয়,তারা সেসব রাষ্ট্রের জন্য প্রতারক।তারা হিটলারের জন্য কাজ করেছে,এখন যারা তাদের অধিক অর্থ দিচ্ছে তাদের জন্য কাজ করছে।তারা গোপন সংস্থার জন্য কাজ করছে।তাদের দিয়ে সোভিয়েত ইউনিইয়ন এবং বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের জনয় জঘন্য কাজ করিয়ে নেয়া হয়েছে।তাই তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক ছিন্ন করুন মিঃ বারুডি।
আপনি যদি খাঁটি মানুষদের সঙ্গ গ্রহন করতে চান,বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আপনাকে সহায়তা করতে পারি।সাধারন পরিষদের ছাব্বিশতম সেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের মিশনে লিথুনিয়ান জনগনের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন যার সাথে আমি আগামিকাল আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।আমি আজ আপনাকে তার কার্ড ও দিতে পারি।তিনি লাতভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার এবং আমি আপনাদের একসাথে এনে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে খুবি আনন্দিত হব।
.
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                       বিতর্কের সংক্ষিপ্ত সার
ডিসেম্বর ৭, ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ, সৈন্য প্রত্যাহার এবং অতিসত্বর যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়ে প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছিল।  পক্ষে ভোট ছিল ১০৪, বিপক্ষে ১১ এবং  ১০টি ভোট ছিল নিবৃত্ত।
ডিসেম্বর ৭, ১৯৭১ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত সমাধানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করার এবং এর সাথে জড়িত মূল বিষয়গুলোকে আমলে না নেয়ার চেয়ে যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য একটি মানসম্পন্ন নিয়মের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সাধারণ পরিষদে বিতর্কের সময় বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের বক্তব্যের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়া, শুধুমাত্র ৫৮টি প্রতিনিধিদল বিতর্কের সময় বক্তব্য দিয়েছিল।
১। দেশসমুহ যারা পুর্ব পাকিস্তানের নিপীড়ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তানকে দোষারোপ করেছিলঃ-
১। বুলগেরিয়াঃ
২। সাইপ্রাসঃ পুর্ব পাকিস্তানে ধারাবাহিক দুঃখজনক ঘটনা এবং ঐ দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে ভারত বিশাল উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে।
৩। চেকোস্লোভাকিয়াঃ পাকিস্তান এমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি যেটি পুর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারত এবং রাজনৈতিক সমঝোতা আনতে পারত।
৪। গ্রিসঃ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য কার্যকরী কার্যকলাপের  অনুপস্থিতি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মৌনভাবকেও যোগ করা যেতে পারে যেটি কোন শান্তিপুর্ন সমঝোতাকে উৎসাহ দেয়নি।
৫। হাঙ্গেরিঃ
৬। মঙ্গোলিয়াঃ 
৭। পোল্যান্ডঃ
৮। ইউ এস এস আরঃ
৯। যুগোস্লাভিয়াঃ
২। দেশসমুহ যারা পুর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে কথা বলেছিল এবং ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এই সংকটময় পরিস্থিতি ততক্ষন শেষ হবে না যতক্ষণ এই দ্বন্দ্বের মূল বিষয়গুলো দূর হবে এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌছবেঃ
১। আর্জেন্টিনাঃ
২। ভুটানঃ
৩। বুলগেরিয়াঃ
৪। কানাডাঃ নিরাপত্তা পরিষদের এমন একটি অবস্থায় থাকা উচিত যাতে তারা অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারে।
৫। সিলনঃ পাকিস্তানকে আহবান করেছিল পুর্ব বাংলার নেতাদের সাথে আলোচনা করতে, জোর দিয়েছিল যে পুর্ব বাংলার নেতাদের সকল বিচ্ছিন্ন দাবীকে অস্বীকার করার জন্য অবশ্যই রাজি থাকতে হবে। আরও বলেছিল যে জাতিসংঘকে যদি বলা হয় হস্তক্ষেপের জন্য এবং যদি তাকে প্রকৃতপক্ষে করতে হয়, তাহলে পুরো সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। তারা মত দিয়েছিল যে বাংলাদেশের সংগ্রাম “ নিশ্চিতই সর্বোত্তমভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন নয় এবং সার্বজনীনভাবে উপলব্ধ পরিভাষার চেতনা। যদি আমরা বিষয়টিকে সেভাবে বিবেচনা করি তবে আমাদের একটি সাংঘাতিক উদাহরণ তৈরি করতে হবে।
৬। সাইপ্রাসঃ অভিবাসীদের অন্তঃপ্রবাহ থেকে উদ্ভুত সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমাধান দ্বারা রোধ করা উচিত এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে মিলিত কার্যাবলির দ্বারা করা উচিত। এই লিক্ষ্যে কিছুই করা হয়নি।
৭। চেকোস্লোভাকিয়াঃ
৮। ফ্রান্সঃ ফরাসি সরকারের আচরণ শান্তি পুনরস্থাপন নিশ্চিত করার উদ্বেগ দ্বারা চালিত হচ্ছে, একটি রাজনৈতিক সমাধানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেটি সংশ্লিষ্ট লোকদের সম্মতি দ্বারা শান্তি বজায় রাখারএকমাত্র নিশ্চয়তা হতে পারত এবং পারে।
৯। গ্যাবনঃ ইউএসএসআর এর খসড়া প্রস্তাবনা যদিও পুরোপুরি স্বীকার্য নয়, অনেক বেশী কাম্য মনে হয় যেহেতু এটি সংশ্লিষ্ট মানুষদের ইচ্ছার সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে।
১০। ঘানাঃ
১১। গ্রিসঃ প্রস্তাবনার সমালোচনা করেছিল যেহেতু শরনার্থীদের স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার শর্তসমুহ  গুরুত্ত্বপুর্ন অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি যেভাবে সমস্যার রাজনৈতিক সমঝোতার মুখবন্ধ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।
১২. হাঙ্গেরি:
১৩. ইরান:
১৪. ইতালি:
১৫: লেবানন: উদ্বাস্তুদের সমস্যাগুলোর মানবিক সমাধানের আহ্বান করেছিলো।
১৬. মেক্সিকো: সংঘাতময় এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং উদ্বাস্তুদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের জন্য খসড়া বিশ্লেষণের সাথে আশু রাজনৈতিক সমাধান বিশেষভাবে সংযুক্ত করেছিলো।
১৭. মঙ্গোলিয়া:
১৮. নেদারল্যান্ড:
১৯. পেরু: "বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং কারণসমূহ উপেক্ষা করা হলো কাজ সম্পদানের অপর্যাপ্ত উপায়" এবং আমাদের বেশি দূর নিবে না। প্রয়োজনীয় " সংঘাতের মূল বোধশক্তির সীমারেখা রাখা এবং জাতিসংঘের দলিলের নীতির উপর ভিত্তি করে এটি অপসারণ করা" দরকার।
২০. সুইডেন: সমাধানের জন্য ভোট গ্রহণ করেছিলো "এই প্রত্যয়ে যে জাতিসংঘের এই দুঃখজনক সংঘাত সমাধানের প্রত্যেক প্রচেষ্টা গ্রহণের গম্ভীর দায়িত্ব রয়েছে", "একটি যুদ্ধবিরতি প্রকৃতিগতভাবে অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো সমাধান করবে না যদিও এটি সমাধানের পূর্বশর্ত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ব্যক্ত ইচ্ছার উপর একটি সমাধান অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে"।
২১. ইউ.কে: যেকোনো একটা সমস্যার উত্তরণ নিষ্পত্তিতে অবদান রাখবে না-তা গণনা করা হয়েছে।
২২. ইউ.এস.এস.আর: যদি না ভারতীয় উপমহাদেশের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবিগ্রহ সমাপ্তির জন্য এবং অবস্থা স্বাভাবিক করতে, অথবা রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ জাতিসংঘের জন্য অসম্ভব।
Brezhnev উদ্ধৃত করেছেন," সঙ্কটটি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করেছে এবং একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে গিয়েছে।"
২৩. যুগোশ্লাভিয়া: এই সঙ্কটের বাস্তব কারণ নির্ণয় এবং খসড়া বিশ্লেষণের উন্নতির জন্য জোর দেওয়া, যা একটি অধিকতর সুষম পদ্ধতি আশু রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়োজন।
রাষ্ট্রসমূহ যারা যুদ্ধবিগ্রহ অবসান এবং প্রত্যাহার প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমঝোতা বিশেষভাবে পছন্দ করেছিল।
১. ভুটান:
২. বুলগেরিয়া:
৩. চিলি: যুদ্ধবিরতি, প্রত্যাহার, মানবাধিকার রক্ষা, এলাকায় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তাৎক্ষনিক উপায় গ্রহণ, হস্তক্ষেপ না করা, প্রাদেশিক অখণ্ডতা, জাতিসংঘের সক্রিয় উপস্থিতি এসব নীতির উপর খসড়া সমাধান ভিত্তি করে ঐক্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া সমাধান হবে।
৪. সাইপ্রাস: সমাধান পর্যাপ্ত সুষম হবে না যদি এটি রাজনৈতিক সমাধান এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা না  করে।
৫. চেকোশ্লোভিয়া:
৬. ডেনমার্ক: সমাধানটি এমন একটি পদ্ধতিতে মৌলিক রাজনৈতিক সমাধানের মোকাবিলা করে না যা সমস্যাগুলোর জটিলতা বিবেচনা করবে।
৭. গ্যাবন: প্রথম চূড়ান্ত সমাধান (A/L647/Rev.1) Marlling যুদ্ধবিরতি এবং সেনা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক কাঠামোর জন্য বাতাবরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট জোর প্রয়োগ ব্যতীত উদ্বাস্তুদের তাদের ঘরে ফিরে যেতে উৎসাহ দিবে না, এবং কারণসমূহ মোকাবেলা না করে শুধুমাত্র ফলাফল দূর করতে প্রবণ হয়। 
৮. হাঙ্গেরি:
৯. মাদাগাস্কার: "আমরা সবাই ভালোমতো অবগত রয়েছি যে সদস্য রাষ্ট্রের:hut অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করবো না, একই সময়ে, আমরা ভাবছি যে ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি ও প্রয়োজনীয়, রাজনৈতিক মীমাংসার দ্বারা, বাংলায় শান্তি ও নিরাপত্তার স্বাভাবিক অবস্থা, এবং এই উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের মেনে নিতে হবে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র একটি অনুভূতি রয়েছে যা এর সম্পর্কিত মানুষদের দ্বারা অবাধে দেওয়া হয়।
১০. নেপাল
১১. নিউজিল্যাণ্ড: "একবার যুদ্ধ লেগে গেলে জাতিসংঘের প্রথম এবং অতীব জরুরী দায়িত্ব হয় এর মীমাংসা করা।
"একই সময়ে এটি স্বীকার করতে হবে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই সমস্যা যা সংঘাতের সৃষ্টি করেছে তা মীমাংসা না হয় ততক্ষণ উপমহাদেশে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি থাকবে না।"
১২। পেরুঃ প্রথম যুদ্ধ বিরতি এবং সেই প্রশ্নের সাথে মোকাবেলা করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের উপায় গ্রহণ যা এই যুদ্ধের আরম্ভ করেছে। খসড়া প্রস্তাবনা পরবর্তী বিষয়ে অপর্যাপ্ত।
১৩। পোল্যান্ডঃ
১৪। ইউ কেঃ  আমাদের এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠার জন্য সম্ভাবনা খোঁজার চেষ্টা করতে হবে, যুদ্ধ স্থগিত করা উচিত এবং সমাধান খোজা উচিত প্রচন্ড জটিল বিষয় গুলোর জন্য যেগুলো যুদ্ধের সূচনাতে ভূমিকা রেখেছে।
১৫। ইউ এস এস আরঃ এখানে একই সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি করা উচিত, রক্তপাত এবং যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত এবং পুর্ব পাকিস্তানে সমস্যার রাজনৈতিক সমঝোতা শুরু করা উচিত যেটির ভিত্তি হবে এটির জনগনের আইনি অধিকার ও স্বার্থ।
১৬। যুগোস্লাভিয়াঃ একই সাথে রাজনৈতিক সমস্যার সমধান আহবান ছাড়াও ব্যক্ত করেছে যে এটি প্রাথমিকভাবে নির্ভর করছে পাকিস্তান সরকারের উপর।
৪। দেশসমুহ যারা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছে যে এটি সমস্যার মূল কারণে যাওয়ার সময় নয়ঃ
১। আলজেরিয়াঃ প্রথমে যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান করেছে এবং তারপর অন্যান্য সমস্যার সমাধানের কথা বলেছে।
২। ব্রাজিলঃ জাতিসংঘের সামনে এই প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে এই বর্তমান বিষয়ের বাস্তব সমাধানের জন্য। বর্তমান পরিস্থিতির দুরবর্তী কারণ নিয়ে আলোচনা শুরু করা একটি ব্যর্থ বিষয়।
৩। কানাডাঃ মুখবন্ধ অনুচ্ছেদের উপর বিশেষ নজর দিয়েছিল যেটি পরবর্তী পদক্ষেপ সঠিকভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে, সেই বিষয়গুলোর সাথে যেটি এই যুদ্ধের সুচনা করেছে।
৪। সিলনঃ দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।
৫। ইকুয়েডরঃ
৬। ফিজিঃ যুদ্ধবিরতি প্রথমে অর্জিত হওয়া উচিত। একটি রাজনৈতিক সমঝোতার বিস্তারিত নিয়ে  তখন কাজ করা যাবে।
৭. ইতালিঃ			উভয়দিকই স্বীকার করে, কিন্তু যুদ্ধবিরতি ইত্যাদি হলো ‘অবিলম্বে করনীয় 
				কাজ’ এবং জাতি সংঘের বিষয়টির অন্য দিক গুলো আবার বিবেচনা করা 
				প্রয়োজন।

৮. জাপানঃ			অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো খসড়া প্রস্তাবে উল্লেখ করা আছে যা ঠিক এই সময়ের
				চাহিদাকে নির্দেশ করে, পুর্ব পাকিস্তানের সমস্যা পাকিস্তানেরই সমাধান করা
উচিত।

৯. জর্ডান

১০. মালয়শিয়াঃ			আরো আশা করে “ভবিষতে এর সকল বিবাদের চুড়ান্ত ও শান্তিপুর্ণ মীমাংসা
হোক”।

১১. নেদারল্যান্ডঃ		সাধারন সম্মেলনের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক প্রাথমিক পদক্ষেপ (যুদ্ধ বিরতি এবং
প্রত্যাহার) নেওয়া উচিত।

১২. উরুগুয়েঃ			রেজল্যুশনটি বিভিন্ন পক্ষের উত্থাপিত প্রশ্নের কোন পুর্ব পরীক্ষার ভিত্তিতে 
				করা নয়… এমনকি এটা দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের অনুসন্ধানও নয়। 

ঙ. যেসকল দেশ পাকিস্তানের প্রাদেশিক অখন্ডতার উপর জোর দিয়েছেঃ

১. আলজেরিয়াঃ
২. আর্জেন্টিনাঃ
৩. চিলিঃ
৪. লেবাননঃ
৫. নেপালঃ 			অন্য প্রদেশের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ এবং বল প্রয়োগের হুমকি না দেওয়ার 
				মুলনীতিও উল্লেখ করে। 
৬. তানজানিয়াঃ
৭. যুগোসলাভিয়াঃ			বল প্রয়োগ পরিত্যাগের মুলনীতিও উল্লেখ করে।

চ. যে সকল দেশ সুনির্দিষ্টভাবে বলেছে যে, তারা চায় পাকিস্তানে প্রাদেশিক অখন্ডতা ও ঐক্য বজায় থাকুকঃ

১. আলবেনিয়াঃ
২. সিংহলঃ
৩. চাদঃ
৪. ঘানাঃ
৫. ইন্দোনেশিয়াঃ

৬. ইরানঃ
৭. জর্ডানঃ জাতিসংঘকে পাকিস্তানের প্রাদেশিক অখন্ডতা রক্ষা করতে বলেছে।
৮. কুয়েতঃ
৯. মরিতানিয়াঃ
১০. সুদানঃ
১১. টোগোঃ
১২. তুর্কিঃ

ছ. যে সকল দেশ একটি দেশের অভ্যন্তরিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে জোর দিয়েছেঃ

১. আলবেনিয়াঃ			সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জনগনের অভ্যন্তরিন বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে
বিরত আছে।
২. আলজেরিয়াঃ
৩. আর্জেন্টিনাঃ
৪. বুরুন্ডিঃ	যেহেতু শান্তিপুর্ণ আলোচনা সম্ভব এবং সমগ্র জাতির স্বাধীনতা ভোগের মৌলিক মানবাধিকারের জন্য দীর্ঘ সময় যুদ্ধ না চালিয়ে যাওয়ার নীতি সুপারিশ করে।
৫. চাদঃ
৬. চিলিঃ
৭. চীনঃ
৮. ঘানাঃ
৯. ইন্দোনেশিয়াঃ
১০. ইরানঃ
১১. কুয়েতঃ
১২. লেবাননঃ
১৩. মরিতানিয়াঃ
১৪. নেপালঃ
১৫. সুদানঃ
১৬. টোগোঃ
১৭. তুর্কিঃ

১৮. যুগোসলাভিয়াঃ		এছাড়াও মানবাধিকারের প্রতি সন্মান দেখানোর নীতির কথা উল্লেখ করে।

জ. যে সকল দেশ ইন্দো-পাকিস্তান সংকট মোকাবেলায় জাতিসংঘ মহাসচিবের অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষের
ভাল পদক্ষেপের ভুমিকার ওপর জোর দিয়েছেঃ 

১. আর্জেন্টিনাঃ			যুদ্ধবিরতি ও প্রত্যাহার তত্ত্বাবধানের জন্য মহাসচিবের ভাল কার্যপরিচালনা
এবং পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন।

২. বুরুন্ডিঃ			মহাসচিবের ভাল কার্যপরিচালনা।

৩. কানডীঃ			জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা যুদ্ধবিরতির অনুষঙ্গী হওয়া উচিত।

৪. সিংহলঃ			মহাসচিবের ভাল কার্যপরিচালনা।

৫. চিলিঃ

৬. ইরানঃ			প্রত্যাহার তত্ত্বাবধানের জন্য জতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের প্রেরনের দাবি
জানায়।

৭. নিকারাগুয়াঃ			আশা প্রকাশ করে যে ভারত এবং পাকিস্তান জাতিসংঘের শান্তিপুর্ণ মধ্যস্থতা
মেনে নেবে।

৮. যুক্তরাষ্ট্রঃ			মহাসচিবের ভাল কার্যপরিচালনাকে স্বাগত না জানানোর জন্য ভারতকে
দোষারোপও করে, ইত্যাদি।

	যাইহোক, যেহেতু রেজল্যুশন পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশানুযায়ী সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে এবং অবাধ ও বিনা উস্কানিতে পাকিস্তানি আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়, ভারত এর বিরোধিতা করে। রেজল্যুশনটি বৈশিষ্টগত ভাবে সুপারিশমূলক ছিল এবং বাস্তবায়িত হয়নি কারন এটি রাজনৈতিকভাবে অবাস্তব ছিল।

.
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নিরাপত্তা কাউন্সিলে আলোচনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য
১২ থেকে ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
১৯৭১ সালের ১২ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে। ১৩ ডিসেম্বর অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পেশকৃত একটি খসড়ার উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়। এদিকে, ঢাকা এবং ভারতের একতরফা একটি অস্ত্রবিরতির ঘোষণার ফলে উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে পরে এবং এর ফলে জাতিসংঘে ভারতের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয়। ভারত কর্তৃক গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং পশ্চিম সেক্টরে একতরফা অস্ত্রবিরতির ঘোষণাটি ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার জন্য বাধ্য করে। ভারত এটাও নিশ্চিত করে যে, পাকিস্তানের কোন স্থানীয় প্রাদেশিক নকশা ছিল না। এরপর পাকিস্তান এই পুরো বিষয়টি সাধারণ পরিষদে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ১০৪টি দেশের মধ্যে মাত্র ২৩টি দেশ এই বিষয়টিতে স্বাক্ষর করে। ফলশ্রুতিতে, পাকিস্তানের সকল চেষ্টা ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের সদস্যদের পরিষ্কার ধারনা ছিল। 
অবশেষে, ১৭ ডিসেম্বর ভারত পশ্চিম সেক্টরে একতরফা অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দেয় এবং এতে পাকিস্তানেরও স্বীকৃতি ছিল। ফলে, ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ একটি সমাধান দিতে সক্ষম হয় এবং এতে বলা ছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সকল বিরোধপূর্ণ এলাকায় একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির ঘোষণা কঠোরভাবে পালন করা হবে এবং যতদিন এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত এর প্রভাব কার্যকরী থাকবে। এইসময় তারা জম্মু ও কাশ্মীর এলাকায় তাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে রাখবে এবং এই ব্যাপারটি ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত জাতিসংঘ সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে। এই রায়ে ১৩টি দেশ এর পক্ষে ভোট দেয় এবং কেউ এর বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি। অবশ্য ২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।
.
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১৯৭১,
১ই এপ্রিল, জেনারেল সেক্রেটারি পাকিস্তান সরকারকে UN এর মানবিক সহায়তার প্রস্তাব করে।

২২ই এপ্রিল,  জেনারেল সেক্রেটারি, আনুষ্ঠানিকভাবে পুর্ব পাকিস্তানের ভোগান্তি পরিত্রাণের জন্য UN এর মানবিক সহায়তার প্রস্তাব তোলেন।

২৯ই এপ্রিল,  পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের প্রতি UN সহায়তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে জেনারেল সেক্রেটারি UNHCR মনোনীত করেন।

২২এ মে,  জেনারেল সেক্রেটারির মানবিক সহায়তার প্রস্তাব পাকিস্তান গ্রহণ করে।

৩ই জুন,  ত্রাণ কার্যক্রমের প্রস্তুতির জন্য সহ: সাধারণ সম্পাদক Kittani পাকিস্তান পরিদর্শন করেন।

৭ই জুন,  জরুরী ভিত্তিতে সহায়তার ব্যবস্থা নিতে জেনারেল সেক্রেটারির প্রতিনিধি এবং অল্প কয়েকজন মাঠ কর্মী পূর্ব পাকিস্তান পৌঁছে।

১৬ই জুন,   সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তানে সহায়তার জন্য অবদান রাখতে আবেদন করেন।

২১এ জুন,  পূর্ব পাকিস্তানে UN এর মানবিক সহায়তার জন্য  S, Tripp কে হেডকোয়ার্টাসে কোর্ডিনেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

১৬ই জুলাই,  জেনারেল সেক্রেটারি কর্তৃক গৃহীত কার্যকলাপকে UCOSOC অনুমোদন করে।

২০ই জুলাই,  উপমহাদেশের অবস্থার উপর নিরাপত্তা কাউন্সিলে জেনারেল সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্টকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

১৩ই আগষ্ট,  জেনারেল সেক্রেটারি,  সম্ভাব্য দাতা দেশগুলোর সভা আহবান করেন। 

২৩ই আগষ্ট,  প্রধান কার্যালয়ে (UNEPRO) Poul- Mare Henry পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ কার্যক্রমের ভারপ্রাপ্ত সহ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন।

(সেপ্টেম্বর - আক্টোবর), প্রথম ১০০ ট্র্যাক চাঁদা সুদ্ধ প্রদান করা শুরু।

২২ই অক্টোবর,   জেনারেল সেক্রেটারি,  ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব করেন।

(১৫-১৬) নভেম্বর,  অপারেশন পরিচালনার উপর পাকিস্তান সরকার এবং UN এর মধ্যে চুক্তি হয়।

পেজ: ৯৭৯

১৮ই নভেম্বর,  অপারেশনের উপর Paul- Mare Henry সাধারণ সভায় তৃতীয় কমিটিকে প্রতিবেদন দেয়।

২৪ই  নভেম্বর,  কর্মীদের আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে সরবরাহ সাময়িক বন্ধ করে দেয়, সরবরাহ সিংগাপুরে সরিয়ে নেওয়া হয়।

(৪-৬)ই ডিসেম্বর,  নিরাপত্তা পরিষদ উপমহাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় নেয়।

৬ই ডিসেম্বর,  সাধারণ পরিষদ রেজ্যুলেশন 2790 ( XXVI)  গ্রহণ করে, জেনারেল সেক্রেটারির UNEPRO প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাকে অনুমোদন দেয়।

৭ই ডিসেম্বর,  সাধারণ পরিষদ রেজ্যুলেশন 2793 (XXVI) গ্রহণ করে, আগুন থামানোর আহবান করে।

(১২- ২১) ডিসেম্বর,  সাধারণ পরিষদ পুনরায় পরিস্থিতি বিবেচনায় নেয়, এবং রেজ্যুলেশন 307(1971) গ্রহণ করে।

২১ই ডিসেম্বর,  জেনারেল সেক্রেটারি UNROD প্রতিষ্ঠার কথা সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করেন।

২২ই ডিসেম্বর,  কর্মীদের উদ্ভাসন সম্পন্ন হয়, ঢাকায় ছোট নিউক্লিয়াস ছোড়ে।

২৭ই ডিসেম্বর,   Toni Hagen UNROD এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে ঢাকায় পৌঁছে।
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